সম্পাদ্ষ__জ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এমএ 
ক্ুচ্গীস্পভ্ঞ 
দবাতরিংশ বর্ধ_দ্িতীয় খণ্ড; গৌষ-_দোঠঠ )৬৫১-)৬৫২ 


,লেখ- 


জাপরাধ-বিজ্ঞান ( প্রবন্ধ )--প্7মানন ঘোধাল ৪৭, ৭৫, ১১৯, ১৭৪ 
অঙ্গের তৃষণ ( গল্প )--প্বীকমল সরকার এম্‌-এ রর ৫৫ 
অর্থই অনর্থের মূল (প্রবন্ধ )-_গ্রীপ্রকাশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় এমএ 
অশ্কবাম্প ভারাক্রান্ত শরতের সোনালী আকাশ ( কবিত! )-- 
প্রীহ্রেশচন্স বিশ্বাস বার-এট-ল ** 
মন্তন্থ ( কবিতা । ছ্রীশোরীক্রনাঁথ ভটাচার্ধয ১৭৩ 
অনাদি কালের প্রবাহ চলেছে ( কবিতা )-- প্লীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী ২৮১ 
আধুনিক জগতে ধর্ম ও রাষ্ টি হননি এমএ ১৪ 
আস্হত্। ( গল্প )--প. ন, ল ২৩ 
আধাতুমি (প্রবন্ধ )- ্রফুলকুমার সরকার এম-এ, বি-টি *** ২৫ 
আমাদের নিম্ব। পঘাটন (ভ্রমণ )-- প্র'অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫৩, ১০৫, 
১৫ন, ২৫৭ 


৭৩ 


১৬৬ 


আধুনিক ভগতে বিজ্ঞান ও ধর্ম ( প্রবন্ধ )--রার লাহাদুর 
শ্রীশটীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ 


১৭৮, ২২৪ 
মাপেক্ষিক (গল্প )--অধাপক প্রীনণন্র দত্ত এম্‌-.এ ২৯৭ 
উমেশচন্ত্র ( জীবনী )__হ্রীমন্মধনাথ ঘোষ এমএ , ২১, ৫৮, ১১৪, 

১৭৫, ২৩৫, ৩১৪ 
উছু' সাহিত্যে হালীর দান (প্রবন্ধ )--মীজানুর রহমান রঃ ণ২ 


উপনিবেশ ( উপন্ভাস ) প্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যার ১১, ৪৯, ২২৬, ৪১২ 
একটা প্রাচীন কথাচিত্্র ( প্রবন্ধ ।-- অধ্যাপক টি সরকার ৭৭ 
ও রিয়েপ্টাল আট ( প্রবন্ধ )--সংঘমিত্র।/। : *" ১৬ 
পট বন্ধু ( কবিত। )--ঞ'শৈলেন্সকুমার চৌধুরী ২২১ 
কয়লার ব্যবহার (প্রবন্ধ )-- গ্কালীচরণ ঘোষ ২৭৩ 
কবি গিরিজা্ুমার স্মরণে (কবিতা )--ঞপ্রভামযী মিজ্ঞ ৩০৫ 
কামবীজ ও রাসলীল! ( প্রবন্ধ )--&/জনরঞ্রন রায় ৮০? ৬ 
কৌঁটিলীয় অথশান্ (প্রবন্ধ )--কঈঈআ.শাকনাথ শাস্ত্রী ৩৫, ৭৯, ১২৬, 
১৮১, ২৪৭, ৩০৯ 
ক্যাম্ত্রিজী বাংল! ও বাবু ইংলিশ (প্রবন্ধ)--প্রীরেণ দাশ গুপ্ত। এমএ ১৭ 
টুক্দ নাহেবের আধাদ্ধ ও প্রেততন্ত্ব সম্বন্ধে গব্ধণ। ( প্রবন্ধ রা 
খ্রীচারুচন্ত্র মিত্র ৩১ 
নিজ তৈল ও অদৃগ্ঠ সাজাজ্যবাদ বিবার দত্ত এমএ ২৫, 
খল ধুল'-_ছ্ক্ষেত্রনাথ য়ায় &দ, ৯৪৫, ১৪৩, ২৯৭, ২৭১,৬৩২ 
শীতায় কর্মযোগ (প্রবন্ধ)-__প্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ -এ ি এল্‌ ৪৯ 
তি ( কবিত| )--স্্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র 


শু 


০০০/১৬১৯৯০০০০০০৪ 

শশভূনাথ শীল ১২৩ 
এগতকবি ঈশ্বরচন্ত্র (প্রবন্ধ )-_গ্রীক্ষিতিনাথ হুর ১৬৮ 
ান--্ীতপূর্বনদ্দর মৈত্র বি.এ. , **+ ২০, 
তার কথা (প্রবন্ধ )--্রীচিন্তামশি মুখোপাধ্যায় ২০৯, ২৮৬ 


সূচী-_বর্ানুক্রমিক 


গোলাপ ও মালতী (কবিত। )--শ্রীস্তী প্রভাময়ী মিত্র 

চারণ কবি কণকছুষণ স্মরণে ( কবিত। টন কু 
বিশ্বা বার-এট্‌-ল 

চীনা প্রতিভা ও হ্ন্ত্জ ( প্রবন্ধ শিম মিত্র 

চৈত্রবধূ ( কবিত! )-_ছী'মশ্বিনীকুমার পাল ' 

ভ্রুলন! ( কবিতা )_ &গিরিজাকুমার বনু ' 


কহ৩ 


১৪ 
নি৫ 
১৭৩ 

৮৪ 


জাজম € উপন্যাস )- বনফুল ৪, ৬১ 
টেম্পষ্ট,-ইন্‌ তুফান মেল ( গল্প )_ ্হধাংশুকুমার ঘোষ ফস সি ২২২ 
জর্পণ (কবিতা )-_হ্রীপ্রভামধী মিত্র রি নি 


তরু্বস্ত ( জীবনী )__প্রীসমর সরকার এন-এ, বি-টি 

ছুনিয়ার অর্থনীতি ( প্রবন্ধ )-_অধ্যাপক প্র্ঠামহনদর 
বন্দোপাধ্যায় এম-এ ৮১,১৩১, ১৯১, ২৬২ ৩২১ 

দর্পণ (গল্প )__গ্রীভবেশ দত্ত রা 


৬০ 


দেহ ও দেহাভীত ( উপন্তংস )- প্রীপৃথণীশ ডান এমএ ২১৩, ৩১৮ 
দান (গলিক। )- প্ীসলিলা মুখোপাধ্যায় ১২৪১ 
বব জীবনের নুতন গান (কবিত1)--ইন্রভত্া রায় বি, এ *** ১১৩ 
নব স্ষ্টির দিন ( কবিতা )--্ীহেমচন্্র বাগচী ১০ত১৪৮ 
নাল!-ক্লরাব (গল )-- বার প্র খগন্জ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্‌-এ **, ১৫৭ 
নববধ ( কবিতা )--্সীরেন্দচজ্ চটোপাধ্যাঁয ২৩২ 
নামের মূল্য ( প্রবন্ধ )--ষাছুকর পি-সি সরকার ২৩৯ 
পশঞ্চসতী € প্রবন্ধ )-_-ঞকুমারেশ রায় ২৬, ৬৮ 
পঁচিশে বৈশাখ ( কখিত। )--শ্ীশশাঙ্ককুমার পাত্র ০৩১১ 
প্রতিভ। ও কুনুম ( কবিতা )- প্রীমৌরেক্জচন্দ্ চট্টোপাধ্যায়” ... ২৭ 
পঞ্ুভ্যাগডার (গল্প )--্ীগৌরশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১ ৮৫), ১১৭ 
পরীক্ষার পড়া ( গল্প) শ্রকালী'পদ চট্টোপাধ্যায় ১১৬ 
পরভূত কথ ( সচিত্র প্রবন্ধ ।-_প্'জি.তজ্চন্দ মুখোপাধ্যায় ** ১২৩ 


পাড়ে! মন্দির (কবিতা )-ছইগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এমএ 
প্রাকৃমোঙগল ইরাপে-রাক্তনৈতিক ও সংস্কৃডিক রতি ( প্রবন্ধ )-_ 
প্রীগুরুদাস সরকার ২& 
প্রেমিক-কবি কৃষ্ণচকমল (প্রবন্ধ । ছলনীগ্বোপাল গোস্বামী ফি এ ১২৮ 
পোলাণ্--১৯৪১ সালের পরে ( প্রবন্ধ) _প্ীতরুণ 0 ১২৯, ১৮৩ 
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প )--ছ্চাদমোহন চক্রবর্তী , 
পেলে তার সন্ধান ( গল্প )-_্বীমতী উবা মিত্র 


হী 


১৭৩ 


২৩১ 
প্রতীক্ষায় ( কবিতা )-_ঞ্রীবীণ। দে ২৩৮ 
প্রার্থীর ব্থ! ( কবিত। )--জ্ধ্যাপক শ্রীআশুতোব সাম্কাল ২৫২ 


খড়ি লধনু (নাটক)-_প্রীলর্মরেশউদ্ধ 2 এম্‌-এ ১৭, ১,১০৬,১৫১,২১৭,২৮৯ 
ন্দ্ধন (কবিত। )--জপ্রভামরী মিত্র 
বানর-যুখ ( কবিত! )- জসীমউন্দিন 
বাহির বিশ্ব (যুদ্ধেতিহাস )--প্ীঅতুল দত্ত 


১৩৩ 
ণণ৭ 
৩৮, ৮৬, ১৩৪, ১৯৮, ২৬০ 


1 ৬৬৬ | 


১০০১৮০০০০৯৮ 
*” ঘোষ এম-এ 

বিচার (গল্প )-_-প্রীশটীআলাল রায় 

বিচার ( কবিতা )--প্রীকমলকৃক মনূুমদার *** 

বিশ্ব-নিন্দুক (গল্প )- -প্রীকেশবচত্ গুপ্ত এমএ, বি-এল্‌'  *** 
বির ডা ভি রা ভি 
বিদার € কবিত| )-_-গ্ীঅজিত মুখোপাধ্যায় ৩৬১ 
বেদা্ত ও নৃকীমতে হাট (প্রবন্ধ )-_ভক্টর রম! চৌধুরী ২৩৩, ২৯৩ 
বাংলায় হিন্দু আন্দোলন (প্রবন্ধ )- ্রীজতুলাচরণ দে পুরাণরত্ব ২৫৮ 
বাহুদেব ঘোষের গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস পদাবলী জি অধ্যাপক প্রীনুবোধ- 


১৬ 
১১১ 
৩৬৮ 
১৬৪ 
২টি 


রগ্রন রায় এম্‌-এ ০৮ ৩০৬ 
ভারতী সি বর (বছ)-_াপক শামা 

ঘোষ এম্‌-এ ২৮ 
ভাগ্য (গল্প )--্কমল মির ক ৪৭ 


১২৪ 
১৬৪ 
৫ 
২৯৬ 


ভালে ছাদ গা উকি কি 

ভারতে উৎখাত করল! (প্রবন্ধ )- শ্রীকালীচররণ ঘোষ 

ভাঙনের তীরে (কবিতা )- ছীগোকিদ চক্রবর্তী 

তূমা ( কবিত। )-__শ্্রীকালীকিক্কর সেনগুপ্ত 

'ধ্াযুগের বাংল! সাহিত্য ( প্রবন্ধ -ভষ বনোমোহৰ থোষ 
এমএ, পি-এইচ.-ডি 

মালেরিয়ার দেশীয় চিকিৎস! (পরব) কবিরাজ ইল ০ সেন 


বিলাল তারি সনে (কবিতা )_জতী হচি্া সপ্ত। 

মন্বস্তর ও সাহিত্য (প্রবন্ধ )__ছ্রীতারাশক্কর বন্দোপাধ্যায় *** 

মুক্জানীতির গোড়ার কথা- অর্থের মূলা (প্রবন্ধ টিনিরর্না 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ ** * ১৮৫, 


১২১ 
৩৪ 
১৩৩ 


১৪৫ 


২১৪ 


* মোক প্রেম থাক্‌ (কবিতা)--লতিক্কা ঘোষ *** ৩১৭ 
মুহূর্ত বিলাম ( কবিত| )- ভ্রীঅদিলকুমার ভ্টাচাধ্য ১০২১৬ 
আহার (কবিতা )-_প্রীকনকতৃষণ মুখোপাধ্াক় ১৮৮৯ 
থে ফুল না ফুটিতে (গল্প )-_-ঞীহৃনীলকুমার বন্ধ 2 ডি 
যুদ্ধকালীন ভারতীয় ব্যাক্িং ০০০ টিন 

তট্টাচাধ্য এম্‌-এ ** ২ 
কৃজনীগন্ধার বিদায় (কবিতা ) জসীমউদ্দিন.. ৮১০১২ 
শষরী ( কবিতা )--গ্রীকমলরাণী মিত্র *** *** ঙ 
শিবং (প্রবন্ধ )-_শ্রীদ্ধাংগুকুমার হালদার আই-সি-এসু. *** ১,৬+ 


শরসাহিত্যের একদিক (প্রবন্ধ )--কবিশেখর কালিদাস রার ৭৬ 
শরৎচন্্রের দেবদাস (প্রবন্ধ )-কবিশেখর কালিদাস রার *.*. ২৮৮ 
97১4০075458 

”  কফাল্গিদাস রার ১০২৪২ 
শিশি (গল্প | দিলীপ দে চৌধুরী ** ১৬৪ 
শ্রহধ নুখোপাধ্যায় ( কবিতা |) মুর মযলিক ১৮৯ 
শোক-সংবাধ ** ১৯৮১২৬৫ * 
গুরারাতে ( কবিতা )- -প্রীঅপুর্বকৃষ। টাচ ২১২ 
সত্যচরণ শাস্ী (প্রবন্ধ) প্রীহ্নবোধকুমার রায় ১০, ২৪৪,২৯৮ 


সাই গান (প্রবন্ধ )- প্রীহরেজ্নাথ দাশ এসএ রি 
সাদ] পাথরের দেশে ( ভ্রমণ )-- জীঅমিয়! দান... ৩*২ 
সেই মুখখানি ( কাবিত! )--গ্রীআগুতোব সাচ্ঠাল এমএ ১*, ৩৪ 
সামরিকী ৪১, ৯০, ১৩৬, ২০১, ২৬৬ ৩২৫ 
সাহিত্য-সংবাদ ৪৮, ৯৬, ১৪৪, ২৯৮, ২৭২,৩৩৪ 


স্থৃতি (কবিতা )- ধীদেবনারায়ণ গুপ্ত. .** ১৮৭ 
হিিনদুমহাসভার বিলাসপুুর অধিবেশন-_ ঞ্ঁজতুলাচরণ দে পুরাণরন ৮৪ 
হিসেব-নিফেশ (কথা-চিত্র)-_হহ্বীকেদারনাখ বন্দোপাধ্যায় ..* ২৫৩, ২৮২ 


ভিজ্র সুচী 


পৌব-_উমাকালী মুখোপাধ্যায়, শশভূষণ মুখোপাধ্যার ২১, ক্ষেত্রমোহন 
মুখোপাধ্যায়, বিনোঙ্গিনী দেবী, ভৈরবচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২, উমেশচন্্ 
বন্দ্োপাধ্যার ২৩, স্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪১, কালীচরণ গাঙ্গুলী ডাঃ 
সুয়েন্্নাখ সেন ৪২, বনগ্রামে গাঠাগার উত্সব ৪৩, স্থামী ফ্রবানন্দ 
শিরি ৪৪, আড়িয়াদহে প্ীপুলিনবিছবারী মল্লিক ৪৫, মৃখালকান্তি ধোব ৪৬ । 

বহ্ুবর্ণ চি খেলাঘর 

মাধ-_বার্নবাহনের একমাত্র অবলম্বন ৫৪, রাজ। রামমোহন:রায়, শ্রি্স, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৮৫, জর্জ টম্সন, রেভারেও' কুফ্মোহন বন্যোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ ৫৯, হ্যার রাজা রাধাকান্ত দেব ৬*, বীর সাভারকর, 
ডঃ শ্যামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যার ৮৪, ডঃ হ্যামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
পতাকা উত্তোলন ৮৫, কুমারী গীত! দত্ত ৯১, প্রতুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 
»২, বাগবাজারে সাহিত্য সভ| ৯৩, সাধু তাম্বানী ৯৪। 

ববর্ণ চিত্র মন্বস্তর 

ফান্ধুন---৮ননীগোপাল মজুমদার. রোহিলা-জে-কুও্ ক্যাম্প ১৫, মিঃ 
সেনগুপ্ত ও লেখক ১০৬, শিশিরকুমার ঘোধ, আননামোহন বনু, লালমোহন 
ঘোষ ১১৪, উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্লাডষ্টোন, খার্কুইস্‌ অব রিপণ ১১৫, 
ভিক্ষগয়াটার বেখুন ১১৬ , বিত্রত! মাত! ১২৩, রাক্ষুসে কুধ। ১২৪. 
ক্ষ মুর্তি, ক্র্যাপার ( তৈল চিত্র ) ১৩৭, কুমারী লিলি চৌধুরী ( ইরাণ ), 
কি বতীক্রমোহন বাগচী ১৩৮, পানিহাটীতে পঞ্ডিত অমূল্যধন সম্বর্ধনা, 
ছিল্ীতে রসচক্রের উৎসবে কন্মীবৃন্দ ১৩৯, সিমলায় সরস্বতী পূজা, পূর্ব 
জবালপুরে বাঙ্গালী নৃত্যগীত-শিল্পীবৃন্দ ১৪* কুমারী রমা সেনগুপ্ত ১৪১; 


মিঃ সৈয়দ আবহুল্! ব্রেলভী, মৃণালকাস্তি বন, জামসেদপুরে ডক্টর গ্তামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রায় সাছেব ৬পঞ্চানন ১৪২। 
বিশেষ চিত্র--গভর্ণমেন্ট আর্ট ক্কুলে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীর করেকখানি চিন 
বন্ছবর্ণ চিত্র-ুপ্রথম ফসল 
চৈত্র--ন্তর একালি ইডেন ১৭৫, হর রিভার” টমসন, কবিবর হ্মেচন্র 
বন্দোপাধ্যায়, উমেশচন্্র বন্দোপাধ্যায় ১৭৬, বিশ্বনাথ ভাছুড়ী ১৯৮, 


করুণকৃষণ মজুমদার ও জয়কুষ মজুমদার, বলাইচন্দ্র সেন ১৯৯, বৈজনাথ 
ভিরানীওয়াল! ২*৫। 
বিশেষ চিব্র_পট-পরিবর্তন বর্ণ চিত্র-স্বতি 


বৈশাখ-_লর্ড ডাফরিণ, আালান অক্টেভিয়ান হিউম্‌ ২৩৫, ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্্র চৌধুরী ঘার-এটু-ল ২৩৬, রায় নরেন্্রনাথ দেন বাহাহুর, 
জানকীনাথ ঘোষাল ২৩৭, উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৮, ডক্টর চ্যামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫৮, ডাঃ মুঙ্গে ২৫৯। 


বিশেষ চিত্র মেঘ ও রৌজ্ বহুবর্ণ চিত্র- প্রথম প্রণয় 
জৈোষ্ট-_রবার্ট নাইট ৩১৪, রাজ! রাজেন্্রলাল মিত্র, দাদাভাই নৌরজী 
৩১৫, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩১৬, কালীচরণ হন্যোপাধ্যার, জয়কৃফ মুখো- 
পাধ্যায় ৩১৭, দেবেস্্রনাথ মুখোপাধ্যার় ৩২৭, শিক্ষা সম্মিলন ৩২৮, 
কবি হুরেশচন্ত্র বিশ্বাস, বিচারপতি ফণিভৃষণ চক্রবর্তী ৩৩, বাবাজী 
ব্রজমোহন দাস, প্রীরসিকমোহন দাস বিভ্ভাডৃষণ, জ্যোতিশ্রনাথ বনু ৩৩১। 


বিশেষ চিত্র--তৃধারাচ্ছন্প সিমল! বহবর্ণ চিত্র---নবর্ণরেখার বাক 
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শিবং 
শ্রীহধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্‌ 


এই যে বিশ্ব্রদ্ষাণ্ডে নানা বিতিন্নমুখী শক্তি, নান! গতি 
উদ্দামভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, অথচ পারছে 
না--এর কারণ খুঁজতে গিয়ে মান্য আবিষ্কার করেছে তারা 
সবাই এক অমোথ নিয়মে বাধ। আছে হয! অলভ্ব্য। সমস্ত জড় 
অচেতন শক্তিকে কে ধেন চালিয়ে নিয়ে চলেছেন এক ন্নিদ্ছি্ 
পথে। এমনি সুনিযন্ত্রিভ এই পখ, এমনি অবধারিত এই গতি, 
যে অন্ক ক'ষে জামর। গ্রন্থ-উপগ্রহের অবস্থান বিশেষকে আগে 
থেকেই জেনে নিতে পারি। মামুষের মন জন্ভব করেছে, 
এসব নিয়ম আপন! থেকেই হচ্ছে না, একজন আছেন বিপি 
নিয়ম দিয়ে এই ভূর্ভবং্বঃ বিশ্বলোককে বিধুত ক'রে রেখেছেন 
হৃত্রে মণিগণ ইব,স্গৃতে যেমন মণি সকল বিধৃত থাকে । সমস্ত 
বাধা মেই একের মধ্য এসে অবাধ হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত উদ্দাম 
গতিবেগ গ্ঠারি অন্তরে প্রবেশ ক'রে ছন্দোবদ্ধ নৃত্যে তালে 
বেগিয়ে আসছে, উন্মত্ত শক্তির নকল চঞ্চলতাকে তিনি নিয়মান্থগ 
ক'রে দিচ্ছেন। ধ্যানের চক্ষে ধার এই রূপটিকে, এই প্রকাশটিকে 
আমাদের খবিরা দেখেছেন, বলেছেন 'শাস্তং' | . সারা বলেছেন, 
শান্তি মানে এ নয় বে থেমে যাওয়া, এ নয যেয়োধ করা, 
এ নয় হে পলায়ম কর! । তারা, যে প্রণত্তি মন্ত্রে বলতেন ও 
শান্ধি;--স্তা মানে হ'ল, সব কিছুকে এড়িছে। গিয়ে যে শাস্তি, 
যে শান্তি ন্‌, সব কিছুকে ত্যাগ ক'রে থে 1 শান্তি, নিম্পন 


জড়ের শান্তি,--সে শাস্তিও নয় । সব কিছুকে বহন ক'রে, মিলি 
নিয়ে, মিলে গিয়ে, যে সামগ্রন্তের শাস্তি-এ সেই শান্তি। 
আমাদের পিতামহর! ঈশ্বরের এই শাস্তরপকে উপলব্ধি ক'য়ে- 
ছিলেন বলেই মান্ুষকে তারা আমন্ত্রণ করেছিলেন জুখে 
বিগতস্পূহ হয়ে, হুঃখে অনুদ্ধিগ্নমনাঃ হ'য়ে, রাগদ্ধেয বিবর্জিত 
হ'য়ে চিত্বে এই শাস্তি অর্জনের সাধনা! করতে । তার! 
বলেছিজেন, তোমরা ঈশ্বরের পুর, তারই সম্ভান, ভিনিই 
তোমাদের পরম সম্পৎ, তিনিই তোমাদের চরম গতি | তার 
সঙ্গে মিলিত হ'তে হলে ঠারই মতন হ'তে হবে। তোমর! 
প্রশান্ত হও। 

তখন মন প্রশ্ন জিজ্তেস করে, কেন তিনি শাস্কং 1 সমস্ত 
বিক্দ্ধগামী শক্তিকে সংহত কয়ে, সমস্ত বিক্ষোভ, সম 
চাঞ্চলযকে জুসমাহিত কয়ে, সমস্ত আলোড়ন, সমস্ত অসংবমকে 
ছলোবদ্ধ গতিপথে সঞ্চালিত ক'ষে, এই যে তিনি বসে আছেন 
মহাযোগীর মতো ধ্যানমৌন শান্ত হ'য়ে, এ কেন? এরকি 
প্রয়োজন? এই যে বল! হুল মানুষকে তারই সুরে লু মিলিয়ে 
সর্বপ্রথম শান্ত হতে হবে, অচলপ্রতিষ্ঠ হতে হবে, এ কেন? 
এর কি প্রয়োজন ?--এর একটিমাত্র উত্তর, মঙ্গলের প্রয়োজন । 
শান্ত না হলে গঙ্গল নেই, হিনি অশান্ত, তিনি কেমন ক'রে 
মঙ্গল বিধান কৰবেন 1 যে-মান্তুয ভেঙে পড়ে, যার স্থ্রধ্য নেই, 


হু জ্ঞান্রত্ড বম 


ধৈধা নেই,-তার দ্বারা কোন্‌ কাজ হবে জগতে 1? মানুষ যদি 
কামনা-বাসনায় ছুটোছুটি ক'রে মরে, ছুঃখে শোকে খান্‌ খান্‌ 
হ'য়ে যায়, তবে কে করবে জগতের হছুঃখমোচন, কে আনবে 
কল্যাণ, কেমন ক'রে আসবে মঙ্গল? উপনিষদের খবিরা 
উপলব্ধি করেছিলেন, ব্রদ্ষের শাস্তি এই নিখিল বিশ্বের মঙ্গলকে 
বহন ক'রে আনছে, তার শাস্তির উৎসমুখ হ'তে মঙ্গলের বরণা 
পড়ছে ঝরে। তিনিই সব কিছুকে তার শান্তি দিয়ে ঢেকে 
রেখেছেন, তারি ধ্যানমৌন শান্তি হ'তে বিদ্ধাতি কামান্‌ সর্বান-- 
সকলের কাম্যবিধান করছেন, সকলকে সেই পথে পরিচালিত 
করছেন যে-পথে তার মঙ্গল ধার! প্রবাহিত। তাই উপনিষদের 
মন্ত্রে তিনি শাস্তং তিনি শিবং। তিনি শাস্তং এবং সেই জঙ্তেই 
তিনি শিবং। শাস্তি আছে তাই তো মঙ্গল আছে। 

ভেবে দেখ, যদ্দি এই শাস্তি না থাকত, যদি তার এই নিয়ম 
না থাকত, তাহলে সব গতি, সব শক্তি নিয়মবিহীনতার 
উন্মত্তপথে পরস্পরের সঙ্গে ধাক| থেয়ে চুর্ণ-বিচুণ হয়ে যেত, এই 
অপর্ষপ বিশ্ববংসার এক নিমেষে প্রাণহীন, গতিহীন, ছন্দোহীন 
মৃত মৃৎপিণ্ডে তালপাকিয়ে যেত। আমর! চিরাচরিত আরামের 
জীবনযাত্রাপথে একরার ভেবেও দেখি না, শুধু আমাদের নয়, 
এ সমগ্র বিশ্বত্ন্মাপ্ডের আসন্ন ধ্বংস হ'ত । কে তাদের মুুমুছঃ ত্রাণ 
করছে, কে তাদের ক্রমোন্নতির পথে" এগিয়ে দিচ্ছে, কে নিজে 
প্রচ্ছন্ন থেকে সযত্বে মায়ের মতো! তাদের বুকে ধরে রেখেছে ! 

যেমন ধরো বৈছ্যাতিক শক্তি, আগ্নেয় শক্তি। বৈছ্যতিক 
শক্তিকে, অগ্নির শক্তিকে মানুষ মঙ্গলের কাজে নিয়োজিত 
করেছে, কিন্তু তার আগে সে শক্তিকে স্রনিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে, 
তবেই তার দ্বার! মঙ্গল সম্ভব হয়েছে । তারে বাধ! নুনিয়স্ত্রিত 
সংযমের পথে চালিত ক'রে যখন বিদ্যুতের শক্তির সমস্ত 
বিশৃঙ্খলাকে শাস্ত ক'রে আন! হয়, তখনি সে মানুষের কল্যাণ, 
মান্তুষের মঙ্গল আনয়ন করতে পারে, তার আগে নয়। সেই 
জন্তই শাস্তং শিবং। 

গীত বলেছেন, এই শাস্তিকে পেতে হবে জ্ঞানের দ্বার! | 
জ্ঞানযোগ মান্থুবকে জানাঘ তার আত্মার তত্ব, তার আত্মার 
সঙ্গে তার সম্বন্ধ, এ ছুইয়ের বন্ধন-রজ্জুবাকে বলি অতঙ্কার,_ 
তার স্বন্ধে। যিনি জ্ঞানী তিনি শাস্তি লাভ করেন, কিন্ত 
জানলাভ আর শা্ডিলাভই যদি মানুষের চরম উদ্দেশ্ট হ'ত 
তাহলে অনেক কিছুই যে বাদ পড়ে যেত। কি হবেজ্ঞানী 
হ'য়ে? কি হবেশাস্ত হ'য়ে? জ্ঞান যে শুধু জানায়, ভ্ঞান তে! 
তাকে পাওয়ায় না। লক্ষ্যতেদ করবার আগে দৃুচবলে ধনুর 
জ্যা এবং তীরকে শান্ভতভাবে ধরে রাখতে হবে,--কিস্ত সেইখানেই 
যদি শেষ হত তাহলে লক্ষ্যভেদ করাটাই যে বাদ পড়ে যেত। 

তাই জ্ঞান আর শাস্তি এ হ'ল প্রাথমিক, এ হ'ল সহায়। 
কিসের সহায় 1--মঙ্গলের। কি তার লক্ষ্য?-মুক্তি। তবে 
কি মঙক্গলেই মুক্তি? গীত বললেন, হ্যা। কর্মের দ্বারাই কর্মের 
বঞ্চনক্ষয়, আর কিছুতে নয়। এতো! হেঁয়ালী নয়, এ যে কত 
বড় সত্য তা আমরা অনেক সময় জেনেও জানি না। 
বৈছ্যুতিক শক্তির উদাহরণটা আর একবার নেওয়া যাক। 
তার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আছে সব কিছু জান! শেষ হলেই 
কি সার্থকতা এল? ন1। সে-শক্তিকে শুনিয়স্ত্রিতি সংবতপথে 


[ ৬২শ বর্--২য় খণ্ডঁ--১ম সংখ্যা 


চালনা করে দিলেই কি সার্থকতা - এল? না, তাও নয়। 
তাকে দিয়ে কল্যাণ সাধন করিয়ে নিলেই ধীরে ধীরে সে শক্তি 


, মুক্তি পাবে,-সে-শক্তি তার কাজের মধ্যদিয়ে নিজেকে বিলিয়ে 


দিয়ে চলে গেল, আর তার কোনে! বন্ধন রইল না, কর্মের দ্বারাই 
তার কর্মবন্ধন"ক্ষয় হয়ে গেল, মে মুক্তিলাত করল। 

গীতা বলেছেন, শুধু ইন্দ্িয়সংযমে নয়, শুধু সর্বত্র সমবুদধিযুক্ত 
হয়েও নয়, শুধু আত্মতত্বদর্শন দিয়ে নয়, শুধু শান্ত হয়ে নয়, শুধু 
জ্ঞানী হয়ে নয়, তে প্রাপুবস্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ,- 
সর্বভূতহিতে অর্থাৎ মঙ্গলবিধানে রত থাকলে তবেই তাকে 
পাওয়া যায়, তবেই মুক্তি। জ্ঞান, এবং জ্ঞান হতে চিত্তের যে 
শান্তি, সে শুধু ওপরে ওঠবার একএকটি ধাপ। মানুষকে এর! 
উপযুক্ত করে মঙ্গলাস্তুষ্ঠানের জন্তে । হে জ্ঞানী নয়, যার চিত্ত 
অসংবত, অশান্ত, সে আজও মঙ্গলযজ্ঞের জন্যে তৈরি হয় নি। 
আগে সংঘত হতে হবে, জ্ঞানের ত্বারা। অভ্যাসের দ্বারা, সাধনার 
দ্বারা মনকে শান্ত করতে হবে, তারপর মঙ্গলকর্মে ব্রতী হতে 
হবে। এর! হল তীর্থসলিলে শ্নান, এর হল শুচিবাস পরিধান। 
তারপর পূজায় বসা। তাই আগে শাস্তং, তারপর শিবং। 

কিন্তু শিবের অনুষ্ঠান, _সর্বভূতহিতসাধন, সে তো৷ কাজ, 
তাহলে কি খেটে মরতে হবে নাকি? তাই তো। আতঙ্কে অজু 
বলেছিলেন, “তং কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ।" 
শ্ীকৃষণ বললেন, হা, নিদ্বতং কুক কর্মত্বং--আর সে কি যেমন 
তেমন খাট! ! 


সক্তাঃ কমণ্যবিদ্বাং সে! যথা কুর্বস্তি ভারত। 
কুথ্যাতিত্বাংস্তখাসক্তশ্চিকীধুর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ 


--হে ভারত, কমে” আসক্তিযুক্ত হ'য়ে অজ্ঞলোকেরা যেমন কাজ 
করে, বিজ্ঞলোক অনাসক্ত হয়ে লোকহিতসাধনের জন্যে ঠিক সেই 
রকম কাজ করবেন। 

দেখ, এ রামকান্ত মুদদী, দিনরাত ছ'পয়সা লাভের লালসায় 
পায়ের খাম মাথায় ফেলতে ফেলতে সস্তার হাটে কিনে চড়া 
বাজারে বিক্রী করছে, পেটে থায় না, একখান! ভাল কাপড় নেই, 
কোনো রকম বিলাসিত। নেই, আলম্ত নেই, যেন ছ্যাকৃড়! গাড়ীর 
ঘোড়া। তার মতন খাটতে হবে নাকি? হা, তারি মতন। 
অথব! এ যে ধোর বিষয়ী ছকড়ি মল্লিক, মোট। মোটা কৌকড়। 
কালে! লোমে ঢাক! বুকের ওপর ঘামে মলিন পাঞ্জাবি ও পাকানো 
চাদর জড়িয়ে, ক্যাভেগুার সিগারেটের টিনের বাক্সয় মকরদমার 
জরুরি দলিল দন্ডাবেজ পুরে নিয়ে উককীলবাড়ী আর আদালতে 
ধর্ণা দেয়__রোদ নেই, বৃট্টি নেই, শীত নেই, সকল সময়ই 
হাজির আছে,-তার মতন হ'তে হবে নাকি 1--হ1 তারি মতন। 
মনে কর! গেল, ধর্মজ্ঞান হয়েছে, এবার দুএকটা তত্বকথার বাধ! 
বুলি, একটু বিশ্রাম, একটু আরাম, বিষয় বাসন! ক্ষয় হয়েছে, 
আুতরাংকাজ-টাজ আবার কেন? বেশ একটু নিস্কৃত কোণ, খাটুনি 
নেই, ওসব বিষয়কর্ম মাথায় ঢোকে না, সাধুলোক, অতএব একটু 
নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, আর ভক্তদের সেবাগ্রহণ---এ সব নয়, হাড়ভাঙ। 
খাটুনি! “তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!" 

গীতা বললেন, এ এক কথা, নিয়তং কুক কর্মত্বং। কাজের 
বাইরের রূপট। একই রকম। পরতে হচ্ছে অন্তরে রামকাস্ত মূদী 
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এবং ছুৃকড়ি মল্লিক কাজ করে, কিন্তু মঙ্গল করে না। তোমাকে 
যে-কাজ করতে হবে সে হবে মঙ্গল কাজ। মঙ্গল কাজ কি 
রকমের কাজ? অনাশ্রিত কর্মফল যার। কর্মফলটি পাবে, 
এই জন্ত্রে কাজ করা নয়। লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকহিতের জন্তে 
যে-কাজ সেই হ'ল মঙ্গল কাজ। এ হ'ল কাজের অন্তরের কথা, 
বাইরে তা প্রকাশ হবে ন1। ঢাক বাজিয়ে দেশ উদ্ধাব নয়, 
মনের সন্কপ্ল মনেই থাকবে । বাইরে তোমার এমন উৎসাহ, 
এমন অধাবসায় দিয়ে কাজ করতে হবে, বা দেখে এ রামকাস্ত 
মুদী, এঁ তুকড়ি মল্লিকও বিশ্ময়ে চমকে উঠবে, ভাববে তোমার 
মতন মুনাফাখোর আর বুঝি ছুটি নেই। এই অবিরাম কাজের 
একটি সুনিভূত অবসবে দিন শেষে একান্তে একবার স্ঠাকে ডেকে 
বলতে হবে, হে প্রত, যা করেছি, যা দিয়েছি, যা পেয়েছি, য। 
এনেছি,--সব তৃমি নাও, তুমি নাও। সেই যেষিনি মানুষের 
মনের হুয়ারে ছুয়ারে ডাক দিয়ে ফিরছেন, সেই যে ভক্তির কাঙাল 
চির-ভিক্ষুক, সেই যে ধিনি বলেন “তৎ কুকত্ব মদর্পণম্*_-ঠার ঝুলি 
ভরে দিয়ে বলতে হবে, নাও প্রভূ, আমার ষাঁকিছু আছে সব 
নাও। আমার লাভ নাও, লোকসান নাও, পাপ নাও, পুণ্য নাও, 
আমার সম্মান নাও,নিন্দ নাও, আমার সমস্ত নিয়ে আমায় ভার- 
মুক্ত করো । এই হল কর্মের দ্বারা কর্মের বন্ধন ক্ষয়। 





সীতা! বলেছেন, মা কর্মফলহোতুভৃ?ি,। কর্মফল যেন তোমার- 


কর্মে প্রবৃত্ত হবার হেতু না হয় । এই কাজটি করলে আমার 
এই লাভ হবে, এই পুণ্য হবে, নুতরাং সেই লাভের লোভে, 
সেই পুণের লোভে কাজটি আমার করা চাই,__-এই ভেবে যেন 
জমি কর্মে প্রবৃত্ত না নই! তবে কি ভেবে, কোন্‌ উদ্দেশ্যে 
আমি কাজ করব? যজ্ঞার্থাৎ,-_যন্ার্থে, মঙ্গলামুষ্ঠানের উদ্দেশ্টয 
কাজ করতে হবে। এই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য । * 


হজ্ঞার্থাৎ করম ণোইচ্যত্র লৌকোইয়ং কর্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কোস্তেয়ু মুক্তসঙ্গ: সমাঁচরঃ ॥ 


.__ সজ্ঞার্থ-সম্পাদিত কর্মছাড়া অন্ত কর্মানষ্ঠানে মানুষ কর্মে বন্ধ 
হয়। হে কৌস্তেয় তূমি নিষ্কাম হয়ে যজ্ার্থ কম কর। 
, ষজ্ঞার্থ সম্পাদ্দিত কম কি? ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এক 





জঙ্গলে ্ঠ 





বিরাট মঙ্গলষভ্ঞচক্র প্রবন্তিত করেছেন, তিনি আমাদের আহ্বান 
করেছেন তার প্রবর্তিত সেই মঙ্গলঘজ্ঞচক্কে যোগ দিতে । গীত। 
বলেছেন, তোমার কাজের উদ্দেশ্ট যেন নিজের স্দুখ, নিজের 
পুধ্যসঞচয, নিজের ভোগ ন! হয়, তোমার কাজের উদ্দেস্ট হওয়। 
চাই মানুষের হিতসাধন, গীতার ভাষায় যাকে বল! হয়েছে লোক- 
সংগ্রহ | পরের মঙ্গলের জন্তে ধিনি কাজ করেন, মনে ধার আর 
কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তিনিই যথার্থ অনাসক্ক হয়ে কাজ 
করেন। *আসক্তি' কথাটাকে গীতা যে-বিশেষ অর্থে ব্যবহার 
করেছেন, তার মানে হ'ল কর্মফলে আসক্তি । অনাসক্ত হ'য়ে 
কাজ করবে মানে এ নয় যে, কাজে উঠে পড়ে লেগে যাবে না, 
এ নয় যে কাজে উৎসাহ থাকবে না, অধ্যবসায় থাকবে না। 
এর মানে এই যে কোনে! ফলাকাথ্ধা করবে না। শুধু তাই নয়, 
গ্ীত। বলেছেন, সমগ্র কর্মফল শ্ভগবানে সমর্পণ করবে। 

গীতা বলেছেন, কর্মপ্যেবাধিকারন্তে মা কঙ্গেযু কদাচন,__ 
কথাট। সকলেই জ্ঞানেন,_-কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে 
অধিকার নেই । অধিকার বলতে কি বোঝায়? রেলের এগ্জন 
বাম্পে চলে, তাহলে বাশ্পেরই কি এঞ্রিন চালাবার অধিকার ? 
না, তা নয়। যে-লোকটি এঞ্রিনে বসে কলকাঠি টিপছে তারই 
অধিকার, বাম্পের নয় । তাকেই বলি চালক, বাম্পকে বলি না। 
কেন? বাম্প থাকলেও এজ্িন চলে না, ষদি না এ লোকটি 
কলকাঠি না টেপে। বাম্প এঞ্রিনের সঙ্গে নিজেকে এমন ক'রে 
জড়িয়ে ফেলেছে, যে তাকে এঞ্রিনেরই একটা অঙ্গ হতে হয়েছে, 
জড়িত হয়ে গেছে বলেই সে চলাবার অধিকার হারিয়েছে । কিন্ত 
প্ইঁ লোকটি তেমন নয়। এঞ্জিনে থেকেও সে এন্লিন হতে পৃথক, 
তাই এঞ্রিন চালাবার অধিকার তারই | তেমনি কাজের বেলা । 
কাজ্তের সঙ্গে দি নিজেকে জড়িয়ে ফেলি, তাহলে আর কাজ 
করবার অধিকার থাকে না। কাজের থেকে নিজেকে মুক্ত 
রাখতে হবে, কাজের ফলাফল 'থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত 
রাখলে তবেই কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে এ বাণী সার্থক। তাই যিনি 
কর্মফলে নিরাসক্ত তিনিই কর্মী, আর যিনি তা নন, তিনি কৃলী- 
মজুর। কুলীতে আর কর্মীতে এইখানেই প্রভেদ। 
( আগামীবারে সমাপ্য ) 





তর্পণ 


শীপ্রভাময়ী মিত্র 

প্রলয় প্লাবনে যার সর্বহার1 হ'য়ে-_ গ্রীষ্মের দারুণ দাহ, বরিধার ধার! 
এসেছিল, কোথ! গেল স্ৃত্যু-শ্রোত বয়ে? হেমন্তে শিশির বায়ে, অকম্পিত কার! ? 
ক্ষুধা-তৃষ! রোগশোক অনন্ত বাধায়, মৃত্যু জর! চির-দৈল্যে নিরলস হ'য়ে 
বুঝাবে অভাব.কারে, সে কোন কথায়? নিতাকার প্রয়োজন আনিয়াছে বায়ে ? 
আশা, ভাষ!, বলহীন বেদন! জর্জ র,-_ খ্বজন বান্ধব গেহ স্বাস্থা সব হার, 
মানুষের কক্কালেতে ও নহে বর্বর । মরণে বিরাম ল্ভি চলে গেছে তাঁর! । 
ওই মুষ্টি ধরিত্রীর বক্ষ দীর্ণ ক'রে অশ্রু বাথ! হাহাকার সমবেদনায়, 
যোগায়েছে অন্প সবে, বাঁচাবার তরে কাজ নাই আজ আর। গুঢ় চেতনায় 

সেই জন-নারারণ-গপে অপিলাষ 


বিজয়ার নিরগ্রনে তপণ প্রণাম ॥ 





আভঙ্গহ 


নটবয়ের হত্তে নিজেদের ডাক্তারের এই লাঙনার কথা শুনিয! শঙ্বর 
জাহত হুইল। 

বলিল, তা হতে পারে । কিন্তু ঠাকে এমনভাবে অপমান করাটা 
ঠিক হয় নি আপনার” 

'প্নিশ্য় হয় নি। কিন্তু একটি বোতল 'থাঁটি' তখন আমর মগজে 
চড়ে' জাছে, বাজে 'ফরম্যালিটি' করতে দেবে কেন সে।, শাদা চোখে 
একদিন 'আযপলজি' চেয়ে আসব ভেবেছি-_কিস্তু ফুরসতই পাচ্ছি না” 

আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়! নটবর শঙ্ষরের দিকে চাহিয়া! রহিলেন। 
শন্বরও হাসিয়া! ফেলিল ও উঠিয়া দাড়াইল। 

“কি ওযুধ বললেন? পিটুইটি ন?” 

“যা পি-ডির" 

“মেখি বদি আনতে পারি” 

“আপনি গেলে তে! বাপ বাপ করে' দেবে” 

শঙ্বর চলিয়া! গেল। 

ডিসপেন্সারি কাছেই, পাচ মিনিটের পথ। গিয়া দেখিল, ডাক্তার 
কম্পাউগার কেহ নাই। কলেরার মরগুষ, দুইজনই “কলে' বাহির 
হইয়। গিয়াছেন। ড্রেসার ছিল। সৌভাগাক্রমে তাহার .কাছে চাবিও 
ছিল। অনেকক্ষণ খু'জিয়া সে উষধটা বাহির করিয়া দিল। শঙ্কর 
ফিরিয়া আসিয়া দেখিল উন্ুন ধরিয়া উঠিয়াছে, জলও গরম হইয়াছে, 
নটবর ডাক্তার নিজেই মেয়েটির হাতে পায়ে শেক দিতেছেন। মেঞ্ছেটি 
অনেকটা যেন চাঙ্গা হইয়াছ্ে। নটবর ইন্জেকশন্টা দিলেন, ব্রাণ্ডি 
দিয়। একছাগ উধধ খহন্তে প্রশ্থাত করিয়া খাওয়াইলেন. তাহার পর 
বলিলেন, “এইবার স্তালাইনটার ব্যবস্থা কর! যাকৃ* 

শঙ্কর বলিলেন, “একবার দেওয়া হয়েছে শুনলাম” 

"আয় একটু দেওয়! দরকার | আমি পেট ফুড়ে দেব। এর্দের 
ভয় হয়। কেউ বলেন [100698006 ছ্যাদ! হয়ে যাবে, কেউ বলেন 
পেরিটোনাইটিস্‌ হবে । আমি কিন্তু বৃহ দিয়ে দেখিছি কিছু হয় নাঁ_ 
খুব ভাল ফল হয়। আর কত সহজে টপটপ দেওয়া যায়। ব্যবস্থা 
করে ফেলা যাক । চরণ ডাক্তারের আশায় কতক্ষণ আর থাকি । তিনি 
ঠার প্রত্যেক রুগির প্রত্যেক কথার উত্তর দিয়ে প্রত্যেকের পথ্যের 
খু'টনাটি ব্যব্। করে' সকলের সব রকম আবদার মিটিয়ে তবে আসবেন 
আশ্চর্য লোক। অথচ ওকে ছাড়া আর কারকে বিশ্বাসও নেই আমার” 

“চরণ ডাক্তারকে এরাই ডেকেছে নাকি 

“এর| ডাকবে কেন, আমি ডেকেছি। দ্বায়কি এদের? দায় এই 
পালার । চরণবাবু বোধহয় ফি নিতে চাইবেন না, কিন্তু দিতে হবে 
কিছু। বলে রাখি। এই, গুন হার, চরণবাবুকে! বোলায়ে হে। 
আঠ রুপিয়া কিস্‌ লাগে গা" 

“হুজুর মাই বাপ, জে! বোলিয়ে” 

নটবর মুখ ভ্যাাইয়! বলিলেন, '“'জে! বোলিয়ে | জে বোলিয়ে কি 
রে! রুপিরা হায়?” 

মেয়ের ম! অশ্রু মৃ্িয। সঙ্জলকঠে বলিল, “খারি লোটা। বন্ধক দে 
ক্রি কে রুপিয়! নামব বাবু, বেটিকে মের! বচাই দে--” 

“এই গাইতে সুর করেছে” 

তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়! বলিলেন, “হা! দেখছি, শেষকালে 
1 581] 1859 0 28 ০020 1 ০) ০0.০1৩$--এই ব্যাটারাই 
তুর করবে আমাকে । মেখর পাড়ায় এক যিশনারি। সায়েব সেব। করে 


বেড়াচ্ছে দেখলাম--তাকেও কতকগুলো কাঁজ দিয়ে আসতে হুল। 
চাইলে 'না' বলতে পারলাম না । আর সত্যিই কাজ করছে লোকট।” 

“মেথর পাড়াতেও কলের হয়েছে নাকি" 

“চারটে মরেছে, দশটা গুধ ছে" 

“তাহলে আমার তে! একবার যাওয়া দরকার সেখানে” 

“নিশ্চয় । যান। যদি পারেন কিছু সাহাযাও করুন। হ্যা আপনাকে 
সেই কথাটা বলে' নি। হরিয়ার নামে শুনলাম উৎপলবাবু নালিশ 
করেছেন। দারোগাও তার নামে বি, এল) কেস আগেই দায়ের 
করেছে। আমি কিন্তু বলে রাখছি হরিয়ার কেশাগ্র স্পর্শ করতে 
পারবেন না! আপনার! । তার বিরুদ্ধে একটি সাক্ষী পাবেন না। 
মিভিমিদ্ধি অপ্রস্বত হযেন গুধু। হরিয়া, বিষুণ, ফার ফরিদ স্ধলের 
হয়ে লড়ব আমি । এই জেলার সেরা! উকিলর! বিন! পয়সা আমার 
হয়ে খেটে দিয়ে যাবে । উৎপলবাবুকে বলে' দেবেন কথাটা । তিনি 
সেদিন আমার সঙ্গে ছে! করলেন না. কিন্তু একদিন কাকে এই শম্মার 
কাছে আমতে হবে তা বলে দিচ্ছি। তাকে বলে দেবেন শুধু যে সাক্ষী 
পাবেন ন। তা ন়-_-ধোপা পাবেন না, নাপিত পাবেন না, গোয়াল! পাবেন 
না, কিচ্ছু পাবেম না। এই গরীবরাই আপনাদের হাত পা এদের, পীড়ন 
করে' কোন ঈথ পাবেন না আপনারা । এ কোলকাত নয় হফত্বল। 
এখানে পয়সা ফেললেই সব জিনিস পাওয়া! যায় না। এদের কাছে হুকুম 
হাকিম নয়, ভালবাসাই হাকিম! এই অসহায় দরিজ্ঞদের পীড়ন করতে 
ইচ্ছেও হয় আপনাদের 1? আশ্চধ্য" 

শঙ্কর একটু যেন অপ্রস্থত হইয়া পড়িল । 

“আমি তে! কিছুই করি নি। উৎপল করেছে। পলাশপুর থেকে 
আসার পর তার সঙ্গে দেখাও হয়নি আমার। কলের! নিয়েই ঘুরে 
বেড়াচ্ছি চারদিকে । তাকে বলব আপনার কথা” 

“বলবেন” 

নটবর স্যালাইন দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । শঙ্কর বাছির 
হইয়া চলিতে সুরু করিল। গপলাশপুর হইতে আসিয়া সতাই সে 
উতৎ্পলের সহিত দেখ! করে নাই। কলেরার ওজ্ভাত পাইয়া সে যেন 
বাচিয়। গিয়াছিল। সুরমার সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিতেছিল। ও ফাদে 
সে আর পাদিবে না। ফাদট! যে তাহার মনেই এ খেয়াল তাহাল্প 
ছিল না। নিপুদাকে, প্রমথ ডাক্তারকে তাড়াইয়৷ দেওয়! হইয়াছে, 
এতগুলো গরীব লোকের নামে নালিশ কর! হইয়াছে, রাজীব তের 
গোলাবাড়িতে আগুন দেওয়া হইগাছে--ছুষ্টদমনের এত আয়োজন উৎপল 
সাড়ম্বরে করিয়াছে, তাহার সহিত দেখা! হইলেই নিশ্চয়ই সোৎসাহে সে 
এইসব আলোচন! করিবে । শঙ্করকে চুপ করিয়! সব গুনিতে হইবে। 
প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। উৎপল তাহার উপরই সব তার দিতে 
চাহিয়াছিল সে লয় নাই, লইতে পারে নাই, সমস্তার সমাধান করিবার 
কোন সছুপায় তাহার মাথায় আসে নাই, হুরমার প্ররোচনায় প্রতিবাদ 
করিবার শক্তি পর্যযস্ত হারাইয়! উৎপলের কখাঙেই অবশেষে সায় দিয়া 
সামান্য একটা ছুতায় ভীরুর মতে। সে পলাঙগপুরে পলাইর় 1 গিয়্াছিল। 


মেধর পাড়ায় গিয়া! সে দেখিল মিশনাগি সাছেব মলমুত্রসিক্ত কতক- 
গুলি কাপড় জাম! বাখারি করিয়া তুলিয়! প্রকাণ্ড একটি গামলার 
ফেলিতেছেম। গাষলায় ফিনাইল-মেশানে। শাদা! জল রহিয়াছে । সারি 
মারি অনেকগুলি গালা । সাহেবের সঙ্গে শঙ্কয়ের আলাপ ছিঙ। 


পৌধ--১৩৫১] 


"গুড় আফটারমুন মিষ্টার রয়” 

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, 'ডিস্ইন্ফেক্টিং সয়েল্ ক্লোদ্জ* 

শঙ্কর প্রত্যতিবাদন করিয়া চুপ করিয়! রহিল। 

সাছেব বাংলাও জানেন। বলিলেন, «আপনিও সেবা-কাধ্য 
করছেন ?” 

শন্কর ঘাড় নাড়িল। 

“উত্তম, খুব উত্তম। আমি আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি?” 

“নিশ্চয়, কি করতে হবে বলুন” 

“আসন” 

সাহেবের পিছু পিছু শঙ্কর দ্বোট একটা কুড়ে ধরে প্রবেশ করিল। 
ভিতরে এত অন্ধকার যে সে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না! । কিছু 
গুনিতেও পাইল না। মৃত্যুর স্তন্ধচায় চতুদ্দিক আচ্ছন্্ ফেন। একটা 
নিদারুণ হুরগন্দধ কেবল তাহাকে গীড়া দিতে লাগিল। সহসা সাছছেব টর্চ 
জ্ালিলেন। তীব্র আলোকে প্রথমেই চোখে পড়িল ঘরের এক কোনে 
গোটা ছুই প্রকাণ্ড শুকর বাধ। রহিয়াছে । তাভার পর দেখিতে পাইল 
আর একধারে সারি সাধ তিনগগন শুইয়া আছে। ছুইজনের মুখ ঢাকা 
একজনের মুখ খোলা । যাহার মুপ খোল৷ মনে হইল সে যেন ছুই 
চোখে কালে! কালো ঠল প'রয়৷ আছে। সাহেব পকেট হইতে রুমাল 
বাহির করিয়া মুখের উপর নাণ্ডতেই ভনভন করিয়া অদংখ্য মাছি উদয়! 
গেল। চক্ষু কোটর বাহির হইয়া পণড়ল। চক্ষু দেপ! যায় না খালি 
কোটর। ঠুঁল নয়মািরভ্তপ ৷ হাত নাটিয়া তাড়াইবার স'মর্থা নাই! 

সাহেব ঝুঁ (কিয়া নাডি দেখিয়া বলিলেন, “নাড়ি নাই, তবু এ বোধহয় 
বাচিয়া আছে । এ লোকটাকে শামি হাগপাতালে পাঠাইবার বাবস্থা 
করিতেছি। আপন যদি এ ছুজনের ক্রিমেশনের বাবস্থ' করেন বড় 
ভাল হয়-_” 

শঙ্করের মুখে কথ। সতেছিল না। 

বাকাক্ক. নতি হইলে দুইটি মাত্র কথা মে বলল, "একি ।” 

সাহেব মু হাসিয়া! বলিলেন, “এই আপনার দেশ! ০ 
9০01) 11588 11) 1)08 1006 10 [9818088. 11509 116 $2)18 
8100 0198 1109 (118 -" 

শফকরর আত্মসম্মানে কেমন যেন আদাত লাগিল। বলিয়া! ফেলিল, 
“00০5৩ 1980 ৪৮০০৮ 01005 718880001১০ 00017 ৮০০” 

“০ ৬600৩, ]91688০.-- চন কা করাযাক। 1৩6৪ 7১৪ 
00 8710 4017” 

সাহেব বাহিরে আসিয়া ডিস্ইন্‌ফেক্টিংয়ে মন দিলেন । 

শঙ্কর অকুল পাথারে পড়িল। একটি লোক নাই, কি করিয়া মড়া 
পোড়াইবার বাবস্থা করিবে সে। এ প্রাড়ার সকলে পলাইয়াছে। 
অন্য কোন জাত মেথরের মড়া স্পর্শ করিবে না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সে 
একটিমাত্র লোকের নাগাল পাইল। ফুলশগিয়া। ফুলশরিয়ারই 
শরণাপর হইল। সেযদি 'কোন লোক ফ্রোগাড় করিয়া দতে পারে। 
ফুলশরিয়ার মুখ উদ্ত1!সিত হইয়া উঠিল। শঙ্কর তাহাকে ডাকিয়া কাজের 
ভার দিতেছেন! জরুর সে 'কোশিস্‌্' করিবে। মেখরদের উদ্দেঙ্ছে 
অকথ্য গালি বর্ণ করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর 
আবার মেখরপাড়ায় ফিরিয়। আদিল । ফিরিয়া! দেখিল সাহেব তাহার 
“ডিমুইন্ফেকৃটিং' শেষ করিয়াছেন 

“লোক পেলেন?” 

“ডাকতে পাঠিয়েছি” 

সাছেবের চক্ষু ছইটি হাশ্বাপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মিটিমিটি করিয়া 
শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “পাওয়া শক । কেউ আসবে 
না। এদেশের লোককে আমি চিনি" 

সত্য কথাটা শুনিয়! শঙ্করের লজ্জা! হইল। হঠাৎ রাগও হইল। 


স্চস্---ব্হ বব সহ 
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-স্ফচপাহ-স্হস্--_স্হস্”স্হপ্হ 


আশ্চর্য্য স্পর্ধা এই বিদেশীটার ! আমাদেরই অর্থে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া 
আমাদের দেশের মাটিতেই দাড়াইয়। আমাদেরই নিন্গ! করিতেছে ! 
আমাদের উপকার করিবার জন্ত কে উহ্থাকে পায়ে ধরিয়! সাধিয়াছিল। 
উত্তরে একটা রাড কথা বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তাহার 
অবস্থাও কি অনুরূপ নয়? তাছাকে কে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল 
এখানে আসিতে ! সাছেব কিছু না বলির! ভিতরে ঢুকিয়! গেলেন 
এবং অবলীলাক্রমে মুমুর্ফ কলের! রোগীটাকে কাঁধে তুলিয়! বাছির 
হইয়া! আসিলেন। 





“আমি হসপিটালে চলি। আপনি অপেক্ষা করুন। শীগ্তরকেহ 
আছিবে না। জানোয়ার সব--” 

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সাহেব চলিয়! গেলেন । 

যতক্ষণ দেখ! গেল শঙ্কর দাড়াইয়া দাড়াইয়া দেখিল। ছেলেবেলার 


একটা কথ! মনে পড়িয়া! গেল। স্কুলের স্পোর্টে একবার সে ফাষ্ট 
হইতেংপারে নাই। তাঁহার অপেক্ষা বলিষ্ঠতর আর একজনের নিকট 
সে হারিয়। গিয়াছিল। পুরহ্কার-বিতরণ-সভায় সেই ছেলেটা যখন 
“কাপ' লইয়া চলিয়া গেল তপন তাহার যাহা মনে হইয়াছিল এই 
সাহেবকে দেখয়! ঠিক তাহাই মনে হইল। সাহেবের মহন্বে সে হতট। 
শ্রী হইছিল তাহার এই £জানোয়ার' কথাটার ঠিক ততটাই বিরক্ত 
হইল সে। তাহার সর্ধবাঙ্গ আাল! করিতে লাগিল যেন। ' মনে হইতে 
লাগিল এই যে ইছার1 আমাদের সকলকে অশিক্ষিত বর্বর মনে করিয়! 
অনুকম্পান্তরে অনুগ্রহ বিতরণ করয়া বেড়াইতেছে তাঙ্ার যূলে কি 
আছে, নিছক মানব প্রেম? শ্বার্থ নয়? ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া 
আমর! পর্যন্ত স্বদেশবাসীকে হীনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। আমাদের 
কবিও গাহিয়। গিয়াছেন-__“এই সব মুঢ় ম্লান মুক মুখে দিতে হবে 
ভাষা | কাহার ভাব! ! সত্যই কি আমর! মৃঢ, সতাই ফি আমর! 
মুক, সঠাই কি আমরা স্লান? সত্যই কি আমাদের নিজের কোন বুদ্ধি 
নাই, লৌন্দধ্য নাই, ভাষা নাই? বিদেশী যে মানদণ্ডে মাপে এসব 
কথা বলিতে শিখিয়াছি সেই মানদওটাই কি নিখুত? উহাঙ্গের চৌখ 
দিয় দেখিলে আমাদের হয়তে। ম্লান দেখার, উহাদের কান দিয়! শুনিজে 
আমাদের প্রাণের ভাষ] হয়তো শোন! হায় না, কিন্তু উহাদের বিচারটাই 
কি শেষ বিচার? কলেরায় দলে হলে লোক মরিতেছে দলে দলে লোক 
পলাউতেছে, ইহা লইয়া ঠাট্টা করিবার কি আছে? উচ্াদদের দেশে 
পালায় ন'? নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুথে কে স্থির হইয়া থাকিতে পারে ! 
পলাইয়াছে তো হইয়াছে কি? উহার! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায় না? 
প্রাণের ভয় কাহার নাই । ও দেশের গরীবদের কথা কে নাজানে। 
ও দেশের 'স্লম' বাসীদের তুলনায় জামাদের দেশের গরীব লোকের 
তে! দেবতা । উহাদের সাহিত্যে প্লামের যে পাশবিক ছবি আমর! পাই 
তাহা বীভৎস, এ দেশে ও ছবি কল্পনাও কর! যায় না। আমাছের 
অনেক দোষ আছে-_আমর! রুগ্র, আমর] অশিক্ষিত, আমর!1 অসহায়-- 
কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি পরাধীনতা৷ ,নয়? নিরীহ হরিণ বিরাট 
একটা পাইথনের কবলে পড়িয়া নানারূপ অশোভন ভঙ্গীতে ছটফট 
করিতেছে । এই অশোভনত। যদি দোষ হয় তাহা হইলে আমর! ছুষ্ট। 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া! তাহার মনের গ্লানি অনেকটা যেন কিয়! 
গেল। কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবার অবসর পাইল না। ফুলশরিয়া 
আসিয়৷ হাজির হইল। বলিল যে ভছু এবং যোগীয়ার সহিত তাহার 
দেখা হইয়াছিল। কয়েকদিন আগে তাহাদের ছুইজনেরই ছেলে বউ 
মরিয়াছে। এখন তাহার! কালালিতে বসিয়া মদ খাইতেছে। ড়া 
ফেলিবার কথা বলায় হা হু! করিয়। হাসিয়া অঙ্গীল ভাষায় তাহাকে 
গালাগালি দিল। বাবু নিজে যদি পিয়া ছোড়াপুতাদের কান ধরিয়া 
টানিরা জানেন তরে ঠিক হয়। 
শঙ্কর বলিল--“ছুটো! ছোট খাটি জোগাড় করতে পারিস 


৯.৬ 


"হা। উ আর কি ভারী বাত ছে" 

“তাই আন ভাহলে। তোর আপত্তি আছে ছুঁতে ? যন্ধি না থাকে 
সাহলে তুই আর আমি একে একে এদের নিয়ে যাই চল-_-” 

ফুলশরিয়া শিহরিয়! উঠিল। 

“উ বাবু হম্‌ নেছি মেকৃবে” 

পদ্বর কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া! দাড়াইয়! রহিল। 


সেদিন গভীর রাত্রে শঙ্কর যখন বাড়ী ফিরিয়! আসিল তখন রাত্রি 
ছইটা। সমঘ্ত দেহ মন অবদক্ন। চতুর্দিক নিম্তন্ধ। সে কাহাকেও 
উঠাইল না। উঠাইবার প্রবৃত্তিও হইল না। বাহিরের ঘরে তাছার 
এক-্প্রস্থ বিছান। পাতাই খাকিত, বাছিরের ঘরের চাবিও তাহার কাছে 
ছিল, বাহিরের ঘরেই সে গুইয়৷ পড়িল। সাহেবের কথাগুলি তখনও 
তাহার কানে বাজিতেছিল-_-০০ ৩০৪০৫ 1168 10 10068, 0০0$ 
ঠ0 091806৪--11568 180৩ (1008 800 0898 1106 €1)18- তাহার 
ঘুম আসিল না। খানিকক্ষণ পর্রেসে উঠিয়া বসিল-_-আলো৷ ভালিয়া 
লিখিতে স্থরু করিয়া! গিল। 

“যেমন করিয়া! ছোক ইহাদের আমি উদ্ধার করিব-_ তাহা করিতে 
গিয়। যদি আমার ধন প্রাণ সর্বস্ব যায় তবু আমি নিরন্ত হইব ন1।*-* 

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে একটা শব হইল। চাহিয়! দেখিল বারান্দায় একট! 
ছারামুস্তির মতে! কে যেন দাড়াইয়৷ আছে। 

“কে ?” 


ছায়াযৃ্ডি আগাইয়। আদিল । ফুলশরিয্মা । 


ভ্গান্্ত্ন্ 


[ ৩২শ বর্ষ--২য় খণ্ড--১ম সংখ্যা, 


“কি চাই এত রাত্রে?" 

কম্পিতকণে ফুলশরিয়! বলিল, “কুছু নেই” 

শঙ্কর উঠিয়। দ্বারের কাছে আমিতেই ফুলশরিয়া হঠাৎ আগাইয়। 
আসিল এবং তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল। 

“এ কি!” 

ফুলশরিয়! কিছুতেই প| ছাড়ে না। কি হইল? কাদিতেছে কেন! 
জোর করিয়া প| সরাইয়া লইতেই ফুলশরিয়। উঠিয়! বসিল এবং আচলে 
চোখ মুছিয়! বারান্দা হইতে নামি গেল। একটি কথা বলিল না। 
নিজের অদ্ভুত আচরণে নিজেই সে লঞ্জিত হইয়! পড়িয়াছিল। কিন্তু 
ন! আসিয়া সে কিছুতেই পারে নাই। কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম 
আসিতেছিল না । অনেকক্ষণ হইতেই সে শঙ্করের বাড়ির আনাচে 
কানাচে ঘুরিতেছিল। মেখরের মড়া বাবু নিজে কাধে করিয়া বহিয়া 
জইয়া। গেলেন! এ কি মানুষে পারে? এ লোককে প্রণাম ন। করিয়। 
থাক] যায়? 

শঙ্কর অবাক হইয়! দীড়াইয়! রহিল। 

পরদিন সকালে খোজ করিয়া! শুনিল ফুলশরিয়! বাড়ীতে নাই। 
হাতে কোন কাজ ছিল না_মনে হইল উৎপলের কাছে একবার যাওয়। 
যাক। তাহার সহিত দেখ। না করাটা অশোভন হইতেছে। সুরম! 
তাহাকে ডাকিয়৷ পাঠাইলে তবে যাইবে এ কি তাহার পাগলামি। 
সেখানেও গিয়৷ দেখিল কেহ নাই। দারোয়ান বলিল বাবু এবং মাইজি 
একট! জরুরি 'তার' পাইয়! কলিকাত। চলিয়া! গিয়াছেন। কবে 
ফিরিবেন বলিয়। যান নাই । ( ক্রমণ:) 





কামবীজ ও রাসলীলা 


প্ীজনরপ্ীন রায় 


কলির মানুষ রামকে ঠেলিয়! দিয়া কৃষ্ণকে বড় করিল। বৈষ্ণব 
তার “মঙ্বামন্ত্রে' রামের নাম আগে নিয়া কৃষেের নাম পরে নিত। 
আগে বলিত--হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে, পরে বলিত 
হরেক হরেকুফ। কুষকুফ হরেহরে । কিন্তু এখন বলিতেছে-_ 
হরেকৃষ। হরেক কুষ্ককুফ্। হরেহরে প্রথমে, তারপর হরেরাম 
হরেরাম রামরাম হরেহরে । গৌড়ীয় টব্ঞব এরূপ করিয়াছেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব--কুষ্ম্্ব ভগবান স্বয়ং_এই মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন। ভাগবত ব্যাখ্যার মুখে বলিতেছেন__রাম অবতার, 
আর কফ জবতার- অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ ভগবানের কথ 
মন্থ বিরোধী হোক আর নাই হোক, সেদিকে কেহ চাঠিতেছে ন1। 

বৈধব স্মৃতি হরিতক্তিবিলাস দ্বিভূজ মুরলীধর কৃষমূর্তির 
কথা কিছুই বলেন না। এমন কি রাধার মূর্তি বা ধ্যানের 
কোনে! কথা তাহাতে নাই১*। ইহা গোপালতট্ট কর্তৃক 


(48০ সপসসপর 
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(১*) হরিতক্তিবিলাসে চতুতূ্জ কৃমূর্তি নির্মাণের রীতি বর্ধিত 
হইয়াছ্ছে। বৈকবের উপান্ত ছিভূজ মূরলীধর কৃকমূর্তি নির্ঘাপের কোনো! 
কথা নাই। গোগীগণসহ গ্কৃফের ধ্যানের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু রাধার 
মুস্তি বা ধ্যানের কোনে! প্রসঙ্গ নাই। এই হরিভক্তিবিলাসই বৈফবের 
প্রথম ও প্রধান স্মতিগ্রন্থ। তাহাতে রাধা প্রসঙ্গ বা ঘিভূজ মুরলীধর 
কৃষের কথা বাদ দিবার কারণ ফি? অথচ রাপ, সনাতন ও রখুনাথ 
ঘ্নাসকে সন্ধষ্ট করিতে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ্রস্থকার গোপাল ভট্ট 
ইহ! আমাদের জানাইয়াছেন। 


শা শশা প্র শপ এ শর 


অনুমান ১৫১২ হইতে ১৫৩৪ হ্রীঃ মধ্যে রচিত। তখনও রাধা 
প্রসঙ্গ ভালঙাবে চালু হয় নাই কি? 

কামবীজ ও কামগায়ত্রী আলোচন! প্রসঙ্গেও আমর! রাধাকে 
পাই ন1। তন্ত্র হইতে কৃষ্ণমন্ত্র পাওয়া বায়। তাহাতে কামবীজ 
যুক্ত গোপীজনবল্লভায় স্বা-_-এইরূপ কুষ্ণমন্ত্র১১ আছে । ইহা 
তো] সেই মহাভারতের কৃষ্ণ | জ্রৌপদী যে কুচকে গোগীজন প্রিয় 
বলিয়াছেন তিনি । কৃষ্ণমন্্রে রাধা নাই । রাধার কল্পনা অনেক 
পরে হয়। তবে কৃষ্ণকে কামদেব সাজানো হইয়াছে কৃষ্ঃমন্ত্রের 
মধ্যেও। ইহাই বৈষ্ণব শান্প। গীতার কৃষও কি কামদেব? 

অআতরাং যদি কেছ বলেন বিশ্বনাথ চক্তবর্তী কামবীজের কথ! 
প্রথম বলিলেন, তবে তিনি ভূঙ্গ করিবেন। কারণ রী (অর্থে 
কামবীজ ), হী' ( অর্থে মায়াবীজ ) ওজর (অর্থে শ্রীবীজ )-_ 
আমর! তন্ত্রের মধ্যে পাই। তাহা ছাড়া দেখা বাইতেছে-.. 
মুরারির প্রায় ২** বৎসর পয়ে বিশ্বনাথ এবং কৃষদাস কবিরাজেরও 


(১১) কামবীজস্ী*। কামগা়তরী_কামদেবায় বিশে পুষ্পবাপার 


ধীমহি তন্নোহনঙ্গ প্রচোদয়াৎ। 

ী' (ভ্ীবীজ ), রী" ( মায়াবীজ ) ও জী (কামবীজ)। প্রথমেই 
এই তিনটির কোনোটিকে আগে পরে ব! মধ্যে বসাইয়! শেবে তার সঙ্গে-- 
গোগীজনবল্পভায় শ্বাহ।--বলিবে। এইরাপে ১৩ অক্ষরের তিন প্রকায়ের 
কৃকমন্ত্র হয়। ক্রী' কৃফাক্স গোবিলায় গোগীজনবল্পতার ক্বাহ1--ইছা! ১৮ 
অক্ষরের কৃকমন্ত্র। ইছাতে হর ও শ্রী যোগ করিলে ং* অক্ষরের 
কৃফমন্তর হয়, (তক্ত্রমার )। 
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৪ স্প্রে 





ব্সম্দীজ ও -ল্াললীক্গ। এ 





প্রায় ১** বংসর পরে বিশ্বনাথ । জ্ুতরাং বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা একশত 
বা ছইশত বৎসর পূর্বের গ্রন্থে বায় নাই। তাহা পূর্ব হইতেই প্রচ- 
লিত ছিল। তবে বিশ্বনাথ কর্তৃক কল' শব্দের বাখ্যা অভিনব। 

বৈধবগণ রাস শবের অর্থে বলেন--ইহা পরমরসকদন্বব্যাপার 
বিশেষ (--লনাতন গোম্বামী)। কোন্‌ রস শ্রেষ্ঠ তাহ! বিচার 
করিয়া তাহার! বলিয়াছেন-_ শৃঙ্গার ব! উজ্জ্বল রস (--তক্তি 
রসামৃতসিন্কু)। কাজেই দেখা বাইতেছে-_-এই শৃঙ্গাররসময় 
ব্যাপারকেই তাহারা রাস বলিয়াছেন। 

রাধাকুষ্ণকে নিয়া রাস। কৃষ্েের চরিতকথ! আমর! কিছু কিছু 
আলোচন! করিলাম । রাধার কাহিনী ও জানিয়ানিতে হইবে। রাধার 
উদ্ধর কাহিনী অতি অন্ভুত*১। রাসলীল! ততোধিক বিশ্ময়কর। 

কবে রাস হয় তাহা! নিয় ছই মত আছে। ভাগবত মতে 
কাণ্তিকী পূরিমাতে রাস হয়। ব্রক্গবৈবর্ত মতে মধুমাসে ( চেত্র 
মাসে ) শুক্লা! আয়োদশী রাত্রে রাস হয়»*। গীতগোবিশ্দ এই 


(১২) ব্রঙ্গবৈবর্ত একেবারে ঝোড়শী বেশে রাধাকে গোলোকে 


উপস্থিত করাইলেন। বল! হইল কৃষ্ণের বামপার্থ হইতে রাধা উদ্ভুত 
হইলেন। এইপ্রকার উদ্ভুত হুইয়াই তিনি কৃষ্ণের দ্বিকে ধাবিত 
হইলেন। গোলোকে রাধার সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা হইল । একদিন 
কৃষ্ণ গোলোকে তাহার অন্ত প্রের়সী বিরজার সহিত বিহার করিতেছিলেন 
একটি পর্বত শৃঙ্গের উপর | নধীগণের দ্বার! রাধ! এই গোপন সংবাদ 
জানিতে পারেন। সংবাদ পাইবামাত্তর তিনি সেই পাহাড়ের দিকে 
দৌড়িলেন। মেখানে রাধা ও বিরজার ঝগড়া হইল। কৃষ্ণ পাশ 
কাটাইলেন। বিরজা ও রাধা পরস্পরকে শাপ দিলেন। লতিনীর 
বিবাদে ই ছাড়া আর হুইবেই বা কি? বিরজ| দুঃখে ও অপমানে গলিয়। 
নর্দী হইয়া যান। তখন কৃষ্ণ রাধার মান ভাঙিতে আদিলে রাধা এই 
অবিশ্বাসী নাগরকে কটুক্তি করেন। সেখানে ছিলেন প্রতুতক্ত দ্বারপাল 
হদাম। তিনি প্রভুনিন্দাকারিণী রাধাকে তিরস্কার করিলে রাধা 
হুদামকে শাপ দেন। নুদাম রাধাকে শাপ দেন।-_ব্রক্গবৈবর্তের 
নাটক তৈরি করার বাহাদুরী আছে !- এইভাবে ব্রহ্ষবৈবর্ত ঠার 
পাত্রপাত্রীগণকে গোলোক হইতে তূলোকে নাদাইলেন। রাধার শাপে 
হুদাম “হ্চুড় অহ্থর হইয়। গেলেন। হ্ুদামের শাপে রাধা পৃথিবীতে 
গোপকন্তা হইয়! জন্মান ও শত বর্ষ পরে গ্রীকৃষ্ের অঙ্গ-সঙ্গ লাত 
করেন ।--এইবার রাধার জন্ম বিবরণ। বৃকভানু গোপের স্ত্রী কলাবতী। 
তিনি গোকুলে বাযুগঞ্ড ধারণ করেন এবং বাুমাত্র প্রসব করেন! তাহা 
হইতে অযোনি-সন্ভৃত। রাধা জন্মলাভ করেন। দ্বাদশ বধ পরে এই 
রাধার ছার়ামৃর্বির সহিত বি অংশ সম্ভৃত রায়ান ঘোষের বিবাহ হয়। 
কিন্তু রায়ান ক্লীব ছিলেন। রাক্নান বশোদার আপন ভাই (ক্রক্ষবৈ 
প্রকৃতি খও ৫৮-৫* অঃ) । পরে ব্রক্গ! আসিয়া কৃফের সহিত রাধিকার 
বিবাহ দ্বেন (_ক্রঙ্ষাবৈ জনখণ্ড ৩ অঃ)। 

রাধাতঙ্্র মতে স্বর়ং মহামায়া, বৃকতামুর তপন্তায় সন্ত হইয়! তাহাকে 
একটি ডিন্ব দেন। সেই ডিম্ব ফাটিয়া রাধার জন্মহয়। রাধা! নিজে 
অপর ছুই রাধাকে সথষ্টি করেন। এই তিন রাধার মধ্যে বৃকভানুর ঘরে 
যে রাধা থাকিলেন তিনি কৃত্রিম, অযোনিনস্তৃতা পল্সিনী রাধাই 
পরাক্ষর! (--রাধাতন্ত্র ৭ম পটল )। 

ক্রমে এই রাধার পুজ| ও ধ্যানের ব্যবস্থাও প্রচলিত হইল (দেবী 
ভাগবত ৯৫ অঃ)। 

(১৬) বৃনদাধনে কোনো এক মধুযাসে শুরা জঙ্লোদশী রাজে 
রাধিকার সহিত কৃষ্ণের রাসলীল! হয় । এখানে রাধ! নবযৌবন সম্পন্ন! । 
কৃ্ণও নবযৌবন সম্পন্ন। রাধার ৬ঙজন সখী নঙধে ছিলেন। নখীদের 


বসস্তকালে রাসের কথ! বলিয়াছেন। বাঙল! দেশে (ভাগবত 
মতে ) শরতকালের রাঁসই প্রচলিত, তবে আশ্বিন পূর্ণিমা হইতে 
কাত্তিক পূর্নিম। পর্যন্ত তাহ! অগ্ঠিত হয় না। কেবল কার্তিক 
পূর্নিমা দিনই রাস হয়। জয়দেব বর্ণিত বসস্তকালের রাস 
শ্রীকৃষ্ণের রাস নয়__ভাগবত বলেন। ভাগবত মতে বলরামের 
রান বসন্ত পৃনিমায় (বৈষ্ণব তোধিণী টীকায় সনাতন গোস্বামী )। 
বসস্তকুলের রাস এখন ভোলি (দোল ) উৎসবে চাপ! পড়িয়াছে। 
আবার বাঙলার প্রধান বৈষ্ণব-কেন্দ্র নবন্বীপে কাণ্তিকী পূর্দিমার 
রাস চাপ! দিয়াছে পট-পর্নিমার তান্ত্রিক উৎসবে। 

আমর! দেখিলাম বৈষ্ণবর! কিরূপে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে... 
শ্নীতার কৃষ্ণকে পাশে ফেলিয়! রাখিয়া, রাসের কৃষ্ণকে-_-গোপীজন- 
বল্পত কুষ্ণকে সম্মুখে আনিয়া! বসাইয়াছেন। আর তাকে পৃ! 
করিতেছেন কামদেব বলিয়া, কামবীজে কামগায়ন্রী দিয়া । ভারত 
যুদ্ধের নায়ককে ইহার দ্বার] কি উপহাস করা হইতেছে না? ইহা 
ছাড়! ঝাসের সব কিছুই ন্ুকুচিসঙ্গত নয়--এরপ সঙ্গেহ কি 
প্রত্যেকেরই মনে আসে না? অগ্ঠ পরে কা কথা, রাসের বর্ণন! 
শুনিয়া স্বয়ং রাজা পরীক্ষিতও সন্দিহান হইয়! শুকদেবকে বলেন-_. 
ধর্মসংস্থাপন ও অধশ্মের দণ্ড দিতে ভ্রীকৃষের জন্ম, অথচ তিনিই 
পরদার সম্ভোগ করিলেন--.এ কেমন কথা! শুকদেব উত্তর 


'দিলেন-_-ঈশ্বরদের ধশ্নাতিক্রমের সাহস থাকে, তেজম্বীদের 


তাহাতে দোষ হয় না-."যাহার! ঈশ্বর নয় তাহার এপ করিবে 
না (ভাগ ১* সম্বন্ধ, রাসপঞ্চাধ্যায়)। ইহার উপর টীকা 
নিপ্রয়োজন | তারপর বল! হইয়াছে যে শাস্্রজ্ঞান বা বি 
থাকিলেই রাস কি বন্ত তাহা বুঝা যাইবে ন! (--বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী)।-_ুতরাং এ বিষয়ে মৌন থাকাই বুঝি বিধি ।**.তখাপি 
আমর! আলোচনাটা সমাধা করিব। 

আমরা দেখিলাম মহাভারতে রাস নাই। হরিবংশে রাস 
আছে বাধ নাই। ভাগবতেও রাধ! নাই, আছেন প্রধানা সখী । 
পরবর্তী পুরাণে এই প্রধানা সখী হইলেন রাধা। গোলোক্‌ 
হইতে সূলোকে আসিলেন রাধা । অধোনিষভ্ভূতা রাধা। 
অধিকাংশেই বলিলেন তিনি পরকীয়া । কেহ স্বকীয়া করিলেন 
বিবাহ দিয়া । কিন্তু অধিকাংশের মত পরকীয়াটাই টিকিল। 
বৈষবর|। বলিলেন স্বকীয়ার চেয়ে পরকীয়া বড় রস। তাই 
রাধার নাম আগে। কৃষ্ণের নাম পরে। যদি কেহ কৃষেের নাষ 
আগে বলিয়া রাধার নাম পরে বলে সে অনস্ত নরকে যাইবে 
(শত্রন্গাণ্ড পুরাণ ১৩।৭৬ )। 

এখানে আর একটা কথ! মনে করিয়া দিতেছি । কৃষই স্বয়ং 
হাজার হাজার সঙ্গিনীও সঙ্গে ছিল। নুশীল! ও মঙ্গলার ১৬ হাজার 
করিয়া মঙ্গিনী। শশীকলা) বমুনা, জাঙ্কবী, গুতা। দুর্গা ও কালিকার 
১৪ হাজার করিয়! সঙ্গিনী । হন্ত্রমুখী, কষখ্খমালা, গল্লা, কমল! ও 
সরম্বতীর ১৩ হাজার করিয়! লঙ্গিনী। মাধবীর ১১ হাজার ও ঝুস্তীর 
১* হাজার সঙ্্রিনী ছিল। এই হিসাবে ২ লক্ষ ২* হাজার সজিনীর 
খোজ পাওয়! যায়। কিন্তু প্রকাশ যেরািকার » লক্ষ গোপিক! সথী 


ছিলেন। ডাদের সঙ্গে হীকৃকও » লক্ষ গোপরপ ধারণ করিয়া 
রামলীল! করেন। 


বৈকবশান্ত্রে বল! হয় রানলীলার এই ১৮ জক্ষ গোপ গোলী রাধা ও 
কফের এ্রতিবিদ্ব রাত (--ভক্িরসামৃতসিস্কু )। 


্ ভ্াান্প্ডজ্ব 
ভগবান--এই মতবাদের প্রধান উদ্ভাবক ভাগবত। আবার 
রাস প্রসঙ্গেরও প্রধান উভ্ভাবক সেই ভাগবত । এই ভাগবতেই 


বল! হয়--রাস শ্রকৃষের ১১শ বর্ষ বয়সের লীলা । কারণ কৃষঃ 
কেবলমাত্র একাদশ বৎসর নদগগোপ গৃহে ছিলেন (৩।২।২৬ ভাগই:)। 
কিন্ধু দেখা যার যুবক কৃষ্ণকে নিয়া রাসলীল! হইয়াছে । সঙ্গিনী 
বত সব যুবতী গোপবধূ। তাই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া 
ভাবিতেছি রাসলীলার নাম করিয়া বৈষঝৰ সমাজে কি একটা 
রহম্যময.ব্যাপার চালানে। হইতেছে । 

এইবপ ক্ষেত্রে আসিয়া আমর! যখন দাড়াই, তখন আমাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিতে আহ্বান করিয়াছেন একজন বিশিষ্ট 
দার্শনিক ১* | তিনি ভাবিতে বলিয়াছেন যে--রান কি রূপক 
নয় ?-."রাস বর্ণনার ভাষা কি (মিষ্টিক) সান্ধ্য ভাষা নয়... 
রাসকে মদনানন্দ না ভাবিয়া! প্রেয়স-প্রেয়পীভাবে জীব ও 
পরমাত্্বার আধ্যাত্মিক মিলনরূপে গ্রহণ করাই কি সঙ্গত নয় ?১* 

পরকীয়া তত্ব জটিলতাপুর্। মিষ্টিকগণ অনেক স্থলে মদ 
ধাতু ব্যবহার করেন। তাহা হইতে মন্ধ ও মদন আসিয়! 
পড়িয়াছে। তান্ত্রিকগণ এই মদে পূথ্থাভিবিক্ত হন। নিত্যানন্দ 


০৯০ পিপল পপ ০০০০০০০১০৯ 





পা পপর কি 


(১৪) দীর্শনিক হীরেজ্রনাথ দত্ব--'পরিচয়” পত্রে রাসলীলা প্রবন্ধ, 
১৩৪৩ । শ্রাবণ। 

(১৫) দার্শনিক আপগারহিলস্‌ বলেন-_"1)9 53076888190 ০৫ 
1178650 28 03017698116, ..779009 6109 61001500908 081৮ জন 801) 
18 1718560 10 &11 000881681 16089 ৮5 810)১০11800) 8০৫ 
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দ্বর্শনিক উপেন্দিক বলেন-__১1556081 5508980081৩ 
58608851008 ৩৫ (1১৩ 8905৩ ০৪৮৪৪০1 ৪৪ 85058680108 ০£ 1095৩) 
0015 209151617 2018091, 


আমার গ্বেসিং টেবলের সাম্নে দাড়িয়ে অনেক সময়ে নিজের 
চির-পরিচিত চেহারাখানা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছি, 
কিন্ত যৌবনের, এষন কি শ্রৌড়ত্বের, একটা পঙ্গাতক চিহ্নও 
সেখানে দেখতে পাইনি । বয়ল নামক ঘষে একটা না-ধরা 
না-ছৌয়া বস্তর হ্বারা মানব নিজের জীবনের পরিমাপ করতে 
যায় সেটা একেবারেই ফাঁকি । কারণ বস হিসাবে আমাকে 
বৃদ্ধ বলা চলে না, এইটুকু বল1-চলে যে আমি বৃদ্ধত্বের কোঠায় 
এনে পৌছেচি। অথচ দেহে আমার বাদ্ধক্যের হিম শীতল 
ভব্ধতা, মনে আমার জর1। আর মনে আমি বোধহয় কোন 
দিনই যুবক ছিলাম না, অন্তত যেদিন অমিয়ার বিয়ে হয়ে গেল, 
সেফিন থেকে মানসিক যৌবন অন্থভব করেছি বলে বোধহয় না। 
সে যেন আমার ঘনটাকে চিরদিনের মৃত স্থবির করে দিয়ে গেছে। 
এই ভাঙা মন নিয়ে সুদীর্ঘ ক্লাস্তিকর পথটা অতিক্রম করে 
আস্ছি। মক্ষভূমির মত ধু ধূকরা রুগ্ম সেই পথ, সেখানে ন! 
পেয়েছি দ্িষ্চছায়া, না! পেয়েছি বিশ্রামের স্থান। রৌন্রতপ্ত 


[ ৩২শ বর্ষ--২র খওঁ-১ম সংখ্যা 


এই মধৃপানে প্রমত হইতেন । বৈষ্বের রাধা কৃষকে অধর 'নুধা' 
পান করান, নিজেও কুষেের অধর ন্ুধা পান করেন। ঠতন্ত- 
দেবের এই রাধাভাবই আরাধ্য ছিল।' হৃদয়ের বৃজ্জাবনে তিনি 
এই রাসলীলা অন্থভব করিতেন । তার দিব্যোশ্বাদ প্রলাপাদি এই 
ভাব আস্বাদনের অভিব্যক্তি । 

অনেকে বলেন এ বিষয়ে ব্রহ্ম, বিষুঃ ও ভাগবত পুরাণ যে 
কৈফিয়ৎ দেন তাহাও প্রণিধানযোগা । কৈফিয়তে বলা হয় হে 
কুষের শবীর পারমাথিক নয়, প্রতিভাসিক। তেমনি এই 
রাসলীলা প্রাকৃত নয়--অপ্রাকৃত। গোপীর! বাসে আসিলেও 
তাহাদের স্বামীগণ স্ত্রীদিগকে নিজের কাছেই পাইত। পদ্মপুরাণ 
অতিরিক্ত একট। ঠৈফিয়ৎ দেন। তাহাতে আছে যে- 
দণ্ডকারণোর যে সমস্ত খাধি রামচন্দ্রে আসক্ত" ছিলেন তার! এ 
জন্মে গোপী হন। 

পরমহংসদেব বলিয়াছেন--“নিতা-রাধা নশ্দঘোষ দেখে- 
ছিলেন। প্রেম-রাধ! বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন। কামরাধ! 
চন্দ্রাবলী। কামরাধা, প্রেমরাধা, আরও এগিয়ে গেলে নিত্য 
রাধা ।---€( অমুক জিনিষটিও ছাড়িয়ে ) গেলে প্রথমে লাল খোসা, 
ভারপর ঈবৎ লাল, তারপর সাদা, তারপরে আর খোসা পাওয়! 
যায় না। এটি নিত্যরাধার স্বব্ধপ। যেখানে নেতি-নেতি 
বিচার বন্ধ হয়ে যায়। নিত্য রাধাকৃষ্ণ। আর লীল! রাধাকৃফচ। 
যেমন কুর্য আর রশ্মি। নিত্য সুধ্যের স্বরূপ । লীলা রশ্মির 
স্বরূপ ।” আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন__“নিত্যকে ছেড়ে শুধু 
লীল! বুঝ! বায় না। লীলা আছে বলেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিতো 
পৌছান যায়” [-নিশ্য লীলা যোগ--1967)৮15 ০0 69 
48195801069 ০02 6179 0108%92৪9] 19109 80 0000 007091092092)8] 
*০:1---জঙীরামকৃষ কথাম্বত, ৩য় ভাগ )। 


কু্চিত কপালে ন্রেভ-হস্তের স্পর্শ পাই নি কখনও । তবু এক 
মুন্ত্তের জন্যেও নিজেকে অসহায় বোধ করেছি বলে মনে পড়েনা! । 
কিন্ত যেদিন প্রোটত্বের সীমা শেষে এসে দীড়ালাম, সেদিন হঠাৎ 
কিসের যেন অজান। আতঙ্কে মনটা শিউরে উঠল । সেদিন প্রথম 
জান্লাম, এই বিরাট পৃথিবীতে আমি নিঃসম্বল, একা, আর 
সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের বিবাগী মন আমার ছোটথাটে! ভোগ- 
কুখের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। দিন যে আমার ফুরিয়ে এসেছে, 
এই কথাটা আকাশ, বাতাস, ফুল, জ্ন্দরী তকুণীরা একযোগে 
চক্তাস্ত করে প্রতিনিয়ত জানিয়ে দিতে লাগল। তাই এতদিন 
দু'হাতে পাথের ক্ষয় করতে করতে পথের শেষে এসে হঠাৎ নিজের 
উপরে যেন মায়! জন্মে গেল। 

ট্রেতে করে চা" নিয়ে এল উদাসী। টেবিলের উপর নীচু 
হয়ে চাষের সরঞ্জামগ্ডলে! নামিয়ে রেখে ও বল্পে, বুড়োবাবু। 
আপনার চা” দিয়েছি। 

উদাসী আমাকে বুড়োবাবু বলে ভাকে। ওয় এছোষই 
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ডাকটুকুর ভিতর দিয়ে যেন একট। বিরাট ইঙ্গিত আমার চোখের 
সামনে ভেনে ওঠে । ও আমাকে ভাবিয়ে তোলে । 

বল্লাম, হ্যারে উদাসী, তোর মায়ের জরটা! কমে গেছে? 

মাথা নীচ করে ও বললে, হ্যা। 

উদাসী জানে নাষে ওকে আশ্রয় করেই আমার ছয়ছাড়। 
জীবনের বাকি কয়েকট1 দিন পাড়ি দিতে প্রন্ত'ত হয়েছি । ভবিষ্যত 
সম্বন্ধে যখন ক্রমাগত হতাশ হয়ে পড়ছিলাম, তখন হঠাৎ দেবতার 
আনীর্ব্বাদের মত জুটে গেল উদাসী আর তার মা। ভেঙে পড়া 
মনটা আমার ওদের জড়িয়ে ধরে আবার সতেজ হয়ে উঠল। 

উদ্দাসী দিনরাত আমার সেবাতেই ব্যস্ত থাকে । আমার 
লক্ষ্যহীন জীবনের খামখেয়ালি রুটিন, সেখানে না আছে কোন 
নিয়ম, না আছে শৃঙ্খলা । অথচ প্রতিমুকুর্তের অপ্রত্যাশিত 
স্বাচ্ছন্দাটুকু উদাসী নিজের হাতেই রচনা! করে, ষা'তে ছুরস্ত 
খামখেয়ালিপনার মধ্যেও কোন অভাব আমাকে অন্থভব করতে 
নাহয়। ম্নানের ঘরে জল, খাবার টেবিলে এসে দেখি খাবার 
সাজানো রয়েছে, হাত বাড়ালেই পান ও সিগারেট পেয়ে যাই । 
যেন এক অবশ্য তৌতিক শক্তি বখানিয়মে সব কিছু স্মন্দর- 
ভাবে গুছিয়ে রেখে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বয়সে এ স্বাচ্ছন্দা কম 
লোভনীয় নয়। 

পড়ার ঘরে, ঠিক উত্তরের দিকটায় আমি বসি । টেবিলে বই 
খোলাই থাকে ; পড়ি না, কারণ এ কাজটি এতদিন ধরে অনেক 
পরিমাণে করে আসছি, কিন্ত মস্তি্-দাত ছাড়া অন্ত কিছু লাভ 
করেছি বলে মনে পড়ে না। পড়ার অজুহাত্তে মনকে ফাঁকি 
দিই । আজ শুধু ভাবতে ভাল লাগে। 

অভ্যস্ত আসনে বসে আছি। রাস্তার এধারটায় একটুকবে! 
মাঠের উপর ছেলের! খেলা! করছে । ওধারে বিনোদ মুণ্দর 
দোকানে নিয়মিত বেচা কেনা চলছে। ঘরের ভিতর লঘু পদশব্দ 
শোন! গেল, এত লঘু যে অভ্যস্ত কান ছাড়! শুনতে পার না। 
বুঝলাম, এক ছায়। মৃত্তি প্রবেশ করেছে ঘরে, যাকে ছোয়। 
যায় না, অন্থভব করা চলে । আমি মুখ না ফিরিয়েই বল্লাম, 
কিরে উদাসী? 

ও বল্পে, আপনার আজ বাইরে যাবার কথা ছিল, তাই মনে 
করিয়ে দিতে এলাম । 

আমি বল্লাম, আজ আর বেকুব না, বড় ক্লাস্ত। 

এমনি আরও একদিনের কথা মনে পড়ল। সেদিনও ঠিক 
এইখানে বসেছিলাম, মাঠে ছেলেরা খেলা করছিল। হঠাং 
একটা গোলমাল শুনতে পেয়ে আমার শন্থপথচারী মন মো 
নেমে এল । দেখলাম বিনোদমুদির দোকানে একট! হল্পা সু 
হয়েছে । বিনোদ চীৎকার করে কি যেন বলছে, আর একটা 
কিশোরী মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করছে। মেয়েটির এক 
হাত বিনোদের হাতের মধ্যে নিম্পেষিত, আর একহাতে একট! 
দীর্ঘ বোতল । ধ্বস্তাধ্বস্তির মাঝে তার সন্কীর্ণ কাপড়খানা কোন 
মতেই আর টাল সাম্লাতে পারছে না। সবই দেখলাম অথচ 
মনে কোন দাগ পড়ল না। পরে জান্তে পেরেছিলাম, লবণ 
চুরির অভিযোগে বিনোদ ওকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছিল। 

মেয়েটিকে আমি চিনতাম, আমার ড্রাইভার ললিতের মুখে 
শুনেছি, ওক নাম উদ্নাসী, দাঠের ওধান্ধে এ ভাঙা খোলার 
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ঘর থেকে ও বোতল হাতে কষে বেরিয়ে আসে এবং অতি 
সম্তভপণে বিনোদমুদির দোকানের দিকে এগিয়ে যা়। ওর পরণে 
থাকে একখান! তালিময় জীর্ণ কাপড়-_যা” ওর নব-জাগরিত 
টকশোরকে অস্ত্র দৃষ্টি থেকে বাচিয়ে রাখতে পারে না। ওর 
মুখে, চল! ফেরায় একট! যেন সন্কোচ জড়ানে! থাকে, ছুনিয়ার 
সবারই কাছে ও ষেন অপরাধী । ও মেয়ে যে চুরি করতে পাবে, 
এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস কার ন1। 

বিনোদের দোকানে সবারই বেচ1 কেন! শেব হয়, কিন্ত কেন 
জানি না, এতটুকু তেল আর অল্প একটু লবণের জন্ত ওকে 
অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকছে হয়। বিনোদ আর তার--মামাতো 
ভাই সিধু সন্দেহজনকভাবে ওর দিকে চেয়ে হাসে। ওকে 
কখনও হাস্তে দেখিনি । ও যখন রাস্তায় বেরিয়ে আসে, তখন 
একট! সোরগোল ওঠে এবং বিনোদ, কিশোরী পানওয়ালা, আর 
জোনাব মিল্ত্রীর মধ্যে কি যেন একটা চটুল বার্ড! তড়িত প্রবাহের 
মত ইসারায় খেলে যায়। 

পাড়ায় আমার বদাঙ্ঠতার খ্যাতি ছিল, কেউ বিপদে পড়ে 
সাহাষ্য চাইতে এলে আমি কিছু অর্থ দিযে তাকে বিদায় 
করতাম। মুখের কথা আমাপ কাছে অর্থের চেয়ে অনেক বেশী 
প্রিয় । ও বস্ত আমি কারো জন্যেই খরচ করি না, আর কার 
জঙ্তেই যে করব তাও বলা কঠিন। অর্থ আমার প্রচুর আছে, 
সারাভীবনের এই একমাত্র নিত্য সঞ্চষের উপর আমার মোহ 
একেবারেই নেই । 

হ্যা, যা" বলছিলাম । অনেকদিন কেটে গেছে, কতছ্ধিন তা 
মনে নেই । সন্ধ্যার একটু আগে ঠিক এইখানেই বসে বাইবের 
দিকে চেয়েছিলাম । মনটা উদাস, সন্ধ্যার ধূসর মাধুরিমা বহু- 
দিনের ওপার থেকে একট! পলাতক, পরাজিত স্মৃতির রেশ টেনে 
আন্ছিল বার বার। তৃত্য সুধীর এসে জানাল, উদাসীন ম। 
উদ্দাসীকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে । বিরক্ত 
হয়ে বল্লাম, আমার কাছে তাদের কি দরকার? বলে দে, দেখা 
হবে না। 

সুধীর দ্বিধাগ্রন্তভাবে বল্পে, আজ্ঞে বড় কাদাকাটি কর়ছে-_৷ 

আমি বল্লাম, ভার আমি কি করব। বলেদে, আমার সঙ্গে 
দেখা হবে না। জ্ুধীর চলে গেল। 

অনেকক্ষণ পর কি কারণে দরজার দিকে নজর পড়তেই 
দেখলাম কপাটে হেলান দিয়ে অতি সম্ভপণে, অতান্ত লজ্জায় 
অপরাধিনীর মত দাড়িয়ে রয়েছে উদাসী । খুব বিরক্ত হবার চেষ্টা 
করলাম, কিন্ত মনট। দেখলাম নরম হয়ে এসেছে । আজ উদাসী 
আমার অত্যন্ত কাছে রয়েছে, সেই দ্বিধাগ্রস্ত মেস়েটি, বিনোদের 
দোকানে যাকে প্রায়ই দেখতে পাই। দেখলাম ও আজকাল 
বেশ বড় হয়েছে । ওর পরণের কাপড়খানির দেন্ত দেখে মনে ব্যথ! 
পেলাম। দরজার ওধার থেকে একট! দোছুল্যমান ঘোমটা 
খানিকট! অংশ দেখ! গেল। 

বড় কঞ্ঠে পড়ে আপনার কাছে এসেছি বাবু, এ মেফেটি ছাড়! 
আমার এ জগতে আর কেউ নেই। 

মনে হ'ল এ সেই গতান্থগতিক ভূমিকা যার একমাত্র লক্ষ্য 
কিছু অর্থলাত। আমার অজ্ঞাতসারেই মণিব্যাগের দিকে আমার 
ডান হাভট। এগিয়ে গেছে। 


৭৯০ 


আমর! ছোটলোক নই। কি করব বাবু, অনৃষ্ট খারাপ, 
তাই এই ছুরবস্থা। মাঠের ওধারে এ খোলার হরটায় 
আমরা থাকি। 
হঠাৎ মনে হ'ল এ কণস্বর নিতান্ত বন্ভিবাসীর নয়। অভয় 
দিয়ে বল্লাম, বল, কি বলতে চাও । 
উদ্দাসীর ম! বলতে সুরু করলে--তার ছুঃখের সকরুণ ইতিহাস। 
অস্থভব করলাম, উচ্ছ,সিত ভাবাবেগ সে রোধ করতে পারছে না। 
, উদাসী একবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইল, দেখলাম তারও 
বড় বড় চোখ ছুটি উদ্‌গত অশ্রুতে ভবে গেছে । * 
আচলে চোখ মুছে উদাসীর ম1 ষ! বল্পে, তার সারাংশ হচ্ছে 
এই যে--বছর চাবেক আগে উদাসীর বাবা মার! যাবার পর থেকে 
বিনোদ মুদির এ খোলার ঘরখানিতে উদাসীকে নিয়ে সে থাকে, 
আর দাসীবৃত্তির ছ্বারা জীবিক! সংস্থান করে। প্রথম প্রথম 
বিনোদ ভাল বাবহারই করত । ভাড়া বাকি পড়লে রাগ করত 
ন! এবং ধারে জিনিষ দিত। ক্রমে তার মতলবটা বোঝা যেতে 
লাগল। উদ্লাসীকে দেখলেই সপারিষদ বিনোদ তার সাথে 
অসভ্য ইয়ারকি করত । এর পর উদ্দাসীর মা আর উদামীকে 
বিশেষ বাইরে বেরুতে দিত না, নিজেই বাইরের কাজ সেরে 
ফেরার পথে জিনিষপত্র কিনে আন্ত । এর ফলও বিশেষ ভাল 
হল না। কারণ, বিনোদ, কিশোর, জোনাব প্রভৃতি সকলে 
মিলিত হয়ে ওদের ঘরের সামনে দীড়িয়ে হল্লা করত । হঠাৎ 
একদা বিনোদ তার হিসেবপত্তর নিয়ে এসে দেখিয়ে গেল যে 
বাড়ী ভাড়া এবং দোকানের দেন! মিলিয়ে সে উদ্াসীর মায়ের 
কাছে প্রায় পঞ্চাশ টাক! পাবে এবং এও সে জানাতে ভুল্ল না 
যে বদি তার সাথে উদাসীর বিয়ে দেওয়! হয় 'তবেসে এ টাকার 
দাবী ছেড়ে দিতে পারে। উদাসীর মা রাজি দা হওয়ায় গত 
পরশু রাত্রে বিনোদ ও জোনাব মাতাল হয়ে এসে তাকে আচ্ছ! 
করে শাসিয়ে গেছে। 
মনোযোগ দিষে শোনবার পর জিজ্ঞাসা করলাম, আমি 
তোমাদের কি সাহাষা করতে পারি? তুমি বরং বিনোদের সঙ্গেই 
মেয়ের বিয়ে দাও না । 
উদাসীর মা বলল্‌, বিনোদের সঙ্গে মেয়ের বিষে আমি দিতে 
পারব না বাবু। ও মাতাল, লম্পট, এর আগে ও তিনবার বিয়ে 
করেছিল । ছুটি বউকে ও নিজেই মেরে ফেলেছে, আর একটি 
বউ অত্যাচার সহা করতে ন। পেরে পালিয়েছে । লতার ম। 
বিয়ের কাছে শুনেছি আপনার বড় দয়া, তাই আপনার কাছে 
এসেছি । আপনি হদি ওকে ন! বাচান তবে ওর! জোর করে 
ওকে ধরে নিষে যাবে । যাঃ উদাসী, বা+ মা, বাবুর পাষে ধর 
গিয়ে । আপনার পাঁয়েই এই বাপ-মরা! মেয়েটাকে দিলাম । 
অসহায় সপ্ভস্ত মেয়েটি একটু এগিয়ে এল, বেশী এগোতে হয়ত 
সাহস করল ন!। আমি বল্লাম, থাক্‌, থাক্‌, আন্ব আসতে হবে ন1। 
কিছুক্ষণ আনমনে কি যেন ভাব লাম, তার পর হঠাৎ বলে 
ফেললাম, দেখ উদানীর মা, তোমার বড় বিপদ তা” বুঝতে পারছি, 
কিন্ত তোমাকে কি ভাবে সাহাধ্য করতে পারি? আচ্ছা, একটা 
কাজ করলে হয়। তামরা ও বাড়ী ছেড়ে এসে আমার বাড়ীতেই 
থাক নাকেন? আমারও ত' লোক দরকাণ! পাঁচ বাড়ীতে 
কাজ করাঃ চেয়ে এক বাড়ীতে করাই ত' ভাল। 


ভাব 


[ ৩২শ বর্ষ-২য় খণ্ডঁ--১ম সংখ্যা 


উদ্দাসীর ম! বোধ হয় প্রথমট। বুঝতে পারল না, উদদামী ফ্যাল 
ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আমি বল্লাম, যাইনে তোমর! জনেই 


". পাবে, আর থাকবার একট! ঘরও দেব তোমাদের । আমার 


বাড়ীতেই তোমরা কাজ কর। বুড়ো! বয়মে একটু সেবার আমার 
দরকার, তোমার মেয়েটি বোধ হয় সে ভার নিতে পারবে। 

উদাসী একবার আমার দিকে চেয়ে মাথা নীচু করে রইল 
উদাসীগ মা' কল্পনাও করতে পারে নিযে আমি এতটা! উদারত! 
এবং দরদ দেখাব । প্রথম বিশ্ময়ের ধাক্কা! সাম্লে নিয়ে সে নিজেই 
এসে আমার কিং মোড়! পা" জড়িয়ে ধরল এবং অজন্র চোখের 
জলে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ জ্ঞানিয়ে দিল। 

সেই থেকে ওরা আমার আশ্রয়েই আছে । বিনোদের দোকানে 
সমানভাবে হল্লা চলে । ওরা নাকি আমার দুর্নামও রটাচ্ছে। 
কিন্তু আমি একটি হূর্ভে্য ছুর্গ, স্রতরাং বিশেষ সুবিধা করে উঠতে 
পারছে না। উদ্াসীর মার দেনা আমি শোধ করে দিয়েছি। 

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। উদাসী আজ তকণী। 
জীবনের ঝড়-বঞ্জ ওকে একট। শাস্ত মহিমায় অভিবিক্ত করে 
দিয়েছে সত্য, কিন্তু যৌবনের উচ্ছ সিত চাপল্য ও চেপে রাখতে 
পারে না। চলা-ফেরার় ওর ফেনিল উচ্ছ লতা ঠিকরে পড়তে 
চায়, কথাবার্তায় ওর স্বাভাবিক শ্তব্বত! যেন কি রডীণ ইঙ্গিতের 
ভারে ফেটে পড়তে চাষ। একখান! লাল রঙের শাড়ী পরে ও 
যখন সার! বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায় তখন বুঝি এই জরাগ্রস্থ বৃদ্ধের 
চোখেও আগুন লেগে যায়। বিধাতার কোন দুক্জের় চক্রাস্ত- 
প্রস্থ তপভঙ্গ দূতের মত এই বৃদ্ধের কৌমার্ধ্যসাধন1 বুঝি 
ভেঙে দিতে চায়! 

এ বয়সে শরীরট। আর না মানে শাসন, না মানে সংস্কার । 
কথার কথায় এমন বেঁকে বসে ষেতাকে সোজা কর! হয়ে পড়ে 
কঠিন। সেদিনও শরীরট। বড় খামখেয়ালিপন! স্তর করল, সকালে 
উঠেই অন্্রভব করলাম গ্লেম্মা আর গায়ে ব্যথা । উদাসী গলায় 
কন্র্টার বেঁধে দিয়ে গেল। ও বল্পে, আপনার কি অন্খ 
করেছে বুড়োবাবু? 

বল্লাম, হ্যা, রে। ভাত খাব না, তোর মাকে বলিস্। 
উদ্নাসীর ব্যবশ্ারে একটা আস্তরিকতার ছৌয়াচ পাই । ওর 
শাসনাধীনে এসে বাড়ীটার ষেন শ্রী খুলে গেছে । ওর ব্যবহারে 
সব কিছুই স্তশর লুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। পড়ার টেবিলে 
বইগুলো অগোষ্বাল হয়ে থাকে না, বারান্দায় ফোন অনাবশ্ঠক 
কাগজের টুকরো জড় হয় না, বিদ্বান! সব সময় ন্ন্দরভাবে পাতা 
থাকে। ফাকি দিতে গিয়ে সুধীর বেচার! উদাসীর কাছে ধমক 
খেয়ে মরে। 

সারাটা ছিন শরীর খারাপই ছিল। পরদিন সকালে উঠে 
একটু শ্স্থ বোধ করছি, এমন সময় দরজার আড়ালে দেখা 
দিলেন উদাসীর মা। অনেকদিন থেকে একটা কথা বলব মনে 
করি, কিন্ত ত1' আর বলাই হয় না বাবু, বলতে বড় তয় তয়। 

আমি বল্লাম, তুমি স্বচ্ছনদে বলতে পার কি বলার আছে। 

আপনি রাগ করবেন না বাবু। আশ্রয় দিয়ে আপনি 
বাচিয়েছেন, নইলে যেকি হ"ত তা" ভগবানই জানেন । আমি 
চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাক্ব, কিন্তু মেয়েটাকে 
ত' আর রাখ! যায় ন।। ও যে ধোল ছাড়িয়ে সতেরয় পড়ল। 


পৌষ_১৩৫১ ] 
স্স্্স্ব্ ০ স্প্৮৮ 


ইঠাৎ হেন একট! ঝড় ধাক্কায় নৃতন করে সচেতন হজে 
উঠলাম উদাসীর সম্বদ্ধে। ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, ওর আবার কি 
ব্যবস্থা, ও ত' বেশ আছে এখানে । * 

উদাসীর মা! বোধহয় আমার মনের ভাব. ট| অন্থমান করল । 
তারপর অনেক দ্বিধ! ও সংগ্রামের সাথে ঘন্্ করতে করতে বল্ল, 
এই বলছিলাম যে ওর একটা বিয়ে-। একট! ছেলেও ঠিক 
করেছি । প্রেসে কাজ করে। এখন আপনার মতটা-_- 

বিরক্ত হয়ে বল্লাম, আচ্ছ। এখন যাও। আমার মনটাকে 
নিঙ্ড়ে কে ষেন সব রসটুকু বের করে নিল। উদাসীর এই 
প্রাণ-ঢাল! ন্বেহ ও সেব! থেকে চিরদিনের মত আমাকে বঞ্চিত 
হতে হবে। চোখের সামনে ভবিষ্যতের ধূসর চিত্র একবার 
ছায়ার মত কাপত্তে কাপতে মিলিয়ে গেল। উদাসীকে আটকে 
রাখ ৰার অধিকাণ আমার নেই, অথচ আমার গৃহে অবিসংবাদিত 
কত্রীন্ষপে তাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই । কিন্তু উদাসীকে 
বঞ্চিত করে নিজেকে সার্থক করবার কোন উপান় নেই। মুলগর 
প্রতাতট1 যেন মরে গেল | পৃথিবীর সব কিছু হয়ে গেল তিক্ত, 
বিশ্বাদ, এমন কি টোষ্টগুলোও । আকাশের সৌন্দর্যযটা একট! বিরাট 
অগ্রিকৃণ্ড বিশেষ । আমার জীবনের সাথে ও পাল্লা দিয়ে চলেছে, 
ওরও মৃত্যু নেই, আমারও না । 

টোষ্ট গুলে! খান নি যে লুড়ো বাবু? ভাল হয় নিবুঝি? 
আমি করেছিলাম । 

ও তাই নাকি? বলে আমি একটা টোষ্ট মুখে তুলে নিলাম। 
কিছুক্ষণ পরে উদাসী বল্ল, আপনার শরীর কি আজও 
খারাপ লাগছে? 

মাত্র কয়েকটি কথা অথচ যেন ওর থেকে মধু ঝরে পড়ে। 
বঞ্চিতের সামনে সমৃদ্ধির ভাগ্ডার-_ আবার লোভ হয়। ডাকৃলাম, 
উদাসী! ও জড়সড় হয়ে কাছে এল । বল্লাম, আচ্ছা, এখন যা+-__ 

সারাদিন ভেবে ভেবে কাটল । কখন যে চান করেছি, 
কখন খেয়েছি, কিছুই মনে নেই, শুধু মনে আছে উদাসীকে। 
হঠাৎ মাথায় একট! আইডিয়া এসে গেল। সোজ1 হয়ে বসে 
ডাকলাম উদাসীর মাকে | সে এসে বল্পে, বাবু ডেকেছেন? 

হা! শোন, উদাসীর বিষের কথাটা ভেবে দেখ লাম। ও চলে 
গেলে আমার বড় অন্সবিধা হবে। 

মে কথ! জামি ভেবেছি বাবু । যদি চিরকালের মত ওকে 
আপনার পায়ে রাখতে পারতাম,-কিত্ব-_ 

আমি বল্লাম, দেখ, একট! কাজ করলে হয়না? আমি যদি 
উদাসীকে বিয়ে করি তাহলে কেমন হয়? 

সেকি কথ! বাবু! আপনি কি বলছেন ! আমি নিজের কানকে 
যে বিশ্বাস করতে পারছি না, উল্লসিত হয়ে ওঠে উদাসীর ম! ! 

বিশ্বাস কর! একটু কঠিন। তবু তোমার মেয়েকে আমি 
ঠিকই বিয়ে করব। কিন্তু সে যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে। 
আমার বাড়ীর কত্রী হবে সে। আর কিছুনয়। মনে হ'ল, 
কথাটা বোধহয় একটু স্বার্থপরের মত শোনাচ্ছে। 

উদ্বাসীর মা আমার কথা বুঝল কিনা জানি না। কিন্তু তার 
আননের দীপ্তি হঠাৎ নিপ্্রভ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভাববার পর 
সে চলে গেল। লজ্জায় উদাসী সেদিন আর আমার সামনে এল 
নাঃ চা' দিয়ে গেল জুধীর। 





হব আুকশ নন| কুত্তিভ্ডে 
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একদা এক শুভলগ্নে উদাসীকে আমি বধূরূপে গ্রহণ করলাম | 
উৎসব নেই, আলে! নেই, আনন্গও কিছু বিশেষ ছিল ন1। 
একটা বিষগ্্র রাত্রি। শুধু মন্ত্রোচ্চারণ আর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান । 
উদাসীর মা, এমন কি উদাসীও একটু আহত হয়েছিল। কিন্ত 
এই বুড়ো বয়সে আমি কি শেষে ঘটা করে বিয়ে করব? আমি 
চাই আমার সেবাকাধ্যে উদাসীকে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত 
করতে, এর জন্তে সে শাস্ত্রীয় ব্যাপারটুকু অপরিহার্য, তার আমি 
ক্রটি করিনি। কিন্তু জীবনের উৎসব যার শেষ হয়ে গেছে, আজ 
সেকি কৃত্রিম আনন্দে মাত্বে? বাসরঘর থেকে উদাসীকে 
উঠিয়ে পাঠিয়ে দিলাম তার মায়ের কাছে। 

বিষে হয়ে গেল। এতবড় একট! ব্যাপার, এতবড় একট 
বিপ্রব-_আমার ভ্ীবনে না হলেও অন্ততঃ উদাসীর জীবনে-_ 
এর কোন প্রতিধ্বনিই জাগল ন।। সংসার ষাত্র! যেমন চল্ছিল 
তেমনিই চলল। উদ্দাসীর মনে যে কোন দাগ পড়েছে, বাইরের 
থেকে তা' বোঝাই যায় ন!, হয়ত সে দাগ পড়েছে অন্তরের 
মণিকোঠার কোন্‌ গোপন কক্ষের দেয়ালে । রাত্রে আমার 
বিছান। পেতে মশারি গুজে দিয়ে সে বলে, আমি যাই? 

ওর এই অনাড়ম্বর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটির মধ্যে এক প্রকাশহীন 
বেদনা গুম্রে কেঁদে মরে, তা বুঝতে পারি । আমার ঘরের একটি 
কোণে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারলে ও সৌভাগ্য মনে করে। 
আমার ঘর ওর স্বপ্ন, আমার শয্যা ওর ছুরাশা। 

গৃহিণীত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্টিত হয়ে ও নিজের আচরণ 
থেকে দ্বিধা ও সঙ্কৌচের শেষ রেশটুকুও ঝেড়ে মুছে ফেলেছে। 
সারাদিন ওর এক মুহুর্ও অবসর থাকে না, এত বড় সংসারটার 
তদারক করতে হবে ত' 1 চাকর বাকর ওর ভয়ে সন্ত্রস্ত, কোখাও 
কারো একটুখানি খুঁত হবার উপায় নেই। জিনিষপত্র যাতে নষ্ট 
ন1 হয় বা চুরি ন! ষায়--সেদিকে তার কড়া নজর । অবশ্ট তার 
সবচেয়ে কড়া নজর আমার উপর । আমি একটা বিরাট বিগড়ে 
যাওয়া এঞিন বিশেষ--আমাকে সুস্থ রাখ। ঠিক মত পরিচালন! 
করা, এসব ত' তাকেই করতে হয । শাসনট! তার খুবই কড়া। 
আমি একেবারে ওর হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছি । ও এসে 
বলে, বুড়োবাবু, আপনার চানের সময় হয়েছে, এইবার বই রেখে 
উঠুন। আমি বলি, একটু পরে আসছি, তুই যা"। ও গভীর 
আপত্তি করে বলে, না, না, তা' হবে না। ডাক্তার কি বলে 
গেছেন মনে নেই ? সময়ে খাওয়া! আব সময়ে শোওয়া। আমি 
একটু হেসে বই ছেড়ে উঠে দাড়াই। অন্তরের অধিকার থেকে 
যাতে বঞ্চিত করেছি--বাইরের অধিকারটুকৃও তার কাছ থেকে 
কেড়ে রাখব, এ সাধ্য আমার নেই। উদাসীর কথামতই উঠি, 
বসি, খাই, চলি। সংসার করার নেশায় মাতাল হয়ে ওঠেও। 
গুহিণীত্বের ফণাকি-দিয়ে হৃদয়ের বিরাট ফাকটা ভরিয়ে নিতে চায়, 
ওর মায়ের মুখে কিন্ত হাসি নেই। 

সর্দি আর জর লেগেই আছে। বড় বড় ডাক্তার আসেন, 
প্রেন্কপশন করেন, ফিজ. নেন এবং চলে যান। আমার অন্দুথ 
কমে কিন্ত সারে ন৷। চিকিৎসকগণ জানেন না, আমি জানি, 
আমার অন্ুখ সর্দি বা ব্রঙ্কাইটিস্‌ নয়, বাঞ্ধকা, এর ওষুধ মৃত্যু । 
উদ্দাসী আরও কাছে এসে পড়ে । আমার ওষুধ পথা ও সেবার ভার 
ত' তার হাতে। আমার জরাজীর্ণ জীবনটাই ত' তার হাতে। 
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দিনরাত শুয়েই থাকি, সঙ্গিটা ক্রমে যেন বেড়ে চলেছে। 
আঞ্জ সকাল থেকে জরটাও যেন জোবাল হয়ে উঠল। উদাসী 
এসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন আজ? 

বল্লাম, জরটা বোধহয় বেড়েছে । কপালে হাত দিয়ে দেখত। 

এ অধিকার ওকে এই প্রথম দিলাম । আং কি ঠাণ্ডা, কি 
নরম ওর হাতখানা, আমার রোগতপ্ত কপাল যেন চন্দনের স্পশে 
জুড়িয়ে গেল। উদ্দাসীর চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠল, 
বঙ্পে, ওমা, কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে, এতক্ষণ বলেন নি কেন। কি 
সর্বনাশ ! ডাক্কারকে এখুনি খবর দিতে হবে যে! . 

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, বল্লাম, তাই দে। আর বুকের 
ভিতরে একট! ব্যথাও বোধ করছি। 

ডাক্তার এলেন। পরীক্ষাপন জানা গেল আমার নিউমোনিয়া 
হয়েছে, একটা লান্গ আক্রান্ত, সুতরাং ভয় নেই, তবে তরসাও 
নেই। অতএব সাবধানে থাক দরকার । এতদিন উদাসী ছিল 
সার! বাড়ীখানার হয়ে, আজ সে আমার শোবার ঘরটুকু নিষে 
নিজের কর্ধক্ষেত্র রচনা করল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে একেবারে 
বদলে গেল। ডাক্তারের কাছে যা” যা' করতে হবে সব ক্সেনে 
নিজকে এই মুমূর্য জীবটাকে বাচাতে সে উঠে পড়ে লেগে গেল। 
উদাসীর মা ম্লান মুখে এসে দাডান, বোধহয় আমার সেব 
করতেই, উদাসী তাকে কাছে ঘে'ষতে দিল নু) । আমার উপর 
অধিকার আজ তার একার | আমার বিষ্থানার পাশে দাড়িয়ে 
ওবুধ পথ্য খাওয়ান, টেম্পারেচার রাখা, মালিশ করা, মাথায় হাত 
দেওয়া_ইত্যারদদি কাজ সে অত্যান্ত নৈপুণ্যের সাথে করতে 
লাগল । আমার বিশেষ কিছু মনে নেই, জরের ঘোরে অজ্ঞান 
হয়েই থেকেছি। কিন্তু যখনই জ্ঞান হয়েছে তখনই দেখেছি 
আমার তপ্ত শধ্যার পাশে দাড়িয়ে আশ্বাসভরা মুখে সেবার 
প্রতিমুর্তি। ওকে দেখলে যেন নূতন প্রেরণা আসে, অতীতের 
ইতিহাসটা একেবারে মুছে ফেলে দিয়ে জীবনেয় পাতায় আবার 
বৃতন করে রেখাপাত করতে ইচ্ছ। হয়। ওকে কতবার বসতে 
বলেছি আমার বিছ্বানার পাশে, বসেনি ও সমানে দীড়িয়ে 
থেকেছে। 

পরদিন ডাক্তার এসে বল্লেন একজন নার্শ রাখতে হবে, 
ডাক্তার চলে গেলে উদাসী তার স্বাভাবিক দৃঢতার সাথে জানিয়ে 
দিল যে মরে গেলেও সে আমাকে নার্সের হাতে তুলে দিতে 
পারবে না। মনে ভাবলাম, জীবনট! বখন ওর হাতেই তুলে 
দিয়েছি তখন ও যা' করবে তাই হবে। সমানভাবে চলল সেবা, 
অর্থাৎ উদ্াসীর আত্মবলিদান । খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, দিন 
রাত সে আমার পাশে। পরে শুনেছি, আমার অন্রখের সময় 
উদাসী দুপুরে মাত্র একবার ছুটি ভাত খেত। মাঝে মাঝে 
ভাবতাম, এত কষ্ট ওর সইবে কি? ও স্ুকোমল দেহখান! কি 
এই অনাহার অনিদ্রার ভাগ বইতে পারবে? ওকে ওর শরীর 
সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে যেতাম। ও আমাকে কথা বলতে 
দিত ন!। 

এইভাবে ভীবণ উদ্বেগের ভিতর দিয়ে কয়েক দিন কেটে গেল, 
আমি ক্রমে ভাল হয়ে উঠতে লাগলাম । কিন্তু উদাসীর যত্ব ও 
সাবধানত1 একটুও কমল না। এখন নাকি এ দুটি বন্তর আরও 
দরকার, ডাক্তার বলেছেন। ম্ষেহার্ পাখীর মত ও আমাকে 
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ছুটি পক্ষচ্ছায়ায় ঢেকে রাখল, গায়ে আর একটুও আচ লাগতে 
দিল না । রার্ে ওকে ওর মায়ের ঘরে গিয়ে গুতে বলি, ও শোনে 
না, সুধীর হতভাগার উপর আমার ভার দিয়ে এক রাত্রির 
জন্তেও নাকি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না । আমার ঘরের মেজেতেই 
মে নিজের বিছ্বান! পাতে, অবশ্য শোবার জন্তে নয়, আমাকে 
সান্ত্বনা! দেবার জন্য । কারণ, সে শোয় না, আমি জানি। 
আমার পাশে দাড়িয়ে জেগে রাত কাটায় । কয়েক দিনের মধ্যে 


 অন্নপথ্য করে আমি সুস্থ ভয়ে উঠলাম। 


হঠাৎ এক প্রভাতে ম্রধীর আমার চা নিয়ে এসে হাজির। 
উদাসীর নাকি শরীর খারাপ হয়েছে। কুসংস্কার মানি না, তবু 
হঠাৎ মনটা বড় বিষ হয়ে গেল। খানিক পরে আস্তে আস্তে 
নীচে গেলাম। ওদের ঘরে ঢুকতেই উদাসী বিছানার সোজ।! হয়ে 
উঠে বসল । শাসন করবার মনট! তার তেমনই আছে। বল্স, 
একি! আপনি নীচে নেমে এসেছেন? ডাক্তার ন। আপনাকে 
চলাফেরা! করতে বারণ করেছেন ? যান এখুনই উপরে চলে যান, 
নইলে আবার শরীর খারাপ হবে। 

একটা ্লান হাসি ওর মুখে, সেহাসি ওর বুকজোড়া তৃপ্তির 
বার্থ এনে দিচ্ছিল। বল্লাম, তোর অসুখ করেছে শুনে 
দেখতে এলাম। 

ও ছোট্ট মেয়েটির মত উল্যল হয়ে উঠে বললে, কিছু হয়নি 
আমার, কোন অস্ুখই হয়নি। আপনি আমার জন্কে মোটেই 
ব্যস্ত হবেন না। ওপরে যা'ন আর সাবধানে থাকুন গিয়ে। 
আমি আক্র বিকেলে আপনার চ1' দেব। 
ওর কপালে হাত দিতেই মনে হ'ল, সামান্য অন্ুখ এ 

বল্লাম, তোর যে জ্বর হয়েছে--উদ্দাসী, আর তুই 
যাই, আমি এখনই ডাক্তারকে 


নয়। 
বলছিস কিছুই হয় নি। 
আনতে পাঠাই। 

ওর মা" কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে ধমক দিয়ে খামিয়ে 
দিয়ে উদাসী বল্লে, না, না, ভাক্তার ডাকতে হবে না, আমার কিছু 
হয় নি। সামান্ত একটু জর, দু'একদিনেই সেরে যাবে। ডাক্তার 
কিছুতেই ডাকবেন না। আর আপনি যান, ঠাণ্ডা লাগাবেন না, 
বলে ও দু'হাতের মধ্যে মাথ! গুজে বসে রইল । আমি হতভম্বের 
মত চলে এলাম। 

বিকাঙ্গে চ! নিয়ে এল স্ধীর। উদাসীর জর বেড়েছে । চা 
হয়ে গেল বিস্বাদ। ডাক্তার এলেন এবং অত্যন্ত গভীর মুখে 
বল্লেন, বোঝ! যাচ্ছে না। পরদিন সকালে আবার তিনি এলেন, 
কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। জ্বর এদিকে বেড়েই চলে। 
আমি বার বার নীচে যেতে পারি না। তাই ট্রেচারে করে 
উদানীকে ওপরে আনালাম এবং সসম্মানে তাকে স্থান দিলাম 
আনার বিছ্বানায়। আমি আশ্রয় নিলাম আমার পড়ার ঘরে। 
একট। নার্ন নিযুক্ত করলাম। উদাসীর রক্ত পরীক্ষা করা 
হ'ল। কয়েক দিন পরে ডাক্তার গন্ভীর মুখে জানিয়ে গেলেন, 
টাইফয়েড. । 

সেবা নিতে পারি কিন্ত দিতে পারি না। রোগশব্যার পাশে 
দাড়িয়ে কুশল বার্থ! জিজ্ঞাসা করতে পারি, কিন্তু সেবা! করতে 
পারি না। অথচ, আমার খুব ইচ্ছা! হয়, তার মাথায় একটু হাত 
বুলিয়ে দিই, তাকে একটু হাওয়া করি, কোন উপায়ে তার কষ্টের 
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একটু উপশম করি। জখম হয়ে যাওয়া দেহখান! নিয়ে বার বার 
ছুটে আমি তার কাছে, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি না। 
উদাসী কি ভাবে কে জানে । জব ওর আজ ক'দিন থেকে খুব 
বেশীই । মাঝে মাঝে যখন জ্ঞান হয় তখন যেন চারিদিকে চোখ 
মেলে কাকে ও খধোজে। আমাকে দেখলে অদ্ভুত ব্যথাভর! 
দুটিতে চেয়ে খাকে আমার দিকে । বুঝি না,সে দৃষ্টির অর্থ অভিমান, 
ন! নিশ্ষলতা । কখন মনে হয় ও বুঝি আমার কাছে প্রতিদান চায় 
ওর সেবার, কিন্তু তাও ত' নয়। কারণ ও বলে, আপনি আমার 
কাছে মোটেই আসবেন না। আমি যদি বলি, কেন? ও বলে, 
কগীর কাছে বেশী আস্তে নেই। আর তাছাড়া আপনিও 
রুগী। খুব সাবধানে থাকবেন। আমি ত' আর দেখতে 
শুন্তে পারি ন। 

আর একদিন, তখন নার্স ছিগগ না, ও বল্লে, আপনি আমাকে 
এ ঘরে আনলেন কেন? নীচেম় ত' বেশ ছিলাম? 

বল্লাম, নীচের থাকলে আমি তোর দেখাশোনা করতে 
পারভাম ন। 'তাই। ও আচলে মুখ 0াক্লে। কিছুক্ষণ পরে ও 
আবার বল্লে, আমার জন্কে এত টাক। খরচ করছেন কেন? এন 
ওষুধ, ডাক্তার_-এ সবের দরকার কি? ন! তম নাই বাচব। 

আমি বল্লাম, এতদিন অদ্ধের মত লক্ষ্যহীন হয়ে যে টাকা 
জমিয়েছে, আঙ্ তা খরচ করার শুভ লগ্ন এসেছে। 

ও বোধ হয় বুঝতে পারল না, ফ্যাল ফ্যাল করে আমার 
দিকে চেয়ে রইল। বল্লাম, তুই সেরে উঠলে তোকে চেঞ্লে 
নিয়ে যাব। 

ও বললে, কোথায় নিয়ে ধাবেন? এ 
নির্ভরশীল, শিশুর প্রশ্ন । 

আমি বল্লাম, তৃই যেখানে যেতে চাস। 

ও বল্পে, আমি ত' কোন ভাল জায়গার নাম জানি ন1। 
আপনি বলুন। 

আমি বল্লাম, তোকে পুরীতে নিয়ে যাব, সমুদ্রের ধারে। 
একটা উজ্জল সম্ভাবনার দীপ্তি জেগে উঠল ওর চোখে । একটু 
পরে ও আবার বলে, আচ্ছা! আমার অসুখ সারবে ত1? আমার 
নাকি টাইফ-_- 

দুর কে বলেছে! “তোর সাধারণ জ্বর ছাড়া আর কিছু 
নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। নিশ্চিম্ত মনে ও 
ঘুমিয়ে পড়ল । 

এর কয়েক দিন পর থেকে উদাসীর অবস্থাটা ক্রমে গুরুতর 
হয়ে দাড়াতে লাগল । ডাক্তার আর ওষুধের কোন বিরাম নেই। 
রোগ তবু কমেনা। ওকে আজকাল বেশদেখায়। মুখখান। 
শীর্ণ, চোখে দীপ্তি নেই, তবু বেশ দেখায়। একফালি শীণ 
একাদশীর চাদের মত। মর! জ্যোতস্বার মত একট! অমর, 
অপরাজেয় মলিন সৌন্দধ্য ওর মুখখানা! ছেয়ে থাকে। চোখ 
মেলে ও ওর মাকে বলে, জানে মা, অসুখ সারলে আমরা চেঞ্জ 
যাব। জেগেও এ কথ!, জরের ঘোবেও এ । এইভাবে কয়েকট! 
দিন কাটল। উদ্দাসীর ম! উদাসীর পাশে বসে থাকে, চোখ দিয়ে 
তার বেয়ে পড়ে অসহার অশ্রু । 

সেদিন ভোর রাক্রে নার্স এমে আমাকে ডেকে তুললে! 





প্রশ্ন যেন অসহায়, 


ম্মে কুল নন হিতে 





সি 





পেসেপ্ট নাকি বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে আর জরের ঘোরে বার বার 
আমার নাম ধরে ডাকছে । ছুটে এলাম ওর ঘরে। দেখলাম 
জর তখন খুব বেনঈ, প্রলাপ সমানভাবেই চলছে আর থেকে থেকে 
কেবল এ একই কথা, জানে! মা, সেরে উঠলে আমর! চেঞ্জে যাব। 
অনেকক্ষণ বমে রইলাম ওর পাশে । রাব্রি শেষের শেব ছায়াটুকু 
মিলিয়ে গেল । ধীরে ধাঁরে একট! ম্লান আলে! এসে পড়ল ঘরের 
ভিতর, রোগীর রক্ত হীন মুখের মত পার । শীতের প্রভাতের সাদা 


“কুয়াশায় কি যেন একটা বিষপ্নতা আছে, প্রাণের রস্টুকু যেন 


নিঙড়ে বার করে নিতে চায়। শুধু সাদা, উদাসীর মুখের মত 
ফ্যাকাসে সাদা, আমার ভবিষ্যতের মত ধূধূ করা সাদ1। 

আমার কুমারী তাশ্যাকে কোলে নিয়ে বসে রইলাম। তার 
রোগতপ্ত কপালে ন! বুলালেম স্বিপ্ধ কর, ন। দিলাম চুম্বন । 
বাদ্ধক্য যেন দ্বিতীয় বার ফিরে এল আমার দেহে । ধীরে ধীরে 
চোখ মেলে উদাসী বল্ল, কে! চিনতে পারছি না? আপনি? 
একটু জল। 

ফিডিং কাপে করে জল দিলাম ওর মুখে । বল্লাম, আমাকে 
চিনতে পারছ? 

ও বল্পে, হা! । আবার ওর চোখ ছুটিবু'জে গেল গভীর অব- 
সাদে। পৃবের জানালায় ফিকে হয়ে আসে কুয়াশা । বসে ভাবছি 
আলোর কথ! । দেখতে দেখতে আলো এসে গেল দুরে কৃষ্ণচুড়। 
গাছটার মাথায়, তারপর আস্তে আস্তে আমাদের জানালায় । ম্লান 
পার সে আলো, রোগীর চোখের শেষ দীপ্তির মত। 

উদাসী আবার জেগে উঠল, অস্ফুট কাতর শব্দ করতে করতে 
চোখ মেলে চাইল আমার দিকে । দেখলাম ওর চোখ দিয়ে বড় 
বড় ছুফোটা! জল গড়িয়ে পড়ল। সকালের মলিন আলোয় মনে 
হ'ল, ও জল নয়, জমানো বেদনা । বল্লাম, এখন কেমন 
লাগছে? 

ও বল্পে, বিশেষ ভাল না। তারপর একটু চুপ করে থেকে 
বল্ল, আপনি- _তুমি--কি সারা রাত আমার কাছে ছিলে? 

উত্তরের অপেক্ষা ও করে না! আপন মনে বলে চলে, আচ্ছা, 
আমার অন্খ সারবেত ? আর অস্ত্র সারলে চেঞ্জে নিয়ে হাবে ত 
আমাকে? 

আমি বল্লাম, হ্যা নিশ্চয়ই | 

আস্তে আস্তে ও ওব শীর্ণ হাত ছুটি দিয়ে আমার জীর্ণ হাত 
ছুটি তুলে নিল, তারপর ওর বুকের উপর ধুৰ জোরে চেপে ধরল। 
দেখলাম, ওর চোথে একট! পৰ্ম পরিতৃপ্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে । 
ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল । ও বুকের উপর তেমনি ভাবে হাত 
রেখে অনেকক্ষণ বসেছিলাম । কতক্ষণ তা' বলতে পারি না, 
হঠাৎ নার্সের ডাকে আমার তন্ময়ত! ভেঙে গেল। মনে পড়ল, 
ওকে ওষুধ খাওয়াতৈ হবে। নার্স তখন নিবিষ্ট মনে ওর নাত়ী 
পরীক্ষ! করছে । আমি তাড়াতাড়ি ওষুধ ঢেলে এনে ওর মুখের 
কাছে ধরে ডাকৃলাম, উদাসী। নার্স বল্পলে, ওষুধের বোধহয় 
আর দরকার নেই। 

জানালার পাশে দাড়িয়ে আমি | মাঠে ছেলেরা খেল! করছে, 
রাস্তায় জনআ্রোত, বিনোদ মুদির দোকানে প্রাত্যহিক জটলা সুক্ষ 
হয়েছে । উদ্দাসী মবে গেছে, আমি মরলাম ন|। 


আধুনিক জগতে ধর্ম ও রা 
জ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ 


(২) 


গোঠীগত ধখ্মাচার হইতে জাতীয় ধন্ধের (86101,%] 179115102) 
উত্তব এবং জগতের তিনটি প্রধান ধর্খ--ইছদি ধন্ম, জরবুষ্্ ধর 
হিন্দু ধর্ম--এ জাতীয় ধর্মের দৃষ্টান্তস্থল, এইরূপ অভিমত ব্যক্ত 
করিয়। অধ্যাপক ম্যাকৃডাউগেল ধশ্মকে জাতীয়" ও সার্বজনীন 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । হিম্দুব, ইন্ছদির ও পারসীদের 
ধশ্মগুলিকে জাতীয় ধশ্ম বল! চলে এই হিসাবে যে উহাদের 
প্রত্যেকটি নিজ নিজ জাতীয় গণ্ডভীর আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ, জাতির বাহিরে কোন ব্যক্তি এ ধশ্ম গ্রহণ করিতে 
পারে না। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ও খষ্ট ধশ্মকে সার্বভৌম ব! 
সার্বজনীন ধন্ম ( 070159288] 9110107 ) বজ। হইয়াছে__ 
তাহার কারণ, নীতিই উহাদের সার বস্ত এবং নীতি-ধশ্ৰের 
উৎকর্ষ বিশ্ব-মানবের কল্যাণ বিধান করে বলিয়া সকলের নিকট 
ধন্মদ্বার সমভাবে মুক্ত | জাতীয় ও সার্বভৌমরূুপে ধন্মের শ্রেণী 
ভাগ এক্ষেত্রে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে স্রেববিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। বিশ্বসমাজের কল্যাণই যদি নীতির আদর্শ হয়ু তবে 
বিশ্ব-হিতার্থ ব্যক্তি-স্বার্থের বিসঙ্ভন__-তেন ত্যক্তেন ভুগ্তীথাঃ__ 
এরূপ ত্যাগের নীতি-শিক্ষা! তথা-কধিত জাতীয় ধর্মের মধ্যে 
প্রভূত পরিমাণে লাভ করাষায়। কঠোপনিষদ্দে আছে, 

অন্তচ্ছে য়োহন্ুততব প্রেয় 

তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। 

তয়োঃ শ্রেয় আদদানম্য সাধু 

তবতি হীয়তেহরথাদ্‌ ষ উ প্রেষে! বৃণীতে ॥ 
শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় অর্থাৎ সুখকর পরস্পর বিভিন্ন। এই 
উভয় বিভিন্ন রূপে জীবকে আবদ্ধ করে। যে এই ছুয়ের মধ্যে 
শ্রেয়কে গ্রহণ করে 'তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে 
সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। ভিক্টর হিউগো “লা মিজারেবল' 
উপক্তাসে মাদাম ব্যাপটেস্টাইন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, প্রকৃতি 
তাহাকে মেয়ের মতই স্য্টি করিয়াছিল, কিন্তু ধশ্ম প্রভাবে তিনি 
দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। মানব প্রকৃতির দেবত্থে পরিণতি সম্ভব 
শুধু শ্রেয়ের গ্রহণে-_ধর্দভাবের সহিত নীতির এই নিবিড় সম্বন্ধ, 
যাহা উপনিবদের উক্ত প্লোকটির মধ্যে পরিশ্ফট, তাহারই 
প্রতিধ্বনি জঞ্জ ইলিয়টের 1০2001%র কয়েকটি ছত্রে এমন 
মনোজ্ঞ ভাবায় জাগির! উঠিয়াছে যে তাহা এখানে উদ্ধত করিলে 
বোধকরি মাজ্জনীনু হইবে ১:1000671617686 টিগে। 0£ 
20810010958 1011068 ৪0 70001) [0810 ৮৮261) 16 6176 
ও 980, 6511 16 টিটো [7010 107 26510810008 9 
দা00]10 01)090958 10810:8 ০0%91"য €10175 9159, 109880.89 
000" 80015 888 £$ 1৪ £০০0, সর্বশ্রেঠ আনন্দ দুঃখের সহিত 
এতখানি বিজড়িত যে উহ্ভাকে জামরা প্রকৃত দুখ হইতে 
পৃথকরপে তখনই বরণ করি, অন্তরাত্বা যখন উহার মধ্ো 


১$ 


মঙ্গলের সন্ধান পাইয়া থাকে । ইহাই ত্যাগের-_প্রেয়কে বর্জন 
করি! শ্রেয় গ্রহণের-_পরমানন্দ | কিন্তু এ ত্যাগের আদর্শকে 
যদি সম্প্রদায় বা জাতির সঙ্কীর্ণ স্বার্থের চোরকুঠির ভিতর আবদ্ধ 
রাখা হয় তবে উহা পেটি যুটিজ মু ও লয়ালটির পরাকা্। হইলেও 
পরম শ্রেয় নহে, বিশ্বক্কনীনও নহে । স্বধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য খৃষ্টান 
ও মুসলমানের দীঘ শতাব্দী জুড়িয়া রোমাঞ্চকর বিরোধ আর 
যাহা করক--ধশ্মের বিশ্বজনীন'ত1 প্রতিপন্ন করে নাই, কেন ন! 
ধশ্ম বিশ্বজনীন অথচ পরধশ্মের শক্র এই ছুইটি কথা পরম্পর 
বিরুদ্ধ । সার্ববতোমিকত্বের দাবী বনু নিম্দিত হিন্দু-ধশ্মও করিতে 
পারে--বলিঘ্বীপ, জবন্বীপ, শ্তামদেশ প্রভৃতি বন্ধ স্থানে এ ধশ্ম 
এককালে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং শক ও হুন জাতি, 
এমন কি শ্রীকদের মধ্যেও কোন কোন রাজা ভারতীয় ধশ্মকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । কিন্তু বিশিষ্ট ধশ্মের ট্রেড মার্ক লঙ্গাটে 
আকিপ়। দিয়া সম্প্রদায়ের সংখা বুদ্ধিই ধশ্মের বড় কথা নহে । 
পরধম্মীর প্রত্তি মনোভাব ও আচরণের উপর ধশ্মের বিশ্বজনীনত্ব 
নির্ভর করে। যেখানে পরধশ্মের নিন্দা নিগ্রহ অপমান, যেখানে 
রাষ্্রিক প্রতিষ্ঠানের মত ধর্্মসংঘ গড়িয়া তোল! হয় শুধু বিভিন্ন 
জাতির চারিক্রিক ও চিস্তাগত বৈশিষ্ট্যের উচ্ছেদ সাধনের জন্য, 
যেখানে বিভিন্ন জ্রাতি লইয়া বিস্তীণ ধন্মরাজ্য স্মাপনের চেষ্টা 
দিবা-ন্বপ্রের মত বহু শত্াকী ধরিয়। ধশ্মগুরুগণের জ্ঞানদৃষ্টিকে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে, সেখানে এটি বা ওটি বিশ্বজনীন ধশ্ম, একথ! 
একটি ভ্রর পরিহাস--সত্যের অপলাপ মাত্র। পরধশ্মকে শ্রদ্ধা, 
উদ্দার সহনশীলতা, সর্ধমানবের প্রতি সহানুভূতি ও সমদৃষ্টি, 
পরার্থে ত্যাগ-_বিশ্ব-ধশ্মের ইহ1 মূল মন্ত্র। 

ফরাসী দার্শনিক কম্টু (002709) মানবতা ও জনহিত- 
ব্রতের উপর তাহার 108161518 দর্শনের ভিত্তি স্বাপন করি! 
বিশ্ব-মানবের মিলন-ক্ষেত্র স্ব্প এক সার্বজনীন ধন্মের আভাস 
িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এর মানব-ধশ্ম (17020870198]0 ) 
মৃত-বৎস হইয়া জন্মিয়াছিল-_-কারণ, উহ ছিল ধণ্ম-সম্পর্ক-শুনত 
কঠোর কর্তীব্যের নির্দেশ মাত্র--আন্ুষ্ঠানিক পর্ব, যাহা মানুষের 
মনে ধন চেতনার রহম্য-জড়িত পবিত্র অনুভূতিকে জাগাইয়া 
তোলে, তাহার কিছুমাত্র উহাতে ছিল না। বৌদ্ধ ধর্টের 
প্রতিষ্ঠ। এরূপ সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবতার উপর হইলেও উহার মূলে 
আধ্য-ধশ্নের যে পরম শক্তি নিহিত ছিল, তাহাই কালক্রমে 
সম্কীর্ণ জাতীয়াতার খোসাটিকে ভেদ করিয়া বিশ্ব-ধর্দের মহান 
বোধিক্রমে পরিণত হইয়াছিল। মকু-নদীর মত আধ্যের সনাতন 
ধশ্দ একদিন যাগ-বজ্ঞ বিধির কুল-কুগুলিনীর পাকে নিঃশেছে 
হারাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে ব্রহ্মদর্শনের মন্দাকিনী- 
ধার! তখনে। বহিতেছিল, হা! মুহুর্তের জন্তও মানুষকে ভূলিছে 
দেয় নাই যে সে অমৃতের পুত্র। বুদ্ধদেব কোন নৃতন ধর্ট্েঃ 
প্রবর্তন করেন নাই--যে অবিপ্ত/ সকল জ্ঞানকে জাবৃত করিয় 
রাখিয়াছে, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন যৃহাত্তি মানবাঃ, সেই 


পৌষ--১৩৫৯ 
অজ্ঞানকে দুর করিবার জন্প জ্ঞানদীপ্ত কর্দের সন্ধার্ন দিয়াছিলেন। 
তাার অহিংসা ও জীবে দয়া উপনিষদ-বর্দিত সর্বভূতে একাত্ম 
বোধের ্তার়ান্ুগ পরিণতি । হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্শগ্রন্থ গীতায় বে 
মহাশিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে তাহার সহিত বুদ্ধদেবের নিষ্কাম কর্ম 
যোগের মূলগত সাদৃশ্য নিবিড় ও চমকপ্রদ । কামনা-বর্জিত কশ্ম- 
নির্বাণের উপায়, এই কথাই গীতা! অন্ত ভাষায় বলিয়াছেন £ 

অসক্ভঃ সততং তন্মাং কার্য্যং কশ্ম সমাচর। 
অস্ত আচরণ, কশ্ হ্যাপ্রোতি পুরুষঃ পরম । 

ধ্দ জাতীয়ই হোক আর বিশ্বজনীনত্বের মুখোস পরিয়াই আশ্ক 
উহাদের মধ্যে পরষ্পর বিরোধ দ্বন্দ কলহের অবসান 
ঘটাইতে হইলে একটি বিস্তীর্ণ মঞ্চ গড়িয়া তোলা আবশ্যক 
যেখানে সকল ধশ্ম স্বাতগ্্য রক্ষা! করিয়াও বিশ্ব-মানবের 
কল্যাণ-কলে আত্মনিয়োগ করিতে পাবে । এ্রব্ূপ মিলন ক্ষেত্র 
প্রস্তত হইতে পারে সর্ব ধশ্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া নয়-- 
বিশ্বের মান্তুধকে কোন একটি বিশিষ্ট ধশ্মে দীক্ষিত করিবার কল্পন। 
ত মরীচিক! মাত্র!-_-ধশ্মভাবপ্রন্থত সেবাব্রত লইয়াই বিভিন্ন 
ধশ্মাবলম্বী মানুষ এক কন্ম পথে হাতে হাত মিলাইয়া অগ্রসর 
হইতে পারে। মানব-দেব! সকল ধন্ধেরই মৌলিক বিধান | 
খ্টীয় 0180৮, এসলামিক জাকাৎ ও হিন্দুর দরিদ্র নারায়ণকে 
শদ্ধয়৷ দেয়ং শরিয়া দেয়" হিয়া দেয়ং-বিভিন্ন ধর্দের এই অন্থশাসন- 
গুলি মানব হৃদয়ে ধশ্ম প্রবৃত্তির একই উৎসের সন্ধান দিয়া থাকে। 
আজিকার জগতে যে অফুরম্ত কন্মপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে তাহার 
অচল তটভূমির উপর নিশ্টেষ্ট বসিয়া শুধু আম্ুষ্ঠানিক ক্িয়াকাণ্ডের 
দীপোজ্বল ভেল! ভাগাইলে ধশ্মের জয়ডস্কা বাজিয়া উঠিবে না 
গণ-ধশ্মকেও এ কশ্ম সজিলে অবগাহন করিতে হইবে এবং এখানে 
সকল ধন্ম সম্প্রদায়ের সভিত, রাষ্র ও সমাজের সহিত সাক্ষাত- 
ভাবে আদান প্রদানের সুযোগ ঘটিতে পারে। ওখানে ধশ্ধের 
সভিত ধন্ধের, সমাজের সহিত সমাজ্কের কোন বিরোধ থাকিবার 
কথ। নম-_জাতি ধন্ম নিবিশেষে আর্তত্রাণ মন্তুষ্যত্বের পরিচায়ক । 
ইততিপূর্কে বিভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায়ের ধশ্মাজকগণ জগতের অন্ত 
জাতিগুলির মধ্যে জনসেব। লইয়া উপস্থিত হইয়া তাহাদে শিক্ষ। 
ও জীবন যাত্রার বিবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু এ মহং 
কণ্ম প্রবৃত্তির মূলে ছিল অনাসক্ত পরহিতৈষণা নহে, স্বধণ্ম 
বিস্তারের অন্ধ মোহ--যাহ! দিশ্বজয়ীর শ'ক্ত-লিপ্লারই মত 
অগণিত বাক্তির আজীবন ত্যাগ সাধনার ঘুৃতাহুতি ভস্মের উপর 
ঢালিয়! ব্যর্থতাকেই প্রকট করিয়া তুল্িয়াছে। অতীতে রাজ্য 
বিস্তারের হাত ধরিয়া! যাহারা ধন্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
তাহাদের এ উদ্ধমের সহিত রাজ অশোক ও মহাস্থবির দীপঙ্কর 
শীক্তানের নিস্বার্থ কশ্মফোগের উদার আদর্শের তুলনা করিলে 
উতষ্ষবের মধ্যে নীতি-পদ্ধতর একট! গভীর পার্থক্য সহজে ধরা 
পড়িবে। তাহাদের কন্মপ্রেরণার় জাতীয় স্বার্থের গন্ধ মাত্র ছিল 
না--ভিল্ন জাতির রীতি নীতি বা ধন্সজ্ঞানের উচ্ছে্ন তাহার! 
কামনা করেন নাই, চীনের নিজস্ব পিতৃ-তপণ ও তাও-ধণ্ম 
জাপানের গিলটোইজম্‌ এখনো! এ সত্যের সাক্ষ্য দিবে-_গুধু 





মানবতার মহান আদর্শকে বিশ্ব সমক্ষে ধরিয়া নিষফষাম ত্যাগ ও. 


ফর্খযোগের পথ-নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
আজ কি রাষ্ট্রজগতে, কি ধর্শক্ষেত্রে নীতি পদ্ধতিগুলির 


স্মিথ হিস্যা স্্্ি 
পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । রাষ্রকে শুধু ধর্- 
বিশেষের রক্ষ ক--109190092. 08 1816) রূপে খাড়া করিলে 
জাতীয়তার যে হিংস্র নগ্ন মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় তাহার রক্তাক্ত 
তাগুব শুধু মধ্যযুগের ইতিহাসে অবরুদ্ধ নাই, আধুনিক জাশ্মানির 
ইন্থদি পেষণ-নীতি এ সমৃহ-বিপদের দৃষ্টান্ত স্থল। রা্রকে এখন 
সকল ধশ্রের রক্ষক হইয়। রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইবে 
নিজেকে গণ-ধর্খের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়। সুকৌশলে 
অথচ দৃঢহস্তে বিভিন্ন ধর্্বের অনুষ্ঠান সম্পফিত ঘন্ব বিরোধের 
মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। কোন অনুষ্ঠান নীতি-বিরুদ্ধ হইলে 
অথব! বিশ্ব-রুচিকে আঘাত করিলে তাহ। নিষিদ্ধ করিবার অধিকার 
নকল সভ্য রাষ্ট্রের আছে। এমন প্রথা দি প্রচপিত থাকে যাহ! 
সভ্য জগতের চোখে মানুষ ব। পশুব প্রতি নিশ্বমত। ও নৃশংসতার 
পরিচায়ক তাহা বন্ধ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য । সমাজ ব্যবস্থা ও 
শাসন একদিন ধশ্মশাস্ত্রের বিধানমত অন্ঠিত হইত--ধশ্মতন্ত্ 
( ৮09০০:%০5 ) অস্তহিত হইবার সঙ্গে এ সব কার্য এখন রাষ্ট্রের 
হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থ নৈশ্তিক উন্নতি-_জ্ঞাতি ধরব 
নিধিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের ভ্রীবন-যাত্রায় স্তথ-সাচ্ছন্্যের 
মাত্রা বৃদ্ধি, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উতৎকর্ষ--মোটকথ! সর্বববিধ 
এহিক কল্যাণ বিধানের পূর্ণ দাত্িত্ব রাষ্ট্রের। এ উদ্দেশ্য সফল 
করিবার জক্ষ বর্তমান জগতের অবস্থাগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রকে সমান 
ধাপে প1 ফেলিয়া! চলিতে হইলে শান্ত্রোক্ত প্রাচীন নিয়ম, প্রথা, 
সমাজ্জ-পদ্ধতির সংস্কার, এমন কি আমূল পরিবর্তনেরও হি 
প্রয়োজন হয়, তবে প্রচলিত সামাজিক বিধিগুলিতে বাহাদের 
বিত্-স্বার্থ সংরক্ষিত তাহারা বাধা দিলে বিশ্ময়ের কারণ নাই--- 
কিন্ত ধশ্মনাশের শঙ্কা যিনি করিবেন, তিনি কাল-ধম্মে অনভিজ্ঞ, 
জীবন-স"গ্রামেও অপটু । অনাগত মানবের ব্যবহারিক জীবনেষ 
কম্মনীতি শান্তর অনস্তকালের জন্ত বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবং প্র 
ল্লায়ের বিধান অপরিবত্তনীয়-_এরপ যুক্তি কোন আধুনিক রাষ্ট্র 
গ্রহণ করিতে পাবে না। 

বর্তমান যুগে রাইকে শুধু জাতীয়তার রথচন্রে বদ্ধ থাকিতে 
হইলে যে-সব অনর্থের সুত্তপাত হয় তাহা আমরা মহাযুদ্ধের 
আকারে দেখিতে পাইঙতেছি। জ্তাতীয় অর্থ-রাজ-সমাজ্ঞনীতিকে 
একটি সার্বজনীন নৈতিক ভিত্তিব উপর প্রতিষিত করিতে ন। 
পারিলে জগভ-শাস্তির সম্ভাবন] নাই, ইহা সকলে স্বীকার করেন । 
ভগং-শাস্তি সভা-দন্মের অভীপ্সিত, ধ্যানের বন্ত--বিশ্ব-মানবের 
মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করিবার লক্ষ্য ও উপায়। ত্যাগ 
ধশ্রপ্রাণ পুরুষকে অমুৃত-সিষ্কুর তরঙ্গ শিখরে দোল দিয়া ষায়_- 
ধন্মের কাছে ত্যাগের মহিমা আত্ম-বিলুপ্তির মধ্যে প্রকাশিত। 
রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তরূপ-_দেশ-মাতৃকার কল্যাণের জন্ত হখন 
জাতির ব! শ্রেবীৰ অধিকারকে খর্ব করিবার প্রয্োজন হয়-_ 
কালের ভৈরবী-চঞ্চে ক্ষুত্ স্বার্থের বিসঙ্জন বৃহৎ স্বার্থের অনুকুল 
হইয়া! উঠে, আশ্চধ্যরূপে--তখন তাহাই এক অভিনব সৃতি ধারণ 
করিয়! থাকে, যাহাকে আমরা বলি, জ্ঞান-দীপ্ত স্বার্থ (121017017৮ 
97590-8011-15)69:98৮ ). কিন্তু ত্যাগই বল আর জ্ঞান-দীপ্ত স্বার্থ ই 
বল্ল__এ বিচিত্র মনোবৃত্তিই শুধু ধশ্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক সুবশ- 
সেতু বাধিয়৷ দিয়া উভয়ের সহযোগিতায় উভয়ের কাম্য বিশ্ব" 
শাস্তিকে প্রতিষ্ঠিত কৰিতে পাবে। 





৮৫ 


গুটিপোকার মত নিজের চারদিকে জাল: বুনিয়া৷ আস্তর্জাতিক 
রাষ্ট্রনীতি আপন ফাদে আট্কাইয়! গিয়াছে, শুধু তাহা কাটিয়া 
বাহির হইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না--সৃতাগুলির জট 


ছাড়াইয়া শিল্পীর নিপুণ হন্তে বোন! রেশমী কাপড়ের উপর ক্থুক্জ 


নয়নাভিরাম নমুনা রচন! করিতে হইবে । ইহার একমাত্র উপায়, 
জাতিগুলির পরম্পর সাহচর্য ও সহযোগিতায়--ত্যাগে, নীতির 
ও কর্শের আদর্শে--বিশ্ব-সমাজের হিত-সাধন এবং সেই সঙ্গে 


নি | 


[ ৩২শ বর্-_২য় খণ্ড--১ম সংখ্যা 


জাতিকেও মহীয়ান করিয়! তোলা । সেইরূপ কম্মষোগ- জনহিত 
ব্রতের মহান অনুপ্রেরণা সকল ধন্বের কম্মীদের মধ্যে জাগিয়া 
উঠিলে একই কন্মক্ষেত্রে ধর্মগুলি সধ্যতা সুত্রে বাধ! পড়িষে, 
সৌভ্রাতৃত্বের আকধণ, পরস্পরের উৎসবে যোগদান ও ভাবের 
আদান প্রদান অনুষ্ঠান গুলিকে সার্বজনীন করিয়া! তুলিতে পারে, 
--এমন কি, বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে এক নূতন [বশ্ব-সভ্যত। 
গড়িয়া ওঠাও বিচিত্র নহে। 


ওরিয়েন্টাল আট” 


সংঘমিত্র 


আর্টের মাপকাঠি নিয়ে ঝগড়া করব ন!, দুকখ! বলব "ওরিয়েন্টাল আট 
নন্বদ্বে। কথাটা কয়েক বছর যাবৎ বাংলা ভাবায় চলতি হয়েছে। 
কথাটার ভেতরে বোধহয় যথেষ্ট প্রাণয়স আছে বলেই বাঙ্গালীর 
হাগ্রেবী এই ঘুগ্ বাঙ্মর় প্রকাশকে আপন শিরে বহন এক | 
বাংলায় যাটা ও জলে পরিপুষ্ট বাঙ্গালীর মন্তিষ্ক কখনৌ কর্থটনা জ্ভুত 
ফল প্রসব করে এবং তার একটি নিদর্শন হচ্ছে এই “ওরিয়েন্টাল আট”। 

আমাদের কলাদেবী ওরিয়েন্টাল হতে চাইছেন, ভালো কথা। কিন্তু 
আমানের কমলাসন! বিদ্যাদেবী ওরিয়েন্টাল মৃর্ঠিতে আমাদের হৃনয়- 
উৎসারিত ভক্তিঅর্ধ্য নিচ্ছেন না এ আমাদের কলারসিক চক্ষু দেখেও 
দেখছে নাধ অথচ ণেতাবটি তার ঘাড়ে চাঁপিয়েছি “শুরিয়েপ্টাল”- যার 
প্রকৃত অর্থ আপাতত; অনর্থক বলেই প্রতিভাত হচ্ছে। কাক বোধহয় 
অজ্লান! নয় যে ভারতীয় ভাশ্বধ্য কোনকালেই শারীর বিদ্যা বা 80807" 
পঙ্সেব! করেনি । কায়িক সৌকুমাধ্য-কে একেবারে আমল দেননি 
বলেই ভারতীয় ভাম্কর কায়, মন ও বাক্যের অগোচরকে গোচর করতে 
সক্ষম হয়েছেন অনেকাংশে, ধার গ্রমাণ পুরণো জীর্ণ মন্দিরগুলিতে প্রচুর 
আছে। ভারতীয় দেব অথব! দেবীমৃত্তি প্রধানত ধ্যানমূত্তি, ধুলিধুদর 
হিকের সম্পূর্ণ সম্পর্ক বঞ্জিত, কিছুটা একঘেয়েও এই কারণেই । সে 
গ্রকঘেয়েমী ধ্যানজগতের বৈশিষ্ট, বৈচিত্রময়, জীবনময় চপল সংসার তার 
সান্নিধ্যে ঘে' নিতে পারে না । ভারতীয় ভান্কবর জীবনশ্লিী নন, ভাব- 
বাদের পুজার! । বাস্তব ঠার কাছে তুচ্ছ, ইন্জ্রিয়ের প্রলোভন সৃষ্টি করতে 
তিনি নারাজ । ঠার খোদ্দিত বিগ্রছে মানবতার ছাপ মেলে না, মেলে 
দৈব অনুগ্রহলাতের জঙ্ক আকুতি । একথা কিছুতেই ভুলে যাওয়া চলে 
না যে ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রগুলিতে আষর1 এথেনীয়ান এত্রপলিদের সন্ধান 
পাব না। হেলেনিক সৌনদর্ধ্যবাদ দেহবাদের ছুষ্কিত, তাই গ্রীক 
ভান্বরধ্য কারিক সৌনধোর খনি, জীবনের গঠিভঙ্গিমা তাকে অনুপ্রেরণা 
ভুগিয়েছে। তার উৎকর্ষ আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু ঘধ্যাত্বমুণীন করে 
না। ভেনাস অব মিলোকে আমর! ভালবাসি, ভক্তি করি না। আযাটিক| 
দুষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল ভারতীয় বিগ্রহ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী । 
অবস্ত শিল্পের সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয় মন অধ্যাত্মবাদী ছিল লা, যেমন 
কাব্য নার্টকের কথাই ধরুন। ভারতীয় কবি অরূপের কোন খোজ 
রাখেন না, (এখানে সংস্কৃত কবির কথাই বলছি। ) রাপের জগতে তিনি 
বাধ। পড়েছেন, ধরতে গেলে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রীদেছের 
বিশেষ উপাঙ্গের যৌন সংকেত ফুটিয়ে তুলতে তার প্রয়াম সংহমের মুখোস 
খুলে ফেলেছে, ধম নিয়মের সামান্য বিধি নিষেধ যেনে চলেনি। সংস্কৃত 
কাব্য ও নাটক দেহবাদের যৌবনে আক্মোৎসর্গ করেছে। সংস্কৃত 
কাব্যের ভোগবাদী দৃষ্টি গ্রীক তান্র্ধ্যের কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। 
গঁদেশের ভাম্কর এদেশে যেন কবি হয়ে জন্মেছেন। এদেশের ভাস্বর 
কিন্তু নৈবধীয় ভোগবাদের ভৃত্য হতে চাননি, দেছের উপরে উঠে 
চেয়েছিলেন তিনি । তাই সুঠাম হুদার দেহ গড়তে পারেন নি তার শিল্প- 
গৃষ্টিতে, গড়েছেন ধ্যানসুত্তি। অঙ্গ উপাঙ্গের শোতনতায় প্রতি তার 


মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি, হয়েছে ভাবের শোনার উপর। গ্রীক 
বিয়োগান্ত নাটকে ভাববাদের আধিপতাকে গ্রীক ভান্বরের দৃষটি দিয়ে 
যেমন বুঝতে পার! যায় না, তেমনি সংদ্ৃত কাবোর দৃষ্টি ভারতীয় 
ভান্বর্যোর পাদগীঠ রচনা করেনি। কিন্তু ভারতীয় তাশ্বধ্য, বা সত্যিকার 
আমাদের দেশের ওরিয়েন্টাল আট তার আয়ুক্ধাল শেষ হয়েছে এদেশের 
শ্বেতাঙ্গ -শানন শুচিত হওয়ার অনেক পুর্ধেই। বাণী অঞ্চনায় যে 
আধুনিকতম আট প্রতিষ্ঠার দাবী ইদ্দানীং বাঙ্গালী করছে, তাকে কোন 
প্রকারেই “ওরিয়েন্টাল” বলা চলেনা । 
উনবিংশ শশকে বাংলায় যে নবজীবনের শুত্রপাত হয়, তার বিকাশ 
নানাভাবে বাঙ্গালী জীবনে রূপায়িত হয়েছে, বিশেষ করে আর্ট ও 
লাহিতোর সনাতনী গতিটির বিদাশ সাধন করে নূতন থাতে প্রবাহিত 
হয়েছে, যার ফলে আদি বাংল! কাব্যের পরিবর্তে আমর! পেয়েছি প্বাংল 
উপন্যাস” এবং “বাংলা লিরিক"-যা এদেশ্রে সনাতন ধারার ব্যতিক্রম । 
এই নবজীবনের অভিযান সমানতালে চলেনি, কখন মন্দাক্রাস্য! ছন্দে প ফেলে 
লে চলেছে, কিন্ত কোন সময়েই সমে এসে পৌঁছয় ন। তাইজাতীয় 
আত্মবিকাশ এখন পধ্যন্ত অব্যাহতভাবে এগিয়ে চঙেছে। তার জতি স্ষুত্ 
নিদর্শন বর্তমান দুঙ্গিনের ছুবিনপাকের গভজাত আধুনিকঙম তথাকথিত 
“ওরিয়েন্টাল” আট । আজকের বাঙ্গালী অস্তুত একটি ন্ষেত্রে এখেনিয়ান 
এক্রপলিনের শরণাপন্ন হয়েছে । তার মাদসজাত শ্জিকুহছম আজ দেহবাদের 
দৌরভ বিকিরণ করছে, গুল সৌন্দধোর সুরমা বিলান বঙ্গ বাসীর জদ্দজড়াতুর 
হতাশাকুল চিগ্তকে অভিভূত করেছে । রাষ্ট্রনেতিক হতাশার বিকৃত প্রহথন 
বলে এই সৌন্দধ্য সমীক্ষাকে কটাক্ষ করে কোন লাভ নেউ। এই অদ্ভুত 
আট প্রচেষ্টার পশ্চাতে এক প্রকাশব্যাকুল অন্তঃকরণ আপন অস্থিরতাকে 
গোপন করতে পারেনি । শ্রীক আটিট্ের যৌন ভাববান কি করে স্থান 
ও কালের মহাব্যবধান অতিক্রম করে অনাকাঞ্ছিতভাবে বাংলার 
সংস্কৃতির অন্দরে প্রবেশ লা করল এ আমাদের বিশ্ময়ের উদ্রেক করে। 
হাজাতিকতার আচরণে বিজাতীয় রস হষ্টি ও আম্বাদনকে বাঙ্গালী বরণ 
করেছে, যা “ওরিয়েন্টাল” এই অধুনা অতি প্রচলিত সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্ট 
গচিহ হুচ্ছে। এর কারণ অবশ্য জাতীয় সংস্কতর উতিহাসিক অগ্রগতির 
মধ্যেই আছে। বাঙ্গালী ধুবকের কল্পিত মৃন্ময়ী সরস্বতীর কলেবরে আজ 
আখেনা ও আযফডাইট পুন্ীবন লাভ করেছেন, এ শুধু গ্রীক আর্টের 
পুনরুখ।ন মাত্র নয়, আরও কিছু । বাস্তব জীবনের রিক্ততাকে ফাকি 
দেওয়ার জঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস আজ ভোগবাদের পথে ঘাত্রা 
স্বর করেছেস্-যে ভোগবাদ কোনতাবেই ভারতীর ভাম্বরের নিরাকার 
অধাক্বাদের অনুচর নয়। যে বিজাতীর প্রভাব কল ছ্ষেত্ে আমাদের 
জাতীয় জীবন বরণ করে নিয়েছে সজ্ঞানে অথব! অজ্ঞানে, সেই অপয়িহার্যা 
প্রভাবের অবাঞ্ছিত সংক্রামণ থেকে আমাদের “ওরি৫্ন্টোল আট” 
নিষ্কৃতি পারনি । জাতীয়তাবাদের অক্ষম আত্খগ্রতারণ! জাতীয় অগ্রগতির 
সহজ সতাকে কোনকালে অর্থীকার করতে পারে নি, এখনও 
পারছে না । 


প্রীসমরেশচক্দ্র রুদ্রে এম-এ 


তৃতীয় দৃষ্ঠ 


পূর্বোক্ত ছাত্রীদের হোষ্টেলের একটি সিঙ্গলসিটেড ১ কক্ষ । 
রচন! ও মায়া কথ! কইছে 


মায়।। চঙ্গ না একটু, এমন কি অন্থুবিধে হবে ভোমার। 

রচনা । না ভাই, অন্থবিধে নয়, আজ খাক। 

মায়া । এমন করে একলাটি ঘরের ভেতরে বসে থাকবে, 
বাইরের আলোবাতাস নেবে না? 


রচনা । আজ আর ভাই ভাল লাগছে না। 

মায়া। কেন ভাল লাগছে না বল; নিশ্চয়ই কিছু 
হয়েছে। 

রচনা । বারে, হবেকি আবার! এমনি ভাল লাগছে ন।। 

মারা । উন, ত1 নয়, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বলস্ভ্যি 
করে কি হয়েছে। 


রচন|। কিছু হয়নি, আর সত্যি করে তোমাকে কি বঙ্পব। 

মায়।। প্রি সখি, আমি যদি বলতে পারি, আমাকে তুমি 
কি দেবে বল। 

রচনা । খুব উদ্ভট করতে পার বাহোক। 

মায়।। উদ্ভূতি নয়, বলছি, শোন। ( গণ্ভতীরভাবে ) তৃমি 
প্রেমে পড়েছ। 

রচনা । (হেসে উঠে) ঠিক বলেছ। এখন কার সঙ্গে, 
তাম নম ঠিকানাট। বলে দাও, দেখ! করে আসি। 

মায় । বলি; নোটবুক নাও, লিখে রাখ । আচ্ছ! আজ 
থাক, কাল বলব। 


রচনা । কাল কেন, আজই বল। 

মায়।। আজ অন্ত একট কথা বলবার আছে, সেটাই বলি। 
রচনা । কি? 

মায়া। কাকে বলবে না ব্স। 

রচনা । না, বলব না। 

মায়া। সত্যি বলছ, দেখে! ভাই। 

বচনা। সত্যি বলছি। 

মাযা। আমাজ করনা। 


বচন! | আমি অতো! তোমার মত আন্দাজ করতে পারব ন।। 

মায়।। তাহলেও একটু কর না। 

রচনা । কাউকে ভালবেসেছ? 

মায়া । মনে হচ্ছে তাই। 

রচনা । সে তে! ভাল কথা নয়। 

মায়া। কুমারী ছাত্রীর পক্ষে বিষম বিপদের কখা1; এখন কি 
উপায়, একটা পরামর্শ দাও। 

রচন1। আমি ভাই ও সব ব্যাপারের কিছু জানি-টানি না, 
বরং সীমাকে ডাক, সে ভাল যুক্তি দেবে। 

মায়া । তাকে বলে কাজ নেই, তাৰ ফেবল বর আর বর, 


তার বরের কাছেই সে একথা আগে ফাস করবে। মর্ 
পোড়ারমুখী, বিষে যেন আর কেউ কৰেনি। 


চন! । কোথায় ছেলেটির বাড়ী? কিকরে? 


যায়।। আমার মামাবাড়ীর দেশে বাড়ী। আমাদের 
কলেজেরই ফোর্থ ইয়ার সায়েন্সে পড়ে। 

রচনা । তাই নাকি? কিনাম? 

মায়া । নাম রবি । রবীন্দ্রনাথ রায়। 

রচনা । (বিশ্বতভাবে ) তাহলে সত্যি বল। চেনাশোন। 
হয়েছে তে।? 


মায়া! কোথা থেকে আর হবে | দূর থেকে দেখে তুলেছি, 
কাছে তো আলিনি। 

রচনা । তাহলে তিনি যে তোমাকেই পছন্দ করবেন, এ কি 
কনে আশা করছ? 

মায়া। পছন্দ করুন আর নেই করুন, আমার মনের কথাট। 
একবার জানান দরকার। 


এচন। | কি করেজানাবে? 

মায় । তাইতে। তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। 
রচনা । চিঠি লিখে জানাও ন1। 

মায়া। কুমার বন্ধুদের স্বতাব জান না বুঝি? 
রচনা । কেন? 


মায়।। বাকা-অক্ষরে-লেখা খাম ছেঁড়ার লোভ তাদের লুচি 


ছেঁড়ার লোভের চেয়ে বেশী। 


রচনা । তাইতো, তাহলে কি হবে। এখন তো? আর 
দৃততীর যুগ নেই। 

মায়া। কেননেই? একটু হবে আমারদৃতী? 

রচনা । (সভয়ে) ন! ভাই, ও সব আমার পোষাবে ন। । 
আমার বড় ভয় করে। " 

মায়া। কেন, যদি নিজেই দৃতী হয়ে যাও? তা ভাই, 
তোমাকে দৃতীগিরি করতে দিতেও আমার ভয় হয়, এমন কমল 
মুখ দেখলে কি আর এ কালিল্দীর মুখ চোখে ধরবে! 

রচনা । আমি বুঝি বড় সুন্দরী? 

মায়া। আর একজ্তনেরই মঙ, তবে সেপুকুষ। 
কাছে একখান ফটে! আছে, দেখবে? 

রচনা । ফটো? 

মায়া। (ব্লাউসেছ্ ভেতর থেকে বার করতে করতে ) হ।। 

রচনা । বলকি! কোথ। থেকে জোগাড় করলে? 

মায়া। সে অনেক কথা। একবার দেখ, ( ফটে! দিলে ) 
একবারই দেখ, ছু'বার দেখে না। 


রচনা একদৃষ্টে দেখতে লাগল 


জামার 


কফি, কেমন? 


রচন।। জ্ুঙ্গর দেখতে তো। 


১৭ 


১১৮৮ 


মায় । দাও, আর নয়। (ফটো নিয়ে) এই জন্তেই 
বলছিলুম, একবারই দেখ, ছু'বার দেখো! না। কি, মন দেবার 
মত চেহারা নয়? 

রচনা । হা, তবু ফটে! দেখেছ, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ তাতে তে। 
আর ধরা যায় না। চোখ ছুটীতে যেন ভাই মায়! মাখান (জিভ. 
কেটে )--ষাছ মাথান আছে। 

রচনা । (হেসে ) কেন, মায়! মাখান থাকলেই ব! ক্ষতি কি? 

মায়া। আমি কি শ্রীমতী রচনা, যে চোখে লেগেখাকব? 


রচনা । কেরিয়ার কেমন? 

মায় । ব্রিলিয়্যা্ট না হলেও ভাল, তবে স্পোর্টনম্যান 
হিসেবে খুব ভাল। 

রচনা । তাই নাকি? তাহলে ফিগারও বেশ ভাল? 


মায়া। এত জিজ্ঞাসা কেন? কেড়ে নিতে চাও? শ্রবণ 
দিয়ে কি মরষে ঢুকছে নাকি? দেখে! তাই, গরীবের ধন ঘরে 
তোলবার আগেই চুরি করে নিও ন!। 


বাইরে থেকে কে টোকা দিলে, রচনা ! 
এস। 
দরজা খুলে দিতে সীমা প্রবেশ করল 


সীমা । বলি সখী, কুষে আছ? 

মান্া। কুণ্পে তে! আছেন, কিন্তু মান হয়েছে, শ্যামের মুখ 
আর হেরবেন না। 

সীম। | তাহলে ফিরে বাই। 


দরজ! বন্ধ করে দিলে 


(স্থরে) ফিরে যাই 
ূ ফিরে যাই 
রাধ] যখন হেরল না, 
ফিরে যাই, ফিরে যাই। 
বৃন্দাবনে কাজ কি আছে, 
ফিরে যাই, ফিরে যাই । 
মধুরায় কুজ। ভাল, 
ফিরে যাই, ফিরে ষাই। 
'ারপর বিলাসিনী, খবর কি? 
রচন। | আঙ্গ যে মেজাঙ্গ খুব শরীফ, কি ব্যাপার? বর্ধমান 
থেকে কি চিঠি এসেছে নাকি? কত পাতা? 
সীম! । আসবে না, না এসে পারে? বিনিত্র রজনীর 
বিস্তারিত ইতিহাঁদ তো পড়নি। 
মারা । সেগুপে। ক' পাতার? 
সীমা । সেগুলি মধুকল্লোল সিরিজের এক একখানি চারশ 
কুড়ি পৃষ্ঠার উপন্তাস। 
রচনা । একেবারে গুনে গেঁথে চারশ কুড়ি পৃষ্ঠা, কম 
বেশী নয়? | 
মায়া। হিসেব আছে ভাই, হিসেব আছে। উকিলের বৌ, 
ও কি কাচা কথ! কইতে পারে ! 
সীমা । কথাট! কাচ! নয়, তা সত্যি। 


রচন1। 


শোন তবে, শতকে 


ভ্ঞান্রভ্ভ্রশ্থ 


[ ৩২শ বর্-- ২য় খণ্ড--১ম সংখা 


রচনা । চারশ কুড়ি।' 
সীম! । এক ঘণ্টায় কত মিনিট? 
রচনা । যাট। 


মায়া। ধন্ত সীমাদি, সার্থক তোমার মাথা! তুমি সীম। 
নও, তৃমি অসীমা! রচনা, বুঝতে পারছ ন!? 

রচনা । না তো। 

মায়া। কাস্তর সঙ্গে রাত্রে সাত ঘণ্টা নিশিষাপন করেন, 
সেই সময় রচিত চারশ কুড়ি পৃষ্ঠার এক একখানি উপস্তাস। 

রচনা । (অভি বিন্ময়ে) ও--মা | 

মায়া। বাক্যশ্রোত এমনি যে যদি লিপিবদ্ধ করা হয়, 
তাহলে প্রতি মিনিটে একটি করে পৃষ্ঠ! লেখ! হয়ে যায়। 

রচনা । কিস্পিড! এবার ভাই, একখান! গান গাও । 

সীমা । তার আগে বল, বড়দিনের ছুটী হতে আর 
কতদিন বাকী? 


রচনা । এই তে! কাল জিজ্ঞেস করলে! 
মায়া। রোজ একবার করে জিজ্েন করলে অন্যায় হয় না। 
সীমা । এইজন্েই ভে। বলি বালিকা । বিয়ে হলে রচনা 


বরকে নিয়ে কি করবে, তাই আমি ভাবি। 


মায়া। তখন ঠিক হয়ে যাবে দেখো । 

সীমা । ভাই, শ্বশুবই আমার জীবনট! মার্ডার করে দিলেন। 
বলেন, বৌমা, বাড়ীতে চুপচাপ বসে থেকে কি করবে, পড়। 
বাবাজীবন তো! ছেলেমান্ুষ, মাথা চুলকোতেও পারলেন না, 
তার আপত্তি! আর ষক্ষপত্তী নির্বাসিত হলেন এই অকাল- 
বানপ্রস্থ আশ্রমে । 

রচনা । বর বর করে পাগল হল সীমাদি। 

সীমা । হলে বুঝবে, এখন তার টের পাবেকি? ' 

রচনা । বিয়ে করলে তো? 

সীমা। তাই নাকি? (রচনার চিবুক ধরে) দেখি দেখি 
মুখখানা, বিষে করলে তো! ! তোমাকে না বিয়ে করে ছাড়বে কে? 
মুখখানি দেখে আমারও যে পুরুষ হতে সাধ যায়, কেমন নয় মায়া? 


মায়।। ত৷ সত্যি। 

সীমা । দেখনা এবার এল বলে। 

রচনা। কি এল? 

মায়।। যব! আসবার তাই এল। 

সীমা । এল দয়িত, কান্ত, প্রাণেশ্বর, জীবনবল্পভঃ, নাথ, 
বধুয়া, প্রিয়তম । 


মায়া। বর্ধমানে যে এ ভাক পৌঁছে যাচ্ছে সীমাদি। ভক্্র- 
লোকের নথিপত্র দেখায় ঘষে গোলমাল হয়ে যাবে। 

সীমা । তা একটু যাক, তবু মনে পড়বে । 

রচনা। তুমি তো এদিকে রোজ একবার করে ছুটার দিন 
গুপছ, আর তিনি কি কষেছেন? 

সীম! | হায় পোড়াকপাল | টেবিলের উপর ছ প! তৃলে দিয়ে 
সিগারেট টানছেন । 

রচনা । এত অস্থরাগের. এই প্রতিদান? 

সীমা । পুরুষধান্ুয কি আর ভালবাসতে জানে! সাঙনে 
পেলেই বলবে, দয়িতে, তুমি ছাদ্কা আর আমার ফেউ নেই। 


. পৌষ--১৩৫১ ] 


মায়া। (মুচকি হেসে ) আর--আর কি? 

সীমা । আর--বড়ই ছুঃখের কথা, আর বান্ধবীদের বাড়ী 
বেশী যাতায়াত করবে। 

মায়া । বন্ধুদের বাড়ী নয়? 

সীমা । ভু ভাবে এক। এমন বন্ধুদের বাড়ী, যাদের 


খই গান্ন 


রচন1। বুঝেছি । নাও, এবার একখান! গান কর। 
সীমা । কেন? 

রচনা । গান গাইবে, ভার আবার কেন কি? 
সীমা । কি পুরস্কার মিলবে? 

রচনা । পুরস্কার আবার কি! 


০০ 





থাড়ীতে বান্ধবী হবার উপযুক্ত লোক আছে। 


মায়।। বলাঠিক হল ন! রচনা। চল, নিলা 


রচনা । তা! বলে কি বিয়ে করলেই বান্ধবী ছাড়তে হবে তেইশ দিন পরে। 
নাকি? রচনা । তার মানে? 
সীমা । ছাড়তে বলি না, সংখ্যা বাড়াতেই আপত্তি করি। মায়া। তার মানে আর জেনে কাজ নেই। 
রচনা। কেন? সীমা। তাহলে ভরস। দিচ্ছ? 
সীমা। মায়া, তৃমি রচনাকে বুঝিয়ে দাও কেন। মায়া । দিচ্ছি, তুমি এখন একখান। গান আর কর। 
মায়া। একটি রাজভোগ তোমাকে যদি খেতে দেওয়। যায় সীমা । আমার ভাই, ভয় হচ্ছে দিনটা বদি না আসে। 
রচনা, কতজনকে দিয়ে তা! তৃমি খেতে পার বল তো৷। রচনা । ও, বুঝেছি। 


সীমা । কি লুম্দর তুলনা দিলে মায়! ! বন্ধ ধন্তবাদ, কথাট! 


মায়া। বুঝেছে? অতএব দিনটা আসবেই। সীমাদি, 


মনে রাখবার মত, এবার বুঝলে রচন ? আর দেরী নয়। (ক্রমশঃ ) 
এ ্‌ 
প্রীস্বরেন্দ্রনাথ দাশ এমৃ-এ 
রাজসাহী জেলার গ্রাম্য অঞ্চলে মুসলমান দরবেশ ও ফকিরঘ্ের ভিতর ধনাই মণ্ডল কিরযাঁণ ছিল 
বাউল সঙ্গীত জাতীয় এক গ্রকার গান প্রচলিত আছে এইগুলি জমির আইল ত খু'জিয়! পাইল না 
এতদঞ্চলে 'সাই' গান নামে হুপরিচিত। এই গানগুলি গুরুবাদী সঙ্গীত যখন জমিত, লাঙ্গল জুড়ি 
এবং এইগুলির ভিতর দিয়! লোকসমাজে গুরুবাদ বা দ্বামীবাদ বদল ছুইট! ধরে আড়ি 
প্রচারিত হয়। “সাই' হ্বামী শবের অপত্রংশ। বাংলার বাউল গানের হাল ছেড়ে সবাই পালায় 
আলোচনাক্ষেত্রে এই গানগুলির মুল্য অপরিমের়। এখানে রাঁজসাহী আপন চিনেন! সে ত ঘুরে দেখে না 
জেলার পল্লী প্রদেশ হইতে সংগৃহীত তিনটি সাই গান উদ্ভৃত হইল। বৃদ্ধি আর মঙ্গল এ 
(১) পরের জমি খায়রে কেড়ে 
থেয়ে দেয়ে হস্কার মারে 
গুরুচরণ প্ীপাদ পদ্ম রাখব হৃদয় মাঝে সে যেআপন চিনে না 
আমি আর কোনও ধন চাই ন! দয়াল পাই ধেন সব কাজে পারার রো 
গুরু চ়ণ জপের মালা দে যোগ আমার যায় রে চৈলে 
নিন্রির হি ১১৭৬৯ গুরুর ভাগ্যের ফল না পেয়ে 
৮ গ্রমের অ না। 
গুরুর চয়ণ অনুনারে ও তত্ত হৈতে পারলে তারে মিলে টিয়া না জেন্রিস 
কিশমৎ সাই দরবেশের চরণ (৩) 
ধৈরে থাকলে কি করবে কাল শমন 
স্বরাপ বলে ঝ৷ কর সাই ও গুরু আমার পূর্ব্বের কথ৷ ষনে নাই 
যখন ব! সাজে। জানিতে চাই তাই 
পূর্বের কথা মনে হৈলে ভাসি ছুনর়নের জলে 
(২) আর কি জাছে কপালে দিবানিশি ভাষি তাই, 
মিছে হাল বইয়ে কাল গেল রে নাক থাকিতে নিশ্বাস বন্ধ 
জমার কৃষি হইল না মুখ থাকিতে বাক্য বন্ধ 
ঘাবার ছিল নাখরাজ জমি ও গুরু চক্ষু থাকিতে হৈলাম অন্ধ 
ত্রিশ বিধায় নাইয়ে কমি শেষে কি হৈয়ে থাকিব ভবে জন্মঅন্ধ। 





যুদ্ধকালীন ভারতীয় ব্যা্কিং 


অধ্যাপক শ্রীথগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ 


বত'্ান বুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতীয় ব্যাক্ষ-জগতে তিনটা 
উল্লেখযোগা পরিব্ত ন ঘটিয়াছে। 

প্রথবত:, ১৯৩৯ সন হইতে আরম্ভ করিরা ১৯৪৪ সনের জুম মাস 
পর্যন্ত গত পাচ বৎসরের মধ্যে বাক্ছসমূছে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ 
(88০/-06০8/8) বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিভিন্ন সনে ব্যাঞ্কে 
গচ্ছিত টাকার পরিমাণ তুলনা করিলেই ইহা! পরিষ্কার বুঝা বাইবে। 
১৯৩৯ সনে ব্যাক্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল যাত্র ২৪৯৪৫ কোটী। 
১৯৪৪ সনের ভুন মান পর্যাস্ত গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়। 
ঈাড়াইয়াছে ৭৫৯২৯ কোটা । অর্থাৎ বুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে 
৫ বৎসরে নূতন গচ্ছিত আষদানী হইয়াছে ৫১* কোটা টাকা ঘুদ্ধের 
পূর্বে ১৯৩৬ সন হইতে ১৯৩৯ সন পধ্যস্ত তিন বৎসরে নৃতন গচ্ছিত 
আমদানী হইয়াছিল মাত্র বিশ কোটা টাকা । 

ব্যাঞ্থে গচ্ছিত টাকার এই অসম্ভব বৃদ্ধির কারণ সহজেই অনুষেয়। 
যুদ্ধকালীন ব্যয় নির্বাহের ঞন্ত গত কয়েক বতনর হইতেই ভারত 
গভর্ণমেন্টকে অতিরিক্ত নোট যুক্ত গ্রচলনঞ্ষরিতে হইয়াছে । এবং এই 
অতিরিক্ত নোট মুক্রারই আবার কিয়দংশ জনসাধারণের হস্ত হইতে 
ব্যাঙ্কে জম! লাভ করিয়! গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বুদ্ধি করিয়াছে। গত 
কয়েক বৎসরের নোট-যুদ্রার প্রচলনের তালিকা আলোচন! করিলে দেখ! 
যাইবে, নোটের প্রচলনের বৃদ্ধির সংগে সংগে ব্যাত্ের গচ্ছিত টাকার 
পরিমাণও প্রায় সমানুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিয়ে নোট প্রচলন ও 


গঙ্ছিত টাকার বৃদ্ধির একটী তালিক! দেওয়া হইল £-_ 
প্রচলিত মোটের পরিমাণ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ 
আগষ্ট ১৯৩৯ ২১৬৭৮ কোটা ২৪৯৪৫ কোটা 
স্বার্চ ১৯৪, ২৫২২১ » ২৫৯২৬ » 
«০ ১৯৪১ ২৬৯২৫ » ২৮৪ ৬৪ » 
৯১৯৪২ ৪২১০৬ » ৩২২১৬ » 
«এ ১৯৪৩ ৬৫৫১১ » ৪৯৩৬ » 
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দ্বেশে প্রচলিত টাকার পরিমাণ দ্ধ পাইলে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার 
পরিমাণও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া এ কথ! যেন কেহ 
মনে ন| করিয়া বসেন যে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়৷ দেশও 
সমৃদ্ধশালী হইয়। উঠিয়াছে। দেশ সমৃদ্ধণালী হইয়। উঠে প্রচলিত 
টাকার বৃদ্ধিতে নয়, উৎপন্ন ধনসম্পদ্দের বৃদ্ধিতে । ন্তরাং উৎপন্ন 
ধন-দৌলতের হ্রাস-বৃদ্ধি না দেখির়! শুধু প্রচলিত টাকার পরিমাণ দ্বারা 
দেশের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ কর! যায় না । অবন্ বক্তিগতগাবে 
যাহারা, ( যেবন ব্যবসাদার, কণ্টাকৃটার, প্রন্ৃতি ) অধিক অর্থোপার্জন 
করির়! ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার! অবস্থাক্ 

অনেকটা উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 
দ্বিতীর়তঃ, ব্যাক্ষে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ যদিও বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
কাঁয়কারবারের হুযোগ কমিয়া যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজোর জন্ত ব্যাঙ্কের 
ঘানের পরিষাণ (13210: 9৫৮৪০০৩ ) বিশেষাবে কনিকা গিয়াছে। 
১৯৩৯ মনে ব্যাক্কলযুছ তাহাদের মোট আমানতী টাকার শতকয় ৫৩.৩১ 
গাগ টাকা! ব্যবসা বাণিজ্যের জন্ত আগাম দিয়াছে । বুদ্ধ আরম হইবার 
পর হইতে মোট দাদনের পরিমাণ কমিয়! ১৯৪ ১ সনে মাত্র ২৩,৮৩ ভাগে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে। বত'মানে অবস্থার একটু উন্নতি দেখ! যাইতেছে, 
এবং শতকর! ৩১*৫* ভাগ টাকা আগাম খ্রাপ ব্যবহৃত হইতেছে। 
যে শুধু ভারতীয় ব্যান্ক জগতেই খটিরাছে তাহা! নয়, 


সকল দেশের বযাক্কেই এই পরিবর্তন অঙ্গ ছিত্তর পরিলক্ষিত হইতেছে। 
যুস্রা-গ্রসারের ফলে ব্যাক্ষের আমানতী টাক! যে হারে বৃদ্ধি পাইতেন্ছে 


. তনুপাতে ব্যাক্ষের দ্বাদনের সুযোগ বৃদ্ধি পার নাই, বরং কমিয়াই 


খিয়াছে। হুত়াং ব্যাঙ্কের মোট টাকার তুলনানু, দাদনের টাকার 
ছারাহারি ভাগ যে ক্রমশঃ কমিয় বাইবে তাহা! নিতান্তই স্বাভাবিক । 

তৃতীয়ত, ব্যবসা-বাশিজো টাকা আগাম দেওয়ার সুযোগ কষিয়া 
যাওয়ার, গচ্ছিত টাকার অধিকাংশ ভাগই ব্যাক্ম সকল গভর্ণমেন্ট বও ও 
সিকিউরিটাতে জগ্মী করিতে বাধ্য হইতেছে। যুদ্ধের পুর্বে ব)|ছষসমুহ 
শতকর। ২৫ ভাগের বেশী টাকা কখনও বণ্ডে নিয়োজিত করিত না। 
এখন সে স্থলে শতকরা প্রায় ৫* ভাগ টাকাই বণে খাটিতেছে। ১৯৪২ 
সনে ইম্পিরিয়েল ব্যান্ষের শতকর! ৬৫.২ ভাগ টাকা বও ও [সাঁকউরিটাতে 
নিয়োজিত হইয়াছিল। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের এই সফল পরিবর্তন 
ভবিষ্যতের পক্ষে কতদূর ষঙ্গলজনক 1 

প্রথমতঃ, একটা বিষয় লক্ষ্য কয়! দরকার যে ধ্দিও ব্যাক্ষসমুহের 
গচ্ছিত টাকার পরিমাণ তিনগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যান্ের 
মূলধন ও রিজার্ভ কও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। অল্প মূলধন লইয়| 
ব্যাঙ্কের কারবার করা অতিশয় বিপজ্জনক। সম্প্রতি রিজাঠ ব্যাক্ষ 
এই বিষয়ে ভারতীয় গতর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আফধণ করায় মুলধন বাড়াইবার 
জন্ত লী্্ই নুতন আইন প্রণরনের পরিকলপন! শোন! যাইতেছে । যদি 
অনাবগ্তকভাবে ব্যাঙ্কের কার্যাবলী খর্ব কর] ন| হয়, তবে নুতন আইন 
প্রণয়ন করিয়া ব্যাস্বদমূছের উন্নতি সাধন দর্বতোভাবে কাছ্য। দ্বিতীয়তঃ, 
যুদ্ধের পরে ব্যবস! ও বাণিজ্ঞের প্রসার ঘটিলে টাকার চাহিদা বাঁড়িবার 
সম্ভাবনা আছে। তখন ব্যান্কসমূহ যদি হথেষই্ট পরিমাণে দাদন দিতে 
না! পারে, তবে অর্থ-সক্বট উপস্থিত হইতে পারে। ব্যাঙ্কের অধিকাংশ 
টাকাই এখন বণ্ডে ও সিকি রিটাতে নিয়োজিত আছে। হদি টাকার 
চাহিদা বাড়ে, তবে হঠাৎ বণড সকল বিক্রয় করিতে গেলে বণের মুল্য 
কমিয়! যাইয়। ব্যাক্কদমূহের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আবার অন্তদিকে 
বগড হইতে টাক! উঠাইয়া ব্যবসাতে খাটাইতে না পারিলেও অর্থ-ন্কট 
উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং এই বিষয়ে ব্যাঙ্ক পরিচালকগণের 
পূর্ব হইতেই বিশেষ নতর্কতাপূরনীতি অবলম্বন করা উচিত। তৃতীয়ত+, 
গত কয়েক বৎসরের মধ বড় বড় ব্যাস্কদমুহ নৃতন শাখা! অফিস খুলি! 
ব্যান্কিং কার্ধ্যাবলীয় প্রসার করিতে চেষ্টা] করিয়াছে। গত ১৮ মাসের 
মধ্যে নৃতন শাখা অফিসের সংখ্য। দাড়াইয়াছে ৬৮৮ | ভবিষ্যতে আর 
নৃতন অফিল না খুলিয়! পুরাতন অফিসগুলিকেই সব দক হইতে উন্নতি 
বিধান কর! ব্যাক্ষেং কাধ্যপ্রণালীর দিক হইতে প্রশস্ত হইবে। 

যুদ্ধ আরত্ত হইবার পর অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে হয় ত 
ব্যাঙ্কসমূছের উপর চড়াও (749 ) ঘটিয়! অর্থ-সংকট দেখা দিবে। কিন্ত 
সৌভাগাবশতঃ, সেরপ সংকট উপস্থিত ত হয়-ই নাই, বরং ব্যান্কের 
কার্যাবলী আশাতীতভাবে হ্ুপ্রনায় লা করিয়াছে । কিন্ত যুদ্ধোত্তর- 
কালে হুচিস্তিত নীতি অনুসরণ ন! করিলে ছুর্দিন দেখ! দেওয়ার সন্ভাবন!। 
যদিও নূতন আইন প্রণয়নের ফলে ব্যান্কিং কাধ্যপ্রণালীর কিছুটা 
উন্নতিলাত সম্ভাবনা, তথাপি এ কথা৷ মনে রাখ! উচিত যে আইন দ্বার! 
গুধু জপকাঁর নিবারণ কর! চলে, উপকার সাধন কয়! চলে না: 
ইংরেজিতে একটা কথা, আছে-"1& 18 29 £০০৫ 1.5 ৮৮ £০০৫ 
0801615 8026117816 8০০৫ 0813101776. কথাটা বত'মানে 
ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষরাপে প্রযোজা। 


উমেশচন্দ্র 
উমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ.-এস্‌-এস্‌, এফ-আর-ই-এস্‌ 


গৃহ-নির্ঘনাণ 


উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র শেষ জীবনে বলরাম দে ছ্রীটে 
( এক্ষণে ডব্লিউ-সি-বনাজ্জ স্বীটে ) একটি বৃহদায়তন বাটীতে বাস 
করিতেন, উহাতে এখনও তাহার ও পীতাম্বরের প্রতিঠিত 
বিগ্রহার্দি ও সেবাইতদ্দিগের খাকিবার ব্যবস্থা উমেশচন্দ্র ও তাহার 





উমাকালী মুখোপাধ্যায় 


ভ্রাতা সতাধন কবিম্বা গিয়াছেন ! ইংলগু হইতে প্রত্যাগমনের 
পর উম্লেশচন্ত্র স্বতস্ত্রভাবে বাস করিতেন, যদিও তিনি প্রায়ই 
পৈত্রিকভবনে মাতৃচরণ বন্দনা করিতে সন্ত্রীক আসিতেন এবং 
পরিবারবর্গের প্রতি ক্ঠাার শ্বেতের সীমা! ছিল না। খিদিরপুরে 
তাহার পিতামহের উদ্ভানবাটীক। যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে 
১৮৭৬-৭ খ্ষ্টান্জে উমেশচন্ত্র একটি প্রালাদোপম বাটী নিশ্মিত 
করিয়া তথায় অবস্থান করিতে আব করেন। তখন তাহার 
ব্যারিষ্টারীতে প্রভূত আয হইত এবং কিছুদিন পূর্বের তিনি 
বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অন্ুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 
চাকুরীর পক্ষপাতী ছিলেন নাত বড়ই সে চাকুরী হউক না 
কেন-__-এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত! সতাযধনকে এম্-এ পরীক্ষার পরে 
বিলাতে আই-লি-এস্‌-এর জন্ত হাইতে নিষেধ করিয স্বাধীন 
এটর্ণির ব্যবসায় অবলগ্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
উমেশচন্্র খিদিরপুরে অবস্থানকালে উমাকালী মুখোপাধ্যায় 
হেমচঙ্র বঙ্গোপাধ্যার, যোগেন্দ্রচন্্র ঘোষ প্রভৃতির সহিত প্রায়ই 
দেশহিতকর নান! বিষয়ের আলোচন! করিতেন । উমাকালীকে 
লিখিত উ্েশচন্দ্রের অসংখ্য পত্রে সেকালের রাজনীতিক বছু সম- 
স্যার উল্লেখ জাছে। সে পত্রগুলি আমাদের দেখিহার সৌভাগ্য 


ঘটিয়াছিল, তাহাতে অনেক দেশ নায়কের জীবনীর উপকরণও 
পাওয়! যায়। পত্রগুলি উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। 

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গবণমেপ্ট ডকের আন্ত উম্েশচন্দ্রের বাটাটি 
আদড়াইলক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করিয়! লন এবং উমেশচন্দ্র লগুনে ক্রয়ডন 
নামক স্থানে একটি বাটা ক্রয় করিয়া উহার নামকরণ করেন-- 
“খিদিরপুর হাউস।' নিজবাসভূমির প্রতি তাহার এমনই 
মমতা ছিল। 

পরবৎমর তিনি পার্কস্ীটে ৬ সংখ্যক ( এক্ষণে ২৪ সংখ্যক ) 
বাটটাটি ক্রয় করেন। কটনের কলিকাতা ইতিহাস পাঠে প্রতীত 
হয় যে এই বাটিতে পূর্বে বাঙ্গালার লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণর যর জন 
পিটার গ্রাণ্ট বাস করিতেন। পরবর্তী ছোটলাটদের বাসের জন্ত 
উক্ত বাটাটি গবর্ণষেণ্ট যাহাতে ক্রয় করেন তজ্ভন্য স্যর জন প্র]াণ্ট 
চেষ্ট' করিয়াছিলেন কিন্তু গবর্ণমেপ্ট বেলভিডিয়ারে ছোট লাটদের 
বাসভবন স্থির করেন। উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধি- 
কারীর! উহা বিক্রয় করিয়াছেন । , 


সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে অভিমত 


উমেশচন্দ্র সমাজ সংস্কার বিষয়ে উদার মত পোষণ করিতেন 
কিন্তু হৈ চৈ করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি ইংলগড হইতে 
প্রত্যাগমনের পর কাহার সহধশ্মিণীকে স্মশিক্ষিতা করিয়াছিজেন এবং 
যুরোপীয়ানগণেষ বাটীতেও সামাজিক নিমন্তরণে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয় 
যাইতেন। বাল্যবিবাহের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না এবং বালিকা! 
গণকে শিক্ষিত করিয়া! পরে বিবাহ দ্েেওয়। উচিত এই মত পোধুশ 





এ 


শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
করিতেন । ইংলত্ডে উম্লেশচন্দ্র, ফ্াদাভাই নৌরোজী প্রস্ভৃতি ১৮৬৭ 
খৃষ্টাব্দে যে ইষ্ট ইত্ডির। সোসাইটী নামক সভা প্রতিঠিত কতিস্া 


১ 


ই, 





ছিলেন তাহার প্রথম বর্ষের কার্যবিবরণী দৃষ্টে গ্রতীত হয় যেউহাতে 
১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, তনমধ্যে ছইটী উমেশচকন্দরের, 
একটি কর্ণেল জি-টি-হেলী, একটি দাদাভাই নৌঝোজী, একটি 
স্তর একটন, কে-সি-এস-আই এবং আব একটি ফিরোজশাহ 





ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় 


দেটার। উমেশচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ “ভারতবর্ষের জন্ত প্রতিনিধি- 
মূলক দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পূর্তেই কর! 
হইয়াছে অপর প্রবন্ধটির বিষয় ছিল" হিন্দু বিবাহ সম্ব- 
স্বীষ আইনের সংস্কার। তাহার চারিকন্ত। নলিনী, ল্ুশীলা, 
প্রমীলা ও জানকী সকলেই এম্‌-বি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, 
ছিতীয়। কন্ত। এম-ডি উপাধিও লাভ করিয়৷ অবিবাহিত অবস্থায় 


দেহরক্ষা করেন। বালবিধবা বিবাহের তিনি পোষকত। 
করিতেন । তাহার জ্যে্! সহোদর! মোক্ষদ। দেবীর জ্যেষ্ঠ কন্তা 
বিনোদিনী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (যে বৎসর উম্েশচন্দ্র বিলাতে যান) 
জন্মগ্রহণ করেন। নষ 
বৎসর বয়সে বিনোদিনীর 
বিবাহ হয় এবং বিবাহের 


১৫ দিনের মধ্যে তিনি 
বিধবা হন। তাহার 
পিতা উমেশচন্দ্বের 
ভগিনীপতি ভাগলপুরের 
সরকারী উকীল শশীভূষণ 
মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত ও 
উদারচকিত্র ছিলেন। 
ভিনি বিনোদিনীকে ভাল 
করিয়া লেখ! পড় শিখা- 
ইতে লাগিলেন এবং 
পুনরায় তাহার বিবাহ 
দিতে মন:স্থ করিলেন । 
এ বিষয়ে ব্রাঙ্মসমাজের 


অন্ততম স্ভভ হাইকোর্টের উকীল শ্বনামধন্ত হর্গামোহন দাশের 
সহিত তিনি পরামর্শ করেন এবং তাহার মধ) বর্তিতায় ত্রাচ্মধর্টান্থ- 





ভৈরবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


সান্রতন্বস্ী 


বিনোদিনী দেবী 


[৩২শ বধ--২য় খণ্ড--১ম সংখ্যা 





সারে বঙ্ধিমচল্োর স্েহভাজন তক্ষণ ডেপুটী ম্যাজিগ্রেট ক্ষেঅমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিনোদিনী বিবাহ-সন্বন্ধ স্থির হয়। ১৮৭৯ 
খুষ্ঠান্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভাগলপুরে এই বিবাহ অঙ্থতিত হয়। 
উমেশচন্ত্র ও ছুর্গামোহন দাশ এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং 
মোক্ষদ। দেবী রচিত “কল্যাণ-প্রদীপ' নামক 

গ্রন্থে লিখিত আছে যে উমেশচন্ডের ধুল্পতাত 
তৈরবচন্ত্র বঙ্দ্যোপাধ্যার এই বিবাহে আচা- 
ধ্ের কার্ধা করেন । * বিনোদিনীর বয়ংক্ম 
তখন পঞ্চদশ বর্ধ মাত্র। উমেশচন্ত্র তাহার 
এই ভাগিনেয়ীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 


কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের ফেলো! এবং 
লফ্যাকাণ্টির ভীন্‌ 


১৮৮* খৃষ্টাবে উমেশচন্দ্র কলিকাত। 
বিশ্ববিস্তালয়ের ফেলে! ব1 স্দন্য নিযুক্ত হন। 
এই বৎসরে পুনরায় তিনি হাইকোর্টের 
বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অন্থকদ্ধ হন 
কিন্ত তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 

১৮৮৪ খৃষ্টান্ধে উমেশচন্ত্র কলিকাতা 
বিশ্ববি্ভালয়ের ল ফ্যাকাণ্টির ডীন ব! 
প্রধানাধ্যক্ষ এবং সিপ্ডিকেটের সাদশ্ত নির্বাচিত হন। তখনও 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে যুরোপীয়গণের একাধিপত্্য ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 
স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এই 
অধিঠিত হন এবং পরবংসর হাইকোর্টের প্রধান সরকারী 
উকিল জন্দাপ্রমাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পদে অভিষিক্ত হন। 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমান্বয়ে ছয় বংসবকাল উমেশচন্তর 
এই পদে অধিষঠিত ছিলেন এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অনেক 
সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিন্তালয়ের ইতিহাস 
যাহার নখদর্পণে ছিল, সেই প্রাঙঃম্রবীয় ভাইসচ্যান্সেলার স্যার 


৬পপপপসএপ পপ | জা সিন সস 


* মোক্ষদ। দেবী ঠাহার খুল্লতাত টা অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
করিতেন এবং ১৮৮২ খুষ্টান্দে প্রকাশিত “বনপ্রস্থন' নামক 
কাব্যগ্রস্থখানি যেমন ভক্তিভাজন অগ্রঙ্গ উমেশচন্দ্রকে উৎস্থষ্ট 
করিয়াছিলেন, ১৮৮৪ খুষ্টান্দে প্রকাশিত 'সফলম্বপ্র' নামক 
ইতিবৃত্তমূলক উপন্তাসখানিও তেমনই তাঙ্থার পরম অদ্ধার পা 
তৈরবচন্দ্রকে উৎহ্ করিয়াছিলেন। ভৈরবচন্দ্র অত্যত্ত উদার- 
হৃদয় ও কোমলপ্রকৃতির ব)ক্তি ছিলেন এবং মোক্ষদা দেবীর কণা 
বাল্যকালেই বিধব! হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছিলেন। 
বিধবা! কণ্ঠার বিবাহকাপে তিনি তাহাকে আত্তরিক আনীর্বাদ 
করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভৈরবচন্দ্রের অন্ততম 
পৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাঙিগকে 
জানাইয়াছেন যে, মোক্ষদ! দেবী তাহার কল্যাণ প্রদীপের ৯১ 
পৃষ্ঠার ভৈরবচন্ত্রকে যে আদি-সমাজ্জের ত্রাঙ্ম বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহা একাস্ত অমূলক । তিনি প্রকৃত হিম্ছু ছিলেন 
এবং হিচ্ছু আচার ব্যবহার মানিয়া চলিতেন। ভৈরবচন্ত্ের 
বংশধরগণের মধ্যে আরও কেহ কেছ মোক্ষদ! দেবীর এই উদ্ভির 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। 


শপ শাশিস্পি দি পপ শপ পদ লা পপি পা জাত শা পর জন পতি সা জকি 


পৌষ--১৩৫১ ] 


আগুতোব মুখোপাধ্যায় ১৯০৭ খৃষ্টাবে কলিকাতা! বিশ্ববিস্ভালয়ের 
সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিষ্ভালয়ে উমেশচন্্রের কার্য সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন।-_ 
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্্যাপ্ডিং কাউন্দেল 

উমেশচন্্র ২৯শে মার্চ ১৮৮১ খুষ্টাব হইতে ১৮৮২ খুষ্ঠাকের 
২১শে নভেম্বর পধ্যস্ত, ২৬শে মার্চ ১৮৮২ হইতে ২:শে 
ডিসেম্বর ১৮৮৩ পধ্যস্ত, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ হইতে 
২১শে নভেম্বর ১৮৮৬ পর্ধ্যস্ত এবং পুনরায় ১৬ মার্চ হইতে ৯ই 
নভেম্বর ১৮৮৭ পধ্যস্ত ্ট্যাপ্ডং কাউন্সেলের পদে অধিঠিত ছিলেন। 
স্যর চার্লস পল একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বংসর কাল এডভোকেট 
জেনারেলের পদ অধিকার করিয়া থাকায় উমেশচন্ত্রকে উক্ত পদে 
বরণ করিবার শুযোগ ঘটে নাই। উমেশচন্দ্রের জুনিরর বা 
শিষ্যস্থানীয়গণের মধ্যে ব্যোমকেশ চক্রবস্তী, লর্ড সিংহ, শর 
আশুতোষ চৌধুরী, স্যর বিনোদচন্ত্র মিত্র, শর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, 
স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি বহু ব্যারিষ্টার অনন্তসাধারণ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া কেহ কেহ হাইকোর্টের এডভোকেট 
জেনারেল, ফেডার্বল কোর্টের এডভোকেট জেনারেল, ভারতবর্ষের 
ব্যবস্কাসচিব হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি পদ অলম্কুৃত 
কৰিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের প্রতিভ1 যে জগতের শ্রেষ্ঠ 
ব্যবহ্ারাজ্বীবগণের সমতুল্য তাহ। উমেশচন্দ্রই সর্ববপ্রথমে দেখাইয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু ইহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচষ নহে । 


আত্মহত্য। 


পন ল 


সদারু্সা স্ত্রী, অনূঢ়া! কন্তাঃ চাকুরি-বিহীন পুত্র» বিধবা পিসি- 
মাঃ অর্থের অনাঁটন, পৈতৃক খণ-_এই প্রকারের বহু সমস্থা 
আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের পথ ক্রমশঃ 
বনধুক্স হইয়া পড়িতেছে। সুখ নাই, শান্তি নাই, সর্বদাই 
দুশ্চিন্তা ও তার আনুষঙ্গিক অসহা মানসিক যন্ত্রণা । এইরূপ 
জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা সহজ। ঠিক 
করিয়া ফেলিলাম যে আজই রাত্রে আত্মহত্যা করিব। 
সন্ধ্যার সময় ভাছুড়ী মশাইএর শেষ দর্শনলাভ করিবার 
জন্ত তাহার বাটাতে উপস্থিত হইলাম । চিরাচরিত অভ্যাস 
মত তিনি গীত! পাঠ করিতেছিলেন এবং তাহার ব্যাথা 
করিয়! গৃহিণীকে বুঝাইতেছিলেন। তন্ময় হইয় গীতার 
ব্যাখ্য। গুনিয় বাড়ীর দিকে অগ্রলর হইলাম । পথে মনের 
মধ্যে ছুইটি প্রশ্নের উদয় হুইল। প্রথম প্রশ্নটি এই-__কি 
জন্ত আত্মহত্যা করিবে? উত্তর পাইলাম অশান্তি দূর 
হইবে এবং গভীয় শাস্তি লাভ করিব। দ্বিতীয় প্রশ্ন মৃত্যুর 


যে মৃত্তার পর জীব পঞ্চভৃতে মিশিয়া যায়। অন্ুদল বলেন 
যে মৃত্যুর পরও জীবন আছে। 

তর্ক না করিয়া ক্বীকার করিয়া লইলাম যে মৃত্যুর পরও 
জীবন আছে। কিন্ত সে জীবন কোথায় এবং কিরূপ তাহার 
আকৃতি তাহা মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আত্মত্যার পর 
আমার আত্মার কি দশা হইবে তাহা আমি জানি না। 
যদি মৃত্যুর পরও জীবন থাকে তাহা হইলে এই অশান্তির 
অপেক্ষা আরও ভীষণ অশান্তি আমার ভাগো লেখা আছে 
কি না তাহা কে বলিতে পারে ! বর্তমান অশান্তির স্বরূপকে 
আমি চিনি এবং উহা আমার সহ্‌ হইয়া গিযাছে। কিন্ত 
অনাগত জীবন ও তাহার রূপ অনিশ্চিত । সে জীবন অধিক- 
তর ভয়াবহ হইবে কি না তাহা সঠিক বলা অসম্ভব । অতএব 
আত্মহতা। করিয়। অন্ধকারে লাফ দেওয়া নিছক মূর্খতা । 

আত্মহত্যা স্থগিত রহিল। প্রতিজা করিলাম যে 
আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা সমম্যাগুলির সমাধান করিয়। অশান্তি 
দুর করিব। বাড়ীতে ফিরিয়া আমার ছাত্রদের লেখ! 


প্রাকমোঙগল ইরাণে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি 


জ্ীগুরুদাঁস সরকার 


(২) 

সেলভুক বংশের রাজত্বকাল ১০৩৭ হইতে ১১৯৭ খুঃ অঃ পর্যন্ত । 
সেলজুকেরা ক্থুবিবেচনা ও দৃঢ়তার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া 
সাজের একগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্স্ত শাস্তি ও নিরাপত্র 
প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাদের সুষ্বাসনের ফলে 
দেশে ধনবৃদ্ধি পাইল, গমনাগমন নিরাপদ হওয়ায় জ্ঞানিগণের 
সমাগম সহঙসাধ্য হইল। শিল্প ও সাহিত্য ছিল ইহাদিগের 
নিকট নৃতন আবিষ্কারের স্কায়, তাই এ দুরের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহ।- 
দের উৎসাহের অস্ত ছিল না। মঙ্গলগনক পরিবেশ ফল্সে কবি, 
শিল্পী, তৌগোলিক, এ্রতিহাসিক, ধর্ধশান্ত্রজ্, বাযবহারবিদ সকল 
শ্রেণীর বিদ্জ্জনই, যেন কোনও অজ্ঞাত শক্তিবলে, আপন! হইতেই 
আঁবিভূতি হয়া দেশের জ্ঞান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
বিখ্যান্ত বৈজ্ঞানিক পূর্ববো্লিখিত ইবন্সিনা (451597005) (১)। 
ধিনি চিকিৎস! শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও বহুবিষধিণী বিদ্ভার পার- 
দর্ণিতা হেতু অভূতপূর্ব প্রদিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং যাহার 
একখানি চিকিৎস! বিষয়ক গ্রন্থ (0800108 ৪ 1190101709 ) খঃ 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধ্যস্ত ইয়োবোপের উুইটি বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
পঠন পাঠনের জন্ত ব্যবহৃত হইভ, তিনি এই প্রাকমোঙগল যুগে, 
সাষানীয় রাক্ত্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়া মহনীয় সেলজুক যুগের 
ঠিক প্রারভেই-__খুঃ ১*৩৭ অকে দেহত্যাগ করেন। 

সেগজুক অধিকারে স্থাপত্যে এবং কারুশিল্পের বিভিন্ন শাখায়, 
যথ! মৃৎশিল্প, ধাতবশিল্প ও বয়নশিল্পে এ যুগের শিল্লিগণ শিল্পটির 
যে উৎকধ দেখাইয়াছেন তাহ! বাস্তবিকই অনবদ্য (২)। 

সেলজুক বংশে যে চারিজন বিখ্যাত নরপতি জন্মগ্রহণ করেন 
তুত্বলের উত্তরাধিকারী আল্প.আর্সলান্‌ ভাহাদিগের মধ্যে অন্ততম। 
ইহার পরবর্তী নৃপতির নাম মালিক সাহ। মালিক সাতের 
পুর্রগণের মধ্যে তাহার চতুর্থ পুত্র সুলতান সঞ্জর অথবা! সিগ্ররই 
উল্লেখযোগ্য । ১*৯১ খুঃ অব মালিক সাহের দেহাস্ত হইলে 
পর সিগ্রর ও ঠাহার ছুই ভ্রাতার মধো বিরোধ উপস্থিত হইয়। 
রাঙ্গো অন্তর্ধোহ ঘটে। অবশেষে সিঞরই ইরাণে রাজত্ব লাভ 
করিতে সমর্থ হন। 

সিষ্বর খোরাসানের রাজপদ প্রাপ্ত হন ১৯৬ খুঃ অন্দে 
সাহস, দয়া ভ্যায়পরায়ণত। ও অহান্থভবতার জঙ্ক তিনি সকল 

(১) ইহার পুর! নাম আবু আলি জল্‌ হুসান ইব্ন আবাল! 
ইবৃম সিনা (খু: জঃ ৯৮০-১০৩৭ )। 

(২) গৃ্টানতন্বরপ রেখাচিত্রোন্তর 'সিলুয়েট' (821919169 ) 
জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ জলক্করণে পরিশোতিত মুখপাত্র, রায়ী নগরীতে প্রাপ্ত 
নবাসান্ক বস্ত্র ও ত্রোঞ্জ-নির্শিত বিচিত্র কারুকার্ধাপূর্ণ একটি ভৃঙ্গারের 
(95৩: এর) উল্লেখ দেখিতে পাই । ইহার প্রত্োকটিই ঘাদশ শতাবীর 
বলিয়। অনুমিত ।--&. 0, 7০09. 10030960920 $0 7675150 
41) ঢ. 0, 11-12. 


৪ 


এতিহাসিকেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। তাহার ভ্রাতা 
মহম্মদের মৃত্যুর পর মামুদ নামক যে চতুর্দশব্ধায় ভ্রাতুন্ুত্ 
হঠকারিতার সহিত তাহাকে আক্রমণ করিয়। পরাভূত ও বঙ্দীবূপে 
গৃহীত হয়, তিনি তাহার প্রতি সঙ্গেহ ও গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তো 
করিয়াছিলেনই পরস্ত তাহাকে নিজ কল্প! সন্প্রদান করিয়! রক্কের 
নিকট সম্পর্ক উদ্ধাহন্ত্রে আরও ঘনিষ্ঠতর করেন। 

স্থদীর্ঘ ব্রিসপ্ততি বর্ধ আয়ুফাল মধ্যে সিঞ্জর বছবার বহধযুদ্ধে 
জয়ঙাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে অবশেষে পরাজিত হইতে 
হইয়াছিল ১১৪১ খুঃ অন্ডে চীন! তুকিগ্থানের “কার! খিতাই” 
বংশীয় তৃর্কমান দ্িগের নিকট । ১১৫৩ থুঃ অকে গা! নামক 
এক যাযাবর দলের কবলে নিপতিত হইয়। তাহাকে চাবি বৎসর 
কাল বন্দী স্কীবন যাপন করিতে হয়। অবশেষে তিনি কোনক্রমে 
পলাইতে সমর্থ হন। যাষাবর তৃর্কমানগণ (18700708729 ) 
মার্ভ ও পরে নিশাপুর অধিকার করিয়া অধিবাসীদিগের প্রতি 
অমানবিক অত]াচার আর্ত করে। বিংশ বসর খোরাসান 
শাসন কিয়! সিপ্রর মার্ভনগরেই শেষ চত্বারিংশৎ বংসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। ঘার্ড হস্তঢাত হইলে পর তিনি ভগ্নহৃদয়ে ১১৫৭ 
থঃ অকে দেহত্যাগ করেন। 

আুলতান সিশবের মৃত্যুর সহিত যে শতাবের (খুঃ অঃ ১,৫৫- 
১১৫৭ ) অবদান হয় পারস্থের শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহ। 
একটি বিশিষ্ট ও গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে । পরবর্তী 
কালে বিভিন্ন আততায়ী দলের অবাধ লুঠন ও নৃশংল ধ্বংস- 
লীলায় সেলজুকীয় শিল্প নিদর্শনগুলি প্রায়শঃ বিনষ্ট হইলেও সে 
যুগের কীপ্তিকাহিনী একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সিগ্ররের 
কথা তাহার প্রায় সমসাময়িক কবি নিজামীর কাব্যে স্থান 
পাইয়াছে এবং একাধিক পারসীক চিত্রশিল্পী সুলতান সিঞজর 
ও তাহার নিকট বিচারপ্রাধিনী বৃদ্ধ! ভিখারিণীর চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন (৩)। 

সেলভ্ুক অধিকারে পারস্যের সাহ হইয়। পড়িলেন ইহাদিগের 
অধীনস্থ সামন্ত প্রত্! মাত্র । কিন্তু চিরদিন সমানে যায়ুন!। 
থুঃ একাদশ ও স্বাদশ শতাব্দে সোলঘরের আটাবেক্‌ (আটাবেগ) 
দিগের কর্তৃত্বাধীনে সেলদুক প্রতাপ ক্রমেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে 
থাকে। দ্বাদশ শতাব্দের শেষপাদেও গেলভুক রাজবংশে শিক্ষা 
ও সুক্ুচির বিস্তার বড় কমছিল না। ১১৮৪ খুঃ অন্দে সেলভুকীয় 
রাজকুমার তৃগ্রল ( তৃত্বল-ইবন্-আর্সলান্‌) জইনদ্িন রাওয়েন্দি 
কর্তৃক সংগৃহীত একখানি কবিতাবলীর নকল স্বহস্তে প্রস্তত 
করিয়াছিলেন এবং সেই পু'খিখানি ইপ্পাছানের অধিবাসী জামাল 
নামক এক চিত্রকরের দ্বার! চিত্রিত করাইয়া লইয়াছিলেন। 
বে যে কবির কবিতা এই সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে 
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পৌষ--১৬৫১ ] 


সেই সেই কবিন্ন প্রতিকৃতি তাহার কবিতার উপরিভাগে প্রদত্ত 
হইয়াছে (8)। 

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রক্লোদশ শতাবীর প্রথমাংশ 
পব্যস্ত সেলজুক বংশের কয়েকটি শাখা! খোয়ারজ মের ( খিভার ) 
সাহদিগের অনধিকৃত সেলজুক বংশের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব 
করিতে থাকে । এই সাহ বংশের উদ্ভব হয় খিভারই এক 
শাসনকর্ত। হইতে । সেলজুক বংশের শেষ সুলতান, মহম্মদ, 
চেঙ্গিজ থার প্রতি অবজ্ঞ! প্রদর্শন করায় মোঙ্গল আক্রমণের 
উত্তাল তরঙ্গে সারাদেশ প্লাবিত হয়। মোঙগলু শক্তি প্রতিহত 
করিতে অসমর্থ হইলেও তুর্কগণ এনিয়ার পশ্চিমাংশের অধিকার 
হইতে একবারে বিচ্যুত হয় নাই--কেবল স্থানত্যাগ করিয়া 
ইহাদ্দিগকে কিছু দক্ষিণাংশে সরিয়া যাইতে হইয়াছিল। চতুর্ঘশ 
ও পঞ্চদশ শত্তাব্দেও “স্থেতমেয' (আকৃ ক্যিউন্) ও “কুষমেষ' 
(কার! ক্যিউন্‌) নাষে পরিচিত ইহােরই ছুই গোষ্ঠী সিরিয়া ও 
পারস্যের ইতিহাসে যে অংশ অভিনয় করে তাহা যে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ সে কথা স্বীকার না করিয়া! উপায় নাই (৫)। নুষঙ্গারি 
ও গোৰি মক্ুবাসী যাধাবরদিগের মধ্যে প্রুত্ব বিস্তার করিয়! ষে 
মোঙ্গলেরা থৃষটীয় প্রথম শতাব্দে 'হিয়োংস্থ' অর্থাৎ যাষাবরদিগের 
বশ্ততাসাধক বলিয়! খ্যাতি লাত করিয়াছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীর 

(৪) 12008161495 0511187500095 9৮ 108. [11117)7460118665 
1110581-10910, 

(৫) সমগ্র ঘৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্ধী ধরিয়া এই ছুই গোঠী পরম্পরের 
সহিত ধুদ্ধ বিগ্রছে কাটাই! দেয়। ইছাদিগের রাজধানী বখাক্রমে 
তাত্রিজ ও কাজভিনে অবস্থিত ছিল এবং ইছাদিগের রাজ্য বিস্তৃত ছিল 
ইউফ্রেটিস্‌ নদীর তীর পথ্যন্ত। 


আম্হ্যভূমি 


২৮ 


প্রথমপাদে তাহারাই আবার দিগ্বিজয়ীরপে আবিভূ্তি হইয়া! 
তুর্কশক্তি গ্রাস করিয়া ফেলিল। 

পার্যে, সেলজুকীয় যুগে, চিত্র শিল্পের দিক দিয়া! যে উন্নতি 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল কেহ কেহ তাহ! আব্বাসীয় শৈলীরই বিশিষ্ট 
রীতি বলিয়া মনে করেন। বোগ্দাদ শৈলী সম্পর্কে এ কথা 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে । বস্ততঃ খুঃ ত্রয়োদশ 
পর্যন্ত মিশরের আঘুবাইদ ও রূমের সেল্জুকাইদ এই উভয় 
বংশের শিরেই মধ্যযুগের গ্রীক (বাইজ্াণ্টাইন ) শিল্পের প্রভাব 
স্পষ্ট অনুভূত হয় (৬)। সে যাহ! হউক খুঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে, 
পারস্তের অন্তর্গত সেলজুক রাজো, পুস্তক চিত্রণার্থ পারসীক 
শিল্পীর নিয়োগ, শ্রীক প্রভাব মুক্তির কথাই সুচিত করে। 

সে সময় ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সম্পর্ক কি ভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিল এন্থলে তাহার উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত 
হইবে ন!। 

আরব আক্রমণের মুখেই ভারতীয় শিল্পীর! পূর্বব-ইরাণ ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খুঃ চতুর্ধশ শতকের তৃতীয়পাদের 
প্রথমাংশে রাজা! ধন্মই্। বৌদ্ধ ধন্দ ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
শাক্যমুনির উপাসকের! ইহার দীর্ঘকাল পরেও পূর্ব তৃিস্থানে 
বাস করিতে থাকেন। খু: ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দেও 
তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ মোঙ্গল ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল । 
মধ্য এসিয়ার আধ্যের তাহাদের জাতি ও তা! উভযুই হারাইয়। 
ছিলেন মুসলমান ধশ্ম অবলম্বন করিয়া (৭) । 
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আর্ধ্যভূমি 


্ীপ্রফুল্লকুমার দরকার এমৃ-এ বি-টি (ক্যাল) ডিপ-এড, ( এডিনবরা ও ডাবৃলিন ) 


কেছ কেহ অনুমান করেন বড় একট! তুষার স্রোতের পূর্বে আধাদের 
আদিবার উত্তরমের অঞ্চলেই ছিল। তখন বিচিন্র ভৌগলিক বিধানে 
মেরুর হাওয়। নাকি নাতিশীতোষ ছিল, সেখানে চিরবসম্ত বিরাজ করিত। 
তুষার যুগের বিপধায়ের পর আর্ধদের বাসস্থান মঙ্গোলিয়ার উত্তরাংশে 
সাইবেরিয়ার দঙ্গিণাংশে, রুশিয়ার কতকাংশে এবং হাঙ্গেরী ও জান্মানী 
গ্রসৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়! পড়ে। তখন কিন্তু মঙ্গোলিয়। হইতে বর্তমান 
পারন্য উপসাগরের তীরভূমি পর্যাস্ত সব সাগর ছিল। কোন একটী 
প্রলয়কালে সেই সাগরজলে উদ্বেলিত হইয়া! দক্ষিণ পশ্চিমে সীরিয়া 
আসে। সেই জলোচ্ছাসের সময়ে বৈষন্বত মনু সপরিজনে তাহার ভাল- 
মান আশ্রয়ে ভাসিতে ভামিতে আসির়! কারাকোরাম পর্বতে লাগেন, 
আর, লাবণিমন্থুর নৌক! আরাররতে আসিয়া! ঠেকে । এই জলোচ্ছাসের 
পর মঙ্গোলিক়র বর্তমান 'ছান হাই ব| শুক্ক সাগর মরুয়াপে পরিণত হয়, 
কাম্পিয়ান ও আরল সাগর স্থলের মাঝে বন্দী হইয়া! পড়ে আর কাহারও 
মতে সাহারার স্থলে জল সরিল্না হাওয়ার বর্তমান মরুয় উৎপতি হয়। 
ধৃষ্টজন্ের প্রায় আট হাজার হৎসর আগে এক প্রলয়ঙ্কয় ভূমিকম্পে 
ভূমধ্যসাগরের স্থলে আটলা্টস জাতি ও লন্ভ/তার চিরতরে নিমজ্জন 
ঘটে বর্তমানের আটলান্টিক মহাসাগর লু্ড আটলা্টিমের সাক্ষী_ 


এই জলোচ্ছ'সের সমপামরিক কিনা জানি নাঁ। মধ্য এশিয়ার বৃশতৃষি 
ও মরুডূষিগুলিতে আর্ধাভূমি নিবেশিত হওয়ার কোন বিশেষ সম্ভাবনার 
কথা মনে হয় না । ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুকুশ অবধি অঞ্চল 
ও প্রলয় কম্পনে উত্থিত গাঙ্গের অববাহিকাই মহাভারতোক্ত কুশভূমি 
সমন্বিত আধাস্থানের সম্ভাবনাকেই অধিক মনে হয়। কারাকোরাষের 
উত্তর পশ্চিমে মধ্য ও উত্তর পশ্চিষোত্তর ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়ার 
আধিকাংশে আধাস্থান বোধহয় ককেসাসের দিক হইতেই প্রনারিত হয়। 
তবে ভারত কেন্ত্রীয় আধ্যভূষিও মহেঞ্লোদারে! সভ্যতার উৎকর্ষের সময়ে 
পশ্চিম প্রসারী হইয়াছিল । পরবণ্তীকালে ব্যাবিলনীয় বা বেবিরুষ 
সভ্যতার অভুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের সভ্যতাকেন্ত্র ও প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্র ব্যাবিলনই আবার বর্ধমান ইউরোপীয় 
সভ্যতার শৈশব ধোলনায় পরিণত হয়। 

বর্তমান প্রবন্ধিকায় আধ্যদের আদি বাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রবর্তিত 
আমাদের চিন্তাধারার এ পরিবর্তন বেশ একটু লক্ষ্য করিবার জিনিস | * 











* এ বিষয়ে ৬বালগঙ্গাধর তিলক, বিনোদ বিহারী রায়, পণ্ডিত 
উমেশচন্ত্র প্রস্তুতির মত জনুখাবন যোগ্য ।*** 


পঞ্চনতী 


শ্রীকৃমারেশ রায় 


অহল্য। দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরীন্তথ! 
পঞ্চকন্ত। শ্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশকম্‌ 

আজিকার দিনে ছুই চারিটি প্রাচীন-ধর্-বিষ্বাসী এবং এ যুগের 
অধিক সংখ্যক প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের লইয়াই আমাদের সমাজ 
গঠিত। সমাজের এই ছুই প্রকার ব্যক্তির মধ্যে পঞ্চসতী সম্বন্ধে 
দুইটি ধারণ! বর্তমান দেখ! যায়। যাহারা ধাশ্বিক তাহারা পঞ্চ- 
কন্তাকে পুরাণের নির্ষেশমত সতী বলিয়। নির্বিচারে স্বীকার করিয়। 
থাকেন। খধি-নিদ্দেশ, অতএব এ বিষয়ে সঙেহ নাই, ইহাই 
তাহাদের অভিমত । কিন্তু কেন এই নির্দেশ এ প্রশ্ন তাহাদের 
মনের অস্তঃস্তলে উঠে ন! এ কথ| নিঃসন্দেহে বল! যায় না। অন্ক- 
দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এ যুগের প্রগতিশীল যাহারা, নির্বিচারে কিছুই 
যাহারা গ্রহণ করেন না, তাহার। পঞ্চকন্তার মতীত্বের নামে মৃদু- 
হান্ত করিয়া থাকেন। বেশী দোষারোপ করাও যায় না। কারণ 
পঞ্চকল্তার সতীপ্ব-প্রশ্ন্ের উত্তর খুব কঠিন ন। হইলেও, তাহা! সর্বব- 
প্রকার অন্ধবিশ্বাণ ও লঘুচিত্বতার বাহিরে বলিয়৷ আজিও তাহ। 
অনেকের কাছেই অবিদিত আছে বলিয়] মনে হয়। 

কেন এই খধি-নির্দেশ? কেন এই পঞ্কগ্তা সর্তীপধ্যায় 
ভূত্ত1!? এ প্ররশ্বের মীমাংস! বাহ। তাহা! কোনদিন ধর্মের অন্ধ 
বিশ্বামের অপেক্ষা রাখে নাই, এবং প্রগতিবাদীর বৃথ! বুদ্ধি- 
অভিমানকে উপেক্ষা করিয়াই বর্তমান আছে । প্রশ্নটির মীমাংসা 
লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

পুরাণের খহিদের হাতেই আদর্শ নারীচরিত্র সীতা, সতী ও 
সাবিত্রীর হুটি হইর়াছিল। কিন্ত তাহার! জানিতেন, আদর্শ 
আদর্শই | আদর্শ হইবে সকলের লক্ষ, তাহা! লাভ করিতে 
পারিলে উত্তম । কিন্তু তাহারা ইহাও জানিতেন যে, ঘটন! 
সমন্বিত জীবনের পারিপার্থিক অবস্থা যখন সকলেরই এক হইতে 
পারে ন/ তখন স্বতাবতঃই কতকগুলি বিশেষ অবস্থা! এই আদর্শের 
এস্তগায় হইতে পারে। সেই সকল অবস্থায় আদর্শের অনুসরণ 
কর! মাসুমের পক্ষে হয় কশ্মকর, নতুবা অঙ্ব, নতুব। অনাবশ্যক 
হয়। সে ক্ষেত্রে নারী হদি আদর্শের অনুসরণ করিতে ন! পারে 
তাহ। হইলে সে নারী সমাজে বঙ্জরনীয় বা হেয় বলিয়! গণ্য হইবে 
না। সেই সকল অবস্থায় নারীর সামগ্ধিক বিচ্যুতিকে অথবা 
'মাদর্শ-বিচ্যুতিকে উদারচেতা৷ পৌরাণিক খাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষনীয় 
বলিয়া গণ্য করিতে ও তাহাদিগকে সর্তীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে বলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চকন্তার সতীত্বের মুল নীতি 
এইখানেই। 

বথাসভ্ভব সংক্ষেপেই বলিব। অহল্যার কথ! ধর! াউক। 
স্বামী গৌতম মহাতপা1 খধি। তপন্কাই তাহার জীবনের কাম্য 
ও বর্তব্য ছিল। এই অবস্থায় অহল্যা উপেক্ষিত। ছিলেন। 
উপেক্ষিতা স্ত্রীর সাময়িক বিচ্যুতি (প্রকৃতিগত নহে) মার্জনীয়। 
মহর্ষি বাল্মকীর ইচ্ছাই ছিল উপদেশ । ভ্রীরামের চরণম্পর্শে অহল্য 
শাপমুক্ত হইয়! জীবন লাভ করেন। কথাটি অর্থপূর্ণ । উপেক্ষিত 


নারী জীবন লাভ করিতে পারে শ্রীরামের মত পত্বীগত প্রাণ 
স্বামীর স্পর্শে। 

সত্রৌপদী। কুস্তী অজ্ঞাতসারেই পঞ্চপাণ্ডবকে আদেশ দিয়া 
ছিলেন। তথাপি ধরিয়া লইতে পানি এই মাতৃ-আজ্ঞার 
কাহিনীটি কোজে। দুলভ্ঘয অবস্থার বা! প্রয়োজনের স্বরূপ । 
সুতরাং ভ্রৌপদীর আখ্যানে ইহাই বল! হইয়াছে যে কোনে 
বিশেষ কারণবশতঃ বিবাহ-দিদ্ধ বুপতিত্ব নারীর সতীত্বের অন্তরায় 
নহে। বিশেষতঃ স্বামীর প্রতি আন্বগত্য যখন সতীত্বের অপর 
একটী নীতি, স্বামী একাধিতে হইলেও সে নীতি প্রজোব্য। 

একটী কথ! বলা! প্রয়োজন । ভ্রৌপদীর বহুপতিত্ব পুক্রযের 
বহুপত্বীত্বের অনুরূপ. বন্ৃপত্বীত্ব যদি নিয়ম হয় (অবশ্য আদর্শ 
নহে) তবে বহুপতিত্ব কারণ সম্ভুতত ব্যতিক্রম মাত্র কেন বলা 
হইতেছে । পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার হিসাবে নিয়ম কেন 
হইবে না। তছৃত্তরে বল! যার যে অস্ত চারিটি সতীর উদাহএণ 
ব্যতিক্রম তাহ! আমলা! এখনই দেখিয়াছি ও দেখিতে পাইব। 
তাহাদের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করার দ্রৌপন্দীকে ব্যতিক্রমতাবেই 
ধরা হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ বহুপতিত যদি নিয়ম হইত তাহ! 
হইলে সতীত্বের প্রশ্নই উঠিত না॥ যেমন পুরুষের পক্ষে । নারীর 
সতীত্বের অস্তিত্ব মানিয়। লইয়াই খধিগণ বর্তমান নির্দেশ দিয়াছেন। 
বনুপতিত্ব নিয়ম হইলে ইহার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তখন 
মানিয়! লইলেন, কেন পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিলেন না! 
এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক । তথাপি এ বিষয়ে একটী কথ। বলিয়া এ 
প্রশ্নের উপসংহার করিব। চিরপ্রচলিত এবং সর্বদেশ প্রচলিত 
নারীর একপতিত্বের, যাহ! সতীত্বের প্রধান এবং মূল সংজ্ঞা, তাহার 
নীতি প্রকৃতির নিয়ম হইতে জন্মিয়াছে।” ইহা মানুষ ব পুরুষের 
দ্বার! ব্ষ্ট নয়, ষদিও মানুষের দ্বার! পরিপুষ্ট হইয়াছে । স্তান 
জন্মের প্রাকৃতিক নিয়ম অন্তরসারে এক নারী বহুপতিত্ব সম্ভব নহে, 
যেমন এক পুরুষের বুপশ্রাত্ব সপ্তব! প্রকৃতির এই বিভেগের 
জন্তই সর্বত্র এ পধ্যস্ত নারীর সতীত্বের ধারণ। ও প্রয়োজন গড়িয়! 
উঠিয়াছে। দ্রৌপদীর জীবনের কথা স্মরণ করিলেও তাহার শেষ 
মধ্য জীবনে পঞ্চপাগ্ডবের পৃথক পতিত্বেয় কাহিনী পাওয়! যায়। 

সুতরাং স্ত্রৌপদীর বছুপতিত্ব ব্যতিক্রম এবং বিশেষ অবস্থায় 
ইহ] মার্জনীর, তাহাই তাহার কাহিনীর উপদেশ । ক্ত্রোপদী 
সম্বন্ধে আর একটা কথা পরে আলোচনা করিব। 

কুস্তী। কুস্তীর তথাকথিত বিচ্যুতি স্বামীর আদেশ অন্ধুযায়ী। 
এরূপ ক্ষেত্রেও নারীকে সতী বলিয়! গণ্য করিতে হইবে, কুত্তীর 
কাহিনীতে ইহাই নির্দেশ। বর্তমানেও অপরাধ-তত্বের একটি 
অনুরূপ সুত্র এই যে স্বামীর মৌন সম্মতি থাকিলে ব্যাভিচার হয় 
না। এবং এইকপ কারণেই আর একটি নীতি এই যে বিবাহ্‌- 
মম্পফিত সমস্ত অপরাধ স্বামী স্ত্রী কাহারও অভিযোগ ব্যতীত 
আদালতে গ্রহণ কর! হয় ন1। 

কর্ণ কুস্তীর কুমারী অবস্থার সন্তান । অপরিণত বুদ্ধির বশে 


ৰ্ 


পৌষ--১৩৫১ ] 

কুমারী অবস্থার সামস্কিক ভ্রম (স্বভাবগত নহে ) মার্জনীয়, কুস্তীর 
ভীবনের এই অংশের উপর মহাম্্রভব খধিদের ইহাই ছিল জ্মডি- 
মত। তাই তিনিও সতীপর্ধ্যান ভৃক্তা। 

তার ও মন্দোদরী | ইহাদের উদাহরণের উদ্দেপ্া সহজেই 
বুঝা যায়। বিধবার পুনধিবাহ সতীত্বের অন্তরায় নহে। ছুইটি 
উদাহরণের তাৎপর্য এই হইতে পারে যে বিধবা-বিবাহের প্রচলন 
অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল এবং অধিক হওয়! উচিত বলিয়াও মনে 
কর! হইল। পুনর্বিবাহিত| বিধবাও সন্ভী, ইহাই ছিল ইহাদের 
উপাখ্যানের মর্ম । 

পূর্বে বলিয়াছি ভ্রৌপদ্দী সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিব। 
সেটি এই | পঞ্চপাগ্ুবের অরণাবাসকালে এতদিন প্রীকৃষঃ 
আসিয়া! কৌশলে পঞ্চপাপ্তব ও প্রৌপদীর প্রত্যেকের মনের নিগৃ 
কামনার কথ প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । এই ঘটনার 
আখ্যানভাগ লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধি করিতে চাহি না। 
সকলেই জানেন বা মহাভারত হইতে জানিতে পারেন। তখন 
ড্রৌপদী সকলের সমক্ষে স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাহার নিভৃত 
কামনা এই ছিল ফে, কর্ণকে স্বামীরূপে পাইলে তিনি মুখী 
হইতেন। পঞ্চপাণ্তব এই কথা শুনিয়া দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করিলে 
শ্রীকঃ ভাহাদিগকে নানাকথায় নিরস্ত করেন। মহাভারত 
রচয়িত! ধষির এই প্রৌপদী তথাপি সতীপধ্যায়তৃক্তা । দ্রৌপদীর 
এই কাহিনীতে খধি যাহ! নিহিত রাখিয়া গেলেন তাহা এই। 
কাহারও মনের কথ! দিয়া তাহাকে বিচার করা চলিবে না। মন 
কাহারও আযুত্বাধীন নহে । €স আপনার পথ্থ অবলম্বন করিবেই। 
তাহ1 লইয়া! সংসার কর! চলে না। কোনে! নারীর অন্তরের কথা 
লইয়া তাহাকে সতী অসতী স্থির করিতে নাই? মন অন্ববূপ 
হইলেও, আচরণ নভে, নারীর সতীত্ব হানি হইবে না। ইহার 
সঙ্গে তুলন। কর! যায় বর্তমান কালের মনস্বীদের ছুই একটা মন্তব্য 
ও অভিমত । কোনে! মনস্বী লেখক এই মন্মে একটা কথ লিখিয়। 
গিয়াছেন, 16 ৪20 [09881010 60 10200 0১৪ 10100 ০1 
0106 01)88698% ৮700280) 18670 ৮0010 118৮0 8917 
8087000] |” দ্বিতীয়টা অধুন! স্বীকৃত বিধি, মনোভাব কাধো 
পরিণত ন হওয়া পধ্যস্ত অপরাধ হয় না। 

সুতরাং দেখিতে পাই আদর্শ হইতে কোন্‌ কোন্‌ বাতিক্রমে 
নারী সতী বলিয়া! গণ্য হইবে, তাহাই এই পঞ্চসতীর উদ্াহরণে 
প্রাচীন খবিগণ প্রচার করিয়। গিয়াছেন। উপেক্ষায়। স্বামীর 
আজ্ঞাক্রমে, কুমারী অবস্থায় অপরিণত বুদ্ধিতে সাময়িক বিচাতি 
সতীত্বের অস্তরাম্ব নহে। অবস্থা বিশেষে বহুপতিত্বেও সতীত্বের 
হানিকর নহে | মনের অনিবার্ধয চিন্তামাত্রও নারীর সভীত্বের 
অস্তয়ায় নহে। পুনর্বিখাহিত! বিধবাও অসতী নহেন। ইহাই 
খধিগণের উপদেশ ছিল, এই পঞ্চসতীর কাহিনীতে | 

হে সকলম্থানে সাময়িক বিচ্যুতি বলিয়! বলা হইয়াছে, তাহাও 


কুম্ভ 





এ 
লক্ষ্য করা প্ররোজন। স্বভাবগত ব্যাভিচারের উদাহরণ পঞ্চ- 
সতীর মধ্যে নাই। * 

জুতরাং বলিতে হয় যে, ধর্খের অনুশামনের দোহাই দিয়া 
আমর! যে পঞ্চকন্তাকে' সতী আখ্য! দিব ইহাও নহে, অনুদার 
মনোভাব লইয়! লঘু ধারণার বশে পঞ্চমতীকে বিদ্রুপ করিব 
ইহাও নহে। যে উদার মনোভাব লইয়| ব্যাস বান্মীকি ইহাদের 
কাহিনী লিখিয়। সমাজকে শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই উদাণ 
মনোভাব থাকিলেই পঞ্চসতীর মর্ধযাদ1 বুঝিতে পারিবে । 

উদ্ধত শ্লোকটীর শেবাংশ “মহাপাতকনাঁশকম্‌* কথাটি লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। নারী হত্যা বা নারীনির্যাতন মহাপাতক। 
নারীর কঠোর সতীত্বের দাবীতে অনেকেই নারীহত্য! বা অন্তভাবে 
তাঁহার উপর কঠোর নির্ধ্যাতন করিয়া মহাপাপ করে বা করিতে 
পারে। এই পঞ্চসতীর কথা স্মরণ বাখিলে সে মহাপাতকের 
প্রবৃত্তি কাহারও হইবে না। এই সকল অবস্থায় নারীকে সমাক্তে 
স্থান দিতে হইবে । ইহাই এই অংশের তাৎপর্যা। 

ইভাও সত্য বলিয়া! মনে হয় যে,ষদিও বৈধব্যের ক্ষেত্রে বা বস্থাণ 
কথা রামায়ণের যুগেই চিন্তা কর! হইয়াছিল (তারা ও মন্দোদরীর 
উদাহরণ ), তথাপি রামায়ণের পরবর্তীযুগের সমাজ রামসীতার 
আখ্যানে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে নীতার আদর্শ ভিন্ন কিছুই 
মনঃপৃত হইত না । অবশ্য ভুলিয়া যাইত যে তাহা হইলে 
রামের আদর্শ গ্রহণ করাও একাস্তভাবে প্রয়োজন । কিন্তু সীতার 
পূর্ণ আদর্শ লাভ করা সকলের পক্ষে সর্বদ! এবং বিশেষ করিয়! 
সকল অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই মহাভারত রচনায় অন্ত 
দুইটি নারী চরিত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। যাহাতে সমস্ত 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! সমাজ সঙ্গতভাবে সহনশীল হয়, 
সমাজে অনর্থ ন! ঘটে, মহাপাতক ন। ঘটে এবং সমাজ রক্ষা 
এই অতি প্রয়োজনীয় উদদারতাগুলি সমাজে স্থান পাইয়া তাহার 
প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে। বাস্তবজগতের মানুষের পক্ষে 
কঠোর আদর্শের মোহে (যদি তাহা! লক্ষ্য) বাস্তবকে এবং 
অবস্থাকে উপেক্ষা কর! চলে না। সঙ্গত উদারত! বিসজ্জন 
দেওয়া সমাজের পক্ষে মঙঈগলজনক নয়। অবস্থা বিশেষে নারীকে 
মার্ডনা করিবার, অথব! নারীর পূর্ণ আদর্শের ব্যতিক্রম 
করিয়া তাহাকে মানুষের অধিকার দিবার একান্ত প্রয়োজন 
সমাজের আছে, সমাজের আপন কল্যাপেই, পঞ্চমতীর শিক্ষ1 
তাহারই। 

পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিলাম যে কোনো কোনে! এতি- 
হাসিকের মত এই যে, মহাভারত রামায়ণের পূর্ববকার যুগের গ্রন্থ 
কারণ মহাভারতের প্রধান নারীচরিতর সীতার আদর্শের নিয়ে। 
কিন্তু দি উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে যাহা প্রচলিত 
ইতিহাস, ষে মহাভারতই পরবত্বীকালের, তাহাই সত্য বলি! 
মনে হয়। [ আগামীবারে সমাপা | 


শতিভ্ঞ। 


আজ যার! মানহীন ধরণীর চোখে। 
কাল তান্না হবে মানি ঞ্রবার! লোকে ॥ 


প্রীসৌরেন্দরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্্লন 


কেন তালবামি মোর! কুল্গুমের হাসি। 
ক্ষণ-পরে বারে যায় তাই ভালবাসি 


ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তন 
অধ্যাপক ভ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এম্‌-এ 


(২) 
উদার, সর্বজনীন বৌদ্ধধর্জের আহ্বানে ব্রাক্ষণ্য ধর্ম গীড়িত ভারতীয় জনগণ 
রহজেই সাড়! দিল এবং বৃদ্ধদেবের তিরোধানের কিছুকাল পরেই 
ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নব ধর্সের বিজয় বৈজয়ন্তী 
স্থাপিত হইল। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার. সংগে সংগে ভারতী সংস্কৃতি 
গৌরবোজ্দল মাহাক্স্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। বৌদ্ধবুগে লৌকিক ধর্ 
পরিবতিত হইল বটে, কিন্ত গ্রাসার্য ও আর্ধ সংস্কৃতির সশ্মিলিত ধার! 
বিচ্ছি্ হইল না, তাহ! বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারার সহিত সংগত হইয়! 
প্রবাহিত হইয়! চলিল, 'বৌদ্ধবুগের আরম্ভ হইতে বৈদ্দিক আর্য ভাবা 
বিকৃত হুইয়। বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার জন্মগান করিল। বুদ্ধদেব হ্বয়ং 
গ্রাকৃতে ডাহার উপদেশ দান করিয়াছিলেন, শৌরসেনী গ্রাকৃতের 
প্রাচীনতম রূপ পালি ভাবায় বৌদ্ধ শাস্প্রস্থসমূহ লিখিত হইল। এই 
বৌদ্ধযুগে কৃত্রিম, অগ্রচলিত ভাষা সংস্কৃতের উত্তব হইল এবং এই সংস্কৃত 
ভাষায় এক অসাধারণ সমৃদ্ধশালী সাহিত্য গড়ির! উঠিল, বৌদ্ধধর্মের 
অন্যতম শাখ! মহাবান ধর্মের গরস্থাদি সংস্কৃতেই লেখা হইয়াছিল, বৌদ্ধবুগে 
স্থাপত্য ও তাস্ষর্ষের অতুলনীয় সাধনা হইয়াছিল । বৌদ্ধ সুপ, চৈত্য ও 
বিহার দেশের নানা স্থলে স্বাপত্যকলার' অনিন্দ্য নিদ্শনরাপে শোভা! 
পাইতে লাগিল, মতি নি্াণ এবং পৃজ! বৌদ্ধদের ভ্বারাই ভারতে প্রচলিত 
হইয়াছিল এবং মৃতিসমূ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মন্দির নির্াণ কর! 
হইতে লাগিল ।১৬ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ 
সিরিয়া, মিশর, শ্যাসিডন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং 
এ সব দেশে বৌদ্ধধর্ণ প্রচারিত হইয়াছিল।১৭ খৃষ্ট পূর্ব ৩** শতাব্দীর 
কাছাকাছি আলেকজাগার ভারতবধ আক্রমণ করেন। আলেকজাগারের 
আক্রমণের ফলে গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত 
হইল। গ্রীকদের ভারতে অবস্থানের ফলে ভারতীয় জীবন, শিল্পকল! ও 
ভাবধার! গ্রীক প্রস্তাবে মণ্ডিত হইয়! উঠে। ভারতীয় মুদ্রায় মৃতি চিত্র 
খো্দিত করার প্রথ! গ্রীক প্রভাবের ফল।১৮ গাক্কার শিল্পে গ্রীক 
প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় 
তাক্ষর্যা, জ্যেতিবিদ্ভা এবং স্তায় ও বৈশেধিক দর্শনের উপর সম্ভাব্য গ্রীক 
প্রভাব বিস্তমান। ভারতীয় সাহিত্য বখ! কালিদাস ও তবভৃতির গ্রস্থাবলীর 
মধ্যেও পঙিতের! গ্রীক প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাশ্চাতা 
পণ্ডিতের! গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে অতি কখন দোষে দুষ্ট হইয়াছেন এবং সব 
কিছুর মধ্যে গ্রীক প্রভাব সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়ান্ছেন। কিন্ত 
ভারতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকল! অনেক স্বলেই ম্বাধীনভাবে গড়িয়া 
উঠিয়াছিল তাহা! ভাবিয়া দেখা উচিত। হিন্দুদের উপর যেমন গ্রীব 
প্রভাব পড়িয়াছিল, তেমনি গ্রীকরাও হিন্দুদের কাছ হইতে অনেক কিছু 
গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দু দর্শন গ্রীক দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল, পিখাগোরাসের উপর সাংখ্যদর্শনের প্রশাব অনেকেই 
নিধধারণ করিয়াছেন।১৯ গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ হিন্দু বিজ্ঞান হইতে 
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৬৫ 


অনেক কিছু লাভ করিয়াছিল, গ্রীকগণ এই দেশে বাস করিয়। ক্রমে 
ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া! পড়িতেছিলেন, এবং তাহাদের বংশধরগণ গ্রীক 
নামের পরিবতে হিন্দু নাম গ্রহণ করিতেছিল। এইভাবে গ্রসষান 
ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রীক সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া লইল। 

বুদ্ধদেব যে সর্বজনীন সার্বভৌম ধর্ব প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার তিরোধানের় কিছুকাল পরেই অগ্তবিরোধের দ্বার] দ্বিধা! বিত্ত 
হইয়া পড়িল। কালক্রমে বৌন্ধধর্ণ হীনযান ও মহাযান এই ছুই শাখায় 
বিভক্ত হয়। হীনযান শাখার শান্ত্রাবলী পালিতে লিখিত এবং বুদ্ধ 
হীনযানীদের মধ্যে ভিক্ষুক ধর্স প্রচারক রূপে সম্মানিত। মহাধান 
শাখার গ্রস্থাবলী সব সংস্কৃতে লিখিত এবং নাগার্জুন এই শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রচারক । মহাযান ধনে বুদ্ধ অর মানব নহেন, তিনি দেবতার পায়ে 
উন্নীত হইয়াছেন । বুদ্ধের মুি বিহারে বিহারে প্রতিষ্টিত হইয়! পূজিত 
হইতে লাগিল। মহাযান ধর্ণ ল্পকাল মধ্যেই ভারতীয় জনসাধারণের 
কাছে অনাধারণ জনপ্রিয় হইয়া! উঠে এবং চীন, জাপান, তিব্বতে এই মহান 
বৌদ্ধধর্নই প্রবেশ লাত করে। এই মছাযান বৌদ্ধধন্সের কাছে পরবতী 
হিন্দুধর্ম অনেক বিষয়ে ধণী। মহাযান ধনের ধ্যানী বুদ্ধ পরবতীকালের 
শিব ও বিষণ হুতির সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন, মহাধান ধর্সের ধ্যান এবং 
সন্ন্যাস সন্বন্বীর় উপাদান শৈবগণ এবং ভক্তি ও প্রেমমূলক উপাদান 
বৈফবগণ গ্রহণ করেন।২*। মহাযান হইতে বজ্রধান এবং বজযান 
হইতে সহজযান ধরনের উৎপত্তি হয়। এই সব ধর্গে অনেক দেবদেবীর 
উদ্ভব ও পুজা! প্রচলিত হয় এবং কালক্রমে এই সব দেবদেবী নব 
হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূজিত হইতে থাকে | হিন্দুদের শক্তি 
পুজ! বৌদ্ধতত্র হইতে উদ্ভুত হইয়াছে এ সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা 
করিয়াছেন, নেপালে তাস্ত্রিক বৌদ্ধধমে হিন্্দের শক্তিযুতির অনুরূপ 
বোধিসত্ত্বের অনেক স্ত্রী দেখা যায়, ই'হারাই শক্তিমুতির নানা বিভিন্ন নাম 
ধারণ করিয়! হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেন, আবার জবলেকিত এবং 
বন্তুপাপিও শিবরূপে হিন্দুদের মধ্যে পূজা পাইতে থাকেন।২১ পশ্চিম 
ংগে পূজিত ধর্মঠাকুয় এবং শীতল! দেবী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবদেবীর 
নামান্তর তাহা সহজেই অনুমেয় । জগন্নাথ, বলরাম এবং হুভগ্রা এই 
তিন যুঠ্ঠিও বৌদ্ধধর্মের ত্রিবত্ব বুদ্ধ, ধম, ও সংঘের রূপাস্তর তাছাও 
অনেকে স্থির করিয়াছেন। 

অশোফের পরে উত্তর ভারতে মৌধ অধিকার লুণ্ড হইল এবং 
প্রতাপাশ্বিত গ্রীকগণ উত্তর ভারত দখল করিয়! শাসন করিতে থাকেন, 
এই শ্রীকগণ ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ভাবাপর হইয়া পড়েন এবং অনেকে 
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ধ অবলম্বন করেন তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে। কিন্ত 
কিছুকাল পরে গ্রীকগণ মধ্য এশিয়া ও ইরাণ হইতে আগত কতকগুলি 
জাতির নিকট পরাজিত হন এবং গ্রীকরাজা বিলুণ্ড হুইয়৷ জাসে। 
এই নবাগত জাতি শক, পল্লব এবং ইউচি ন।ষে পরিচিত ছিল, প্রথমে 
শকগণ এবং পরে গল্পবগণ উত্তর ভারতে রাজন্ব করিতে থাকেন, ইছার 
পর কুষাণগণ ভারতে আগমন করিয়া! উত্তর ভারত অধিকার করিয়। 
শাসন করিতে থাকেন, এই সব বিদেশাগত জাতি রাজ্যলিঞ্গ,. বিজেত। 
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রাপে ভারতে প্রযেশ করিলেও কিছুকালের মধ্যেই তাহারা ভারতের 
ধর্, আচার নীতি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বিশাল ভারতীয় সমাজের 
অন্তভূর্ত হইয়া যান এবং ভারতীয় সংস্কৃতির গঠনে নানা সহারত 
করেন। বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ধের প্রসার এই সব বিদেশীদের দ্বারাই 
সাধিত হইয়াছিল । স্থাপতা, ভান্ষর্য এবং সাহিত্যের লক্ষণীয় 
উৎকর্ষের পরিচয় ইহাদের কালে আমরা লক্ষা করিতে পাই। 
কুষাণদ্দের পরে গুপ্ত সাম্রাজ্য স্বাপিত হয়। এই 'গপ্ত সাআ্জাজাকে 
ইতিহাসের দ্বর্ণনয় বুগ বল! হইয়! থাকে । গুপ্ত রাজাদের আমলে 
্রাহ্মণ্যধনের পুনরভুখখান হয় এবং হিন্দু পুরাপাদি এই সময় 
হইতে লিখিত হইতে থাকে । অবশ্থা বৌদ্বপ্রতাব যে একেবারে 
তিরোছিত হয় তাহা নহে; গুপ্ত যুগের স্থাপতো, তাস্ব্ে, অজস্তা- 
ইলোরার গুহাচিত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবের সপ্মিলন লক্ষ্য করা হায়।২২ 
বন্ততঃ হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম, আত্যন্তিক বিরোধপূর্ণ বিপরীত মুখী ধর্ 
নহে এবং একটা হইতে বিচ্ছিন্ন অপরটার বিচার চলে না, উভয় 
ধর্ই পরম্পরের দ্বার! প্রন্ভাবাস্থিত এবং বৃহত্বর ভারতীয় ধর্মের 
অন্তর্গত। গুপ্ত যুগে কালিদাস প্রভৃতি কবি) আর্ধতট্ট বরাহমিহির 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক অভুযুঙ্গিত হইয়! এই যুগকে অপূর্ব গৌরবে মণ্ডিত 
করিয়াছেন। 

ঘৃ্টীয় পঞ্চম শতা্ীর শেষভাগে মধ্য এশিয়া হইতে বর্ধর হন দল 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। নির্নম অত্যাচারীর নৃশংস রূপে তাহারা এই 
দেশে আগমন করে, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস-লীলার দ্বার! তাহাদের 
ইতিহাম কলংকিত করিয়! রাখে । কিন্তু সবংমহ! ভারত এইরপ 
অত্যাচারী, বিদেশী বর্বর জাতিকেও উদার আশ্রয় দানে কুণ্ঠা করে 
নাই। ক্রমে দমে তাহার! ভারতে বসবাস স্থাপন করিয়! ভারতের 
জল বাঁযু দ্বার! পুষ্ট হুইয়| উঠিল এবং এই দেশের আর্ধ নারী বিবাহ 
করিতে লাগিল। হুন এবং আর্য রক্তের সংমিশ্রণে রাজপুত প্রভৃতি 
জাতির উদ্তব হুইল । হুনদের বংশধর বর্ধর পিতৃপুরুষদের স্মৃতি.লোপ 
করিয়া ভারতীয় সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। 

গুপ্ত সামাজোর সময় হইতেই বৌদ্ধ ধর্ের প্রভাব হান পাইতেছিল, 
রাজ! হম বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হওয়ার সপ্তম শতাব্দীতেও বৌদ্ধধন্জের 
ক্ষীয়মাণ প্রতিপত্তি কিছু অবশষ্ট ছিল। কিন্তু তাহার পর কুমারিল 
তট, শঙ্ষরাচার্ধ প্রভৃতি হিন্দু ধ্ন-প্রবর্তকদের দ্বারা বৌদ্ধধ্দ নিঃশেধিত 
হইয়৷ গেল এবং পুনরায় হিন্দুধসের বিজয় বৈজয়ন্তী ভারত ভূমিতে স্থাপিত 
হইল। ইহার পর বংগদেশে পাল রাজগণের আমলে বৌদ্ধধর্মের পুনরভুাদয় 
হইয়াছিল, কিন্তু তাছাও বেশিদিনের জন্য নছে, সেন রাজাদিগের রাজত্ব- 
কালে ব্রাঙ্মণ্যধর্ণ বৌদ্ধধর্নকে নিম্তেজ করিয়া! দেয় ।.যে বৌদ্ধধন্ণ এককালে 
মধ্যাহমাত ডের চ্যার মুগ্রধর আলোকচ্ছটায় সমগ্র ভারত আলোকিত 
করিয়া রাখিয়াছিল তাহা এই দেশ হইতে একেবারে নিশ্চিহ হইয়া গেল 
ইহা! বিশ্ম়কর মনে হওয়া স্বাভাবিক । বস্ততঃ শংকরাচার্য প্রভৃতি যত 
শত্তিশালী প্রচারক হউন না কেন, তাহার। কখনো বৌদ্ধভাবাপন্ন সমগ্র 
ভারতবর্ধকে পুনরায় হিন্দুধীপন্ন করিতে পারিতেন না। বৌদ্ধধর্জের 
বিলোপ অথব! আত্মগোপনের কারণ অন্যত্র সন্ধান করিতে হুইবে। 
এতিছাসিক প্রয়োজনে বৌদ্ধধর্সের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেই বৌদ্ধধর্ম 
কোন নূতন কিংবা বিরোধযুলক ধর্ম নহে, তাহা পূর্বে দেখানে! হইয়াছে, 
আবার বৌদ্ধধর্মের প্রয়োজন যখন নিঃশেবিত হইল তখন ইহা বৃহতর 
ভারতীয় ধর্ম হার! গ্রাসিত হইয়! গেল । নব হিন্দু ধর্ম আধ ও অনাধকে 
সমানতাবে আহ্রয় দান করিয়াছিল, মুতি পূজ! প্রচলন করিয়াছিল এবং 
লৌকিক আচায় ও নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কুতরাং এই হিন্দু ধনের 
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৪২ 


উানে সহায়ত! করিয়া বৌদ্ধধর্ম ক্রমে ক্রমে আত্মবিলোপ করিয়া! আপন 
সন্ত হিন্বৃধর্নের মধ্যে হিশাইয়! দিয়াছিল ।২৩ 

ছুই হাজার বতনর ধরিয়া ভারতে আর্সভাত। এবং আর্য অনার্ধের 
সন্মিলিত হিন্দ সন্ভাত! ও সংস্কৃতি 6 বস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই নুদীর্ঘ- 
কালের মধ্যে নান! ধর্মবপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, বার বার বৈদেশিক 
আক্রমণের তীব্র আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, আভ্যন্তরীণ কলহ ও 
ংঘধ ভারতের অংগ প্রত্যংগ ছিন্ন করিয়াছে, কিন্তু অথও ভারতীয় 
সংস্কৃতির অবাহত গতি রুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত নব 
ধন বলে দৃপ্ত মূপলমানগণ বখন লুন লোলুপ আক্রমণকারীরপে ভারতে 
প্রবেশ করেন তথন জান্মনিষ্, নিবিরোধী ভারতীয় সত প্রবল আখাতে 
বিক্ষুধ আন্দোলিত হুইয়া উঠিল। মুনলমানগণ ঠিক সময়ে ভারত 
আক্রমণ করিরাছিলেন, কারণ ধর্ম কলহে তখন লোকের মন বিভ্রান্ত 
ও দ্বিধাগ্রস্ত এবং রাজনৈতিক বিবাদ ও খ্বৈরতস্ত্রে তখন ভারতভূষি 
শতধা বিচ্ছিপ্র, তাই সহজেই মুসলমান বিজয়-গৌরবে মগ্ডিত হইয়া 
উঠিলেন। এক হাজার বৎসর মুপলমানগণ ভারতে বান করিযা 
আঙিতেছেন এবং এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবাসী হিন্দু এবং বিদেশাগত 
মুসলমানদের মধ্যে &9০0180188100 অর্থাৎ পারম্পর্রিক সংস্কৃতি করণ 
হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় সমাজ, ধর্ন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির উপর 
ইসলামের প্রভাব কার্ধকর হইয়াছে । সামাজিক আচার বাবহার, 
শিষ্টাচার, পরিচ্ছদ, একেশ্বর বাদী ধর্মের উৎপতি, দেশীর সাহিতোর 
উতদ্তব, ইতিহান লাখবার রীতি, শাল, মনলিন, কার্পেট প্রভৃতি লুন্দৰ 
শিল্পের বিকাণ-_মুপলমান প্রভাবের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ।২৪ যোগল চিত্রে 
ইরাণী ও হিন্দুস্বানী এই ছুই প্রভাবের সংমিশ্রণ দেখ! যায়।২৪ 
মুদলমানগণের পূর্বে যে সব বৈদেশিক জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছে 
তাহার অতাল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় সমাজের অন্তভূক্ত হইয়াছে 
এবং তাহাদের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তনিবিষ্ট হইয়!ছে, কিন্তু 
ইসলামের সহিত ভারতীয় সমাজের মিলন অত সহজে হয় নাই। 
ইহার কারণ প্রাথমিক মুসলমানগণ স্থিরভাবে ভারতে বাস করিতে 
ইচ্ছা করে নাই। বস্ততঃ আকবরের সময়ের পূর্ব পর্বস্ত তাহারা 
ভ্রামামাণ আব্রমণকারীরূপে ভারতে প্ররেশ করিয়া কিছুকাল লুঠতরাজের 
পর প্রস্থান করিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে আকবরের সময় হইতেই ভীহার! 
এই দেশীয় লোকের মত স্থায়ীভাবে এখানে বাদ করিতে জারস্ত করে, 
এবং তখন হইতে হিন্দু-মুদলমানের বুক্ত সংস্কৃতির শৃত্রপাত হয়। গ্রসিফু 
হিন্দুধর্ম বিদেশাগত ধর্মকে আপনার করিয়া নিতে, চেষ্টা করিয়াছে 
আল্লাকে অবভার বলিয়া! বরণ করিয়! এবং আলোপনিবদ প্রভৃতি প্রণয়ন 
করিয়া ইসলামধর্মের সহিত অতিন্থতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্ট। করিম়্াছে। 
কিন্তু মুপগমানণের মুপ্রবল সম্বধ্ নষ্টা তাহাদের ধর্সন্বাতস্ত্র অক্ষ 
রাখিয়াছে, কিন্তু তাহাদের নিজন্ব সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত 
মিলিত হুইরা এক অখণ্ড রূপ লা করিরাছে। মোগল চিত্রের কথ। 
পূর্বেই বল! হুইয়াছে, মোগল স্থাপত্যেও উপরিউক্ত ছুই সংস্কৃতির পরিণর় 
লক্ষ্য করা যায়--তাঞ্জমহল ইহার সুস্পষ্ট উধাহরণ। ভারতের দেশীয় 
সাহিতোর বিকাশ ও পুষ্টি হিন্দু ও মুপলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত 
চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা হইয়াহে। কবীর, মালীক মহণ্মদ জায়সী, 
আবদুল রহীম খানখান৷ প্রভৃতি হিন্দী দাহিতোর অতি প্রসিদ্ধ কবি। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের পদকর্তা, গলীগীতিকার এবং পন্মাবতীয় স্কায় বৃহৎ 
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কবিতা লেখক বহুতর মুমলমান কবির নাম সকলেই জানেন, মূমলমান 
বাদশাহ ও হুলদাদগণের উৎসাহে.ও আনুকূল্য দবেশীয় ভাবায় রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণাছি অনুদিত হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমানের ধর্ম 


সুলতঃ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের পর উভয় ' 


সন্জরক্নায় পূজিত কোনে! কোনে! দেব দেবীর উদ্ভব হইয়াছে। ওলাদেবী, 
শীতলাদেবী, সত্যগীর, মাণিকগীর প্রভৃতি দেবত! উভয় সম্প্রদায় সবিশ্বাস 
শ্রদ্ধার সহিত পুজা করিয়া থাকেন। যশোর জেলায় মাণিকপীরের 
ষাহাস্মা জাপক যে সব পাঁচালী মুগলমান ফকিরদের দ্বার! গীত হইয়া 
থাকে লেই সব পাচালীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধরন্নের এক অপূর্ব 
নংযিশ্রণ দেখ! যার। মুদলমানের জারীগান ও হিন্দুর, কবিগান উভয় 
সম্প্রদায়ের শ্রোতাদের . সমান তৃপ্তিদান করিয়াছে। হিন্দুর যাত্রা ও 
থিয়েটারে মুনলষানগণ দেবদেবী ও অন্তান্ঠ পুরাণোক্ত চরিত্রের অতিনর 
করিতে সোৎসাহ আনন দেখাইয়াছেন- গ্রামের মধ্যে ইহাও লক্ষ্য 
করিয়াছি। এমন অনেক প্রথা, সংক্কার ও লোকাচার দেখা যায় যেগুলি 
ছিন্দু-মুনলমানদের পাঁরবারিক জীবনে একইরূপে বর্তমান রহিয়াছে। 
উভয় সম্প্রদায়ের দর্শন-ক্ষেত্রেও পারম্পরিক সংস্কৃতি করণ (20০01%073- 
1190 ) ক্রিয়াশীল হইয়াছে, মুসলমান আনীত সুফীমত ভারতীয় ভাব 
রাজো দুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার কারয়াছে। পারন্তের ক্র মুদলমান 
কবিগণের অপূর্ব গীতি ভারতের রসলিগ্প, পাঠকদের কর্ণে অক্ষয় সুধা 
বর্ণ করিয়াছে। ভারতের মুসলমানগণ এই দেশের আদি আর্ধ ভাব 
বৈদিক গ্রনুত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাব! গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতীয় 
তাবাগুলিকে বিদেশানীত আরবী, পারশী ও শুক শব্দ নিচয় ত্বার! সমৃদ্ধ 
করিয়! তুলিয়াছেন। বাঙ্গাল! ভাব! হিন্দু ও মুসলমান উতয় সম্প্রদায়েরই 
মাতৃভাষা এবং বাংলার বাহিরে যে উদূ ভাষাকে সমগ্র নুসণমান 
সমাজের ভাব! বলিয়। প্রচলন করিবার চে কর! হইতেছে তাহাও 
প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতজ। পশ্চিমা হিন্দী হইতে ডদ্ভুত। মুদলমান রাজত্বের 
জবসানে পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত যে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি গড়ির! 
উঠিল তাহাতে হিন্দু ও মুললমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দান 
জন্থধাবন যোগ্য । রামমোহন রায় যেমন হিন্দুধপ্ের সংস্কার করিলেন, 
সৈয়দ আহম্মদ খান প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ মুনীনান সমাজের সংস্কার 
করিয়! উদার, সার্বভৌম ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন।২৬ উনবিংশ শতাবী হইতে জ্গাতীয় যজ্ঞের বেদীতে 
হিন্দু-মুলমান ওভয সম্প্রদায়ের পৃত রক্ত উত্স হইয়াছে । ডপরি 
উল্লিখত সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলি হইতে ইহাই প্রতীম্মান হয় যে একমাত্র 
ধর্মবিশ্বাস ও ফয়েকটী অবন্ঠ পালনীয় সাষার্জক ও পারিবারিক 
অনুষ্ঠান ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতিগত বিভিন্ততা কোথাও 
দুষ্ট হর ন!। 

থৃষ্টধমী ইংরাজদের দ্বারা ভারত বিজয়ের পর ভারতবাসী পুনরায় 
এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। যেই সময়ে পাশ্চাত্য 
শ্বেতাংগ সভ্যতার বিজয় বৈজয়গী এদেশে প্রোথিত হয় তখন 
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রাজনৈতিক ও সামাজিক অরাজফতায় দেশ গীড়িত ও জর্জরিত । 
হৃতরাং ছুরতিক্রমা জন্ধকারাবৃত জীব যেদন নব প্রভাতের অরুণালোক 
সাগ্রছে বন্দনা করে, ভারতবাসীও তেষনি এই নবাগত বৈজ্ঞানিক 
বলঘৃপ্ত উদার সত্যতা ব্যগ্র আগ্রছ্থে বরণ করিয়া লইল। ক্ষণকালের 
জন্ত ভারতবাসী নিজেদের স্বাতস্ত্রা ও সংস্কৃতি বিশ্বৃত হইয়া! পাশ্চাতোর 
বিকৃত অনুকরণে নিজেদের সহ! বিসর্জন দিল। কিন্তু এই সময়টা 
আত্মবিশ্ব ভারতবাসীর ক্ষপকালিক লজ্জাজনক বুগ। ইহার পর 
বংকিষচন্ত্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীবী আত্মবিজ্রান্ত জনসাধারণকে 
আত্মসমাহিত করিয়া দেন। উনবিংশ শতাব্ীর শেষ পাদ হইতে 
বিংশ শতাবীর অধুনাতন কাল পর্ধস্ত ভারতীয় সত্তার ম্বাধীন এবং 
সমাক বিকাশের পরিপোষক ও সন্থায়ক রূপেই পাশ্চাত্য ভাব ও 
সংস্কৃতির চর্চ। হইয়া আঙগিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গাঙ্ধী ইছার 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত । পাশ্চাতা জাতি আনীত খৃষ্টান ধর্ম এদেশে কখনে। 
প্রবল আকার ধারণ করে নাই এবংযে লমস্ত লোক থৃষ্টধর্মাবলন্বী 
ছিলেন কিংবা আছেন তাহার! নিজেদের সংস্কৃতি ও সমাজ পরিত্যাগ 
করেন নাই, স্থতরাং ভারতীর খৃষ্টানের! বৃহত্র ভারতীয় সমাজেরই 
অগ্ভূক্তি, তাহাদের শ্বতস্ত্র সংস্কৃতির ধার! কখনও বিকশিত হয় নাই। 
সুতরাং খৃষ্টান ধম ও বিদেশাগত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রসিকু আশ্রয়শীল 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ঘার! অন্তপূহীত হইয়াছে, ভারতীয় সংস্কৃতির 
পুনরায় বিজয় দিদ্ধ হয়। 

উপরিলিখিত আলোচনার আমর! দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি ঘে অনস্ত 
বৈচিত্র্য এবং অফুরন্ত বিভিন্রতার মধ্যে অক্ষয়, অখণ্ড এবং অবিচ্ছেন্ত 
ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বার বার বিদেশাগত ধনসম্পদ- 
লোলুপ জাতি ভারতবধ আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কিছুকালের 
মধ্যেই তাহার! অজেয় ভারতীয় সমাজের অন্তভুক্ত হইয়। ভারতীয় 
সত! প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অথগ্ড অজেয়ত! তাহার 
অন্তনিছিত বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। শ্রদ্ধের ৬হীরেন্ত্রনাথ 
তের ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য তিনটী কথায় ব্যক্ত কর! যাইতে পারে-_ 
সমজ্পসতা, সসিষুত! এবং গ্রাসিধুঃতা ।২৭ 

বিদেশাশত প্রত্যেক জাতি ভারতে আলির! ভারতীয় সংস্কৃতি গঠনে 
সহায়তা কারয়াছে এবং তাহাদের হৃষ্ট সংস্কৃতি তাহাদের ভারতায় আদি 
সংস্কৃতি হইতে বিভিন্ন । ভারতে অবস্থিত আর সংস্কৃতি ইউরোগীর 
জথবা ইরাণী॥ আর্ধ সংস্কৃতি হইতে ম্বতন্ত্, ভারতস্থিত মুসলমানগণের 
ংস্কৃতিও আরব, পারস্ত, মিপর অথব! তুরক্ষবাসী মুসলমান সংগ্কতি 
হইতে নিশ্চই পৃথক এবং ভারতীর খ্ৃ্ঠানগণও কখনো বোধহত 
বাইবেল ও খুষ্টের লীলাডূমিকে নিজেদের মাতৃভূষি মনে করেন ন|। 
এই সব বিজিন্ন জাতির সংস্কৃতি চঞ্চল শ্রোতখ্িনীর স্থার এই দেশে 
প্রবাহিত হইয়া! সকলে সঙ্গত হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি সমুজের হি 
করিয়াছে। এই বিপাল বারিধি হইতে বিশ্ডিন্ন শ্লোতধারা পৃথক 
করিবার উপায় নাই। 
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শবরী 
জ্ীকমলরাণী মিত্র 


আজি ঠায় চেয়ে' বদে' থাকি কখন সে লগ্রখানি ছআসে। 
তৃষাতুরদু'টা বাগ্র-ঙখাখি মেলি' দূর অনন্ত-আকাশে | 
কথন যে বেলা পড়ে বায়। গৃছ্পানে ফিরে ধার থেনু ; 
অন্তরাগ ক্রমশ মিলার, দুরে বাজে রাখালের বেসু। 


ডুবে যায় গোধুলির বেল! দিগস্তের জনন্ত-অতলে, 
ভেঙে' আসে দিবসের যেল। দিনান্ের তন্দ্রাতুর কোলে ! 
কেটে' যায় যুগযুগান্তর, কেটে' বার সহত্র মরণ ; 
বসে' আছি প্রতীক্ষ-অন্তর-. জামিবে-যে সে-গুত-লগন ॥ 


জ্ুক্‌স্‌ সাহেবের আধ্যাত্ব ও প্রেততত্ব অন্বন্ধে গবেষণা 
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ( এটরী ) 


ত্রয়োদশ শ্রেণী 
নানারপ জটিল ঘটনা 
(৫ ) 


এই শ্রেণীর ভিতর আমি কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিব 
যেগুলি কোন একটি শ্রেণীর ভিতর ঠিক পড়ে না। এ্ররপ 
বারটির অধিক ঘটনার ভিতর আমি দুইটি মান্র উল্লেখ করিব-- 
একটি মিস্‌ কেট কক্সের উপস্থিতিতে ঘটিয়াছিল। পাঠকবর্গের 
বুঝিবার সহায়তা জন্ত বিস্তারিত বিবরণ আবশ্বাক । 

বিগত বসম্তকালে একদিন সন্ধ্যাকালে মিস্‌ ফক্স আমার 
বাড়ীতে আসিয়। সিয়াব্সে বসিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যখন 
তাহার আসার প্রতীক্ষায় বসিয়! আছি তখন আমার এক আত্মীয়! 
ও আমার ছুই পুত্র যাহাদিগের বয়স ১৪ ও ১১ তাহারা! আমাদের 
খাবার ঘরে বসিয়াছিল--যেখানে সচরাচর সিয়া্স বসিত এবং 
আমি আমার পড়িবার ঘরে বসিয়। লিখিতেছিলাম | সেই সময়ে 
মিস্‌ ফক্স গাড়ী করিয়া! আসায় আমি দরজ1 খুলিয়া মিস্‌ ফক্সকে 
সোজান্ুুজি আমাদের খাবার ঘরে লইয়া যাই। মিস্‌ ফকু বলিল 
সেআর উপরে যাইবে না, কারণ, সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবে 
না, এবং তাহার শ!ল্‌ ও টুপী একটি কেদারার উপর রাখিল। 
আমি তখন খাবার ঘরের দরজার কাছে দাড়াইয়া আমার ছুই 
ছেলেকে আমার পড়িবার ঘরে গিয়া! তাহাদের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে 
বলিলাম ও তাহার। তথায় যাওয়ার পর মধ্যের দরজ। বন্ধ করিয় 
তাহাতে চাবি দিয়! সেই চাবি নিজের পকেটে রাখিলাম-_আমি 
এইরূপ বরাবরই করিতাম। 

আমর! বসিলাম-_মিস্‌ ফর আমার দক্ষিণ দিকে ও আমার 
আত্মীয়! আমার বাম দিকে । অক্ষরগুলি পরে পরে বলিয়া 
আমাদিগকে গ্যাস্‌ নিবাইতে বলিল ও তদন্তৃযায়ী গ্যাস্‌ নিবাইয। 
সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমরা, বিনা রহিলাম ও আমি মিস্‌ ফের 
ছুই হাত আমার এক ভাতে চাপিয়! সমস্তক্ষণই ছিলাম । অল্লক্ষণ 
পরেই এই সংবাদ আমাদিগকে দেওয়া! হইল--”আমরা আমাদের 
ক্ষমত| দেখাইবার জন্ত কিছু আনিতেছি।” এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ 
আমর! একটি ঘণ্টার ঠুন্ঠুনানী শব্দ গুনিলাম-সেই শব এক 
স্থান হইতে আসিতে ছিল না--শবটি চলভ্ত, ঘরের নান! স্থান 
হইতে আনিতেছিল--কখনও বা দেয়ালের নিকট হইতে-_কখনও 
বাদুরের কোন স্থান হইতে-_ঘণ্টাটি কখন কা আমার মাথা 
ছু'ইয়া, কখনও ব! ঘরের মেঝেতে আঘাত করিয়া । এইরূপে পাচ 
মিনিটকাল ঘণ্টাটি ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া৷ বেড়াইয়৷ ইহা আমার 
হাতের কাছে টেবিলের উপরে পড়িল। , 

যখন এই সব হইতেছিল আমর! কেহ নড়িনাই এবং মিস্‌ 
ককের ছুই হাত আমার হাতে স্থিরভাবে ছিল। আমি বলিলাম__ 
যে ঘণ্টাটি বাজিতেছিল মে তো! আমার ছোট হাত-খণ্ট! হইতে 
পারে না--কেন না উহা! আমি আমার পড়িবার ঘরে রাখিয়! 


আসিয়াছি। (মিস্‌ ফক্স আসিবার অল্পক্ষণ পূর্বেই জামার একটি 
বই দেখিবার প্রয়োজন হয়--সেই বইখানি বইএর শেল্ফে এক 
কোণে ছিল ও ভাহার উপর এ ঘণ্টাটি ছিল এবং বইখানি লইতে 
খ্র ঘণ্টাটি তাহার বামদিকে সরাইয়া রাখি। এক্ষপ ঘণ্টা 
তৎপূর্বেই নড়ানর জন্ত উহা! যে আমার পড়িবার ঘরে তৎকালে 
ছিল মে কথ সম্পূর্ণ ভাবে স্মরণ হইয়াছিল। ) খাবার ঘরের 
দরজার বাহিরের হলঘরে গ্যাস্‌ উজ্জ্বল ভাবে জলিতেছিল--নুতরাং 
বদি মিস্‌ ফক্সের কোন সহায়ক জোড়া চাবি লইয়াও উপস্থিত 
থাকিত (নিশ্চয়ই ছিল না) ও ঘণ্টাটি খাবার ঘরে আনিবার 
চেষ্টা পাইত তাহ হইলেও পড়িবার ঘর ও খাবার ঘরের মধাস্থ 
দরজ] খুলিলেই খাবার ঘরে উজ্জ্বল আলো আসিয়৷ পড়িত। 

আমি তৎক্ষণাৎ আলে! জালিলাম। সামনেই টেবিলের 
উপর আমার সেই হাত-ঘণ্টাটি পড়িঘ্া রহিয়াছে । আমি 
তৎক্ষণাৎ পড়িবার ঘরে গেলাম এবং দেখিলাম যে সেই হাত- 
ঘণ্টাটি যেখানে থাকিবার কথ! সেখানে নাই। আমি আমার 
বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা! করিলাম-_*তুমি আমার ছোট হাত-ঘণ্টা্টি 
কোথায় আছে জান?" সে উত্তর করিল--*হা, বাবা এখানে 
আছে" বলিয়। যেখানে সেইটি খাকিবার কথা সেই দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিল। সেও তথ! হইতে আনিতে গেল ও বলিল--- 
“না, ওখানে নাই কিন্ধু কিছু পূর্বেই এখানে ছিল।” আমি 
বলিলাম “তুমি কি বলিতেছ--কেহ কি আসিয়! উহা! লইয়! 
গিয়াছে?" সে বলিল *না কেহ তে! ঘরে ঢুকে নাই--কিন্ত 
আমি নিশ্চিত জানি, উহা! এখানে ছিল--কারণ আপনি যখন 
আমাদিগকে এই ঘরে আসিতে বলিলেন তখন আমার ছোট ভাই 
এ ঘণ্টাটি বাজাইতে আরম্ভ করে; তাহাতে আমার পড়ার বিশ্ব 
হওয়ায় আমি তাহাকে বাজান বন্ধ করিতে বলি।” আমার ছোট 
ছেলে তাহার ভাইএর কথা সমর্থন করে বলে যে সে ঘণ্টা বাজানর 
পর তাহ যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই রাখিয়া দিই । 

ছ্িতীব ঘটনাটি যাহা আমি বর্ণনা! করিব তাহা! এক রবিবারে 
আমার বাড়ীতে আলোতেই ঘটে এবং সেখানে কেবল হোম 
সাহেব ও আমার বাড়ীর লোকেরাই ছিল। আমি আর আমার 
স্ত্রী সেদিন পাড়াগায়েই কাটাই এবং সেখান হইতে কিছু ফুল 
তুলিয়! লইয়া আসি। বাড়ীতে আ'সিয়াই বিকে সেই ফুলগুলিকে 
জলে ভিজাইয়৷ রাখিতে বলি। অল্পক্ষণ পরেই হোম সাহেব 
আসেন ও আমর! খাবার ঘরে বাই; যখন আমরা বসিতেছিলাম 
ঝি আমাদের সেই আনীত ফুলগুলি একটি ফুলদানীতে সাজাইয়া 
আনিয়া দিল। আমি সেই ফুলদানীটি টেবিলের মধ্যস্থলে 
রাখিলাম--সেই টেবিলের উপর কোন চাদর ছিল না। মিষ্টার 
হোম সেইরূপ ফুল এই প্রথম দেখিলেন। 

কয়েকটি ঘটন! ঘটার পর আমাদের.কথাবার্থ| এইরূপ হইতে 
ছিল যে কতক ঘটন! দেখিয়া মনে হয় যে দ্রব্য অন্ত কঠিন ভ্রব্যের 
ভিতর দিয়। আসিয়াছে--তাহা ব্যতীত এ সফল ঘটনা! কোনরূপ 
বোঝ। বায় না। তখনই এই লেখার অক্ষরে এই সংবাদ আমরা 


৩১ 


২ঠই, 


পাইলাম---“ভ্রব্য অন্ত গ্রব্যের ভিতর দিয়! যাইতে পারে না--তবে 
কতটা! আমর! করিতে পারি তাহা দেখাইব।*» আমর! নীরবে 
অপেক্ষা করিতে; লাগিলাম। গখনই একটি জ্যোতির্দয় কিছু 
পদ্ধার্থ সেই ফুলদানীর উপর ফুলগুলির কাছে ঘুরিয়া, শোভার্থে 
তাহার মধাস্থিত একটি ১৫ ইঞ্ লম্বা! চীনের ঘাস সেই ফুলের মধ্য 
হইতে আন্ডে আন্তে আমাদের সকলের পূর্ণ দৃষ্টি গোচরে উঠিল ও 
হোষ সাহেবও ফুলঙ্ানীর মধ্যে টেবিলের উপর নাষিল-- 
সেইথানেই খামিল না--টেবিলের ভিতরে ঢুকিল এবং আমরা 
"সকলেই তাহা.দেখিতে লাগিলাম যতক্ষণ উহ টেবিলের ভিতর 
প্রবেশ করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ বাই সেই ঘাসটি" অদৃশ্য হইল-_ 
আমার স্ত্রী ষিনি হোম সাহেবের পার্থে ই বসিয়াছিলেন দেখিলেন 
টেবিলের নীচে থেকে একখানি হাত হোম ও তাহার মধ্যস্থল 
হইতে সেই ঘাসটি ধরিয়! বাহির হইল। সেই হাত আমার স্ত্রীর 
কাধে সফলের কর্ণ গোচর শব্দের সহিত সহ আঘাত করিল ও তাহার 
পর মেঝের উপর ঘাসটি ফেলিয়া দিয় অন্তর্ধান করিল । দুইজনে 
কেবলমা্র এ হাত দেখিতে পাইয়াছিল--কিস্তু ঘরে উপস্থিত 
সকলেই এ ঘাসের আমায় বণিতরূপে গতিবিধি দেখিয়াছিল। এ 
সময়ে হোম সাহেবের হই হাত সর্বক্ষণই টেবিলের উপর নিশ্চল 
ভাবে পড়িয়াছিল। যেখানে এ ঘাসটি অন্তর্ধান করে সেখান 
হোম সাহেব হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে। টেবিলটি সচরাচর দূরবীণে 
যেমন এক 'অংশ জন্ত অংশের ভিতর ট.কিয়! যায় সেইরূপ তাবে 
গঠিত--( 69199০01010 01012 6০] ) উহ! বিস্তীর্ণ করিবার 
জনক এক ইন্জু আছে। টেবিলের ছুই পৃথক অংশ জোড়ের 
জায়গার মধ্যস্থলে সামান্ত একটু চেরা দাগের স্কায় ফাঁক ছিল-- 
সেই ফাক মাপিয়া ফেলিলাম, উহ ৬ ইঞ্চি মাত্র। ঘাসটির শির 
(৪৮9:.) এত মোট! যে উহ! নষ্ট ন! করিয়! অর্থাৎ না খ্যাংলাইয়া, 
এ কাকের ভিতর দিয়া আমি জোর করিয়াও এ ঘাসটি ঢুকাইতে 
পারি নাই; অথচ আমরা সকলেই দেখিলাম এ ঘাসটি কত 
সহজে এ কাকের মধ্য দিয়! গিয়াছে । পরীক্ষা করিয়! দেখিলাম 
বে ঘাসের গায়ে আচড় ব! চাপ দেওয়ার কোন চিহ্ন নাই। 


পূর্ব্বোন্ত ঘটনাসমূহ বুঝিবার চেষ্টায় বিভিন্ন 
উপপাদক কল্পন! (1101907198 ) 


. 

প্রথম মত। যেএ সমস্ত ঘটনাই ফণাকিবাজি। নানারূপ 
কৌশলে নিশ্মিত যন্ত্রের সাহায্যে বা হস্তের কৌশলে ম্যাজিকের 
মতন ছুটিৎপন্ন করা; সকল মিডিয়ামরাই প্রতারক এবং 
দর্শকের! বোকা 

এইরূপ কল্পনার ঘ্বারায় সামান্ত ছুই একটি ঘটন! ব্যাখ্যা কর! 
যায়। আমি এ কথা স্বীকার করি যে জনসাধারণ যে সকল 
তথাকখিত মিডিয়ামদের' কথ! শুনিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে 
জনেকেই ঘোর প্রতারক; তাহার! জনসাধারণের অলৌকিক 
ঘটন। দেখিবার আগ্রহ দেখিয়া সহজে অর্থোপার্জন করিবার পন্থা 
স্বরূপ এইরূপ প্রতারণা,করিতেছে। কাহারও বা অর্থের প্রয়োজন 
নাই কিন্তু একটা খ্যাতিলাভের জন্তএই প্রতারণ! করিতেছে। 
আমি নিজে খুব চতুর প্রতারকও দেখেছি, আবার এমন কতকগুলিও 
দেখেছি যাহাদের প্রতারণ! সহজেই ধর! পড়ে। কিন্তু যাহার! 
প্রকৃত ঘটন! দেখেছে তাহার! কখনই এরপে প্রতারিত হয় ন!। 


শ্ডাল্সভন্ব্্ 


[ ৩২শ বর্ধ--২য় খজ--১ম সংখা 


এ বিষয়ে অনথসন্ধানকারীরা! প্রথমেই এইরপ প্রতারণা! যাহা সহজে 
ধরিতে পারা বায়--দেখিলে সহজে এই বিষয়ে হতশ্রদ্ধ হইয়। পড়ে 
এবং তজ্জন্ত সকল মিডিয়াম সন্বদ্ধেই সেই ধারণার বশবর্তা হইয়া 
বন্ধুবর্গের ভিতর বলিয়া বা! খবরের কাগজে গালাগালি দিয়৷ বস! 
অস্বাভাবিক নয়। আবার অনেক প্রকৃত মিডিয়ামের কাছেও 
প্রথমে যে সমস্ত ঘটন! দেখা যায় তাহা! সাধারণতঃ মিডিয়ামের 
হত্তের বা পদের নিকটবর্তী টেবিলের নড়াচড়। বা তাহাতে সামাল 
আঘাতের শক মাত্র। এরূপ নড়ানচড়ান বা শব সহজেই 
মিডিয়াম বা কোন উপস্থিত ব্যক্কি করিতে পারে। তাহ! ব্যতীত 
যদি অক্প কোন ঘটনা তখন না ঘটে--অনেক সময়ে হয় তে 
অন্ত কিছু ঘটেও না-_তাহ! হইলে অবিশ্বামী দর্শক ভাবিয়া! বসে 
যে তাহার চাতুরী ধরিবার অধিক ক্ষমতা থাকায়, মিডিপামের 
চাতুরী ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া, মিডিয়াম অন্য কিছু দেখাইতে 
ভরসা করে নাই। তিনিও এই সবই ফরণাকিবাজি বলিয়া খবরের 
কাগজে লিখিয়! বসেন এবং হয় তো বলেন যে অনেক সচরাচর 
বুদ্ধিমান লোক বলিয়! যাহার! পরিচিত, তাহার! কি করিয়া এইবপ 
কারসাজি ত্বারায়__যাহ| তিনি অতি সহজে বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
--তাহাতে প্রতারিত হয় ও তাহার জন্ত হয় তো ছুঃখও প্রকাশ 
করিয়! বসেন। 

একজন ব্যবসাদার বাছুকরের ম্যাজিক দেখানোর সঙ্গে-- 
যাহা সে তাহার নিজের প্র্যাটফরমের উপরে, নিজের হত্ত- 
কৌশলের ও লুকানে! যন্ত্রপাতি ও সহকারীদের সাহাষ্ো করিয়। 
থাকে, আর হোম্‌ সাহেবের প্রদশিত ঘটনাবলির সঙ্গে বহু প্রভেদ 
--কারণ সেগুলি ঘটিয়াছে আলোয়, আমার ঘরে--ষে ঘরে তাত! 
ঘটিয়াছে তাহ! ঘটার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ব্যবহৃত- আমার বন্ধুদের 
ত্বারায় বেহিত, তাহারা। তো! কেহ হোমের প্রতারণার সাহাষ্য 
করিবেই না-অধিকন্ত। যাহা কিছু ঘটিতেছিল তাহ! অতি 
সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। এতঘ্যতীত হোম্‌ 
সাহেবের পরিধান বন্ত্রাদি-_সিয়াব্দের পূর্বে ও পরে বিশেষ 
করিয়! দেখিয়! লওয়! হইয়াছিল যে তিনি কোন কিছু সঙ্গে লইয়া 
আসেন নাই--তিনি এইরূপ সা করিতে দিতে সর্বদাই প্রস্তত 
ছিলেন। অনেক আশ্চধ্য ঘটনা! ঘটার কালে আমি তাহার ছুই 
হাত নিজের হাতে ধরিয়া! বাখিয়াছি ও তাহার ছুই পা আমার 
দুই পায়ে চাপিয়া রাখিয়াছি। কোনক্প প্রতারণা যাহাতে না 
হইতে পারে তাহার জট যেরূপ বন্দোবস্ত কব। আবশ্যক বলিয়াছি, 
তখনই গিনি সেগুলি করিতে বাজি হইয়াছেন এবং অনেক সময়ে 
তিনি নিজেই কিরুপে সস্তভোষজনক পরীক্ষা! হইতে পারে তাহ! 
বলিয়। দিয়াছেন । 

আমি প্রধানতঃ হোম গাহেবের কথাই বলিতেছি, কারণ 
আমি যে সমস্ত মিডিয়াম লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি তাহার ভিতর 
তিনিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । সকল মিডিয়ামের বেলায়ই 
আমি এরপ বন্দোবস্ত করেছি যে, তাহাতে কোনব্প প্রতারণা 
সম্ভব নয়-নুতরাং প্রচ্তারণপার স্বারায় এ সকল ঘটনা! ঘটে একপ 
ব্যাখা! করা যায় না। 

এই সকল ঘটনার সম্মীচিন ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাহার 
সবটাই তাহাতে বোঝ! যার কি না, তাহা দেখিতে হয়--এ 
কথাটা সকলের স্মরণ রাখ! উচিত। সামান্ত হুই একটি ছোট 


পৌষ--১৩৫১] 


-খাটস্ঘটন! দেখিয়া! যদি ফেহ বলেন যে 'আমি সঙ্গেহকরিষে 
সকলগুলিই প্রতারণা, অথব! বলেন যে “যতগুলি ঘটন। ঘটিল 
তাহার ভিতর কতকগুলি কিন্ূপ কারসাজি করিয়া হইতে পারে 
তাহ! আমি বুবিয়াছি--তাহা ব্যাখ্য। করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 

দ্বিতীয় মত। যাহার! সিয়ান্সে বসে ভাহারা সাময়িক ভাবে 
পাগলামী বা মোহগ্রস্ত হইয়! পড়ে এবং যে সমস্ত ঘটন! ঘটিয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ করে তাহা তাহাদের কল্পনা প্রন্ত---তাহাদের 
প্রকৃত অস্তিত্বই নাই। 

তৃতীয় মত। এ সমস্ভটাই তাহাদের মস্তিষ্কের জ্ঞাতসারের 
বা অজ্ঞাতসারের কাধ্য (001080700.8 07 070001)801008 
09791976107) ) 


পূর্বোক্ত ছুইটি মতের দ্বারায় অতি স্বল্প সংখ্যক ঘটনার 
ব্যাখ্যা করা! যায়; এমন কি ত্র সকল ঘটনার পক্ষেও উহা 
সম্ভবপর ব্যাখ্যা নয়--ছুই চারিটি কথ! বলিলেই উহার! যে 
সগ্ডবপর নয় ভাতা দেখান যায়। 

,এখন আমি আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক শক্তির (811716581 
81)9০:19৪ ) ত্বারার় এই সকল ঘটনার ব্যাখ্যার বিষয়ে বলিব। 
মনে রাখিতে হইবে এই “স্পিরিট” বা "আধ্যাত্ম” কথাটি সচরাচর 
লোকে কোন স্রনি্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করে না। 

চতুর্থ মত । এ সমস্ত ঘটন! মিডিয়ামের আত্মার (81:10) শক্তির 
ক্রিয়া-_-ও হয় তে] সিয়ান্সে উপস্থিত সকলের ব| তাহাদের ভিতরে 
কতক লোকের ও মিডিয়ামের আত্মার সম্মিলিত শক্তির ক্রিয়া । 

পঞ্চম মত। এই সকল ঘটনা! সয়তান বা দুষ্ট অপদেবতার 
কাধ্য যাহার] তাহাদের ইচ্ছান্থুযায়ী অপরের রূপ ধারণ করিতে 
পারে-_তাহাদের উদ্দেশ্ট হ্রীশচান ধশ্নের প্রতি লোকের বিশ্বাস 
শিথিল করাও লোকদিগের আত্মার সর্বনাশ করা । 

বঠ মত। এই সমস্ত ঘটন! এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীবের কার্য ; 
তাহারা পৃথিবীতেই থাকে কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অগোচর ও 
অন্ুল শরীরী ( 10/7:9697:1%] ) কিস্তু তাহারা সময়ে সময়ে 
আমাদের কাছে 'তাহাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে পারে। ইহারা 
সকলেই দুষ্ট প্রকৃতির নয়--সকল দেশেই তাহার। নান! নামে 
পরিচিত--দানা, জিন, পরী ইত্যাদি। 

সপ্তম মত। ইহা সমস্তই মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার কাধ্য 
--ইহাই পুরামাত্রায় প্রেতাত্বাবাদীদিগের মত। 


অষ্টম মত। এই সমস্ত ঘটনাই আধ্যাত্তিক শক্তির কাধ্য। 
ইহা প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত চতুর্থ, পঞ্চম, বষ্ঠ ও সপ্তম মতবাদের 
সহকারী মাত্র--ইহাকে একটা স্বতন্ত্র মতবাদ বল! যায় ন।। 

এই মত অন্থসারে মিডিয়াম বা, উপস্থিত লোকদিগের একটা 
সমবেত শক্তি বা! গুণ আছে যাহাতে কোন ঝুদ্ধিমান সত্ব! এই সমস্ত 
কাধ্য করিতে পাবে। সেই বুদ্ধিমান সত্ব কে বা কিরূপ তাহা 
নির্ণর করিবার জন্য অন্য উপপাদক কলপন! আবশ্যক । 


ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে মিডিয়ামদিগের এমন কিছু আছে 
যাহা সাধারণ লোকের নাই--সেই কিছুর একট! নামক্ষরণ 
করা আবশ্তক-_তাহাকে 'ক' বল বা এক্স (%)ই বল। 
সারজে্ট ( উচ্চ শ্রেবীয় ব্যারিষ্টার) ককৃস্‌ ইহার নামকরণ 
করিয়াছেন “আধ্যাত্মিক শক্কি'। ইহার সম্বন্ধে এত ভূল ধারণ! 


জুল লাক্েেন্েনল আধ্াব্স ও ০প্রস্ডভ্ভজ্্ব সহ্্ক্ছে গক্ষেহ্ণা 


স্টিকি 


খত 


দেওয়াই সমীচিন--তাহা নিক্পে দিতেছি :-_ 

“কোন কোন অবস্থায় (কিরপ অবস্থায় হয় তাহ! এখনও 
ভাল জান! যায় নাই) কোন সীমাবদ্ধ দূরত্বের মধ্যে (কত 
দূরত্বের মধ্যে তাহাও স্থির হয় নাই) কোন কোন লোকের 
এরূপ ম্বাযুমণ্ডলীর সংগঠন আছে যে তাহ! হইতে এমন একটা 
শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়' যায় যে তাহা তাহার মাংসপেশীর 
বা অন্ত কোন প্রকার সংযোগ ব্যতীত দূরস্থিত কঠিন জড়পদার্থের 
দৃষ্টিগোচর. স্থানচ্যুতি বা গতি বা নড়াচড়া ও তাহা হইতে 
শ্রুতিগোচর শব্দ উৎপন্ন করিতে পারে--ইহ! আর অস্বীকার 
করা যায় না। সেই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকেই 
আধ্যাত্মিক শক্তি বলা হইতেছে। যেহেতু এব্ধপ শক্তির 
প্রকাশের জন্ত এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের ন্বামুমণ্ডলীর আবশ্যক 
তখন সেই শক্তি ষে সেই ব্যক্তির স্বাযুমণ্ডলী হইতে উৎপন্ন 
হইতেছে তাহ! অনুমান করা বুক্তিসঙ্গত--যদিও কি প্রকারে 
তাহা হয় তাহ! জানা বাম নাই। যখন আমাদের অঙ্গপ্রতাঙের 
নড়াচড়! ও তাহ! কিরূপে নড়িবে ্মামাদিগের অস্তগিহিত কোন 
কিছু-_বাহাকে মনই বল বা আত্মাই বল-_যাহাই আমাদের 
আমিত্ব_-দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত তয়, তখন যে শর 
আমাদের শরীরের বাহিবে অন্ত কোন পদার্থকে নড়ায়, সে শক্তিও 
সেই আত্মা বা মন হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করাও 
যুক্তিসঙ্গত। এবং যখন এইরূপ বাহিরে প্রকাশিত শক্তি অনেক 
সময়ে কোন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারায় পরিচালিত বলিয়া বোধ হয়, তখন 
সেই শক্তি ও (মিডিয়ামের ) শরীরের অভ্যস্তরস্থ শক্তি এই 
অনুমান করাও যুক্তিসঙ্গত। এই শক্তিকেই আমি আধ্যাত্মিক 
শক্তি নাম দিয়াছি এবং তাহা মাস্থষের আত্মা বা মন হইতেই 
উৎপন্ন মনে করি । কিন্তু আমি ও অপরে যাহারা এই আধ্যাত্মিক 
শক্তির দ্বারাই এ সমস্ত ঘটনা ঘটে বলিয়া বিশ্বাস করি ও করেন, 
আমরা এ কথা বলতেছি ন! যে অত্ীন্দ্ির শক্কিসম্পন্ন মান্থষের 
(77৪5০1%০ ) আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারায় এই সকল ' ঘটনাই ঘটে, 
তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বাতীত অন্ত কোন জীবের বুদ্ধিবৃত্তি সেই 
আধ্যাত্বক শক্তিকে অবলম্বন কিয়! ভাভাকে সময়ে সময়ে 
নিয়ন্ত্রিত বা! পরিচালত করে না। প্রেতাত্মা বাদে যাহারা একাস্ত 
বিশ্বাসী তাহারা ও এই আধ্যাত্মিক শক্তি যে মানুষের আছে তাহা 
বিশ্বাস করেন, তবে এই শক্তিকে তাহারা নামকরণ করিয়াছেন 
“চৌন্বিক শক্তি' কিন্ত নামকরণটা সঙ্গত হর নাই-_( কারণ উহার 
চৌন্বিক শক্তির সহিত কোন সাদৃশ্য নাই) তাহারাও এ কথা 
মানেন ষে প্রেতাত্বারা যে সমস্ত কাধ্য করেন তাহ! কেবল 
মিডিয়াষের চৌন্বিক শক্তির সাহায্যেই হয়। আধ্যাত্মিক 
শক্তিবাদীদের ও প্রেতাত্বাবাদীদের মধ্যে কেবল এইমাত্র মতের 
পার্থক্য-_সে আমর! বলিষে এ পধ্যস্ত মিডিয়ামদের বুদ্ধিবৃত্তি 
ব্যতীত অন্থা কোন বুদ্ধবৃত্বিব অস্তিত্বের প্রমাণ অপধ্যাপ্ত-_ 
প্রেতাত্বার অস্তিত্বেব বা কাধ্যকারীত্বের কোন প্রমাণই নাই, আর 
প্রেতাত্মাবাদীরা ইহ! নিঃসংশষে বিশ্বাস করেন হে এ সমস্ত ঘটনাই 
মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কাধ্য--তাহার অঙ্ক কোন প্রমাণ আবম্কক 
করে না। ম্ুুতরাং এ সম্বন্ধে বাদাচ্ছবাদ কেবল তথ্য সংগ্রহের 
উপর নির্ভর করিতেছে--দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু পরীক্ষার ও বহু 
মনস্তত্ববিষয়ক তথ্য ( 09501010608) 150৪ ) সংগ্রহ করিতে 
হইবে; এবং তাহা! মনত্তত্বাস্স্ধান সমিতিদিগের কর্তব্য 


অর্থ কি বুঝিবার নিমিত্ত এ ক্রুকৃস্‌ সাহেবের নিজের ব্যাখ্যা 


আছে যে আমি মনে কৰি যে এই “আধ্যাত্মিক শক্তি' কথাটির এইরূপ সমিতি ঘঠিষ্ঠ হইতেছে।” 


ঁ 


পে পিপি পপ পিস | পাপ পপি ৮. 


ম্যালেরিয়ার দেশীয় চিকিৎসা 
কবিরাজ প্রীইন্দুভূষণ সেন আমুর্বেধদশাস্্ী 


পুর্ব পল্ীগ্রামগুলিতেই ম্যালেরিয়ার তাগুব নৃত্য দেখা যাইত। ইছার 
তাড়নায় গ্রামবাসীগণ গ্রাষের মায়! ত্যাগ করিয়া! হরে আসিয়া! বাস করিতে 
আরস্ত করিয়াছে। কিন্তু আজ সহরে বাদ করিলেও নিস্তার নাই। 
কলিকাতার মত সহরেও লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে ও কত 
লোক যে অকালে কালকবলিত হইতেছে তাহার ইয়ত্। নাই। 
শুধু বাঙ্গালায় নহে, হুদূর পশ্চিম অঞ্চলেও এমন কি রাজস্থানেও ইহার 
প্রকোপ বড় কম নহে। সহ্রবাসীর| ম্যালেরিয়ায় সংক্কামিত হওয়ায় 
দেশবাসী আজ চিস্তিত হইয়! পড়িয়াছেন। ম্যালেরিয়ার উবধ কুইনাইন 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া দেশময় হাহাকার 
উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমান বুদ্ধ যদি আরও দীর্ঘকাল চলিতে থাকে তাহা 
হইলে কুইনাইন বর্তমানে যাহা! পাওয়া! যাইতেছে, তাহাও পাওয়া 
যাইবে না। কুইনাইনের দিকে চাহিয়! থাকিলে পল্লীগ্রামের অধিবাসীগণ 
যেমন একদ| মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সহরবাসীগণকেও 
সেইরূপ অকাল মৃত্যুকে জাহবান করিতে বাধ্য হইতে হইবে । 
একটা চলতি কথা, যে দেশে যে রোগ জন্মে সেই দেশেই তাহার 
উবধও পাওর! যায়। ম্যালেরিয়া বর এদেশে নুঙন নহে। বেদে পযাস্ত 
ম্যালেরিয়ার স্থায় বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সৃতরাং একটু চেষ্ট! 
করিলে ম্যালেরিয়া ত্বরের উধধ এই ধ্বেশেই প্রস্তুত করা সম্তব। 
ম্যালেরিয়া ঘরে আজ একটা দেশীয় উবধের কথা বলিতে চাই। এই 
উধধটা ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ উবধ। ওুধধটা সকলেই ঘরে প্রস্তত 
করিয়! লইতে পারেন । বিশেষস্ভাবে পরীক্ষার পর সাধারণের নিকট এই 
ওউবধটা প্রকাশ করা হইল । ওঁদধটায় প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_ 
নাটাকরপঞ্ল! বাঙ্গাল! দেশে প্রচুর জন্মে । পঙ্লীগ্রামের বনে-জঙ্গলে 
যত্রতত্র ইনার গাছ দেখিতে পাওয়! যায়। এই গাছের ফল ঠিক কণ্টকময় 
লটকান ফলের মত। এই ফলের মধ্যে একটা বা ছুইটা কখনও কখনও 
বা তিনটা! বীজ থাকে । বীজের উপরের আবরণ অত্যন্ত কঠিন। বীজগুলি 
দেখিতে অনেকটা কড়ির মত। ফলের উপরের আবরণ ভাঙলে তিতরে 
স্বেতবর্পণের শল্ত বা শাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাস কিঞিৎ তৈলাক্ত । 
রৌস্রে শুষ্ক করিলে তৈলাক্তভাব কাটিয়া যায়। এই নাটাকরঞ্রা ফলের 
বীজ চূর্ণ করিয়া--তাহার চুর্--৩ ভাগ এবং পিপুল চুর্ণ ১ ভাগ একত্র 
মিশ্রিত করিয়! শিউলী পাতা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, নিমছ।ল। ছাতিম 


* তকমন্ভ্বর (অথব্ববেদ ৬।২১।১-৩) পরত, শ্রীম্ম, শীত, বর্ণা, 
সতত ও তৃতীয়ক শ্বর ( অথর্বাবেদ ১/১৫।৪, ৫1২২।১-- ১৪ ) 


ছালের রসে ও চিরতার 'কাথে পৃথক পৃথক তিনবার ভাবন! দিলা অর্থাৎ 
একবার শিউলী পাতার রসে মাড়ির! রৌন্রে শুকাইয়া লইবে, পরে আবার 
শিউলী পাতার রসে মাঁড়িবে আবার গুকাইয়! লইবে এইরাপ, প্রত্যেকটা 
রসে বা কাথে তিনবার করিয়। মাড়িয়া শুকাইয়! লইয়। ৪ রতি (৮ খ্রেণ) 
মাত্রায় বটা করিয়া রৌজ্ডে শুকাইয়। লইলেই এই ওঁধধ প্রস্তুত হইল। 
এই উধধের প্রত্যেকটা কুইনাইনের উত্তম প্রতিনিধি বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বান্তবিকই এই ওষধের জ্বরনাশিনী শঙ্তি 
দেখিয়া বিশ্মিত হইয়াছি। এই ওধধ প্রত্যহ ৩বার ৩টী বটী কেবলমাত্র 
জল দিলা খাইতে য় । তিন চার দিন মেবনেই জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। 
স্বর বন্ধের পরও পনের বিশ দিন এই উবধ সকালে ও বৈকালে ২টী করিয়া 
বটা সেবন করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্বরের পুনরাক্রমণ দেখ! যায় ন। 
আমি দাতবা চিকিৎসালয়ের রোগীদের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি 
যে, শতকর! ৮*জনের এই ওষধে ম্যালেরিয়া! বর বন্ধ হইয়াছে । এমন 
কি পুরাতন ম্যালেরিয়ায় এই উষধ সেবনে ল্লীহ! যকৃতের বিবুদ্ধির হ্রান 
হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই ওঁষধ সেবনে প্রায়ই ঘরের পুনরারমণ 
দেখা যায় না। কিন্তু ষ্যালেরিয়ায় শরীর ঝড় দুর্বল করিয়। দেয় এমন 
কি ম্যালেরিয়ায় ভূগিলে পর রোগ গতিরোধক ক্ষমতার হ্থাস হয়। 
সেইজন্য যাহাতে পুনর।য় রাক্রাস্ত না হইতে হয় ও শরীরের বলক্ষয় না 
হয় সেজন্য জবর বন্ধ হইলে পর পুরা তপ জ্বরের পাচন দেবন করিলে ভাল 
হয়। আযমুব্রেদের পুন্রাবর্তক হরের পাচন (চরক )। বৃহৎ ভাগাি 
পাচন, দান্ঠাদি পাচন প্রভৃতি কোন একটী বিষমজ্বরের পাচন সেবন 
করিলে ঘ্বরের পুনরাক্রমণ হইবে না, শরীরও স্থন্ব হইবে। 

আমি যে বধের কথা বলিলাম, উচ্ভাউ যে ম্যালেরিয়। হগের 
একমাত্র ওধধ তাহা বলিতেছি না, আমার উপলব্ধির কথা এই ম্যালে- 
রিয়া প্রাছুর্ভাবের সময় দেশবাসীর গোচরীভূত করিলাম মাত্র । কত 
বিদেশী আমাদেরই উমধ, বনৌধধি লইয়া পরীক্ষা করিয়। কত ফলপ্রদ 
ওধধ আবিষ্কার করি্েছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কত 
বধ গ্রস্ততের কারথান! হইতেছে কিন্ত ম্যালেরিয় ভ্বরের ওধধ আবিষ্কার 
কাহাকেও সেরূপ যত্ববান দেখি না| সর্বধং জাজ্সবশং হখং, সর্ববং পরবশং 
দুঃখং এই মহাবাক্য মরণ করিয়া এখনও যদি মামর| বিদেশী ওনধের দিকে 
তাকাইয়! থাকি তাহা হইঙ্গে আমাদের হু দ্বয়ং ভগবানও মোচন করিতে 
পারিবেন না। তাহ বলি বিশেষ্জ্ঞগণ দেশায় খবধগুলি লইয়া! গবেষণা 
আরম্ভ করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাপ হইবে এবং এমন দিন আসিবে যখন 
বিদেশীর়গণ আমাদের আবিষ্কৃত উধধ (দেখিয়! বিশ্মিত হইবেন। 


সেই মুখখানি 


শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ 


সেই মুখখানি প্মরি নিরাল| সন্ধ্যায় 
সর্বাকশ্ন করি' শেষ নিভৃতে বলিয়া 
বনুধার কোলাহল হতে! ডুব্বায় 
আমার সকল সহা- ডুবে যায় হিয়া 
'অতলপৌন্দধানীরে ; রহে শুধু জাগি" 
একটি রঙিন মোহ--আবেশ তরল-_ 


অনুভূতি অনির্বচনীয়। থাকি' খাকি' 
প্লাবিত করিয়। দেয় শৃন্ঠ হাদিতল 
অব্যক্ত নির্ধেদ,_ আর শুধু মমে লয় 
রিক্ত করি' আপনারে সর্বত্যাগী প্রায়, 
বিলাইয়! জীবনের নকল সঞয় 
বিনিময়ে একবার পাই বদি হার, 


সেই মুখখানি-_সান্ত্র মরণ-তিনিরে 
জনঙের মত যাছ। রহিয়াছে ঘিরে ! 


কৌটিলীয় অর্থশাস্ত 


জ্লীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 


(২) 
১ কাকুগণের১ রক্ষণ। ২ বণিগ গণের রক্ষণ২। ৩ দৈব উতৎপাতের 


প্রতীকার৩ | ৪ অসছৃপায়ে জীবিকা-নির্বাহকারীদিগের নিকট 
হইতে (দেশ) রক্ষণ৪। ৫ তপম্থি-বেশধারিগণ-কর্তৃক মাণব- 
বিদ্যার প্রকাশন৫ । ৬ শঙ্কা-রপ-কশ্মের অভিগ্রহ৬। 
৭ আশু-মুতক-গীরীক্ষাণ। ৮ বাক্য ও কনের অন্থযোগ৮। 


৯ সকল অধিকরণ-রক্ষণ* । ১* একা ক্গ-বধ-নিজ্কয়১* । ১১ শুদ্ধ 
ও চিত্র দগুকয্প১১। ১২ কলঙ্গা-প্রকশ্ম১২।| ১৩ অবিচারের 
দ১৩। ইতি “কণ্টকশোধন'১৪-নামক চতুথ অধিকরণ ॥ 


সঙ্কেত :--১ কারু, কারুক-তক্ষ (সুত্রধর, ছতার ), অয়ন্কার 
(লৌহকার, কামার), স্র্থকার (সেক্‌ রা) ইত্যাদি । গণপতি শাস্ত্ী মহাশয়ের 
মতে অর্থ-_কারুগণ যদ্ধি কৃটকর্্মকারী হয় (অর্থাৎ প্রতারণা-পূর্রবক নিজ 
ব্যবস! চালাইতে থাকে ) তাহা হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে দেশ 
( অর্থাৎ দেশবাসিগণের ) রক্ষাবিধান। হ্যামশাস্ত্রীর মতে-_কারুকগণের 
রক্ষা1--00০৮9০100 ০৫ 81618818,. এমস্বলে 07০৮9০1০0 বলিলে 
বুঝায়-_88£960৪7৫, মৃল-প্রকরণ-ব্যাখ্যা-কালে আমর! দেখাইব যে 
গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যাই মূলান্বগ ও সঙ্গত। '727০$6০9$100 
০?" ন! বলিয়া! £0:00০6190 2700) বলাই উচিত । ২ বৈদেহক-_ 
বণিক । যাহারা কম ওজনের বাটুখার| ব্যবহার করে, অথবা! ওজন 
করিবার সময় প্রতারণ! করে, ভাহাদিগের নিকট হইতে রক্ষা ইহাই 
গঃ শা; মহাশয়ের অভিমত--ও মূলানুগভ অর্থ। শ্যাম শাস্ত্রীর অর্থ 
পূর্ববৎ। ৩ চপনিপা্ (মূল )--দৈব মহাভয় (গঠ শাঃ) ;17861022] 
9,1810$6198 (910). ইনি 08008] শবকটির পরিবর্তে 070%1- 
0601] অথবা 08৮0181 শব প্রয়োগ করিলে ভাল করিতেন। 
৪ গুঢাজীবিনাং রক্ষা (মূল )-_ধাহার! গোপনে উৎকোচাদি গ্রহণ 
ঘবার! প্রভু ও প্রঞ্াগণকে প্রতারণা-পুব্বক জীবিকা-নির্বাহ করে, 
তাহার! গুঢাজীবী; তাহাদিগের নিকট হইতে রক্ষা (গঃ শাঃ)। 
9।11,01658100 0৫ 00০ আ10890 115176 9 £001 [19%]15 
(910) ; :800১।১:685890"এর পরিবর্তে 01969. &০0 £1020) বল। 
উচিত। € পিদ্ধব্যঞনৈমাণবপ্রকাশন (মুল); সিদ্ধব্যঞ্রন £ -তপশ্ি- 
বেশধারী ধূর্ত চর । দিদ্ধ-_মুওত বাজটিল তপন্বী। ব্যঞন- চিহ্ন। 
মাণব বিভা দ্রুশপ্রস্থান, অন্তর্ধান, হ্বারমোচন ইত্যার্দির মন্ত্র; পরকীয়া 
বশীকরণ বিভ্ভা ইত্যাদি । [99900 ০? 3০9৮৪ 0£ 012091071 
690091)9ড ৮ &৪০৪%০ ৪7155 (90)-- শ্যাম শাস্ত্রী প্রকরণের 
ভাৎপয্য (দিগেও 'মাণব'শব্টির ভাষান্তর করেন নাই--409৮9০৮100 ০04 
০০১৩ ০? 01150108] " 66:009109য3'- এ অংশটি যুলামুগত নহে। 
৬ শঙ্কাভিগ্রহ, রাপাণিগ্রহ ও কর্মান্িগ্রহ। শঙ্কা_হ্থিবিধ--(১) 
নিজের পরের প্রতি ও (২) পরের নিজেয় প্রতি €(গঃশাঃ); 
588219100 (977) । রাপ-_-সলোগু দর্শন ( গঃ শাঃ) ; লোপ, (লোত্র ) 
--চোরাই মাল। রূপান্িগ্রহ--চোরাই মাল বা বমাল সমেত ধর! ; 
(588076 ০) 50180 87168 (97) | কর্প্ঘ--সন্ধিচ্ছেদাদি 
(গং শাঃ); সব্ধিচ্ছেদ---সি'ধ-কাট! ; 011001098680881 ৪51091106 
(ল)। অভিগ্রহ-__চৌরাদির গ্রহপ। শ্যাম শান্্রীর অনুবাদ মুলানুগ 
নছে--8615016 06 09110010818 00. 50502101010 ০0: 10. 6১৩ ৩10 


৪০%, ৭ আতগুমৃতক-পরীক্ষ/-_শ্বযরং মৃত, কি পর-কর্তক মা -__ 
ইহার পরীক্ষা (গঃ শা$) ; 95801088100 0 ৪0061) 9986) (৪7) 
--ইহার তুলনা বর্থমানে 0070097+5 100088%, ৮ বাক্যান্ুযোগ ও 
কণ্মান্ুযোগ | যুক্তিযুক্ত সামবাক্য-দ্বারা চোর-নম্বন্ধে জিজ্ঞাস! বাক্যাম্ম- 
ঘোগ ; কযা-প্রহারাদি হার চোর কি ন! বিচার (গঃ শাঃ)। 17151 
800 10:079 6০ 91191 99029881070 (913). » অধিকরণ-- 
ইনার অর্থ অধ্যক্ষ-প্রচারাখ্য দ্বিতীয় অধিকরণে উক্ত অধ্যক্ষ ও তাহার 
অধীন কর্মগরিবৃন্দ ; তাহাদিগের অত্যাচার হইতে প্রজা ও ধনের 
রক্ষণ (গঃ শাঃ)-_ ইহা যুলান্ুগত অর্থ । শ্যামশান্ত্রীর অনুবাদ মুূলানুগ নহে 
70970899600 ০:81] 011)09 0£ (30591219906 ৫0907706068, 
১* একাঙ্গের বধ--ছেদনাদি-বিকৃতি-সম্পাদন ; তাহার নিজ্্রয়- 
ক্ষতিপূরণার্থ অর্থদণ্ড (গেঃ শাঃ) ; 098 47) 1190 0: 00001196100 
০ 1100৪ (877). ১১ দণ্ডকল্প_-দণগুবিধি। শুদ্ধ-_অক্েশ-মারণ ; 
চিত্র- কেশ মারণ (গঃ শাঃ) ; 0980) 10) ০1 10)00% 6০010019 
(9ম), ১২ কন্ঠা- অঙাতরজক্কা বালিক1 ; প্রকন্ম- _দূষণ-_ তৎসন্বন্ধী 
দণ্ডবিধি (গং শা:) ; 89208] 10667000786 161) 1707006৮016 
81778, ১৩ অভিচার-_অতক্ষ্যতক্ষপ, অগমাগমন ইত্যাদি (গঃ শা) ; 
8৮০06105610 107 510186106 3088109 (97); 51018170% 1০ 
&০৫ 0197 বলিলে ভাল হইত। কণ্টক-শোধন-_ছূর্গ-রাষ্ট্রাির 
কণ্টক নাশ অর্থাৎ কাট! উঠাইয়৷ ফেলা- শক্র-নাশ। [89080%8]1 ০? 
0০108 ০0৫ [9110 01795 (978), 


১ দাগুকশ্মিক১। ২ কোশের অভিলংহরণ২ । ৩ ভৃতাযগণের 
ভরণীয় (ব্যবস্থা )৩। ৪ অন্থুজ্বী'বগণের বৃত্ত । € সাময়া- 
চান্িক৫। ৬রাঙ্য-প্রতিসন্ধান৭। ইতি 'যোগবৃতত'৮ নামক 
পঞ্চম অহ্িকরণ ॥ | 


সঙ্কেত :--১ দণ্--গেপনে বিহিত ও; উপাংগুবধ: (গঃ শাঃ); 
তাহার প্রঠোগ--দণকর্শ ; তৎসম্বন্ধীয় ব্যাপার--দাগকশ্মিক (গঃ শাঃ) ; 
90008710108 6106 & 8709 ০: 100101১1)10)8708 (9:7)। ২ কোশ-- 
অর্থাদি-_ন্বর্ঁ-রজত ইত্যাদি; উহার অভিসংহরণ-_পৃব্বাপেক্ষ! 
অধিকতর সংগ্রহ; অর্থকৃচ্ছ ঘটিলে ইহা কর্তব্য (গঃ শাঃ); 
161)1501815897% ০0£ 10136 115880:) (97) ৩ ভূৃত্য-শাঙ্ধ- 
বিষয়ে, বুদ্ধিপরিচালনা ব্যাপারে ও নান! কন্ধে সাহায্য কারী-_-রাজ-কততঁক 
তরণযোগ্য ব্যক্তিমাত্রই ভৃত্য (গঃ শাঃ) ; তাহার ভরণ-পোবণের নিমিত্ত 
উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা! এই প্রকরণে করা হইয়াছে ; 909910108 
80988556008 (0 (05617277760 89188008 (97) ৪ অনুজীবী 
_মন্ত্ী প্রভৃতি ; তাহারা প্রভুর প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন--তাহার 
উপদেশ এই প্রকরণে আছে (গঃ শাঃ); বু- চরিত ; 900009% ০0 
& 00797 (87)। «৭ গ্যামশান্ত্রীর সংস্করণে মূলে ছাপা আছে 
'সময়াচারিকম্‌”, পাদটাকার পাঠান্তর আছে- সাময়াচারিকম্‌। গ্ণপতি 
শাস্ত্ী দ্বিতীয় পাঠটিই গ্রহণ করিয়াছেন! সময়-_ব্যবস্থাঃ আচার-- 
অনুষ্ঠান ; সময় ও আচার সম্বন্ধীয় গ্রকরণ (গঃ শাঃ) ; (1016-8675108 
(575)। ৬ রাজ্াশ্রতিসন্ধান-_রাজ্যর প্রতিসঙ্ধান (বিপৎ-প্রতীকার) ; 
রাজার বিপৎ (ব্যদন) উপস্থিত হইলে তাহার পুত্রাদিকে রাজ্য 
অভিষেক-পূর্বক- অমাত্যগণ রাজ্য-সন্বন্ধীয় যেরূপ ব্যবস্থা ও আলোচনা 


৩৫ 


২2০ 


করিয়া থাকেন, তাহা এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে ( গঃ শাঃ ) ; 900801108- 
8000 ০8. 60৩. 101080070 (977)। ৭" একৈতরধধ্য-_রাজপুত্রগণের 
মধ্যে একেরই একচ্ছত্র আধিপত্য যাহাতে হয়। তাহাই কর্তবা-_ইহাই 
এ গ্রাসঙ্গে বল! হইয়াছে। বহুর যুগপৎ ধঙ্বর্যা লাতে বিরোধ ও অর! 
জকত। আসিতে পারে (গঃ শা); 88০010%5 9০৮৩:91806 
(58) | রাজ্য-প্রতিসন্থান ও একৈত্র্ধয একই প্রকরণে লিপিবদ্ধ আছে। 
অতএব, বিষয় সাতটি হইলেও প্রকরণ মোট ছয়টি-_সাতটি নহে। 
৮ যোগবৃত্ত--গণপতি শাস্্বীবলিয়াছেন-_-'যোগ"-শঙ্দের অর্থ 'বিশ্রন্ধ- 
'ঘ্বাতী” (বিশ্বাসঘাতক ); 'বৃত্তশষ্ষের অর্থ আচরণ-_এন্থলে উহ! 
উপাংশ্দণ্ড (গোপনে বিহিত দণ্ড) প্রভৃতির হৃচক । মূলে স্পষ্ট বল! 
আছে যে-_চতুর্থ অধিকরণে হুর্গ ও রাষ্ট্রের ক্টক-শোধনের কথা বল! 
হইয়াছে; বর্তমান অধিকরণে রাজ! ও রাজ্যের কণ্টক-শোধনের কথা 
বলা হইতেছে। যে সকল মুখ্য পুরুষ রাজ! ও রাজোর প্রতি শক্র- 
ভাবাপন্ন, তাহাদিগের প্রতি রাজার কিরূপ আচরণ কর্তব্-_তাহাই 
এ শ্রকরণে বর্ণিত হুইয়াছে। সে আচরণ অবশ্ঠ প্রকাঙে দওদান নছে-_ 
গোপনে দগুবিধান। 


১ প্রকৃতি-সম্পৎ১। ২ শম-ব্যায়ামিকং | ইতি 'মগ্ডলযোনি'৩ 
নামক যষ্ঠ অধিকরণ | 


সন্কেত £--১ প্রকৃতি-অমরকোষে বল! হইয়াছে যে রাজ্যের 
( অর্থাৎ রাজকর্পের) অঙ্গই হইতেছে_ প্রকৃতি । অমরের মতে সপ্ত 
প্রকৃতি- স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল। ভানুজি 
দীক্ষিত ঘর্থ করিয়াছেন__হ্বামী' (রাজ! ; পুরোছিত- শ্ীধরের মত ), 
অমাত্য (মন্ত্রী), হৃহাৎ (মিত্র), কোষ (ভাগার ) রাষ্ট্র (দেশ ), ছূর্গ 
( পর্ব্বতাদদি দুর্গম স্থান ), বল (সৈন্য); এতত্্যতীত পৌরশ্রেণী-সমূহও 
গণনীয়। কামন্দকীর নীতিসারেও বলা হইয়।ছে-_ম্বামী, অমাতা, রাষ্ট্র, 
ছর্গ ( কোশ ), বল ও হুহৃৎ-__-পরম্পরোপকারী এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য । পৌর- 
শ্রেণীসহ অষ্টাঙ্গ রাজাও কথিত হুইয়। থাকে (ভানুজি দীক্ষিতের ব্যাখ্যা- 
কুধা-নামক অমর-টীকার উদ্ধত)। মনুসংহিতায় ছিসপ্ততি (৭২) 
প্রকৃতির কথা বল! হইয়াছে । রাজনীতিতে দ্বাদশ রাজমণ্ডল গ্রাসিদ্ধ। 
তন্মধ্যে বিজিগীযু, অরি, মধ্যম, উদ্দাদীন--এই চারিজন প্রকৃতি রাজ- 
মগুলের মূলভূত। পররাষ্ট্রজয়েচ্ছু প্রজ্ঞোৎসাহ-সম্পন্ন রাজ! বিজিগীষু। 
তাহার শক্র অরি--ধাহার রাজ্য বিজিগীবু আক্রমণ করিয়া থাকেন। 
অরি ত্রিবিধ-_সহজ, প্রাকৃত ও কৃত্রিম । যিনি বিজিগীযু ও অরিকে 
পৃথগ ভাবে নিগ্রহ করিতে সমর্থ, অথচ মিলিতভাবে বিজিগীযু ও অরির 
নিগ্রছে সমর্থ নহেন তিনি মধ্যম । আর ধিনি অরি, বিজিগীষু ও মধ্যম 
এই তিনের মিলিতভাবে নিগ্রহে অসমর্থ, পরস্ত পৃথগ.তাবে উক্ত তিনের 
প্রত্যেকেরই নিগ্রহু করিতে পারেন, তাহার নাম উদ্দানীন। এই চারজন 
মূল প্রকৃতি ব্যতীত মণ্ডলের উপাদান আরও আটটি, যথা-_অগ্রভাগে 
চার-_হিত্র, অরিমিআ, মিত্রমিত্র ও অরিমিত্রমিত্র আর পশ্চান্তাগে চার 
--পাঞিগ্রাহ ( অরিপক্ষ ) আক্রনদ ( বিজিগীধুর পক্ষ ), পা্ি- 
গ্রাহাার ও আক্রন্দাসার। এই দ্বাদশটি প্রকৃতি লইয়৷ রাজমগুল 
গঠিত | এই দ্বাদশের গ্রত্যেকের- অমাতা, রাষ্ট্র, ছুর্গ, অর্থ (কোশ), 
দণ্ড (বল)--এই পাঁচটি করিয়া জব্গ্রকৃতি আছে। অতএব, 
চার মৃলগ্রকৃতি, আট শাখাপ্রকৃতি ও বাটি স্তরব্যপ্রকৃতি লইয়! 
মোট প্রকৃতি বাহাত্তর (২) [ মনুমংহিতা ৭১৫৫-১৫৭ ]। কৌঁটিল্য 
হ্বয়ং বলিয়াছেন--দ্ষামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড, মিত্র--এই 
সাতটি প্রকৃতি ( অর্থশান্ত্র ৬১)। প্রকৃতি-সম্পৎ-_প্রকৃতিসমূছের অপেক্ষিত 
গুণ-বাছল্ায | 7018106085 02 50591615106 (88) ২ শঙ্গ- 
ব্যায়ামিক--অগ্রাপ্ত বন্তর 'প্রাপ্তার্ঘথ' আরতামাণ কর্ণসমূছের অনুষ্ঠান 
-ব্যার়াম--“কর্পারস্ভাপাং যোগারাধনো! ব্যায়ামঃ” ( অর্থশান্্র ৭২)) 


ভ্ডাব্সভন্বন্ 


[ ৩২শ বর্ধ--২য় খণ্ড-১ম সংখ্যা 


ধোগ-_অগ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্ডি; যোগার্থ কর্মারভ্ত-ব্যায়াম। শম-- 
ক্ষেমার্থ কর্মাফলোপভোগকরণ ; ক্ষেম- প্রাপ্তের পরিরক্ষণ ; প্রাপ্ত বন্তর 
রক্ষার্থ কর্মাফলোপভোগ শম। এই প্রকারে-_-যোগ-ক্ষেমের হেতু শম ও 
ব্যায়াম । 00006177858 7৩7০6 8170 63610) (9). ৩ মগলযোনি 
মগুলের যোনি অর্থাৎ উপাদান | 1196 ৪08709 ০ ৪05613180. 
৪8688 (57) বস্ততঃ প্রকৃতি-সম্পৎ ও শম-ব্যায়াম মণ্ডলের উপাদান। 
৪00706 বা উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিলে উহা! ঠিক বুঝ! যায় না। পক্ষান্তরে 
গ্ণপতি শাস্ত্রী যেরপ ঘুরাইয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারও কোন 
প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হুয় না। তাহার মতে £--মণ্ল- বিজিগীবু 
অরি-মধ্যম-উদ্বাসীন--এই চারিটি অবয়ববিশিষ্ট ; আর যোনি--পরবর্তী 
অধিকরণৌক্ত বাড়গুণ্যের বিষয়। মণ্লও বটে, আবার যোনিও বটে 
মণ্ডলং চ তদ্‌ যোনিশ্চ-_অর্থাৎ উহ! মণ্ডলাত্মবক বাঁড়-গুণ্যের যোনি 
(হেতু )। অবশ্ঠ ইহ! সত্য যে--পরবর্তী অধিকরণে বলা হইয়াছে-_ 
বাড়গুণ্যের যোনি প্রকৃতি-সগুল। তথাপি এ অধিকরণে মণ্ডলের 
উপাদানভূত! প্রকৃতির সম্পৎ ও শম-ব্যায়ামের কথা বলা হইয়াছে। 
এ কারণে মগ্ুলের যোনি (উপাদান ) মণ্ডলযোনি--এরূপ অর্থ করাই 
সঙ্গত বোধ হয়। 


১ যাড গুণ্যসমুদ্দেশ১ | ২ ক্ষয়-স্থান-বৃদ্ধি-নিশ্চয়ং | ৩ সংশ্রয়- 
বৃত্তিও। ৪ সমান-হীন-শ্রে্ঠগণের গুণ-ব্যবস্থাপন৪ | « হীন- 
কৃত সন্ধির । ৬বিগ্রহানস্তর আসন৬। ৭ সন্ধিপূর্বক আসন৭। 
৮| বিগ্রহানস্তর ধান” | ৯ সন্ধ্যনস্তর যান৯। ১* সম্মিলিত 
প্রয়াণ১* | ১১ ষাতব্য ও অমিত্রের বিরুদ্ধে অভিষান-বিষয়ে 
চিস্তা১১। ১২ প্রকৃতিগণের ক্ষয়-লোভ-বিরাগ-হেতৃ১২। ১৩ 
সামবায়িক-বিপরিমর্শ১৩ | ১৪ সংভিতপ্রয়াণিক১৪ 1 ১৫ পরিপণিত 
অপরিপণিত ও অপস্ত সন্ধিসমৃভ১৫ | ১৬ দ্বৈধীভাব-সন্বস্ীয় 


সন্ধি-বিক্রম১৬ | ১৭ যাতব্যবৃত্তি১৭। ১৮ অন্ুগ্রাহ মিত্রবিশেষ- 
সমৃহ১৮। ১৯ মিত্র-হিরণ্য-ভূমি-কন্ম-সন্ধি১৯ | ২* পাফি- 
গ্রাহচিন্তাং* । ২১ হীনশক্তিপূরণ২১। ২২ বলবান্‌ শত্রুর 


সহিত বিগ্রহপূর্বক উপরোধের হেতুসমৃহ২২। ২৩ দণ্োপনত 
বৃত্ত২৪। ২৫ সন্ধিকশ্মংৎ৫ | ২৬ সন্ধিমোক্ষং৬। ২৭। মধ্াম- 
চরিত২৭। ২৮ উদাসীন-চরিত২৮। ২৯ মগণ্ডল-চরিত২৯। 
ইতি যাড় গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণ । | 


সঙ্কেত :--১ বাড়গুণ্য--সক্ষি-বিগ্রহ-আসন-যান-সংশ্রয়-ঘেধীভাব। 
সন্ধি-__-পণ-বন্ধ; বিগ্রহ-_-অপকার, বুদ্ধ; আসন-_উপেক্ষ।, ওদাসীন্ক ; 
যান-_-অভ্যুচ্চয়, আক্রমণোদ্‌যোগ ; সংশ্রন্ন--পরশক্তির আশ্রয়-গ্রহণ ; দ্বৈধী- 
তাব__ একর সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিগ্রহ-_এইরূপে যুগপৎ 
সন্ধি ও বিগ্রহ অবলম্বন | 9150010 9০110 (97) ২ বৃদ্ধি বে গুণ 
আশ্রয় করিলে নিজের ছুর্গ-সেতু-বশিকৃপথার্গির উন্নতি ও পরশক্তির এই 
সকল কর্সের ব্যাঘাত জন্মে--তাহাই বুদ্ধি বা অভ্যুচ্চয় ; ক্ষয়-_উছার 
বিপরীত যে গুণাশ্রয়ে স্বকর্ম্ের উপঘাত হয় ও পরের ক্ষতি হয় না; স্থান 
_যে গুণাশ্রয়ে ম্বকর্মের বৃদ্ধি বা ক্ষয় কিছুই হয় না। এই তিন প্রকার 
গুণের নিণয় এই গ্রকরণে আছে। 1096917008086100 02 286971018- 
800,868£786100 800 [07081958 (917) । ৪ সম--বিজিদীযুর 
সমানশক্ি-বিশি্ই অনি; হীন--অল্পশকি ; শ্রেষ্ঠ (মুলে জ্যায়ান্‌)- 
অধিকশক্তি। সম-হীন-শ্রেষ্ট-শক্তিগণের গুপ-বিশ্লেষণ-পূর্ববক কাহার 
সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য তদ্ছিবয়ে ব্যবস্থা-নির্ণয়। « হীন অর্থাৎ 
অল্পশক্তি রাজা কোশ-দগ্াদি প্রদানপূর্বক যে প্রকার সন্ধি করিবেন, 
তাছার বিবরণ এই গ্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে । চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণ 
একটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। ৬ বিগ্রহ--যুদ্ধ ) বুদ্ধ ঘোষপানত্তর 


পৌষ--১৩৫১ ] 


০্ষৌ্িকসীন্স অহা 


বটি 





শত্রুর সহিত বুদ্ধ না করিয়! নিজরাষ্ট্রে স্থিরভাবে অবস্থান__এই গ্রকরণের 
বিষয় । [ব90691160 52657 0199181001708 ও (97) ৭ অভিযানে 
অসমর্থ হইলে পরের সহিত সদ্ধিপূর্ববক স্থিরগাবে অবস্থান আসন । ও- 
51169 82057 09001001708 ৪ 115865 ০2 298০9 (97) । ৮ পাক 
গ্রহাদির সহিত বুদ্ধ-ঘোবণানস্তর শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান । 148101)106 
816৩7 01০০1310010 ৮5: (9:7)1 ৯» পাকিগ্রাহ ( পশ্চাদ্‌- 
তাগস্থিত শক্রর মিত্রশক্তি) ইত্যার্দির সহিত সন্ধিপূর্বক অরির বিরুদ্ধে 
অভিযান । 10810910178 8691 1008110,1 09809 ( আ10) 162. 
9091898 (5)। ১* সম-হীন-শ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত মিলিয়! (স্ভূয-_ 
মূল) অরির বিরুদ্ধে অভিযান । 18:01) 0£ 90201)1090 [১০775 
(58) | বষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম প্রকরণ একই (চতুর্থ) 
অধ্যায়ের অন্তর্ত। ১১ যাতব্য_যাহ্যর বিরুদ্ধে অভিযান কর্তব্য 
পারিভাধিক অর্থ--অরি-সম্পদ্ধুক্ত অথচ ব্যপনী (বিপদ্গ্রস্ত )। অরি- 
এত্য অপকারী শক্ত । অভিগ্রহ (মুল)-_ অভিযান। যাতব্য ও 
'অমিত্র--উভয়ের মধ্যে কাহার বিরুদ্ধে অভিযান করণীয় তদ্ধিষয়ে বিচার 
(গঃ শাঃ) | 090513978605 ৪৮০০৮ 77089101)1116  7£51086 ৪ 
88581181019 6109100% 800. & 91:00 60910 (97) 1 ১২ গণপতি 
শান্ত্রীর সংস্করণে পাঠ-১২ ক্ষয়লোভ-বিরাগছেতবঃ প্রকৃতীনাম। ১৩ 
সামবারিকবিপরিমর্শঃ | গ্ঠাম শান্্ীর সংস্করণে পাঠ --যাতব্যামিত্রয়োরভি- 
গ্রহচিন্তা ক্ষ়লোভবিরাগহেতবঃ। প্রকৃতীনাং সামবায়িতবিপরিমর্শঃ। 
কিন্তু তিনি ইংরাজী ভাষাস্তরকালে 'প্রকৃতীনাং' পদটির জন্বয় করিয়াছেন 
ক্ষয়লোভবিরাগহেতব' এর সহিত-_ 080808 1980106 6০ 61)5 
0৬1001178, 86৪৫ 500 015105816 ০ 61:৩ 2710 (911) । 
'সামবায়িত' মুল__'সামবায়িক' পাঠান্তর-শ্যাম শান্্রীর পাদটাকায় ও 
প্রকরণের শিরোদেশে ( পৃঃ২৭৭) দুষ্ট হয়। মূল প্রকরণটির বিশ্লেষপ-ন্বার! 
বুঝা যায় যে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের ধৃত পাঠই গুদ্ধ। ক্ষয়__গজ- 
বাজি-পুরুষ-ধনাদির অপচয় ; লোত-_অতি তৃষ্ক। & বিরাগ-_প্রদেষ ; * 
অমাত্যাদির মধ্যে ইহাদ্িগের উৎপাত্তির কারণ এই প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে 
(গোঃ শাঃ)। ১৩সামবারিক- সমবেত হইয়!যাহার। কাধ্য করেন, ফথা-_ 
বিজিগীধু-পক্ষীয় রাজগণ ; তাহাদিগের বিপরিমর্শ__গুরু-লঘু-ভাব-চিন্তা ; 
9008100786101)8 ৪৮০০৮ (09 90001108610), ০৫ 0০915 ১১, ১২ও 
১৩ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত । ১৪ সংহিত--ধাহার সহিত সন্ধি 
কর! হইয়াছে। শক্র ও বিজিগীষু পরস্পর সন্ধি (790$) করিয়া ভিন্ন তিশ্ন 
দিকে অভিযান (গঃ শাঃ) ; 8109 20810]) 0? 90200017090 [১০৮7975 
(৪৪) । শ্ঠাম শাস্ত্রীর অনুবাদে মনে হয় যেন পরস্পর সন্ধিবন্ধ রাজঘয়ের 
একযোগে একদিকে গমন অভিপ্রেত-_কিন্তু মূলে বর্ণনা আছে-_উভয়ের 
তিন্ন দিকে গমন কর্তব্য। ১৫ পরিপণিত সন্ধি-_ দেশ-কাল-ক্ষাধ্যের 
ব্যবস্থানুযায়ী কৃত সন্ধি; অপরিপণিত-_ উহার বিপরীত--দেশ-কাল- 
কবার্া-ব্যবস্থা-বিহীন সন্ধি ; অপশ্যত সন্ধি-_ন্বপক্ষ হইতে যে চলিয়া! গিয়াছে, 
তাহার সাত সন্ধি (গঃ শা); 81992161778 ০ 1১906 আঃ] 
০: 1086 06907169 61705 0৫ 0992.05 16) 781089808 
(87) ; ১৪ ও ১৫ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অনুগত | ১৬ ছ্ৈধীভাব-_ 
একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত যুদ্ধ ; ছ্ৈধীভাব অবলম্বনে বুদ্ধ ও 
সন্ধি; বিক্রম-_বিগ্রহ, যুদ্ধ । 1১6806 8000 দা 1) &৫০0008 ঠ১৪ 
0০৪/১19 ০০1103 (89)। ১৭ যাতব্য-_যাহার বিরুদ্ধে বিজিগীযু 
অভিযান করিয়া খাকেন। গণপতি শাশ্্ী যে কেন যাতব্য-পদের 
ব্যাখ্যা করিলেন-_বিজিগীবুং তাহা! বুঝা যায় না-_সন্ভবতঃ ইহ! 


অনবধানতা-প্রধুক্ত ভ্রদমাত্র । ঠাহার মতে- সমবেত রাজমণ্ডলের প্রতি 
যাতব্যের (বিজিগীধুর) আচরণ ও সামবার্িকগণের বাতব্যের প্রতি 
ব্যবহার--এ প্রকরণের বর্ণনা-বিবয়। 705 8৮05006 ০2 90 885511885 
9090 (88)। ১৮ মিত্র--বিজিশীবুর পর অরি ; অরির পর মিত্র তাহার 
পর অগিমিত্র, অতঃপর মিত্রমিত্র ও অরিমিত্রমিত্র ইহাই রাজমগুলের সম্দুথস্থ 
ক্রম। কোন্‌ কোন্‌ মিত্রকে সাহায্য প্রদানপূর্ধবক অনুগ্রহ কর! উচিত-_ 
ইহাই বিবৃত হইয়াছে। [25008 ১৪৮ 05565 19917 (৪7) | ১৭ 
ও ১৮ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্ততূতি। ১৯ মিত্রসন্ধি-_মিত্রলাভার্থ 
সন্ধি; হিরণযসন্ধি--হিরণ্যলাভার্থ সন্ধি--এই ছুই প্রকরণাংশ এক অধ্যায়ে 
বিবৃত হইগাছে। ভূমিসন্ষি--ভূমিলাভার্থ সন্ধি-ইহা একটি পৃথক্‌ 
অধ্যায়ে কথিত হইর়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে অনবনিত সন্ধির কথা 
বলা হইয়াছে_-পোড়ে! জমিতে উপনিবেশ স্থাপন (“ত্বং চাহং চ শুন্তং 
নিবেশয়াবছে' ইতানবদসিতসন্ধি:”__কোৌটিলা ৭১১) ; 1069772109015 
827567090% (817)1 কর্দসন্ধি-কোন কন্মকরপার্থ সন্ধি. (“দ্বং 
চাহং চ দুর্গং কারয়াবহে' ইতি কর্প্সসন্ধি:”_-কৌঃ ৭১২) ; 481৩. 
00900 07 01300138108 & ০10 ; এই এক প্রকরণ (১৯) চারিটি 
অধ্যায়ে বিতক্ত। ২* পাঞ্চিগ্রাহ-_-পশ্চাতে আক্রমণকারী প্রকৃতি । 
অরি বিজিগীধু ফখন পাকিশ্রাহরপে শক্খুখতাগবন্তী শত্রর পশ্চাঙ্ছেশ 
আক্রমণ করেন, তখন কি ক্তব্য তদ্বিষয়ে বিচার , 99708109151%00 
81১00 ৪0) 60911) 10) 6109 76817 (57) | ০১ শক্তি ভ্রিবিধ--প্রভু- 
শক্তি, মন্ত্শক্তি, উৎসাহশক্তি ; এই শত্তিত্রয়ের অপচয় হইলে তাহার 
পূরণ অর্থাৎ বর্ধন (গঃগাঃ)6 1৩০7০1৮০৩০৮ ০ 1086 2১০7৩: (87) । 
২২ প্রবল শত্রর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বলবন্তর শত্রর আশ্রয় গ্রচ্ছণ 
বা ছুর্গ প্রবেশপূর্্বক আত্মরক্ষণের কারণসমূহ এই প্রকরণে কথিত 
হইয়াছে ; এস্থলে উপরোধ অর্থে--শত্র অপেক্ষা বলবত্তর অথবা শত্রুর 
সষান প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ, অথবা দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ । 1/1888078 
9০000000159 6০ 19209 71618 & ৪6:0176 800 0705০9:9৫ 606299 
(97) ; অনুবাদটি মূলানুগ হয় নাই। ২৩ দণ্ড অর্থাৎ বল দ্বার! উপনত 
অধঃকৃত দণ্ডোপনত ; তদবস্থাপন্ন প্রকৃতির বলবান্‌ প্রকৃতির প্রাতি 
আচরণ এই প্রকরণের বিষয় । 4%15309 ০৫ ৪ 090099760 97062 
(57)। ২২ ও ২৩ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত ।২ ২৪ দাও অর্থাৎ 
বল দ্বার! শক্রকে নিজ সমীপে যিনি উপনত করেন, তিনিই দণ্ডোপনানী। 
তাহার আচরণ এই প্রকরণের অন্তত (গঃ শাঃ) £ 4৮0600৬ 0£ & 
900018979৫ 8106 (917) | ইহা স্পষ্টই ভূল-_- ০0700091108 2008 
হওয়া উচিত | ২৫ সন্ষিকশ্ম-_সন্ধি করা ; 0041108 7998০ (15) 
২৬ সন্ধিমোক্ষ--সন্ধি-বন্ধন হইতে মুক্তি ; :6310108 (99896) (977)। 
২৫ ও ২৬ প্রকরণ এক অধ্যায়ের অন্তত । ২৭ মধাম-যাহার রাজ্য 
ও অরি উভয়ের রাজ্যের নিকটবর্তী (ভূষ্যনত্তর ), ও বিনি মিলিত ব 
অমিলিত অরি-বিজিগীষুর অনুগ্রহে, অথবা আঁমলিত উত্তয়ের (প্রত্যেকের 
পৃথগ.ভাবে) নিগ্রছে সমর্থ, কিন্তু মিলিত উভয়ের নিগ্রহে সমর্থ নেন 
_তিনি মধ্যম। মধামের আচরণ ও মধ্যমের প্রতি বিজিশীবুর আচরণ 
এই প্রকরণের বিষয়। ২৮ উদাসীন__অরি-বিজিগীবুমধ্যমের রাজোর 
বাহিরে ধীহার রাজা, যিনি অতি বলবান্‌, যিনি মিলিত বা অমিলিত অরি- 
বিজিগীবু-মধ্যমের অনুগ্রহে সমর্থ, অথব! অমিলিত এই তিনের (প্রতোকের 
পুথগ্ভাবে ) নিগ্রহে সমর্থ, অথচ মিলিত তিনের নিগ্রহথে সমর্থ নহেন _ 


" তিনিই উদ্দাসীন। ২৯ মগ্ল-_দ্বাদশ রাজমণ্ল- পূর্বেই কখিত হইয়্াছে। 


২৭, ২৮ ও ২৯ প্রকরণ- একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত । 





বাহির বিশ্ব 


অতুল দত 


পশ্চিম ইউরোপের রণাঙ্গন 


পশ্চিম ইউরোপে সিত্রপক্ষের অভিযান আর হুইয়াছে। জেনারল 
আইসেন্‌ হাওয়ারের নেতৃত্বে ছয়টি আম্মী এখন জান্মানীর পশ্চিম সীমান্তে 
আঘাত হানিতেছে। তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য জান্মান 
সেনাপতি রুণস্ট্রেডে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন রাইন নদীর পশ্চিষে। 
_নভেম্বর মাসের শেষভাগে এই রণাঙ্গনের অবস্থা” এইরূপ ছিল-_ 
সুইজারল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্তের নিকটে ফরাসী সেনা জান্নানদের 
প্রতিরোধ তেদ করিয়া রাইন নর্ধীর তীরে পৌছায়; তাহার! মুলহাউস 
অধিকার করে ; আরও উত্তরে ট্রাস্বুর্গ মার্কিণ সেনার অধিকারতুক্ত 
হয় ; লোরেণ-সার প্রদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়। তাহার! জাশ্মানীর 
মধ্য প্রবেশ করে, এখানে সারের কয়েকটি কয়লার খনি তাহাদের হাতে 
আনে। আকেন্‌ রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সেন৷ একটি গুরুত্বপূর্ণ চৌমাথা 
অধিকার করিয়াছে, কোলন্‌ ও ডুরেনের দিকে যাইবার পথ এখন 
উন্মুক্ত । গত ২৯শে নগেত্বর মিঃ চার্চিল কমন্স সভার বত্ৃতাগ্রসঙ্গে 
বলেন যে, কোলন্‌ অঞ্চলে বদি শত্রুর ব্যৃহ ভেদ হয়, তাহা হইলে উহার 
সামরিক গুরুত্ব অত্ন্ত অধিক হইবে । এই অঞ্চলে মিত্রপক্ষের প্রবল 
আঘাত আসর বলিয়! মনে হয়। & 

রাইনল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্তে রাইন নদীর তীরে কোলন্‌ অবস্থিত । 
রাইনল্যা্ডের সমগ্র প্রস্থ অতিক্রম করিয়! মিত্রপক্ষের সেনা যদি কোলনে 
উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইজে সেই সাফল্যের সামরিক গুরুত্ব সতাই 
অধিক হইবে । তখন দক্ষিণ দিক হইতে রাড অঞ্চলের বিপদ্দ উপস্থিত 
হইবে, উত্তর দিক হইতে বৃটিশ সৈন্তও রূঢ় বিপন্ন করিয়। তুলিতে 
পারিবে । জার্্দানীর রাইণল্যাওড ও রূঢ়. শ্রমশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্ত্র। এই 
অঞ্চলের বহু কারখান৷ দক্ষিণ জান্মানীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে বলয়! শুন! 
শিক্পাছে। কিন্তু সমগ্র শ্রমশি্কেন্দ্র স্থানাস্তরিত হওয়া কখনও সম্ভব 
নয়। কাজেই, বর্তমান অবস্থাতেও রাইশল্যাণ্ড ও রঢ় যদি জাশ্মানীর 
হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে জান্ানীর সমর-প্রচেষ্টায় উহার সুদূরপ্রসারী 
প্রতিক্রিয়া ঘটিবে। 


পূর্ব রণাঙজগন 


লালফৌজের শীতকালীন অভিযান এখনও আরম্ত হয় নাই। 
শরৎকালে লালফৌজের ত্রিমুখী অভিযান চলিতেছিল ; পূর্ব প্রসিয়াঃ 
ওয়ারস ও দক্ষিণ পোল্যাওড ক্রাকাও ছিল তাহাদের লক্ষ্য। এই তিনটি 
রণাঙ্গনে লালফৌজ গত কিছুকাল নিজ্রির ছিল ; এই সময় লালফৌজ ও 
রুমানিয়ান ধৈষ্ভের আক্রমণ চলে বুড়াপেষ্টের উদ্দেশে । সম্প্রতি রুশ 
সেনাপতি পিট্রভ. চেকোয্লোভাকিয়ায় প্রবল আক্রমণ আরগ্ভ করেন; 
ঠাহার সেনাবাহিনী ডকৃল! গিরিবর্ম্বে পৌছিয়াছে। ২৯শে নভেম্বর 
দক্ষিণ হাঙ্গেরিতে লালফৌজ ড্রেঙ ও দানীয়ুবের সঙ্গমস্থলে দানীয়ুব 
নদী অতিক্রম করিয়াছে ; এই নুতন তৎপরতার সামরিক গুরুত্ব খুব 
বেশী। কোন কোন সমর-সমালোচক মনে করেন--দরক্ষিণ হাঙ্গেরিতে 
এই তৎপরতাই গালফৌত্বের শীতকালীন অভিবানের প্রারভ্ভিক পর্ব । 

ক্ষণ হাঙ্জেরিতে তৎপরত1 আরও বৃদ্ধি পাইবার পুর্বে ইহাই 
লালফৌজের চূড়ান্ত অভিযানের সৃচনা কি না বলা বায় না। বন্ততঃ 
কোন্‌ দিক হইতে কি ভাবে শীতকালীন অভিযান আরম্ত হইবে। তাহা 
এখনও সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। যেয়ে অঞ্চলে এখন 
পৌছিয়াছে, সেই দেই অঞ্চলের গুরুত্ব সন্ধে আলোচন! কর! যাক। 


৩৮ 


ওয়ারস ও ক্রাকাও যদি রুশ সৈশ্কের অধিকারভুস্ত হয়, তাহ! হইলে 
তাহাদের সাইলেসিয়ায় যাইবার পথ উম্মুক্ত হইবে; ইহার পর তাহারা 
বালিন পর্যন্ত প্রন্নারিত সমতলভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে। 
পূর্ধ্ব প্রুনিয়৷ রণক্ষেত্রের সাঞ্রিক গুরুত্ব অল্প ; তবে, ওয়ারস ও ক্রাকাও 
অঞ্চলরক্ষী জান্নান সৈন্যের পার্্দেশ যাহাতে বিপন্ন না হয়, সে জন্ত 
জান্মানর! পূর্ব প্রসিয়ার প্রবলভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাইয়াছে। ইহা! 
ছাড়া, জার্শানীর অভিজাত মামরিক শ্রেণীর আবাসভূমিরাপে পুর্ব 
প্রুসিয়া রক্ষার একটা নৈতিক গুরুত্বও আছে। চেকোয্নেভাকিয়ার 
লালফৌজের যে তৎপরত! প্রসারিত হইয়াছে, উহা! উত্তরে ক্রাকাও এব, 
দক্ষিণে বুডাপেষ্টের মধ্যে একটি কীলক প্রবেশ করাইবার চেষ্টা। ড্রেত. 
এবং দানীয়ুবের সঙ্গমন্থলে জেনারল টল্বুখিনের সেন! যেখানে ঘানীমুবের 
পশ্চিম দিকে পৌছিয্লাছে, সেখান হইতে তাহাদের পশ্চিসাভিমুখী 
আরও অগ্রগতি যদ্দি প্রাতরোধ কর! সম্ভব না! হয়, তাহা! হইলে 
বুডাপেষ্টের পশ্চিম পার্থ বপন্ন হইবে । অতি সত্বর অষ্রেয়ার ঘ্াররঙ্গী 
গ্রাৎস্‌ নগরের বিপদ ঘনাইয়! আসিবে । ইহা ছাড়া ইতালীতে যুদ্ধরত 
৮ম আন্মীর সহিত টল্বুখিনের সৈন্ঠের মিলন ঘটিতে পারে। * 


বেল্জিয়ামে অশান্তি 


বেলজিয়ামের ঘে প্রাগ.বুদ্ধকালীন গভর্ণমেন্ট লগ্নে জিয়ানে! ছিল, 
সেই গভর্ণমেন্ট এখন শক্রর কবলমুক্ত বেলজিয়ামের শাসনভার গ্রহণ 
করিরাছেন। জান্নানীর অধিকারে থাকিবার সময় সর্ধন্থ পণ করিয়! 
বে বামপন্থী দল প্রতি দিন শক্রর সহিত লড়িরাছে, তাহাদের রাজনৈতিক 
আদর্শের সহিত এই প্রাচীনপন্থীদের মিল থাক! সম্ভব নয়--নাই-ও | 
অথচ, এই বামপন্থীদের প্রভাব জনমাধারণের উপর বিস্তারিত হইয়াছে ; 
নিষ্ষণ্টক হইয়! প্রাগ.যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা পুনঃপ্রব্তন করিতে হইলে 
ইহাদিগকে দমন কর! একান্ত প্রয়োজন। তাই, ইহাদের ছুূর্বল 
করিবার জন্ক পিগনারেলে। মস্ত্িদভা! আদেশ দিয়াছিলেন যে, প্রতিরোধ- 
আন্দোলনের লোকদিগকে অন্রণন্্র ফিরাইয়। দিতে হইবে। এই 
আদেশের প্রতিবাদে শিরায়েলো -মস্ত্রিসভার ছুই জন কমুনিষ্ট ও এক জন 
সোম্ালিই মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। তাহার পর বেল্জিয়ামে ব্যাপক 
গণ-বিক্ষোত আরম্ত হইয়াছে। গত ৩*শে নভেম্বর সংবাদ আসিম্লাছে 
যে, পিরারেলো-মন্ত্রিস ভাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জগ্ঠ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল ; 
অতি কষ্টে সে বড়যন্ত্র ব্যর্থ করা হুইয়াছে। বেল্জিয়াম পার্লামেন্ট 
পিরারেলো-মন্ত্রিপভাকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিক়াছেন। এই 
সময় কমু[নিষ্টর! নাকি জনদাধারণকে কাজ বন্ধ করিতে অনুরোধ 
করে। ইহার পর বেল্জিয়ামের আর কোন সংবাদ আসে নাই। 
বেল্জিয়াম সংক্রান্ত সংবাদ যে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহ! 
স্পষ্টই বোবা! যায় । যে টুকর! টুকর। সংবাদ পাওয়া ধায়, তাহাতে প্রকৃত 


অবস্থাটা হুম্পষ্ট হইতেছে না । 


বেল্জিয়ামের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা! বুঝিতে হইলে পশ্চিম 
ইউরোপের শক্তিগুলির ( বুটেনই তাহাদের প্রধান পাও!) বুদ্ধোতর- 
কালীন পরিকল্পনাটি দান! দরকার । আমর! দেখিয়াছি--পোল্যাণ্ডের 
ব্যাপারে রুশিয়ার সহিত স্বর মিলাইয়! মিঃ চার্চিল পোলিস্‌ বামপন্থীদের 
দাবী সমর্থন করিয়াছেন, যুগোল্লোতিয়ার ব্যাপারে তাহার! টিটোকে 
সহজেই মানিয়। লইয়াছেন। বস্ততঃ বান্টিক অঞ্চল ও বল্কানের 
ব্যাপারে রুশিয়ার সহিত তাহার! কোনক্সপ বিতর্ক তুলিতেছেন না । 


পৌষ--১৩৫১] 
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৬3 





ইহ! হইতে মিশ্চরই এইরপ অনুমান করা চলে না যে, চাচ্চিল-মস্ত্রিসভা 
ইউরোপকে বামপন্থীদের হাতে তুলিয়৷ দিতেছেন--সোভিয়েট রুশিয়ার 
নৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত বামপন্থীদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমত! চলিয়া! 
যাওয়ায় তাহাদের কোন আপত্তি নাই। বস্ততঃ"বাণ্টিক ও বল্কানের 
ব্যাপারে পোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব তথা এ অঞ্চলের বামপন্থীদের 
দাধী ইহারা মানিয়া 'জইয়াছেন নিতান্ত বাস্তব , বুদ্ধির বশবর্তী হইয়!। 
বাণ্টিক ও বল্কানে গ্রাগ যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা যে আর প্রবর্তন সম্ভব নয়, 
ই! তাহারা বুঝিয়াছেন এবং এই সত্য নহজে মানিয়! লইয়াছেন। কিন্ত 
উহাদের আশা-_ভৌগোলিক কারণে যেখানে সোতিয়েট রুশিয়া অপেক্ষা 
তাহাদের প্রভাব বিস্তারের সুবিধা বেশী, সেখানে তাহাদের প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হইবে ; এই বিষয়ে তাহারা বদ্ধকরিকরও বটেন। তাহাদের 
প্রাগ-যুদ্ধকালীন পরিকল্পনাও এই আশার ভিত্তিতে রচিত। 
চ:881081 89008185 অর্থাৎ তিনটি প্রধান শক্তির এক একটিকে 
এক একটি অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়ার কথ! আমরা 
আজকাল গুনিতেছি। ইহার অন্তনিহ্কিত তাৎপর্ধ্য এই__রুশিল্পা ভাহায় 
কম্ানিঞম্‌ লইয়া পুর্ব ইউরোপে থাকুক, আমেরিক! তাহা মার্কিণ 
আভিজাতা লইয়! পশ্চিম গোলার্ধে অবগ্কান করুক ; আর বৃটেন তাহার 
সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ লইয়া মোড়লী করুক পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্র 
গুলিতে এবং এই সব রাষ্ট্রের প্রতুত্বাধীন এশিয়ার ও আফিকার রাজ্য- 
গুলির উপর। বস্ততঃ বুটিণ সাম্াজোর সহিত ফ্রান্স, হল্যা্ড ও 
বেলজিয়ামের সাম্রীজ্যের সহযোগিতার বাবস্থা করিয়! ঘুদ্ধোত্বরকালে 
একটি স্বতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মণ্ডল গড়িবার আয়োজন ইতিমধ্যেই আর্ত 
হইয়া গিয়াছে । এই অর্থ-নৈতিক সগ্ডলকে আশ্রয় করিয়া সহজেই 
যুদ্ধোত্তরকালীন ছুর্দিন অতিক্রম কর! সঙ্থজ হইবে বলিয়! বৃটেন 
আশা করে। প্রসঙ্গত: বলা যাইতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ 
হইতে এই স্বতন্ব অর্থনৈতিক মণ্ডল ভাঙ্গিবার চেষ্টাই প্রকাশ পায়-_যখন 
সে অবাধ বাধিঞ্জের যহিমা কীর্তন করে। 

এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে-_-কেন বল্কান্‌ ও বাণ্টিক অঞ্চলে 
প্রাগযুদ্ধকালীন ব্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া প্রগতিপন্থীদের প্রতিষ্ঠা সহজ 
হইতেছে, আর কেনই বা বেল্জিয়াষে প্রগতিপন্থীদের দমন করিবার এই 
অপচেষ্ট৷ ! বেলজিয়ামের পিয়ায়েলো, ম্প্যাক প্রভৃতি বাক্তিগতভাবে 
প্রতিক্রিয়াপন্থী বলিয়াই কেবল এই অশান্তির উদ্ভব হয় নাই-_ডাহার! পশ্চিম 
ইউরোপের সমগ্র প্রতিক্রিয়। শক্তির অনুচররাপে কাজ করিতেছেন বলিয়া 
বেল্জিয়ামের সমন্য। এতদূর জটিল হুইয়াছে। বেলজিয়ামে যদি প্রাগ্যুদ্ধ- 
কালীন ব্যবস্থা! পুনঃ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়, বেল্ঞিয়ান্‌ পু'জিপতি দলের 
্বার্থ যদি অটুট থাকে, তাহ! হইলেই যুদ্ধের পর পাশ্চাত্য সাম্রাজযগুলির 
রক" গঠন করিবার স্বপ্ন সফল হইতে পারে । আর যুদ্ধের সময় সামরিক 
প্রয়োজনের অন্জুহাতে শ্রগতিপন্থীদের দমন করিবার সুযোগ রহিয়াছে ; 
এখন যদি তাহার! গোলযোগ স্থাষ্টি করে, তাহা হইলে মিত্রপক্ষের 
রাইফেল্‌ ও বেয়নেটু সামরিক প্রয়োজনের নামে তাহাদিগকে সায়েন্ত। 
করিতে পারিবে। বস্ততঃ মিব্রপক্ষের সেনাপতি আর্সকিন্‌ সামরিক 
্বার্থরক্ষার প্রকাহ্ঠ উদ্দেশ্থে বেল্জিয়ামে বদিয়া আছেন; কিন্তু ঙাহার 
গ্রকৃত উদ্দেশ খুব অল্পষ্ট নয়। 


চীন-যুদ্ধে সম্কট 
চীনে জাপান সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ চীনে 
কোর়াংসী প্রদেশে জাপানীরা যেখানে পৌছিয়াছে, সেখান হইতে উত্তরে 
মাঞ্চুরিয়! পর্যযস্ত তাহার! এখন একটি লাইন স্থাপন করিয়াছে । মাঞ্চুরিয়! 
হইতে হংকং পর্যাস্ত প্রসারিত সরব্রাহ-হৃত্রে তাহার! এখন স্ুগ্রতিষ্টিত ; 
গোটা! চীন এখন হুইভাগে বিভক্ত । জাপানীর! কোর়েচাও প্রদেশে 
আক্রমণ প্রদারিত করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা কর হইতেছে; 


কোয়েচাওর রাজধানী কোয়েলীয়াং হইতে চুংকিংএর দুরত্ব ২ শত 
মাইল। কোয়েলীয়াং জাপানের অধিকারভুত্ত হইলে কোয়েচাও প্রদেশের 
পূর্্ধ দিক অবস্থিত মাকিণ বিমানঘাঁটাগুলি অব্যবহাধ্য হইয়া পড়িবে। 
যে ব্রচ্ছচীন ও ভারত-চীন রান্তা লইর়। এত আশা ও জল্পনা-কল্পন!, 
কোয়েচাও প্রদেশে জাপানীদের অগ্রগতি প্রতিরদ্ধ না হইলে ক্রমে 
সেই পথও বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য-_ 
কোয়াংসী প্রদেশে জাপানীদের আক্রমণ প্রবল হইয়! উঠায় নানিংএর 
বিমানক্ষেত্র ত্যাগ করিয়। মাকিণ সেন! চলিয়! আসিয়াছে । 

জাপানের এই সাম্প্রতিক সাফল্যে চুংকিংএর আশু বিপদ ঘটে নাই। 
কিন্তু উত্তর চীনের লহিত দক্ষিণ চীনের উপকূলের অবাধ সংযোগ স্থাপিত 
হইয়াছে ; হযরত জাপান এই সংযোগশুত্ ইঙ্গচীন পর্য্যন্ত প্রসারিত 
করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মাকিণ সেনা সম্প্রতি ঘে সাফলা লাভ 
করিয়াছে, তাহার ফলে খাস জাপানের সহিত মালয় ও ব্র্ষদেশের 
সামুদ্রিক সংযোগ বিপন্ধ হইয়া উঠিয়াছে ; অদূর ভবিষ্বতে মাকিন সেনার 
দক্ষিণ চীনে অবতরণের সস্ভাবনাও ঘটিয়াছে। এখন দক্ষিণ চীনে জাপান 
যেসাফলা লাভ করিল, তাহাতে সে শীঘ্রই ইন্দ-চীন পর্ধ্যস্ত স্থলপথের 
সংযোগ স্থাপন করিয়! সমুদ্র পথ বিপন্ন হইবার অনুবিধা। দূর করিতে 
পারিবে । দক্ষিণ চীনে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়৷ এ অঞ্চলে 
মিত্রপক্ষের সম্ভাবিত অবতরণ-প্রচেষ্টা রোচুধর জন্য প্রপ্তত হইতে পারিবে । 
ক্রুত চীনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যাঞুরিয়া-হছংকং লাইন হইতে যদি 
জাপানকে ঠোঁলয়া দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা,হইলে এ'লাইনের পুর্ব 
দিকে ধীরে ধীরে জাপানের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। চীনের পূর্বাঞ্চলে 
“বম টোকিও” বিমানক্ষেত্রগুলি জাপানের হাতে আমিবে। 


চীনের রাজনীতি 


বহির্জগৎ হইতে চীন বিচ্ছিন্্র হইবার পর চীনের সামরিক, অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে থাকে । গত তিন 
বৎমরের মধো চীন কোন বড় যুদ্ধে প্রবৃ্ত হয় নাই। অসম্ভব মুদ্রাস্্ীতির 
ফলে চীনের জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌছায় । সরকারী কর্মচারী 
ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দারুণ দুনীতি দেখা দেয়। জাপানের অধিকৃত চীন 
ও স্বাধীন চীনে ব্যবসা চলিতে থাকে ; হুর্নীতিপরার়ণ সরকারী 
কর্মচারীরা ডহা দেখিয়াও দেখে না। বার়গার যায়গার সামরিক কর্চারীরা 
এই অসাধু বাবসায়ের মুনাফার মোটা অংশ লল্প। এদিকে রাজনীতিক্ষেক্রে 
কুয়োমিন্টাংএর প্রতিক্রিয়াপন্থীরা আধা-ফ্যাসিন্ত শাসন-ব্যবস্থা কায়েম 
করে 7; জনমতের ক রোধ করিয়া দেওয়া হয়। কমুনিষ্ট-কুয়োমিন্টাং 
বিরোধ এতদুর বাড়িয়া ওঠে যে, উত্তর চীনে কমুনিষ্ট শাসিত শ্রদেশগুির 
সীমান্তে চুংকিংএর কর্তৃপক্ষ ৬ লক্ষ সেনা সমাবেশ করেন। চুংকিং-এর 
কুয়োমিপ্টাং পাগাদের কঠোর নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থার ফলে চীনের এই সব 
সংবাদ বাহিরে প্রকাশ পাইত না। কিছুকাল পুর্ধে লগুনের "নিউজ 
ক্রণিকৃলের' সংবাদ-দাত! চীন হইতে ফিরিয়। সেখানকার আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা প্রকাশ করেন। তাহার পর আমেরিকার “নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌' 
ও 'লাইফ, পাত্রকার সংবাদদাতা আরও অনেক কথা জানাইয়াছেন। 

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি চীনস্থিত মাকিণ সেনাপতি 
টিস্ওয়েলকে অকম্মাৎ সরাইর়। লওয়া হয়। প্রেমিডেপ্ট রুজভেন্ট তখন 
বলেন যে, চিরাং-কাই-সেক্‌ ছ্রিল্ওয়েলের অপদারণ দাবী করিয়াছিলেন 
বলিয়। এই বাবস্থা কর! হয়। বিভিন্ন হুত্র হইতে প্রাপ্ত লংবাদে জানা 
যায়, খণ ও ইজার! ব্যবস্থায় চীনকে প্রদত্ত লাহায্যে িল্ওর়েল্‌ সম্পূর্ণ 
কর্তৃত্ব চাহিয়াছিলেন। তিনি কমুনিষ্টদের সহিত আপোষ করিয়া 
কমুানিষ্ট সীমান্তের ৫ লক্ষ সৈল্ত জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার দাবী 
জানাইয়াছিলেন। ইন হইতেই চিয়াং-কাই-দেকের সহিত তাহার 
বিরোধের ুত্রপাত। প্রেসিডেন্ট রুজতেন্ট ্িল্ওয়েল্‌কে সরাইয়া 


8৬. 
[ইবার সময় বলেব'বে, তিবি তাহার কাজ করিলেন ; এখন পরবত্তী 
ঢাপারের দায়িত্ব চিয্াং-কাই-সেকের | চিন্নাং ইহার পর মস্ত্রিদভার 
কছু পরিবর্তন করিয়্াছেন। ছন্দ সেনাপতি জেনারল চেন্‌ চেংকে লমর 
চিবের পন্দে নিয়োগ কর! হইয়াছে। পররাষ্ট্র সচিব টি, ভি, লং টেট 
মউন্সিলারের পদ পাইয়াছেন, চিয্নাংএর কুটুত্ব কুং অর্থসচিত্ের পদ হইতে 
বতাড়িত হইয়াছেন ; শিক্ষা-সচিবের পদ হইতে প্রতিজ্রিয্লাপন্থী লিং চিং 
বপসারিত হইয়াছেন। ৃ 

কমুনিষ্টরা সমস্ত দল লইয়া! অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের দাবী 
নানাইয়াছিল। বর্তমান ব্যবস্থায় ঠাহাদের দাবী পূর্ণ না হইলেও এখন 
সানিষ্টঘের সহিত একট! আপোষ হওয়া অসম্ভব নয় । ঝুনা প্রতিক্রিরা- 
স্বীদের অন্ততঃ করেকজন চীনের যন্ত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। 
'তিমধ্যে কমু[নিষ্ট নেতা চৌ-এন্‌লাই নাকি মীমাংসার আলোচনার 
স্ত চুংকিংএ আসিয়াছেন ; ই'ছার মাথার জন্ত চুংকিং কর্তৃপক্ষ মোটা 
বক্কার ঘোষপ! করিয়াছিলেন । 


টোকিওয় বোমা বর্ষণ 


গত ৮ দিনে ৪ বার টোকিওয় বোম! বধিত হইয়াছে । টোকিও 
ইতে ১৫ শত মাইল দক্ষিণে সাইপান ঘ্বীপের ঘাটী হইতে বহির্গত 
ইন্না সুপার ফোট্রেদ শ্রেণীর মাঞ্লিণ বিমান এই আক্রমণ চালাইতেছে। 

টোকিও, ইয়াকোহামা, কোবে, :ওনাক প্রভৃতি শ্রমশিল্প কেন্দ্রে 
ব্লমিতভাবে বোম! বর্ধণের সামরিক মুল্য খুবই বেশী । জাপানের প্রধান 





সস 


ভান্পতন্বন্ব 





1 ৬২শ বর্ধ--২য় খণ্ড--১ম সংখ্যা 
সামি কারখানাগুলি খাস জাপানেই অবস্থিত । এই সব কারখান৷ 
চূর্ণ হইলে জাপানেয় সহর-প্রচেষ্টার বিত্ন অবস্ঠন্তার্বী। ইহ! ছাড়া, এতদিন 
জাপানীর! তাহাদের যে গৃহশ্রাজণকে শত্রুর পক্ষে অনধিগম্য মনে 
করিয়াছে, তাহাতে নিষ্নহষিত বোম! বর্ষণের নৈতিক নৃল্যও কম নর়। 
ফিলিপাইন্সের যুদ্ধ / 

লেট্‌ স্বীপে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে । সম্প্রতি লিমনে জাপানের হূর্গ 
মাকিণ সেনার আক্রমণ্রে চূর্ণ হয়। তাহার পর, জাপান এই অঞ্চলে 
নুতন সৈল্ত প্রেরণ করিতে বিশেষ চেষ্ট! করে ; এই চেষ্টার সময় বহু 
বার জাপ-সৈন্ত-পূর্ণ জাহাজ মাকিণ বিমানের আক্রমণে জলমগ্র হইয়াছে। 
কিন্তু তবুও জাপানের সৈম্ত অবতরণ বন্ধ হয় নাই | লেটে অরমক্‌ অঞ্চলে 


এখনও প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে । অরমক্‌ এই স্বীপে জাপানীদের সর্ধবশেষ 
প্রধান বন্দর । 





বহ্মদেশে যুদ্ধ 


ব্রদ্ধদেশে চীনা সৈশ্ত ভামোতে প্রবেশ কৰিয়াছে। চিন্দুইন্‌ রণক্ষেত্রে 
ক্যালেতায়! মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে । বিশেষজ্ঞের আশ! 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই শীতকালেই উত্তর ব্রচ্গ শক্রর কবলমুক্ত করিয়া 
চীনের সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হুইবে। অবন্ধ, 
ইতিমধ্যে অকম্মাৎ চীনে সামরিক অবস্থ। ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে; 
বরহ্মদেশে ও চীনে অবাধ সংযোগ স্থাপিত হইবার পথে অপ্রত্যাশিত 
নৃতন বিদ্ন ঘটিতেছে। ৩১২৪৪ 


হিলারির? 
চবি 
ধ- 
১) 


অপরাধ-বিজ্ঞান 


ক্ীআনন ঘোষাল 


[গুক্মান সমাজের 71808100081 76002 যে শেষ হয়ে 
[সছে এবং সুফল যে শীস্রই দেখ! যাবে, ভ! কদাচিৎ কয়েকটা ঘটন! 
খে বুধতে পারি। উৎ্শৃঙ্ধলার মধ্যেও শৃঙ্ধল! ও যুক্তি সুরু হয়েছে। 
কি গোষটুফু আপন! হতই সরে বাবে। কয়েকটা] বিবৃতিযুূলক ঘটনার 
ল্লেখ করলাম । ঘটনাগুলি সম্বন্ধে আমি কয়েকটা গল্প লিখেছি । 
*১৯৩৫ সালে একটী মেয়েকে উদ্ধার (1) করে তাঁকে জিজ্ঞাস 
রি-স্বামমী ছেড়ে অপরের সঙ্গে চ'লে এসেছ। পাপের ভয় নেই 
চামার । উত্তরে মেয়েটা বলে--না এতদিন পাপ করেছিলাম। 
তদিন গেছ দিয়েছিলাম একজনকে, মন দিতাম আর একজনকে । 
জি দেহ ও মন একজনকেই দিয়েছি। এতদিন পাপ করেছি 
জজ করছি তার প্রারশ্চিত্ত। বিব্রত হয়ে বোঝাই--তবু ত সে 
গামার শ্বামী ; বিয়ে ত তোমাদের হয়েছে । উত্তরে সে বলে--'সে 
করেত জোর করে দেওয়া। ত!1 ছাড়া মন্ত্র যা কিছু পড়েছে, সেই 
ড়ছে আমি পড়ি নি। কি বলছেন, তবু সেটাবিয়ে। বলি দিতে 
ব? সমাজের যৃপকাষ্ঠে স্বার্থকে? ন্বার্থত্যাগটা তা হলে কর! উচিৎ 
 মেয়েদেরই-_পুরুষদ্দের নয়। বেশ স্বামীর কাছেই ফিরে যাব; 
সত তার আগে একট! প্রস্থ করব আপনাকে । সঠিক উত্তর হওয়] 
ট।+ জাখবন্ত হয়ে বললাম--বেশ ত করনা । উত্তরটা! সঠিক হলে 
স্ত, যা বলব তাই গুনতে হবে। রাজী হয়ে মেয়েটা জিজ্ঞেস 
[ল--“ছুটকী গোয়ালিনী ছিল পাড়ার এক দুধওয়ালী। মোটা 
গীস্ত্রীলোক। বরস বছর চল্লিশ। মিশমিশে কাল তার গায়ের 
» কফের্কেরে তার গলা । তার নাম করে মায়ের! শিশুদের ভয় 
বাত, আ ওই ছুটকী। বিব্রত হয়ে জানালাম--হ! জানি। 
রে যেল়েটা বল্ল- _জআচ্ছ|। এখন একটা পেস্তল দেখিয়ে তাকে 
' জাপনাকে বিনে কক্বতে বাধ্য করি ত ভাকে আপনি স্ত্রী বলে 
স্ব নিতে পারেন? প্রশ্ন প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, তাই ধমকে 


উঠলাম--জ্যেঠামীর আর বার়গ! পাও নি। পাশেই মেকপেটার তাই 
দাড়িয়েছিল। কেঁদে ফেলে সে জিজ্ঞেস করল--হ। য়ে, তুই কি বাপ 
ভাইয়ের মুখের দিকেও তাকাবি না। ফোঁস করে উঠে মেয়েটা বলতে 
লাগল--কি বাপ ভাই। লজ্জা করে না বলতে ? কেন তাকাব, তোমর! 
তাকিয়েছ আমার দিকে? তোমর! ভেবেছ শুধু সমাজের কথা, বংশ 
গরিমার কথা । ছোট বোনের সুখের দিকে তাকিয়েছিলে কি? 
এরপর আমাকে উদ্দেশ করে মেয়েটা বল্লে- আইনের উদ্দো্ঠ কি 
একটা মেয়েকে বেশ্ঠা করা, আর ছেলেটাকে চোর করা । ছেলেটাকে 
জেলে দিলে, তাকে চোর করাই হবে। জেল থেকে ফিরে সমাজে 
মুখ দেখাতে না পারলে, মে চোরই হবে। আর আমার কথা ভেবেছেন 
কি? শ্বামী আমাকে আর নেবে? শেষ চেষ্ট। শ্বরূপ মেয়েটীকে 
বোঝাই--ওত দুদিনের ব্যাপার। দুদিন পরেই ত ফেলে পালাবে। 
উত্তরে মেয়েটা বলে--ছুদিনের তৃপ্তিই বা! আমাকে দেয় কে। এই 
দুদিন ত সার। জীবনেও পেতাম না। যদি পাই, ত তা আমার সারা 
জীবনের পাথেয় হবে। কিন্তু সে আমাকে ঠকাবে নাঁ। ভাগ করে 
তাকে চিনে, তবে বেরিয়েছি। মেয়ের! শাস্তভাবে বিচারের সুযোগ 
পেলে ভূল করে ন|। বিরক্ত হয়ে বলে উঠি__ফের্‌ জ্যাঠামী ! তবু 
যদি লেখাপড়া! জানতে । উত্তরে মেয়েটা বল্লে-_ “দেখুন বাংল! দেশের 
মেয়েরা নিরক্ষর হুতে পারে, কিন্তু তার! অশিক্ষিত! নয়। তা বোধ 
হ্য় আমার সঙ্গে কথ! কয়েই বুষছেন।' 

জানিন! পুরুষের অলক্ষ্যে মা ঠাকুমার কাছে মেয়েরা অপর কোনও 
শিক্ষ। পায় কিনা । যে শিক্ষার জন্ত আমর! বিস্তালয়ের সাহাধা নিই, 
সে শিক্ষা! হয়ত মেয়ের! ঘরে বসেই পার। পলীগাথা আমর! মুখস্থ 
করিনি, কথকত| ব| ব্রতকথা ও গুনি নি। পুতুল নাচও দ্বেখি নি, 
পল্লীধাত্রাও-_না। এ গুলোর মধ্যে কিছুটা! শিক্ষণীয় থাকলেও থাকতে 
পারে বেগতিক বুঝে চুপ করেই গেলাম। (কমশঃ) 


বকন্তি আভীজপ্রুত্মাক্জ্য আাগপলী-_ 


বাঙ্গালার বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের 
৬ষ্তম জগ্মতিথি উপলক্ষে গত ১৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্কে 
ঠাহার দেশবাসীর পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালক়ের আশুতোব 
হলে তাহাকে সন্বর্ধন। কর! হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত 
মহাশয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন এবং অধ্যাপক কালিদাস নাগ 
ও ্রীবৃক্ত অখিল নিয়োগীকে বখাক্কমে সভাপতি ও সম্পাদক 
করিয়া যে সন্তপ্ধন! সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতি সম্বপ্ধনার 
ব্যবস্থ। করেন । দেশের প্রায় সকল খ্যাতনাম। কবি ও বন্ধু সাহিত্য 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাহাকে মানপত্জ ও উপহার দেওয়! 
হইয়াছে । সন্বপ্ধনা! সমিতির পক্ষ হইতে রৌপ্যাধারে মানপত্র 
ও একটি টাকার তোড়! উপহার দেওয়া হইয়াছে । কবি তাহার 
অভিভাবণে ক্টাহারই যোগ্য কথা বলিয়াছেন। আমরাও এই 
উপলক্ষে ভাহাকে আমাদের আস্তরিক শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করি 
এবং প্রার্থনা করি, তিনি শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বঙ্গ 
ভাষতীর সেব! দ্বার! বাঙ্গাল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ কন । 
ন্নিভিক্ন সাশ্িসন ও জ্ঞান্রভীসন্ম্কত-_ 


সার নৃপেন্্রনাথ সরকার ও সার জগণীশপ্রসাদ উভযেই 
বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্ক ছিলেন। সম্প্রতি তাহারা 
একষোগে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে ভারতীয় 
সিভিল সার্ভিসে অতঃপর আর কোন অভারতীয়কে গ্রহণ না 
করিয়! শুধু ভারতীয়গণকেই গ্রহণ কর! উচিত। প্রাদেশিক 
সিভিল সার্ভিসে যেষন প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমূহ লোক গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তেমনই ইপ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেও তাহাছেরই 
লোক গ্রহণের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন । ভারতীয় সিভিল 
সাভিসে শুধু ভারতীয় গ্রহণের প্রস্তাব বছুদিন হইতে করা 
হইতেছে। এবার সার নৃপেন্ত্রনাথ ও সার জগরদীশপ্রসাদের মত 
প্রবীণ সরকার-সমর্থকের দল উহা! সমর্থন করায় এ বিষয়ে হয় ত 
কর্তপক্ষের টনক নড়িবে। 


হবাস্গন্লান্স ছুক্তিন্ক্চ ও ভাত্তগক্স সাহা 
বিলাতে গন্ভত ৩*শে নভেম্বর বৈজ্ঞানিকগণের এক সভায় 
ডাক্তার মেঘনাদ সাহা! ভারতের অবস্থা সন্বদ্ধে যে বক্তৃতা 
কৰিযাছেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই বিচলিত হইয়াছিলেন। 
ডাক্তার সাহা বলেন-_-বাঙ্গালার ভুতিক্ষের প্রথম দিকে ভারত 
সরকার তুতিক্ষের কোন খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেন 
দাই। কলিকাতার যে সকল সংবাদপত্র সরকারী আদেশ 
উপেক্ষ! কছিয়। ছণ্ডিক্ষের সংবাদ ও চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
ডাক্তার সাহু! তাহাদের প্রশংসা! করেন । ঢাকা হইতে কলিকাতায় 


প্রেছ্িত পোষ্ট কার্ডের চিঠিও সে সময় সেলার কর! হইয়াছে । 


৪৯ 





কলিকাতার রাস্তায় বখন অনাহারে লোক মরিয়াছে, তখন প্রভূত 
খান্তণশ্ত কলিকাতা! বোটানিকাল গার্ডেনে গভর্ণমেপ্ট-গুদামে 
পড়িয়া পচিয়াছে। কড়! ব্যবস্থা অবলঘ্বিত না হইলে পুনরায় 
বাঙ্গালায় ছৃতিক্ষ দেখ! দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে । 

ডাক্তার সাহার মত লোকের মুখে বিলাতের লোক এই সকল 
কথা শুনিয়া কি সত্যই এ জন্ত উদ্বিগ্ন হইবে? 


ভ্নিত্িক্ুন ভ্ঞান্রভ্ড হিম্ু মন্ডাস্ভ্ডাঁ_ 

আগামী ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর মধ্য প্রদেশের 
বিলাসপুর সহরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার যে ২৬শ বাধিক 
সম্মিলন হইবে তাহাতে বাঙ্গালার গৌরব ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্ামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়! 
আমরা আনশিত হইলাম। মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসর 





গরন্ঠামাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায় 


বীর সাভারকরের অনুপস্থিতিতে অসৃতসরে সভাপতিত্ব করিয়া- 
ছিলেন ও গত ২ বৎসর নিখিল ভারত হিন্ু মহাসভার 
কার্যকারী সভাপতির কাজ করিতেছেন। হ্বর্গত সার মম্মঘনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের পর গত কয় বৎসর তিনি বঙ্গীয় প্রাঙ্দেশিক হিন্দু 
মহাসভারও নেতৃত্ব করিতেছেন। তিনি ত্যাগ ও কশ্দনিষ্ঠা দ্বার! 
দীর্ঘজীবী হুইয়। দেশের সেব! করিয়। ষেশকে সমৃদ্ধ কর্ন, ইহাই 
"আমর! প্রার্থনা! কৰি। 


২. 


স্পা 


প্রন্যাস্পী স্বচ্ছ সান্তিভ্য স্ম্চিমিভজ্ম-_ 


গত বৎসর দিল্লী অধিবেশনের প্রস্তাব মত এবার কানপুরে 
আগামী ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মিলন হইবে । সম্মিলনের অঙ্জতম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার সুরেন্্রনাথ 
সেনকে সভাপতি ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
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রারসাহেব শ্রীদুক্ত কালীচরণ গাজলী- প্রখান কশ্বসাচিব অন্ঞার্থনা সমিতি 
প্রবাসী বঙজসাহত্য সশ্বেলন__কানপুর 

অহাশয়বে সাধারণ সম্পাদক কারয়া কানপুরে অভাথনা সমিতি 

সকল জ.য়োজন সম্প্রণ করিয়াছেন । অধ্যাপক উ্ীধুত সুনীতি 

কুমার ছট্টাপাধ্যায় ইতিহাস ও সংস্কাত শাখার, অধ্যাপক 





ডাঃ জীযুক্ত হুরেম্ত্রনাথ সেন--সভাপতি অগ্যর্থনা সর্ষিভি 
' প্রবাসী বঙ্গনাহিত্য সম্মেলন--কানপুর 


হুদ্রতে খোদা! শিল্পা ও বিজ্ঞান শাখার ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্ববাচিত হইয়াছেন। 


ভা ই 





[৩২শ বর্ষ--ংয় খণ্--১ম সংখা 





“সুল-সভাপতি ও অন্তান্ত ছইটি শাখার সভাপতির নাম এখনও 
স্থির হয় নাই। তাহাছাড়া শ্রীযুক্ত তৃবারকান্তি ঘোষ মহাশয় 
সামরিক পত্র প্রদর্শনীর ও শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় চিত্র- 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। শ্রীযুক্ত প্রফুন্পচন্ত্র মিত্র, শ্রীযুক্ত 
মোহিতকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি কম্মীবৃঙ্গের চেষ্টায় সম্মিলন সাফল্য 
মণ্ডিত হইবে বলিয়! আঁশ করা যায়। 


শ্রপ্রান্ন চন্্্রী নিও ার্ক্শ-_ 


প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের বয়ুস ৭* বৎসর হওয্ায় তাহাকে 
অভিনঙ্গিত করিয়া বিলাতে উৎসব হইয়াছে । ৭* বৎসর 
বয়সেও তিনি যুবকের ভ্ঞায় যে ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা 
সত্যই অসাধারণ। অভিনন্গনের উত্তরে তিনি কোন মিথ্য। 
আশার কথ! ন। বলিয়! সত্য কথাই বলিয়াছেন । তিনি জান্মানীর 
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত জাতিকে অধিকতর উৎসাহের সহিত 
কাজ করিতে আহ্বান করিয়াছেন । জাশ্মীনীর পর জাপানের 
সহিত যুদ্ধের কথাও তিনি বলিয়্াছেন। তাহান্স এই উক্তি যুবক 
চার্চিলের কথাই শ্বরণ করাইয়া দেয়। 


গ্রাস ক্িজিক্সা মাও 


কলিকাতায় মেয়র সম্মিলনে যোগদান করিতে আসিয়! 
বোস্বায়ের মেয়র শ্রীযুক্ত নগিনদাস মাষ্টার বাঙ্গালার ছান্রদের এক 
সভায় তাহাদিগকে সেই পুরাতন কথ! শুনাইয়। গিস্সাছেন-_গ্রামে 
কিরিয়! যাও। তিনি বাঙ্গালা দেশের আজিকার ঘর্দশার কথ! 
বিবৃত করিয়া ছাত্রদিগকে বলেন, ভোমরা যাঁদ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া 
গ্রামের দ্রদ্দশাগ্রত্ত জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা না কর. তাহ! 
হইলে দেশ ধ্বংস হইয়া! যাইবে । গত ৪* বৎসর ধরিয়া সকল 
দেশনেতাই এই উপদেশ দ্রিতেছেন। আমরা কিন এমনই বধির 
হইয়াছি, হে কেহ সে কথায় বর্ণপাত করি না 
ন্ীতে সাহিত্য সম্মিযিলিন্ন__ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঝাচী শাখা ও রশাচী হিম্থ পল্লীর 
ফেগুস্‌ ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে গত ২৫, ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর 
হিন্্তে বাধিক সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ফণীন্ত্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় তিন দিনই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জ্ীযুত ুধাকান্তি রায় ও 
সভাপতির অভিভাষণ ছাড়া তিনদিনই সভায় বন্ধ কবিত।, 
প্রবন্ধাদি পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন স্থানীয় দেশকর্মী 
শ্ীযুত সুকুমার হালদারকে তাহার ৮৩তম জঞ্মদিবস উপলক্ষে 
সম্বপ্ধন! 'কর! হয় এবং তৃতীয় দিন সভারভের পূর্বে ই-আই- 
রেলের চিফ. জডিটার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
“হিন্দু উত্তরাধিকার আইন” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভ্ীযুক্ত 
নীরদচন্ত্র রায়, ব্রচ্মানদ সেন, নলিনীকান্ত চৌধুরী, কালীশয়ণ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। 


হ্বমপ্রাম সলাঞুজন্ন গাভাগান্স-- 


গত ২৮শে আশ্বিন যশোহর জেলার বনগ্রামে স্থানীয় হাই 
স্কুলের নষনিঞ্সিত হলঘরে শ্রীযুক্ত ফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
সভাগতিত্বে সাধুজন পাঠাগারের দশম বাধিক উৎসব হইয়া 


পৌব--১৩৫১ ] 


সামন্ষিম্তী 


£টি এঠি 





গিয়াছে। খ্যাতনাম! কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বঙ্গোোপাধ্যায় 
হলে প্রাচার-পত্র-প্রদশনীর উদ্বোধন করেন এবং করি শ্রীযুক্ত 
প্রভাতাকরণ বন্দু প্রধান আতথি হইয়াছলেন। কালকাতা 
হইতে সাহিভাক ভীযুক্ত জ্যোতিচন্দ্র ঘোব ও ব্যারিষ্টার কবি 
ভীযুত ন্্রশচন্ত্র বশ্বা সভায় যোগদান করিয়াছ্িলেন। সভারস্তে 
সভাপাজ'ক এক মানপত্র দান কারয়া সন্বদ্ধন! করা হহইয়াছল। 


আসবার সময় কচু [কচু চাউল সঙ্গে কারয়। আনয়াছেন। 
পারষদের আধবেশন কালে তাহাদের কালকাতায় খাকতে হইবে, 
অথচ তাহাদের পক্ষেও সঙ্গে সঙ্গে রেশন কাড সংগ্রহ কর! কঠিন। 
কাছেই তান্থার! চাল আনতে বাধা হইয়াছে শ--তাভাদের প্রেপ্তায় 
করা হইয়াছলাক পা জান! ঘায় নাহ । সরকারা অখাবস্থা ও 
বিলম্বের কলে লোক চাল সঙ্গে আনতে বাধা হয়--অথচ সে 





বনগ্রামে পাঠাগার উৎসব 


পাঠাগারটি অল্পদিনের মধ্যে সাফল্য অর্জন করায় বু বক্ত। 
পাঠাগার কর্তৃপক্ষের প্রশংস! করিয়া! বন্ততা কয়েন । পাঠাগারের 
প্রাণস্রূপ শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র সাধুর এ বিষয়ে উদ্চম ও চেষ্ট! 
সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় । 


স্পল্রত্লোত্কে দেকবিঅভ্রম্মাথ শস্ 

হাইকোটের প্রবীণতম এ্যাটনশদের অগ্ততম দেবেন্দ্রনাথ 
বস্তু এম-এ মহাশয় গত ১৯শে আশ্বিন তাহার ৫৭, যতীন দাস 
রোডস্থিত ৩বনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার পিত। 
৬মহেশচন্দ্র বন্দু বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এবং ভ্রাতাদের মধ্যে 
ডাক্তার ৬নরেন্দ্রনাথ বনু, রায় সাহেব ৬যতীন্দ্রনাথ বন্দু চীফ, 
ইপ্টারপ্রীটার, ৬জ্ঞানেন্্রনাথ বন্থু এ্যাডতোকেট প্রস্ৃতি 
প্রত্যেকেই স্ব স্বক্ষেত্রেষশ অর্জন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে 
ভাহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। 


চ্গাউক্প আন্যান্র অপল্লা্ধ_ 

বাহির হইতে কলিকাতায় চাউল আনার অপরাধে 
কালকাতার পুলস একাদন ২৮ জন ভ্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার 
করিয়াছিল। ২৮ জনের নিকট মোট € মণ চাউল ছিল--অর্থাৎ 
গড়ে প্রত্যেকের নিকট ৭ সের চাউল পাওয়। গিয়াছে । রেশন 
কার্ড পাইতে বিলম্ব হইবে জানিয়া তাহার! প্রতোক্ষে ৭ দিনের 
উপযুক্ত খান্ড সঙ্গে আনিয়াছিল। এ কথ। নিশ্চিত যে কেহই 
বিজয়ের জন্ত ৭ সের চাউল সঙ্গে করিয়! আনে নাই। বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সাশ্যও নিজ নিজ জেল! হইতে 


জন্ত যদি লোককে অবথ। হায়রাণ হইতে হয়, তবে তাহ। অতীব 
ছুঃখের বিষয়। কিন্তু কাহার কথ! কে শোনে? 


অধ্বাচ্েক্স গাি-- 


যে সকল থান্ভপ্রব্য সরকারী গুদামে পচিয়! অখান্ত বলিয়! 
বিবেচিত হইতেছে, তাহাদের কি গতি হইতেছে, তাহা সম্প্রাতি 
একটি মামলান্ব বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ--জনৈক 
ব্যবসায়ী ৪ টাক মণ দরে শ্রীরামপুর হইতে ৪৫ বস্ত! অখাস্ত 
আট ক্রয় করে। তাহাকে এই সর্থে এ মাল লইয়া যাইতে 
দেওয়! হয় যে-_ঘে সকল অঞ্চলে বেশনিং প্রবর্তিত হয় নাই, 
সেই সকল স্থানে এ আটা লইদা যাইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত 
ব্যবসাম়ী এ আটা ১* টাকা মণ দরে কলিকাতাতেই বিক্রয় 
করিয়াছে । ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ১৫ হাজার টাক! অর্থনণ্ডের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। সে যাহা! হউক, এ অধান্। আটা যে আবার 
আমাদিগকে খান্তরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে, সে বিষয়ে 
কোন সঙ্গেহ নাই । ইহাই আমাদের খানের ব্যবস্থ| ? 


স্পাউন্ন। বিশ্বনিচ্চাজ্পজেন্র ্রক্ুন্ড জ্ল্সজ্ডী- 


গত ২১শে নভেম্বর হইতে ১৪ দিন ধরিয়। পাটন! বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের রজত জয়ী উৎসব হইয়া! গিয়াছে । এই উৎসব 
উপলক্ষে ভারতের নানাস্কানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে আনিয়া 
তথায় বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারতের ১জন খ্যাতনাম! 
ব্যক্তিকে এ উপলক্ষে সম্মানজনক উপাধি দেওয়া! হইয়াছে. 
তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী এঁতিহাসিক সায় বছুনাথ সরকার 


মহাশয় একজন। ভারতের প্রায় সকল বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস- 
চ্যাব্সেলারগণ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। বিষভারতীর 
শ্রিজ্িপাল শ্রীযুক্ত জনিলকুমার চন্দ, সামরিক শিক্ষা বিভাগের 
অন্ততষ কর্ত। মিঃ বি, কে, তালুকদার, গ্লাসগে। বিশ্ববিভভালয়ের 
প্রতিনিধি মিঃ এ, নন্দী প্রস্ৃতি বু খ্যাতনাম! বাঙ্গালী এই 
উৎমবে যোগদান কফৰিবার সম্মানলাভ করিয়াছেন। রজত 
জয়ন্তী উপলক্ষে এইরূপ সাংস্কৃতিক মিলন নান! দিক দিয়! দেশকে 
সমৃদ্ধ করে। 


এজমবান্স্ক গিল্তিক্র ভিল্লোশ্ান্স শত 

স্বামী গ্রবানন্দ গিয়ি গত ২*শে কার্তিক সোমবার হুগলী 
জেলার অন্তর্গত ডুমুরদহ প্রামস্থ উত্তমাশ্রমে তাহার নম্বর দেহ 
রক্ষা করেন। তিনি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী উত্তমানন্দের 
প্রধান শিধা ছিলেন এবং গুরুর তিবোধানের পর প্রায় ২৮ 
বৎসরপকাল আশ্রমের আচার্ধা প্দে অধিঠিত ছিলেন। স্বামিস্বীর 





উকি ১ 
স্বামী ঞ্বাননদ গিরি 
তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে গত ১২ই অগ্রহাফ়ণ মঙ্গলবার আশ্রমে 
পূজা, হোম, বেদপাঠ, গীতাপাঠ, নামকীর্ডনাদি হাবতীয় ক্রিয়া 
কলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রায় দশ সহত্র লোকের সমাগম 


হইয়াছিল। উৎসবান্তে সন্ধ্যার পর আশ্রমস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে 
এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। 


ল্রড়ত্নাত্েল্র স্তিচ্ছ1 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষঙ্গের কংগ্রেঃশনেত! প্রীযুক্ত 
ভুলাতাই দেশাইএর সহিত বড়লাটের সাক্ষাতের উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেওয়া! হইয়াছে । বড়লাট নাকি মিঃ দেশাইকে বলিয়াছেন 
হে বদি কংগ্রেম বর্তমানে গভর্ণমেণ্টেব সহিত অসহযোগ 
বর্জন করেন, তাহ! হইলে কংগ্রেসের সকল নেতাকে মুক্তি দেওয়া 
হইবে এবং শাসন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে বড়লাট কংগ্রেস 
নেতাদের সহিত সহযোগিতা! কম্গিবেন। সংবাদ সত্য হইলে এবং 


ভান্পত্তন্শ 


[৩২শ বর্ধ-২য় খণ্ড-১ম সংখ্যা ' 


বড়লাটের এই প্রস্তাব কংগ্রেদের পক্ষে গ্রহণঘোগ্য বিবেচিত 
হইলে ভারতবাসী সকলেই তাহাতে আনন্দিত হইবেন এবং বে 
আচল অবস্থা দুর করিবার জন্ত এদেশে ও বিলাতে ভারতের 
হিতকামী সকল নেত। উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, তাহা! দুর হইবে। 
ক্ষুত্শিশ্গন্ভাক্স সেক্স সম্মিজ্পন-. 

এবার গত ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর কলিকাত। সহরে ভারত 
ও সিংহলের সফল প্রধান সহরের মেয়রদের বাধিক সম্মিলন হইয়া 
গিয়াছে । ' উহ! হদি শুধু সন্বর্চনা! সভায় পরিণত ন! খাকিয়া 
সত্যই দেশবাসীদের নাগরিক অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তবে এই 
সশ্মিলনের দ্বারা দেশ উপকৃত হইতে পারে। পরাধীন দেশে 
সহয়ের স্বাস্থ্য, শিক্ষ। প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার পথেও নান! বাধ! 
ব্র্তমান। সেই সকল বাধা দূর করিতে হইলে সমগ্র ভারতের 
সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন । সেই সমবেত চেষ্টার সুবিধার জন্তই 
এই মেয়র সম্মিলন প্রয়োজন । আমাদের বিশ্বাস, বিভিন্ন সহরের 
মেয়রদের কথ গুনিয়। কলিকাতাবানী তাহাদের কর্তব্য নিষ্ধারণে 
নৃতন পথের সন্ধান পাইস়াছে। 


ল্রজ্ঞঞ সজম্মত্া 

কলিকাতার বাজারে পাতল! ধুতি বা সাড়ী পাইবার উপায় 
নাই। কোন দোকানেই পেরপ বস্ত্র পাওয়া যায় না--জথচ 
নিঙ্ছিই দাম অপেক্ষা বেশী দাম দিলে চোরা বাজারে হয় ত সেয়প 
কাপড় সংগ্রহ কথ যায়। ভারতের কাপড়ের কলসমূহে বে মিহি 
কাপড় বুন! হইতেছে না এমন নহে, অথচ সে সকল কাপড় 
কোথায় বাইতেছে, তাঙ্। কেহই জানে না। প্রকাশ, সরকারী 
বেসামরিক নরবরাহ বিভাগ শুধু মিহি কাপড় বিক্রয়ের জন্প 
কলিকাতায় ১৫*টি দোকান স্থির করিয়া দিবেন। ব্ বিক্রয় 
লইয়! কলিকাতার বাজারে যে গণ্ডগোল চলিতেন্ছে, তাহা দূর 
ন! হইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের পক্ষে কষ্টের সীম! 
থাকিবে না । 
ল্লেজমাজানল ছঙ্দম্পা-_ 

রেলবাত্রীঃ ছুর্দশার অস্ত নাই। গতর্ণমেপ্টই সেদিন স্বীকার 
করিয়াছেনযে গত কয় বৎসর ধরিয়! ঠাঞার! “ভ্রমণ কমাও' বলিয় 
যে আন্দোলন চালাইয়াছেন তাহ! নিক্ষল হইয়াছে । লোক 
বিশেষ প্রয়োজন ছাড়! এত কষ্ট ভোগ করিয়। রেলে হাতায়া 
করে না। প্রেণের সংখ্যা ও উ্রঁণের কামরার সংখ্যা এত কম 
কর! হইয়াছে যে যাত্রীর সংখ্যা কম হওয়া! সত্ত্বেও যাত্রী ধরিতেছে 
না। এ অবস্থার লোক ঝুলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বি-এন- 
আরে নিষ় শ্রেণীর যাত্রীর! গাড়ীর নীচে চাকার ডাগডায় বসিয় 
যাতায়াত করে, ইহ! আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সম্প্রতি ভারত 
রক্ষ| আইনে অঙিনাজ্স জারী করিয়। গাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ব 
বসিয়! যাতায়াত নিষেধ করা হইয়াছে । কিন্তু হাত্রীৰা কি করিয়! 
যাতায়াত করিবে তাহার কোন ব্যবস্থা! হয় নাই। এ অবস্থায় 
লোক কি করিবে? ষ্টেশনে ২৩ দিন বসিয়া না! থাকিলে 
ত্রেণে স্থান সংগ্রহ কর! যায় না--তাহাই কি সহজ উপায়? 
তশীক্তে ব্য 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পরিধদের আলোচনায় জান! বায় যবে, সম্প্রতি 
কোন বিশেষ ব্যক্কির গুলীতে জনৈক হেড, মাষ্ঠারের বালিক। কর! 


পৌ্ধ--১৩৫১ ] 


লাক্সিশী 


৪৫ 





ও তাহার ভৃত্য আহত হইয়াছে। লোন্টি নাকি শিয়াল মারিতে 
গির়াছিল। রেলের গাড়ীতে উঠিতে গিয়! একটি লোক গুলীতে 
নিহত হইয়াছিল, সে সংবাদ আযর! পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি। 
একজন রিক্মাওয়ালাও বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে বলিয়া 
সংবাদ পাওয়া! গিয়াছে । প্রধান মন্ত্রী সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন 
যে সৈম্তগণ যাহাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ভিক্প অপর কোন 
কারণে বন্দুক ব্যবহার না করে, সেজন্ত তাহাদের সাবধান 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু তাহার পরও এই সকল 
ঘটন! হয় কেন? 


ন্বিজাত্ে শুরঙ্গন্স ক্ষার্খ্য-- 

ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ বিলাতে যাইয়। যে প্রচার কার্ধ্য 
চালাইতেছেন, তাহার সংবাদে ভারতীন্ম মাত্রেই আনন্দিত 
হইয়াছেন। বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিকগণ শুধু বাঙ্গালার ছুর্ভিক্ষের 
জন কেব! কাহার! দায়ী তাহ! প্রচার করিতেছেন না, সকল 
বৈজ্ঞানিকই ভারতের প্রধান সমস্ার কথ! কখনও বিশ্বৃত হন ন|। 
ঠাহার! প্রায় সকল সভাতেই বলিয়া থাকেন--”্ষত ভাল ভাল 
যুদ্ধোতর পরিকল্পনাই কর! হউক ন! কেন, কেন্ত্রে জাতীয় 
গতর্ণমেন্ট প্রতিঠিত না হওয়া পর্য্যস্ত ভারতের যথার্থ কল্যাণ 


আত্তিস্সাচ্চহু অন্াঞ্থ 
ভ্ঞাগ্গান্স-- 


বাঙ্গালায় অন্ততম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
পুলিনবিহারী মঞ্জিক ও বারাকপুরের 
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সি-এম গত ২৮শে নভেম্বর আড়িয়াদহ .. 
অনাথ ভাগারে যাইয়া! ভাগারের 
শীতবস্ত্র বিস্তরণ পরিদর্শন করেন। ২৪ 
পরগণার জেল! ম্যাজিষ্্রেট রায়বাহাছুর 
শল়্ুচরণ চট্টোপাধ্যায় ও তাহার প্বী 
গত ৩য়! ডিসেম্বর ভাগার দেখিতে 
গিয়াছিলেন। ভাপগ্ডারের কর্মীদের 
উদ্ভোগে ষে হাসপাতাল নিশ্মিত হইবে, 
তাহার কার্ধ্য বাহাতে সত্বর সম্পন্ন হয়, 
নে জলন্ত মকলেই সাহাব্য করিতে সম্মত 
হইয়াছেন। 





আড়িয়াদহ অনাখ-ভাঙারে প্রচার-সচিব ভীবুক্ত পুলিনযিহারী মল্লিক 


ন্মোষ্ছেকপ পুক্রক্্ষাব্প ও ভাক্তগাল্ সাহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই।” বিলাতের জনসাধারণ 

টু বৈজ্ঞানিকদের মুখে যে কথা গুনিতেছেন, তাহাতে তাহাদের 
খ্যাতনাম। বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেঘনাদ সাহা এখন মনোভাব পরিবর্তন হইবে কিন! কে জানে ? 

বিলাতে। প্রকাশ, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আইনষ্টাইন 

প্রস্তাব করিবেন যে এবার পদার্থ বিজ্ঞানে ডাক্তার সাহাকে ন্বাস্স্ছান্ম লজ 

নোবেল পুরস্কার প্রদান কর! হউক। ডাক্কার সাহার সহিত বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসি গত ১ল! ডিসেম্বর কলিকাতার 

শীঘই আমেরিকায় অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সাক্ষাৎ হইবে। কয়েকটি দরিদ্র পল্লীতে দরিস্রগণের বাসস্থান পরিদর্শন করিয়। 

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সাহার এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী জানাইয়াছেন---“যাহ! দেবিয়াছি,তাহাতে আমি ত্তভিত হইয়াছি। 

মাত্রই আনন্দ লাভ করিবেন। মানুষ এভাবে মানুষকে থাকিতে দিতে পারে না। এ অবস্থার 


উন্নতি একান্ত প্রয়োজন । রাজনীতি বা স্বার্থ ইহার অন্তরায় 

সন্হন্থগান্দ্ী স্ঞান্ত্ড সভ্িন্বের শক্তি-_ হইবে, ইহ! বাঞ্ছনীয় নয় ।” মিঃ কেসি যে উদ্দেস্তেই এই সকল 

লর্ড লি্ওয়েল বিলাতে নূতন সহকারী ভারত সচিব নিযুক্ত কথা বলিয়া থাকুন না, তিনি যে একজন হাদয়বান ব্যক্তি, তাহা 

হইয়াই লগ্ুনে ভারতীয় সংবাদপঞ্রসমূহের প্রতিনিধিদের এক ভাহার উক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। এ অবস্থার প্রতীকারের 
সভায় গত ২ংশে নভেম্বর বলিয়াছেন যে--ভারতীয়গণকে 


জন্ত যদি ধনী সম্প্রদায় ও দেশের নেতৃবৃন্ছ অবহিত ন! হন, তাহা! 
তাহাদের শাসন ব্যবস্থা স্থির করিবার ভার এখনই প্রদান কর! হইলে সত্যই দেশ ধ্বংস পাইবে । গভর্ণর ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা 
উচিত-স্তাহাদ্দের মে অধিকার অবশ্যই আছে। তাহার পর করিলেও কাজ অনেক সহজ হুইবে। 
তাহার! বৃটীশ সাবাজ্যের় ভিতরে থাকিবে কি না, তাহা! তাহারাই 
স্থির করিয়া লইবে। নূতন সচিবের এই উক্তিতে বিশ্বয়ের জ্পত-- | 
কিছুই নাই। সকলেই প্রথমে এইরূপ বড় বড় কথা বলিয়! নেপালে ৩* হাজার মণ চাউল নষ্ট হইয়াছে, মুক্সীগঞ্জে 
খাকেন-সকিন্ক যখন কার্যকাল উপস্থিত হয়, তখন সান্রাজ্যবাদীর. (ঢাকা) ৮ হাজার মণ আটা পচিয়া! গিয়াছে, মাক্রাজের তিরুর 
স্বরূপ সফলের হধ্যেই প্রকাশ হইয়। পড়ে। ঝেল স্টেশনে ২* হাজার বন্ত! চাউল নষ্ট হইতে দেওয়া! হইয়াছে, 


ভু 


ভান্সভখ্ 


[৩২শ বর্ধ--২য় খণ্ড-১ম সংখ্যা 





--এইক্সপ সংবাদ প্রতিদিন এখন সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত 
হইতেছে । যে সময়ে লোক এক মুষ্টি অল্পের জন্ত পথে পড়িরা 
হাহাকার করিয়া মরিয়া গিয়াছে, সেই সময়ে যাহাদের দোষে এই 
সকল অনাচার ঘটিয়াছে, তাহাদের কি ভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত 
জানি না। আমাদের মনে হয়, এমন কঠোর শাস্তির ব্াবস্থ। 
হওয়া উচিত, যাহা! ভবিষ্যতের ছুদ্কৃতকারীদের সাবধান করিয়! 
দিতে পাবে। 


জ্রীস্ুত্ত গাপাজ্পককাত্ডি হোম্ম_ 
অমৃতবাজার পত্রিকার প্রাণস্বক্ধপ শ্রযুক্ত মুণালঙ্কাস্তি ঘোষ 
অভিিভবণ মতাশাষর ৮৫তম ভনাতিথি উপজক্ষে গত ১৬ই নভেম্বর 
২৫ বাগবাজার হ্রীটে 
সি'খি বৈধব সম্মি- 
লনীর এক সভায় 
তাহাকে সম্বর্ধন! 
জ্ঞাপন কর! হয়। 
১০৫ বৎসর বয়স্ক 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রসিকমোহন বিষ্যা- 
ভূষণ এ সভায় 
' পৌরহিত্য করেন। 
সভায় বহু বক্তা 
মৃণালবাবুর জীবনে 
দয়! ও প্রেমের সম- 
স্বয়ের কথা বলেন 
ও তাহার উত্তরে 
ীমৃণালকান্তি ঘোষ মুণালবাবু এক 
অভিভাষণ পাঠ করেন। সভায় তাহার সুদীর্ঘ কশ্মময় জীবন 
প্রার্থনা কর! হয়। 
২৯০ স্ন্ত্রাপ্রিক ল্রাভন্বস্্ষী-_ 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্থোত্তরে জান। গিয়াছে যে গত 
প্রেস আশ্দোলনে ধৃত ১* হাজার ৩শত ৫৬জন কর্মী গত ১ল। 
অক্টোবর কারাকুদ্ধ ছিলেন, বর্তমান বৎসরের প্রথম ৬ মাসে মাঝ 
৫*জন কংগ্রেদ কর্মীকে মুক্তি দেওয়া! হইয়াছে--তাহাদের মধ্যে 
প্রেস ওয়ার্কিং কমিটার কয়জন সদস্যও আছেন । তাহাদের 
মুক্তি দানের পর দেশের অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। 
কাজেই বাকী সকলকে এখন যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তাহ! 
হইলেও ভারত সরকার কোনকধপ বিপদাপন্ন হইবেন বলিয়। 
মনে হয় লা। 
স্পোন্ষ নথ স্পা 
ভারতের মধ্যপ্রদেশের প্রসিহ শিক্ষাত্রতী স্বর্গীয় কুমারের 


চট্টোপাধ্যায়ের জোষ্ঠ। কন্ত। কৃমারী কীর্তি চট্টোপাধ্যায় টাইফয়েড 
রোগে মাক্র ৩* বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 





স্বর্গগত পিতার পদাক্ক অনুসরণে তিনি মধ্যগুদেশে নারী শিক্ষ 
বিস্তায়ে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র গার্লস হাই স্কুলে তিনি 
ছিলেন প্রথম শিক্ষতিত্রী | তীাহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে বাংলা 
ভাষ। আজ মহারাস্্রীযদের মধ্যে সমাদর ও সম্মান লাভ করিযাছে। 


শলন্লোক্কে ভাঃ ওস্সাহ ভিহ ও ক্েই-_ 


নানকিং শাসিত চীনের প্রেসিডেপ্ট ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েই গত 
১*ই নভেম্বর একটী জাপানী হাসপাতালে ৬২ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করিয়ীছেন। চীনের স্বনামখ্যাত নেতা ডাঃ সান 
ইয়াট সেনের সহকারীরপে তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগদান 
করেন এবং কিছুকাল তাহার সেক্রেটারী রূপেও কাধ্য করেন। 
১৯২৯ সালে ডাঃ সান ইয়াট সেনের মৃত্যুর পর ভাঃ ওয়াং চিং 
ওয়েই কুওমিংটাংএর কেন্জ্রীয় কা্যপরিচালন সভাব্ব সভাপতি 
হন। ১৯৩৩-১৯৩৫ সাল পধ্যস্ত ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েই পররা্্র 
সচিব ছিলেন। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাধুরিয়ায় 
জাপানীদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তিনি তাহা এড়াইয়া চলিবার 
নীতি অনুসরণ করেন। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ ওয়াং 
চিং ওয়েই ইন্দোচীনের হাইফং-এ পলায়ন করিয়া জাপানীদের 
সহিত শাস্তিপ্রস্তাব চালাইবার জন্ত অন্থরোধজ্ঞাপক এক প্রচার 
পত্র বিলি করেন। চুংকিং গভ্মেণ্ট এই কারণে তাহার দল- 
বলসহ তাহাকে বহিষ্কৃত করেন। গত ১৯৪* সালের মার্চ 
মাসে তিনি নানফিং গভর্থমেণ্টের কর্ণধারপদপ্রাপ্ত হন। ডাঃ 
ওয়াং চিং ওয়েইর মৃত্যুতে একজন খ্যাতিমান ঝাজনীতিজ্ঞের 
তিরোধান ঘটিল। 


০এেন। ক্ষমী- মাও বালা, 

গত ১২ই নভেম্বর তারখের “অমৃতবাজার পত্রিকায়? 
কন্মখালির বিজ্ঞাপনের কলমে সরকারী চাকুৰীর একটী বিজ্ঞাপন 
নজরে পড়িল। উক্ত বিজ্ঞাপনে বল! হইয়াছে যে বাংল! সরকারের 
প্রচার বিভাগেন জন্তু তিনজন সাব-এডিটর লওয়। হইবে। 
তন্মধ্যে একজন মুসলমান, একজন অমুসলমান ও একজন 
তপশীলতুক্ত সম্প্রদায়ের । মাহিনা! যথাক্ষমে ২**২ ও ১১৫২ 
টাক! । আবেদনের সহিত আবেদনকারীকে ৫২ টাক! প্রাবেশিক 
কিঃ দিতে হইবে । আগামী ৪ঠ। ডিসেম্বরের মধ্যে মরখান্ত 
পাবলিক সাভিস কমিশনের দাজ্জিলিংস্থিত অফিসে পাঠাইতে 
হইবে। আর চাকুরীর মেয়াদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ সাল 
প্যস্ত। যে বিজ্ঞাপনের শেষ তারিখ ৪ঠ1 ডিসেম্বর তাহার 
[7089£519দ7 কোন্‌ না জান্ুয়ারীতে হইবে? তারপর কথায় 
বলে 'ফুল্পো আর মলো'-_অর্থাৎ চেয়ারে বসিতে না৷ বসিতে ছুট 
অর্থাৎ বিদায়গ্রহণ। কারণ চাকুরীর মেয়াদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী । 
যে দেশের লোক অদৃষ্ট গোনাইতে ফুটপাতে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন 
হয়, সে দেশের লোকের পক্ষে ৫. দিয় দরখাস্ত কর! অসভব নয়। 
কিন্ত আমর! ভাবিতেছি এরূপ এসে! লক্্মী--যাও বালাই'-এর 
প্রয়োজনীয়ত। কতটুকু? 








হী 

ক্েপ্টাক্ষুল্লান্স ক্রিতক্কেউ £ 

হ্ন্দি 5 ২০৩ ও ৩১৫ 

মুসলীম £ ২২১ ও ২৯৮ (৯ উইকেট) 

মুসলীম দল তীত্র প্রতিবন্দিতার মধ্যে দিয়ে মাত্র ১ উইকেটে 
বোম্বাই পেপ্টাঙ্কুলার ক্রিকেট বিজয়ী হয়েছে । ২৫শে নভেম্বর 
বোম্বাই পেপ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেল। আরম্ভ হয়। 

হিন্দুদল টসে জয়লাভ ক'রে খেলার সুচন! করলে সোহনী ও 
মানকদকে দিয়ে। থেলার সুচনা মোটেই ভাল হ'ল না। মাত্র 
২ রানে ংটো! উইকেট পড়ে গেল। চাবের বার মিন্টি পর হিন্দু 
দলের প্রথম ইনিংস ২*৩ রানে শেষ হ'ল | জিকিষণ চাদ ৭২ 
রান এবং তিম্থ মানকদ ৫২ রান করলেন। আমীর ইলাহি এবং 
সৈয়দ আমেদের বোলিংয়ে হিন্দুদলের এ শোচনীয় অবস্থা হ'ল। 

হাতে খেলার ৮* মিনিট সময় নিয়ে মুসলীম দল প্রথম 
ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে এবং কোন উইকেট ন! হাবিষে 
প্রথম দিনের খেলার শেষে তাদের ৭৫ রান উঠল। কেসি 
ইব্রাহিম ৪১ এবং আনোয়ার ২৭ রান করে নট আউট রইলেন । 

ঘ্বিতীয় দিনের খেলায় মুসলীম দলের মোট ৯* রানে প্রথম 
উইকেট পড়ল, আনোয়ার নিজস্ব ৩৮ রান করে আউট হ'লেন। 
এর পর মুস্তাক আলি ৯ রানে আউট হ'লে তাঙ্গের ১*৭ রানে ২য় 
উইকেট গেল। ইত্রাহিম নিজস্ব ৫২ রানে আউট হু'লেন, দলের 
রান তখন ৩ উইকেটে ১*৭। মুসলীম দলের বেশ ভাঙ্গন 
ধরলে! । লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটে রান উঠল ১৮৭। লাঞ্চের 
পর খুব তাড়াতাড়ি মুসলীম দলের ৩টে ভাল উহকেট পড়ল। 
মুনলীম দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২২১ রানে । দলের সর্বে্ধাচ্চ 
রান করলেন কে সি ইব্রাহিম ৫২। লাইড়ু ৫টা এবং লরভাতে 
৩টে উইকেট পেলেন। 

দ্বিতীয় দিনের ওটে ৫ মিনিটে হিন্দুদল ১৮ রান পিছনে পড়ে 
ছিতীয় ইনিংসের খেল! আরম্ভ করলে। দিনের শেষে ৩ উইকেটে 
হিন্দুদলের ৮৬ বান উঠল। ভি এম মার্চেন্ট এবং কিষণটাদ 
বখাক্রষে ২৩ এবং ১২ রান করে নট আউট রইলেন। 

তৃতীর দিনে হিন্দুদলের নট আউট ব্যাটসম্যানয়! খেলা আর 
করলেন। লাঞ্চের সময ৪ উইকেটে হিচ্দুদলের ১৬* রান উঠল, 
কিষেণটাদ নট আউট ৪২ রান | লাঞ্চের পয় রান খুব ধীরে উঠতে 
লাগল । ১৬৯ রানে দলের পঞ্চম উইকেট পড়ল; চা পানের সময় 
৮ উইকেটে হিন্দুগলের ২৪৯ বান উঠল। ক্ষণ চাদ ৮৯ এবং 


৪৭ 





সারভাতে ১৮ বান করে নট আউট আছেন। আমির ইলাহির 
সর্ট পিচ বল বাউগ্তারীতে পাঠিয়ে কিষণটাদ শতরান পূর্ণ করলেন । 
এবান তুলতে সময় লাগল ৩৩৫ মিনিট; এদিকে দলের ৯ট। 
উইকেট পড়ে গেছে। খেলার ৪৭৫ মিনিটে হিন্দুদলের ৩** রান 
উঠল। হিন্দুদলের স্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ৩১৫ রানে, ৪৮২ 
মিনিট খেলার পর। কিষ্ণ চাদ ১১৮ রান করে নট আউট 
রইলেন। আমীর ইলাহি ১৪৭ রান দিয়ে ৪টে এবং সৈগ্নদ 
আমেদ ৩৭ রানে ২ট। উইকেট পেলেন। 

মুসলীম দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরভ হল এবং আধ ঘণ্টায় 
১উষ্কেটে ১৩ রান উঠলে পর তৃতীয় দিনের খেলায় নির্ধারিত 
সময় শেষ হ'ল । চতুর্থ দিনে মুসলীম দলের দ্বিতীয় ইনিংসের 
খেল! পুনরায় আরস্ত হল। ২৫৭ মিনিট খেলার পর ৭ 
উইকেট হারিয়ে মুসলীম দলের ২**শত রান উঠল। ওপনিং 
ব্যাটসম্যান ইব্রাহিম ৮৮ বান ক'রে তখনও নট আউট জাছেন। 
চা পানের সময ৭ উইকেটে ২*৩ রান দীড়াল। ইক্রাহিম 
নট আউট ৯* বান। 

ইতিপূর্ে ইব্রাহিম ৭৯ রানে একবার অধিকাবীর হাত থেকে 
ছাঁড়া পেয়ে রক্ষ। পেলেন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে চ পানের 
জন্ত খেল! সাময়িকভাবে বন্ধ রইল। হাতে জার ১*৫ মিনিট 
সময়, জয়লাভের জন্ ৯৫ রান তুলতে হবে কিন্তু ভাতে মান্র ৫টে 
উইকেট । দলের মোট ২৯৪ রানের মাথায় ৯টা উইকেট পড়ে 
গেল। মুলীম দল ৯ উইকেটে ২৯৮ রান তুললে ফাইনাল 
খেলা শেষ হয়ে গেল। ফলে মুসলীম দল মাত্র ১ উইকেটে 
হিন্দুগ্লকে ফাইনাল খেলায় পরাজিত করতে সক্ষম হল। মুসলীম 
দলের এ জয়লাভের সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র কে সি ইব্রাহিমের; 
তার ব্যক্তিগত ব্রীড়া-চাতুর্য্যের ফলেই মুসলীম দল পেপ্টাহুলার 
ক্রিকেট বিজয়ী হয়েছে বললে অক্ঠায় হবে না। কেসিইব্রাহিম 
১৩৭ রান ক'রে খেলার 'শেষ পর্যন্ত নট আউট রইলেন । 

পূর্ববর্তী বিজয়ী--১৯৩৭-_মুসলীম ; ১৯৩৮ মুসলীম ? 
১৯৩৯-_হিন্দু; ১৯৪০-মুসলীম ; ১৯৪১--হিন্দু; ১৯৪২ সালে 
খেল! হয়নি; ১৯৪৩ সালে-হিন্দু। 


১৯৪৪ সালের পেপ্টানুলার খেলা £ 
ব্যাটিংয়ে এভাবেজ 
প্রথম--জে হার্ডট্টাফ ১২৬ 


বোলিংরে--আব্দ,ল হাফিজ ২৫ ওভার বল, ৮ মেডেন, রান 
৪৬, উইকেট ৩, এতাবেজ ১৫'৩। 


৪৮ 





ভি এম মার্চে্ট--২২১ রান (নট আউট ) পীর্শিদদলের বিপক্ষে 
আর এস যোদী---২১৫ রান ( ইউরোপীয় হলের বিপক্ষে 
কে সি ইত্রাহিম--১৩৭ ( নট আউট ) হিচ্দুদলের » 
ভিম্থ মানকদ--১২৮ পাশিঙলের 
জি কিষণ টাদ--১১৮ (নট আউট) মুসলীম দলের * 
এম গাজালি--১*৮ রান অবশিষ্ট দলের 
- গুল মহম্মদ-_-১*৬ 
এম শতসিভাস--১*১ রান সুদলীম দলের 
সেঞ্চুরী পাটনারসিপ 
ভি মানকদ ও মার্চেপ্ট (৩য় উইকেটের জুটী)--২৩* রান, 
পাশি দলের বিপক্ষে, ২৫৫ মিঃ। গুল মহম্মদ ও এম গাজালি- (৫ম 
উইকেটের জুটী )--১৬৮ রান, অবশিষ্ট দলের বিপক্ষে, ২৪৫ মি। 
আর এস মোদী ও ডি শখঃ (৬ঠ উইকেট জুটী)-_-১৬৭ রান, 
ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে, ১৬* মিনিট । আর এস মোদী ও আর 
কুপার ( চতূর্থ উইকেটের জুটা) ১৫১ রান, ইউরোপীয় দলের 
বিপক্ষে । হার্ডষ্টাফ ও কম্পটন (তৃতীয় উইকেটের জুটী) ১৪২ 
রান, পাশি দলের বিপক্ষে । 
বেশী রান 
৪৭৯ পাঁশি £ ইউরো্টীয় দলের বিপক্ষে । ৫৭৪ (৫ উইকেট) 
হিচ্ছু : পার্শি দলের বিপক্ষে । 


জর্ব্বাপেক্ষা কম রান £ 
২*৩ হিন্দুদল  যুসলীম দলের বিপক্ষে । 


৩৫ ্ষস্পন্নী জিিক্ফেতে ৪ 

জান্তিসেস একাদশ £ ৩৪২ ও ২৩৮ 

ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাব £ ৬১৫ (৪ উঃ ডি) 

বোম্বাইয়ে অন্থনিত প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট 
ক্লাব (ক্রিকেট ক্লাব অক ইগ্ডিয়।) এক ইনিংস ও ৩৫ রানে 
সারিসেস একাদশ দলকে পরাজিত করেছে। 

১লা ডিসেম্বর ইপ্ডিয়ান রেডক্রশ এমেনিটিশ ফণ্ড উপলক্ষে এই 
প্রদর্শনী খেলাটি আরম্ভ হয়। সাভিসেস একাদশ প্রথম ব্যাটিং 
পেয়ে সারাদিনে ৩৪২ রান তুলে। নিষ্ধারিত সময়ের ছ'মিনিট 
পূর্বে সাভিসেস দলের প্রথম ইনিংস শেব হয়ে গেল। 


ছবিতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম ইনিংসে ৩ 


সান্রনব 


উইকেটে ২৬* রান কৰে। ভিন্থ মানকদ ৬৫ রান করেন। 


[ ৩২শ ব্--২র খ--১ধ সংখ্যা 


স্্স্তস্স্স্্ম্ বস 





হাজারী ৪৫ ধান খীর্চেন্ট ৩৩ রান কক্ষে নট জাউট থাকেন। 

তৃতীয় দিনের খেলায় মার্চেন্ট ২০৫ ছিনিট খেলে সে্চুরী 
করলেন, যখন দলের মোট রান উঠেছে ৩৫৮। হাজানীর 
তখন ৭২ রান। লাঞ্চের সময় স্কোর বোর্ডে দেখ! গেল ভারতীয় 
ক্রিকেট দলেয় ৩৯৩ রান উঠেছে । মার্চেট ১২৭ এবং হাজারী 
৮* রান করে নট আউট আছেন । লাঞ্চের ২৫ মিনিট পর হাজারী 
সার শত রাণ পূর্ণ করলেন। ২৬* মিনিট উইকেটে থেকে তিনি 
৭টা বাউগ্ডারী করলেন। দলের তখন ৪২৯ রান। হাজারী 
৮৭ রানে একবার সপে ধর! পড়তে পড়তে বেচে ছিলেন। দলের 
৪৫২ রানে মার্চেন্ট ১৫* যান করলেন। মার্চেন্ট এবং হাজারী 
জুটী হয়ে ক্রুত রান তৃলতে লাগলেন । ২৮৬ মিনিট খেলে উভদ্মে 
৩৯** ঝান করলেন, হাজারী ১৩৯ এবং মার্চে ১৬১। ঈলের 
৫৬৯ রানে মার্চেন্ট নিজন্ব ২** রান পূর্ণ করলেন ৬৩* মিনিট 
খেলে। তার রানে ১৮ট বাউগ্ডারী ছিল। চা পানের সময় 
মোট বান দেখ! গেল ৫৭০, মার্চেপ্ট নট জাউট ২*১ এবং হাজারী 
নট আউট ১৮*। চা পানের সময় অবসর গ্রহণ 
করলেন। মার্টে্ট এবং হাজারীর চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ৩৮২ 
যান উঠল। ইতিপূর্ব্বে ভারতের কোন খেলায় কোন উইকেটের 
জুটিতে এত অধিক সংখ্যক রান উঠেনি । এই রান গত বৎসবে 
অবশিষ্ট দলের বিপক্ষে অধিকারী এবং মার্ছেপ্টের প্রতিতঠিত ৩৪৫ 
রানের রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করলো । মার্চেণ্টের 
অবসর গ্রহণের পর গুলমহম্মদ হাজারীর জুটী হলেন। চা পানের 
পর ৩৯৭ মিনিট খেলে হাজারী তার নিজন্ব ২** শত রাণ পৃ 
করলেন যখন দলের উঠেছে ৬১৪ রান । দলের ৪ উইকেটে ৬১৫ 
রান উঠলে বিজয় মার্চেন্ট ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করঝলেন। সেদিনের 
খেল! শেব হ'তে আর ৪৫ মিনিট বাকি, সাভিসেন একাদশ 
তাদের দ্বিতীয় ইনিংস আরভ করে দিনের শেষে কোন উইকেট 
ন! হারিয়ে ৫* রান তুললে । 

চতুর্থ দিনে সাভিসের দলের দ্বিতীয় ইনিংস পুনরায় আর্ত 
হ'ল এবং লাঞ্চের আধ ঘণ্ট। পর সাভিসেস দলের ২৩৮ রানে ইনিংস 
শেষ হ'লে ভারতীয় দল এক ইনিংস ৩৫ রানে বিজয়ী হ'ল। 
সাভিমেস দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ডি কম্পটন ১২* রান করলেন। 
সিমশনের ৫* রানও উল্লেখযোগ্য । আমির ইলাছি ১*৯ রানে 
৫টা এবং মি এস নাইডূ ৪৩ রানে ৩টে উইকেট পেলেন। 


সাহিত্য-মংবাদ 


₹বন্রপ্রক্ষাম্শিভ পুভ্ডকানজ্লী 


'হনফুল' প্রণীত উপন্ভাস “অঙ্গ” (প্রথম অধ্যায় ) ২য় সং--৪২ 

সব্সাচী-প্রনীত রহন্চোপন্তান “কবরের নীচে”-_-১ 

হীদেবেজনাথ ঘোষ প্রনীত শিগুপাঠা উপন্তাস “বীরের দল"-_-১৫, 

হীঅশোক সেন গ্রণীত উপন্যাস “তূখা ছ””--২।, 

বন্গচারী পরিমলবন্ধু দান প্রণীত “ভীহীজগঘদ্ধু হরিলীলামৃত-_ 
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গীতায় কন্মযোগ 
প্রীবিনৌদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌ 


কর্তব্য পরাঙ মুখ অর্জুনকে কর্তব্য কর্ষে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে 
শ্রভগবান গীতাতে জগতের জীবকে কন্মযোগের উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, সুতরাং মনে হয় কশ্মধোগই গীতার মুখ্য প্রতিপান্চ 
জ্ঞান ও ভক্তিষোগ উহার প্রাসঙ্গিক ও আন্বসঙ্গিকভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। এখন কেহ কেহ সঙ্গেহ করিয়া বলেন, 
"যদি অঙঞ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল তবে 
জ্ঞান ও ৩ক্তির অবতারণা করিলেন কেন, আর কেনই ঝা 
অর্জুনকে “তুঘি যোগী হও' একথা বলিলেন? যুদ্ধ করিতে 
আত্মন্জানের ও ভক্তির কি প্রয়োজন, আর যোগী হইবারই বা 
আবশ্যকতা কি? যুদ্ধ করিবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে-_সে স্থানে উপনিষদ 
ব্রন্ষবিস্তা যোগশান্ত্রের প্রয়োজন কি? অতএব মনে হয় 
ভগবানের কোন গৃঢ় উদ্দেষ্ত ছিল-_অর্জুনকে বৈরাগ্য পথে লইয়। 
সংসারত্যাগী সঙ্ন্যাসী করাই তাহায় অভিপ্রেত ছিল।” যদি 
তাহাই হয় তবে এপ নুর স্মুযোগ ছাড়িলেন কেন? যখন 
অঙ্জুন বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিব না ভীম্ম স্রোণ প্রভৃতি গুরুজন 
ও জ্ঞাতি কুটুত্ব আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বধ করিয়! রুধিরে রঞ্জিত রাজ্য- 
ভোগ কর। অপেক্ষ। ভিক্ষ1 করিয়! খাওয়াই শ্রেয়।” যদি ভগবানের 
এরূপ উদ্দেস্তাই থাকিত তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অর্জুনের এ 


কথা শুনে অঞ্জুনের পিঠ চাপড়াইয়া! বলিতেন ভাল, ভাল, তোমার 
এরপ বৈরাগা উপস্থিত হয়েছে দেখে বড় সুখী হ'লাম__-এস 
অজ্জন তোমাকে গেকুয়া পরাইয়া সন্ন্যাসী সাজাইয়া দিই, তুমি 
এখনই ( ধন্থরর্বাণ ত ফেলিয়! দিয়াছ) হিমালয় ধাত্রা কর। 
গেক্ষয়ার ত সেখানে অভাব ছিল ন!। কিস্তকৈ তা ত করিলেন 
না। বরং তাহার এইরূপ মতি গতি দেখিয়া অসস্তষ্ট হইলেন 
এবং অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার অবতারণ! করিয়া! অজ্জনের মোহ দুর 
করিতে চেষ্টা করিলেন, অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে নানা যুক্তি তর্কের 
অবতারণা পূর্বক, “অতএব তুমি যুদ্ধ কর" ইহাই পুনঃ পুনঃ 
ব্লিলেন__কিস্ত একবারও বলিলেন ন। “অজ্জুন তৃমি সম্গ্যাসী হইয়। 
হিমালয়ে গিয়া তগশ্টা কর।” অজ্জুনও অবশেষে যুদ্ধ করিতে 
সম্মত হইলেন। শুধু সম্মত হইলেন নাঁ, যুদ্ধও করিলেন এবং 
ভীম্ব, স্ত্রোণ প্রভৃতি গুরুজন ও জ্ঞাতি কুটু আত্মীষন্বজন বধ 
করিয়া হত রাজ্য উদ্ধার করিলেন। তগবান অর্জুনকে বোগযুক্ত 
হইয়! কণ্দ করিতে অর্থাৎ কশ্ঠহোগে কার্য করিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন। জুতরাং কন্মকে যোগে পরিণত করিয়া কার্য কিসে 
হইলে যে কর্মযোগী হওয়া! আবশ্কক এবং জ্ঞান ভক্তিরও নিতান্ত 
প্রয়োজন তাহা পরে দেখাইব--আর অর্জুনের মত দর্শনশান্তে 
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(বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শনে ) সুপত্ডিত ক্ষত্রিয় রাজপুত্রকে বুধাইতে 
হইলে ভক্তাবতার সী! যেমন তাহার অশিক্ষিত ধীবর শিষা্গিগকে 
প্রাকৃত কথায় ও উদাহরণেয় দ্বারা বুবাইয়াছিলেন সেরূপ বৃধাইলে 
চলিত না--তাই সমস্ত দর্শন ও উপনিষদের সমন্বয় করিয়! অর্জুনের 
সকল সঙ্গেহ শ্রভগবান ভঞ্জন করিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্থিত 
হইবার কিআছে? নীতাতে কশ্মযোগ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত 
হইয়াছে, আমরা সংস্কত-অনভিজ্ঞ সাধাবণ পাঠক পাঠিকাগণের 
সহজবোধ্য করিবার জন্ত উহার ঝুল স্ুল বিষয়গুলি অবতারণ! 
পূর্বক অতি সংক্ষেপে আলোচন! করিব। 
কর্ঠযোগ বুঝিতে হইলে আগে কর্ম কি বুঝিতে হইবে-- 

মীমাংসকদদিগের মতে যাগ হজ্জ প্রভৃতি দৈব কর্মই কর্ম, অন্ত 
কশ্মকে তাহারা কন্ধ মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। ভগবান 
শ্ীকৃও কর্মের যে সংজ্ঞ! দিয়াছেন যথাঃ “ভূতভাবোস্তব করো 
বিসর্গঃ কশ্মনজ্তিতঃ |” গীতা! (৮-৩) পর্বপ্রাণীর উৎপত্তি স্থিতি ও 
বৃদ্ধিকারক ষন্ত্রীয় আনুতি দানাদি কিন্ব। ধনদানাদি ক্রিয়াই কণ্ম 
শষের অর্থ । এই স্থলে ভগবান মীমাংসকদিগের বর্ণিত কর্দগুলিই 
কশ্মসংজ্ঞায় গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এতঘ্বযতীত ও যাহা কিছু 
কর! যায় সমস্তকেই কন্মরূপে পরিগণিত করিয়াছেন। গীতাতে 
কর্মকে ছুইভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে থা, ১ কশ্ম ও ২ বিকম্ম+ 
কশ্ম. বিহিত কন্ম, কর্তব্য কশ্ম + বিকর্- অবিছিত, নিষিদ্ধ কশ্ম + 
গ্ীভাতে অকন্শ শবেরও উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অর্থ কশ্ম 
অকরণ, বানা কর । শরীর ও মানস কশ্মও গীতার কশ্মমধ্যে 
পরিগণিত যথা, খাওয়া, শোয়া, বসা; বেড়ান, চিস্তাকরা ইত]াদি। 
এখন কণ্মকে কিরূপে কন্দখ্ুষোগে পরিণত কর! যায় তাহাই স্তষ্টব্য। 
এক শ্রেণীর সাধক (জ্ঞানমাগগাঁ ) আছেন যাহার! কশ্মকে অত্যন্ত 
ভয় করেন। তাহাদের মতে “কশ্মকাণ্ড বিষের ভাণ্ত" অর্থাৎ 
সুকর্শুই হউক ব| কুকর্ঠই হউক কর্দই বন্ধনের মূল; কর 
করিলেই জীবকে শুভাণুভ ফল ভোগ জন্ত পুনঃ পুনঃ সংসারে 
আসা যাওয়া করিতে হয় এবং যতদিন কশ্ন থাকে ততদিন উহার 
নিবৃত্তি নাই, এ অবস্থায় কোন কশ্ম কর। অপেক্ষা! কশ্ম একেবারে 
ন! করাই ভাল। কশ্মযে বন্ধনের কারণ এ কথা শ্রীভগবানও 
অস্বীকার করেন না, তবে তাহার মতে সংসার কণ্মক্ষেত্র, সংসারে 
আদিয়! কেহই চুপ করিয়া বসিয়। থাকিতে পারিবে না, সে কর্ণ 
করিতে ইচ্ছ! না করিলেও তাহাকে প্রকৃতির গুণে কন্দ করিতেই 
হইবে। 

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্্মকৃৎ। 

কার্যতে হাবশঃ কণ্ম সর্বঃপ্রকৃতিজৈগতগৈ:1” গীতা (৩-৫) 

ক্ষণেক না করি কণ্খ কেহ নাহি থাকে। 

ত্ববলে করায় কর্ম প্রকৃতি সবাকে। 
শুধু তাহাই নহে,কণ্দদ ন! করিলে শরীর বাত্রাও চলিতে পারে ন1। 

“শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্োদ কণ্মণঃ |” গীত! (৩-৮) 
অতএব কর্ন! করিলে খন উপায় নাই তখন কশ্শ করিতেই 
হইবে। তবে এমন ভাবে কন্দ করিতে হইবে যাহাতে কণ্ধ 
বন্ধনের কারণ না হইয়! মুক্তির কারণ হয়। দৃষ্াস্তত্বরপ দেখান 
যাইতে পারে--কীচ! পারা ব্যবহার করিলে রক্ত দুষিত হইয়া 
কুষ্ঠব্যাধির ভায় শরীরে ছুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন করিয়া বিষবৎ কার্ধ্য করে, 
কিন্ত সেই পারা শোধন করিয়া যদি ব্যবহার কর! যায় তবে 


জ্ঞাতব্য 


[.২শ বর্ধব-ত্য় খণ--ত্য সংখা 


রোগীর রোগ আরোগা করতঃ শরীরে লাবণ্য বৃদ্ধি করিয়া অমৃততুল্য 
কার্য করে। সেইরূপ যেকম্ বন্ধনের কারণ তাহাকে শোধন 
করিতে পারিলে উহাই মুক্তির কারণ হইয়া অমরত্ব আনয়ন 
করে, অর্থাৎ করাকে শোধন করিয়া কর্মযোগে লইতে পারিজেই 
'্কূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । এখন কশ্মকে কি উপায়ে শোধন 
করিয়! কশ্দযোগে পরিণত করা যাইতে পারে ইহাই আলোচ্য। 
ভগবান গ্বীতাতেই ইহার তিনটি উপায় বলিয়। দিয়াছেন যখ! £-- 
১। ফলাকাঙ্ষ। পরিত্যাগ, ২। আত্মাভিমান বা অহঙ্কার 
বর্জন, ৩। সমস্ত কণ্ম ঈশ্বরে অর্পপ। প্রথম উপায় যথা 
“কণ্মণ্যেবাধিকারান্তে মা ফলেধু কদাচন। 
ম! কর্মফলহেতৃভূশ্মাতে সঙ্গোইত্বকম্রণি | গীতা। ২-৪৭ 
কর্মে অধিকার তব, কশ্মফলে নাই, 
ফল আশ! কণ্দত্যাগ ন| করিবে তাই। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে জীব কর্খক্ষেত্রে আসিয়াছে কণ্দ করিতে 
কুতরাং তাহার কণ্মে সম্পূর্ণ অধিকার আছে-_কিন্তু ফল দৈবাধীন, 
কর্মীর উহাতে কোন অধিকার নাই। ন্ুতরাং ফলের আশ! কর! 
তাহার অনধিকার চর্চা । এই ক্লোকে ভগবান পুরুষকার ও দৈব 
উভষেরই মর্যাদা রক্ষা। করিয়াছেন । এ ছুই মত সেকালেও 
প্রচলিত ছিল কিন্তু উহ! গীতায় যেভাবে সম্লিবেশিত হইয়াছে 
তাহাতে ইহার মূল্য শত গুণে বদ্ধিত হইয়াছে । কেহ কেহ 
বলেন যদি ফলের আকাজ্ষ। না কর! যায়, যদি কণ্ধের উদ্দেশ্থাই 
না থাকে তবে উদ্দেশ্ঠবিহীন কশ্শ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? 
উদ্দেশ্তা ও ফলে ভেদাভেদ জ্ঞান না! থাকাই এই ভ্রমের কারণ। 
কন্ম মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য বা কারণ আছে, কোন কার্্যই 
উদ্দেশ্বিহীন হইতে পারে না। উদ্গেশ্যবিহীন কশ্ম উদ্মাদে করে 
প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কখনই করে না; আর ভগবানও গীতায় কোন 
স্থলে উদ্দেপ্টাবিহীন ক্র করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই । 
কণ্মের উদ্দেশ্য ও ফল কখনই এক নছে। সম্পূর্ণ পৃথক। 
অর্জুন যুদ্ধ করিবেন কেন? উদ্দেশ্য--হৃত রাজ্য উদ্ধার ও ধর্রাজ্য 
স্থাপন। যুদ্ধের ফল কি? ফল- জয় পরাজয় বা লাভালাভ। 
অঙ্জুনের যুদ্ধ করিবার অধিকার আছে কিন্তু জয় বা লাভ ত 
দৈবের হাতে, উহাতে অজ্জুনের কোন অধিকার নাই; এই 
অবস্থায় জয় আশ। কর! ফি অঞ্জুনের পক্ষে অনধিকার চর্চ1 নয়। 
এ সম্বন্ধে একটি সর্বজনবিদিত সাধারণ উদাহরণ এস্থলে দেওয়! 
যাইতে পারে--চাষ! চাষ করে কেন? উদ্দেন্ট বীজ বপন, 
ফল--শম্য উৎপত্তি। উত্তমরূপে বীজ বপন করিতে যাহা 
প্রয়োজন তাহা চাধার হাতে, আর শন্য উৎপত্তি দৈবের হাতে । 
এ অবস্থায় চাষের কাজ চাষ! করিবে, ফলের জন্য ব্যাকুল 
হওয়া চাধারঅ নধিকার চর্চা-_যেহেতু জমি চাষ ও ফসল উৎপত্তির 
মধ এমন বছ অবস্থা! আমিতে পারে যাহাতে এ আবাদের ফলে 
কিছুমাত্র শশ্ত উৎপন্ন না হইতেও পারে এবং যে অবস্থার উপর 
চাবার কোন হাত নাই বখা--অতিবৃষি অনাবৃটি শিলাবৃটিতে 
নষ্ট হইতে পারে, পঙ্গপাল, ই'ছুর, পাখী, কীট বিহঙ্গতে নষ্ট 
করিতে পারে, প্রবল জলপ্লাবনে নষ্ট হইতে পায়ে ইত্যাদি 
ইত্যারদি। এ অবস্থায় চাষা কিন্ূপে কলাকাজ্ষ! করিতে পায়ে? 
দৈবের মুখাপেক্গী হইয়া বথাসাধ্য কাধ্য করাই চাষায় এক- 
মাত্র পন্থা এবং উহ্থাই বুদ্ধিমানের কথখ।। তবেই দেখা 


মাঘ--১৩৫১ ] 


যাইতেছে কলাকাঙ্কী না হইয়াও কর্প কর! কুকঠিন নহে, কিঞিৎ 
চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। 
২য় উপার- “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানাণি গুণৈঃ কন্মাণি সর্বশঃ। 
অহঙ্কার বিমৃঢাত্বা কর্তাহমিতি মন্ততে |” 
শ্ীতা--৩-২৭ 





প্রকৃতির গুণে হয় কর্ণ সমুঙ্গায়, 

অহস্কারে মূঢ় ভাবে আমি কর্তা তায়। 
ইহাকেই বলে আত্মাভিমান-_অর্থাৎ ষা কিছু কর্ম হইতেছে তাহা 
আমিই করিতেছি, কিন্ত উহ! প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণেই 
হইতেছে। এই প্রকৃতাবস্থ। বুঝিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। 
আমার দেহ ইন্দ্রিয়াদি কদম করিতেছে অথচ আমি কর্ম করিতেছি 
না, ইহ। ধারণ। করিবার ক্ষমতা! অজ্ঞানীর কোথায়? যখন সে 
জ্রানের সাহায্যে বুঝিতে পারিবে 'আমি' আমার দেহ নয় এবং 
আমার দেহও “'আমি' নয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বন্ত, “আমি” চলিয়া গেলে 
পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভৃতে লযপ্রাপ্ত হয় তাহার পৃথক অস্তিত্ব 
থাকে ন। কিন্ত আমার অস্তিত্ব চিরদিনই সমান--উহার কখনই লয় 
হয় না, ইহ! পরমাত্মার অংশ সুতরাং সনাতন, তখনই সে ধারণ! 
করিতে পারিবে আমি কিছুই করি না। তাহার কর্তৃত্ব ভ্রান্তি 
মাত্র-_সমস্তই প্রকৃতির কার্য, সুতরাং কন্দমযোগী হইতে হইলে 
জ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন । জ্ঞান ব্যতীত কশ্ম কখনই কর্খ- 
যোগে পরিণত হইতে পারে না । গীতাম় জ্ঞানের অবতারণার 
ইহাই মুখ্য কারণ। 

৩য় উপায়--“যৎ করোধি যদন্নাসি হজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
বস্তপস্যসি কৌস্তেয় তৎ কুরুষ্য মদর্পণং |” 
গীতা--৯-২৭ 
যাহ! কর যাহা খাও যতেক যজন, 
তপ দান মোরে পার্থ করহ অর্পণ। 


বুতসপ্রস্ 


৫ 





ভগবানের এ আদেশটি বড় কঠিন। আমাকে সর্বস্ব অর্পণ কর? 
ইহা কি সহজে কেহ করিতে পারে! আমি ধাহাকে আমার 
সমস্ত কর অর্পণ করিব তাহাকে" ন! জানিলে না! চিনিলে, তার 
সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তাহা না! জানিলে আমি কিরপে একজন 


অজানা অচেন। ব্যক্তিকে আমার সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারি। 
যখন জানিব তিনি আমার হর্ভা কর্ত! বিধাতা, প্রাণের প্রাণ, 


জীবনের জীবন, কাহাতেই আমার অবস্থিতি ও গতি এবং তিশি 


ভিন্ন আমার অন্ত কোন উপায় নাই, তখনই আমার তাহার প্রতি 


দৃষ্টি পড়িবে ও শ্রদ্ধা! ভক্তির উদয় হইবে । আর এ ভক্তি দৃঢ় 
হইলে তখন তাহার কথায় নির্ভর করিবার কার্য করিতে অর্থাৎ 
সমস্ত কর্ম তাহাকে অর্পণ করিতে পারিব নচেৎ নয় । অজ্জুনেরও 
ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রথমত ভগবানের উপদেশে অনেক 
আপত্তি করিয়াছিলেন, তখনও ্্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই, 
তাহার সখা বলিয়াই জানিতেন। পরে যখন ক্রমশঃ বুঝিলেন 
তিনি সাধারণ সখা নহেন, বিশ্বাধার বিশ্বনিযন্ত! বিশ্বরূপ তখন 
আর সন্দেহ থাকিল না, বলিয়া উঠিলেন “তুমি যাহ! বলিবে 
তাহাই করিব" তখন অজ্জুনের সমস্ত কশ্ম ভগবানে অর্পণ করিতে 
বাধা রহিল না। সুতরাং তাহাকে জানিয়! তাহার প্রতি 
ভক্তিমান হইতে না পারিলে এ্রন্ধপ অর্পণ সম্ভবপর হয় না৷ এবং 
কন্দধষোগে পিদ্ধিসাভও হয় না। অতএব কশ্মযোগীর পক্ষে 
জ্ঞানের স্তায় ভক্তিও অতি অমূল্য সামগ্রী। গীতায় ভক্তির 
অবতারণার ইহাই মুখ্য কারণ। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই। আর 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যোগী অর্থাৎ কম্মযোগী না হইলে কর্যোগ- 
যুক্ত হইয়। কশ্ম কর! অসম্ভব। আর এই জন্তই জীভগবান 
অঙ্জুনকে কশ্মধোগের উপদেশ দিয়! যোগী অর্থাৎ কশ্মযোগী হইতে 
বলিয়াছিলেন, ইহাতে ভগবানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার 
কোন কারণ দৃষ্ট হয় ন!। 


( ত্রয্নাঙ্ক নাটক ) 
প্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম্‌-এ 


চতুর্থ দৃশ্য 
ময়দানের এক প্রান্ত । নীলকণ, মায়! ও রচন| একটা প্রন্তরবেীর 
উপরে এসে বসল। 


মায়া। খুব হাট! হল আজ, নয় বাব!? 

নীলক্ঠ। হা, এবার একটু জিরোনে। যাক । তোমার একটু 
কষ্ট হল মা? 

রচনা । ন1 না, কষ্ট হবে কেন? বেশ তো বেড়ান হল। 

নীলক। ( হঠাৎ একটু দুরে কাকে দেখে ) রবি যাচ্ছে না? 

মায়া। কে? কেরবি? 

নীলক। ওকে তুমি চিনবে না, ওর বাবার সঙ্গে আমার 
খুব বন্ধুত্ব ছিল। (জোর গলায়) ববি! রবি! এখানে এস। 

রবি শ্রবেশ করল 


রবি। আপনি! (নমস্কার করলে) 


নীলক্ঠ। হা, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি কিন্তু ঠিক 
চিনেছি। তোমান্গ বাব ভাল আছেন ? 

রবি। হা। 

নীলক। কোন্‌ কলেজে পড়ছ? কোন্‌ ইয়ার হল? 

রবি। সেশ্টুণল ক্যালকাট। কলেজে ফোর্ ইয়ারে পড়ি। 

নীল। ও, মায়া, তোদেরই কলেজে যেরে। এটি আমার 
মেষে মায়, এটি ওর বন্ধু রচন! | মায়! ফাষ্ট ইয়ার, রচন। সেকেগু 
ইয়ারে পড়ে। (পরস্পবের নমস্কার) সব বস, বস। 
(সকলে বদল) এখানে কি হোষ্টেলে থাক নাকি? 

রবি। হ।। 

নীলক্। এরাও হোষ্টেল থাকে । তা ভাল, বাড়ীর জনে 
মন খারাপ হবে না বেশ হৈ চৈ করে কেটে ষায়। (রবির হাতে 
একট। চীনে বাদাম দেখে) কি খাচ্ছিলে? চীনে বাদাম? 

রবি। (লজ্জায় পড়ে তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে) না-ও-- 
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নীলক্। লঙ্গাকি! এতে আর লজ্জা কিসের! আছে 


না কি বেশী, সকলের হবে? 
কবি । (পকেটে হাত দিয়ে দেখে ) না তো--- 


নীলক্। আচ্ছা নিযে আসি তাহলে । গল্প করতে করতে 


বেশ চলবে । (ঈাড়াল) 
রবি। আমি নিয়ে আসছি। (দাড়াল) 
নীলক্। (হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে) বস, আমি নিয়ে 
আসছি । মায়া রচনার সঙ্গে আলাপ কর। (বেরিয়ে গেল ) 
মায়া । বাবাকে বুঝি আপনি আগে থেকে চিনতেন ? 
রবি। হা। 
মায়।। একে আপনি কলেজে কোনোদিন দেখেননি? 
রবি। (ইতস্তত করে ) না--কই-_ 
মায়া। তাহবে। আমাদের কলেজটা তে! খানিকটা দূরে । 


রবি। হা, অনেকটা দূরে । 
মায়া। রচনাদি, তুমি যে চুপ করে আছ, কথাটথা কও । 
রচন! কিছু বললে ন| 
আপনিই ন! হয় ছুটো৷ কথ। বলুন । 
রবি। হা-তাঁ_ 


মায়! । দেখুন, রচনাদি ম্রন্দর কবিত। লিখতে পারে। 

রচনা |. .যাঃ, মিছে কথা। 

মায়া। কে বললে মিছে কথা? তোমার একটা খাত 
কবিতায় ভর্তি দেখলুম ন! সেদিন। 


রচনা । সেতো গান। 
মায়।। কার লেখ।? 
রচনা । রবীন্ত্রনাখের | 


মায়া। এর নাকি? ( বলতেই রচন! মুখ তুলে চাইতেই 
দেখে রবি তার দিকে একতৃষ্টে চেয়ে আছে; লজ্জায় পড়ে মুখ 
নামিয়ে নিলে ) 
আপনি কি গান লেখেন? 

রবি। না। 

মায়া। যদিও আপনি ঠাকুর নন রায়, তথাপি নামগৌরৰে 
আপনার কিছু লেখ! উচিত। নয় কিনা বলুন। 

রবি। আমি তো! কিছু লিখতে পারি না। 

নায়া। শুধু ফুটবল থেলতেই পান্েন? 

রবি। একটু আধটু পারি। 

মায়।। আপনি গান গাইতে জানেন না? 

রবি। না। 

মায়া। সেকি! গান তো সকলেই গাইতে জানে, 
আপনি জানেন না, আশ্চর্যের কথ|। সত্যি বলছেন, জানেন না? 

রবি। না, জানি ন|। 

মায়।। তাহলে তে! আপনি ভাল সার্টিফিকেট পাবেন না। 
গান গাইতে জানেন না, কবিতা লিখতে পারেন না, শুধু খেলতে 
পারেন । এ ষে বাব! এসে গেছেন। 

নীলকণ্ঠের প্রবেশ 

নীলক। ( ঠোড| বার করে ) নাও, সকলে নাও। মায়া, 

দাও সবার হাতে । 


মায়া। তুমিই দাও ন! বাবা । 
নীল। তোময়! থাকতে কি জামাদের দেওয়া ভাল দেখায় 


নাকি? কি 
মায়ার হাতে দিলে 
কেমন রবি, আলাপ হল? 
রবি। হা। 


নীলক। ভাব দেখে তে! মনে হচ্ছে না। যায়! যে 
লাজুক! তাছাড়! রচন। মাটিও আমার কম যান বলে মনে হচ্ছে 


না। মায়া ঠোঙ্াটা তুমি রচনার'হাতেই দাও, মা-ই আজ 


আমাদের বিতরণ করুন। 


রচনা । মায়াই দিক না। 
মায়া। নানা, লক্ষমীটি, ঠামই দাও ভাই। 
রচনায় ছাতে দিলে 


নীলকঠ। দাও মা দাও, তাতে আর লজ্জা কি! এখানে 
লজ্জা! করবার মত কে আর আছে! মায়! তোমার ঘরের লোক, 
আমি তে। বুড়োমান্থব, আর রবি বড় ভাল ছেলে, চেনাশোন। 
বেশী হলে আপনার জনের মত দীড়িয়ে যাবে দেখে । 


রচন! সকলের ছাতে ছাতে দিলে 
আজ ফেটা চীনেবাদামে সক, সেট! যেন চপ, কাটলেটে শেষ হয় ! 
মায়।। কেন বাবা? 


নীলক। কেন আবার কি! তোমাদের হাতে--আমি 

ন| হয় বুড়ো হয়েছি, রবি তো আর ত! নয়--রবি কি শুধু চীনে 
বাদামই আশা! করবে, চপ, কাটলেট আশা করবে না? রচনা, 
চপ, কাটলেট তৈরি করতে পার তো? 
রাচন| ঘাড় নাড়লে 

বেশ বেশ, এই তে চাই। রন্ধনে দ্রৌপদী কথাট! আজও অচল 
হয়নি, তার মানে কি জান? তোমার কি মনে হয় রবি? 

রবি। পুক্কষর! মেয়েদের প্রশংসা করতে ভালবাসে বলে। 

নীলক। উত্তরট। শ্রুতিমধুর বটে কিন্ত ঠিক হল না। 
মারা, তুমি কি বল? 

মায়। | পুরুষর! মেয়েদের রাল্লার কাজে বেঁধে রাখতে 
চায় বলে। 

নীলকণ। কথাটা উগ্র আধুনিকান্দের উপযুক্ত হলেও ঠিক 
হল না। ম! রচনা, তোমার কি মনে হয়? ৃ 

রচনা । আমি আর কি বলব! 

নীলক। তাহলেও একট বল। 

রচনা । তেমন তো! কিছু মনে হচ্ছে না। 

মায়া । একটু মনে করে দেখ। 

রচনা । আমার মনে হয়, পুরুষর! নানারকম জিনিস খেতে 
ভালবাসে বলে। 

নীলকণ্ঠ। সাবার, সাবাস! ঠিক বলেছ। এইনা হলে 
নাম রচন! | কেমন রবি, ঠিক উত্তয় হয়েছে কি না বল। 

রবি। পুরুষদের পেটুক বল! হল। 

নীলক। তাই নাকি গায়ে লাগল তাহলে? রচনা 
গুনছ, রবি কি বলছে? 
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মায়।। যাবা, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এবার উঠ! বাক। 

নীলক্। (শশব্যস্তে দীড়িয়ে ) তাই তে তাই তে, আমার 
খেয়াল ছিল জা । একদিকে রবি, অঙ্গদিকে রচনা, তার মাঝে 
মায়ামযী তৃমি, মায়! হাটি করছ, আমার হু'শ ছিল না। চল 
সব। রবি, তৃমিও এখন ফিরবে তো! 

রবি। হা, চলুন । 

নীল। সগ্ধ্যেট। বেশ কাটল। কাল আবার সকালের 


গাড়ীতে আমাকে ফিরতে হবে। চল, ময়দানে মাঝে মাঝে 
বেড়াতে আসবে মায়া, শরীরট! ভাল থাকবে, সহরের ভেতর 
যেবাতাস, তাতে তো আমানের মফঃস্বলের মানুষ হাপিয়ে 
ওঠে । তবু যেন এখানে একটু মুক্তি আছে। রবি, তূমি তো! 
প্রায় এখানে আস, ন।? 

রবি। হা, আসি। 


নীল। বেশ বেশ, চল। ক্রমশঃ 


আমাদের সিন্ধু পর্যটন 
শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় 


জানি নাসে কোন্‌ আদিমমুগ থেকে, মানব বৃহস্পতিধারের বার- 
বেলাটাকফে বেশ একটু ভয়ের চক্ষেই দেখে আসছে। আর হয়তো ওটা 
যার! বত মানে, তাদের ভূগতেও হয় তত বেশী । আমাদেরও তাই 
হয়েছিল, মুখে ধতই যা বলি, কিন্তু মনে বৃহস্পতিবার বলে একটা 
খট ক! লেগেই ছিল, তাই পাঁজি দেখে বারবেলাটা কৌশলে এড়াবার 
জগ্ত বেলা ১২টার সময়ই বাড়ী থেকে রওনা হয়ে পড়লাম । সে দিনটি 
আজও মনে আছে, ১৯৩৮ সালের ১৩ই অক্টোবর ্ররাক্মতাত্বিক 
গবেষণার জণ্ত আমর! কয়েকজন বাঙ্গালী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে, 
ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উদ্দেঙ্টে রওন৷ হয়েছিলাম । 

বারবেল৷ এড়াবার কৌশল কিন্তু কাজে লাগেনি এবং প্রায় 
সকলেরই ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল। তাই এখন বল যাক্‌। 
যাবার পথে পাটন! ও দিল্লীতে নেমে কিছু কাজ সেরে যাবার কথ! ছিল। 
প্রথমেই ছাওড়। ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠবার সময় এমন ভীড় হয়েছিল সেদিন, 
যে জানালাদিয়ে গলে উঠাছাড়া আর উপায়ই ছিল ন!। আমার সঙ্গে 
পাটন। মিউজিয়ামে দেওয়ার জন্য এক ট্রাঙ্ধ সোনার মোহর থাকার বাধ্য 
হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে চাপরাশীদের সঙ্গেই যেতে হয়েছিল, নচেৎ এত হতো! 
না। হাই হোক্‌, বাধ্য হয়েই শেষ পন্থা অবলম্বন কর্তে হলে! । পরদিন 
সকালে গাটনায় পৌঁছে গেলাম । সেখানে সারাদিন সরকারি কাজকর্ 
সেরে আবার রাত্রি টান পাঞ্জাব এক্সগ্রেস্‌ ধরব বলে, ৪ট! কুলীর মাথায় 
সমস্ত জিনিষপত্র তুলে, পাটিন! ষ্টেশনে দাড়ির আছি। আমার চাপরাশীর 
হাতেও আনক দরকারি জিনিষপত্র ছিল, তার মধ্যে "আমার হাতবাক্সটার 
ভেতর ছিল সমস্ত টাকাকড়ি, টিকেট ইত্যাদি। গাড়ী এসে প্লাটফর্মে 
দাড়াতে দেখ! গেল, ট্রেনে ভীবণ ভীড় । ২।১বার এদিক ওদিক কর্তে কর্তেই 
ট্রেন ছেড়ে ছিল। তাই দেখে আমার চাপরাণী তাড়াতাড়ি এক যায়গায় 
উঠে পড়লে! আর তার হাতে রয়ে গেল সেই হাতবাক্সটা। কুলীর! 
বলতে লাগলে! যে ভার! জানাল! দিয়ে সব দিয়ে দেবে, আর আমিও যেন 
উঠে পড়ি। তাদের কথ! গুনে আমিও উঠলাম বটে কিন্তু উঠেই দেখি 
যে কুলীদেয় কিছুই ভেতয়ে দেওয়। সম্ভব হয় নি। গ্রাড়ী তখন বেশ 
জোরেই চলতে আরস্ত করেছে-_.তবুও বাধ্য হয়েই আমায় নেষে পড়তে 
হলে! । চাপরাশী কিন্ত আর নামতে পাল্লে না । পরের জংসনে নেষে 
থাকবার জন্ত তাকে তার করে দিলাম সারারাত্রি পাটনা ষ্টেশনে বসেই 
কাটলো । বল! বাছল্য বে কুলী বেচারীদের দেবার মত পয়সাও আমার 
কাছে ছিল না। তার পরের গাড়ী ছাড়ে ভোর বেলায়, সেটাতে আবার 
আমায় তার! তুলে দিয়ে গেল । তাদের নাম ও নম্বর লিখে নিয়েছিলাম 
বদি কখনও সথবিধ! হয় তো! দিয়ে ঘোব। সেইয়াতেই দিল্লী গিয়ে 
পৌঁছিলাম এবং পথে মোগলসরাই থেকে চাগরাঙ্গীকেও তুলে নিতে 
পেরেছিলাম। ইচ্ছ! ছিল ২1১ দিন দিল্লীতে থেকে একটু বিশ্রাম করে 
যাব কিন্ত ত| আর হলে! না । ওদিকে তাড়াতাড়ি যাবার গন্ত। এমন 


কি যদি সম্ভব হয় তো তখনই আধঘন্টা পরে যে ট্রেন ছাড়ে তাতেই 
রওনা হবার কথা বলার জন্ত সথপারিপ্টেণ্্ট সাহেব নিজেই ্রেশনে 
অপেক্ষা কচ্ছিলেন। কোনও রকমে সেই রাতটা সেখানে বিশ্রাম করার 
অনুমতি পেয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে ওঠা গেল। পরের রাত্রে 
আবার গন্তব্য স্থানাতিমুখে রওন! হয়ে গেলাম । সেখান থেকে লাহোর 
হয়ে, করাচি মেল ধরে, সিন্কু দেশের দাছনামক ষ্টেশনে পৌছিলাষ 
১৮ই তারিখে সকালবেলার । পথে আর তেমন ফোনও গোলযোগ হর 
নি। ভাবলাম বৃহম্পতিবারের বারবেলার ধাকা বুঝি বা কেটে গেল। 
এখানে ষ্রেশনের ৪1008 ০০ এ থেকে শ্ানাহারটা সেরে আবার 
রগুনা হওয়া যাবে এই ব্যবস্থা ঠিক করে 73511981100 280902) 
এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল্লাম, কি তার! খেতে দিতে পারে। মালিক 
জানালে, চা ইত্যাদি ছাড়! কিছুই তৈয়ারি থাকে না, 07৫9: দিলে করে 
দিতে পারে । চেহার! দেখে তাদের হাতে ভাত খাওয়ার প্রবৃত্তি হলো 
না, তাই বললাম যে বন্দি সম্ভব হয় তো চাপাটা ওমাংস করে দিতে 
পার। তাদের ০:৫৩: দিয়ে আমি গেলাম শ্বানট! সেরে নিতে। শ্রান 
সেরে 88৮ 7১০০০) থেকে বেরিয়েই দেখি '2০১+ চারখান! চাপাটী ও 
কিছু চপ জাতীয় জিনিষ রেখে গেল। ট্র ঘরে অপর কেউ ন! থাকার 
আমি ভাবলাম যে ওট! আমারই খাবার, তবে বোধ হয় মাংস তৈয়ারি 
করার হৃবিধা না হওয়ায় এ চপ জাতীয় 'জিনিষটি দিয়েছে ; কাজেই এ 
বিষয় আর কোনও চিস্ত। না৷ করেই খেতে আরস্ত করে দিলাম। একখানি 
চাপাটি ও কিছু চপ ভেঙ্গে খেয়েছি এমন সময় হঠাৎ '০5টা এসে, 
কোন কথ। না বলেই 788)টা তুলে নিয়ে গেল। আমি কথা বলবে 
কি হুততদ্ব হয়ে চেয়ে রইলাম, ভাবতে লাগলাম ব্যপার কি! তার পর 
কিছু বুধতে ন| পেরে বাহিরে দরজার কাছে এসে দেখি, £18120770এ 
একখানি গাড়ী ঈাড়িয়ে আছে, তখনই ছাড়বে, তার দ্বিতীয় শ্রেণীর এক 
কামর! থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন লোক ভয়ানক চিৎকার ও গালাগালি 
কচ্ছে'ন। বলছেন “যথেষ্ট সময় রেখে ০৫8: দিয়েছিলাম তবুও আমার 
পুর! চারখানি চাপেটা করে দিতে পার্লে না! চপও কম দিয়েছ” । 
ব্যাপারটী তখন বুঝলাম যে আমারই উচ্ছিষ্টটা ভাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠে 
নি বলে তাকে চালান হয়েছে। ঘৃণায় ও লজ্জায় আমার আর তাদের 
কাছে জল পর্যন্ত খেতে ইচ্ছা হলো না। আমি যা খেয়েছিলাম তার 
বিল বাবদ তিন আনা পরস! মিটিয়ে দিয়ে আমি তখনই জোহীর পথে 
রওনা হয়ে গেলাম । আর মনে মনে বারবেলায় কথাটাই ভাবতে 
লাগলাম । 

এখান থেকে জোহী ১২ মাইজ হবে, ভাল মোটর চলার রাস্তা 
আছে। 908 8৩10৩ জাছে তাতে জোহী যাওয়ায় কোনও অন্থবিধা 
হলো না; এখানে ৯৯, দা, 7.র [08998500 30178810ল আছে তাতেই 
এসে ওঠা গেল এবং আমার অত তাড়াতান্তি চলে আনার বা! কারণ 


৫ 


ধাম” ব্যাচ হাট বস 


ছাড়িয়ে নেওয়া । তাও করা হলো। তারপর 50761270%60090%4র 
জন্ক আরও ২১ দিন ওখানে অপেক্ষা কল্লাম।' তিনি ১৯শে পর্যন্ত 
দ্িঙ্লীতে থেকে আনবেন এইরকম কথ! ছিল। ২১শে পর্যস্ত ওখানে 
একাই থাকলাম, সঙ্গে কেবল এক চাপরাশী। 

জোহী বারগাটা একটী 10115107581] 77680. 015. ৪৪, 1). 0, কে 
তাদের ভাবায় বলে “মুক্তিয়ারকার” ঠার অফিস সেখানে । ওখানকার 
কোনও সহরই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় । পাকা রাস্ত। প্রার নাই 
বললেই চলে। বর্ষা বৎসরে মাত্র ২।৪ দিন মাত্র হয়, সেজন্ধ সাধারণ কাচা 
রাস্তাতেই বেশ কাজ চলে যায়, প্রথর রৌন্রে রাস্তার মাটি শুকিয়ে 
ভয়ানক ধূল! হয় সেজন্ত বেশীর ভাগ রাস্তাতেই খড় বা ছেঁড়া কাপড়ের 
কুচা ছড়ান থাকে । তাতে ধূলাট! কিছু কঙ্ে। সহ্গরে তার উপরেই 
জল ছড়াবার কিছু ব্যবস্থা! আছে, কিন্তু বট দেবার ব্যবস্থা কর! মোটেই 
সম্ভবপর হয় না। বৃষ্টি হয়না! বলে লোকের! কাচা ইটের ঘর 
নিষ্ভাবনার় তৈরারি করে থাকে। ভীষণ নৌ বাড়ীর 
ছাদ পর্যাস্ত ফেটে যার, সেঞ্জন্ফ লোকের! কাদার সঙ্গে খড় কুচিয়ে 
এবং তুঁধ মিশিয়ে তাই দিয়ে সর্বত্র 21889: করে রাখে। বাড়ীতে 
প্রারই জানাল! রাখে না এবং বদি রাখে তো! খুব উঁচুতে ছোট ছোট 
করে রাখে, যাতে বেণী গরম হাওয়! ধরে না! ঢুকতে পারে। 

এখানে অনেক লোকের বাস, দোকান পসার অনেক কিছুই আছে। 
আজকাল 4771888101। 1)92%এর কৃপায় প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়ে 
থাকে। কাপড়ের উপর ছাপার কাজ, হুচেন় কাজ, কাঠের জিনিষের 
উপর গালার পালিশের কাজ, মাটি ও গ্েওয়ালের উপর এনামেলের 
কাজ এখানকার বিখ্যাত। চাউল বাকীাচা তরকারি এখানে খুব কম 
জন্মায়। চালান আসে অবস্থাপন্ন লোকেদের জন্য । গম এখানে প্রচুর 
জন্মায় । এখানে গমকে “কঁড়.কী,” কনক অর্থাৎ মোনার মত রং হয় 
বোলেই বোধহয় এর রকম নাম রেখেছে। বড় বড় রামছাগল এখানে 
খুবই পাওয়া বার। একটী ছাগল সারাদিনে ৩।৪ মের পধাত্ত ছুধ দেবার 
কথাও শোন। যায়। এদের দুধে গন্ধ হয় না। অন্ত ছুধ পাওয় 
যেত না! বলে এ হুধই খেতাম, দামও বেশ সম্ভা, চার পয়সা! সের। 
উট এখানকার যানবাহনের একমাত্র অবলম্বন । আমাদের দেশের 
মাধারণ লোকেদের যেমন ২।১ বিঘ! জমি থাকলেই কোনও প্রকারে 
চলে যার, এখানকার তেমনি উট। চাষের জমি খুব কম লোকেরই 
থাকে । উট প্রায় ২ রকমের কাজে লাগে । এক রকষের উটে মানুষ 
ঘোড়ার ষত চড়ে। তার! গ্রার ঘোড়ার মত বেগেই চলতে পারে। 
বসার জন্ত একটী কাঠের চ78109, কু'জটী বাহিরে রাখার জঙ্য 
মাঝখানেই একটু ফাক থাকে, আর ছুই পাশে, অর্থাৎ আগে ও পিছনে 
২ জন মানুষ বেশ বমে যেতে পারে। তার পিঠে রী ফ্রেমের উপর 
বেশ ভাল করে 
গদী ও রেকাব, 
এঁটে নেওয়! হয়। 
যুখে লাগামও 
লাগান হয়। এই 
রকম উটকে তার! 
8১ বলে “মোহরী”। 
চি. এর! কিন্ত বোবা! 

চা রা নিয়ে চলতে পারে 
না। আর এক 
রকম উট হলো! 
“বন্দ” এর! মালপত্র নিয়ে আনতে ক্কীতে চলে । উটের গারে অতানত ছূ্গধ 
হয়। এমন কি পিঠে উঠলে মানুষের গায়ে গঞ্িস্ত ভয়ানক গন্ধ হয়। 





যানবাহনের একমাত্র অবলম্বন 


ভান্সভন্বন্য 
ছিল, সেটা হচ্ছে ডাবু প্রভৃতির গাড়ী এসে দাহ পৌঁছেছিল, নেগুলি. 


[৩২শবর্ব-_-২য় খণ্-২য় সংখ্যা 


এ বেচারি জীবের খাওয়া-দাওয়ার বিশে ধঞ্াট নেই। মরভূষিতে 
তপ্ত বালিয় ওপর দিয়ে এর! ছাড়া আর কেউই চলতে পায়ে না। 
একবার খানিকটা! জল খেয়ে নিলে, ২।১ দিন কিছু ন৷ হলেও চলে যার; 
ছোট ছোট ঝাউ গাছের মত এক রকম নরম কাট! গাছ জন্মায়) ভাই 


কয়েক দিন জোহীতে অপেক্ষা করার পর ২১শে তারিখে 
30161106500605--18-, 0, 115300)647, চ006০97591)৩7-- 
8, 81, 990800% এবং একজন 9০১১০1০1117 1118100810৩. 
এসে পৌছিলেন। আমর! আমাদের মালপঞ্জ বহুন করার মত ১৬টা 
ও চড়ার মত €টী উট সংগ্রহ কল্পাম, কিছু কুলীও সংগ্রহ কর! হল। 
এই সব ব্যবস্থা কর্তে আমাদের আরও ২।১ দিন কেটে গেল। ক্যাম্পের 
গ্রয়োজনে একটী মেখরেরও দরকার, তার ব্যবস্থাও হলো, কিন্তু তিনি 
বলে বসলেন হেঁটে হেঁটে তিনি কি করে যাবেন, একটী গাধা হলে বেশ 
হতে! । বাধ্য হয়ে ৫. টাকা দিয়ে একটা গাধা ডাকে কিনেই দেওয়া 
হলো, দেখলাম যে বিছ্ানা-পত্র সমেত তিনি গাধার পিঠে চড়ে বেশ 
নিশ্চিন্ত মনে আমাদের পিছন পিছন আসছেন । অবশ্ত গাধা মহারাজের 
উটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মরুভূমির দেশ, 
জলকষ্ট খুবই, গ্রামে অনেক কষ্টে অনেক বালি ও পাথর কেটে একটা 
করে কুয়া থোড়া হয়। জল অনেক নীচে ভাই দড়ি দিয়ে হাতে টেনে 
তোলার সুবিধা হয় না । 10:81) ঘম1)৩০1 জাতীয় একশ্রকার কাঠের 
তৈয়ারি ঢাকা, তাতে লাগান মালার মত কোরে ছোট ছোট হাড়ী। 
চাকাটী ঘুরালেই হাড়ীর মালাটী ঘুরতে থাকে--আর একটার পর একটা 
হাড়ীতে একদিকে জল তরতে থাকে ও অপর দিকে ঢালতে থাকে । 
অনেক দূর থেকে লোকের! মাটার কলসী ভরে সেই জল পান করার 
জন্ত নিয়ে যায়। যেমন জলকষ্ট ব্যবস্থাও তার তেমনি। ম্বান তার! 
গ্রাই করে না। কখনও ইচ্ছ! হলে মাথাটা! তার! ধুয়ে ফেলে মাত্র। 
বাসন প্রভৃতি শুকন! বালি দিয়াই মুছে ফেলে। যেখানে হৃদ ব! 
াতাবিক গ্রশ্রবণ আছে তার আশপাশের মানুষর! কতকটা পরিষ্কাক়্। 
অবন্থ আমি যা! বল্লাম ত| শিক্ষিত স্তজ্রলোকদের কথা নয়, সাধারণ 
লোক বার! সহর থেকে অনেক দূরে জাছে তাদের কথাই বলছি। এ 
জাতীয় লোকদের খাওয়ার কথাটাও যেশ একটু মজার । খানিকট! লাল 
জাটার সঙ্গে কিছু শাকজাতীয় জিনিষ, সুন, লম্বা! ও পিয়াজ মিশিয়ে, 
জল দিয়ে মেখে ফেল! হয়। তারপর বাদের রুটা।সেঁকবার তাওয়া 
নেই ( অনেক লোকেরই থাকে ন1) তার! একটা পাথরের ছুড়ীর গায়ে 
সেই মাখা আটাট! ঠিক ঘু'টে দ্বেবার মত করে চারদিকে লাগিয়ে নেয়। 
তারপর আরও গোটা কতক পাথর কুড়িয়ে এনে, তার উপর সেই 
আট! মাথান পাখরটা বলিরে, নীচে শুখন! উটের ঘুটে কুড়িয়ে এনে, 
আগুন ছেলে দেয়। কিছুক্ষণ পরে যখন সেট! বেশ সেঁকা ছয়ে যায়, 
তখন জন্তে আন্তে সেটাকে সেই পাথর থেকে ছাড়িয়ে ফেলে। এই 
রকম রুটা খাবার জন্য ডাল, তরকারি ওদের প্রায়ই দরকার হয় না। 
সকাল বেলায় বাড়ী থেকে কাজে বার হবার সময় এই রকম একথানা 
রুটী মাথার পাগ.ড়ীর ভেতর নিয়ে রওন! হয়, তারপর বখদই ইচ্ছা 
হয় একটু ভেঙ্গে মুখে পুরে দেয়। 
ওখানকার কথাবার্ধ। হিন্দী বা উর্দ,র মত নয়। লিখবার সময় 
উর্দ, অক্ষর বদিও তার! ব্যবহার করে, কিন্তু ভাব! সম্পূর্ণ আলাদা। 
এই আলাঘ| ভাষার ভেতরেও অনেক সংস্কত শষ এর! বাবছায় করে। 
যেমন ছেলেকে বলে 'পুষ্র' এটা পুত্র কখারই অপন্রংশ। এককে বলে 
শহিকৃড়ো”, ছুই হলো! "বা", তিনফে বলে “ট্রে" ইতাছি। 

তারপর এখানকার পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই লব্ব! চিল পারজাদা 
ও লম্ব৷ পাঞ্জাবী পরে। পুরুবর! মাথায় পাগড়ী এবং হ্ীলোকর়! গায়ে 
গড়ন! বাবহার করে। ক্র়শঃ 


“খেয়েই এর! জীবনধারণ করে। 


অঙ্গের 


ভূষণ 


শ্ীকমলচন্দ্র সরকার এম্‌-এ 


অমন চোখ কেউ জন্মে দেখেনি; সর্বক্ষণ খুসীর দমকে নাচছে 
তে। নাচছেই । যেন শিশির-ধোয়! ছুটো জোড়। পাতার ওপর 
সকালবেলার রো? আর বাতাস এসে লেগেছে। 

হাঁসিকে ছুরস্তপন! শিখিয়েছে আসলে ওর এ ছুই চোখ। 
মেয়েটা একমুুর্থ বদি স্থির হতে জানে! কথা থামে তো! হাত- 
পার দৌরাত্স্ি থামে না। আর হাত পা! গুটিয়ে যদি বসলো, তে। 
মুখে অনর্গল খই ফোটার বিরাম নেই। 

হাসির মনে আর দেহে সবে জোয়ার আসতে সুরু হয়েছে। 
তাই তার এত ছল্ছলানি, বাঁধ! বীধনের বীধ থেকে এত উপ্‌চে 
পড় । যে ওর পথে এসে দাড়াবে তার ওপর আছড়ে পড়বে, 
নিজেকে দেবে ছিটিয়ে ছড়িয়ে। চলনে কথাতে, হামিতে গতিতে 
হামির এমন একট! ভাব যেন সার! পৃথিবীটাকে চালিয়ে নিয়ে 
বেড়াবার ভার ওয়ই ওপর। 

পাঁচজন মেয়ের মধ্যে হাসি প্রথম থেকে পঞ্চম কোনটাই 
নয়। ধরণধারণ ওর আলাদ।। সকলে যা করে, ও সেটা গে! 
করে" ভোলে। শান মানে না, লজ্জার বালাই নেই। অচেনা 
লোকের সামনে লজ্জায় জড়োসড়ে! হয়ে" যেতে হবে এ ওর ধাতে 
সয়না । আর ওর সবচেয়ে ঘোরতর আপত্তি গল! খাটো করায়। 
বড় মেয়ের যে চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই, এ কথ! বলে' বলে? 
হাসির ম! হার মেনেছেন। কথাগুলো হাসির কাণ পর্যন্ত গিয়ে 
পৌঁছয় হয়তো, কিন্তু ভেতরে তলায় ন1।...কি দায় বলতে! 
ভগবান যার যেমন গল! দিয়েছেন, সে তে! সেইভাবে কথ! 
কইবে। ফিস্ফিস্‌ করে' কথা বলবার দরকারই বাকি, আর 
লোকে ত1 কান পেতে গশুনবেই বাকেন? কীষে বলেমা!.". 
ধরে! পরাণদার বাড়ীর নতুন ৰো এ মঙ্লিকা। হ'লই বা! বৌ- 
মানুষ, তাই বলে' সমবয়নীদের সঙ্গেও কি কাণেকাণে কথা 
বলতে হবে! অথচ ফিস্ফিস্‌ করে' ছাড়! ও কথাই বলতে 
পারেমা, তাও আবার কাণের কাছে মুখ এনে। উঃ, এমন 
ছুড়নুড়ি লাগে 1."'মার কাছে এ সব মেয়ে খুব ভালো, খু-উ-ব 
ভালো । 'মন্লিকার কথা বলার ধরণ মনে পড়লে হাসি হঠাৎ এমন 
জোরে হেসে ওঠে যে ম1! কাছে থাকলে আবার এক ধমক । 

ব্যস, এক দৌড়ে হাসি উধাও। কয়েকটা লাফে খিড়কির 
দরজ! পেরিয়ে সোজ। অসীমাদের বাড়ী । অসীমার গল! জড়িয়ে 
কাণের কাছে মুখ নিয়ে যায়। 

--এই, করিস কি পোড়ারমুখি ? পড়ে" মরবো৷ যে_ 

- চুপ, রিহার্স্যাল হবে। 

-সমে আবার কি? 

স্আর, কাণে কাণে বলি। মা বলেছে--বড় মেয়েদের. 
গল। ষেন শোন! যান! | বুঝলি 1--কু-উ- 

অসীমার কাণের পর্দা ফাটবার জোগাড় । বলে, উ:, রাক্ষুসী 
দিলে আমায় শেষ করে'। ড়া, মাসীষার কাছে গিয়ে নালিশ 
করছি, তখন বুঝবি মজ|। 


€€ 


--ই$, নালিশ করবে না আরও কিছু! কালসকালে উঠে 
তাহলে' আর তোর বিস্থনি খু'ঁজে পাবিনা এই বলে” রাখলুম । 


হাসিকে লক্ষ্য করে পাড়ার লোকে বলে, বাপ, দস্তি মেয়ে। 

গভীর রাতের বেল! ঘুমস্ত মেয়ের কপাল থেকে চুলের গোছা! 
সরিয়ে দিতে দিতে মেয়ের মা! বলেন, আছা, একেবারে 
ছেলেমান্তুষ! 


এই ছেলেমামুযটির ভারী এক বড়মান্থ্ধী সখ-_গয়ন। পরবে, 
সাজগোজ করবে। একদিন ন। খেতে পাক্‌ হাসির তাতে বায় 
আসেন; কিন্ত আধময়ল! কাপড় একখান! পরবার নাম শুনলে 
বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে। নেহাৎ যদি দায়ে পড়ে: 
পরতে হ'ল সেদিন আর হাসি বাড়ী থেকে বার হবেনা, লোকজন 
এলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। সাজগোজ করবার ওর বে 
সামান্ত ছু'একট। উপকরণ তার সম্বদ্ধেও ঠিক এমনি বাহনাক্কা। 
নিজের মনোমত ন হলে” কার সাধ্য কেউ কিছু হাসির 
গায়ে তোলে। 

সথটা পাড়াগীয়ের গেরস্থ ঘরে ঘষে একেবারেই বেমানান্‌ তা 
আপন-পর সকলেই জানে । জেনেও চুপচাপ আছে। এসব 
ব্যাপারে পর সামনাসামনি মুখ ফুটে কিছু বলেনা । আর যাবা 
আপন, তাদের দৃষ্টি ঝাপ্স। করে" দিয়েছে মেহের কুয়াশা ।... 
গয়না! বলতে হীরে জহর জড়োয়া নয়, সোনাদানাও নয়। 
সোনার গয়না! বলতে গেলে হামি দেখেইনি। সামান্ত একট! 
কাচপোকার টিপ তৈরী করে? বা রং মিলিয়ে ছু'চার গাছ কাচের 
চুড়ি পরে' ও যদ্দি খুসী থাকে, কেন আর তাতে বাদ সাধ! ! 

আর মেয়েটাকে মানায়ও কি তেমনি! গড়নে যেন কোথাও 
এতটুকু খিঁচ নেই-নিটোল দেহ। কেউ ওর হাত জোরে 
চেপে ধরলে মনে হবে আঙুলের দাগ বসে গিয়েছে। গয়না 
পরবার হাত, সাজবার মতে! দেহ। অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মালে ওর 
তে। নর্ধাঙ্গ অলঙ্কারে মুড়ে রাখবার কথা। 

সর্বাঙ্গে গয়না! দেবার কথাই ওঠেন1। কিন্তু মেয়ে বড়সড় 
হচ্ছে, তার গায়ে একটুক্রে! সোন! না রাখলে ষেন কেমন কেমন 
দেখায় । হাসির মা তাই এক কাজ করলেন। বাক্স থেকে 
নিজের বিয়ের সময়কার ছু'গাছ! বাল বার করে' নিলেন। নেবার 
পর ডাক পড়লে হামির। 

হাসি ছুটে এল লাফাতে লাফাতে-_ফেমন ওর স্বভাব । মাকে 
বাক্সের পাশে বসে' থাকৃতে দেখে চট করে' সিদ্ধান্ত কৰে? নিলে। 
বললে, বন্ধ হচ্ছেন! বুঝি? দীড়াও মা, আমি পাশ থেকে চেপে 
ধরি, তাঁহলেই চাৰী লাগবে। 

স্পচাবী লাগাতে হবে না, দেখি হাত দেখি-- 

হাসি ঘাব্‌ড়ে গেল; হঠাৎ মা হাত দেখতে চাইছেন কেন? 
খানিক আগে হাসি পু.ইয়ের মেটুলি টিপে রং বার করছিল, তার 


গড 


শা ভব 


[৩২শ বর্ধ--ংয় খণ্ড ২য় সংখ্যা 


দাগ কি এখনও লেগে আছে? একটু খতমত থেয়ে বললে, এই হু'ছিন পরে যখন পরের বাড়ী বাঁধি তখন ওসব বায়না 


সবে বাচ্ছিলুম মা ঘাটে হাত ধুষ্ে। 

--জাচ্ছা, আচ্ছা, সে হবেখন । হাত বার কর দেখি-. 

অমন যে হুরস্ত মেয়ে, দেখতে দেখতে তার হাবতাব বদলে 
গেল'। কি করে' বিশ্বাস করা যায়? এধযে আসল সোনা! 
সোনার গয়না হাসির জন্তে? ওর ভাবনা কেমন যেন অস্পঃ 
হয়ে এল। ভাবলে, নিশ্চয় পরের জিনিষ, এখনি ফেরৎ দিতে 
হবে। তারই অপেক্ষায় ঈীড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মা ওর অবস্থা 
ষেন লক্ষ্যই করেননি, এমনি ভাবে বললেন, দেখো, দাপাদাপি 
করতে গিয়ে যেন আবার জিনিষ ছুটো! ভেঙে তুবড়ে এনোন!। 

»*ও ছটো তাহলে তারই! আনন্দের আতিশয্যে হাসি 
করলে কি, টিপ করে' মার পায়ে এক প্রণাম করে' দে ছুট্‌। 
আর সে ভ্রিসীমানায় নেই। 


এশ্ব্্য বলতে এ সামান্ত ছটো! বালা, তাও সেকেলে 
প্যাটার্পের। কিন্তু তারই আদর দেখে কে? প্রথম আবিষ্কার 
করলে অসীম! । একদিন ভরসন্ধ্যেবেল! হাসির খোজে এসে দেখে 
নিবিষ্টমনে সে ঘরের কোণে বসে' রয়েছে । কাছে আসতে নজরে 
পড়লো, তার হাতে ব্যবহার করে' ফেলে দেওয়া বু পুরোণে 
একটা দাতের বুরুশ । বাটিতে সাবান-জল করে” ওর সপ্ত পাওয়া 
বাল! মাজ1-ঘসা করছে। পরিষ্কার জলে গয়ন| ছুটে ধুয়ে, আচল 
দিয়ে হাসি মুলে । তারপর অসীমাকে বললে, দেখলি, কেমন 
চকচকে হ'ল ; কম ময়লা ছিল ফাকে কাকে? বাবার খড়কে 
কাঠি দিয়ে এতক্ষণ খুঁটে খুঁটে বার করলুম । 

তারপর দিনকতক হাসি নিজেই নিজের সঙ্গী। আপন মনে 
হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, আয়নার সামনে গিয়ে দাড়ালো তে 
ধ্বাড়িয়েই রইল। পুকুরে বখন গা ধুতে গিয়েছে, জলের বুকে 
নিজের ছায়। দেখে বিভোর । 

গুধুকি এই? প্র ষে পাড়ার নতুন বৌ যল্পিকার কথা 
হচ্ছিল, ওয় কাছ থেকে হাসি একখান! গয়নার ক্যাটালগ আদায় 
করেছে। তার পর থেকে বাড়ীতে যত ছবিগঞ্পের বই আছে হাপি 
আর তা ছৌর়ন1। সময় পেলেই ক্যাটালগের পাতা! ওল্টাচ্ছে। 
কাণবালা, কাণপাশা, জয়ন্তী চূড়ি, ভাটিয়। চুড়ি, পেণ্ডাণ্ট, ক্বোচ, 
প্রভৃতি হাল ফ্যাসানের সব গয়নার নাম আর দাম ওর কঠস্থ। 
সেকেলে ধরণের গয়না যেমন নথ, তাবিজ, বাজ, গোট, 
টায়ক-_এদের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে হাসি খুব বেশী 
উদ্ললীব নয়। 

যাঝে মাঝে আবার নিজের বিদ্তে নিজেই পরীক্ষা করে। 
অসীমাকে ডেকে এনে বলে বল্‌্তো, ব্রেসলেট, কোথায় পরে? 

অনীম! অতশত জানেন; কস্‌ করে বলে দেয়, কেন, গলায়। 

হাসি এমন হেসে ওঠে যেও বেচারী 'অপ্রতিভের একশেষ। 
জোর করে' বলে তবে কোথায়? 

-হাতে রে মুখপুড়ি, হাতে। . 

অসীমা হেরে যাওয়াতে হাসি দ্বিগুণ জনা টি রা 
করতে আরপ্ভ করল। 

দিনকতক দেখে-শুনে মা! একদিন খালেদ, টানে, তো কি 
সবই অনাছিই ? এ ছাইপাশ-গুলে! রাতদিন পড়ে কি হচ্ছে? 


বেরিয়ে যাবে। 
বিন্দুমাত্র নাভেবে হাদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, তখন তো 


আরও মজা। পরের বাড়ী যাবার জাগেই তো! একসেট গয়ন! 


পাবো। 
এর সঙ্গে কথা কয়ে সময় ন8। মা অন্দিকে মুখ ফিরিয়ে 


নিলেন। 


দেখে-গুনে প্রতিবেশীরা বললে, দেখ! যাক, হাদির বাপ কত 
বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দেয়। 

শুনে বিধাত! হাসলেন। 

মেয়ের মা মনে মনে বললেন, আহা, মেয়ে আমার গন্সনার 
নামে পাগল। একটু স্বচ্ছল ঘরে যেন ওর বিয়ে দিতে পারি। 

বিধাতাপুকব এবারও হাসলেন । 


শ্রাবণ মাসের এক সন্ধ্যায় হাসির বিয়ে হ'ল। বিয়ের রাতে 
মেয়ের! যখন হাসিকে সাজিয়ে দিলে তখন ওর সর্বশরীর কাপছে, 
নিজের দিকে তাকাতে পারছে না। নতুন-গড়া স্বর্ণালঙ্কায়ে ওর 
শরীরে এনেছে আগুনের দীপ্তি। বাবা মা দিয়েছেন চারগাছ 
চূড়ি। বরগপক্ষ আশীর্বাদ করে গিয়েছে একটা হার দিয়ে। আর 
এক আত্মীয় দিয়েছেন চমৎকার ছুটে! কাণবাল!। এত সব ওর 
জিনিব! ওর নিজের! হাসির চোখে জল, মুখে হাসির আভাস, 
ঠৌঁট কেঁপে উঠছে বারে বারে |." 

বিয়ের পরই হাসিকে প্রাম ছাড়তে হ'ল অনেকদিনের জন্তে। 
স্বামী রাণীগঞ্জের কলিয়ারীতে কাজ করে' হু'পয়সা করেছে। 
সেখান থেকে দূরে থাক তারাপদ্গর পক্ষে অস্ভব। তাছাড়া 
বিয়ের পর স্ত্রীকে খন তখন বাপের বাড়ী পাঠানোতেও তার 
মত নেই। কাজেই শ্রাবণ মাস পয়ের বয় যখন ফিরে এল, 
হাদি এলন!। এল অনেক পরে--প্রায় দেড় বছর বাদে। 
তারাপদ আসতে পারেনি, কাজ ছিল। হাসির এক খুড় তৃতে। 
ভাই রানীগঞ্জে থেকে ওকে নিয়ে এল । 

মেয়েকে দেখে যা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 

যায়ে হাসি, একি চেহারা হয়েছে তোর? অনুখ-বিন্ুখ 


করেছিল নাকি? 

"লা তো। 

--বড্ড যে রোগ! হয়ে গেছিস্। গায়ে তে। গয়নাও একথান। 
নেই। তুলে রেখেছিস্‌ বুঝি? 

কথাট! ঘৃরিয়ে নিয়ে হাসি সহজভাবে বললে, পথে-ঘাটে এ 
সব দামী জিনিব নিয়ে কেউ বেরোয় বুঝি? 

স্পবাঞ। তাই বলে" ছ'একখানা গায়ে রাখতে হয় বৈকি। 


আচ্ছা, সে হবে'খন।--তোর জন্যে একটা বুম্কো! গড়িয়ে 
রেখেছি ।--বোস্‌, আমি আসছি । 
. দসীম! আড়ালে লুকিয়ে ছিল। হাপিকে একল! পেতেই 
পেছন থেকে এসে তাকে জাপটে ধরলে।-্-কিষে, চিনতে 
পারিস? 
-_কি মনে হয়? দুর 
"আমার তো মনে হয় বিয়ে করে' তুই সব ভূলেছিস্‌। 


মাখ--১৩৫১ ] 


হ্জাগঃ 


ঙ্ঞ 


গল না বাকা নস সা ব্যাপার স্যার থাপ হানা অন্হা প্ল্যান সহাবস্থান 


্বগুরবাড়ী বাবার পর ক'খানা চিঠি লিখেছিস্‌ বলতে।? আঙ্গুলে 
গুণে বল। যায়। 

স-ভাই নাকি? 

নয়ত কি 1-্বড়লোকের গিশ্লী এখন, ভারিক্কি মানুষ, 
আমাদের আর মনে থাকবে কেন 1?--্টারে, সত্যি কথা বল 
দিকি। তারাপদবাবুর জন্কে মন কেমন করছে না? 

উদ্বরে হাসি শুধু একটু হাসলে । 

অনীমা! ওর খোপায় একট! টান দিয়ে বললে, গ্যাখ 
হালি, এতদিন বাদে দেখা, তুই বদি শুধু অমন করে মুখ 
টিপে টিপে হাসবি তে! ভাল হবেন! বলছি। নতুন কি গননা 
গড়ালি দেখা। হ্যা রে-_শ্বশুরবাড়ী থেকে আর কিছু 
দেয়নি? 

--সেকি একটা রে? 

--অনেকগুলো বুঝি ?--উৎসাহে অসীমার ছুই চোখ চকৃচক্‌ 
করে উঠলে।। | 

--এক গা বোঝাই। 

-দত্যি নাকি? 
বাক্সের চাবীটা-_ 


এনেছিস্‌ তো! সেগুলো? দেন! বাপু 


-_খনেছি বৈকি। কিন্তু ক্স খুলতে হবেনা গয়ন! জামার 
গায়েই আছে। দেখবি? . সি 

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এস হাসি। খুলে ফেললে গায়ের 
জামা । বললে, এঁ স্ভাখ, হাতে, পিঠে, গলায় আমার কত গয়না-_ 

সেদিকে চোখ পড়তে অসীম! অস্ফট আর্তনাদ করে' চোখ 
বুজলো। শরীর তার কেঁপে উঠল খয়খর করে?। 

আর হাসি উঠল হেসে। ছাসতে হাসতে বললে, দূর 
পোড়ারমুখি, এইতেই ভয় পেয়ে গেলি ? এমন গয়না কার আছে 
বলতো? গা থেকে খুলে নেম্ব এমন সাধ্যি নেই কারও । 
একেবারে আকা হয়ে গেছে। রংটা একটু কালো, তা! হোক্‌। 
আমার যা চিরদিনের সখ স্বামী তাই উপহার দিয়েছেন ।- 

অনীমার গঙ্গাজড়িয়ে কাছে টেনে নিলে ।-বল্‌, রাঙ্ষৃ্ী, 
এবার তোর গল্প শুনি। 

অসীমার চোখ টল্যল্‌ করে উঠেছে । হাসি তখনও হাসছে। 
সে সর্বধনেশে হাসির সামনে মানুষের কথ! ফোটে না। অসীমাও 
কথা বলতে পারলে না। শুধুমনে মনে একাস্ত অন্থারোধ 
জানালে, ভগবান, একবার যে ক'রে হোকু হাসির চোখে তুমি 
ছু'ফেট! জল এনে দাও। 





ভাগ্য 


জ্লীকমল মেত্র 


লুধীর গুপ্ত কেরাবী-_মার্চেট আপিসের ৮৫ টাকার কেরাণী। 
একটী মাত্র মেয়ে নিয়েই তার সংসার | মেয়েটী বিবাহষোগ্য।-- 
কিন্ত ক্ষয়রোগে ভূগছে। যা মাহিন। পায় তাতে সংসার চললে 
যায় কিন্তু এ বনিয়া্দী রোগটাই তাকে বিব্রত করে তুলেছে। 
মহ! অশান্তিতে আছে সে। 

এই ন্ুধীর গুপ্ত একদিন ১**২ টাকা সরকারের প্রাইজ বু" 
কিনে বসল বোনাসের টাক! পেয়েই । কিনেই ছুঃখ হল, আহ! ! 
টাকাটা থাকলে একবার ডাঃ নাগকে দেখান যেত। তার 
ভাগ্যে কিছু উঠবে না মে জানে । শুধু শুধু টাকাটা পাঁচ বছর 
আটকে থাকবে ! 

একদিন অপিসে গিয়ে গুনলে!। আজ 29816 বেরিয়েছে । 
তাড়াতাড়ি নিজের নম্বর বার করে মেলাতে গেল বড়বাবুর ঘরে । 
কাগজ দেখে সে বসল একটা চেয়ারে। বড়বাবু বুঝলেন 
আশাভঙ্গ ! প্রবোধ দিয়ে বললেন, “সবই ভাগ্য সুধীরবাবু ! 
তবে টাকাট। খাকবে এই ভরস1”--নুধীর কোন কথা না বলে 
এগিয়ে দিল নিজের নম্বর আর কাগজটা! বড়বাবু মিলিয়ে দেখে 
আশ্চর্য্য হলেন। প্রস্প মুখে বলে উঠলেব [100 0০৪. 
সব ভাগা কুধীরবাবু, সব ভাগ্য । দেখুন ন। আমিও শ"তিনেকের 
কিনেছিলাম কিন্ত! থাক্‌ 007001960188107 খাওয়াচ্ছেন 
ত1?” “নিশ্চম্গই"--বলে জুধীর বেরিয়ে এল। 

পথে চলতে চলতে সে ভাবল, আজ সে পঞ্চাশ হাজার টাকার 
যালিক। একটা ঠ%51 করে গেলে কেমন হয়! পরক্ষণেই মনে 
হল এ টাক! সে নিজের শখের জন্ত খরচ করবে না! মেয়েকে 
ভাল গায়, তুলতে হবে আগে। তারপর তার বিয়ের খরচ 
আছে। কত কথাই সে ভাবতে লাগল। প্রথমেই বাড়ীটা 


বদল করা দরকার। তারপর সামনের পুজার ছুটীতে ০1,87089এ 
যেতে হবে মেয়েকে নিয়ে। কলেজ স্ব মার্কেট থেকে কিছু ফল 
কিনিল। ফুলও কিছু নিল। ফেরবার পথে ডাঃ নাগকে একটা 
০৪]] দিয়ে বাড়ীর দিকে চল্ল ! 
বাড়ীর কাছে আসতেই দেখল কয়েকজন লোক তার বাড়ীর 
সাম্নে দাড়িয়ে কথ! বলছে। একট! অজান! আতঙ্কে সুধীরের 
বুকট। হঠাৎ কেঁপে উঠল! নিকটে গিয়ে যা দেখল তাতে 
সে একেবারে নির্বাক হয়ে স্বামুর মত দীড়িযে পড়ল। তার মেয়ে 
মার! গেছে ।*” *** 
শোক গভীর হলে বোধহয় শোক প্রকাশ করবার ক্ষমত! 
থাকে না। সুধীরও চুপ করে খানিক দাড়িয়ে রইল। তারপর 
ফলের টুকৃতীটা রেখে ফুঙ্গ নিয়ে চলল শ্মশানে । নিজ হাতে 
“চিতা” সাজিয়ে মেয়েকে শুইফে দিয়ে-_তার উপর ফুলগুলে! ছড়িয়ে 
দিলে ।...... চিতা জ্বলে উঠ ল।"*--* রঃ 
্ঁ রঃ রঃ ্ এ 


এর কয়েকমাস পরে আবার গল্পের যবনিক যখন উঠল তখন 
দেখ! গেল সুধীর ঠিক সেইরকমই আছে। সেই ছোট বাড়ী 
থেকে রোজ আপিস যায় আর আসে। আসবার সমন্ন একটু 
ঘুরে বিডন্‌ স্বীটে সেবাসদনের কাছে দীড়ার়। তারপর 
একটা ফুল নিয়ে প্রস্তরমূত্তির কাছে রাখে । দারোয়ান সুধীরকে 
রোজ বকে], তবু সে রোজ সন্ধেবেলা ফুল দিয়ে জাসে। 
সিন ছাজাকান পাঁগল ভেবে বেশ অপমান করে তাড়িয়ে 
দিলে ।...দু্ীর়ও ছেল পথ চলতে আরভ করে...। হ্যাঁ_এটাও 
ভাগ্য ! ভাগ্য ছাড়। ছার কি? 


উমেশচন্দর 


জীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ.-এস্‌-এস্‌, এফ-আর-ই-এস্‌ 


রর 
(৭). 
বাঙালায় রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম যুগ 

ইংলট্ডে অবস্থানকালে উমেশচন্ত্র ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে 
রাজনীতিক আলোলনের অন্ততম উদ্তোক্ত1 ছিলেন, কিন্ত ১৮৬৮ 
খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া ১৮৮৫ খ্ষ্টান্ধে জাতীয় 
মহাসমিতির প্রতিষ্ঠ। পর্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কি করিয়া- 
ছিলেন তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় ন!। 
'তিনি অবশ্তই বিলাতের ইষ্ট ইগ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সহিত 
সংযোগ রাখিয়াছিলেন এবং যখন দাদাভাই নৌরোজী উক্ত সভার 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্ত অর্থনংগ্রহ করিতে ভারতে আসেন এবং 
ইন্দোরের হোলকারের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ সাহায্য লাভ 
করেন তখন উমেশচন্দত্র তাহাকে সাহাধা করিয়াছিলেন। তিনি 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ষে একেবারে রাজনীতির চর্চা ত্যাগ 
করিজ্াছিলেন এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে | কলিকাতায় তখন 
কতকগুলি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু সেগুলিতে তিনি 
বিশিষ্টভাবে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া! গ্রমাণ পাওয়া যায় 
না। কেন তিনি যোগদান করেন নাই তাহ বুঝিতে হইলে 
এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম যুগের ইতিহাস সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর! প্রয়োজন । ও 

যেমন হুর্যের আলোকরশ্মি সর্ধপ্রথমে উত্তঙ্গ গিরিশিখরেই 
পতিত হয়, প্রতীচ্য জ্ঞানের আলোকরেখা ভারতবর্ষে সর্ধধ প্রথমে 
বিস্তা ও সংস্কৃতির জন্ত বিখ্যাত বঙ্গদেশেই সর্ধবপ্রথমে নিপতিত 
হয় এবং পাশ্চাত্য প্রথায় রাজনীতিক আন্দোলন বঙ্গদেশেই প্রথম 
আরব্ধ হয়। ম্হাত্ব গোপালকৃষ্$চ গোখলে বলিয়াছিলেন, 
“বাঙ্গাল! আজ যাহ। ভাবে, সমগ্র ভারত পরদিন তাহা! ভাবে । 
রাজনীতিক আঙল্দোলন বঙ্গদেশে আরন্ধ হইয়! পরে ভারতবর্ষের 
অন্ান্ত প্রদেশে পরিব্যাণ্ত হইয়াছিল। 

ইংরাজী আমলে, সর্বপ্রথমে আমাদের নেতারা গবর্ণর- 
জেনারেলদিগকে সম্বঘ্ধনা ব। অভিনন্দিত করা ব্যতীত অন্ত কিছু 
করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
গবর্ণর জেনারেলের জাসন হইতে অবসর গ্রহণকালে সর্বপ্রথম 
তাহাকে অভিনদনপত্র প্রদত্ত হয়, উহাতে হিন্দুসমাজের অন্ততম 
নেতা। মদনমোহন দত্তের পুত্র রসিকলাল দত্ত প্রমুখ দেশবাসিগণ 
স্বাক্ষর করেন। পরবস্ভী বড়লাটদ্েরও অবসর গ্রহণকালে এরপ 
অভিন্ন পত্র প্রদান করা হয়। ৃ 

' মহাত্বা রাজ! রামমোহন ঝায় ধন্সসংস্কার এবং সতীদাহ 
নিবারণ প্রভৃতি সমাজ-সংক্ষারেই তাহার প্রতিভা বিনিয়োজিত 
করেন নাই, পরস্ত দেশের রাজনীতিক অবস্থার উন্নতিবিধানের 
জন্তও বথেষ্ট অবহিত ছিলেন । তিনি “ভারতবর্ষের বিচারপদ্ধতি 
সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে" দেওয়ানী আদালতে দেশীয় এসেসর নিয়োগ, 
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ভুরী দ্বার! বিচারপ্রথা, রাজস্ব পাসন ও বিচার বিভাগের পৃর্থগী- 
করণ, ফৌজদারী ও অন্যান্ত আইন গ্রন্থ সম্কলন, নূতন আইন 
প্রণয়নের পূর্বে স্থানীয় সগ্তাস্ত ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি 
প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন “জেড অব ইত্ডিয়া' সম্পাদক 
জন মার্শম্যান লিখিয়াছিলেন, রামমোহন রায় ও রক্ষণশীল হিন্দুদের 
মুখপত্রের সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গব্ণর জেনারেলের 
পরামর্শ সভায় গ্রহণ করা উচিত। 





রাজা রামমোহন রায় 


রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার 
ঠাকুর, হরচন্ত্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃক্্রাযন্ত্রে 
স্বাধীনতার জন্তও আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং ১৮৩৫ খষ্টান্ধে 
স্যর চার্লস মেটকাফ, মুগ্রাহস্ত্রের স্বাধীনতা দিলে ভ্বারকানাথ 
উদ্ভোগী হইয়! প্রকাণ্ত 
সভায় তাহাকে ধন্তবাদ 
দেন। সংবাদ পত্রের 
ত্বারা রাজনীতিক 
আন্দোলনে হুফল 
হইতে পারে জানিয়া 
স্বারকা নাথ বেঙ্গল 
হরকরা' নামক বিখ্যাত 
ইংরাজী সংবাদপত্রের 
অন্যতমন্ত্বাধিকারীহন । 
তিনি অন্ভতাভ সংবাদ 
পত্রের--বিশেবতঃ 
ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ 
প্রভাকযের', সত তম 
পৃষ্ঠ পোষর্ষছিলেন। 





১৫ 


মাঘ--১৩৫১ 1 


ডল না বি 


শাসননীতির সংস্কার সাধন করা! বাইতে পারে ইহা! হৃদয়ঙ্গম 
করিয়। ঘবারকানাথ ১৮৩৮ থৃষ্টান্ষে জুলাই মাসে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স 
এসোগিয়েশন স্থাপিত করেন। মিঃ ডল্লিউ সি হারি ও প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর উহার সম্পাদক ছিলেন। রাজ! রাধাকান্ত দেব, রাজা 
কালীকুষ। দেব, রাজ! * 
রাজনারায়ণ রায়, 
আগুতোষ দেব (ছাতু 
বাবু), দেওয়ান রাম- 
কমল সেন, রাধাপ্রসাদ 
রায় প্রভৃতি উহার সভ্য 
ছিলেন । ১৮৪* খৃষ্টাব্দে 
লর্ড ব্রহাম ও অন্যান্ত 
উদ্ার-হাদয় ইংরেজ 
বিলাতে ব্রিটিশ ইত্ডিয়। 
এসোসিষেশন স্থাপন 


করেন। উহার সহিত 
ল্যাণ্ড হোল্ডার্ঁস এসো- 
সিয়েশন সহষোগিত! 


করেন। ১৮৪২ খুষ্টাবে 
দ্বারকানাথ প্রথমবার 
ইংলগ্ডে গমন করেন 
এবং প্রত্যা বর্তনের (কোল্স্‌ওয়ার্দি গ্রান্ট অক্ষিত 

সময় উক্ত সভার বিশিষ্ট রেখাচিত্র হইতে ) 

সদস্য, পার্সিয়ামেণ্টের সভ্য জর্জ টমলন, ধিনি আমেরিকায় ক্রীত- 
দাস প্রথার বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং দরিদ্র ও 
অত্যাচারিতের বন্ধু 
বলিয়। বিখ্যাত হইয়া- 
ছিলেন--ঙাহাকে সঙ্গে 
লইয়। আসেন। ইনি 
বিলাতে 73:68] 
[10079 :4.05008৮9 
নামক সংবাদ পত্রের 
সম্পাদকরপে ভারত- 
বামীর রাজনীতিক 
অধিকার বিস্তারের 
জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
পাইতে ছিলেন এবং 
ভারত বর্ষের অবস্থ। 








প্রত্যক্ম করিয়া ভারত 

সন্ব্ধীয় তথ্য-সংগ্রহ- 

মানসে সানন্দে ভারত- যেভারেও কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বর্ষের রাজধানী কলি- ( কোল্ন্ওয়ার্দি গ্রান্ট অসিত 
কাতায় জাগমন রেখাচিত্র হইতে ) 


করেন। .॥এখানে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামক 
প্রত্বিভাশার্গা শিক্ষকের নিকটে শিক্ষিত হিন্দু-কলেজের 


শুউফ্েস্পচম্রক 


অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তির সহ্যাবছার করিলে দেশের, 


৫ 


ছাত্রগণ 'সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা' সভা নাছে এক সভা 


প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহার পরিদর্শক ছিলেন প্রাতঃ- 
শ্মরণীয় ডেভিও হেয়ার, সভাপতি ছিলেন তারাচাদ 
চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি কালাচাদ শেঠ ও রাম- 
গোপাল ঘোষ, সম্পাদক রামতন্ত্র লাহিড়ী ও প্যারীচাদ মিত্র 
রক্ষক রাজকৃষ্ণ মিত্র এবং কাধ্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, 
কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক, 
প্যারীমোহন বন্দু, তারিশীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুষ্ণ দে। এই নব্য 
বাঙ্গালীদিগকে “ফ্রেণ্ড অব ইতডয়া” নাম দিয়াছিলেন “চক্রবর্তী 
ফ্যাকৃশন।” জর্জ টমসন এই সভায় সাদরে অভ্যধিত হন এবং 
তিনি তাহার অনম্থকরণীয় ওজন্িনী ভাষায় নব্য বাঙ্গালীকে দেশ 
সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ এবং কর্তৃপক্ষগণকে অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন 
করিতে উৎসাহ দেন। রাজনীতিক অধিকার লাভ ও বিস্তারের 
জন্ত তিনি তাহাদিগকে অবিশ্রাস্ত আঙ্দোলন করিতে পরামর্শ 
দেন। তখন আফ্রগান যুদ্ধ হইতেছিল, “ফ্রেণ্ড অব ইতিয়া! 
টমসনের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার উল্লেখ করিয়! বলিয়াছিলেন এখন ছুই 
দিকে কামান গর্জন শ্রুত হইতেছে--পশ্চিম বালাহিসারে-্এবং 
কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়। এই সকল বক্তৃতার ফলে 
বেঙ্গল ব্রিটিশ ই্ডিয়! মোসাইটা নামে এক সভা স্থাপিত হয় (২*শে 
এপ্রিল ১৮৪৩ )। এই সভার কাধ্যনির্বাহক সমিতিতে জর্জ টমসন 





রামগোপাল ঘোষ 


সভাপতি, প্যারীচাদ মিত্র সম্পাদক, রামগোপাল ঘোষ ধনরক্ষক 
(পরে সহকারী সভাপতি ), মিষ্টার জি, এ, রেমফ্রি, জি-টি-এফ- 
স্পীড, এম-ক্রো, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, 
তারা্টাদ চক্রবর্তী, গোবিশচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর দেব, ব্রজনাথ ধর, 
কৃষ্মোহন বঙ্দ্যোপাধ্যায়, শ্কামাচরণ সেন ও সাতকড়ি দত সদস্য 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জর্জ টমসন ইংলগ্ড প্রত্যাগমন করিলে 
রামগোপাল এই সভার সভাপতি হম। এই সভার মুখপত্র 
“বেল স্পেউ্টেটর', ামগোপাল ঘোব, প্যারীঠা্দ মিত্র প্রভৃতির 
সম্পাহনায় দেশেন অনেক কাজ করিয়াছিল। 

স্বারকানাথের সৃষযুক্জ পর ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এলোসিযেশন অতি 


5০ 


স্ডানন্য 


[ ৩২শ বর্ষ--২য় খশ--২য় সংখ্যা 





হীন দশায় পঞ্তিত হয় এবং শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালীদিগের ব্রিটিশ. 


ইত্ডয়। সোসাইটা সম দেশের প্রস্ধিনিধি নহে বল্য়া! গরর্ণমেণ্টের 
নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে নাই।' সেই জন্ত ১৮৫১ 
খষ্টান্জে ৩১শে অক্টোবর প্রধানতঃ রাষগোপাল ঘোষের চেষ্টায় 
ছুইটি সভা সংমিলিত হয় এবং উহার নাম হয় ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন । প্রথম কাধ্যনির্বাহক সমিতিতে বাজ। 
রাধাকাস্ত দেব সভাপতি, রাজ! কালীকৃষণ দেব সহকারী সভাপতি, 





হর রাজ। রাধাকান্ত দেব 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, দিগন্থর মিত্র সহকার সম্পাদক 
এবং বাঙ্জা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসম্নকুমার 
ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষণ মুখোপাধ্যায় আশুতোষ 
দে, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষণ- 
কিশোর ঘোষ, জগদানন্গ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাদ মিত্র, 
শড়ুনাথ পণ্ডিত সদশ্) নির্বাচিত হন। পরে এই সমিতিতে 
হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোব, কিশোরীটাদ মিত্র প্রভৃতি 
যোগঙ্গান করেন। হরিশ্চন্ত্র ও রামগোপালের লিখিত এই সভা! 
হইতে 0 8109 7:98 00202007978 ০£ 707081800 যে সকল 
পত্র প্রেরিত হইত তাহাতে ১৮৫৩ খৃষ্টানদের চার্টারে কিছু 


কজ্যাণজনক পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছিল । হরিশ্চজের “হিন্দু 
পেটি়ট” কিশোরীচাদের “ইয়ান ফীন্ড', গির্িশচন্ত্রের 'বেজলী' 
মুত্রাবস্ত্রের সাহাধ্যে যতদূর সম্ভব ক্াজনীতিক জ্ঞান বিস্তার ও 
রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। 'ইতডিয়ান 


' মিরর" তখন প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কার বিষয়ক প্রশ্ন লইয়া ব্যাপৃত 


থাকিত। হরিশ, গিরিশ ও রামগ্ন্নেপোল দেশে যে খ্বদেশপ্রেম 
জাগরিত করিয়াছিলেন তাহ! হেমচন্ত্র প্রমুখ বাঙ্গালী কবিকে 
ভারত-বিষয়ক কবিতা রচনায় অন্প্রেরিত করিয়াছিল। এই 
সময়ে নবগোপাল মিজ্র প্রধানতঃ মহৃধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
ঙাহার বংশীয়গণের সাহায্যে চৈত্রমেল! বা হিচ্দুমেলার প্রবর্তন 
করেন। উহাতে সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাঞচুর, 
রাজনারায়ণ বন্দু, মনোমোহন বন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
হ্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। 

হরিশ্চন্ত্র, রাজ! রাধাকান্ত,রামগোপাল, প্রসন্নকৃষার, গিরিশচন্্র 
প্রসৃতির মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের হথেষ্ট 
অবনতি হয় এবং এমন কোন সভ! ছিল ন! যাহা কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন ন! রিয়া নিরপেক্ষভাবে সমগ্র দেশের 
কল্যাণকল্পে আত্মনিয়োগ করে। কুষ্দাস পাল ব্রিটিশ ইঞ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হন। তিনি 
হিন্দুপেটিযটেরও তখন সম্পাদক। তিনি অতি যোগ্য ব্যক্তি 
ছিলেন, কিন্তু, তখনকার একজন নুপ্রসিদ্ধ মনীযী ভোলানাথ চন্দ্র 
লিখিয়াছেন “4 2097 0£ 69 1901019 17 10100, 009 
01881017012690 1719 32786102007 ৪1992005776 1019 6:0972198 
10, 229203009-য 208215988.” তিনি “৪৮5৪90 ৪ 2010019 
00027:88 109/579010 &061)02165 8100. 82701%7)--096599) 
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উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 

ভোলানাথ চন্দ্র স্বয়ং কোন রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ 
দেন নাই কিন্ত তিনি শড়ুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মুখাজ্শর 
ম্যাগেজিনে ( ১৮৭৩-৬ খৃষ্টাব্দে ) ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা 
বিষয়ক ধে আলোচন। করিয়াছিলেন তাহাতে দেশের ছুর্দশার 
প্রকৃত কারণ ও প্রতিকারের উপায় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছিল। 
চরকা, বয়কট, এমন কি প্রয়োজন হইলে অসহযোগিতারও তিনি 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। 


গতি 


শ্রীমতী প্রতাময়ী মিত্র রদ 
গরাধারের বুকে আলোর দেবতা, চিনিতে পারি কি আমি ? নিরুদ্ধ শ্বাস রোদন বিলাপ অশ্র হারাণে! জাখি, 
জীবন-মরণ-মস্থদ-ধন চিরজনমের স্বামী ! নির্বাক যুক উন্মা মন,--লে মোরে চিনিষে নাকি ? 
তগ্র পাঁজর ব্যথা-জর্জর নিদারুণ হুর্ভোগে ঝড়ে বায় গ্রলয়ের স্রোতে যাহারা নর্বহারা, 
শত বঞ্চনা লাহ্কিত ফিরি, সঞ্চিত অভিযোগে । ক্ষুধা তৃকায় মহামারী গ্রাসে নিরপান় যায় যারা, 
চও আধাতে ভঙ্গুর দেহ ভয়-ভারাতুয় নহি, তারা কি পেয়েছে বিরাষ ও পায়ে; লতেছে মুি-লয় 1 
নির্ঘযাতিতের বাতনার ভার জীর্ণ বক্ষে বছি। কর্দা-বন্ধ নিক্নতি-নিগড় সেখ! কি হ'য়েছে ক্ষয়? 
রক্তে রাঙডানে| বেদনায় নীল খুলি-ধুসস্সিত বেশ, উহাদেরি সাথে অজানিত পথে মোর যেন মিলে ঠাই, 


বছ্ছি দিয়াছে চিহ কিয়! দহনে গজ কেশ। 


অগতির গতি, সেই মোর ধতি--আনগতি নাহি চাই ॥ 
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পরদিন একটি পাচক সমভিব্যাহারে শিরিষবাবু আসিয়! পড়িলেন 
এবং শুধু অমিয়াকে নয় শঙ্করকেও লইয়! যাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি 
করিতে লাগিলেন | অমিয়। বলিল, “আমি যাই কি করে' বল। 
হাসি-দি তার ছেলেকে আমার কাছে রেখে গেছেন। কার 
কাছে রেখে যাই একে ।” 

চিবুকের তলাট! চুলকাইতে চুলকাইতে শিরিষবাবু বলিলেন, 
“য়েখে যাবি কেন। ও চলুক আমাদের সঙ্গে” 

“বাত হাসিদি ফিরে এসে যদি ছেলে থোজেন?” 

শঙ্কর বলিল---“তার ফিরতে এখন দেরি আছে । তুমি নিয়ে 
যেতে পার ওকে? 

অমিয়! বলিল, “তাাড়। বাড়িতে এতগুলি পোষ্য, তাদের 
দেখে কে।” 

ইহার জন্ত শিরিষবাবু প্রস্তুত হইয়াই আমিয়াছিলেন। 
“সেই জন্তেই তো রাঁধুনি বামুনটাকে সঙ্গে এনেছি । ও চ্ছন্দে 
সব চালিয়ে দিতে পারবে । শক্করও আমাদের সঙ্গে চলুক। 
চারদিকে কলের! হচ্ছে, এখন এখানে থাকা ঠিকও নয় ।” 

শঙ্কর বলিল, “কলের! হচ্ছে বলেই আরও আমাকে থাকতে 
হবে।” 

শিরিষবাবু জামাতার দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়। 
আবার চিবুক চুলকাইতে সুফ করিলেন। 

অমিয় বলিল--“যাই বাবার চা-টা নিয়ে আসি! তুমিও 
খাবে না কি আর এক কাপ।” 

“আন /” 

শিরিষবাবু সোৎসাহে বলিলেন--“খাবে বই কি। আন,” 

অমিয়। চলিয়া গেল। 

শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে একট! অস্বস্তিকর নীরবতা তনাইয়। 
উঠিতেছিল। মুশাই আসিয়! ডাকের চিঠি দিয়া গেল। 

“ডাক এল না কি” 

ণ্ছ্যা? 

শঙ্কর থামট! খুলিয়া! দেখিল উৎপলের চিঠি। 

উৎপল লিখিয়াছে-- 

ভাই শঙ্কর, 

চিঠি পড়বায় আগেই একট! কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ 
করি। যা করেছি তার প্রেরণা মানব-স্থুলভ কৌতুহল, অন্ত 
কিছু নয়। লোজটা সামলাতে পারা গেল না। শুধু তাই নয়, 
সামলানে। উচিত যলেও মনে হল না। আগে তোমাদের 
কাউকে কিছু বলি নি, কারণ বললেই তোমণ! বাগড়! দিতে। 
রমা এখনও দেবার চেষ্ট! করছে, হদিও এখন আর ফেরবার 
পথ নেই, সই করে' দিয়েছি । অর্থাং-ইন ব্রিফ-কিংস 
কমিশন পেয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আগে থাকতেই গোপনে গোপনে 
চেষ্টা করছিলাম--লেগে গেছে । মানব-মনীষার এই নবতম 


চে 


বি 


অভি 


৬ 





বহ্ক!ৎসবটা স্বচক্ষে দেখবার কি যে আগ্রহ হচ্ছে আমার, ত1 
তোমাদের বোঝাতে চেষ্ট। করব না; কারণ তোমর। আধ্যাত্মিক 
প্রকৃতির লোক, তোমাদের ধরণধায়ণ সবই স্বতন্তর। যাক সে 
কথা। এখন ষে কোন মুহুর্থেই উড়ব এবং চীন ন1 কায়রো 
কোথায় গিয়ে যে হাজির হব তা জানি না। যতদিন ন! ফিরি 
আরম! তার বাবার কাছে বন্বেতে থাকবে । তোমার সঙ্গে দেখা 
হল না, তাই চিঠিতেই গোটাকতক কাজের কথা বলে যাচ্ছি-_ 
অবধান কর। আগে যেমন ছিলে এখনও তেমনি তুমি 
জমিদারির সর্বময় কর্তী রইলে। তোমাকে সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক চেক্‌ 
দিয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার অবর্তমানে তুমি বা করবে ভাতে 
আমার অগ্রিম সম্মতি রইল এবং আইনত সেট! পাক। করবার 
জন্যে আমার উকীলকেও অনুরূপ উপদেশ দিয়ে গেলাম। আর 
আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু একটা কথা1. 
দেশোদ্ধারের যে একসপেরিষেপ্টটা আমর! নুরু করেছিলাম তাতে 
যে খুব সুবিধে হয় নি এতদিনে-তৃমিও সেট। বুঝেছ নিশ্চয় । অন্ত 
একটা লাইন ধরলে কেমন হয়? অবশ্য কি লাইন ধরলে যে 
ভাল হবে সেটা তুমিই ভেবে-চিস্তে ঠিক কোরে] । 

মণির ব্যাপারে আমি যে বিকট কাণ্ড করে' এসেছি তার 
কল কিহল? আমার পদ্ধতি উপ্টে দিয়ে নূতন কোন উপায়ে 
তুমি ষদদি সমস্তাটার সমাধান করতে পার কোরো, আমার কিচ্ছু 
আপত্তি নেই। বিবেক-দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হবার দরকার কি--- 
যাদের ক্ষতি হয়েছে--যদি ভাল মনে কর তাদের ক্ষতি-পূরণও 
করে? দিতে পার। 

তোমার নিপুদা'র সঙ্গে এখানে দেখ! হয়েছিল। রিক্রুটিং 
আপিসে দেখি তিনি ওয়ারে নাম লেখাবার জন্তে এসেছেন। 
নেহাৎ পেটের দ্ায়েই এসেছিলেন বলে" মনে হ'ল, যদিও 
আযার্টিফাসিষ্ট নানারকম বুকুনি ঝাড়লেন। এ কথা মনে হবার 
কারণ-_যষেই তাকে বললাম--'আপনি যদি চান সিভিল লাইনেই 
ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি আপনার--অমনি তিনি 
রাজি হয়ে গেলেন । ভাল একট! চাকরি জুটিয়ে দিয়েছি তার। 
তিনি একটি অন্থরোধ করেছেন। জমিদারি আমরা বন্দি বিক্রি 
করি মুকুন্দ পোদ্ধার ব! রাজীব দ্ুত্তকে ফেন না দিই। এ 
অনুরোধের অর্থ কিছু বুঝলাম না। জমিদারি আমর! বিক্রি 
করব এ গুজব উঠল কি করে? কেনারামও একদিন বলছিল 
একখা। হ্থ্যা, আর একটা কথা। ওই কেনারামটিকে সাবধান। 
বড় গভীর জলের মাছ উনি। আমাকে জানিয়ে গেছেন ব্যাঙ্কে, 
দশ হাজার টাকা লোকনান হয়েছে--অর্থাৎ ভার ইচ্ছেটা এই 
নিয়ে তোমার সঙ্গে একট। মনোমালিন্ত কনি। আমি যে 
গভীরতর জলের জীব এ খবর উনি জানেন নাবলেই এ 
চেষ্টা করেছিলেন । পারতপক্ষে ওর সংস্পর্শ পরিহার কোরো!। 
আমার মতে লোকসান-টোকসান যা হয়েছে তা 'রাইট অফ" 
করে' দিয়ে ব্যাক্কটা তুলে দাও। ধার হিসেবে না দিয়ে বছরে 
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বছরে গরীব প্রজাদের | পারো দানই কোনে! বরং কিছু 

কিছু । সব দিক থেকে নিরাপদ সেটা, দেখতে শুনতেও ভাল। 
আর বিশেষ কিছু লেখবার নাই। চুত্বন গ্রহণ কষ। 
সুরমা! খুব হাসিমুখে থাকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর 


ভেতরটা যে টনটন করছে তা ঠিক ঢাকতে পারছে না, বোঝা. 


যাচ্ছে একটু একটু । তবে সেটা আমার জন্তে না তোমার 
বিরহে, তা বুঝতে পারছি না ঠিক। ইতি-_- 


উৎপল 
অমিয়! চা লইয়। প্রবেশ করিল। 
“কার চিঠি ?” 
“উৎপলের” * 
“ডাকে আসবার মানে ?* 
“ওর| এখানে নেই । উৎপল যুদ্ধে যাচ্ছে” 
“আর সুরমা ?* 


“সে বন্ধে যাবে" 

বাহির হইতে কে ডাকিল-_-*শঙ্কর দা" 

শঙ্কর বাছিরে গিয়া! দেখিল নিমাই ঘটক দীড়াইয়। আছে। 

শ্কি খবর ? 

“আমাদের গ্রামেও কলেরা লেগেছে" 

“চৌধুরি মশাইকে খবর দাও তাহলে। আমাকে আজ 
কোলকাত। যেতে হচ্ছে" ও 

“ও | কোলকাতায় কোথায় উঠবেন ?” 

“সপরিবারে যাচ্ছি বখন, ক্যালকাটা হোটেলেই উঠব। 
তেমন দরকার যদি বোঝ খবর দিও” 

“আচ্ছা 

নিমাই ঘটক চলিয়া! গেল। 

ল্ুরমা এখানে নাই এবং কিছুদিন এখন থাকিবে ন! এই বার্থ 
শুনিয়। অমিয়া আর বাপের বাড়ি যাইতে আপত্তি করিল ন|। 

শক্করও বাহির হইতে কিরিয়া আসিয়া বলিল--“চল আমিও 
তোমারদর সঙ্গে কোলকাতা পধ্য্ত বাই। উৎপলের সঙ্গে দেখা 
কর! দরকার একটু--” 

শিরিষবাবু সোৎসাহে বলিলেন-_“বেশ তো বেশ তে।-_” 


৪৬ 


অমিয়াকে ট্রেণে তুলি! দিয়া শঙ্কর গড়ের মাঠে আসিয়! চুপ 
করিয়া বসিয়াছিল। কাহারও সঙ্গ তাহার তাল লাগিতেছিল 
না। নির্জনে নিজের সঙ্গে সে বোঝা-পড়! করিতে চায়। উৎপল 
রমা! কাহাব্বও সহিত তাহার দেখ! হয় নাই। বিমর্যচিত্তে সে 
বারম্বার আবৃত্তি করিতেছিল---ভালই হইয়াছে--ভালই হইয়াছে । 


আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়। উঠিতেছিল। গ্রামে সকলে. 


যখন কলেরায় মরিতেছে তখন সে তাহাদের ফেলিয়া! কলিকাতায় 
চলিয়৷ আসিল কেন! এই না সেদিন উচ্ছ'সভরে লিখিতেছিল 
--আমি যেমন করিয়া হোক উহাদের উদ্ধার করিব? এই কি 
উদ্ধার করিবার নমুনা! কেন আসিল সে? অমিয়ার জন্ত জাসে 
নাই, শ্বগুরের অন্থয়োধেও নয়, এমন কি উৎপলের সহিত দেখা 
করিবারও একট!.বিশেষ আগ্রহ জাগে নাই তাহার, সে আসিয়া” 
ছিল সুরমার জন্ত। নির্জনে এই রূঢ় সত্যটার সম্মুখীন হুইয়! সে 


যেন মরমে মরিয়া গেল। ছি, ছি কেন এই হীন লোলুপত!! 
আত্মসন্বরণ করিবার সামান্ত এ শক্ষিটুকু যাহার না লে করিবে 
পতিতোদ্ধার! চরিত্রের কোন লম্পদ আছে তাহার? বেশ 
স্বচ্ছবেই তে! সেহানির টাকাটা দিয়! নিজের খণপরিশোধের 
কল্পনা করিয়াছিল । অতি সহজেই তো রাজীব দত্তকে স্পঃ মিথ্যা 
কথাটা বলিয়া আসিল--আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না। 
পরোপকার করিবার ছুতায় সে এতদিন আত্মবিনোদন ছাড় গান 
কি করিয়াছে। কেবল কর্তৃত্ব করিয়াছে সকলের উপর। যে 
তাহার অহংকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছে তাহাকে অন্থুগ্রহ করিয়াছে, 
যে পারে নাই তাহাকে নিধ্যাতন না! করিলেও অন্ুকম্প 
করিয়াছে । পরের অর্থে নিজের অহঙ্কারকে পরিতুষ্ট করিতে 
করিতেই তে! জীবন কাটিগ। গৌরব করিবার মতে! তাহার 
নিজে কি আছে? কিছুই নাই।*"-নিঃত্ব ভিখারীব মতে। 
অনেকক্ষণ চুপ করিয়া! বসিয়া রহিলসে। সহসা মনে পড়িল 
শাস্ত্রে বলিয়াছে-_আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান। মিজেকে? 
অন্তরের দিকে চাহিয়! দেখিল-_-অন্ধকার গুহায় লু্ধ পণ্ডট। বসিয় 
আছে- কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্ষের মূর্ত প্রতিচ্ছবিট!। 
শিহরিয়। উঠিল | ওই কদাকার পণুটাই আমি? আর কিছু 
নাই ? মিথ্যা কখা। আমার অন্তরে এত স্বপ্ন, পশু কি কখনও 
স্বপ্ন দেখে? পশুর অস্তরে কি উচ্চাশ। জাগে? আমার অহঙ্কার 
অসংযম অপৌরুষ অসস্তোষ অক্ষমতা সত্বেও আমার যে কল্পনা 
জদর্শলোকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছে তাহা! কি পশুর কল্পনা? 
এতদিনের এত শ্রম এত সাধন! সব পণ্ড হইয়া ফাইবে, পণুটারই 
জয় হইবে শেষে? সহস1 তাহার হস্ত মুষ্টিবন্ধ হইল, শিরায় 
শিরায় রক্তনম্রোত ক্রুততর বেগে বহিতে লাগিল, চক্ষু প্রদীপ্ত 
হইয়। উঠিল, অন্তরের ভাব! মুখ দিয়! বাহির হইয়। পড়িল-_ 
কিছুতেই না, পশুটাকে আমি জয় করিবই। পরক্ষণেই মনে 
মনে হইল-_কিরূপে? অন্ধকার অন্তর লোকে তাহার ব্যাকুল 
মন কেবলই প্রশ্ন করিয়া! ফিরিতে লাগিল--কিরূপে? কিক্ধপে? 
কিরপে? অন্ধকারের ভিতর হইতেই উত্তর আসিল--বিলাস 
বর্জন করিয়া! কাজ কর। ভোগের শিখরে বসিয়। এতদিন কাজ 
করিবার অভিনয় করিয়াছ মাত্র, তোমার অন্পু অপরে উৎপাদন 
করিয়াছে, তোমার বন অপরে বয়ন করিয়াছে, তুমি কেবল 
সাড়ম্বরে আশ্কালন করিয়াছ-_আর কিছুই কর নাই। সমস্ত 
অভিমান বিসর্জন দিয়া এইবার কাজে লাগ । কাজ করিলেই 
চিত্ত শুদ্ধ হইবে। অপরকে ভাল করিবার দায়িত্ব তোমার নহে, 
কায়মনোবাক্যে নিজ্গে তৃমি ভাল হও । নিজে যদি ভাল হইতে 
পার তোমার সংস্পর্শে যাহার। আসিবে তাহারাও ভাল হইবে। 
মুখের উপদেশ দিয়! নয়, নিজের পবিত্র জীবন দিয় সকলকে উদ্ব্ধ 
কর। অন্ত কোন পথনাই। নিজের বিবেকের চক্ষে নিজেকে 
হদি নিফলুষ করিয়া তুলিতে পার তাহা হইলেই হথেষ্ট হইবে। 
তাহাই তোমার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। 

এই কর্তব্ই পালন কৰিবে সে। এবার ফিরিয়া গিয়া 
জমিদারির সর্বময় কর্ড! আর সে হইবে না। 'উৎপলের জমি- 
দারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের 
মধো প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়! শাসন-পরিষদ গড়িবে, নিজেদের 
হিতাহিত চিদ্ত। নিজেরাই করিবে । তাহাকে হি নির্ধ্ধাচন করে 


অনি১৩৫১ ] 


ভূতোর মতো সেবা! করিবে প্লে & তাহার বেলী আর কিছু ময়। 
নিজে সে কুষক জীবন হাপন কষ্টিবে। “ফরিদ কারু বিষুণদের দলে 
মিশিয়! ঠিক উহাদেরই মতে! বাস ফছ্িয়ে। উহাদেরই মতে। 
নিজের হাতে চাষ করিয়। স্বোপার্জিত অক্প শ্বহস্তে পাক করিয়া 
খাইবে। “বাবু, আর সে থাকিবে না। মুশাইয়ের বাড়ির পাশে 
ছোটি একখানি কুঁড়ে ঘর বািয়া:*-*-কল্পনার ডানায় উড়িয়া 
উড়িয়। মন তাছার স্বপ্ন-রচন1 করিতে লাগিল । জচ্ছন্নের মতো 
সে বসিয়া রহিল । কখন যে তাহার চোখ বুজি! আসিয়াছিল 
তাহা সে বুঝিতে পারে নাই । কতক্ষণ চোখ বুজিয়াছিল তাহাও 
সেজানে না । 


অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ খুলিল তখন মনের সমস্ত গ্লানি 
কাটিয়! গিয়াছে । অদ্ভুত একটা প্রেরণায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ । 

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল নিমাই ঘটক তাহার অপেক্ষায় 
হোটেলের সামনে ফুটপাথে দীড়াইয়! আছে। 

“নিমাই যে, কি খবর ।” 

“বড় ছু£সংবাদ । হরিদা কলেরায় মার! গেছেন, আর 


ন্মত লতি 


অটঠি 





আর ভাক্তার নেই। আপনি যেদিন আসেন দেই দিনই সন্ধে 
বেল! হকদার কলের! হয়, পাড়ার কে যেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ 
দিয়েছিল, কিছু হয় নি। রান্রেই তিনি মার! যান। কেউ কিছু 
জানে না। ভোরে বকৃন্থ দেখতে গেলে বাড়ির ভিতর থেকে 
ধোয়া! আর গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাকাডাকি কর! হল, কোন সাড়া 
নেই। কপাট ভেঙে ঢুকে দেখা গেল উঠোনে চিতা জলছে। 
তেল আর ঘিয়ের খালি টিন পড়ে রার়ছে। বাড়ীতে যত কাঠ 
কাপড় চোপড় ছিল তাই দিযে চৌকির উপর চিতা সাজিয়েছেন 
কুস্তলাদি আর তাইতেই পুড়েছেন স্বামীর সঙ্গে-_টু শব্দটি পর্য্যন্ত 
করেন নি, কেউ জানতে পারে নি-_-” 

শঙ্কর নির্বাক হইয়া ফাড়াইয়! রহিল । 

“পুলিশ এ নিয়ে গোলমাল করছে, আপনার একবায় হাওয়া 
দরকার" 

“নিশ্চয় | চল" 

বলিয়াই সে চলিতে সুরু করিল। 

“এখন তে ট্রেণ নেই” 

একথা! শঙ্কর শুনিতে পাইল কি না বোঝা গেল না । 


কুস্তগাদি সহমৃত। হয়েছেন তার সঙ্গে" মে দ্রুতবেগে চলিতেই লাগিল। 
“সে কি 1 
“হ্যা। প্রথম ডাক্তার চলে যাওয়ার পর থেকে গ্রামে তে। সমাপ্ত 
তরু দও 
প্রীসমর সরকার এম্‌-এ, বি-টি, বি-এল্‌ 


তরু দত্ত সমগ্র বিশ্বের বিশ্মর । মাত্র একুশ বৎসর বয়সে এই বাঙ্গালী 
মহিলা-কবি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু এই হুল্প ব্নমেই তিনি বিশ্বের 
নিকট ষে-খ্যাতি অর্জন করেছেন তার তুলন! বিরল। একমাত্র ইংরাজ 
কবি টমাস চ্যাটারটন ব্যতীত আর ফোন কবি এত অজ বসে বিশ্বব্যাপী 
খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হননি । বালক কবি চ্যাটারটন মাত্র ১৭ 
বংসর নয় মাস বয়সে পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু নিজ 
প্রতিভাবলে তিনি অহ্গরত! লাভ করেছেন। আমাদের দেশের এই 
বাঙ্গালী কবিটির কৃতিত্ব চ্যাটারটন অপেক্ষা কিছু কম নয় এবং 
এক হিসাবে তরু দত্ের কৃতিত্ব আরে! বেণী বলা চলে। কারণ। 
চ্যাটারটন লিখেছিলেন ইংরাজী ভাষায় ( যছ্িও ভার অধিকাংশ কবিতাই 
মধ্াবুগীয় ইংরাজীতে লেখ! ) আর তরু দত্ত লিখেছেন ফরাসী ও ইংরাজী 
ভাঘায়। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে একজন বিদেশিনীর পক্ষে অন্ত ছুটি ভাষায় 
এই অসাধারণ বুৎপত্তি অভাবনীয়। হয়ত বহু পরিশ্রমের ফলে কোন পণ্ডিত 
বাকি বিদেশী ভাষায় ক্ষত! অর্জন কর্তে পারেন, কিন্তু দুটি বিদেগী 
ভাবায় নিজের ভাবধার! এমন সাবলীল ভাবে প্রকাশ করা কম কৃতিত্বের 
কথা নয়। বাগ্তধষিক তরু দত্তের ইংরাজী বা ফরামী ভাবায় কবিতা পাঠ করে 
কেউ বুব্তে গায়েন ন! যে একজন বিদ্বেশিনীর কলম হ'তে এই অমৃতধার! 
নিহত হয়েছে। ইংরাজীতে যাকে বল! হয় 'জিনিয়াস' তক দত দ্রিলেন 
তাই। তিনি ভার এই 'জিনিয়াসে'র সাহায্যেই এই অসাধ্য সাধন 
করেছেন। জাজ প্রত্যেক ছপাঠকই তরু দত্তের কবিতার সঙ্গে পরিচিত। 
তবুও এ-কখ! বোধ হয় বলা চলে যে তরু মতের ফবিভার আরে 


সার্ধজনীন প্রচার আবশ্তক। বিদেশী সাহিত্যে যে বাঙ্গালী কবি নিজ 
যোগ্যতা বলে অমরত| লাত করে' বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্ছল করেছেন 
সেই কবির প্রতি বাঙ্গালীর যোগ্য সম্মান প্রদর্শন কর! কর্তব্য। 
সাধারণ বাঙ্গালী, যার! ইংরাজী ব! ফরাসী মাহিত্যের সহিত সুপরিচিত 
নন, তার! অনেকেই হয়ত তরু দত্ের নাম পর্যন্ত শোনেন নি। নিজের 
দেশের এত বড় প্রতিভার প্রতি এই অনাদর জপেঙ্গ৷ বাজালীর লজ্জার 
কি থাকতে পারে? 

বাঙ্গালার গৌরব এই তরুণী কবি রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে 
১৮৫৬ সালে ৪1 মার্চ জগ্মগ্রহণ করেন । তৎকালীন বঙ্গসমাজে রাষবাগানের 
দত্তবংশ শিক্ষা ও কৃষ্টির জন্ভ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। 
তরুর পিত! গোবিনচন্দ দত্ত শ্্রীষ্টান ছিলেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষায় 
সুশিক্ষিত ছিলেন এবং ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তরুর 
একটি ভ্রাতা ও ভগিনী ছিলেন। ১৮৬৫ সালে মাত্র ১৪ বৎসর বরসে 
তুর ভ্রাতা অজ, মার! যার । তরুর ভগ্গিনী অর্ধ জগ্ম হয় ১৮৫৪ 
মালে এবং তিনি তরু অপেক্ষা! ১৮ মাস বয়োঃজোষ্টা ছিলেন। অর ও 
তরুর শৈশব কেটেছিল কলিকাতায় তাদের পিতার বাগানবাড়ীতে। 
এই বাগানবাড়ীটি তরুর অত্যন্ত শ্রিয় ছিল। একটি কবিতাতে তিনি 
এই বাগানের ঘন গত্রপুষ্ণ, লিলিগাছে ঘের! পুক্ষরিণী ও 088787208 
বুক্ষের বিশাল শাখার উল্লেখ করেছেন। এ হেন মধুর রহন্তঘের! 
আবেষ্ঠনীর মধ্যে তরুর তরুণ কবিমন গড়ে উঠেছিল। মাতার নিকট 
হতে দেশীয় গল্সগাখ। শুনে তরুর মন দেশীয় জাদর্ণে উদ্দীপিত হয়েছিল । 


ভাব 


৬৪ 


তিনি 4001806 8811808 85৫ 05628008 ০£:2100080 নামক 
রচন! করেছিলেন ,১৮৯৯ 
গন্তপরন্থ এই আবর্দে অনুপ্রাণিত হয়েই ৃ 
সালে গোবিনচন্র সপরিবায়ে ইয়োরোপ যাত্র। করেন_তরুর বাস ্ী 
যা তের । গৌবিনবের ইচ্ছা ছিল কন্তাছুটিকে ইংরাদী ও করা, 
ভাবা শিক্ষা দেওয়া । তার ইচ্ছা যে আশাতিরিজ. পুরণ হয়েছিল ত| 
বলাই বাহুল্য । তরু হাট ভাবার মধ্যে ফরাসী ভাবাটা বেশী শিখেছিলেন । 
ফরাসী সাহিত্ো তার গাড় জ্ঞান ছিল এবং ফরাসী ভাবার তায় রচনার 
চাতুর্য ও সাধূর্ব বেশী দেখা! যার়। ছুই ভগ্রীতে কিছুদিনের জন্ত একটি 
ফরাসী বোডিংসুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তারপরে তারা ফ্রান্স 
পরিত্যাগ ফরে পিতার সঙ্গে প্রথমে ইতালী ও পরে ইংলঙে যান। 
১৮৭* সালের প্রথম দিকে তার! লঙনে আসেন কিন্ত ১৮৭১ সালে ঠার! 
কেন্িজে উপস্থিত হন। ১৮৭৩ সালের নভেম্বর মাসে গোবিনচন্ত্র 
সপরিষারে বাঙ্গালাদেশে ফিরে আসেন। কলিকাতার তার দেই 
পুরাতন শ্রির বাগানবাড়ীতে তরু জীবনের শেষ চারিটি বৎসর 
অতিবাহিত করেন। এইখানে তিনি সঙ্গোপনে হ্বপ্পালু মনে তার' 
কল্পনার বিস্ভাম ও বিস্তার করেছিলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত 
সাহিত্য অধ্যয়নে নিবিড় মনোযোগ দেন। 
কিন্তু তরু শুধু পড়াশুনা করেই ক্ষান্ত হলেন না--তিনি নিজ অন্তরের 
খ্বত:ক্ষর্ত ভাবধারার প্রকাশের জন্ত লেখনী গ্রহণ করলেন এবং 
ভাবগ্রকাশের বাহন হিসাবে বিদেশী ইংরাজী ও ফরাসীভাষ! গ্রহণ 
করলেন। তার রচন! পড়ে মনে হলে! তিনি যেন লেখার জন্যই 
জন্মগ্রহণ .করেছেন। কর্ণের যেমন সহজাত কবচকুগ্ডল ছিল, তরয় 
তেমনি ছিল লেখনী । 
ভার হাতে ফরাসী রোম্যান্টিক কবিত| ইংরাজী কবিতাতে 
রূপান্তরিত হয়ে তদানীস্তন বিখ্যাত পত্রিকা বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' 
গ্রকাশিত হতে লাগলো। এই কবিতাগুলির সঙ্গে আরো! কতগুলি 
কবিতা গ্রখিত করে তার প্রধম কবিতার বই “4 81368? 0168068 
0 015091) 29108” প্রকাশিত হলে! ১৮৭৬ সালে ভবানীপুরের 
- সাপ্তাহিকসংবাদ প্রেম থেকে। তরুর জীবিতকালে গার রচিত আর 
ফোন বই প্রকাশিত হয়নি। স্থতরাং গার খ্যাতিকে অনায়ানে 
*[208620010008* আখ্যা দেওয়া চলে। তরুর এই কৰিতাগুচ্ছ তার 
রচনাবলীর মধ্ো সর্বাপেক্ষা কাচা হাতের লেখ! বটে, কিন্তু এরই 
মধ্যে তার প্রতিভার সামাক্‌ পরিচয় পাওয়া যার়। এর মধ্যে তার 
রচনার দুর্বলতা ও সরলতার অত্যাশ্চর্ঘ্য সংমিশ্রণ লক্ষিত হয় এবং তার 
এই প্রথম রচনায় তার প্রতিত| কেমন করে অনভিজ্ঞত! হেতু 
পুর্ণ ক্ষ. রণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তারও পরিচয় পাই। মাঝে মাঝে ডার 
ইংয়াজী ছন্দ অনবদ্য হয়ে উঠেছে, আবার মাঝে মাঝে :দেখ! যার তিনি 
ইংরাজী ছন্দের যুলহুত্রগুলিও মেনে চলেন নি। কিন্তু তবুও এই বইয়ের 
মধ্যে দিয়ে আমর! তার যে-কাব্যগুণের সংস্পর্শে আসি তা৷ অসামান্ত। 
এই কবিতাগুচ্ছটি ইংলণে প্রথমে বিশেষ কারে! দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে 
পারেনি- ফ্রান্সে বরং এর কিছু সমাদর ঘটেছিল । সমগ্র ইয়োরোপে 
মাত্র ছুজন সমালোচক এইখানির সমালোচনা! করেছিলেন £ একজন 
হচ্ছেন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক হার এড মগু.গস্‌ (817 1500700 
(30885 ) ও অপরজন খ্যাতনাধ! ফরাসী কবি-উপভাসিক 40076 
নু1196. ফরালী লেখকটি “01509 ৫98 10603 700268 
নামক পত্রিকাতে বইথানির উচ্ছবসিত প্রশংসা করেন। বইখানি বড় 
অভ্ভুতভাবে হার এডঅখ্ডের নগরে পড়ে। ১৮৭৬ সালে আগস্ট মাসে 
একদিন তিনি বিলাতের ”1১9 105:5021097 নাক বিখ্যাত পত্রিকার 
সম্পাদক অধ্যাপক মিপ্টোর কাছে বসে সেই সময়ে সমালোচনার যোগ্য 
ভালে! বই প্রকাশিত না-হওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন,এমন সময়ে 
গোষ্টম্যান একট! পাতলা! মোড়কে অতি সাধারণ কমলারংয়ের একট! 


কবিভাপুভিকা দিয়ে গেল । বইয়েছইগর লেখা.” 9১০৪৫ 81৬, 
40 [15069 [18108 চট গুছ: 100৮ হর ওয়েটপেগা; 
বাক্ষেটে আশ্ররলাত করুতো, কিন্তু অধ্যাপক মিষ্টো সেটা স্তার এড ম্ড 


হাতে উজে দিয়ে বল্লেদ-“ দেখুন, এর অধ্যে কিছু পান কিনা 
সার এড হও প্রথমে বইখানি মিতে চাননি, কিন্তু পয়ে সেখানা খুলে ডাঃ 


চোখে পড়ে গেল এই গংক্িগুলি 4 
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এই পংক্তিগুলি পড়ে তিনি চমৎকৃত হয়ে গেলেন এবং তক দত্তের কবিতার 
যোগা মমালোচন! করে গাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন--যেমন 


করেছিলেন ম্যাখু আর্নন্ড, ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থকে। 
তুর প্রথম রচন! হচ্ছে [.6190% ৫9 11819 নামক ফরাসী কবির 


সম্বন্ধে একটি নুচিস্তিত সমালোচন! | এই রচনাটি বেঙ্গল ম্যাগাজিনে 
প্রকাশিত হয়েছিল । তারপরে তিনি 9০891) 8901879 নামক আর 
একজন ফরাসী লেখকের সমালোচনা করেন | এই সমন্নে, ১৮৭৪ সালে 
নুলাই মাসে তার দিদি, একমাত্র সাথী অরু কুড়ি বৎদয় বয়সে 
যক্ারোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তরুর মত অরুর 
সাহিত্যিক গ্রতিভ! ছিল ন! কিন্তু ডিজাইন গরাকার অরুর খুব দক্ষতা 
ছিল। তরুর লিখিত ৮0011. 10" 4৪7৪" নামক ফরাসী রোম্যাঙ্গ- 
খানি অরুর চিত্রিত করার কথ! ছিল, কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিধয় 
যে অরু এই বইথানির একটি পৃষ্ঠাও দেখে যেতে পারেননি । 

১৮৭৫ সালে জুন, জুলাই মাসে তরু বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ফরাসী আইন 
পরিষদে ভিক্টর হিউগে! ও 1678 এর বত্তৃতার অনুবা প্রকাশ 
করেন। ”/, 81065£ 81980 10 6091) 561৫8” প্রকাশিত হবার 
পর ১৮৭৭ সালের প্রথষভাগে প্রসিদ্ধ! ফরাসী 01190651186 20119. 
01511889 73809:এর সহিত ঠার পঞ্জালাপ গুরু হুয়। এই আলাপ 
অত্যন্ত গভীর হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি, কারণ ম্বৃত্যু তরুকে 
অকালে হরণ করেছিল । ১৮৭৭ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে ত? 
যক্ারোগাক্রান্ত হয়ে শব্যাগ্রহণ কর্লেন। তারপর একদিন ১৮৭" 
সালের ৬*শে আগষ্ট আমাদের এই শ্রির কবিটী শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ 
কর্‌্লেন। ভার বয়দ তখন হয়েছিল ২১ বৎসর, ৬ মাস, ২ঙ্দিন। 

তরুর পিত! শোকে নুহ্ৃমান্‌ হয়ে পড়,লেন। ঠার শোক প্রশমিত 
হওয়ার পর তিনি তরুর কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে তরুর অনেক 
অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পান। প্রথমে করাসী-কবি 0০07789 ৫০ 
0795009908এর লনেটের ইংরাজী কবিতার অনুবাদ একটি স্থানীয় 
প্জিকাতে প্রকাশিত হলো, তারপর আর একটি পত্রিকার একটি 


মাধঘ--১৩৫১ ] 


সপশু জ্যাখ্গাল্স 


মে 
কল শি 





ইংয়াজী গজের অংশ প্রকাশিত হুলো | এর পর গোবিনচন্ত্র আবিষ্কার 
একটি ফরাসী রোখাল--39 9০001118] ৫9 00119) 4575 
--এইখানি 00916, 01872585 7835: এর ভূমিকা সংলগ্ন হয়ে ১৮৭৯ 
ঘৃষ্টান্ধে প্যারী থেকে প্রকাশিত হলে! । বইখানি লর্ড লিটনকে 
উৎসগাঁকৃত হ্র়ছিল। এই বইটির মধ্যে তিনি আধুনিক ফরামী সমাজের 
আলেখ্য দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। এর গল্পটি সরল, কিন্ত সুষ্ঠু প্রকাশ- 
তঙ্গীর গুণে এটি মনোমুগ্ধকর হয়েছে । চরিন্রচিত্রণের মধ্য অবশ্য ফরাসী 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায় না, কিন্তু চরিত্রগুলি ঠার নিজস্ব সথষ্টি। বইখানির 
হিরোর চক্িতর ভারতীয় চরিত্রের অন্্যায়ী হয়েছে। সাহিত্যবিচারে 
বইথানি অশেষ প্রশংসা দাবী করে। ছটিভ্রাতার একটি হুন্দরী মেয়ের 
প্রতি অসীম অনুরাগ ও পরিণামে ভ্রাতৃহতা! ও উন্বত্তত1--এই কাহিনী 
অত্যন্ত করুণতাবে বর্ধিত হয়েছে । কিন্তু তরু কোন স্থলেই ভাবাবেশের 
ফলে 06100181708810 বা কল্পনাগ্রবণ হয়ে পড়েননি, বরং তার ভাবের 
ধকা, সংঘত ও বলিষ্ঠ লেখনীর গুণে এই করুপকাহিনীটি প্রশংসনীয় 
হয়ে উঠেছে। ফরাসী সমালোচক 10808009 09 8187 ও 80098 
1)./700981969: এই বইখানির প্রশংসায় -পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন ও 
[08100588969 তার 1:88815এর মধ্যে এর সমালোচনাকে স্থান 
দিয়েছিলেন । 
তরুর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে 8091876 7911808 8০০0 [,8£97009 0? 
171000880--তার মৃত্যুর প্রায় পাচ বৎসর পরে ১৮৮২ সালে লগুন 
হতে এটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যগতে এই কবিতাগুলির সৌরভ 
কখনো ম্লান হবে নাঁ। শুধু এইগুলির সাহাযোই তার নাম অমর হয়ে 
থাকৃবে। এই বইয়ের মধ্যে তিনি ইংরাজী পাঠকের রসাম্বাদনের জন্য 


ভারতীয় ক্লাসিকাল গল্পকে কবিতার রূপ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে 
অবস্থ অন্ত কবিতাও আছে। খাদের গর্বের বিষয় যে ভারত হতেই 
তরু তার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন । পুরাধালের 
চারণেয় মত কবি এই কবিতাগুলি সহজ। অনাড়ম্বর ভাবে গেয়ে গেছেন । 
হিন্ুধর্সের একটা সরল পবিভ্র ভাব ও গাস্তী্ব কবিতাগুলিকে আচ্ছনর 
করে রেখেছে । কবিতাগুলির রচনারীতি পরীক্ষা করলে দেখ! বাবে 
সামান্য রুক্ষতা সন্বেও তিদি ইংরাজী ছন্দকে নিজন্ব করে নিতে 
চলেছিলেন। কতকগুলি কবিতা ছন্দমাধূর্যে মধুর হয়ে উঠেছে ও এত 
অল্প সময়ে ইংরাজী শেখা কোন বিদেশিনী কবির রচনা বলে বিবেচিত 
হবার কোন চিহ্নুই তার মধ্যে পাওয়া যার না। কতকগুলিতে হয়ত 
এই ছন্দমাধূর্ষের অভাব ঘটতে পারে, কিন্তু যদি আমরা স্মরণ রাখি 
তিনি ইংরাজী অপেক্ষা করাসীই ভাল জান্তেন ও আধুনিক ইংরাজীর 
প্রচলিত শবমালার সহিত ভার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল না-_ তাহলে আমরা 
ভার কবিতার দোষের জন্য রাঢ় সমালোচক না হয়ে তার কৃতিত্বের জন্য 
জয়গানই করবো । এই কাব্যগ্রন্থের মধো কতকগুলি সনেট আছে 
সেগুলি অপূর্ব সৌন্দধমগ্ডিত। আর একটি কবিতা “007 08508718 
1৪৪" বর্ণনাচাতুর্ষে, কল্পনার বিষ্যাসে ও সুরের বস্কারে আমাদের 
মুগ্ধ করে। 

তরুর প্রতিভার বখন পূর্ণ বিকাশ হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে গার 
অকালমৃত্যুতে আমর! একজন প্রতিভাময়ী কবিকে হারিয়েছি। উত্তর 
জীবনে তিনি কি হতে পার্তেন সে-আলোচন! ন! করে, তিনি তার 
বল্নজীবনে যা! করে গেছেন মেইটুকুর যোগ্য সমাদর কর্লেই তার প্রতি 
আমাদের বখার্থ সম্মান প্রদর্শন কর! হবে। 


পঞ্চ ভ্যাগ্ডার 
প্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম-এ ৃ 


জংসন ষ্টেশন নবগা!। 

শীতের সকাল। খুলনার গাড়ী আঙ্জ একেবারে রাইট 
টাইম। খাবারের বান্স ঘাড়ে করিয়! পিতলের বালতি হাতে 
ঝুলাইয়া পঞ্চ আগাইয়। চলে। হুসূ হুস্‌ শব্দে সারাষ্টেশন 
কাপাইয়া গাড়ী প্রাটফর্মে আসি! দাড়ায়। 

নবগ ষ্টেশন সহসা ঘুম হইতে জাগে । ৭টা২*মিনিটে আর 
একটি দিন সুরু হয়। 

চা গরম-- 

সিগরেট--বিড়ি পান-_ 

খাবার--গরম--- 

এঃ বাজে ঠাণ্ড। লাগি! গলাট। ধরিয়া গিয়াছে । 
গলায় হাকিয়া যায়। 

সিঙ্গাড়।---গরম সিঙ্গাড়।---সঙ্গেশ-- 

বিচিত্র কলরবে ষ্টেশন মুখর হইয়া ওঠে। গাড়ীর অধ্েকট 

ইয়। পঞ্চুর মনে হয়, কত বড় গাড়ী । 

খাবার--লিঙ্গাড়া গরম 

এই খাবার এদিকে... 

পঞু খমকিয়া দড়ায়। বাক্স বালতি নামাইয়! ডাল! খুলিয়। 


৪ 


পণ ভাঙ্গা 


ধরে। টুপিটা মাথায় একটু চাপিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করে, বলুন 
শ্যারকি দেবো? 

আছে কি? 

সিঙ্গাড়া। খান-_কীচাগোল্লা--রসগোল্পা খান-_ 

পাস্ধয়া, ছানার জিলিপি-_- 

কই দেখি সিংগাড়। চারখানি-- 

পাশের গাড়ীর একটি ছোট ছেলের ওদিকে ডাকিতে ডাকিতে 
গল৷ পড়িয়! গেল। 

ও সিংআল।--ও সিংআলা-.- 

কই গো খোকাবাবু খাবে কি? 

খোকার ম। আগাইয়া আসেন। 

অ খাবারালা--খোকাকে সিংগারা দাও তে। ছুটি 

সিঙ্গাড়া! তাল হবে না মা। ঠোঙায় ছুটি রসগোল্প। তুলিয়া 
পঞু খোকার হাতে দেয়। ছোট ছেলেটিকে বাসি সিঙ্গাড়! 
খাওয়াইতে বাধে । পয়সা লইয়া! পঞ্চ দৌড়ায়। 

যাঃ খোকাকে সিঙ্গাড়। ন। দিয়াই লোকটা পলাইল। 

ও সিংআলা-_সিংআলা-- 

এক যায়গায় পঞ্চুর পাঁচ জান। বিক্রদ্থ হইয়া গেল। 


৯১১৫ 








বেশ ভক্রলোক। পাশে গাড়ীতে একটি ঘেয়ে ডাকে । ও. 


খাবারালা- লন্বীটি--পাশের গাড়ীতে কও কি-_মহাদেব কাদে 
স্প্খাবার খাবে 

এত বড় গাড়ীতে কি আর যায়গা নাই । পু এক যায়গায় 
সবেমাত্র বাক্স নামা ইয়াছে, কোথায় ছিল গোষ্ঠ ছুটিয়া আসে। 

গরম--সপেশ- দেখে খাবেন বাবু--বড় সঙ্দেশ-_ 

প্রতিদিন গোষ্ঠর এই কাজ। খদ্দের ভাঙ্গানো। অন্ত কেহ 
হইলে এতক্ষণ চটাচটি হইয়! বাইত। পঞ্চ কেবল গোষ্ঠর প্রবৃত্তি 
দেখিয়। আশ্চর্য্য হইয়া! যায়। 

সঙ্দেশের সাইজ বড় দেখিয়া বাবুর মাথ! ঘুরিয়া বাইবারই 
কথা। কিন্ত পাচসিকে সেরের সন্দেশের চার পয়সার সাইজে 
অত বড় এক দলা আসে কোথা হইতে, বাবুর অত ভাবিয়া 
দেখিবার সময় নাই । হাটখোলার ননি ময়রার পচা সনেশ 
গোষ্ঠ প্রতিদিন কি পরিমাণে ভেজাল চালায় তাহা পঞ্চুর জানিতে 
বাকি নাই। 

খাবার--খাবার চাই--চাই খাবার-_ 

আরও মিনিট পাচেক পরে গাড়ী ছাড়ে। 

জাল জুয়াচুরি। পঞ্চ কত দেখিল, কই বড়লোক হইল কে? 
সেই দারিদ্র্য ঘোচেন। । গোষ্ঠ বলিয়া নয়, কাহারও মনের কথা 
জানিতে পঞুর বাকি নাই। ব্যবসা করিতে বসিয়! জাল জুয়াচুরি 
ষেন না করিয়। উপায় নাই । 

বিক্রীর আবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে সন্দেহ নাই-_এই 
সকালের গাড়ীতেই একদিন দেড় টাকা হইতে ছুই টাক! পর্যাস্ত 
বিক্রয় হইয়াছে। মহাজনের মাল কমিশনের উপর বিক্রী টব ত 
নয়, এবার খোরাকি ঘর ভাড়া বাদে মাসের শেষে কটি টাক! খাকে 
বল! কঠিন। তাহ! ছাড়া. 

€ পারার 

বাক্স বালতি নামাইতে পারে নাই পঞ্চ, পিছনে পরেশ 
আসিয়া ডাকিল। 

বেয়াই গো-পরেশ হাসি থামাইতে পাবেন! । 

খবর কি বেয়াই--হাস কেন? 

হাসি থামাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া পরেশ এবার হাসিতে 
ফাটিয়! পড়ে। 

হে-হে-হে-ছে- 

হাসে তৃমি বেয়াই, কাজ আছে আমার। 

ছেঁড়া একটুকর! মাছর বিছাইয়া৷ পঞ্চ বাক্স বালতি নামাইয়া 
বসিয়। পড়ে । আয়ের তে! এই অবস্থা, এদিকে খাটিবার ক্ষমতাও 
দিন দিন যেন কমিয়! বাইতেছে। বিক্রী কম হইলে শুধু দৌড়িয়। 
মরিতে হয়। বয়স অবশ্বী বাড়িতেছে, কিন্তু ৪*।৪২ বছর আর 
এমন কি বেশী । আসলে খাওয়। দ্াওয়া-. 

সথাবে কি খাও গো বেম্াই। 

পরেশ এবার হাসি থামাইয়! আসিয়াছে-_- 

কন, হয়েছে কি বেয়াই? 

মাছুরের এক কোণে বসিয়। পড়িয়া পঞ্চুর মুখের কাছে মুখ 
লইয়! যায় পরেশ । 

্তোষার বেয়ানের খোকা হয়েছে। 

শটে । এমন খবর ভোর বেল! 


জ্ঞাং্র ভন 


[ ৩২শ বর্--২য় খণ্ঁ-২য় সংখ্যা 





নায়েব মশাই গেলেন কিন! এই গাড়ীতে-- 

পরেশ উঠিয়। দড়ায়। হাদিতে হাসিতে কোটের গলার 
বোতামটা আটিয়া দেয়। 

--খরচ বাড়লো বেয়াই । বেয়ানের সেই আংটিটা ? 

-মনে আছে গে! । কেমন ফাদে ফেলেছে দেখ ছ-_ভারি 
সেয়ানাঁ_ 

পঞ্চুর চোখ এড়ায় না। পরেশের মুখের হাপি যেন মার 
থাইয়। গেল। 

ফ'াদই বটে। ছেলের কাঙাল পরেশ। চার মেষে পরপর। 
একটি ছেলে হবে ন। পরেশের ? পরেশেদ কতকালের অশান্তির 
সমাপ্তি হোলো! । 

ফাদই বটে। সেই যেমেয়েটি কত কষ্ট ছুংখ সহিয়! স্বর্গের 
কত দেবতাকে সাধিয়া পবেশকে এমন রত্ব আনিয়া! দিল, পরেশ 
কি দামে সে রত্ব কিনিবে? কি,দাম পরেশ দিতে পারেন! ? 

সব দিতে পারে পরেশ । কিন্তু সেই যে একদিন বেয়ানের 
আঙ্লগুলি হাতের ভিতর লইয়া! একটি আংটি দিতে চাহিয়াছিল 
পরেশ। আপাততঃ সেটি দিতে হয়। ফাাদই বটে। 

পরেশ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। 

বড়খোকা কালিপদ যেবার হয়, পঞ্চ তখন পলাশগঞ্জে 
সাহাদের পাটের গুদামে কাজ করে? 

কোথ। হইতে কোথায় আমিল। জোর করিয়া বাড়ীর কথা 
ভূলিম়্া থাকে পধু, অথচ আজ সহস। এমনি অনময়ে সকলে 
মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া! পঞ্চুর মনের দরজায় ভিড় করিয়া 
আসিয়া! ধাড়াইল। যশোদা, কালিপদ, মায়া, ভোদড়, টুনি, 
ছোটখোকা। 

এখন অবশ্ত যশোদ! অপেক্ষা ছেলেমেয়েদের কথাই বেশী 
মনে পড়িয়া ষায়। ভোদড়কে ভুলিয়! থাক কঠন। 

পঞ্চুর বাড়ী যাইবার কথ! পূর্বে চিঠি পত্র দিয়! জানানে। 
থাকিলে ভোদড়ের সহিত গয়লাদের বাগানের পথেই দেখা হইয়। 
যাইবার কথা। পঞ্চ দূর হইতে দেখিতে পায়, বেটে-খাটে। 
মানুষটি ধীরে ধীরে স্টেশনের দিকে আসিতেছে। 

খালি পায়ে এক হাটু ধুল টা ভোদড় পঞ্চুর সম্মুখে 
আসিয়! দীড়ায়। 

--বাবা৷ তুমি এই গাড়ীতে এলে ত1? আমি জানি। 

তুমি আর এতদূর কেন এলে বাব1? 

বাঘ বেরিয়েছে । পুটেদা দেখেছে কাল। ছই হাত 
ধতদূর সম্ভব বিস্তৃত করিয়া গত বাত্রের বাঘটির দৈর্ঘ্য ও প্রন্থ 
সম্বন্ধে পিতার কিছু ধারণ! জগ্মাইবার চেষ্টা! করে ভোদড়। 

মাথার পর্য্যন্ত ধূলে!। চুলগুলি ঝাড়িয়। দেয় পধুঃ। 

স্পবাবা 

--কি 

- দিদির চুড়ি ভেঙ্গে গিয়েছে--আমার দোষ নেই--আমার 
সঙ্গে লাগতে আসে কেন? 

ক্ষেতের আল বহিয়। চলে পু, ও তোদড়। ছুইদিকে ফসল-_- 
আখ, সরিষা, মটর অড়রের ক্ষেত। 

-বাব। ঈড়াও, আথ ভেঙ্গে আনি-- 

খান হই আখ লইয়া! পঞচুর আগে আগে চলে ভোদড়। 





শাঁঘ-_-১৩৫১ ] *শহুও ভ্যাগুডাল ৬৪ 
করিমের ক্ষেতের আখ ভয়ানক যিষটি। বাব! তুমি ভরিয়া হাসে। অথব! উঠানে দীড়াইয়া গান ধরে--আমার একি 
একখানা খাও। হোলে! গে! সই । লোকে বোঝে না, ভুল করে। 


-বাবা, মা রাত্রে রাধে না । বলে, কড়কড়ে খা । দাদ! হাটে 
যেতে চায় না। দাদ। শুধু খাবে আর ডাং গুলি খেলবে। ম! খুব 
মারে দাদাকে। 

অনেকদিন পর গীয়ের পথে চলিতে চলিতে পধু, নান! 
স্মৃতিতে উদাসীন হইয়া যায়, ভোদড়ের সব কথ! কাণে যায় না। 

তোদড় আপন মনে বলিয়! যায়। আর ম] দিদি শুধু আমড়। 
খায়। আর টুনির জর হয়। সীতে ঘোষ আবার মার সঙ্গে 
ঝগড়। বাধিয়েছিল। খোক আমার শ্লেট ভেঙ্গে দিয়েছে । 

আট দশ জন ভ্যাগ্ডার মিলিয়া রাধিয়! খাইবার ব্যবস্থা 
আছে। রাত্রে রাধিতে বলিয়া একএকদিন যশোদার কথা 
মনে পড়িমু! যায়। 

পাচ সাত বছর আগে রতনপুরে কাজ করিবার সময় ষেমন 
করিয়া মনে পড়িত তেমন নয় বটে। অদ্ভুত স্বভাব যশোদার । 

এক একদিন বাড়ী গিয়া পণ বলিত £ তোমাকে দিন রাত 
এত খাটতে হয়, আজ আমি রাধব। 

উত্তর দিতে যশোদার দেরী হয় না: বেশ ত, আমি খাটের 
ওপর প1 মেলে একটু ঘুমোই গে-_-বলিতে বলিতে হাসিয়া 
গড়াইয়া পড়িত যশোদা। 

বাধা দিত না পঞ্চু। হাসিলে এমন সুন্দর দেখায় ষশোদাকে । 
টান! টান! বড় ছুটি চোখের উপরে কালে। একটি টিপ। যশোদা 
টিপ পরিতে তূলিত না! কোনও দিন। কাজের সময় আচল কোমরে 
জড়ানো, চুলের পাশ শক্ত করিয়! টানিয়া বাধা । হাসিলে এমন 
সুনায় দেখায়। 

আনন্দ ডাকিয়! যায়। খোলা চেপেছে পধুদা- লক্মীপুর 
প্যাসেঞ্জার লেট । 

বাসি সিঙ্গাড়াগুলি একবার নতুন খোলায় তাজিয়! লওয়।! 
দরকার। শিবু, মন্মথ, নিতাই, হরেকেছ্ট উঠিম্বা গড়ে। 

যশোদু! ঠিক ধরিয়া! ফেলিত। 

--অত দেখ কি হা করে, আমি নাকি বিয়ের ক'নে? 

সেই উচ্ছবসিত হাসি। পঞ্চুর অত্যন্ত নিকট সরিয়া আসে 
যশোদ।। 

বিষের ক'নে নয়, বটে। কথাটা আর কাহাকেও বলিবার 
মত নয়, কিন্ত সেই ষে কত বৎসর আগে চপল প্রকৃতির একটা 
মেয়ের সহিত পঞ্চুর প্রথম পরিচয়, তাহার পর কত দিন গেল, 
পঞ্চ যশোদাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারিল ন1। ম্বভাব। 
স্বভাবেয় উপর যান্থযের হাত আছে নাকি? চপল স্বভাব 
বশোদার। কিন্তু পু ছাড়া সঙ্কলে ভূল বোঝে, চপলতাকে 
বেহায়াপন! বলিয়া ভূল করে। 

বশোদ| হাসে, দিনরাত হাসে। গান গায়। ঘর ঝাট 
দিতে গিয়! বা ভাত চাপাইয়া দিয়! পুর়াণো৷ কত গানের সুলর 
হ'এক কলি গাহিয়া! বায়। 

হাসা, গান গাওয়! খারাপ কি? কিন্তু ঘরের বউ বযশোদা। 
পাড়াগী। ছণীম রটে বশোদার। পঞ্ু। কানে আঙ্গুল দেয়, 
হখ পায়। বশোদার কানে আসে ন! এমন নয়, সে হাসে। 
হাতের কাছে জার কিছু না! পাইলে ছোগড়কে রাগাইয়। প্রাণ 


“ ভুল করে, যশোদাকে শাসন করিয়া ফল হয়না। শিশুর 
মত সরল, অকপট, অসন্দিপ্ধ তাহার মন। সে মনে ব্যথা দিতে 
পথ, পারে না। তাছাড়া যশোদা সম্বন্ধে কোনও কথ! সে বিশ্বাস 
করেনা। পণ ঘরে থাকে কতদিন? যশোদ! তেমন হইলে 
পঞুর সংসার আজ উৎসন্প যাইত ন।? তিনখান! খর বীধিয়াছে 
সে, পাপে 'আরও একটু জমি কিনিয়াছে। হশোদার গণায় হার, 
হাতে চুড়ি। হিংস্থটে পোকের চোখ টাটায়। পঞ্চুর চিনিতে 
বাকি নাই কাহাকেও, এই তিলতলায় তাহার জগ্গ। 

ঢং ঢং-্যং-ং--লক্ষ্মীপুর প্যাসেঞ্জারের ঘণ্টা হইয়। গেল। 

কন শত চিন্তা একটার পর একট! আসে। পধ্চুর রাঁধিতে 
যাওয়া হয় না। হাত পা! মেলিয় ফশোদ! বসিয়! পড়ে । কই 
গো বানতে যাবে ন।? 

সহস। উঠিয়। পঞ্চুর মুখের কাছে মুখ লইয়া যাইত।-_স্ঠ্য। গা 
অত ভাবো কি? সেই উচ্ছংসিত হাসি। হাসিতে হাসিতে 
পঞ্চর কোলে এলাইয়! পড়িত। 

এঃ গাড়ী একেবারে প্রাটকর্মের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। 
বালতিতে জল ফুরাইয়াছে--আবার টিউবওয়েলে দৌড়াইতে 
হইবে । 

খাবার শরম 

এ ট্রেনটাতে ভালই বিক্রী হয়। অনেকদূর হইতে রাত 
জাগিয়। আসিয়া! সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়। পড়ে, খাবারের 
ভালমন্দ বিচারের অবস্থা! থাকে না। তবু বাসি সিঙ্গাড়াগুলি 
হাতে তুলিয়া দিতে পধ্ুর তয়ানক সন্কোচ হয়। উপায় নাই। 
মহাজন লোকসান দিতে বাজি নয়। 

এই ট্রেনের পর আবার সেই ছৃপুরে কলকাতার গাড়ী। 
মাঝে কয়েকখানা লোকাল-_সামান্ত.কিছু বিক্রী হয়। 

বালতি গেলাস মাজ। হয় নাই তিন্গিন। মাল আনিতে 
হইবে সামান্ত কিছু--সেরখানেক রসগোল্লা--গরম সিঙ্গাড়! গণ্ড। 
পাচেক। বাজারের দিকেও একবার যাওয়ার দর়কার--গামন্ছ। 
একখান! ন। কিনলে নয়--ভোদড়ের একটা গরম জামা, কালিপদ 
কি একখানা বই কিনিতে লিখিয়াছে-_-নিতাই যদ্দি বাড়ী যায. 

অমন হন্‌ হন্‌ করে যাস কোথা শিশির? 

এই যে পঞুদা--তুমি বিচার কর-_ 

হোলো কি? 

আজ কার পালা? মন্থদার কিন! ? 

হ্যা-বুধবারে মন্মখ। 

বুঝলে পধুদদা, রাধবার নামে সবারই শরীর খায়াপ হয়-_ 
বলি আমি ছাড়! আর লোক নেই? 

পু মীমাংস! করিয়! দেয়। বেয়াই রাধৰে আজ। 


অন্তদিন হইলে কি হইত বল! যায় না। পরেশ আজ আর 
আপতি করে না। 
-_মন দিয়ে রেধ বেয়াই--হ্নটুন বেশী না হয় 


ইঙ্গিত বুঝিতে পরেশের একটু বিলম্ব হয়। বুঝিয় শুধু 
হাসে। 
ভাল কথা । বাজারে যাবে ন! বেয়াই? 


৯৬৪ 


--যাব একটু পরে। ৰ 

--অমনি যু ঘোষালের দোকানে দশ হাত রভীণ শাড়ীর 
দাম শুধিযে এস যদি-_ 

পরেশ আজ এক যায়গায় বেধীক্ষণ বসিজে পারে না। একট! 
কথা পঞ্চ পরেশকে জিজ্ঞাস! করিবে ভাবিয়ান্উল-_বেয়ানের 
আংটাটা কি শেষে রভীণ শাড়িতে দীড়াইল? পঞ্চ মনে 
মনে হাসে। 

ষ্টেশনে ভি'ড় বাড়িতেছে | একথঘণ্ট। পর পর ছুটি লোকাল 
ছাড়িবে। পরেশ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল? * 

ভি! গামছায় বাক্সের কাচের ডাল! ভাল করিয়া ঘবিয়া 
ঘবিয়া পৌছে পঞ্চু। পরেশের আনন । আনন! হইবার কথাই 
বটে--তিন মেয়ের পর ছেলে। 

--কানাই--ও কানাই-_- 

পঞধুর এত নিকট দিয়া! গেল, অথচ পঞ্চুর ডাক শুনিতে পান্থ 
নাই এমন ভাব। কেমন যেন একটু উপেক্ষার ভাব। অল্প 
বন্স-_নতুন ভ্যাণ্ডারিতে লাগিয়াছে । পঞ্চুর হাসি পায়। 

লক্ষীপুর প্যাসেঞ্জারের দেরী নাই, পরেশ গেল কোথা? 
পরেশের বউ । পরেশের বড় মেয়ের সহিত কালিপদর বিবাহের 
কল্পনাটুকু সার্থক হইলে পরেশের বউ পঞুর বেয়ান। আংটি ন| 
পাইলে বেয়ান হয়ত পরেশের উপণ্র রাঁথ্ধ করিবে, ন1 হয় 
অভিমান--হয়ত বা শুধু ছুঃখ। একটা কিছু তাহার করাই 
স্বাভাবিক । 

পিতলের বালতি ও দ্বটি গেলাম লইম্ব! পঞ্ু-পুকুর ঘাটে নামে। 
কিন্তু বেয়ান, পরেশ তোমাকে শুধু আংটিই দেবে তাতে! বলেনি । 


জ্ঞান ভন 


[ ৩২শ বর্--_২য় খণ্ড-২য় সংখ্যা 


হাতে চুড়ি, গলায় হার দেবে বলেনি 1 পায়ে মল, কোমরে বিছে? 
তাও হয় ত দেবে বলেছিল। মিথ্যে? 

বেম়ান, নবগ। ইট্িসানের খাবার ওয়াল।ভ্যাপ্ডার একেবারে 
সত্যবাদী যুধিঠির হয়ে গেলে রাত্রে তোমাকে কি বলে আদর 
করবে? 

পরেশের ওপর তুমি রাগ ক'রোনা, বেয়ান। 

পঞচুর মনে হয় বেয়ান এতক্ষণে ঠিক বুঝিয়াছে। এমন 
করিয়া বলিলে কে না বুঝে? 

কিন্ত পেশ কি এমন করিয়! বুঝাইতে পারিবে? বেয়ান 
আংটিট। চাহিয়! বসিলে পরেশের চোখে হয়ত জল আসিবে। 

পণ্চুর চোখে জল আমে । পঞ্চর অবস্থা তো পরেশের মত 
নয়--হশোদার কোন সাধ অপূর্ণ আছে? তবে পধু নিজের 
রোজগারে কতটুকু করিয়াছে? বিষর্দী বাপ বাচিয়া থাকিতে 
কিছু জমিজম! করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে কোনও দিন 
নিতান্ত কষ্টে পড়িতে হয় নাই। 

ক্ট-__নিতাস্ত কণ্ঠে দিনকতক কাটিয়াছে বটে। পলাশগঞ্জ 
বাজারের পাটের আড়তের সেই কষ্টকর দিনগুলি । পাট কিনিতে 
এক একদিন অনেকদৃর গায়ে যাইতে হইল । ফিরিতে কফিরিতে 
বেল৷। গড়াইয়! যাইভ। সেই অবেলায় গাঙে একট! ডুব দিয়া 
মনিবের বাসায় গিয়া হত শুনিত ভাত নাই। তখন গদির বুড়। 
মুছরি চন্দর চক্কোর্ডিকে ধরিয়া কথাটা বড়বাবুর কানে পৌঁছাইয় 
দেওয়া। ইহার পর ছয়টি পয়স। গাটে গু জয়! পধু, বখন গোপাল 
পাণ্ডার হোটেলে গিয়া বসিত তখন পুলের মুখে রাস্তার 
আলে!ট! জলিয়। গিয়াছে । ( আগামী মাসে সমাপ্য ) 


পঞ্চ সতী 
শ্রীকুমারেশ রায় 


২ 
বন্ধ যুগ পূর্বেই খধিগণ এই পঞ্চ সতীর কাহিনী লিখিয়া এক 
উদার সমাজের হ্যষ্টি করিয়! গিয়াছিলেন | সে স্মাজে নারীর 
প্রতি পুরুষের কর্তব্যের, সঙ্গত দ্বেহ ও ক্ষমার এবং নারীকে 
পুরুষের অন্থুরূপ অথচ ষথাপ্রকৃতি অধিকার দিবার নির্দেশ ছিল। 
সম্ভীত্বের বিচারে আদর্শের অর্থাৎ সতীত্বের প্রধান স্ুত্রের সহিত 
মানবিকতা ও ব্যক্তিগত অধিকারের সর্বাধিক সমন্বয়ে যা! 
দাড়ায়, তাহাকেই সতীত্ব আখ্যা! দিয়াছেন । 

কিন্ত আজ একদিকে শুনিতে পাই নারীর উপর সমাজের 
কঠোর শাসনের কথা, অন্জদিকে শুনিতে পাই নারীর অবাধ 
স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার । এই অবস্থা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে 
এই কারণে যে-_প্রকৃতপক্ষে আজ পর্য্যন্ত সাজের কোনে! অংশই 
অন্তরে ততখানি উদার হইতে পারেন নাই। সভ্যতার পূর্ব- 
যুগের স্বার্থবুদ্ধি ও নারীর উপর পুরুষের একান্ত অধিকারের ধারণ! 
এখনও সমাজের সকলের মধ্যে বর্তমান। সথাজের উভয় 
অংশেরই সেই মজ্জাগত বিশ্বাস যে পুরুষের হ্থেচ্ছাচারিতা স্বতঃসিদ্ধ 
ও অপরিহার্য । সুতরাং সমাজের ধার্দিক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত সভ্য 
সমাজ রাখিতে হইলে নারীকেই একান্ত সতী হইতে হয়। 


অন্তদিকে এই বিশ্বাসেরই বশে প্রগন্ি বার্দীকে, সাম্যের (90516)) 
থাতিরে নারীকেও নিজের অনুরূপ স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার দিবার 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইয়াছে । ইভা অবশ্ঠই উদারতা নহে, 
ইহ] কেবল আপন স্বেচ্ছাচারি'তার স্বাধীনতা রক্ষ।/। করিবার 
গতান্তরহীন উপায় মাত্র। কিন্তু সতীত্বের ধারণা কাহাদেরও 
ঠিক ধারক ব্যক্তিরই অস্থরূপ। প্রভেদ এই মাত্র যে তাহারা 
নিজ প্রয়োজনে বলিতে চাহেন ষে, সে সতীত্বের প্রয়েজেন নাই। 
ইনার অবশ্যন্ভাবী ফল যে পধন্দাধন্ম প্রথাহীন" বর্ধর সমাজের 
পুনরাবর্তন, ইহা তাহার] বুঝেন না তাহা নহে । কিন্তু নিজ 
স্বেচ্ছাচারি'তা বজায় রাখিবার প্রয়োজনে তাহাদের যুক্তি অনুগামী 
বুদ্ধিতে ইা ছাড়া অন্ত উপায় নাই। পৌরাণিক খধি পুরুষের 
এই অন্ুদার বর্ধ্বর যুগের স্থার্থবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাহার! 
স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার নারী পুকুষ কাহাকেও দেন নাই 
পুরুষকেও নহে (প্রবন্ধের শেষ অংশ ব্রষ্টব্য)। শ্বেচ্ছাচারিতা! বা 
বাভিচার ব্যতীত যে সকল ক্রটী, সাময়িক বিচ্যুতি বা আদশ- 
বিচ্যুতি নারীর পক্ষে অবস্থ! বিশেষে সঞ্ভব এবং নারীর বথা প্রকৃতি 
বাক্তিগত অধিকার ( পুরুষের অস্থরূপ ) এ সকলকেই তাহারা 
সভীত্বের অন্ততূ্ত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে সেই অত্ভীতের 
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এও সভ্ভী 


৬৯ 





বার্থবদ্ধিজনিত সতীত্ের ধারণায়, অর্থাৎ একাস্ত সতীত্বের ধারণায় 
আঘাত লাগে। তাই বর্তমান সমাজের এক অংশ নানীর প্রতি 
কঠোর, অন্ত অংশ পুরুষের অধিকারের ভ্রাস্ত ধারণায় নারীর 
ব্যভিচারকেও প্রশ্রয় দিতে উদ্ধত | বর্তমান সমাজের পুরুষ 
নারীর সতীত্বের ধারণ! ও স্বীয় ব্যবহার খযি-কল্পিত উদার এবং 
প্রকৃত সভ্য সমাজের উপযোগী এখনও করিতে পারেন নাই, 
এখনও অতীত অন্থুন্ন্ধ যুগের মত কেবল আপন নিকৃষ্ট স্বার্থেরই 
উপযোগী করিতে সচেষ্ট । তাই এত বাদানুবাদ। পুরুষ নারীকে 
উপেক্ষা করিবে অথচ নারীর নিকট কঠোর সংষম প্রত্যাশা 
করিবে, নারীর মনের চিত্ত! মাত্রকেও শাসন করিবে ( যা 
বিধাতারও অভিপ্রেত নহে ), পুরুষকে তাহার বিবাহ-পূর্বব ভ্রান্তি 
সত্বেও সমাঙ্গে অংশ গ্রহণ করিয়া সংযত জীবনযাপনের স্রষোগ 
দেওয়া চলিবে অথচ নারীকে তাহ]! দেওয়! যাইবে না, পুরুষের 
পিতৃত্বের অধিকার সর্ববদ| থাকিবে--অথচ নারীর মাতৃত্বের 
অধিকার দর্ববদা থাকিবে না, বিপত্বীকের স্বাভাবিক জীবনযাপনের 
জন্ব অধিকার থাকিবে অথচ বিধবার, যাহার আশ্রয় ও ভরণ- 
পোষণের প্রশ্ন এই সঙ্গে জড়িত, তাহার পক্ষে সে অধিকার 
থাকিবে না, এই সমস্ত ধারণা অন্তরে মক্জাগতভাবে পোষণ 
করিয়া তাহার পরে নারীর কোন্‌ অধিকার পূর্ণ করিবার প্রয়োজন 
কেহ অনুভব করেন তাহাই প্রশ্নের বিষয় । পঞ্চ-সতীর উদ্াহ পুণের 
মধ্যে পুরুষের স্তা় নারীর পক্ষে সম্ভাব্য এ সকল অবস্থায় এই 
উদার মীমাংসাগুলি ও তাহার নীতি ষদি সমাজ অন্তরের সহিত 
গ্রহণ করিতে গারিতেন, যাহ পুরুষের অন্থরূপ সমতার নীতিতে 
গ্রহণযোগা, তাহ! হইলে নারীর প্রতি নিষ্টুঃতার অথব! প্রগতির 
অকল্যাণকর ভাব বিলাসিতার কোনে! প্রয়োজনই হইত ন|। 

আর একটী কথ! বলিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব। ধধিত। নারীকে 
সমাজে সতী মর্ধ্যাদায় গ্রহণ কর! যে উচিত, স্টায় ও সহানুভূতির 
দিক্‌ দিয়া ইহা অস্বীকার করাযায় না। কিন্তু ব্যাস-বাম্মীকি 
ইহাদের কথা কেন বলেন নাই । পঞ্চ সতীর মণ্ম যদি বর্তমান 
ব্যাখ্যাই হু, উক্ত খাধিগণের হৃদয় যদি এতই উদার ছিল, ভবে 
সে হৃদয়কে এরূপ নারী কেন বিচলিত করিতে পারে নাই? 
এ প্রশ্ন সঙ্গত। 

ধিতা নারীর সম্বন্ধে ঝধিদের মতামত ছিল না, অথবা সে 
প্রশ্নের মীমাংসা! কাহার] রাখিয়া যান নাই ইহ! সত্য নহে। 
মতামত ও মীমাংস! তাহার| রাথিয়! গিয়াছেন, তবে প্রকারাস্তরে। 
এক্ধপ নারীর উদাহরণ খধিগণ দেন নাই ইচ্ছা করিয়াই, দৃর- 
দশিতার বশে। তাহারা বুঝিতেন যে ষদি এরূপ নারীর কথা 
তাহার! বলেন, তাহ! হইলে সমাজে নারী ধর্ষণের সম্ভাবন। 
ও নারী ধর্ষকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়! লওয়| হয়। নারী ধর্ষককে 
প্রকারাস্মরে সমাজে স্বীকার করিয়! লওয়ার বা! প্রকারাস্তরে 
উৎসাহিত কবার় সমূহ বিপদ ইহাতে আছে। সেরূপ বিপদ 
তাহার! কিছুতেই ডাকি! আনিতে পারেন না। তাই 
অত্যাচারিতা নারীকে সমাজে স্থান দেওয়ার উদাহরণ তাহারা 
দিতে পারেন নাই। সীতার চরম সতীত্ব রক্ষা প্রধানতঃ এই 
কারণে করিয়াছিলেন, পূর্ণ আদর্শের মোহবশতঃ এতটা নহে। 


পঞ্চ সতীর মধ্যে কোনো! কোনে। ক্ষেত্রে এরূপ অত্যাচারের সম্পূর্ণ 
সুযোগ ছিল, কিন্তু খধিগণ তাহা! পরিহার করিয়াছেন এই 
কারণেই । 

এই ভেতুবাদ কষ্ট কল্পনা নহে। কারণ এই যুগেই কিছুদিন 
পূর্ব্বে একবার মাত। পিতৃঘা তী ব্যক্তির এবং দলবদ্ধ নারী ধর্ষকদের 
কঠোর'তর শাস্তি (অনিবাধ্য প্রাণদগ্ডের) বিধি করিবার কথ। 
হইয়াছিল। কিন্ু তাহ পরিত্যক্ত হয় এই কারণে যে তাহাতে 
মাতাপিতা। হত্যার প্ররোচন। সমাজে বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা 
আছে এবং ধর্ষিতা নারীর ছুবৃতত্তদের হস্তে সতীত্বের উপর প্রাণ- 
হরণেরও আশঙ্ক! আছে। 

কাতরাং নারী অপহারকের অস্তিত্ব সমাজে আদো স্বীকার 
করিতে চাহেন নাই বলিয়া প্রাচীন খধিগণ ধরধিতা নারীকে 
সমাজে স্থান দিবার উদাহরণ দিয়! যান নাই। নহিলে সে 
উদারতার অভাব তাপের ছিল নাঁ। এ বিষয়ে তাহাদের মনের 
গতি কিরূপ ছিল তাহা সীতা ও ভ্রোপদীর আখ্যানেই জান 
যায়। রাবণ বলপূর্বধবক সীতার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। 
দুঃশাসন দ্রৌপদী লঙ্জাশীলতার হানি করিয়াছিল। ছুধ্যোধন ও 
কীচক তাহাকে এরূপ অবমাননা করিয়াছিল; তাদের জীবন 
নিয়! সেই নকল বিশেষ পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, 
ইহাই খাধষিগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। মাত্র নারীর শ্লীলত। ও 
মধ্যাদাহানি সম্পর্কেই তাহাগা এত সচেতন ও কঠোর ছিলেন। 
ইভার পরে ্টাহাদের সমাজে নারী ধর্ষকের কোনো স্থান ছিল না। 
ভাহাদের সমাজে নারী স্বয়ন্বর! হইত, কিন্তু পুরুষের নারীর উপর 
কোনে! প্রকার বলপ্রয়োগের অধিকার ছিল ন1। 

কিন্তু বর্তমান সমাজ কি তেমনি কঠোরভাবে নারী অপহরণ- 
কারীকে বর্জন করিতে পারিয়াছেন। ধর্ষিত নারীর আশ্রম, 
তাহাদের সমাজে গ্রহণ করার প্রশ্্, এ সমস্তই বর্তমান সমাজের 
লঙ্জাকর অবনতির চিহ্ব-স্বরূপ হইয়া! আছে, যাহা! পূর্বে ছিল না। 

উপরোক্ক প্রসঙ্গে ইহাও স্বভাবতঃ প্রতিপন্ন হয় যে পুরুষের 
স্বেচ্ছাচার পৌরাণিকের মতে একাস্ত নিষিদ্ধ ছিল। 

'তাই এই প্রশ্তই এখন মনে উঠে, তখনকার সমাজই বেশী 
উন্নত ছিল, ন! বর্তমানের এই প্রগতিযুগের সমাজই অধিক 
উন্নত। তখনকার সমাজই নারীর অধিকার সম্বন্ধে বেশী উদার 
( [901] ) ছিল, না বর্তমান সমাজই বেশী উদার। তখনকার 
সমাজই নারীর উপর বেশী সম্ত্রমশীল (01015817008 ) ছিল, 
না এখনকার সমাজ। তখনকার সমাজ-গুরুদের জ্ঞান বেশী 
ছিল, না বর্তমানের । পৌরাণিক খবির শিক্ষা আজিকার প্রগতির 
দিনেও হয়ত পথপ্রদর্শন করিতে পারে। 

জানিনা পঞ্চ-সতীর অন্ত কোনে! ব্যাখ্যা আছে কিনা। 
শান্ত্র-সমুদ্র মস্থন করিলে অন্য কিছু মিলিতেও পারে। কারণ শান্তর 
অপার এবং ব্াক্তিগত জ্ঞান সীমাবন্ধ। ইহাও জানিনা বর্তমান 
তাতপর্ধা, যাহা অত্যান্ত শ্বাাবিক, তাহা অন্ত কোথাও দেওয়া 
আছে কিনা। যদিও বাঁ থাকে, তাহা! হইলেও পুনকল্পেখের 
প্রয়োজন আছে বলিয়। মনে করি। আশাকরি কথাগুলি বাছল্য 
হইবে না। | 


শিব 
জীহধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্‌ 


( ২ ) 


একটু ভেবে দেখলেই বোঝ! যাবে, কোনো কিছুতেই অধিকার আমর! 
পাইনে যদি তা ত্যাগ করবার ক্ষমত| ন! থাকে । মনোরম সমতলভূমির 
সৌন্দর্য কি আমরা দেখতে পাই, বতক্ষণ সেই সমতলকে ত্যাগ করে 
পাহাড়ের চুড়ায় না উঠি? সম্পত্তিতে আমার কখন অধিকার 1- বখন 
তাকে ইচ্ছামত ত্যাগ করবার ক্ষমতা ধরি। খন তাকে দানবিক্রয় 
করতে পারি। যে-শিশু মাতৃগর্ডে, সেকি মাকে চেনে? বখনি 
ষায়ের সঙ্গে তার নাড়ীর বন্ধন কেটে যায়; যখন সেমায়ের দেহকে 
ত্যাগ ক'রে আসে তথনি সেমাকে চেনে। তেমনি কাজের বেলার। 
কর্মফলে আসক্তি, কর্মফলের আশ! আকাঙ্গা যেমন ত্যাগ করি, অমনি 
জন্মায় করে অধিকার । 
মানুষ জানুক বান! জান্থক, মানুক বা না মানুক, এই পৃথিবীতে 
ভগবান এক সবিপুল মঙ্গলযজ্ঞচক্র গ্রবন্িত করেছেন, সমস্ত কর্ণই সেই 
অক্ষর ব্রহ্ম হ'তে সমূত্ূত। ব্রহ্ম নিত্য সেই যজ্ঞে প্রতিষ্টিত রয়েছেন। 
যিনি এই ব্রঙ্ধপ্রবন্তিত মঙ্গলযজ্ঞচক্রের অন্ুবর্তী না হন, তিনি ব্যর্থ স্বীবন- 
যাপন করেন, তিনি শুধু ইন্টরিয়হথাসক্ত, তিনি পাপাস্থা-_-অথায়ু- 
রিক্রিয়ারাম্ো. মোধং পার্থ ম জীবতি। 
্রহ্ষপ্রবর্তিত মঙ্গলচন্ত্র-_এ কি গুধু কথার কথা, একি শুধু কবির 

কল্পনা? একবার চিন্তা ক'রে দ্বেখ, কত বড় মঙ্গলযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে 
গেছে এই পৃথিবীতে এই মানবজাতির প্রথম যাত্রার শৃচনা থেকে। 
বখন সে জঙ্গলে থাকত, তার আচ্ছাদন ছিল না, ভাবা ছিল না, সমাজ 
ছিল না, যখন সে ছিল পণুভয়ে সশস্কিত,_তখনো কে তাকে প্রেরণা 
দিয়েছে। আশ্রয় দিয়েছে, কে তাকে ভেঙে পড়তে দেয় নি?--এবং 
প্রবর্থিতং চক্রং-_ক্রক্ষপ্রবন্তিত এই মঙ্গলজ্ঞচক্র । তারই প্রেরণায় মস্তিষ্ক 
সঞ্চালন ক'রে সে করল নানা অস্ত্রের আবিষ্কার, অগ্রিশ্রজ্ছবলন আবিষ্কার, 
ভাষা আবিষ্কার । ধীরে ধীরে গড়ে উঠল তার সমাজ, তার প্রাধান্য, 
তায় সভ্যতা । সমস্ত ইতর প্রাণীর ওপর প্ররতুত্ব স্থাপন ক'রে সে ত্রমে 
ক্রমে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রতুত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হল। আগে 
আগে সে বিছ্যাৎ দেখলে ভয় পেত, আগুন দেখলে ভয় পেত, অন্ধকারে 
ভয় পেত। ক্রমেসে অগ্নিকে তার নানা কাজে নিয়োজিত করলে, 
বিছ্যৎকে আজ্ঞাবহ করলে, অন্ধকারকে নির্বাদিত করলে। কে 
মানুষকে এসবে প্রেরণা দিল ?--এবং প্রবর্তিতং চক্রং | ক্রমে মানুষের 
মৃত্যুতয় ভেঙে গেল, বনুর মধে] সে একের সন্ধান পেলে, যে “একঃ” 
বৃক্ষইব গুবে! দিবি তিষ্ঠত্যেক ভ্যেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং--ধিনি বৃক্ষের 
মতো আকাশে ত্তন্ধ হয়ে আছেন সেই এক, সেই পুরুষের ভ্থারা এই 
সমঘ্তই পরিপূর্ণ বখন মানুষ উদ্দান্তকঠে বলতে পারল, আমি সেই 
মহ্থান্‌ পুরুষকে জেনেছি-_ 

বেদাহছমেতং পুরুষং মহাস্ত 

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 

যএতছিছ্রমৃতান্তে ভবস্তি 


»-জন্ধকারের পারে স্থিত সেই জ্যোতি্নয় মহান্‌ পুরুষকে আমি জেনেছি, 
ধারা একে জানেন, ডার! মৃত্যুহীন হন-- 

তখন কে তাকে যেদিন চরমতম সত্য উপলব্ধির পথে চালিত 
করেছিল, কে তার চোখের ঠুলি ফেলে অপূর্ব আলোকের জ্যোতিতে 


তার চোথছুটিকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল 1--এবং প্রবর্তিতং চক্রং। 
এমনি করে মঙ্গলযজ্ঞ চলেছে প্লিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের 
পয যুগ,-_-আজও সে-যজ্ঞ শেষ হয় নি। 

কিন্তু এত যুগযুগান্তর চলে গেল, তবুও তো কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হল 
না! মানুষের ক্রমোন্নতি সম্ক্ধে তাই অনেকে আজ সন্দিহান। তারা 
বলেন, মানুষ ওপরে ওপরে সভ্য হয়েছে বটে। জ্ঞানী হয়েছে বটে, তবুও 
আঙ্গ তার ভেল্তেটের জন্তানার” আড়ালে তার বন্ত বর্ধর তীক্ষ নখর 
আছে লুকিয়ে। আগেকার দিনের অগ্রগুল! ছিল ছল, কর্কশ, আদিম। 
পাথর ছু'ড়ে মারত। তীর ছু'ড়ে মারত, হেঁটয় কাটা মাথায় কাট দিয়ে 
পুতত। তাতে কতই বা ক্ষতি হত! আজ তার একটি মুহ্ুতের 
উৎপাতে একটা গোটা সহর ধুলিসাৎ হয়ে যায়, একট! বিরাট বাহিনী 
নিশ্চিহ হয়ে উড়ে যায়। তাছাড়! সামাজিক জীবনে মানুষ পরম্পরের 
প্রতি যে অস্ত্রগুলে! প্রয়োগ করে, সেগুলো আরো! নুক্ম, আয়ো 
ধারালো । তাকে আর ভ্বাল! বলে ভয় হয় না। মাল! বলে ভূল হয়! 
তার কলহের ভাষা আগে ছিল স্পষ্ট, অঙ্গীল, উগ্র, প্রথর, কটু । আজও 


. কলহ আছে, হিংসা আছে, তবে তার ভাব! এমন সি, এমন হুসভ্য, 


এমন মাজিত, যে প্রথম অনুভবে তাকে আদর বলে ভুল হয়! নারীর 
প্রতি পুরুষের ব্যবহার,--সেও প্রায় তেমনি আছে, প্রতেদটা গুধু 
বাইরের ৷ গুহাবাসী মানুষ আগের দিনে তার লগুড় দিয়ে তার মোটা- 
মোট। হাড়ের রসদ, আর তারি সামিল তার নারীদের দখলে রাখত। 
আজ লগুড় নেই, আইন আছে। আজও পুরুষ মুখে বতই উদারতা 
প্রকাশ করুক না কেন, অগ্তরে অন্তরে নারীকে তার নিজের বিষয় 
সম্পত্তির সামিল বলেই মনে করে। যখনই নারীর অধিকার সামান্য 
একটু বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব হয় ব্যবস্থাপক সভার, অমনি দলবদ্ধ পুরুষ 
তেড়ে আসে,-_লগুড় হস্তে নয়, কেননা মানুষ যে একটু সত্য হয়েছে,_ 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে। 

মানুষ চেয়েছিল বিয়োধকে দুর ক'রে দিতে, বিদ্বেষ মুছে ফেলতে, 
কলহ, মনোমালিন্য নিশ্চিহ্ন ক'রে ধুয়ে ফেলে সর্ধমানুষের মনে জাতৃপ্রেম 
জাগাতে । খুষ্ট এই প্রেমের জন্তে নিজেকে বলি দিয়েছিলেন, বুদ্ধদেব 
রাজসিংহাসন ছেড়ে বনবানী পথবাসী হয়েছিলেন, কত সাধক, কত 
মহাপুরুষ কত যে ত্যাগন্বীকার করেছেন তার আর শেষ নেই। আজও 
দেশে দেশে, সমাজে সমাজে কত যে মহাপ্রাণ, কত যে মহাপুরুষ এসে 
দেখ! দিচ্ছেন, তার সংখ্যা নেই, তবু বিছ্বেষ তে! গেল না, তবু প্রেম 
তে! জাগল না! 

তবু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হলে চলবে ন1। নৈরাগ্ঠ যদি 
মনকে এমনি ক'রে অধিকার ক'রে বসে, তাহলে তে! মৃত্যুর কাছে, 

ংসের কাছে হার ম্বীকার কর! হ'ল। তাহলে কে আর করবে 

দুঃখমোচন, কে মোছাবে শোকের অশ্রু ! তাহলে আর আনন্দ কোথায় ! 
বলিষ্ঠ যন এ ংশয়কে, এ নৈরাহ্ঠকে দূর ক'রে দেয়, সে তার ধ্যাননেঞ্ে 
সমগ্র বিশ্বচরাচরে এক অতন্ত্রিত আনন্দকে হিল্লোলিত হ'তে দেখে, 
সে বলে-- 


কে1 ছোবান্ঠাৎ কঃ প্রাণাাৎ। 
বদেব আকাশ আনলে! নস্যাৎ ॥ 


--কেই ব! শরীর চেষ্ট! করত, কেই বা জীবিত থাকত, বদি আকাশে 
এই আনঙ্গ না থাকত ? মে.উপলব্ি করে-.. 


মাঘ--১৩৫১ ] 
৩ 
এতন্তেযাননত্তান্তানি ভৃতানি মাত্রামুপজীবস্তি। 
- এই জানন্দের কণামাত্র আননকে অন্তান্য জীবগণ উপভোগ করছে। 
মেজানে, নৈরাহ্ঠ নয়, আনন্দময়, সমস্তই আনন্াময়। আনন্দ হতেই 
এই সমস্ত গ্রাণী জন্মায়, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই তার! জীবিত 
আছে, সেই সর্বব্যাগী আননের মধ্যেই এর! গমন করে, প্রবেশ করে।__ 


আনন্দান্ধ্যেব খণ্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
আনন্তেন জাতানি জীবস্তি। 
আনন্দং প্রযাস্ত্যাভিসংবিশস্তি ॥ 





আমর! অধৈধ্যের দ্বার! যেন নৈরাশ্টকে বহন ক'রে না আনি। আমর! 
যেন ভূলে না যাই এই জড় পৃথিবীকে এমন মনোরম ক'রে তুলতে স্বয়ং 
ষ্টার কত «কাটি কোটি বৎসর লেগেছিল। কত যুগ গেল পৃথিবীকে 
শীতল হতে, তারপর বাতাস হল, জল হুল, মাটি হল, মেঘ হল,_-দেও 
কত কোটি কোটি বৎসরের ঘটনা । , তারও কত শত যুগ পরে হল 
মানুষের আবিষ্ভাব। ন্বয়ং বিধাতার যদি এত দীর্ঘ সময় লেগে থাকে 
পৃথিবীকে মনোরম করে তুলতে, মানুষের মঙ্গলষজ্ঞ কি এত সহজেই 
সমাপ্ত হবার ? 

তাই মানুষ আজও তার স্বাধীনতার স্বর্গ এ পৃথিবীতে গড়ে ভুলতে 
পারল না, এখনে! অনেক পথই তার রয়েছে বাফি। কত মতবাদ, 
কত বাদ-বিসম্বাদ মানুষকে টেনে এনেছে তার আত্মবিশ্বৃতির আরামের 
কোটর থেকে সুবিপুল কর্মক্ষেত্রে,_কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত হয়ে গেছে, 
তবেই ন! মানুষের ক্রমোন্্রতির এক অধ্যায় হতে আর এক অধ্যায়ের 
পাতা উল্টেছে ! আজও সার! পৃথিবীময় চলেছে যুদ্ধ-_এক পথের সঙ্গে 
আর এক পথের যুদ্ধ, এক মতের সঙ্গে আর এক মতের যুদ্ধ। হিংসার 
সঙ্গে, তুরতার সঙ্গে, মানুষের শঠতা, লোভের সঙ্গে চিরন্তন মানুষের 
মঙ্গলের যুদ্ধ । এ লড়াই তাকে লড়তেই হবে, ক্ষতবিক্ষত তাকে হতেই 
হবে, দুঃখের ছুংথ, ছুঃসহ ছুঃথ তাকে পেতেই হবে, বেই তো হবে 
তার নবজন্ম। চেয়ে দেখো, মানুষের নিক্ষিপ্ত আগ্নেযাস্ত্রে পৃথিবী 
ধূমায়িত হয়ে উঠেচে, ব্যথায় নীল হয়ে উঠেছে। এই গর্ভবেগনা হে 
পেতেই হবে ধরিত্রীকে, তবেই যে সেজন্মদেবে নতুন প্রাণের । এমনি 
করে আর এক অধ্যায়ের পাত ওণ্টাবে, শুরু হবে নবতর অধ্যায়। 
মানুষের সংসার এমনি করেই দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে, ছু'তাগোর 
ত্বালায় জ্বলে জ্বলে, কাটায় কাটায় ক্দতবিক্ষত হয়ে হয়ে, অবশেষে 
পৌঁছবে হার চরমতম কল্যাণে। আগুনের স্পশমণি না ছোয়ালে, 
কেমন ক'রে সে সোনা হবে ! 

আমর! যখন দুঃখ সইব, তখন যেন ভুলে না যাই, এই দুঃখই দিচ্ছে 
ললাটে বিজয়টীকা এঁকে, যেন ভূলে না যাই এই মঙ্গলের জয়যাত্রায় 
আমাদের এই দুঃখের অগ্নিশিধাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

এমনি ক'রে দুঃখ সয়ে, এমনি ক'রে বিদ্ববিপদের কণ্টকিত পথে 
কল]াপের লক্ষ্যকে স্থির রেখে এশিয়ে চলার মাঝে যে কতবড় বীরত্ব 
রয়েছে, কত বড় গৌরব, আনন রয়েছে, কী অতুলনীয় পরিতৃপ্ত 
রয়েছে।_-তা কেমন ক'রে বুঝবে তুমি কর্মত্যাগী পলাতক ? বৈরাগ্যের 
ভগ্ডামিতে আপনাকে ভুলিয়ে, এই যে তুমি জেনে রেখেছ সংসার অনিতা, 
এই যে তুমি লুকিয়ে রেখেছ আপনাকে সংসারের শত কোলাহল হতে, 


যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষের দুঙ্ডাগোর বিরুদ্ধে জয়যাত্রার যুদ্ধনির্ধোষ” 


ধ্বনিত হচ্ছে,_এই যে তুমি পালিয়ে ফিরছ পর্বতে কনারে, লোকালয় 
হতে দুরে, এই যে তুমি তোমার সকল দায়িত্ফে ত্যাগ ক'রে এসেছ, 


শ্শি্বহ 





শি 








সকল কর্তব্যকে পরের মাথার উজাড় ক'রে তুলে দিতে দ্বিধা! করে| নি, 
কেবল নিজের পরকালটি নিয়েই আছ, ইহফালের দিফে একবার ফিরেও 
তাকালে না,_-এই তোমার চরম স্বার্থপরতা, এই তোমার কর্তব্য হতে 
পলায়ন, এই তোমার দায়িত্ববহনের অক্ষমতা তোমায় কোন্‌ অন্ধতমসার 
গথে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে ত| কি তুমি বুঝতে পার না? 

তাই তো গীতায় বজ্র গর্জনে এই নিষেধবাণী উঠেছে বেজে।--মা তে 
সঙ্গোইস্বকর্নণে,_তাই তো] গীতা পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে বলেছেন, 


নিয়তং কুরু কর্মত্বং কর্মজ্যায়োহকরণঃ| 


--তুমি নিয়ত কর্ণ করে! । কর্ণ না করার চেয়ে কর্মকর! অনেক ভাল। 
আবার বলেছেন,” 


অনাশ্রিতঃ ক্নফলং কাঁ্যং কর্ন করোতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রিরচাক্রিয়ঃ ॥ 


--কর্নফলে অনাসক্ত হ'য়ে যিনি কর্তব্কর্ণ করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, 
তিনিই প্রকৃত যোগী । যে নিরগ্রি, যে নিঞ্চন|,--সে নয়। 
আবার বলেছেন,__ 


ন কর্নণামনারস্তানৈতর্ম্যং পুরুযোইন্ন,তে | 
নচ সংন্তসনাদেব দিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 


কর্ণ না করলেই যে মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্তি পায় এমন নয়। সম্যাস 
নিলেই যে সিদ্ধি হবে, এমনও নয়। 
আবার বলেছেন, 


কর্েক্রিয়াণি সংঘম্য য আন্ত মনসা স্মরন । 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিষুঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে | 


_-কণের ইন্দ্রি়গুলি অবশ ক'রে যে-বিষুড়াত্ম। মনে মনে বিষয়রস ভোগ 
করে, সে মিথ্যাচারী, সে ভও। তাই এই যেস্ুবিশাল মঙ্গলযজ্ঞচক্র 
সর্বগত ব্রহ্ম হতে এই পৃথিবীতে প্রবহমান, মানুষকে তাতে যোগ দিতেই 
হবে। যেন! দেবে, সে 
অধাযুরিল্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি। 

যে ইন্দ্রর়পরায়ণ সে পাপাক্স। কি ব্যর্থ জীবন যাপন করে 

সবাই মিলে হঃথ সয়ে, চোখের জলে, শ্রমের জলে, পাথর কেটে 
পথ করে, বনকেটে নগর বসিয়ে, খালকেটে মরভূমি উর ক'রে, 
বিরামহীন দিন ও বিনিদ্ররাতের পরিশ্রমে মানবজাতির জানের সঞ্চয় 
বাড়িয়ে দিয়ে, রোগ হ'তে পরিআ্াাণের, বিপর্দ হতে পরিত্রাণের পথ 
সন্ধান ক'রে। মানুষের হুঃখবিজয়ের সাধনায় যে প্রবহমান মানুষের ধার! 
যুগে যুগে দেশে দেশে মঙ্গলের জয়যাত্রায় চলেছে,--আমাদের কি 
কোনো স্থানই হবে ন| সেখানে কোনোদিন? চিরকালই কি দূরে সরে 
ধাকব, যাব না তাদের দলে কোনোদিন? আমাদের আরামকে ধিকঃ 
আমাদের ব্লৈব্কে ধিক, আমাদের সেই ব্যথথশীবনকে ধিক! হে 
জগন্ধাথ, ছে মঙ্গলময়, উর যে তোমার রখ চলেছে, জগতের কত বিডন্ন 
জাতি, কত স্বার্থত্যাগী মানুষ, কত বীর নরনারীর দল টেনে নিয়ে 
চলেছে তোমার রখ,-_দাও, দাও আমাদেরও তোমার রখের কাছি 
ধরতে দাও, করো! করে৷ প্রভু, আমাদেরও মানবজীবন সার্ক করে । 
আমাদের শক্তি, আমাদের বল, আমাদের যা-কিছু সঞ্চয় সকলের সঙ্গে 
মিলিয়ে দিই, সেই তো! বাচার মতে! বাচ৮-আর সবাই যে ব্যর্থজীবন 


যাপন করে। 





উর্দু সাহিত্যে হালীর দান 
মীজানুর রহমান এম-এ 


বাংলার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও যেমন বাংল! সংস্কৃত 
নছে, তেম্নি আরবী-ফারসীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকৃলেও উর্ঘ, আরবী- 
ফারলী নছে। হিন্দীও তেমনি সংস্কৃতানুয়গী হলেও হিন্দী হিন্দী, 
সংস্কত নহে। সকল ভাষারই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, থাকৃবে এবং থাকা 
প্রকার । ভাবা! কাহারে! খাস সম্পত্তি নহে এবং হতে পারে না। 
মাতৃ-ভাষার উপর দকলেরই সমান অধিকার । আজও নিখিল ভারত 
উর্ঘ, আন্মুমানের সভাপতি স্তার তেন বাহাছুর সাগ্র। 

মোগল বাদ্‌শাহদের আমলেই উর্দ, ভাবার জন্ম। মোগলরা এসে 
ছিলেন ভারতের বাহির হ'তে । ভারতেই তারা থেকে গেলেন। 
ভাবের আদান-প্রদানের জন্ত দরকার হ'লো! নতুন এবং সহজ ভাষার। 
ফলে জন্ম হলো উর্দ.। সৈনিকদের ছাউনীই উর্দ.র হুতিকীগার। উর্দ্‌র 
নামই তার প্রমাপ। উদ, মানে 0800 ব! সৈনিকের ছাউনী ; 
'70708-ই হয়েছে 'উর্দ.' | তুরম্ক-তাতারদের সম্বিত ভারতের সম্পর্ক 
আজও বেঁচে রয়েছে এবং সম্ভবতঃ চিরদিন থাকবে 'উর্দ' নামের 
মারফতে | “উর্ঘ,' নাম তুকাঁদেরই অবদ্দান। 

তবে ভাষ! হিলাবে উর্দ, ভারতের বাহির হ'তে আমদানী কর! মাল 
নহে। দিলীর আশে-পাশে প্রচলিত 'খড়ি বুলি' (প্রাকৃতের অপত্রংশ ) 
--শ্রিয়ারমণ যাকে বলেছে 'পশ্চিমা ছিন্দী'-_-আরবী-ফারলী-তুকাঁ শব্ধ- 
সন্ভারে সজ্জিত, বিকশিত এবং পরিপুষ্ট হয়েই হয়েছে উর্দ। নতুন 
ভাবার মোগলদের প্রভাব শুধু স্বাভাবিক নয়--অপরিহাধ্য। ইহাই 
উর্দর মোটামুটা ইতিহাস। বাংলার সহিতও রয়েছে উর্দূর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক, কেননা কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেই আধুনিক উর্দ, 
গন্ধের জম্ম । আধুনিক উর্দু সাহিত্য, বিশেষতঃ উর্ভু কবিতা, বিশেষ 
ভাবে খনী মরহুম শামহ্রল্‌ ওসাম! মৌলান! খাজে আল্তাক হোসেন 
হালীর নিকট। 

হালীর জন্ম পানিপথে ১৮৩৭ খ্ৃষ্টান্বে এবং মৃত্যু ৩১/১২১৯১৪ 
খৃষ্টান্ধে। হালীর জন্ম-ভূমিরাপেও পানিপধ ভারতের ইতিহামে অমর 
হয়ে থাকবে; হালীর পূর্ব-পুরুষ খাজে মালিক জালী সম্রাট গিয়াহদ্দীন 
বল্বনের রাজদ্ধে রয়োদশ শতাব্দীতে হিরাট হতে ভারতে এনে পানিপথে 
বসতি স্থাপন করেন। মালিক আলী ছিলেন গ্রাটের গীর খাজে 
আবছুল্লাহ. আন্দারীর বংশধর এবং খান্দানী, সুশিক্ষিত ও সন্মানিত 
মানুষ । তারতের নাম-ডাক গুনেই তিনি এসেছিলেন নিজের দেশ ছেড়ে। 

সম্রাট গিয়ানুদ্দীন এবং তদীয় পুত্র সোল্তান যোহশ্ক? ছিলেন আলীন. 
ওসামা! ও খান্াদী-গীরঘের কর! বা 28০0৪, তাহাদের প্রদত্ত 
জারগীরের কল্যাণে হালীর পূর্ব-পুরুষগণ পানিপথে বেশ মান-সম্মানেই 
বসবাদ করেন। ৯» বৎসর বয়সে হালী পিতৃহীন হন। শৈশবেই হালী 
সমগ্র কোরআন (বুখস্থ ) করে 'হাফিজ' হন। সাবেক ধরণেই হালীর 
শিক্ষা অর্থাৎ আরবী এবং ফারসীই হালী অধ্যয়ন করেন । 

হালী নিজের জীবন স্ৃতিতে বলেছেন ; “লেখাপড়ার জন্ত আমার 
ছিল আম্য আগ্রহ । তবে রীতিমত পড়া-শোনার হুযোগ আমার তেমন 
হয়নি। দিলীর বাশেন্দ। এবং পানিপথের অধিবাসী সৈয়দ জাফর আলী 
ছিলেন ফারসী সাহিতা এবং ছেকিমীর ইতিহানে পারদশা। তাহার 
আমি ফারলীর কয়েকটা প্রাথমিক কিতাব পাঠ করি। আরবী পড়ি 
ইব্রাহিম হোসেন আন্সারীর নিকট। ভাই বলেন চাকুরী করতে। 
শিক্ষান্ুরাগের তাড়নায় বাড়ীর লোকজনকে না বলে চলে যাই দিল্লীতে 
১৭ বৎসর বয়সে । বছর দেড়েক স্থবিখ্যাত বক্তা এবং ওল্তাদ মৌলভী 
নওরাজেশ, আলীর নিকট আরবী ফারসী অধ্যয়ন করে বাড়ী ফিরি।” 

দিল্লী কলেজ তখন চল্ছে বেশ জাকের সহিত। তবে হালী তার 
ধার দিয়েও যান নি। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজ তখনও 


বিরাপ। হালীর নিজের কথায় ; “জমার সময়ে পানিপথে ইংরেজী 
শিক্ষার মোটেই প্রচলন ছিল না। যে সোসাইটীতে আমায় উঠা-বসা, 
সেখানে শিক্ষ! বল্তে আরবী-ফারলীরই চর্চ1। চাকুরী পাওয়ার উপায় 


হিসাবেই কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষার কথা বলতে ।*** দিল্লীতে হে 


মাঞ্জাসায় আমি পড়তুম, সেখানে ইংরেজী পড়,যাদিগকে মনে করা হতে 
বিল্কুল্‌ অজ্ঞ ।” 
পানিপথে ফিরে এসে হালী নিজে নিজে কিছুদিন জঞান-চর্চ৷ করেন। 
১৮৫৬ থৃষ্টাঝে যান হিসার জেলার চাকুরী নিয়ে। ১৮৫৭ সনের দিপাহী 
বিভ্রোহের জন্ত হালীকে হিসার ছাড়তে হয়। আবার বাড়ীতে বসেই 
গড়া-শুনা। তারপর ঘটনাচক্রে পরিচয় হয় সুগ্রসিদ্ধ ফারসী-উদ্ধ কৰি 
“শিকৃতার' সহিত । শিক্তা ছিলেন দিল্লীর রঈন এবং জাহাঙ্গীরাবাদের 
তালুকদার । শিকৃতার মোয়াজ্জম খার সহিত হালী থাকেনসাত বৎসর । 
শিকৃতার মৃত্যুর পর হালী যান লাহোরে- _পান্জাব বুক ডিপোতে চাকুরী 
নিয়ে। এখানে হালীর কাজ ছিল ইংরেজী সাহিত্যের উর তর্জমার 
সংশোধন করা। এই শৃত্রেই হালীর সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিচয়। 
১৮৭৪ খৃষ্টাব্বে লাহোরে উর্দু 'মুশায়েরা” বা কাব্য-মজ.লিসের হুচনা। 
হালী তখন লাহোরে । ন্ুপ্রসিদ্ধ উর্দ-কবি মোহাম্মদ হোসেন আজাদই 
মুশায়েরার উদ্ভোক্তা এবং পান্জাবের তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের 
ডাইরেক্টর কর্ণেল হুল্রয়েড উৎসাহূদাতা । হালীও মুশায়েরাতে যোগ 
দ্বেন এবং চার অধিবেশনে চারটা কবিত! পাঠ করেন। 
দিল্লী অধ্যয়ন কালে হালীর সহিত পরিচন্প হয় গালেবের। মির্জা 
গ্রালেব উর কাব্যসাহিভ্যের শাহান্শাহ। শায়েরীতে হালী গালেবের 
শিল্প । কবি-সম্াট হলেও গালেব কাব্য-চর্চায় অন্ঠকে উৎসাহ দিতেন 
না। হালী সম্বন্ধে কিন্তু গালে বলেন--“কাব্যচচ্চ! ছেড়ে দিলে হালী 
করবে নিজের উপর অবিচার' | 'ইয়াদগায়ে গালেব' ( গালেবের শ্মরণে ) 
রচনা করে গালেবের কাব্য-প্রতিভার চমৎকার আলোচনা করেন ছালী। 
বাল্যকাল হতেই কাব্যের প্রতি ছিল হালীর ঝোক। তবে উদ 
কাব্া-সাহিত্যের প্রচলিত রীতির প্রতি ছিল হালীর অশ্রদ্ধ!। কেবল 
শরাব-সাকী, গুল্‌চমনের কল্পনা-বিলাস হালীর তাল লাগেনি । 
4018 ০098০005 ৫15 2১80”. পাশ্চাতা সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে 
নতুনত্বের বাসনা হালীর মনে আরে! বেশী দানা বাধে। হালী এক 
কবিতার বলেন-__“মস্ছাকী (ফারদী কবি) এবং মীরের (উদ্ভুকবি 
জমান! গোজ রে গেছে; এবার পাশ্চাত্যের পাল! । 
লাহোর মুশায়েরায় পঠিত হালীর কবিতাগুলি নতুন ধরণের ৷ 'বর্ধা- 
ধতুর' এক জায়গায় হালী বলেন £ “মেধ-বাহিনী চল্ছে আগে আগে, 
বায়ু আস্ছে পেছনে। নান| রঙের বাহিনী-কেউ শাদা, ফেউ 
কালো। আকাশে যেন সেনার ছাউনী--কেউ এগুচ্ছে, কেউ পিছুচ্ছে। 
লক্ষ বন্দুক নিয়েই যেন তার! যাচ্ছে যুদ্ধে।” “শ্বদেশ-প্রেমে” হালী 
বলছেন £: “দেশের ভাল চাও ৩ হ্বদেশের কাউকে পর ভেবে! না। 
হিন্ুু হোক, মুসলিম হোক, বৃদ্ধ হোক, ত্রাঙ্ম হোক, সবকেই দেখবে 
মিঠা নজরে-_নবকেই মনে করবে নগ্পনের পুত্তলী ।” 
কবিতাটীর সর ও বঙ্কার গুধু হুন্দর নয়--অনবন্ত। হালীয় 
কথাগুলিই তুলে দিচ্ছি ₹-- 
“তুম আগার চাহতে ছে! মূল্ক কী খায়ের 
না কিছী হাম্‌ওতান কো সন্ষে। গায়ের । 
ছে! মু্ছলমান ই হুমে ইয়! হিন্দু 
বুদ্ধ মজহার হো ইয়া কে হো'ত্রান্গো-_ 
ছবকে| মিঠী নেগাহ ছে দেখো 
সমঝো৷ আখে। কী পুৎলিয় | ছব কে| |” 
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অর্থই অনর্থের মূল 
শ্ীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


অর্থ ও সভ্যতা 


ছিয়াতরের মন্বস্তর নৃতন রূপে পুনরাবর্তন করে গেল। যে 
নরমেধ যজ্ঞের অনল প্রজ্ছলিত হয়েছিল, তাতে বছুলোকের 
জীবনান্ৃতির পরই যে সকল সমন্তার সমাধান হয়ে গেল তা নয় । 
ভবিষ্যতের অন্ধকার গহ্বরে আজ ধ্বংস ও মৃত্যুর বীজ বিক্ষিপ্ত। 
যারা নিদারুণ হস্ত্রণায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলো তাবা স্বস্তির শেষ 
নিঃশ্বাস ফেলে ভববন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেল। কিন্ত যারা 
রইল, তারাও অহপ্নিশি মৃত্যুর করালগ্রাস দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত, 
মৃত্যুকে প্রতিমুহূর্তে এড়িয়ে চলবার পরিশ্রমে তারা আজ ক্লাস্ত ও 
অন্ধমৃত। এ ছুতিক্ষ অজন্মার ভুভিক্ষ নয়, এ ছুতিক্ষ মুদ্রানীতি 
প্রন্থুত। গত ছুইশত বৎসর ধরে বিজ্ঞান পৃথিবীর সভ্যতার 
আলোক শিখাটিকে আরে! উজ্জ্বল করে তুলেছে, মানুষের কল্যাণ 
ও মঙ্গলের বন্ছবিধ অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করেছে, তার জীবনের পূর্ণতা 
ও সফলতাকে বৃদ্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে । কিন্তু মানুষের বন্ধ 
আকাঙজ্কষিত সেই বিজ্ঞানই দি আবার উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত ন! 
হয়, বিবেকের পরিবর্তে ষঙ্দি কুমতি এসে এই আরাধ্য বস্কটির 
চালকের আসন গ্রন্ণ করে বসে, তবে তার দ্বারা ষে মানবজাতির 
অমঙ্গল সাধন হয়, তার তৃলনাও পৃথিবীতে বিরল । বিজ্ঞান 
যদি জ্ঞানকে ছাপিয়ে চলে যায়, মানুষের দৈহিক শক্তি বদি 
মানসিক শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে এবং জড়বাদ ও 
জড়বুদ্ধি হদি মানুষের মানুয্যত্থ ও আত্মার প্রসারতার প্রাচীর 
উলজ্ঘন করে যথেচ্ছাচারী হয়, তবে সে সভ্যতা হয়ে পড়ে 
অভিশপ্ত, তার উন্মাদ ও আত্মহার! প্রবল গতির প্রতি পদক্ষেপে ই 
নিহিত থাকে তার অনিষ্ট ও ধ্বংসের স্থির সম্ভাবনা! । তাই 
বৈজ্ঞানিক আত্মশক্তির এক অভূতপূর্ব প্রেরণায় একদিন মানুষের 
কল্যাণের যে অমৃঙ্য সম্পদ জ্রজন করে, রাজনৈতিক কূটনীতি 
এবং মনের সঙ্কীর্ণত! ও স্বার্থপরত1 ভ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই 
মেহের সম্পদই হয়ে পড়ে যুদ্কবিপ্রবের সময় মানুষের ধ্বংসের 
এক মহামারণ অগ্ত্র। মহাকলরবে বিজ্ঞানের ছুর্দমনীয় শ্রোত 
গত ছইশত বৎসর ধরে পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে । সময়ের 
তুলনায় তার ভাল অতি ভ্রুত। কিন্তুজ্ঞান ও মানসিক প্রসাবতা 
এই ভ্রুত গতির প্রতিযোগিতায় পরাব স্বীকার করে বহু পশ্চাতে 
পড়ে রয়েছে । তাই আজ যদি পৃথিবীর সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত 
থেকে রক্ষা করতে হয় তবে বিজ্ঞানের গতিরশ্মি সংবত করে 
তার এই তালকে মন্থর করে জ্ঞানের সঙ্গে সমত1 রক্ষা করাই 
হবে একমাজ উপাছ। 

অর্থনীতি-বিজ্ঞানের বেলাও সেই কথ।। সেকাল অনেকদিন 
গত হয়ে গেছে, বখন প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণই ছিল মান্তষের 
জীবনের সব কিছুরই স্থান। গ্রাম্য জীবনের গ্রাম্য অর্থনীতি 
হারা সে হয়ে উঠত পালিত, ষে গ্রামে সে জন্ম নিত সেই গ্রামই 
তাকে মিটাত তার আহার, বিহার, বসন ও ব্যসনের আকাঘ্থা, 
আর সেই গ্রামের কোলেই স্চ্ছন্দে মাথা রেখে একদিন সে 
মিলিয়ে যেত প্রকৃতির কোলে । সেদিন তার অভিজ্ঞতা! ছিল 
সীমাবদ্ধ, ভাই তার আকাহ্খাও ছিল স্বল্প। পরিপূর্ণতা ঘট্‌টি 


গ্ঙ 


ও 


. উঠলো পৃথিবীর বুকে এক নিঃশ্বাসে । 


তার ছোট থাকায়, জীবনের ্বচ্ছলত! ও স্বাচ্ছন্দ্যকে সে উপভোগ 
করতে পারত শাস্তির সঙ্গে। সেদিন যে রাধতো, সে চুলও 
বাধতে! | পরিবারের স্ত্রীপুরুষ মিলে সকলে একত্রিত হয়ে 
প্রকৃতির জাগরণের সাথে সাথে কর্ধে নিযুক্ত হয়ে ফেত, মাঠে 
গিষে হলকর্ষণ করতে, ঘরে ফিযে আহার্য্যের যোগাড় হতো, 
বন্তরশিল্পে মনোফোগ দিত এবং অবশেষে দিনাস্তে মাটির দাওয়ায় 
মাটির প্রদীপ জেলে রপকথার গল্প শুনতে শুনতে নিত্রার কোলে 
ঢলে পড়তে! । টাকার বালাই সেছ্গিন তাদের ছিল না; বিনির মার 
ছইটা বলদ, ক্ষেমির বাবার দশটা ছাগলের সাথে সোজান্মুজি 
অদল বদল হয়ে যেত, বিনির মাও ছাগলের ছুধ থেয়ে বাচতে! 
আর ক্ষেমির বাবারও হাল চাবের প্রশ্নোজন মিটতো, অথচ তৃতীয় 
ব্যক্তি এই টাক নামক বস্তটির সেখানে মাতব্বরীর কোন 
আবশ্তক বা সুযোগই হতে! না । 

কিন্ত রইলো৷ ন1 এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে। বন্ছদিনের এই 
তন্ত্রাও নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ যেন জাগরণ শোন! গেল, হিমালয়. 
প্রান্তে তপস্যারত যতি কৃর্তিবাসের হঠাৎ যেন ধ্যান ভঙ্গ ছল । 
জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকের বছুপ্দিনের ও বহু সাধনার ফল প্রসূতি হল, 
গঙ্গোত্রী হতে জাহবী উৎপত্তি হয়ে মহাকলরবে পুরাতন তটভূমি 
প্লাবিত ও ধ্বংস করে নূতন ম্লোত ও নূতন ভাবে পৃথিবীকে 
ভাসিষে নিয়ে চললো । এরই নাম হল ইউরোপে ইগ্ডাস্টি রাল 
রেভোলিউসন্‌ (7:595875] 79৬০156100 ) ব! মন্ত্রধুগের 
আরম্ভ, য! অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে ইংলগুকে প্রথমে এসে 
আলোড়িত করে তোলে। এতদিন জ্ঞানের শ্রোত বইছিল 
প্রকৃতির কোলের উপর দিয়ে, প্রকৃতির সাথে সৌহার্দ্য ও সথ্য 
স্থাপন করে ভরে উঠেছিল তিল তিল করে মানুষের জ্ঞানের 
ভাণ্ডার। কিন্তু এই শাস্ত ওজ্ুনিশ্ল জ্ঞানশিখাটি হঠাৎ যেন 
আুদীপ্ত ও তীব্র হয়ে উঠলো, এতদিনের সখ্যতা ছিন্ন করে প্রকুতির 
উপর প্রতুত্ব করার নেশ। যেন মানুষকে উত্তেজিত ও উদ্ভ্রান্ত 
করে তুললো। মান্য সেদিন আবিষ্কার করলে! যন্ত্রকে। এই 
যন্ত্রদানবের সাহায্যে সে নিশ্মমভাবে ধুয়ে মুছছে ফেললো যা কিছু 
পুবাঁতনের নিদর্শন, নূতন সভ্যতা, নৃতন কৃষ্টি ও নৃতন সমাজ গড়ে 
মানুষের এই উন্মাদ 
বিজয়াভিষানের নিকট প্রকৃতি নত্রনেত্রে পরাজয় স্বীকার করলে! । 
এতদিনের জীবনযাক্রা-প্রণালীর হলে! রূপাস্তর, কাঠ ও প্রস্তরের 
সভ্যতাকে অধিকার করলে! এসে ইস্পাত ও কয়লা--আর রাখালের 
বাশের বাশরীর কীণ ও সুষিষ্ট স্বরকে উপেক্ষা করে গর্জে উঠলো 
কারখানার হুইসেল্‌। কানাইয়ের বীশীর মুর আকুলভাবে 
বৃথাই ঘুরে মরে, সে ধ্বনিতে ধেন্ুরাও আর গোষ্ঠে ফিরে আসে 
না, গ্রামের গোপিনীর়াও তাতে আর আকৃষ্ট হয় না, মান্থযের 
প্রতি বিন্দুচেতন! উন্ুখ হয়ে চেয়ে থাকে ধৃ্জ উদ্গারিত 
কারখানার ওই ফেস ফোসানি শবের দিকে । গ্রাম ভাঙলো, 
সহর গড়লো, সংস্কারের অন্ধকার পর্দা গেল সরে আর সমাজ 
বিভক্ত হয়ে পড়লো প্রধানত তিন শ্রেণীতে--শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও 
পু'জিপতি। এক একটা বিরাট কারখান! গড়ে উঠে, নান! দেশের 
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আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তৈরী হয়ে আসে তা 
থেকে হাজার হাজার ভ্রব্যসামগ্রী। কলকজ! ও মাল উৎপাদনের 
জটিলত। সাধারণের উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে উঠে, তাই প্রতিটি 
কাজে হিড়িক পড়ে গেল কশ্মবিভাগের ( 70151900. ০? 
[১৪৮০০ )। সমস্ত জীবন ভরে হয়তে। একজন মান্য শুধু 
একটি আলপিনের ততোধিক ছোট মাথাটিই একভাবে তৈরী 
করে চললো, না রইল তাতে তার কোন বৈচিত্র্য, ন! রইল তাতে 
তার কোন শ্যজনের ক্ষমতা | এই ভাবে সাধারণ মানুষ হারিয়ে 
ফেললে! তাদের ভিতরকার জনের অস্তৃভূতি ও প্রেরণা এবং সে 
নিজেই পরিণত হলে। একটি যন্ত্র বিশেষে! যেরাধে তার আন 
আজ চুল বাধার কোন অধিকার নেই, চুল বীধার মুদ্িমেয 
দল আলাদা হয়ে গেল। যাস্ত্রিকযুগে এই রাধুনীদের বলা যেতে 
পারে [১০190801869 বা সর্্বহারাদের দল-_আর চুল বাধার ভোগে 
বার! লিপ্ত তার! হলো! মুষ্রিমেয় পু'ঁজিপতির দল। এই পৰার্থশ্রমী 
বা সর্ধহারাদের দল পু'জিপতিদের জন্ত বিপুল পরিশ্রমে বিরাট 
লৌহ চুক্পির সহযোগে নানাবিধ মুখরোচক ও উপাদেয় বন্ত তৈরী 
করতে থাকে এবং তার পরিবর্তে এই ধনপতিদের উচ্ছিষ্টাংশের দ্বারা 
অগ্ধতৃত্ত অবস্থায় কোন রকমে জীবনটাকে শেষদিন অবধি বয়ে 
নিয়ে যায়। কিন্তু এই ধনতাস্ত্রিক যুগে শুধু রাধুনী ও চুলবাধার 
দল হলেই চললে না, আর একট ব্রাহ্মণদলেরও প্রয়োজন, যারা 
এই রাধুনীদের পাককর৷ দ্রব্য গুলি পুঁজিপতিদের নিকট শুদ্ধভাবে 
পরিবেশনের ভার নেৰে। এই দলটা হল এই যুগের মধ্যবিত্ত 
শ্রেষী বা তথাকথিত চাক্রেজীবী । এর! ঠিক কলিকালের বামুন। 
কোন আধ্যাত্মিক শক্তিও নেই, অথচ অহঙ্কার আছে যোল আন! । 
এর! একদিকে ঝধুনীকে বোকৃবে আৰার অন্তদিকে ধনপতিদের 
নিকট যোড়হাতও করবে । যন্ত্রযুগের আগের যুগকে হদি ধশ্ম ও 
সাম্যের যুগ বলা যায়, তবে এই নৃতন যুগকে কন্ম ও বৈষম্যের 
প্রতীক বলে গ্রহণ করা চলে। 

হন্তরযুগে মান্গুয তার সুক্ম সৌনাধ্যান্থভূতি হারাল বটে কিন্তু 
বাসন। তার বৃদ্ধি পেল শতগুণ। শিল্পী যে সামশ্রী,বন্থ পরিশ্রমে 
ও বনু আরাধনাধ কারুকাধ্যমপ্ডিত করে মানুষের ভোগের 
অন্ত গড়ে আনে, যন্ত্র নিমেষের মধ্যে তার থেকে সহশ্রগুণ বেশী 
জ্রব্য তৈরী করে বসে থাকে, যঈ্গিও সৌন্দর্যের খু'টিনাটির দিক 
থেকে শিল্পীর উদ্ভাবিত দ্রব্যের নিকট সে হয়ে পড়ে অনেক 
স্োতা। মানুষও হঠাৎ যেন জীবনের একটা নৃতন ধারা ও 
নৃতন উদ্দেন্ত আবিষ্কার করলো। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কুতরাং তাকে 
উপভোগ করতে হবে নানাভাবে, নানাদিকে ও নানা চিত্রে । 
প্রকৃতিকে করতলগত করার আশ্ফালনে জীবনের আধ্যাত্মিকভাব 
খোল হারিয়ে, পরজন্মে এল জবিশ্বান এবং বহস্তন্ত্র ( 08৯৮9:1৪- 
[192 ) বা সাংসারিকতা অধিকার করলো মানুষের প্রতিটি 
দর্শনে | ওমক খৈয়ামের সাকী ও শুরার পাত্রই হলো মানুষের 
সব চেয়ে আদরের ধন। জন্মের পূর্ববও জানিনা, মৃত্যুর পরও 
সব অন্ধকার, লুত্তরাং উপভোগ কর যে করদিন বেঁচে আছ অর্থাং 
সে দিনগুলোকফে চেতন দ্বার! উপলব্ধি করতে পার। সময়ের 
তাক আজ অনেক মূলা, বিশ্ামটাও যেন অপব্যয্--আর নিজ্্রাটাও 
বতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সেরে নেওয়া উচিত, কারণ নিপ্রার চেতনা 
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শতসহশ্প লোক ঘশ্মাক্ত কলেবরে কাজ কয়ে চলে ভাতে অর্হনিশি, 


[৩২শ বর্ধ-_২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 
না থাকায় তাকে উপভোগ কর! চলে না। চ্ুতরাং শিল্পীর জ্রব্য 
জুঙ্গর ও নিখু'ত হলেও, সময় নেয় সে অনেক, কাজেই মূল্য পড়ে 
অনেক বেশী এবং সংখ্যার দিক থেকে উৎপাদন শক্তি তার 
অনেক কম। তাই এই নূতন ভাবধারার ইন্ধন যোগাবার ভার 
নিল এই যন্ত্রদানব--তার বহুবিধ কল! কৌশল দ্বার! অল্প সময়ে ও 
অল্প মূল্যে অসংখ্য ভোগসামন্ত্রী উৎপন্ন করে। যে ভোগসামত্রী 
কেবলমাত্র রাজদরবারেই শোভ। পেত, হস্ত্রযুগে তা গরীবের পর্ণ 
কুটীয়ে প্রবেশ লাভ করলো-_-( [/5307198 ০? (609 1808 
79801)90. 01)9 000২. 0 819 ১০০৮ )। যঙস্ত্রের এই মহাশক্কির 
নিকট এতদিনের এই শিল্পীর! পরাজয় স্বীকার করে চোখের জলে 
চিরবিদায় নিল, হস্ত ও কুটীরশিল্প চিরদিনের জন্ত শেষ নিঃশ্বাস 
ফেললো । কার্মারের পৃথিবী বিখ্যাত শাল ও ঢাকার যস্লিনের 
হলো চিরমৃত্যু, আর তার পরিবর্তে ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রোৎপাদিত 
সম্ভার বন্ত্র এসে ছেয়ে ফেললে। ভারতের এই বিরাট বাজার। 
কিন্ত এত জিনিষ, এত অলঙ্কার সামগ্রী কি করে অদল বদল 
হবে? বিনির মা! এখন আর শুধু দুধ খেয়েই তৃপ্ত নয়, আর 
ক্ষেমির বাবাও শুধু মাঠে বসে কাজ করাটাকেই জীবনের একমাত্র 
উদ্ধেশ্ত বলে মেনে নিতে রাজী নয়। বিন্লির মার এখন প্রয়ো- 
জন অনেক, নান! রংএর সাড়ী, চুলের ফিতে, কাটা, চুড়ী, বিনির 
জন্ত সাবান ও নানারকম প্রসাধন সামগ্রী, বায়োস্কোপ দেখ, 
রেলে ইন্তিমারে চড়ে বাপের বাড়ী যাওয়! ইত্যাদি আয়ো কত 
কি? জ্ুুতরাং বলদ নিয়ে সেকত জিনিষই বা কিনবে, একট। 
বলদে কত চূড়ী হয়, কট! কাট! হয় তারই ব! হিসেব পাৰে 
কোথার--আর এমন সাবানওয়ালাই বা কি সব সময়খুঁজে পাওয়া 
যায়, যার সেই সময় আবার বলদেরও প্রয়োজন ? ্ুতরাং 
এযুগে দ্রব্য বিনিময় প্রথ। বা 78:৮6: 93৪09] অচল। 
এধুগে এখন একটি মোড়লের প্রয়োজন যাকে মধ্যস্থব যেনে 
সব জিনিষের অদল বদল তখনই হয়ে যায় । মোড়লের কথাই 
বেদবাক্য, সে যা বলবে সকলেই নিব্বিবাদে ত। মেনে চলবে। 
ব্যাস, এই হলেই মোড়লের কাজ শেষ হলো, তার আর কোন 
প্রয়োজন নেই । এই সর্বেদর্বা মোড়লটির নামই হল টাক 
ব! মুদ্রা, যার একমাত্র কাজই হলে! একটা স্ত্রব্যের সম্বন্ধ আর 
একট! দ্রব্যের অল বদল বা বিনিময় করানো--110152) ০1 


. [85005089, এ ছাড়া আর কোন মূল্য বা কাজই নেই এয়। 


মান্থযের আকাব্ধ! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভাতায় জটিলত1 যতই বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল, এই টাকার মধ্যস্থৃতার প্রয়োজন এবং তার প্রাধান্তও 


' বাড়াচ্ছিল তেমনই । তারপর হস্তরযুগের পণ্যবিনিময়ের ঘূর্ণাবর্তে 


তার প্রয়োজন হয়ে পড়লে। অভেচ্ঠ । 
টাকার খেলা 

পূর্বেই বলেছি টাকার নিজের কোন মূল্য নেই, এ আমাদের 
আহারের সামগ্রীও নয়, বিহারের ভোগ্যও নয়--সোজান্থজিভাবে 
মাস্ুষের কোন আকাখধাই পুর্ণ করে না এই টাকা । কিন্তু তবুও 
এ নিয়ে মান্থযের হিংসা, দ্বে, কলহ ও ছন্দের অন্ত নেই, এই 
টাকাই হলো মানুষের ইহজগতের একমাত্র কাম্য এবং আনাধ্য- 
দেবতা । একেই বলে মায়! ; ঘে নশ্বর জিনিযের নিজস্ব ফোন মূল্য 
নেই, অথচ ভাকে অবিনশ্বর করে ভাব! ও দেখ! হয়-এবই নাম 
হলে! মায়া এবং অর্থ নৈতিক দর্শনশান্ত্রে এই দর্শনের নামই হওয়া 


মাধ--১৩৫১ ] 


উচিত মায়াবাদ। কিন্ত টাকার নিজন্ব কোন মূলা বা শক্তি না 
থাকলেও, এ বদি মানুষের জন্ত ঠিকমত পরিচালিত না হয় তবে 
এর দ্বারা জাতির যে ঘোর অমঙ্গল ও অনিষ্ট সাধন হয় তার 
তুলনাও পৃথিবীতে বিরল। গতযুদ্ধে জাশ্মানী এবং এই যুদ্ধে 
ভারত, এই ছুই দৃষ্টান্ভই এর প্রধান প্রমাণন্বরপ। অস্তান্ত 
বিজ্ঞানের সাথে সাথে অর্থনীতি-বিজ্ঞানও প্রসারলাভ করেছে 
এবং তারই একটা শাখা হিসেবে টাক! ব৷ মুত্রা-বিজ্ঞানও উন্নতির 
দিকে অগ্রসর হয়। বহুদিন পধ্যস্ত স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতু নিষ্মিত 
মুদ্রা ব্যবহৃত হতো, তারপর কাগজী মুদ্রা বা নোটের প্রচলন হল, 
কিন্ত তার পশ্চাতে লোকের অবস্থার জন্ত ব্যাঙ্কে বা সরকারী 
তহবিলে জম! থাকতো। তাল তাল সোনা । যখন খুসী ইচ্ছামত 
নোট দিয়ে সেখান থেকে সমমূল্যের সোনা নেওয়! যেত, আবার 
চাইলে সোনা জম! দিয়ে সেখান থেকে নোট পাওয়াও যেত। 
এই প্রথার নামই হলো! স্বর্ণমান বা 0010 9500%:৭. ক্রমে 
মানুষের আরো! বুদ্ধি খুললে1, দেখলে! যে এই স্বর্ণ জম! রাখার 
কোন স্বার্থকতা বা তাৎপর্ধযই নেই, সোন! যদি প্রকৃত ব্যবহারই 
না হলো তবে এ শুধু তার অপচয় ও অপব্যবহার, এ জম! ন। 
থাকলেই বা কি আসে যায়? যদি মান্তষের ও দেশের ঠিক প্রয়ো- 
জনানুষায়ী পরিমাণ কাগজীমুদ্র। মুদ্রিত কর! যায় তবেও কাজ- 
কর্ম ঠিক মতই চলে, অথচ কতকগুলি সোনাকেও আটক করে 
রাখ। হয় না। তাই হলে।। হালে একের পর এক দেশগুলি 
স্বর্মান তাগ করতে আরম্ভ করলে! এবং দেশে নোটের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলে। দেশের ব্যবস। বাণিজ্যের প্রয়োজন হিসেবে । 
কিন্তু প্রত্যেক জিনিষেরই একট! নিয়ম আছে, একট! সীম! আছে। 
সে নিয়ম ভঙ্গ করলে এবং সে সীমা অতিক্রম করলে ইঠ্টের 
পরিবর্থে ঘোর অনিষ্ট 'এসে উপস্থিত হয়; অর্থ সেখানে হয়ে পড়ে 
বত অনর্থের মূল এবং তার ফলভোগ করতে হয় দেশের জন- 


হস্পল্লাএ-ন্িভজান্ম 


৮ শি 


সাধারণকে | যে উন্নত বুদ্ধির ঘার! মানুষ স্বর্ণমান ত্যাগ করেও 
দেশে মুদ্রার প্রচলন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়, সেই বুদ্ধিই 
বদি আবার ব্যাপক দৃষ্টিতঙ্গি দ্বারা! পরিচালিত ন! হয় এবং দেশের 
কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত ন! হয়ে সন্কীর্ণ মনোভাব ও ক্ষুত্র স্বার্থ 
সিদ্ধির দ্বার! প্ররোচিত হয়, তবে তার দ্বারা যে অশান্তি ও 
অমানুষিক দুর্ভোগের হ্টি হয় তার প্রমাণ হল বাংলার এই 
হুভিক্ষ। এ ছুতিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বস্তর নয়, এ সেই অজন্মার 
হুতিক্ষ নয়। এ ছুতিক্ষ হলে! টাকার খেলার পরিণাম । গোলা 
ভরা! ধান রয়েছে, মাঠের উপর থরে থরে সাজান শশ্য রৌদ্র কিরণে 
ঝিলিমিলি খেলছে, মহানগদীর আলোকোজ্ছল পণ্যশালায় 
বিলাসীর খান্তসামগ্তরী সমভাবে পরিবেশিত হয়ে চলেছে, তবুও 
লক্ষ লক্ষ নির্বোধ মানুষ ক্ষুধার জালায় ছটফট. করে মরে গেল । 
রিজার্ভ ব্যান্কের মুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের কোন কোণের এক বাতাস 
যেন টেপ হলো, আর অমনি আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের 
শক্তির মত শতসহত্র যোজন দুরে অবস্থিত বাংলার ঘরে ঘরে 
হাসির রেখা ফুরিয়ে গেল, সমাজ ভেঙ্গে চুরে চুর্মার হলো, পরি- 
বার গোষী সব ছারখার হযে গেল, ছৃর্তিক্ষের করাল গ্রাসে অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ লোকের জীবনানৃতির 
কার্য সমাধা হলো । চমত্কার মানুষের এ বিজ্ঞান ও বুদ্ধির 
খেলা । গোড়াতেই বলেছি এ ছুভিক্ষের আদি কারণ অর্থ নৈতিক, 
এর মূলে রয়েছে মুদ্রাম্ফীতি বা ইনফ্লেশন--এ হলে! টাকা নিয়ে 
খেলা । কিন্তু টাক! নিয়ে খেলাতে মান্তুষের প্রাণ নিয়েও ষে 
নিশ্মমভাবে খেলা আরস্ত হয়ে গেছে--এর পরিণতি যে কোথা তা 
শুধু ভগবানই জানেন। তাই বলছিলাম যে এ ছুতিক্ষ প্রকৃতির 
অভিশাপ নয়, এ অভিশাপ মানুষের আত্মকৃত দুর্নীতির । আর 
এই ছুর্নীতির প্রকৃত তথ্য জানতে হলে আমাদের প্রথমে বুঝতে 
হবে মুদ্রানীতি ও মুদ্রান্ষীতির গোড়ার কথা। 


অপরাধ-বিজ্ঞান 
শ্ীআনন ঘোষাল 


এইবার অপর একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা ঘটেছিল, ১৯৩৭ সালে। 
বিবাছের পরেই এক নব-পরি গীতার সঙ্গে এক নব-পরিপ্ীতের কলহ হয়। 
ব্যাপার কোর্ট পধ্যস্ত গড়ায়। কলছ্ের কারণ অতি সামান্ত। ছেলেটার 
একটা গৌঁপ ছিল। স্ত্রীর মতে সেটা ছিল ঝাটার মত। তাইসে 
সেটাকে কামিয়ে ফেলতে বলে। কিন্তু বামী কামায় না, আমি মেয়েটাকে 
বুঝিয়ে বলি-_নামান্ত একট গৌঁপের জন্থ এতবড় বিরোধ, গোঁফ আছে 
ত হয়েছেকি। উত্তরে মেয়েটা বলে--দেখুন ওইটাই আসল কথা নয়। 
গৌঁফ কামালে কি আর গজাত না। আসল কথ! হচ্ছে, আমি হচ্ছি 
ওর আদরের স্ত্রী] নৃতন বিয়ে হয়েছে, আকাশের চাদ চাইলেও ওর 
তা ধর! উচিৎ। আজ এতটুকু একট! আবদার আমি করছি ত1 উনি 
রাখতে পারছেন না । এয় পর ত আমি আয়্ও অনেক বড় বড় আবদার 
করব, তার ত তিনি কিছুই রাখবেন না। আমি বুঝতে পারছি 
লোকটার সঙ্গে আমার বনবে না। এয় পর ছু-একটা ছেলে-পুলে 
হলে আর লয়ে পড়তে পারব না। এখনই মানে মানে সরে 
গড়! ভাল। কলেজে ছর্তি হয়েছি, ঠিক করেছি 0) হব। 
এর কদিন পরেই অপয় একটা ঘটনা ঘটে, ঘটনাটি 
11828160998] 9$:1০2এর় একটি বিশেষ নিপর্শন। একটা বছর 


চৌদ্দ বয়চ্ধের মেয়ে, একট! বছর ২ বয়সের ছেলের কলার 
ধরে টেনে আনছিল। কৌতুহল হল--জিজ্ঞে করলাম--হয়েছে 
কি খুকী? উত্তরে খুকি বলে উঠে_“দেখুন এই ছেলেট! আমার হাতে 
একট চিঠি গু'জে দিয়েছে, আমাকে অপমান করবার কি “রাইট্‌" জাছে 
ওর) ছেলেটা ততক্ষণে কেঁদে ফেলেছে কাদতে কাদতে সে বলে-_ 
দেখুন, ওর সঙ্গে পাড়ার বিধুর সঙ্গে খুব ভাব। মেয়েটা ঠাস্‌ করে 
ছেলেটাকে একটা চড় কমিয়ে বল্লে-_-যার সঙ্গে ভাব আছে তার সঙ্গে 
আছে। তোর নঙ্গে আমি কথা কই, তুই আমাকে চিঠি দিস কেন? 
ভাবিসকি তোরা, একজনের সঙ্গে ভাব করলেই সকলের সঙ্গে ভাব 
করতে হবে। মুর্খ কোখাকার। বিন্মিত হয়ে জিজ্ঞেন করজাম--এ 
কথ। সত্যি? এত ভাল কথ! নয়। লঙ্জিত হয়ে মেয়েটা বললে--ন! ঠিক 
ঢা৪৪ নয়, তবে 1১515 &০৩, সেই ভাল যার শেষ ভাল, আমাদের 
বিয়েও ত হতে পারে। উত্তরকালে মেয়েটী পালিয়ে গিয়ে ওই বিধুকেই 
বিয়ে করে। মেয়েটার সঙ্গে মুলাকাৎ করে, তাকে বাড়ী ফিরতে পরামর্শ 
দিই এবং গুরুজনদের বাধ্য হতে বলি। উত্তরে মেয়েটা বলে--“দেখুন 
গুরুজনকে তদ্কি কর! উচিৎ, ঠিক বতট! কর! উচিৎ ততটা, তার 
বেনীও না, কমও না ।” (ক্রমশঃ) 


শরৎ সাহিত্যের একদিক 
কবিশেখর শ্্রীকালিদাস রায় 


শরৎচন্দ্র তাহার অপূর্ব্ব রচন! শক্তির দীক্ষা কোথা হইতে পাইলেন 
স্পইহ! জানিবার জন্ত আমার বড়ই,আগ্রহ ছিল। তাহার সঙ্গে 
কথাবার্তায় বুঝিয়াছিলাম তিনি 00062990651 17৮, বিশেষ" 
কিছুই পড়েন নাই ।-_ছুই চারিখান। ইউরোপীয় উপন্তাস যাহা 
ভিনি পড়িয়াছিলেন--তাহা অনেক পরে,_তাহার শক্তির পূর্ণ 
পরিপুণ্ি লাভের পরে। যীহারা মনে করেন শরৎচন্দ্র বিদেশী 
সাহিত্য হইতে বু সাহাষ্য পাইয়াছেন--ঠাহার। ভ্রান্ত। 
বন্ধিমচন্দ্রের উপন্তাস শরৎচন্দ্র বার বার পড়িয়াছিলেন কৈশোরে, 
তাহা হইতে তাহার কল্পনা-শক্তির পরিপুষ্ঠি হয় শ্রবং ওপস্তাসিক 
মনের গঠন হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেই তিনি গুরু বলিয়া! মনে 
করিতেন। রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি" খুব পুথ্ধান্থপুর্থ রূপে 
পড়িতে গিয়! মনে হইল, শরৎচন্দ্র তাহার রচনাভঙ্গী, চিন্তাধার। 
ও ভাবাদর্শের প্রেরণা পাইয়াছেন নিশ্চয়ই এই পুস্তক হইতে। 

শরৎচন্দ্রকে তাই একদিন বলিলাম--“আমি একট। আবিষ্কার 
করেছি। আপনি লিখবার প্রেরণ! পেয়েছেন 'চোখের বালি' 
পড়ে।” শরৎচন্দ্র বলিলেন--"তৃমি ঠিক ধরেছ। আমি এ 
“চোখের বালি' খান! পড়েছি ২৪ বার, আর ম্বীতিমত ওর ওপর 
বাগ! বুলিয়েছি। তবে আরেকখানা বইয়ের নাম তুমি করলে 
নাকেন? আমি 'নষ্টনীড়ের' কথা. বলছি। ওখানাও আমি 
অন্ততঃ বিশ বার পড়েছি । আমার সাহিত্য-রচনার দীক্ষা এ 
বই ছুইথান! হতে ।” 

এই কথাগুলির আবেগোচ্ছদাসের অন্তরালে সত্য নিহিত 
আছে। বলা বাহুল্য, কোন একখান! বই কেন-_একটা গোটা 
লাইব্রেরি পড়িয়াও একজন লোক শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যিক হইয়! 
উঠিতে পারে না। শরৎচন্দ্রের সৃজনশক্তি ও রসদৃ্টি সাহার 
অনন্কসাধারণ প্রতিভার নিজস্ব সম্পদ । এখানে কেবল নানাবিধ 
প্রেরণার মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রেরণার কথাই বলা হইল। 

শরতচন্জ্র বলিতেন--“দেখ, অমুক প্রট প্রট ক'রে রবীন্দ্রনাথকে 
অস্থি করে । সে মনে করে একটা প্লট পেলেই বুঝি একখান! 
উপন্তাস লেখা হয়ে গেল । সেপ্রটের জন্ত বিলিতি নভেলগুলে! 
পড়েও অনেক সময় নষ্ট করে। আবার শুনেছি প্রটের জন্ত 
প্রত্যেক সন্ধ্যায় বায়স্কোপও দেখে । লিখতে জানলে প্রটের জন্য 
কি আটকায়? আমি ত কোন প্রট ভেবে লিখতে বসিন!। 
একটা কোন চোখে-দেখা সত্য ঘটনা অথবা একটা ঘরসংসারের 
চিত্র নিয়ে সুরু করে দিই-_তারপর কলম চলতে থাকে । কলম 
আমাকে যেদিকে নিয়ে যায় সেই দিকে চ'লে বাই। তাতে থা 
হোক একট! কাঠামে! দাড়ায় । তার পর যা স্বাভাবিকভাবে 
আসবার কথা তাই আসে। ক্বেন একটা বিচিত্র জিনিষ, 
জানি বলেই সেটাকে ক্ষোর ক'রে ঢুকোবার চেষ্টা করিনা। এতে 
যদি কোন প্লট না ীড়ায় তাতেই বাকি আসে যায়? আর 
কিছু হোক না৷ হোক--বাঙ্গালী জীবনের একটা চিত্র তে। 
ফুটে ওঠে। তা হলেই সাহিত্য হলো। ঘটন! ছাড়া যে 
চরিত্র বাজীবন ফুটবে না এমন তো কথা নেই। যেখানে 
বাইরের ঘটন! জোটে সেখানে ঘটনাকেই অবলম্বন কর! বায়। 
যেখানে জোটে না-সেখানে-মুখের কথায়--আচারে, ব্াবহারে 
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হাবভাবে চালচলনে চরিঞ্র ফোটে,--জীবনও ফোটে। চরিত্রগুলি 
যে আমাদের মতই জীবন্ত ।--তাদের মনন-শক্তি আছে, যস্তিষ্ক 
আছে, হাদয় আছে। তাদের মনের ভিতরে ভিতরে কি 
মহামারী কাণ্ডই না হচ্ছে! সেখানে ভাবের সঙ্গে ভাবের, 
আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, সত্যের সঙ্গে ত্বপের, স্বাধীন চিন্তার 
সঙ্গে সংস্কারের কি কুরুক্ষেত্রই না হচ্ছে! মনের ভিতকার সে 
ঘটনাগুলো বাইরের ঘটনার চেয়ে ঢের বেশী জলম্ত। সেগুলোর 
কথ। লিখলেই তো! প্রটও হয়-_সাহিত্যও হয়।” 

শরতচজ্ের চরিত্রগুলে! ছিল অনেকটা! রক্ত-মাংসে জীগবস্ত, 
রবীন্দ্রনাথের উত্তর-জীবনের উপন্তাসের চরিব্রগুলোর মত 
10958 79280201590 নয়। শরৎচন্দ্রের চরিজগুলোকে বং 
739280708 299811890. বল! যায়। যে মাম্থষকে শরৎচন্দ্র নিজের 
চোখে দেখেন নাই-__সে মানুষকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিতে 
চাইতেন না,--অস্ততঃ প্রথম জীবনের রচনায় । 

শরৎ সাহিত্য জীবস্ত মানুষেরই কল্পিত কাহিনী । তবে কি 
শরৎ সাহিত্য 2৮০৮০৫%)৮ ? তাহা নয় বলিরাই তাহার 
চরিজ্রগলোকে বলিলাম 139780108 109811890. ভিনি যে সব 
মান্থুবকে দেখিয়াছেন--তাহার মনের রঙে রভিন্‌ হইয়াই তাহারা 
সাহিত্যে অবতীর্ণ হইয়াছে । এজন্ড তাহাকে যথেষ্ট রঙ, চড়াইতে 
হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে রঙের উপর রসান দিতে হইয়াছে। 
এইরূপ 10701008818 দিতে গিয়্াই জীবস্ত চরিত্র 109811890 
হইয়াছে, কিন্তু অস্বাভাবিক ব! অসত্য হইয়। উঠে নাই। 

তাহার রচনার একট! প্রধান 1['8011701009 হইল অরজিত 
বাস্তব চিত্র দিয়! অর্থাৎ 1১1১000907201) দিয়াই গ্রন্থ আরম 
করেন--তাহার দ্বারাই তিনি পাঠকের বিশ্বাস ও সহানুভূতি 
আকর্ষণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে রঙ. চড়াইতে আর্স 
করেন-_ফলে, সত্য কথাই রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। 
তখন তাহার সঙ্গে অনেক অবাস্তবতাও বেশ সহজ ও ম্বাভাবিক- 
ভাবেই চলিয়া! যায়। যেখানে [1)0$06280 সেখানে শরৎ- 
চন্দ্রের একটা সঙ্ঞান সতর্কতা আছে । তিনি যেখানে আলোক 
চিত্র মাত্র দিয়াছেন, সেখানে কোন অপূর্ব বিচিত্র অথচ পরম 
সত্য ঘটনা ব! বাস্তব দৃশ্যেরই অবতারণ! করিয়াছেন । শুধু কথা 
সত্য হইলেই তো! পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে না। সত্য হওয়৷ 
চাই, সেই সঙ্গে অনন্তসাধারণ বা অপূর্বব হওয়া! চাই। শরৎচন্তর 
তাহা! ভাল করিযাই বুঝিতেন। 

1/6005089 75126106 তাহার সাহিত্যে বড় নাই। 
প্রকৃতির প্রতি তাহার কোন বিশেষ মমতা ছিল না। মানুষই 
তাহার চিত্ত জুড়ির়া ছিল। মান্থযের বিচিত্র চ্ুখ হঃখের 
লীলাই তাহার সাহিত্যের প্রধান উপজ্ীব্য। প্রকৃতি 
তাহার রচনায় পটভূমিকা, চালচিত্র বা আবেষ্টনীর কাজটুকু 
করিয়াছে, কোথাও প্রাধান্ত লাভ ফরে নাই। কোথাও 
কোথাও প্রকৃতি ও মানবজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া 
গিয়াছে। তিনি বলিতেন-_“প্রকৃতিকে প্রাধান্ত দিলে কবিত! 
হয়-_প্রকৃত কথা-সাহিত্য হয় না--হইলেও তাহা! 50:99 
হয়। প্রকৃতির প্রতি অস্বাভাবিক দরদ কবিকল্পনা মা 
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যে সফল চরিঝ্র লইয়। কথা-সাহিত্য রচিত হয়, তাহাদের এক 
আধজন কবি-প্রকৃতির মান্য হইতে পারে, বাকি প্রায় সকলেই 
সাধারণ মানুষ । তাহাদের প্রকৃতির প্রতি গভীর সহান্ভৃতি 
থাকিবার কথ! নয়। উপন্ভামিক নিজে কবি হইলে তাহার 
কল্পিত প্রত্যেক চরিত্রকে কবি-ভাবাপন করিয়! তোলেন। ফলে, 
প্রকৃতিই উপস্তাসে প্রাধান্ত লাভ করে।” 

শরৎচঙ্দের কথ! সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব এই যে, যেখানে 
আমরা মনুষ্যত্বের বা মহস্ের কোন প্রত্যাশা করি না, সেখানে 
তিনি মন্তুযাত্ব ও মহত্বের আকম্মিক আবির্ভাব দেখাইয়া! আমাদের 
চিত্তে একট! বিশ্ময়াননের স্যা্টি করেন। যে সম্পর্কে আমর! 
স্নেহ, মমতা, করুণ! ইত্যাদি স্তকুমার় বৃত্তির সঞ্চার প্রত্যাশাই 
করি না--ঠিক সেই সম্পর্কেই এ সকল বৃত্তির সার দেখাইয়। 
তিনি আমাদের মুগ্ধ কৌতৃহজের উদ্রেক করেন। কেবল সঞ্চার 
মাত্র নষ--এ. সকল বৃত্তির অস্বাভাবিক প্রাবল্য দেখাইয়া 
আমাদের প্রচলিত ধারণার মধ্যে একট! বিপ্লব ঘটাইয়। দেন। 
ইহাতে একট! অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে যে চমক জাগে তাহা 
আমাদের শুধু আনন্দ দেয় না--অভিনব সত্যেরও সন্ধান দেয়। 
শরৎচন্দ্র এইরপ চরিত্রাঙ্কনের দ্বার বলিতে চাহেন--মানবচতিত্র 
অতি জটিল,--বিচিত্র, রহণ্যময় ইহার-গতি প্রকৃতি । ইহার 
সম্বন্ধে যাহারা একট! গতান্থগতিক, বীধাধর! ধারণ। পোষণ করে 
তাহার ভ্রাস্ত, তাহার! জীবন-সত্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ । মানব- 
জীবনের উপরিভাগে সত্য ভাসিতে থাকে না-_-ইহা তাহার গভীর 
গহনতলে বিরাজ করে। সমগ্র জীবনটাকে আলোড়িত করিলে 
তাহার সন্ধান পাওয়া ষায়। শমতচন্দ্রের অভিজ্ঞতা মানবচরিত্র 
ও মানব জীবনকে এইভাবে আলোড়িত করিয়। দেখা ইয়াছে-_ 
মানুষের মনোজগতে আমাদের প্রত্যাশার অতীত লোকে কত 
বিচিত্র লীলাই চলিতেছে, আমর! তাহার সন্ধান রাখি না। তাই 
কেবল অপ্রত্যাশিতের চমক নয়--সত্যের আবিষ্কারের আনলও 
আমরা ইহাতে লাভ করি । 

শরৎচন্দ্র একট! অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের অবতারণ! কঙিয়া 
আমাদের চিরপোধিত ভাবধারায় সহসা আঘাত দেন, কিন্ত 
সে আঘাত আমরা বিচিত্রকে পাই। লেখক ঘটনার অপূর্বব 
সমাবেশ ও ভাবসংঘর্ষের মধ্য দিয়! চরিত্রের ক্রমোম্মেষের ধারায় 
অনন্তসাধারণ কলাকৌশলে সে আঘাত আমাদের ভুলাইয়া 
দেন। €বচিত্রোর মধ্য দিয়! জীবন-সত্যকে লাভ করিয়। আমরা 
আনন্দই পাই। 

শরৎচন্দ্রের “মেজদিদি" গল্পটি তাহার এই বিশিষ্ট ]ু801)7)3009- 
এর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । কেষ্ট হেমাঙ্গিনীর জ।-এর বৈমাত্রেয় 
ভাই নিঃসম্পর্ক কেন্টর প্রতি হেমাঙ্গিনীর সম্ভানন্সেহের প্রাবল্য 
আমর! প্রত্যাশ। করি না। একপ সম্পর্কে স্বেহাতিশষ্য আমাদের 
সাধারণ বিশ্বাসে ঠিক স্বাভাবিক নয়। শরৎচন্দ্র হেমাঙ্গিনী 
চরিত্রটিকে ছুই পরিবারের ভাবসংঘধের মধ্য দিয় এমন করিয়া 
গড়িয়াছেন ও এমনতাবেই ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন যে 
আমাদের প্রত্যাশা ও ধারণার অতীত স্তরে বাংসল্য-রসের 
ক্ুমোক্সেব-ধাবাটি সহজ, স্বাভাবিক ও সত্য হইয়া! উঠিয়াছে। 
অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবের চমক, ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা 
মাতৃ-হদয়ের ক্রমবিকাশ ও তত্র! একটি জীবন-সত্যের আবিষ্কার 


মেজদিদি গল্পটিকে অপূর্ব রসসাহিত্যের নিদর্শন করিয়া 
তুলিয়াছে। 

রামের সুমতি* গল্পে এই সত্যের উপর প্রথরতর আলোক- 
পাত কর! হইয়াছে। অপ্রত্যাশিত বাৎসল্যের সম্পর্কটি ও 
ষাতৃ-হৃদয়ের স্বাভাবিক আকুতির উপর আরো! বেশী [:0010775829 
দেওয়। হইয়াছে । মেজদিদির কেষ্ট শান্ত ন্ুবোধ ছেলে-- 
স্বভাবতই স্নেহের পাত্র,--করুণা এখানে বাৎসঙ্য উন্মেষের 
সহায়ত। করিয়াছে । রামের স্থুমতির রাম ছুর্দান্ত, ছুললিত ও 
উচ্ছ জল--বাৎসল্য উদ্রেক করিবার মত কোন গুণ তাহার 
মধ্যে নাই । রাম বৃন্দাবনের ছুর্ললিত কালো ছেলেটির কথ! মনে 
পড়ায়। নারায়ণীর চরিত্রে তাই হশোদার ছায়াপাত হইয়াছে। 

রামের আচরণ অপ্রত্যাশিতের দুরত্ব আরও বাড়াইয়া 
দিয়ছে। শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবন হইতেই এ জীবন সত্যের 
সন্ধান পাইয়াছেন। তাই এইখানে নারীয়ণীর ম্নেহাতিশব্য 
অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত হইলেও, অস্বাভাবিক হয় নাই। রামের 
আচরণ প্রোতিজনক নয়--স্বভাবতই কাহ।.. ম্বেহ-তালবাসা 
পাইবার অধিকার তাহার নাই। কেহই .হাকে ভালবাসে 
না-কাজেই নাবায়ুণীকে বেশী করিষা ভালবাসিতে হই তেছে-- 
সকলের তালবাসার অভাব এক! তাহাকে পূরণ করিতে হইতেছে। 
সর্বত্র ন্বেহ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ছুর্ভাগ্য নারায়ণীর মাতৃ-হদয়ের 
স্বেহকে জবোরালে! ও তেজালে! করিম্বাই তুলিয়াছে। তাই স্থেহের 
মধ্যে একটা জেঙ্গেরও সঞ্চার হইয়াছে । তাহ৷ ছাড়া, রাম যে 
নারায়ণীর প্রথম যৌবনের শুন্ঠ অন্কটিকে সম্ভানেরই অস্থুকল্পরূপে 
জুড়ি বসিয়াছিল--এ কথাটিও ভূলিলে চলিবে না। 

অপ্রত্যাশিতকে সুপ্রতিষ্ঠিত কৰিবার জন্ত শরৎচন্দ্র হেমাঙ্গিনী 
ও নারায়ুণী ছুইজনকেই সন্তানবতী রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। 

আপন গর্ভজাত সস্তানের দ্বারা উভয়ের মাতৃত্বের তৃফ 
মিটিয়াছে। তবু তাহারা পরের সন্তানকে আপন সম্ভানের 
মত ভালবাসিতেছে। ইহাতেও অস্বাভাবিকত। নাই। 
এস্থলে শরৎচন্ত্রের বক্তব্য, যেনারী নিজে জননী হয় নাই, 
সে মাতৃত্বের মহিমা বা মাধুর্য সম্যক উপলব্ধি করে ন!। 
পক্ষান্তরে ইহাও সত্য, যে নারী নিজের সম্তান হয় নাই 
মে পরের ছেলেকে গতীরতর মাতৃমমতায় বুকের কাছে 
টানিয়। লয়। “বিন্দুর ছেলের' বিশ্ুর চরিত্রে তাহা! তিনি 
দেখাইয়াছেন । নারীত্বের আদর্শ শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল অতুযুচ্চ। 
নারীত্বের স্বাভাবিক সহাদয়তার মহিমা কীর্তনের অন্তই শরৎচন্র 
নারী-হৃদয়ের মাতৃ-বাৎসল্যকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। অমূল্য, 
রাম ও কেন্ট উপলক্ষ মাত্র । ব্যাপারটি যতট। ৪০10190159, ততটা 
00190$159 নয়। হ্দম্-মাধূর্য্যের উদ্মেষ সম্পূর্ণ অন্তর্জগতের 
ব্যাপার, তাহার বহিঃপ্রকাশের একট অবলম্বন চাই। সেন 
একজন অমূল্য, কেষ্ট কিংবা রামের প্রয়োজন। এই সত্যটি কামের 
নুমতিতে বেশি করিয়াই পরিস্ফুট হইয়াছে। 

বিন্দুর ছেলে ও রামের ম্ুমতির মধ্যে ভাবগত এক্য আছে। 
“বিন্দুর ছেলে'র আখ্যানবন্ততেও অপ্রত্যাশিত ন্েহ-সম্পর্কের 
অবতারণা আছে এবং ইহার মধ্যেও হাদয়-সত্যের আবিরণ 
আছে। তবে 'রামের বুমতি' ও মেজদিদির তুলনায় এক্ষেত্রে 
অপ্রত্যাশার মাত্রা কম। বিচ্ছু অমূল্যের খুড়ীম্থ এবং 


৩০ 


জ্ঞান্সত্তন্্থ 


[ ৩২শ বর্--২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 





মাড়স্থানীয়া। বার বিচ্দুর কোন সন্ভানাদি হয় নাই, তাহার 
অন্ক শুর্তই ছিল। এক্ষেত্রে বাৎসল্যভাবের আতিশবাটাই প্রত্যাশার 
অভীত। আ্তিশয্যটা প্রকট হইয়াছে অক্ঞান্ত পারিবারিক 
সন্বন্ধের সহিত ছন্দ সংঘর্ষে। 


এই গলে আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘেহ-সম্পর্কের সমাবেশ 


আছে। ভান্দর যাদবের অতিরিক্ত ন্েহ ভ্রাতৃবধূ বি্দুর প্রতি। 
কথার বলে ভাম্ুর-ভাঙ্রবধূ সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে হাদয়ের 
পরিচয় দরে থাকুক, বাহিরের পরিচয়ও থাকিবার কথা নয়৷ 
“বিন্দুর ছেলে"র বিন্দু বাদযের কল্তারও অধিক। ছৃইটী 
পাশাপাশি প্রবাহিত ম্বেহ-প্রবাহের মধ্যে দ্বিতীর়টিতে যেন 
মাধূর্ধ্ের সঞ্চার বেশি হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে বৈচিত্র্য ও অপূর্ববতা 
আছে, পূর্ববর্তী কোন রসপদ্ধতির পুনরাবৃতি নয় তাহা ছাড়া, 
প্রথমটিতে কতকট৷ ভাবাকুলতা আছে,_দ্বিতীয়টি যেন সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক, যেন হৃদয়লোকের একটা অনাবিফৃত অংশ শরচচন্রের 
আলোকে সহসা আবিষ্কৃত । 

দ্বৈমাতুর অমৃলাধনের গর্ভধারিবী জননীর চেয়ে কাকীযার 
বাৎসল্া চের বেশি। ইহা! কেবল অপ্রত্যাশিত নয়-_একটু 
অস্বাভাবিকও মনে হইতে পারে।* এই তথাকধিত 
অস্বাভাবিকতা ক্ষতিপূরণ হইয়াছে-বিদ্দুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের 
স্বারা। অতিরিক্ত আত্মাভিমান তাহার চরিত্রে উৎকেন্দ্রিকতার 
(9০০৪০৮৩%] ) স্যঙি করিয়াছে । এইরূপ ক্ষেত্রে একটা 
বিপর্ধায় ঘট সম্পূর্ণ ম্বাভাবিক। অন্নপূর্ণার চরিত্র প্রকৃতিস্থ, 
বিন্দুর অপ্রকৃতিস্থ। অনপূর্ণ। দরিজ্রকন্তা-জরিজ্্রবধূ। বিচ্ছু ধনীর 
কন্তা_উপার্জনক্ষম স্বামীর স্বেচ্ছাচারিণী পত়ী। যাদব ও মাধব 
ছুই ভাইই নিরীহ, নিক্কিয়,”__নারীঃদের ব্যাপারে উদ্দাসীন। 
যেখানে শরৎচন্দ্র নারীহদয়ের প্রাধ স্ত দেখাইয়াছেন, সেখানে 
পুরুষকে এইরূপ নিজ্িয় ( 0858100 ৪0৫ 112809-16 ) 
করিয়াই রাখেন।' 

এক্প ক্ষেত্রে বিপধ্যয়টা ঘোরালে! হইবারই কথা। এই 
বিপর্যয় ছুইটী পাশাপাশি সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে । একটি 
সংঘর্ষ বিন্দুর চরিত্রের সহিত অন্নপূর্ণার চরিত্রের_-আর একটি 
সংঘর্ষ বিন্দুর নিজের চরিত্রেরই মধ্যে। তাহার আত্মাভিমানও 
বত প্রবল-_দ্ষেহাকুলতাও তেমনি প্রবল। কেহই ছোট হইতে 
চায় না। কলে এই ছই-এর মধ্যে সংঘর্ষ। বিন্দুর 1058] 
চ8:802811যর ত্বন্ছ আমাদিগকে চমকিত করিয়া আমাদিগের 
কৌতৃহলকে উৎকর্ণ করিয়া ভোলে । এই 1058] 73828025118 ই 
বিন্দুর মুখের সঙ্গে বুকের মিল রাখিতে দেয় নাই। বিদ্দুমুগে 
হাহা বলিয়াছে সব সময় বুক তাহাতে সায় দেয় নাই। ইহ! 
আমাদের কেবল চমক জাগায় না--নৃতন সতোোরও সন্ধান দেয়। 

* এক্ষেত্রে যাহা! অন্বাতাবিক মনে হইতে গারে তাহা যে সম্পূর্ণ 
'বাভাবিক রবীন্দ্রনাথ ঠাহার জীবিত বা মৃত গল্পে কৈফিয়তের ছলে 
বলিয়াছেন-_-“পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরে। 
বেশি হয়। কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকেনা তাহার উপর 
ফোন সামাজিক দাবি নাই, কেবল ্েছের দ্াবি। কিন্তু কেবলষাত্র 
স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোন দলিল অনুসারে সগ্রমাণ 
করিতে পারে না--এবং চাছেও ন|। কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে 
দিগুণ ন্যাকুলতার সহিত ভালবাসে ।” 





এই সত্যেই এই গল্পের সার্বজনীন আবেদন ( 00159755] 
৯2০০৪] )। নতৃব! অশিক্ষিত সমাজের ছুইজন আমাঞ্জিত-বৃদ্ধি 
স্ত্রীলোকের পারিবারিক .কলহছের কাহিনী সাহিত্যের দরবারে 
অমরত! লাভ করিতে পারিত না। . 

বাঙ্গালী সমাজের বিশেষতঃ বাঙ্গালী নারীজীবনের যেরূপ 
দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে কিছু কালের মধ্যে এইকপ 
অন্ধ ্রেহের কাহিনী, একসপ বাকসংবমের অভাবের নিদর্শন, 
যাহার! সন্ধি-সামঞ্রন্ড করিয়া লইতে পারে ন। এরূপ অমাজ্ছিত 
চরিত্র ও অসংস্কৃতবুদ্ধি নারীগণের গ্রাম জীবনের সুলভ কলহ, 
আহুরে হুলালীদের মত আবদার ও রাগ-অভিমানের পাল! 
ক্রমে হান্যকর, অস্বাভাবিক ও নিতাস্ত গ্রাম্য ভাবাপন্ন 
বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তুবিন্ুর ছেলে বিয়-বন্তগত ছ্গাবি 
হারাইলেও সাহিতারসের দাবি হারাইবে না। ইহাতে স্েহ- 
বিপর্যয় ও নেহাকুলতাজনিত রস যেমন একদিকে ইহাকে 
উচ্চসাহিত্যে পরিণত করিয়াছে, ছুই প্রবল মনোবৃত্তির দ্বন্থে যে 
মনস্তত্বমূলক সত্যের আবিষ্কার ঘটিতেছে অন্যদিকে তাহ! 
তেমনিই এ সাহিত্যকে বিশ্বজনীন আবেদনে মপ্ডিত করিতেছে। 
রচনাভঙ্গীর চাতুর্ধ্য ও মাধুধ্য-ত' ইহার সঙ্গে আছেই। বলা 
বাহুল্য, কেবলমাত্র দ্বেহাবেগের বৈচিত্র্যই সৎসাহিত্য হইয়। 
উঠিত না, বি না এ চাতুরধ্য ও মাধুধ্য সহযোগিক্সপে উহার সহিত 
বিজড়িত না খাকিত। 

শরৎচন্দ্র এই অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্য কেবল নারীচরিত্রের 
মধ্যে নয়, পুরুষ চরিত্রের মধ্যেও সৃষ্টি করিয়াছেন। 'দ্চূর্ণ 
গল্পটি একটি দৃষ্টান্ত । আমাদের সমাজে সাধারণতঃ আমরা 
দেখিয়া আসিয়াছি পুরুষ প্রতৃভাবে দৃপ্ত এবং নারী ক্লাসীভাবে 
তৃপ্ত; পুরুষের আদেশ-নিদেশ শাসন ও ইচ্ছ! নারী নিবিবিচারে 
পালন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে । কতক সাষাক্ধিক 
প্রথান্থসারে, কতক পতি প্রেমলাভের আননেই নারী সাধ ফরিয়! 
নিজের ইচ্ছাকে পতির ইচ্ছান্ব্তিনী করিতেছে । “দর্পচূর্ণে” 
গতানুগতিক শরৎচন্দ্র এই চিত্রও দেখাইয়াছেন। ইহ! কিন্তু গল্পের 
গৌণ অংশ। মুখ্যাংশকে উজ্জ্বল ও জলম্ত করিয়। তুলিবার জন্তই 
বিমলা-চরিত্রের ত্য । 

'ঘরপচূর্ণে' শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন,-_পত্বীপ্রেমে মুগ্ধ নরেন 
তাহার পত্বীর নিত্যনৃতন অত্যাচার সহিয়া যাইতেছে--নিজে 
ভূতোর অধম হইয়। পত্বীর সমস্ত নিদেশ পালন করিতেছে-. 
কিছুতেই তাহার পৌকরুষ উদ্দীপিত হইতেছে না। শরৎচন্দ্র 
এই পুক্তষ টরিভ্রটিকে সহনশীলতার চরমাদর্শ করিয়! তুলিবার 
অন্কই তাহার পত্ীকে অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিপী, অশিষ্টা, কঠোর- 
ভাষিণী ও হৃদয়হীন! করিয়া তৃলিয়াছেন। নরেন তাহার পত্র 
প্রেম লাভ ন! করিয়াই তাহার কল্পিত প্রেমে আত্মহার] | নয়েনের 
চরিত্রে কঠোরত| বে নাই তাহ! নয়, কিন্ত সে কঠোরতা ও 
পৌঁকুষের প্রকাশও অপ্রত্যাশিত। সে নিজেকে দারুণ দণ্ড 
দিয় নিজে চরম নিগ্রহ বরণ করিয়া নিগৃহিত পৌকুষের প্রকাশ 
করিতেছে। এইকপ পৌরুষের প্রতিক্রিয়! যে হয় না তাহা নয 
তবে বিলম্ষে। 

নবেনের চবিতে এই অপ্রত্যাশিত বৈচিত্রোর হ্যা করিয়।শরৎচন্্র 
আমাদের কৌঁতৃহলকে চমকিত করিয়। গল্পের রসি করিয়াছেন। 


সাধ--১৩৫১ ) 


৫কাঁন্টিলীক্স অহনা 


৬ 





নয়েনের পত্বীর চরিত্রেও শরৎচন্ত্র অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যের 
চটি করিয়াছেন । তাহার প্রত্যেক কথাটা--প্রত্যেক আচরণটি 
আমাদের চমকিত করে--সবই হিন্দু নারীর মুখে অপ্রত্যাশিত, 
কিছু অস্বাভাবিক বলবার উপায় নাই। এমনভাবেই চরিভ্্রটিকে 
হাইি করা হইয়াছে যে তাহার পক্ষে সবই যেন স্বাভাবিক মনে 
। বিমলার মত আমরাও অবাঁক হইয়! যাই। তাহার দপ্পচর্শ। 
আমর! যেভাবে প্রত্যাশ। করিয়াছিলাম শরৎচন্দ্র সে ভাবে তাহা 
না৷ দেখাইয়। পাঠকগণকে চমকিত করিয়াছেন । 

চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রাতি' 
গল্পে গপ্ভ কবিতায় পরিণত হইয়াছে তাহাই শরৎচন্দ্রের দর্পচূর্ণে 
গল্পের রূপ ধরিয়াছে। 

অপ্রত্যাশিত বৈচিত্রোর হ্যারি করিতে গিয়। কোথাও কোথাও 
শরৎচন্দ্র স্বাতাবিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়। অলম ভাববিলাসের 
(009৮0 992017570681165 ) হ্যিও করিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে “আধারে আলো গল্পটীর নাম করা যাইতে পারে। 
পতিতার কাছে প্রেমের আত্মোৎসর্গময় উচ্চাদর্শ আমর প্রত্যাশা 
করি না। শরৎংচ্চন্্ব কোন কোন রচনায় তাহাও দেখাইয়াছেন 
এবং তাহাতে আমর] চমকিত হইয়াছি---কিন্তু তাহ! স্বাভাবিক 
বলিয়। গ্বীকার করিয়া! লইয়াছি। দীর্ঘ পরিসরের মধ্যে ধীরে 
ধীরে পত্তার হদষের রূপান্তর দেখাইয়া ম্বাভাবিকতা রক্ষা 
করিয়াছেন । এই হিসাবে দেবদাসের চন্দ্রমুখী চরিত্রের বূপাস্তর 
অপ্রত্যাশিত হইলেও অস্বাভাবিক মনে হয় না। 

“অশধারে আলো” গল্পের অল্প পরিসরের মধ্যে পতিতা নানীর 
একটা আকম্মিক রূপান্তর দেখাইয়া আমাদিগকে চমকিত 
করিবাছেন কিন্ত জীবন সত্যের সঙ্গে আমর। তাহার সামঞ্জস্য 
সাধন করিতে পারি না। 


১৫।১৬ দিন ধরিয়া সাক্ষাতের ফলে গঙ্গাম্নানের পথে 
সত্যেনের প্রতি বিজলীর প্রেম সঞ্চার হওয়। অস্বাভাবিক নয়। 
কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহাতেও প্রেম সঞ্চার 
হয় নাই। এই কয়দিন ধরিয়া] পতিতা, ধনীর সন্তান বলিয়া 
সত্যেনকে বন্দী করিবারই ফন্দীই আটিয়াছে। বাহাকে 
ভালবাস! যায় তাহাকে নিজের ঘয়ে ডাকিয়। লইয়া! গিয়। অন্তান্ত 
প্রণীদের সম্মুখে কেহ বাদর নাচায় না--সঙ, সাজায় ন!। 
সত্যেন পতিতার ইতরামিতে যোগ দিল ন1 বলিয়াই তাহার 
প্রতি পতিতার সহস! শ্রদ্ধা! জন্মিল এবং সেই শ্রদ্ধার পরিণতিই 
ভালবাসা । এক মুহূর্তের মধ্যে সে ভালবাসা এমনি দপ, 
করিয়। জলিয়। উঠিল যে, তাহাতে তাহার সাজসজ্জা বিলাস- 
বিভ্রম সব পুড়িয়। ছাই হইনা গেল। যে জঘন্ত আবেইনীর 
মধ্যে পতিতা তাহার প্রেষাম্পদকে ভাকিয়! লইয়া গিয়াছিল-_ 
তাহার মধ্যে গণিকাদাস ইতর ব্যক্তি ছাড়! আর সকলেরই 
সত্যেনের মতই মনোভাব জন্সিত। সত্যেনের অসাধারণত! 
সেখানে এমন কিছুই নাই। এই আকশ্মিক ভালবাস! 
পতিতাকে তপস্থিনী করিয়। তুলিল। তারপর সত্যেনের পুত্রের 
অন্নপ্রাণনের দৃশ্যে তাহাকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে__- 
তাহার জীবনের পরিবর্তনটা দেখানোর জন্ত। এ ক্ষেত্রে 
আমাদের মনে চমকও লাগে ন।-রসতৃষ্ণারও তৃপ্তি হয় 


না--ইহাতে স্বাভাবিকতাও খু'জিয়া পাই না। এইরপ 
00657) 89206177097768]165 আমারদিগের মন্মস্পর্শ 
করে না। 


এইরূপ ছুই-এক স্থলে শরৎচন্দ্রের এই বিশিষ্ট 7:901,203006 
সার্থকতা। লাভ করে নাই বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই চমৎকার 
রসহ্যাত করিয়াছে'। 


কৌটিলীয় অর্থশাস্ত 


্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 
৩ (87)। ৪, ৫ ও ৬-এই তিনটি প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। 


মূলঃ ১ প্রকৃতি-ব্যসন-বর্গ । ২। রাজ ও রাজ্যের বাসন- 
চিন্তা । ৩। পুরুষ-ব্যসন-বর্গ। ৪। গীড়ন-বর্গ। €। স্তন্ত-বর্গ। 
৬। কোশ-সঙ্গ-বর্গ। ৭। বল-ব্যসন-বর্গ । ৮। মিত্র-ব্যসন-বর্গ। 
ইতি “ব্যগনাধিকারিক' নামক অষ্টম অধিকরণ॥ 


সন্কেত :--১। প্রকৃতি-_্বামী, অমাত্য ইত্যাদি ; ব্যসন-_বিপৎ, 
গুণের প্রতিলোমতা, দোষ; বর্গ- সমূহ । 19 288:98৪৮০ ০? 
(0৩ ০8180010698 ০? 60905 91670067088 02 8০597618065 (57). 
২। রাজা--ম্বামী; রাজ্য__-অমাত্যাদি পঞ্চ প্রকৃতি ও পঞ্চবিধ ভ্রধ্য- 
প্রকৃতি ; 90081067860729 8১০০ (15 0019৪ 02 ১6 1108 
800 £)9 51580000 (ডিল) | বস্ততঃ, 112/0010 বলিলে রাজ্যের 
যথার্থ অর্থ পরিস্ফ.ট ছয় না। ৩। পুরুষ--2090 (9:80) । ৪। পীড়ন 
_ অগ্নি, জল, ব্যাধি, ছতিক্ষ, মরক ইত্যাধি শক্তির অপচন্প-ছেতুকে গীড়ন 
বল! হচ্গ (গঃ শা); £০৪৫ট ০? 00158580078 (97) ৫। তৃস্ত 
-বিশ্ব্াা রাজকাধ্যের বাধা হৃষ্টি (গঃ শা), ০৯৪%:৪৩/:০০৪ 
(১৪)। গরণপতি শাহীর থৃত পাঠ -ত্তততনবর্গ;*। ৬। কো 
সাজান অর্থ; সঙ্গ--জঞধান (গঃ শাঃ) ) 8:0800181 (:০85195 


৭। বল--চতুরঙ্জ সৈন্ত-_মৌল-ভূতকাদি ভেদে বড়বিধ। উহার 
বাসন-_অমানিত, বিমানিত ইত্যাদি ৩৩ প্রকার (গঃ শাঃ) ; ০০1৪৪ 


০ (96 ঞরাা (910) । ৮। মিত্র ব্যসনবর্গঃ--£০৪ ০2 
€000198 ০028 £11000 (97) । ৭ ও ৮ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের 
অন্তর্গত। ব্যসনাধিকারিক-_ব্যসন- ঘটিত--০০01099712017 1989 


80৫ 98187016508 .(097). 

মূল: ১। শক্তি-দেশ-কালের বলাবস্-জ্ঞান। ২। বাত্রা-কাল- 
সমূহ । ৩। বলোপদান-কাল-সমূহ | ৪। সঙ্লাহগুণসমূহ। &। 
প্রতিবল-কশ্ম। ৬। পশ্চাৎ-কোপচিস্তা। ৭। বাহ্যাভ্যন্তর- 
প্রকৃতি-কোপ-প্রতীকার ৷ ৮ | ক্ষয়-ব্যয়-লা৩-বিপরিমর্শ। ৯। 
বাহ্‌ ও আভাস্তর আপৎসমূহ। ১*।দৃষ্য ও শক্রগণের সহিত 
(আপৎ)। ১১। অর্থানর্থ-সংশয়যুক্ত ( আপৎসমূহ )। ১২। 
তাহাদিগের ( প্রশমনার্ধ ) উপায়-সমূহের বিক্ষপ্প-জনিত সিদ্ধিসমূহ | 
ইতি 'অভিযানকানীর কণ্ম' নামক নবম অধিকরণ | 


সন্ত :--১। শত্তি--বিজিগীধুর হ্বপক্ষের ও বিপক্ষের (অরি- 
পক্ষের) শত্ি-বিচার ; দেশ-কাল-সন্বপদ্ধেও একই উক্তি গ্রযোজ্য। 


৬০ 


সাধারণতঃ গৃহীত অর্থ--শক্তি-দেশ-কালের বলাবল-সন্বন্ধে জ্ঞান 
(গঃ শাখ- মুযবেরঙও তাৎপর্য এরাপ। শ্তাষশান্্রীর ভাবাত্তর অন্তরাপ-_ 
শডি-মেশ-কান-বল-অবলের জান--১00০৬19৫8৩ ০£ 2০67, 7212.6৩, 
8206, 5508৮ 806 62100588 (98)। ২। যাআ- শত্রুর 
প্রতি অভিধান-_তাহার কাল তদযোগ্য খতু (গঃ শা) ; প্09 ৪: 
1088100 (98)। ১ ও ২ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। 
৩। বল-স্মৌল-ভূতকাদ্গি বড়বিধ সৈম্ক। তাহাগিগের উপাধানকাল 
স্পউদ্টোশের সময় | অমুক প্রকার সৈন্যের অমুফ সময়ে সমুন্তোগ 
কর্তব্য---এইরপ বিষয় এ প্রসঙ্গে বিচরিত হইয়াছে (গঃ শাঃ) ; 809 
0৫ 71591088108 €8৪ জা (88) | ৪1 সন্গাহ--শত্্রাবরণ-গ্রহথণ- 
পৈল্ত-সজ্জা । তাহার গুণ--কি কিয়াপে শ্রেষ্ঠত্ব হুয--তাহার বিগার 
(গঃশাং) ; £০০ 2020 91 6৫101000610 (99) ; "2010 না বলিয়া 
"091৮5" বলিনলে ভাল হইত। ৫। প্রতিবল-কর্ঘ--পরবলের 
জনিভবে সমর্থ সৈন্ত--গ্রতিধল; তাহার ক্রিয়া (করণ-প্রকার)-__ 
(গঃ শাঃ) ; &)৩ জা ০2 85108 ৪ 255] 207০ (98)। 
৩, ৪ ও € প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ৬। পশ্চাৎ-- 
-_পশ্চান্তাগে অবস্থিত শক্র পাঞ্িগ্রাহ ইত্যাদি। পশ্চাৎকোপ-_পার্কি- 
গ্রাহাদ্িকৃত কোপ--দাহ ইত্যাদি ; ০০08109780008 ০ 8000780009 
80 (59 198৮ (89) 1 ৭। বাহ্প্রকৃতিসমূহ-_-রাষ্্রমুখ্য অন্তপাল 
ইত্যাদি ; আভান্তরপ্রকৃতিদমূছ-_মন্ত্রি-পুরোহিতাদি ; তাহাদিগের কোপ 
অপমানাদি-জনিত চিত্ব-বিকার ; তাহার প্রতিবিধান (গঃ শাঃ); 
50)60158 87517751 10692081800 3369708] €০00195 (9 17) । 
৬ও ৭-প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তভূতি। ৮। ক্ষয় সৈম্যক্ষয় ; 
ব্যয়-_হিপপ্য-ধান্ত'দির অপচয় । লান্ত-_অভিযানের ফল-_ভৃম্যাদি- 
গ্রাপ্তি। তাহাদিগের বিপরিমর্শ-” লঘুত্ব-গুরুত্ব-বিচার (গঃ শাঃ) ; 9০051- 
৫67500058 8০০0 1088 0: 706, দা9818) ৪0০ 1002 (873) । 
৯। বাহ্াপৎসমুহ--বাহ্ রাষ্্রমুখ্য অন্তপাল ইত্যাদি দ্বারা উৎপাদিত 
বিপৎসমূহ ; আভ্যন্তরাপৎ-_আত্যন্তর  মস্ত্রিপুরোছিতার্ি-কর্তৃক 
উৎপাছিত বিপৎসমূহ ; ইহা্দিগের দ্বরাপ ও প্রতীকার-_ এ প্রসঙ্গে 
বর্দিত হইয়াছে (গঃ শা) ; 55650081 800. 106517081 480895 
(98) | ১*। দৃন্ত-শক্র-সংঘুক্তাঃ (মুল) দুত্ত- বিশ্বাসঘাতক পৌর- 
জানপদগণ ও তাহাদিগের নেতৃবৃন্দ ; শত্র-_সহল-কৃজিমাদি। তৎসংযুক্ত 
-স-তছুৎপািত আপৎসমূহ। তাহাদিগের স্বরূপ ও প্রতিবিধান এস্বলে 
কথিত হইয়াছে (গ: শা:); গণপতিশাসন্ত্রী বিশেম্তপদরূণে 'আপদঃ 
( আপৎসমুহ ) ধরিলেও শ্যামশাস্্রী “পুরুষা+-_এইরূপ বিশেক্ক উন 
করিয়াছেন--7918008 8880০18660 18) 08516008 8700 91068110165 
(88) । মুল প্রকরণটি পড়িলে যনে হয় যে কোন ভাবেই অর্থনঙ্গতি 
হইতে পারে। ১১। অর্থ-_মিত্র-হিরপ্য-ভূমি ইত্যাদি; অনর্থ-_ 
উ্থাদ্লিগের নাশ ও শরীর-হানি ; সংশয়-_অর্থ ও প্রাণের সন্দেহ । অর্থ- 
অনর্থ-সংশর-যুক্ত-আপৎতসমূহ (গঃ শাঃ); গ্ামশান্ত্রীর মতে-_অর্থ ও 
অনর্থের সংশয়--0001)5 8১০০ 9৪16) 800 1)8170 (5 7)--ইহা 
মূলান্ুগ হয় নাই। ১২। তাসামৃপায়বিকল্পাজাঃ সিদ্ধয়ঃ (হুল) 
তাসাং-.তাহাদিগের-_ "বত আপৎসমূফের | উপায-_আপব-প্রশমনের 
উপায়--বান-দানতেদ ও দঙ| এ সকল উপায়ের বিকল্প---প্রয়োগ- 
ভেদ; তজ্নিত সিদ্ধিসবূহ অর্থাৎ প্রতিকারের দ্বয়প (গঃ শা); 
8096585 60 ৮৩ 0581090 ১7 609 60001050066 81661086155 
৪৮568619 02980৪ (87); 'তাসাং' পদটির অনুবাদ পরিত্যক্ত 
হুইয়াছে। ১১ ও ১২ গ্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তভূতি। অভিযাগ্তৎ 
কর্ম (মূল)--অধিকরণটির নাম। অভিযান্তৎ--যিনি অভিযানে উতভোগী 
--অঁচিরে অভিযান করিবেন-_এমন বিজিগীবু। "অভিযানের পুর্বে অভি- 
বানেক্ছু বিজিগীবূর চিন্তনীর বিবয়সমূহ এ আঁধকরণে আলোচিত হইয়াছে। 


আনত 


[ ৩২শ বর্ষ--ংয় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


সূলঃ ১ ক্বন্ধাবার-নিবেশ। ২. স্বদ্ধাবাক-প্রপ়্াণ। ৩। 
বলব্যসনাবন্কন্-কাল-রক্ষণ। ৪। -বিক-সমূহ । £€। 
স্বসৈন্টোৎসাহন। ৬। স্ববলান্তবল-ব্যায়োগ। ৭। যুদ্ধতৃমি-সমৃহ। 
৮। পত্তি-অশ্ব-রখ-হস্তি কশ্ম। ৯। পক্ষ-কক্ষ-উরন্ত (বৃহ )- 
সমূহের বল-পরিমাণান্্ুসারে বাহ-বিভাগ। ১০। সার-ফল্থ- 
বল-বিভাগ। ১১। পত্তি-অশ্ব-থ-হস্তি-যুদ্ব-সমূহ | ১২। দণ্ড 
ভোগ-মগ্ডল-অসংহত ( ইত্যাকার ) ব্যহ-সমৃছ্ধের বহন । ১৩' 
তাহার প্রতিবাহ-স্থাপন। ইতি 'সাঙ্গামিক' নামক দশম 
অধিকরণ ॥ 


সন্কেত £--১। হ্বন্ধাবার-_শিবির, সৈল্ঠাবাসন্থান ; তাছার নিবে" 
সনিন্মাণ-বিধি (গং শাঃ) ; 959810760% (917) | ২। ক্বষ্ষাবাঃ 
অর্থাৎ কটকের ( সেনার ) দেশ-কালাদিয় অন্ুগুণ সন্লাহ-পুর্র্বক অভিযা 
(গঃ শাঃ) ; 08791) 91 606 68100 (817)। ৬। বলশ্বালন- 
অমানিত, বিষানিত ইত্যাদি ৩৬ প্রকার [৮ম অধিকরণ, দম প্রকরণ 
তর্টবা]। অবন্বদ্দকাল- দীর্ঘকাস্তার, জলহীন পথে গমন প্রভৃতি; 
কাল; এ নকল হইতে সৈম্সংরক্ষণ (গঃ শাঃ); 0:০%9০%90 ০1 
(06 জ100 10 (10065 02 0186688, 8700 &6৮৮০% (517) ; জনুবাদ 
মূলানুগ নছে। ২ ও ৩ প্রকরণ একই অধ্যাগ্ের অন্তভূতি। ৪। কুট' 
ুদ্ধ-বিকল্পসমূহ-_কৃটযুদ্ধ-_কপটযুদ্ধ ; বলব্যসন, অব্ছন্দকাল ইত্যা্ি 
ছি পাইয়! শক্রহিংসা ; তাহার বিকল্প অর্থাৎ ভেদ-সমূহ ; 20108 ০ 
65591567008 18765 (97) | ৫ | সংগ্রাম-গুণ-বর্ণনা দ্বারা! নিজ- 
পক্ষীয় নৈম্তগণ্রর অন্তরে যুদ্ধার্থ উৎসাহ-জনন (গঃ শাঃ) ; 939001%8০ 
069 ৮০ 00818 ০৬70) জোড় (97) 1| ৬। পরসৈন্তের অপেক্ষা 
স্বসৈম্যের ব্যায়োগ-_-অর্থাৎ বিশিষ্টরপে আয়োজন বা ব্যবস্থাপন--দিক্. 
সুধ্য-বায়ু ইত্যাদির আনুগুপ্য ঘাহাতে হয় সেই প্রকারে বৃহ্রচনা 
98178 ৮৪৮ছ৪০০ 00618 0570 800 6090075 80708080900) 
হ্যামশান্ত্রী মহোদয় 'ব্যায়োগ' অর্থে “যুদ্ধ' বুবিয়াছেন , কিন্তু ব্যায়োগ-_ 
বিশেবয়প আয়োজন-_গণপতি শাস্ত্রী মহোদয়ের এই অর্থ অতি হুসঙ্গত 
ও মূলানুগত 7 ৪, € ও ৬ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত | ৭। বুদ্ধের 
অনুকূল তূমি-সম-স্থির ইত্যাদি প্রকার (গঃ শা:) ; ৪৮1৪9610: 
(875) । ৮। পত্তি-পদাতি-চতুরঙ্গ সৈম্ের যুদ্ধ-প্রক্রিয়! ; জা01% 
০ 1080৮, 685৬1, 910911088 &00 6191)8068 (917)। 
৭ও ৮ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তরভূক্ত। ৯। পক্ষদ্ব়--পঞ্চবৃষ্থাকাছে 
স্থাপ্মান সৈচ্ভের বাছিরের পক্ষাকৃতি দুইটি অংশ; কক্ষদ্ধয়--উছার 
পশ্চাদতাগস্থিত অন্তঃপার্্বয় ; উরহ্য--মধা। এই পাঁচ. প্রকার বিশি 
ব্যহের বলের পরিমাপানুায়ী বৃহ-বিভাগ-ব্যবস্! এ প্রকরণের বিষ: 
(গঃ শা) ) 01898096156 &া7৬5 ০৫ 6008 10 7088০6 ০? 1769, 
80008 800 £700% (917) | মুলপাঠ--পক্ষকক্ষোরন্ঠানাং বলাগ্রতে 
ব্যহবিভাগঃ। ১*। সার-ফন্তু-বল-বিভাগ-_সারবল-_পিতৃ-পৈতামহত্বাি 
দণ্-সম্পদ্‌-বিশিষ্ট “সন! ; ফল্ত-বল--তদ্বিপনীত ভীরু সৈল্ঠ। তাহাদিগে 
উত্তর শ্রেণীর তারতম্য-বিচার এই শ্রকরণে কর! হইয়াছে। 1018809007 
৮৪৮৪৪০58100 800 88 6০০৪ (917) ১১1 এই 
প্রকরপণটর অর্থ স্পষ্ট। ৯, ১, ও ১১ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের জন্তভূকতি। 
১২। দণ্ডব্যহ (দণ্ডের আকৃতি-বিশিষ্ট গুহ )) ভোগব্যুহ ( সর্পফণাকৃতি ) 
মগ্ুলবাহ (চক্রাকৃতি), অসংহতবাহ (ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে 
রচিত বৃছ)-_এইগুলি প্রকৃতি-ব্যুহ--ইহাদিগের বিকৃতি-ব্যুহও আছে। 
সে সকলের রচনা-প্রকার এন্থলে কখিত হইয়াছে (গঃ শাঃ) 7 জাজ ০£ 
809 870) 11006 ৪ 85?) ৪ 20806) & 917515 ০: 10 858851160 
97897 (87)। ১৩। ও গ্রভৃতি হহের প্রতিধাত করিতে ' পারে 
এযাপ নানাবিধ ব্যুহের স্থাপন-প্রকিরা এ প্রকয়ণে কথিত হইয়্াছে। 


মাথ---১৬৫১ ] 


গুণ &11জ ০01 8110 888108৮ 028৮ ০0? 0 90900 (917) ) 
ইহা ঠিক মুলানুগত হয় নাই ; 5০2060-জ ০? ৪00 885105 
68৪৮ (07551008815 16920610050 ৪28 )-- এইরাপ তাবাস্তর হওয়া 
উচিত ছিল। ১২ ও ১৩গ্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্গত । সাও গ্রামিক 
সঙগ্রাম-সন্থন্থীয়। 7:618606 6০ ৪: (9517) । 


মূলঃ ১। ভেদোপাদানের (উপায় )-সমৃহ। ২। উপাংশু 
দণগ্ড। ইতি 'সঙ্ঘবৃত্ত' নামক একাদশ অধিকরণ ॥ 


সঙ্কেত£ ১1 ভেদ-_সাষ, দান। ভেদ, দণ্ড এই চারিটির না 
উপার'। ভেদ--সঙ্ঘ বিক্লেষের উপায়; তাহার উপাদান---গ্রহথণ, অর্থাৎ 


ভন্িকা আর্পনীত্তি 


৮৮ 


প্রয়োগের পদ্ধতি-সমূহ এই শ্রকরণে আলোচিত হইয়াছে (গঃ শাঃ) ; 
9805808 01 01889781020. (ডিল) ২। উপাংগুদ--উপাং-- 
গোপন ; দও-বধ। উপাংশুদও--তৃকীং দঃ নিগুঢবধঃ (গঃ শাঃ); 
99০76 90018100200 (917) একসপ ক্ষেত্রে 'দও' বলিতে 'বধ- 
দণ্'ই বুঝায় ; কিন্তু মূলে নির্ববাসনাদি দণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। এই 
ছইটি প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্গত । সঙ্মবৃত্ত__সঙ্ঘ-শঙ্ত্রোপজীবিগণ 
সঙ্ঘীভূত হইলেই মাত্র বল প্রকাশ করিতে পারে- রাজার অবিধেয 
(রাজবিদ্রোহী) হইয়া থাকে। এ্রর়প সঙ্ঘবন্ধ রাজবিয়োধী 
শন্ত্রোপজীবিগণকে রাজবশ করিবার নিমিত্ত রাজার কর্তব্য এই ছুই 
প্রকরণে কথিত হইয়াছে। ( ক্রমশঃ) 


দুনিয়ার অর্থনীতি 


অধ্যাপক শ্রীশ্যামস্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


বাংলা সরকারের চাউল রপ্তানীর প্রস্তাব 


১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে ছতিক্ষের যে তাগুবলীলা চলিয়াছিল নানাভাবে 
তাহ গ্রতিরুদ্ধ হইলেও মে দুতিক্ষের ক্ষত আজিও শুকায় নাই এবং 
এখনও মধাবিত্ত শ্রেণীর অসংখা নরনারী অনাহারে স্বত্যুর হাত হইতে 
কোনব্রমে প্রাণ বাচাইয়! অর্ধাহারে দিনের পর দিন তিল তিল করিয়! 
মরণের পথে অগ্রপর হইতেছে। বাংলাদেশের এই ভীষণ লোকক্ষয়কারী 
ভুতিক্ষ বিশেষ কোন প্রা কৃতিক ছুর্য্যোগবশতঃ হয় নাই এবং যুন্ধজ্জনিত 
কিছু কিছু চাপ ছাড়! ব্র্ষদেশ হইতে চাউল আস! বদ্ধ হওয়া প্রত্যক্ষতাবে 
ও মানুষের লোত্তী মনোবৃত্তি পরোক্ষভাবে ছুতিক্ষের জন্ যে দায়ী একথা 
অনেকেই শ্বীকার করিয়াছেন। ক্ষুধার তাড়নায় অথা কুখাস্ক খাইয়া 
এবং একেবারেই খাইতে ন| পাইয়! মাত্র ৫।৬ মাসের মধ্যে বাংলার 
৩*।৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করার পর বিশ্বব্যাপী তীব্র সমালোচনার 
প্রভাবে শেষ পধ্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার বৃহত্তর কলিকাতার খাদ্ভভার গ্রহণ 
করেন এবং ভাহাদদের সহযোগিতায় ও বাংলা! সরকারের সৌভাগ্য 
দেশের খাভসষহ্য। কিছু পরিমাণ লঘু হয়। কিস্তু এত লোকের জীবনের 
বিনিময়েও এদেশে থাছসংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে মানুষের লোতীমনের 
লজ্জাকর দৌয়াস্মা শেষ হয় নাই এবং সম্প্রতি তারতসরকার খাগ্ ব্যবস্থার 
শৃঙ্খলা সম্পর্কে অনুসন্ধানাদির জন্ত এস্‌ বাটলার নামক ষে বিশেষজ্ঞকে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার রিপোর্টে দেশের সর্বধন্ত্র খাস্তবিভাগে ঘুষ 
গ্রভৃতি ছুর্নাতির প্রবল প্রকোপ বিরাজমান রহিয়াছে বলিয়া! অভিযোগ 
কর! হইয়াছে । যাহ! হউক আগামী ২৯শে জাগুয়ারী নিখিল ভারত 
খান নন্মেলনে ভারত নরকার মিঃ বাটলারের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা 
চালাইবেন বলিয়! স্থির করিয়াছেন এবং দেশের অনেফেই আশা 
করিতেছেন যে গতর্ণমেন্টের ওদানীন্ের হৃবিধা লইয়। যাহার! তীব্র 
অভাবক্রিষ্ট দেশবাসীর উপর জুলুমবাজী চালাইতেছিল, তাহাদের লোত 
ঃপর কথক্িৎ হাস পাইবে। কিন্তু এদিক হুইতে কেন্দ্রীয় সরকার 
দেশবাসীর মুখ চাহিয়া! খাস্সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থার দুর্নাতি দূরীকরণে 
পরয়াসী হইবার লক্ষণ দবেখাইলেও গত ছূ্তিক্ষের গর হইতে বৃহত্তর 
র খান সরবরাহের যে দায়িত্ব ভাহার! গ্রহণ করিয়াছিলেন 

তাহ তাহারা এইবার ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্থ) কেন্দ্রীয় সরকার এই 
দারিতবত্যাগ প্রবন্ধে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে বাংলায় যথেষ্ট খান্ত 


৯3 


সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়াই তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেম। 
প্রয়োজনের অনুপাতে খান্ত কতখানি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা অবশ্থ 
আমর! বলিতে পারিব না. কিন্তু একথা নিশ্চয় যে যতদিন পর্যন্ত চাউল 
গ্রভৃতি খান্তশহ্ের দর বুদ্ধের পুর্ধের দরের তুলনায় চতুণ্তপ থাকিবে, 
ততদিন এই বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে জনসাধারণ অবশ্যই সন্দিহান 
থাকিবে। চাউলের বা আটার বদ্ধিত মূল্যের সহিত অন্তান্ত যে কোন 
ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে, অতএব গতর্ণমেন্ট যন্ধি বথেষ্ট 
পরিমাণ চাউলাদির জোগানের ব্যবস্থা. করিয়া মূলা নামাইয়া দিতে 
পারিতেন, তাহ! হইলে অসংখ্য লোক জীবনযাত্রার বদ্ধিত ব্যয়ের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শ্বপ্তির নিঃশ্বাদ ফেলিয়। বাচিতে পারিত। কিন্তু 
যে পথ্যস্ত গপমেন্ট কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা না করিতেছেন, ততক্ষণ এ 
মগ্বন্ধে বিশেষ আশাবাদী হইতে জনসাধারণের পক্ষে অনিচ্ছুক হওয়া 
স্বাতাবিক। তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকায়ের এই ব্যবস্থা! যেবাংলা 
সরকারের মস্ত্রীমগুলীর সমর্থনলাভ করিয়াছে এমন কোন কথা মন্ত্রীদের 
মধ্যে কেহ জোর করিয়! বলেন নাই, বরং বাংলার খাছ্চদচিব সুরাবন্ধি 
সাহেৰ এ সম্পর্কে এমন মনোভাব দেখাইয়াছেন যাহাতে মনে হয় বাংলা 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে কিছুটা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। 
কেন্ত্রীয় নরকার বৃহত্তর কলিকাতার খাগ্কনরবরাহছের দায়িত্বত্যাগ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চাউল রপ্তানী সম্ঘদ্ধে যে সকল সংবাদ 
ংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে সেগুলি জনসাধারণের আরও ভীতির 
উত্ত্রেক করিতেছে । বাংলাদেশের গত ছুতিক্ষের প্রথম অবস্থায় খাভাদি 
জোগানে নিশ্চয়ত। সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল 
এবং যাহার ফলে অপেক্ষাকৃত অর্থবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্র! 
গ্রহের অবাঞ্চিত আগ্রহে বাজারের অর্দেক মাল উপিয়া গিয়াছিল, 
কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন দিদ্ধান্তে এবং এখানকার চাউল বাহিরে চালান 
যাইবার সংবাদে সেই উদ্বেগের ভাব আবার সারাদেশের মধ্যে সঞ্চারিত 
হুইতেছে। সম্প্রতি সংবাধপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাংলা 
সরকার বর্তমান সংগ্রহনীতি মারফৎ যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহ। হইতে প্রায় ৩ হইতে ৫ লক্ষ টন চাউল বাংলার বাহিরে চালানু, 
দেওয়। চলিতে পারে এবং চাউল রক্ষার উপস্থিত ব্বস্থাদদি যেরাপ,তাহাতে 
অন্ততঃ ২৫ হইতে ৫* হাজার টন চাউল বাংলার বাহিরে রপ্তানী না 
করিলে ভাগুারের অভাবে বহুপরিমাণ চাউল খারাপ হুইয়। যাইবে। 


বেন্রীয় রয়কার এই পরামশগ্রার্থনার উত্তরে জানাইয়াছেন যে বাংলাদেশ 
হইতে চাউল রপ্ডানীর পূর্বে বাংল! সরকারের ভাল ভাবে জোগান ও 
সরবরাহের ব্যবস্থা পরীক্ষ! কর! উচিত এবং ভাবির! দেখ! উচিত যেন এই 
রগ্তানীর কলে তাহাদের খাননীতি কোন দিক হইতে ক্ষুঙজনা হছয়। 
বল! বাছুলা ভারতসরকার এই উত্তরে যে কথা বলিয়াছেন তাহা 
সর্ধ্বাষিসম্মত এবং বাংলাদেশ বর্তমানে এমন এক সম্ঘটজনক পরিস্থিতির 
মধা দিরা চলিয়াছে যে এখন ত্যহার খান্ভনরবরাহ ব্যাপারে সামান্ত 
শৈথিল্য দেখ! দিলে দ্বিতীয়বার ছুতিক্ষের প্রকোপ দেখ! পাওয়! কিছুমাত্র 
বিচিত্র নয় । তাছাড়া এই প্রসঙ্গে বাংল! সরকারের ভাব! উচিত ষে। 
রেশন অঞ্চলে যথেষ্ট খান আছে এই ভরসাতেই” রেশনহীন অঞ্চলে 
চাউলাদির দাম কম থাকিবে, কিন্তু এই রপ্তানীর পর বন্দি কোনক্রমে 
প্রচারিত হয় যে রেশন অঞ্চলেও খান্ধাদি কম পড়িযাছে, তাহ! হইলে 
বাংলার সব্ধত্র হ হু করিয়! চাউল প্রভৃতির দাম বাড়িয়া! যাইযে এবং 
১৯৪৩ সালের চাউল সংগ্রহের তাড়াছড়! পুনরায় দেখ! দিবার ফলে 
জনসাধারণের ক্লেশের আর সীম! থাকিবে না। তাছাড়া বাংলার 
রেশন অঞ্চলের জন্য ১* লক্ষ টন বা! যে পরিমাণ চাউলই সংগৃহীত ছউক 
তাহা হইতে বাংল! সরকারের বাহিরে চাউল রপ্তানী কর! সঙ্গত নয় ; 
কারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাম্প্রতিক বিবয়লীতে দেখা যায় বাংলার 
বিভিন্ন জেলার গত মাসের তুলনার এখন চাউলের দাম উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রাঙ্গণবাড়িয়ায় কয়েক দিমের মধ্যে চাউলের মণ 
১২৭ টাকা হইতে ১৮২ টাকার উঠিয়াছে, এবং মুন্সিগঞ্জে বর্তমানে চাউলের 
বয় মণপ্রতি কুড়ি টাকা । বাজারের অবস্থা যেরূপ তাহাতে বিভিন্ন 
জেলায় চাউলের দর আরও বাড়ির! যাইতে পারে। চাউল খারাপ 
হইয়। বাওয়া ছুঃখের সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু ভালভাবে ভাগারজাত করার 
ব্যবস্থ! নাই বলিয়া! বাংলায় অসংখ্য গ্রামবাদীর জন্নাতাবে মৃত্যুর পথে 
আগ্রসর হওয়া সন্েও বাংল! হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী হইবে একথা 
চিন্ত। করাও বাস্তবিক ক্লেশকর ৷ অতীতের খান্তনীতিসংস্রান্ত কার্ধযাবলীর 
ঘার| বাংল! সরকার এদেশের জনসাধারণকে বথেষ্ট ক্ষুন্ধ করিয়াছেন, 
পুনরায় খেয়ালের বলে তাহাদের স্বার্থ হানি করিয়! জাবার তাহার! তাহা- 
দ্িগকে ছুঃখ দিবেন এযর়প অবন্ঠ আমর! আশ! করি না। ভবিষ্কতে 
অনটনের সমস্ত দারিত্ব ক্ন্ধে লইবার সৎসাহদ বজায় রাখিয়া! বাংলা 
সরকার এদেশ হইতে একদান! খাগশন্ঠ বাছিরে পাঠাইবার কথ! চিন্ত! 
করিবেন, ইহাই বর্তমানে সমগ্র দেশবাসীর একান্ত দাবী বলিয়া আমরা 
মনে করি। 
ভারত সরকারের অর্থসচিবের পদ 


ভারতসরকায়ের বর্তমান অর্থসচিব স্টার জেরেমী রেইসম্যানের 
কার্ধ্যকাল বর্তমান আধিক বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে শেব হইবে এবং এন্রিল 
মাস হইতে তাহার স্থলে নূতন অর্থমচিব নিযুক্ত হইবার কথা আছে। এই 
বিশিষ্ট পদটি কাহার ভাগো ভুটিবে তাহ! লইয়! কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সারা 
ভারতে জল্পনা কল্পনার অবধি ছিল ন! এবং অনেকেই আপা করিয়াছিলেন 
যে রিজার্ভ ব্যাক্ষের গণ্তর্পর নিয়োগের সময় সার দেশমুখেয় নিয়োগ 
কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লান্ত করার পর হয়তো! এক্ষেত্রেও একজন 
তারতীয়কে এই পদে গ্রহণ করা হইবে। অধুন! ব্রিটিশ শাসকসপ্প্রদায 
ভারতসরকারকে জাতীয় বয়কাররূপে প্রমাণ করিতে নানাবিধ চেষ্টা 
' করিতেছেন এবং মাত্র অল্পজিন পূর্বে লর্ড ওয়ান্েল কফলিকাতার 
, প্যাসোসিকেটেড চেম্বার অফ কমার্সের সভায় বতৃতাঞ্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় 
তাহায় শাসনপরিবদকে জাতীয়পরিবদ বলিয়! ঘোষণ| করিপ্লাছেন। বড়- 
লাঁট বাহাহরের এই গুরত্বপূর্ণ বতুতা পর দেশবাসীর ধারণা জন্মিয়াছিল 
বে, হয়তো! এইবার ব্রিটিশ গনরষেট ভারতে জনকোম্পানীর আমল 
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অনুকত তাহাদের খেতামপোবণের নীতি পন্িত্যাগ করিবা? 
করিয়াছেদ এবং লর্ড ওয়াভেলের নত উদ্ায়পন্থী পামরিক 
আমলে তাহার গ্রত্যক্ষ নিদর্শন লাভ করা যাইবে। 
এই বাদী জনসাধারণ ও গংবাদপজসমূহছ এ্রহ্থতরে করেক- 
জন ভারতীয়ের মাম " করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ 
পরাস্ত তাহাদের, নকল আশা বার্থ করিয়া সাহ্রাজাবাধী শাবক- 
সম্প্রদায় ভারতের অর্থসচিব পদ্দে পুনরায় একজন ইউ- 
রাপীরফেই গ্রহণ করিবার সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন। ভারতের এই 
নবনিধুক্ত অর্থমচিবের নাম ন্তার আচ্চিবন্ড রোল্যাগুস্‌ এবং সামরিক 
অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেজ্ঞ হিনাবে তিনি বড়লাটের ঈরবারে সবিশেষ 
পরিচিত। বুদ্ধের সফয় সামরিক অর্থনীতি-বিশেবজেয প্রয়োজন সম্ভবতঃ 
খুবই বেণী এবং সেঙ্গিক হইতে ন্চার রোল্যাগুসের নিয়োগের গুরুত 
আমর! অন্বীকার করিতে হয়তে! সক্ষম হইব না, কিন্তু এ সম্পর্কে একা 
ন! বলিয়াও পার! যায় নাষে বড়লাটের কলিকাতা! বন্তৃতা ও ভারত 
সচিব ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নানাবিধ বিবৃতিপাঠ করিয়া লরকারী 
পদসমূহ ভারতীয়করণের সদিচ্ছা! সন্তক্ষে ব্রিটিশ সরকারের ষমোভাব 
সম্পর্কে আমাদের যে ভ্রান্ত জাশ! জাগিয়াছিল, এইবারকার শিক্ষার পর 
সেরূপ ভ্রান্ত আশা পোষণ করিবার জন্তও আমর! লজ্জা জন্তব 
করিতেছি । মোটের উপর যে সকল পদাধিকার লাভের ফলে শাসন 
যন্ত্রের উপর সত্যকার প্রভাব বিস্তার কর! সম্ভব, অর্থসচিবের পদ 
তাহাদের অন্যতম ; সুতরাং এপদে বড়লাটের সামরিক পরামর্শদাত! স্টার 
রোল্যাওসকে টানিয়া আনিয়! বসাইয়া দ্বেওয়! কোন ভারতীয়কে এপদে 
প্রতিষ্িত কর! অপেক্ষা ঢের বেদী অর্থজ্ঞাপক, একথা আমর! এখন 
পরিষ্কারভাবে বুঝিযাছি। এখন ভারতের ষ্টালিং পাওন! আদায় সন্বদ্ধে 
কথাবার্থা চলিবার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। এ সময় ফোন ভারতবাসীকে 
অর্থনচিব নিধুক্ত করিলে তিনি হয় তো! ভারতের দেন! পরিশোধের 
জন্ক ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিতে পারিতেন। এখন জআচ্চিবজ্ড 
রোল্যাগুমের মত রক্ষণশীল ব্যক্তি অর্থসচিব নিবুক্ত হওয়াতে ব্রিটিশ 
মরকারের এদ্িক হইতে তাগিদের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ায় ঝঞ্চাট 
কথঞ্চিৎ মিটিয়াছে। তাছাড়া ঠাহার। এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন 
যে, ভারতের নূতন অর্থসচিব স্বয়ং ইউরোগীয় বলিয়া ট্রালিং পাওনাই 
হউক আর যে পাওনাই হউক ইউরোগীর়দের স্থার্থ তিনি সহজে শুঃ 
হইতে দ্রিবেন ন|। 

ভারতের শিল্পগ্রসারে বৈদেশিক মূলধন 


ইংরাজ রাজত্ব শুরু হইবার পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের যে 
প্রার দেখা দিয়াছে তাহ! আপাতদৃষ্টিতে এদেশের পক্ষে লাভজনক মনে 
হইলেও আসলে তাহা! কিন্তু ভারতীর স্বার্থের প্রতিকূল। ভারত 
কাচামালের জোগানফার হিনাবে শিল্পগ্রধান দেশসমুহের সহিত কাজ- 
কারবার করিয়! আসিতেছে এবং তাহার নিকট হইতে নানাবিধ শন্ত 
ও ধাতু লইয়া বিভিন্ন শিল্পোন্নত জাতি পৃথিবীর বাজারে শিক্পজাত পণা- 
বিক্রয়ের বার! গ্রভৃত অর্থ উপার্জন করিয়াছে। ভারতের আধিক 
অবস্থা অতান্ত অনচ্ছল বলিয়া ভারতবর্ষ বরাবয়ই তাহার প্রয়োজন 
উপধোগী পণ্য ক্রয় করিতে পারে নাই, হাহা না! হইলে এক গুণ দামে 
কাচাষাল বেচিয়! সেই কাচামাল হইতে উৎপন্ন পণ্য ভারতবর্ষ চার গুণ 
মূল এখনকার চেয়ে বু গুণ বেলী কিনিতেও সম্ভবতঃ কুটঠিত হইত 
না। ব্রিটেনের দ্বার্থ এবং নিজেদের শাসনতাস্রিক নিরাপত্তা উর 
কারণেই ভারতসরকার এতকাল ভারতের দেশীর শিল্পা্ছি গ্রতিচিত 
হইবার হুযোগ ও উৎসাহ দিয়া এন্েশকে দ্বাবলম্বী করিয়া! ভুঁজিতে চাহেন 
নাই। আজ মহাযুদ্ধের প্রবল চাপে এবং দ্ুগের হাওয়ায় প্রভাবে 
ভারতবাসীর মনেও বড় হইবার আকাঙ্া! জাগিক়াছে এবং এখন 
ভারতবর্ধ শি্াদি প্রসারের হার! নিজের জাধিক ম্বাতঙ্া গুষ্টি ফরিযার 
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জন্ক যে ফোন মূলা দিতে প্রন্তত। জনমতের প্রন্তাবে ভারতসরকারও 
বর্তমানে তাহাদের উগ্র স্বার্থপরতা কতকট৷ ঢাকিক্প! চলিতে বাধ্য 
হইয়াছেন এবং ধীয়ে ধীয়ে ভারতে কিছু পরিমাণ শিল্প প্রসার ঘটিতেছে। 
যদিও বর্তমান মহাবুদ্ধের আমলে যে সকল শিল্প ভারতবর্ষে বিশেবভাষে 
পীবৃদ্ধিলাত করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই সমরপণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত 
এবং ভারতসরফার বেসামরিক প্রয়োজন মিটাইবার দিকে নজর দিয়া 
ভারতে শিল্পপ্রসায়ে মোটেই আগ্রহশীল নন, তবু এদেশের অর্থ- 
নীতিবিগগণ জাশা কঞ্গেন যে, যুগসমন্তার প্রভাবে বর্তমানে সমগ্র ভারতে 
শিল্পপ্রদারের জন্ত এমন এক প্রয়োজনবোধ সঞ্চারিত হইয়াছে যাহার 
ফলে এদেশে যথেই্ পরিমাণ নুতন শিল্প অবস্ঠই গড়িয়। উঠিবে। 
এই শিল্পপ্রসারে ভারতসয়কারের সহানুভূতির যেমন প্রয়োজন, তেমনি 
প্রয়োজন ভারতবাসীর যোগ্যত| ও উপযুক্ত পরিষাণ মূলধনের | আজ- 
কাল যুদ্ধোত্বর পরিকল্পনা প্রনঙ্গে নান! জল্পনা কল্পন! 6লিতেছে, দশ 
হাজার কোটি টাকার টাটা-বিড়লা পরিকল্পন। ছাড়াও আরও নান! 
পরিকল্পনা! সম্প্রতি রচিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতসরকার এখন এমন এক 
ভাব দেখাইতেছেন যেন যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করিয়া 
তুলিবার উপযুক্ত অর্থবায় কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। বল! বাহুল্য 
এই দরিঞ্র দেশে ব্যাপক আকারে শিল্প প্রসারের সঙ্গে শিল্পের পক্ষে 
অপরিহার্য রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতির ব্যবস্থা করার মত অর্থ 
জনসাধারণ নিজেদের যধ্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবে না। এ 
অবস্থায় বিদেশের কাছে মূলধনের জন্ত হাত পাত! ছাড়! ভারতবর্ষের 
বাস্তবিকই উপায় নাই। তবে একথ| নিশ্চিত যে নিরুপায় হইয়া বিদেশ 
হইতে মূলধন আমিলেও সেই খণের জন্ক গুধু হুদ দেওয়া ছাড়া অন্ত 
কোন সর্ত ভারতবর্ষ গ্রহণ করিবে না। ভারতে রেলওয়ে বসাইবার 
সময় শতকর| ৫ টাক! হারে বিলাত হইতে টাকা ধার কর! হইয়াছিল, 
এই উচ্চ হারের জন্ত হুদ হিসাবে সারত হইতে বহু কোটি টাক! বাহিরে 
চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু আজ ভারতবর্ষ দেন! শোধ করিয়া রেল- 
কোম্পানীগুলি ধীরে ধীরে নিজের আয়তাধীন করিয়! লইতে সক্ষম 
হইতেছে। বর্তষান ছুঃসষয়ে আমাদের হাতে যখন টাকা নাই তখন 
বিদেশ হইতে আমাদিগকে সুদের ভিত্বিতে টাকা ধার করতেই হইবে। 
টাটা পরিকল্পনাতেও বিদেলী মূলধন গ্রহণের প্রয়োজন হ্বীকৃত হইয়াছে। 
আমর! জানি যে, ম্বাবলম্ী হইবার জঙ্কই আমর! শিল্পপ্রসার 
করিতেছি এবং নিজের পায়ে দাড়াইতে পারিলে আমর! প্রথমেই নিজেদের 
ধণমুক্ত কারয়! লইব। এ অবস্থাক্জ যাহার নিকট হইতেই টাক। লই, সেই 
মূলধনের বিনিময়ে ভারতীয় শিল্পে উত্তমর্পের কোনপ্রকার অধিকার 
আষর! স্বীকার কন্ধিতে পারি না। ব্রিটেনের নিকট হইতেও আমর! 
শিল্পাদির প্রথম অবস্থায় যূলধন ও বিশ্বজ্ঞ লইতে পারি এবং ব্রিটিশ 
সহযোগিত। পাইলে আমাদের ভালই হয় কিন্তু ব্রিটেনের স্বার্থপর মনো- 
বৃদ্ধি আমাদের শিল্পপ্রসারে ব্রিটিশ সহায়তায় বিনিময়ে ভারতীয় শিল্পে 
বখর!। লাভের যে আশা রাখে, নেজগ্কই ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটেনের 
সাহায্যের আশ! তাগ কর! সম্পূর্ণ বিধেয়। বরং এদিক হইতে 
আমেরিক! ভারতকে সাহাব্যদ্দানে সতত জগ্রহদীল এবং ভারতের 
বাজারের প্রতি আমেরিকার যে দুটিই থাকুক ভারভবাসীর জীবনমান 
বাড়াইবার জ্ত এদেশে শিল্পা্ি প্রসারের প্রকোগন এবং ইহাতে তাহাদের 
পরোক্ষ লান্তের কথ! আমেরিক! কখনোই ভুলিয়া যায় না। আমেরিকান 
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বিশেষজ্ঞ টাট! কোম্পানীর পরিচালনার প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
তাহার সুপরিচালনার টাটা! কোম্পানী প্রভৃত উর্রতিলাভ করিয়াছে, কিন্ত 
এই সাহায্যের বিনিময়ে তিনি ব! ঠাহার দেশ ঠাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক 

ছাড়! টাটা কোম্পানীর কোন বখর! দাবী করে নাই। সম্প্রতি আঙে- 

রিকায় ভারতের অর্থস্বাচ্ছল্য সৃষ্টির জন্ত যে আগ্রহ হি হইয়াছে তাহাও 

এক্ষেক্জে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমেরিকার বহু ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণ 

ভারতের শিল্পাদি প্রসারে টাক! দাদন করিতে আশ্রহণীল এবং একস 

তাহার! হুদ পাইলেই সন্ত হইবার মত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন । 

আমাদের মনে হয় আমেরিকা! হইতে টাক আনিয়া! ভারতের শিজ্পোৎ- 

সাহী ব্যজি ব৷ প্রতিষ্ঠান বদি শিল্পপ্রসারে সচেষ্ট হয় তাহ! হইলে সারা 

দেশ যথেষ্ট উপকৃত হইবে এবং ভারতবর্ষের মত প্রভূত সম্ভাবনাময় দেশে 

শিল্পাদির লান্ত হইতে অত্যক্পকালের মধ্যেই আমেরিকার দেনা শোধ 

করিয়া দেওয়া যাইবে । আমেরিকা! এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্নদেশে 

দ্াদন দিয়। সেই সব দেশের প্রভূত কল্যণসাধন করিয়াছে । আমেরিকার 

রাজন্থবিভাগের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশ বিভিন্নদেশে আমে. 

রিকার জনদাধারণ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গোট ১৩৩৪ কোটি ডলার 

দ্বাদন দেওয়া আছে। ব্রিটিশ সাম্রা্জে আমেরিকার মোট দানের 

পরিমাণ ৫৮* কোটি ডলার, ইহার মধ্যে ক্যানাডার ৪৩৭ কোটি ডলার ও 

ইংলণ্ডে ১*৩ কোটি ডলার । ভারতবর্ষে আমেরিকার বিশেষ কোন দাধন 

নাই বলিলেও চলে। ক্যানাডায় আমেরিক! সবচেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ 
নিয়োজিত করিয়াছে, কিন্ত তাহার ফলে ক্যানাডার কোন ক্ষতি না 

হর যেই লাভ হইয়াছে। আমেরিকার অর্থে ক্যানাডায় বহুপরিষাগ 

শিল্পপ্রসারের ফলে বর্তমানে ক্যানাডার সখ তরশ্বর্যের সীম! নাই। 

ক্যানাডার লোকংখ্য মাত্র এককোটি, অথচ এই দেশে বর্তমান বুদ্ধের 
প্রথম পাচ বৎসরে যে পরিমাপ নূতন শিল্পাদি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহ! 
বুদ্ধের পূর্ব্বেকার কুড়ি বৎসরের চেয়ে বেশী এবং ১৯৩৯ সালে যেখানে 
ক্যানাডায় ৩৫* কোটি ডলার মুল্যের পণ্য বৎসরে প্রস্তুত হইত সেখানে 
১৯৪২ সালে ৭৫* কোটি ডলার মুল্যের পণা উৎপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধের 
প্রতৃত অন্থবিধার মধ্যেও শতকর! এই ১১৭ ভাগ পণ্য বৃদ্ধি অবস্থাই 
আধিক শ্বাতস্ত্রের লক্ষণ। ক্যানাডার অর্থন্থাচ্ছল্য সম্বন্ধে এই সকল কথ| 
বলার অর্থ এই যে, ক্যানাডার মত ন্বচ্ছলদেশেও আমেরিকার অর্থের 
প্রয়োজন হইয়াছে এবং তাহাতে ক্যানাডা যে উপকৃত হইয়াছে তাহা 

নিঃনলোছে বল! যাইতে পারে | ভারতের শিল্পগরসারের প্রয়োজন যখন 
অসামান্য ও তাহার ম্বদেশে ষখন উপযুক্ত পরিমাণ যুলধন সংগ্রহ অসম্ভব 
এবং ভাহার সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ইংলও যখন সাহাব্যদানের 
বিনিময়ে চিরকালের জন্ত নিজের স্বার্থ সংস্থানের আশ! পোষণ করিয়া 

থাকে, তখন ভারতের পক্ষে ইংলগড ছাড়। অন্তদেশের অর্থের ও শিল্প- 
কুণলতার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। যুদ্ধের প্রবল চাপে পৃথিবীর 
অধিকাংশ দেশ দরিদ্র হইয়। পড়িতেছে, কিন্তু আমেরিকার বিত্ত এত 
বেশীযষে এই যুদ্ধের মারাত্মক ব্যয়ের পরও তথাকার জনসাধারণের 

হাতের সমস্ত টাক! লাতজনকভাবে স্বদেশে খাটানে! সম্ভব নয়, এ অবস্থায় 
আমেরিকাবানী যদি ভারতবর্ষের নিজন্ব শিল্পাদিতে খণ হিসাবে টাকা 

খাটাইর! লাত করিতে চার তাহ! হইলে শুধু তাহায়াই লাভবান হইবে 
না, শিল্পা্দি গ্রলারের উপযোগী মুলধন, পাইয়া! ভারতবর্ধও যথেষ্ট 
উপকৃত হুইবে। 
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খাই 000 


হিন্দুমহাসভার 'বিলাসপুর অধিবেশন 


| _ শ্ীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ 


ভারতের সর্ধপ্রে্ঠ হিনু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নব জাগরণের নাড়া, 
পড়িয়া! শিয়াছে। জাতীয় সাধন-মস্ত্রে সমগ্র হিনদুসদাজ উদ্ধ,দ্ধ ও মন্ত্র 
পৃত। এই জাতীয় জাগরণের আবহাওয়ার ভিতরে, হিন্দু জাগরণ 
আন্মোলনে নিবেদিতপ্রাণ ওক্টর ্রীধুক্ত গ্ঠামাগ্রসাঘ মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে বিলাসপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ২৬ভন অধি- 
বেশন অন্ুঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদ্নেশ হইতে শতাধিক বিশিষ্ট 
হিন্দুনেত। উহাতে যোগদান করেন। 

গত ২৩শে ডিসেম্বর সভাপতি মহোদয়কে লইয়া ট্রেণ বিলাস- 


৮৮ 


ডঃ শ্যামাঞ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বীর সাভারকর 


পুরে উপস্থিত হইলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাঙ্গককে 
পুরভাগে করিয়া ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও সহ্র প্রতিনিধি সভ্ভাপতি 
ডক্টর সুখাক্জীকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করেন। অভার্থনা, সফিতির 
সভাপতি জব্বলপুর মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান রারবাহাছুর গ্রভাত- 
চত্র বছ মি-দাই-ই কর্তৃক ডটর মুখাজা সালাভৃফিত হইলে পর বিভিন্ন 


৮৪ 





প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ হইতে নভাপতি বদন! ও মাল্যানের পাল! 
আরম হয়। ৃ 
২৪শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নটায় বিলানপুর রেলওয়ে ষ্টেশন 
হইতে সভাপতি ডট্টয় হ্ামাঞসাদ নুখাজ্জীকে লইয়া প্রায় আধমাইল 
ব্যাগী একটি শোভাধাত্রা বাহির হয় তিন ঘণ্টাপরে সম্মেলন মগুপের 
নিকট যাই! শেষ হয়। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ ডাঃ মুগ্রে অকেশে ছাত্র ও 
যুবকদের সহিত গল্প করিতে করিতে ।পর্ব্রজে শোভাযাত্রার সহিত গমন 


করেন। 
এ দিনকার পতাফা উত্তোলন অনু- 
ঠান উপলক্ষে ডক্টর মুখার্জা বলেন 
"এই পতাক। হিন্ুস্থানের প্রকৃতি এবং 
আশা-আকাজ্ষার প্রতীক । ইহার 
কুছুম রাগ নিঃস্বার্থ অনুগত্য ও স্বার্থ 
ত্যাগের নিদর্শন । আমর! যে শক্কির 
উপামন! করি তাহ! গ্রভূত্ব ও শোষণের 
জন্ত নছে; অবিচার ও অত্যাচারের 
অবসানই আমাদের কামনা । আমরা 
ষে শাসন সংহ্কারের পরিকল্পনা 
করিতেছি, তাহা! সত্য, সাম্য, শৌর্ধয 
ও স্বাধীনতারভিত্তির উপরে প্রতিষ্িত। 
স্বাধীন ভারতের ভূষির উপর এই 
পতাকা স্থাপিত না হইলে ইহার কোন 
মূল্য নাই।” তিনি আরও বলেন 
“পর সম্প্রদায়ের অধিকার কাড়িয! 
লইবায় কোন ইচ্ছাই হখন হিন্দুদের 
নাই তখন পুনর্জাগরণের পবিত্র ব্রত 
উদ্য।পনকল্পে চরম ছুঃখ বরণ ও আত্ম 
ত্যাগ করিতে ছিনুুর! ইতত্ততঃ করিবে 
না।” ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রে বীর 
সতারকারের সভাপতিত্বে ওয়াকিং 
কমিটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে 
তাহার সহিত ওয়াভেলের সাক্ষাৎকার 
সম্বন্ধে তিনি বলেন যে কেন্ত্রে জাতীয় 
গণতর্ণষেন্ট গঠিত হইলে উহাতে হিন্দু 
ও মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা কিরগ 
হইবে তাহার আলোচনা ত দুরের 
কথা, কেন্ত্রে জাতীয় গভর্গষেন্ট গঠন 
সম্বন্ধেও ঠাছার সহিত বড়লাটের 
কোনকপ আলোচন| হয় নাই। 
২৪শে [সেম্বর জপরাহু ৪ ঘটিকায় 
মহাসভার অধিবেশন আরম হয়। 
অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে উচিযা 
বীর সাভারফার বলেন--হিন্দুরা মুসলমানদিগকে লন্তঃ করিতে 
বত চেষ্টা করিয়াছেন মুসলমানদের দ্বাধী ততই বদ্ধিত হইয়াছে। 
হিন্দুদের ঘধ্যে নব জাগরণের সাড়া আলিয়াছে দেখিয়া তিনি 
অতীব আনলিত। 'বর্তমানে অন্ততঃ এককফোটি হিনু 
আছেন বাঁছরি! নিজদিগকে হিনু বলিতে গর্ধধ অনুক্তব করেন। 


মাঘ--১৩৫১ ] 


এই মনোভাব ঠাহাদের ছবিদ্তৎ বংশধয়গণেয় যধ্যে হৃফল প্রসব 
ফরিবে। 

উদ্বোধনের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রার়বাহাহুর প্রভাতচন্র 
বনু এড ভোকফেট হিল্সীতে তাহার অন্ভিভাষণ পাঠ করেন । পাকিস্থানের 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে এই অন্তায় অযৌজিক ও জাতীয়তা- 
'বিয়োধী দাবীর বিরদ্ধে হিন্দুমহাসভা যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহ! নতাই প্রশংসার যোগা ; এই বিষয়ে হিন্দুমহানত! ওধু হিম্দুদিগকে 
নহে পরস্ত অহিন্দুদিগকেও পথ প্রদর্শণন করিয়াছেন; অতঃপর তিনি 
সত্যারথ প্রকাশের চডূর্দণ অধ্যার সম্পর্কে সিদ্ধুর মুসলিম লীগ বর্তৃক 
বাবস্থার নিন্দা করেন এবং মহাকোশল 
প্রদেশের নর্ধবাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও 
ছিন্দুবহল অঞ্চল বেরারকে হায়দারা- 
বাদের নিজামের শাসনাধীনে আনয়ন 
করিবার জন্ত মুগলমানদের সত্ববন্ধ- 
ভাবে আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। 


সভাপতি ডক্টর যুখাজ্জা তাহার 
সুচিস্থিত অিভাষণে লর্ড ওয়াভেলের 
ব্ৃতা ও সাম্প্রদায়িক সমন্তার কথা 
উল্লেখ করিয়! বলেন--সাম্প্রদায়িক 
সমন্তা হুটিশ গভর্ণমেন্টের শৃটটি। বৃটিশ 
গভর্ণমে্ট ইহাতার! ভারতের যে অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছেন যতদিন পধ্যস্ত; 
তাহার! তাহ! সংশোধন না করিতেছেন 
ততদিন পর্যন্ত মুল রাজনৈতিক বিষয়ে 
সকলের একমত হওয়া অসস্ভব। এই 
জন্তই মীমাংসার গ্রথষ প্রচেষ্টা 
বুটেনকেই করিতে হইবে এবং ইহার 
ব্যতিক্রম বিশ্বাসভঙ্গ এবং দায়িত্ব ও 
কর্তব্যে অবঞ্কেল! ভিন্ন অন্ত কিছুই 
নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বাধীনতা ও 
দাসত্বের অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত ; 
ইহাধের বন্ধন হইতে পরাধীন জাতি- 
সমূহের মুক্তি ন| হইলে বিশে সাধারণ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে না। 

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভায়তের সঙ্গে 
বৃটেনের মীমাংসা হইলে ভারতের 
ভবিষ্তৎ শাননতন্ত্র গঠনের ব্যবস্থ! হইতে 
পারে। এই শানন তন্ত্র যাহাতে 
হিন্দুর সর্বনাশ না করে ইহা দেখিবার 
একমাত্র অধিকার হিন্দু মহা- 
সভারই আছে। যদি শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে ভারতবর্ধ ও বৃটেনের মধো 
কোনয়প আপোষ নিষ্পত্তি সম্ভবপর না হয় তবে বিরাট রাজনৈতিক 
সংগ্রামের হৃষ্টি হইবে এবং তাহার মহিত আমাদের সহন্র সহত্র দেশ- 
বাসীর অদৃষ্ট বিজড়িত হওয়া অবস্তত্তাবী। আত্মধানের সময় যদি আসে, 
হিনুর রাজনৈতিক ও ধর্দমূলক অধিকার রক্ষায় ভারতব্যাপী ছঃখভোগ 
বদি প্রয়োজন হয় সে সংগ্রামে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে মহাসতা 
গশ্চাদপ্ হইবে বা। 


. বিভি্ন রাজনৈতিক দলের মধো ইকোর গায়োজনীযত! উল্লেখ করিয়া 
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হিম্্ুমহাসভ্ঞান্স শ্রিজ্াস্গুক্র অশ্রিনেম্পন 





চঞ 


ডক্টর মুখাজ্জা! বলেন-তুদ্ধ শেষ হইবার পরে যে শান্তি লন্মেলনে 
পৃথিবীর সমস্ত দেশের ভাগ্য নির্দীত হইবে সেই শাস্তিসন্েলনে যাহাতে 
বৃটিশ সাষাজাবাদের ভাড়াটিয়া দালালের মারফৎ ভারতের বক্তব্ণ্রকাণ 
না করিয়৷ ভারত আপনার মনোনীত মুখপাত্রদের মারফতেই আপন 
বাবস্থা ব্যক্ত করিতে গাঁরে সেই উদ্দেস্থেই ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা 
হ্তান্তরিত করিবার দাবী কর! হ্ইয়াছে। এই কারণেই ভারতের 
রানৈতিফ দলসমূছের মধ্যে বিষ্কমান সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটান 
উচিত বলিয়! মনে করি। আহন আমরা সকলদল একজ হইয়া 
ভারতবর্ষের ম্বাধীনতা এবং পুনর্গঠন সমন্তা সম্পর্কে একযোগে আমাদের 
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ডঃ হ্ামাশ্রসাদ মুখোগাধ্যার কর্তৃক পতাকা উত্তোলন 


সম্মিলিত দাবী উত্থাপন করি । জাতীয় পুনর্গঠনের ভিত্তিতে পরম্পরের 
কৃত নীতিতে ভারতের জনদাধারণকে শিক্ষিত করার পঞ্চেই 
আমাদের অগ্রগতি । সম্ভবতঃ এইরূপ দ্বাবীর সহিত বু্লিষলীগ 
সহযোগিত! করিবে না কিন্তু মুক্সিমলীগ ছাড়াও অন্যান্ত এষন অমেক 
মুস্লমান আছেন (রাজাজীর সাল্প্রদান্সিক ষীমাংসার সুত ছারা বাহাদের 
পৃ্ঠদেশে চুরিকাহাত কর! হইয়াছে) বাছার! সংখ্যালঘু সন্প্রমারের স্বার্থ 
সংরক্গিত হইলে ভারতের জাতীর়তাবাদের পক্ষ অবলগ্থনে প্রস্থত আছেন।* 


৮৩ 


ভারতবর্ষের রিস্ততার কারণ সম্পর্কে বত! হলেন স্ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক পরাধীনতাই তাছ।র অর্থনৈতিক দানত্বের কারণ এবং 
'বয়াজই ভারতের দারিজ্র্য অবসান করিবার প্রথম ও অত্যাবস্ঠক প্রতিকার ।* 

অতঃপর ডক্টর মুখার্জী বন্ৃতাপ্রসঙ্গে এইয়প অভিমত প্রকাশ করেন 
থে জাতি ছিদাবে হিন্দুর! অবলুপ্ত হইতে পারে না; স্বাধীন দেশের স্বাধীন 
অধিবালী হইবার জন্ত তাহাদিগকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। 

২৫শে ডিসেম্বর সকাল » ঘটিকায় ডাঃ স্তামাশ্রসাদের পৌরোছিত্যে 
মহাসভার বিষয় নির্ববাচনী সষিতির বৈঠক হয়। এই বিতর্কমূলক বৈঠকে 
২৫* জন বিশিষ্ট সভ্য সমবেত হুন। ডক্টর মুখাজ্জা কখনও হান্ড- 
পরিহাসের অবতারণার ছার! বা কখনত% দৃঢ়তার সহিত সক্ষলকে সংবত 
করি৷ সভাপতির কার্ধা সুটটুভাবে পরিচালনা করেন। এউধিন অপরাহ্ণ 
৪ ঘটিকায় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। উহাতে দর্শকের সংখ্যা 
জাশাতীত বৃদ্ধি লাভ করে। বগুপের বাহিরেও লোকের সমাবেশ হয় 
এবং জনতা সভাপতির দর্শনগ্রার্থী হন। বীর সাভারকার সভামগপ 
হইতে বহির্গত হইয়! প্রায় ২*  মিনিটকাল তাহাদের নিকট হিন্ীতে 
বন্তৃত৷ করিয়া মহাসভার আদর্শ ও উদ্দেগ্ বুঝাইয়। দেন। সভার কাধ্য 
পরিচালনায় বান্ত থাকায় সন্ভাপতি ডক্টর মুখার্জা বাহিয়ে আসির়! 
তাহাদিগকে দর্শন দিতে অক্ষম হন। 

২৬শে ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় » ঘটিকায় মহাসন্ভার অধিবেশনের 
পরিসমাপ্তি হয়। অধিবেশন সমাপ্তির প্রাককালে ড্র গ্যামাঞ্রসাদ 
আবেগভরে যে পরিসমাপ্ডি-বত্ৃতা দেন তাহা সমবেত কংগ্রেস বা 
অকংগ্রেসী সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। তিনি গ্াহার উপসংহার 
বক্তৃতায় বলেন “অন্ত হিন্টুমহাসভার-ইতিহাসে একটি ল্মরণীয় দিবস। 
এই দিবস স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সত্য ও হ্বাধীনতার বেদীমূলে আত্ম-বলিদান 
করেন। ন্বামীজির জন্ম ও মৃত্যু ব্যর্থ হয় নাই। এমন একটি উদ্দেস্ত 
সাধনের জন্ত তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বাহ! কখনও বিলুপ্ত হইবে নাঃ সেই 
উদ্দেস্ট হিন্ুস্থানের পুত্রকন্তাদের বন্ধনমুক্তি।” 

প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইহাও বলেন যে মহাসনার অধিবেশনে 
গ্রস্ভাবাবলীর মধ্য দিয়! মহাসত! দেশের নিকট যে কার্যক্রম উপস্থাপিত 
করিয়াছে তাহা! জাতীয় প্রতিষ্ঠানসাত্রেরই অনুসরণযোগ্য ; সকলের 
সম্বন্ধে নিরপেক্ষত। ও স্তার়পরা়ণতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিতে গেলে 
বলিতে হয় যে হিন্দুমহাসন্ভাই ভারতের এফমাত্র জাতীরতাবার্ধী প্রতিষ্ঠান 


হিজাব 


[ ৩২শ বর্--২র খণ্--২য সংখ্যা 


এবং এই দিক দিয়া দেশের অল্তান্ত গ্রতিষ্ঠাঙ্থলি এই ০০০ 
বিচ্যুত হইয়াছে। 

উপসংহারে ডক্টর মুখার্জী! বলেন “আমি শুধু এই প্রার্থনা করি যে 
ব্বাধীনত| অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত জমি বেদ এই দেশেই পুঝঃ গুরঃ 
জন্মগ্রহণ করি । এই দেশে জামর! এমন একটি প্রকৃত হিন্দুরাষট্র গঠন 
করিতে চাই, ধাছার উদ্দে্ঠ অপরকে নিপীড়ন ও নির্যাতন কর! নছে। 
কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রকৃত আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষ! করিয়া! সাম্য ৪ 
স্বাধীনতার মতবাদ গ্রচার ফর] |” 

নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশনের সহিত নিখিলভারত হিচ্ছু 
হিল! নন্ভার এবং অখিল ভারত হিন্দু যুবক সন্ভারও অধিবেশন হয়। 
মহিলা সভার সভানেত্রী হন জীযুক্ত! জানকী যাই যোগী এবং যুবক সম্ভার 
সভাপতি হন ভাইড গুরুজী । বীর সান্তারকার শেষোক্ত ছুই সভারই 
উদ্বোধন করেন। 

মহানভার বিলানপুর অধিবেশনে বছ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত ও সবর্থন করেন। শাসন- 
তান্ত্রিক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়! জীধুকত এন-সি চ্যাটাজ্জা' বার-এট-ল অতি 
উচ্চাঙ্গের এক বক্তৃত! করেন। শ্রীযুক্ত আগুতোব লাহিড়ী এম-এল-এ 
প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনে যে তেজদ্িতার পরিচয় দেন তাহ! প্রশংসার 
যোখ্য। গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন ভারতের গঠনতস্্র ও 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে প্রস্তাব, 'সত্যার্থগ্রকাশের' 
অঙচ্ছেধের তীব্র নিঙ্গা, বেরারকে মুসলমানগণ কর্তৃক নিজামের হাতে 
দিবার প্রয়াসের ও 'হিন্দুকোড' কে তাড়াতাড়ি আইনে পরিণত করিবার 
চেষ্টার বিরোধিত! করিবার সম্বল, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ায় ও সাংস্কৃতিক 
স্বাধীনত! অধিকার ত্বীকার করিয়া এবিষয়ে কতকগুলি নিরপেক্ষ নীতি- 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত, কৃষক ও শ্রথ্মিকদের অর্থনৈতিক উদ্নতিবিধানের জন্ 
পরিকল্পনা, রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী গ্রতভৃতি 
প্রথান। ম্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্রবিবয়ক প্রস্তাবে বল! হয়-_শামনতস্তরে 
ভারতবর্ষ অথও ও অবিভাজা থাকিবে । গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষীয় শাসন- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। জাতিধর্শা নির্ব্ধিশেষে সকলেই সমান নাগরিক 
অধিকার ভোগ করিবে। পার্থকামুলক কোন আইন প্রবর্তিত হইবে 
না। গ্রতোক নাগরিকই তাহার পরিশ্রষের ফলতোগ করিবে এবং 
কেহ কাহাকেও শোবণ করিতে পারিবে না। 


বাহির বিশ্ব 


- অতুল দত 


ফন্‌ রুণষ্টরেডের পাণ্টা আক্রমণ 


পশ্চিম রণাঙ্গনে ফন্‌ রুপষ্টেড, পাণ্ট। আক্রমণ আরগ্ত করিয়াছেন। গত 
সেপটেম্বর মাসে ভবিব্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, ১৯৪৪ সালের মধ্যেই 
জার্মানী ভাজিরা গড়িবে। মেই ১৯৪৪ লাল শেষ হইতে না হইতেই 
আসিল জার্মানীর পাণ্টা আক্রমণ ! 

সম্প্রতি বিত্রপক্ষের ধুরখারর| জার্শানীর পরাজয় এত হাতের কাছে 
যনে করিতে আরম করিয়াছিলেন যে, সামরিক ব্যাপার অপেক্ষা 
রাজনৈতিক পমন্ঠার গ্রতিই গাছাদের ছনোধোগ পড়িয়াছিল বেশী। 
নাৎসী জার্ঘানীর পরাজদের নঙ্গে নঙ্গে ইটরোগে প্রতিকিয়াদীল 
রাজনীতির অবসান যাহাতে ন! হইতে গায়ে, দে জন্ত ঠাহাদের একট! 


অশোভন আগ্রহ ও অসযয়োচিত তৎপরত! দেখ! দিয়াছিল। জাজ যে 


'ঘেল্জিয়াষে ফন্‌ রুণষ্ট্রেডের অভিযান চলিতেছে, সেদিন অধিসৃধযকারী 


রাজনীতিকের দল সেখানে জাগুম ছালাইয়! তুলিতেছিলেন। বামপন্থী 
বেল্জিয়ান্র! বদি বিচক্ষণতার সহিত সক্তর্ষ এড়াইয়! না চলিত, তাহ! 
হইলে এত দ্দিনে গ্রীসের যত বেলজিয়াম গৃহ-বুদ্ধের ব্িতে দঞ্জ হইত। 
ন্‌ রুণষ্টেডের এই পাল্টা আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষেযর যে ক্ষতি হইবে, 
তাহার বিনিময়ে এই পক্ষে ধুরদ্ধরদের হি চৈতভোবয় হয়, তাহা 
হইলেই মঙ্গল। 

ফন্‌ রুণষ্টেডের এই জাকম্সিক পাণ্টা আরঙণ লম্ভব হইধার ফাক়ণ 
সন্ধে বল! হইয়াছে ঘে, নরবরাহের অর্যিধায় জন্ হিত্রপক্ষ লবানভাবে 
আরমণ চালাইয! যাইতে পারেন বাই ॥ হায়! যখন লয়বরাহ-খ্াবস্থার 


সাঘ--১৬৫১ ) 


উনি জ্ভ জার্দানীর সীমান্তে প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন এবং মেখাচ্ছর 
আকাশ বখন ঠাহাদের বিমানবাহিনীর পর্ধাবেক্ষণ-কার্যো ব্যাঘাত 
ঘটাইতেছিল, লেই সমর কদ্‌ রুপষ্টেভ গোপনে পাণ্টা আক্রমণের 
আয়োজন কয়েন ; ঠাহার আকশ্মিক আক্রমণ এই কারণে সম্ভব 


| 

এই কথাগুলি অগত্য নয়; তথে কফৈফিয়ৎ হিসাবে ইছ! জতান্ত 
ছূর্বল। জ্রা্স ও যেল্জিয়াষের রাস্ত।, রেলপথ, সেতু প্রভৃতি প্রঃ পুনঃ 
আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রথমে মিত্রপক্ষের বিষানবিহানী এইগুলির 
প্রতি আক্রমণ চালায় ; পরে গেরিলার! ঘতদূর পায়ে নরবরাহ-হুত্রগুলি 
ধ্বংসকরে। সর্বোপরি পিছু ছটিবার সময় জার্দানর! ব্যাপকভাবে ধ্বংসকার্ধ্য 
চালাইয়াছিল। খভাবতঃ জার্দানীর অন্তান্তরে সরবরাহ-হুত্রের অবস্থা! 
ইহা! অপেক্ষ। উন্নত। মিত্রপক্ষের বিমান-আক্রমণে জার্মানীর সরবয়াহ- 
হৃত্র বিচ্ছিয্ন হইলেও সেখানে গেরিলার উৎপাত নাই; পলায়নপর 
সেনাবাহিনী সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধ্বংসকাধ্য চালায় নাই। 
তাহার পর, ফ্রান্সের সেরবৃর্গ, লা-হেভার, বোলে, ক্যালে প্রভৃতি বন্গর 
মিত্রপক্ষের হাতে আসিলেও জার্পানর! এইগুলি ধ্বংস করিয়! দিয়াছিল। 
অভিযাত্রী বাছিনীকে রম ও গোলাগুলী সরবরাহের উপযোগী করি! 
ইছাধিগকে দেরাষত করিতে অনেক সময় কারিনা যায়। এন্টোর়ার্প 
অক্ষত অবস্থার মিত্রপক্ষের হাতে জাসিয়াছিল বটে; কিন্তু যে সেলং 
মোহনায় এন্টোর়ার্প অবস্থিত, সেখান হইতে ডিবেম্বর মাসের পূর্বে 
জার্দানদ্িগকে বিতাড়িত কর! সম্ভব হয় নাই। 

এইরপ অবস্থায় খান জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাইধার 
উপযোগী প্রচুর রসদ ও গোলাগুলী মিত্রপক্ষের সেন! ম্বতাবতইে পায় 
নাই। কিন্ত প্রপ্ধ এই---“জার্শানী গেল" বলিয়া বাগাড়ম্বর করিতে 
কে বলিয়াছিল 1 জার্শান সেন! যে গশ্চা্পসরণের সময় নরবরাহ-নুত্র 
ও বনদরগুলি অক্ষত রাখিয়া যাইবে না, ইহা! ত জান! কথা! শত্রুর 
পরাজয় সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে্ব অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক জটিলতা হি কর! 
হইয়াছিল কোন্‌ সাহসে? তাহার পর। আবহাওয়ার অবস্থা! বন্দ থাকার 
পধাবেক্ষণ চালান যায় নাই বলিয়া ফন্‌ রুণষ্টেডের অতকিত পান্ট! আক্রমণ 
সম্ভব হইয়াছে--এই বুক্তি শিশুনুলভ ; মিত্রপক্ষের সংবাদ-সংগ্রহ 
বিভাগের শোচনীয় অক্ষমত! ইহাতে ঢাক! পড়ে না। 

ফন্‌ রুণস্টরেড, প্রতিরোধ-সংশ্রামের নীতি হিসাবেই এই পান্ট। 
আক্রমণ আরস্ত করিয়াছেন। সুইট্জারল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্ত হইতে 
দক্ষিণ হুল্যাও পর্যন্ত ৪ শত মাইল রণক্ষেত্রে জেনারল আইসেন্হাওয়ারের 
“টি আম্মী (৪টি মাকিণ, ১টি ব্রিটিশ, ১টি ক্যানাডীয় ও ১ ফরালী) 
এখন জার্থানীয় বিরুদ্ধে সন্রিবিষ্ট | এই বিশাল সেনাবাহিনীকে ঠেলিয়। 
আট্লান্টিকের জলে নামাইয়! দিবার ক্ষমতা! সত্যই জার্মানীর আর নাই। 
হিটলার ঙাহার নব-বর্ষের বক্তৃতায় সদন্তে বলিয়াছেন বটে যে, ১৯৪৬ 
সাল পর্যযস্ত বুদ্ধ চলিবে এবং বুদ্ধের পরিলমাপ্তি হইবে জার্ন্নানীর বিজয়ে । 
কিন্তু ইহা যে নিতান্ত অন্তসারশুন্ত দত্ত, তাহ! বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
১৯৪৬ লাল পর্ধ্স্ত বুদ্ধ চল! অসম্ভব নয় বটে; কিন্তু হুম্পষ্ট সামরিক 
বিজয়ের সন্তান! সত্যই জার্দানীর আর নাই। সে সন্ভাবন! 
চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে ছুই বৎসর পূর্ষে ষ্ট্যালিনগ্রাডে। ফন্‌ রুপষ্টরেড, 
পান্টা আক্রমণ ঢালাইয়! খিত্রপক্ষের অভিযানের আয়োজন নষ্ট করিয়া 
দিতে চেষ্টা করিতেছেন। বেল্জিয়ামের আর্ডেনীস্‌ অঞ্চলে অগ্রগতি 
মাৎসীসেনার প্রতিহত হইলেও তাহার এই উদ্দেন্ত যে সেখানে কতক 
পরিমাণে সিদ্ধ হয় নাই, তাহা! বলা যায় না। এখন তিনি সমগ্র পশ্টিম 
স্বপাজনে আক্রমণ প্রসারিত করিতেছেন । উদ্দেন্ত--সর্বজ তিনি 
হিত্রপক্ষের লময়ায়োজন নষ্ট করিয়! দিষেন। এক দিকে মিত্রপক্ষের 
লমরায়োজনে হিদ্ব গুটি এবং অন্তধ্দিকে জার্দান জাতিকে উৎসাহিত 
কয়! এই পান্টা আকমণের উদ্দেন্ঠ। জার্মান জাতিকে উৎসাহিত 
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করিষার জন্ত কিভাবে এই তৎপরতাকে ব্যবহার করা হইতেছে, 
ছিটলারের দেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। 

গ্রগ্ হইতে পারে--জার্্মানীর সামরিক বিজয়ের সম্ভাবনা বদি না 
থাকে, তাহ। হইলে যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এই ভাবে বিলম্ব ঘটাইর! 
তাহার লা কি? ইহার উত্তরে বলা বার়-_মিত্রপক্ষের শিবিয়ে রাজ- 
নৈতিক বিরোধের সুযোগে উপকৃত হইবার আশা! জার্দানী এখনও ত্যাগ 
করে নাই। তেহরাণ সম্মিলনীতে সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে 
মিত্রপক্ষে পরিপূর্ণ ধক্যের কথা৷ ঘোষিত হইলেও পরবর্তী বিভিন্ন ব্যাপারে 
এই শিবিরে দারুণ মতানৈক্া দেখা গিয়াছে। ব্রেটন্‌ উড.স্‌ সশ্মিলনীতে 
বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড কেনীজ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা কম্পর্কে 
মাকিণ অর্থসচিব মিঃ মর্গেন্থর সহিত একমত হইতে পারেন নাই ; 
ভূষার্টন্ওক্স্‌ সশ্মিলনীতে বিশ্ব-নিরাপতা| সম্পকিত পরিকল্পনা গ্রহণে 
প্রধান তিনটি শক্তি একমত হইতে না! পারায় সম্মিলনী স্থগিত রাখিতে 
হইয়াছে ; মাফিণ সেনেটু ইঙ্গ-মাফিণ তৈল-চুক্তি বন্ধ রাখিয়াছেন। 
চিকাগোর অন্তর্জীতিক বিমান-সন্মিলনীতে বৃটেন্‌ ও যাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
দারুণ মতানৈকা দেখ! শিয়াছে। তাহার পর, সম্প্রতি মাফিণ পররাষ্ট্র 
সচিব মিঃ ই্রেটনিয়াস্‌ ইটালী ও গ্রীস সম্পর্কে বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এই সব দেখিয়া! জার্মানী সাহসী হইয়া 
উঠিতেছে। একদিকে সোভিয়েট রূশিযপ! সম্পর্কে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলির 
চিরস্ভন সন্দেহ ; সম্প্রতি গোল্যাও সম্পর্কে এই সন্দেহ বেশ বাড়িয়া 
উঠিয়াছে। তাহার পর, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলির নিজেদের যধ্যে 
প্রতি্ন্িত৷ ! জার্মানী আশ! করে দীর্ঘ কাল প্রতিরোধ চালাইতে 
পারিলে এই সন্দেছ ও গ্রতিবশ্মিত। আরও বাড়িয়া উঠিবে ; তখন 
কূটনৈতিক কৌশলে সে মিত্রশক্তির নিকট হইতে আগোব সন্ধি 
(82০888৪] 768০6 ) আদার করিতে পারিবে। এই আশাতেই 
সে মরিয়া হইয়া ্বীর্ঘকাল প্রতিরোধ চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ করিয়াছে । 
পূর্ব ইউরোপের রণাঙ্গন 


দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে মার্শাল্‌ তল্বুখিনের যে সেনাবাহিনী দানীয়ুব 
অতিক্রম করিয়াছিল, তাহার! সোজ! উত্তর দিকে আসিয়! মার্শাল 
মেলিনোভদক্ষির সেনাবাহিনীর সহিত মিলিত হয়। ইহার ফলে বুড়াগেষ্ট 
এখন সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়। পড়িয়াছে ; এখানে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
৫* হাজার জার্দান সেনার অধিনায়ক আত্মসমর্পণ করিতে চান নাই। 
এই ক্ষুদ্র দেনাবাহিনী এখানে মৃত্যু পরাস্ত লালফৌজকে প্রতিরোধ 
করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। লালফৌজ এখন বুড়াপেষ্টের রাস্তায় 
রাস্তায় যুদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শত্রসেনার প্রতিয়োধ নিশ্চিন্ক 
করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর ছুই্টি সোন্তিয়েট বাহিনী অষ্রিয়ার 
রাজধানী ভিয়েনা! লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। 
ইতিমধ্যে অশ্রিয়ার সীমান্তে পৌছিবার প্রাকৃতিক বাধ! হর্ণ নদী 
অতিক্রষন করিয়াছে। 

সমর বিশেধজ্ঞর। হাঙ্গেরিতে লালফৌজের তৎপরতাকে তাহাদের 
শীতকালীন অভিযান বলিয়া! মনে করেন না। শীতকালে লালফৌজ 
কঠিন বরফের উপর দ্িরা অভিযান চালাইয়। খাকে। এবার নাকি 
পূর্বাঞ্চলে বরফ পড়িতে দেরী হইয়াছে; তাই বরফ এখনও শক্ত হয় 
নাই। লীগই বরফ শক্ত হইয়া উঠিলে ওয়ারম ও ক্রাকাও অঞ্চলে 
লালফৌজের প্রচণ্ড আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা । 

গ্রীসে অন্তব্বন্ 

সমস্ত ডিসেম্বর মাসটা শ্রীসে অন্ত্বন্থ চলিয়াছে। এখনও উহার 
মীমাংসা হয় নাই। ও 

জার্মানীর অধিকারে ছাকিবার সঙ শ্রীনে প্রবল প্রতিরোধ 
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আন্দোলন গড়িয়া উঠিযাছিল। এই প্রতিরোধ. সম্পকিত রাজনৈতিক 


র নাম ই-ঞএস্‌ এবং ইহাদের সশঙ্্ লেনাবাছিনীর নাম 
ই-এল্‌খএস। ইহার! জার্াদীর ফবল হইতে গ্রীসের একটা বিশাল 
অংশ মুক্ত করিয়াছিল এবং সেখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিতিতে একটা! 
রাজনৈতিক কাঠামে! গড়িয়া তুলিয়াছিল। বুগোয্লেডিয়ায় মিহাই- 
লোভিচের মত গপ্রীসেও জারভাল নাক এক বাকি প্রবাসী গভর্ণমেন্টের 
জনুচরয়পে কাজ করিষ্েছিল। তাহার সেনাবাহিনীর নাষ ই-ডি-এ- 
এস্‌। ইহাদের সংখা! অল্প; রাজনৈতিক গ্রতিপত্তিও কম। 

গত মে মাসে লেবাননে গ্রীসের বিভিশ্ন দলের প্রতিনিধিদের এক 
সত। হয়। দেখানে পপেন্ক্র প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন; বামপন্থী দলের 
তিন জনও নস্রিসভায় গৃহীত হন। এই প্রবাসী গতর্ণুমেট এথেন্দে 
ফিরিয়। আলিয়াই ই-এল্‌-এ-এস্‌ কে অস্ত্র সমর্পণ করিতে আদেশ দেন ) 
কিন্ত জন্ত বেসরকারী সেনাবাহিনীগুজিকে এই জাদেশ দেওয়া! হয় নাই। 
ই-এল্‌-এ-এসের প্রতি এই অগ্ার় অন্দেশ দেওদায় বামপন্থী মন্ত্রীর! 
পন্দত্যাগ করেন। বামপন্থীদের দ্বাবী ছিল--জান্মানঙ্গের সহযোগীদের 
প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইযে। এই দাবীও পূর্ণ হয় নাই। 
গ্রীস শত্রুর কবলমুক্ত হইয়াছে বৃটিশ সৈল্সের সহযোগিতায় । এই 
বৃটিশ সৈন্ঠের সহযোগিতায় পপেন্ক্র-গণ্মেন্ট বামপন্থীদের সায়েন্তা 
করিতে সচেষ্ট হন। ইহার ফলে গ্রীসে গৃহ-যুদ্ধের আগুন ভ্বলিয়! উঠে। 

বৃটিশ গঞ্র্দমেট প্রথমে গ্রীসের ব্যাপারে শাস্তিপূর্ণ মীমাংসা! করিতে 
চেষ্ট হন নাই । তাহারা অস্্বলে বামপন্থীদের সায়েস্ত। করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। মিঃ চার্চিল সদস্তে গ্রীনে এই বল প্রয়োগের নীতি সমর্থন 
করিয়াছিলেন ? তাহার বক্তব্যের মর্প ছিল- গ্রীক জাতিকে জোর করিয়া 
গণতন্ত্র গিলাইবার নৈতিক অধিকার, তাহাদের আছে। ঠাহার এই 
নীতির বিরুদ্ধে বুটেনের বামপন্থীর|প্রবল প্রতিবাদ জানান। ই-এল্‌ 
এ-এস্‌ তাহার দন্তে ভীত হয় না, তাহার! সমানভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের 
সহিত সংগ্রাম চালাইয়! দেয়। 

মিঃ চার্চিল স্পেনে গণ-সমর্থনহীন ফ্যাসিস্ত ক্লাঙ্কোকে সমর্থন করিবার 
সময় বলিয়াছিলেন- সে দেশের রাজনীতি ম্পেনীয়দের ঘরোর! ব্যাপার, 
তাহাতে অন্তর হস্তক্ষেপ কবিবার অধিকার লাই। গ্রীসে প্রকৃত গণ- 
শক্তিকে দাবাইয়! রাখিবার সমর্থনে তাহার যুক্তি রাইফেলের ডগা দিয়! 
গণতক্তর শিলাইবার অধিকার তাহাদের আছে। ইতালীতে কাউন্ট 
ক্ফোর্জার পররাষ্ট্র সচিব হওয়।য় বৃটেনের আপতি ছিল। এই আপত্তির 
সমর্থনে মিঃ চার্টিলের কৈফিয়ৎ অদ্ভুত ; তিনি বলেন-_কাউন্ট ক্ফোর্জা 
মার্শাল বাদোলিওর পতনে সাহাব; করিয়াছিলেন ! ফ্যাসিন্ত ইটালীর 
অন্ততম প্রধান স্তন্ত বাদোলিওর প্রতি গণতন্ত্রের ধ্বঙ্জাবাহী চার্চিলের 
এই দরদ উপভোগ্য । প্রকৃত কথা-__ন্পেন, ইতালী ও গ্রীন ভূমধ্য 
সাগরীয় রাজা । এথানে গ্রতিক্রিয়াপন্থী ব্যবস্থা অটুট রাখ! বুটেনের 
একান্ত প্রয়োজন ; কারণ তাহ! না হইলে বৃটেনের সহিত তাহার প্রাচ্য 
সামতাজোর সংযোগের নিরাপত্তা ক্ষুজ হয়। বিশেষতঃ গ্রীসের সহিত 
সম্পর্ক রহিয়াছে প্যালেষ্টাইন, সুয়েজ ও মিশরের । এই দ্বার্থ রক্ষার 
জন্ত যে ক্ষেত্রে 'বে কথ! বলা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে মিঃ চার্চিল 
তাহাই বলিয়াছেন_-বুক্তির সহিত তাহার সকল কথার মম্পর্ক 
নাই। গ্রীসে বাষপন্থীদিগকে নিরন্তর ও দমিত করিতে পারিলে সশস্ত্র 
সেনাবাহিনী ও পুলিস বাহিনীর সহযোগিতায় গণতন্ত্রের মুখোস পরিহিত 
যে ফোনপ্রকার শাসনব্বস্থা সেখানে চাপাইয়া দেওয়া যায়। জার্মানীর 
সহযোগী ধনিক সম্প্রগায়ের বিরুদ্ধে শান্তির ব্যবস্থা এড়াইতে পারিলেই 
গ্রাগ.যুদ্ধকালীন অর্থ নৈতিক কাঠামোট! বাচাই রাখা যায়। বিশেষতঃ 
ক্রালের ব্যাপারে মিঃ চাচ্চিল ভড়কাইয়! প্রিশ্লাছেন। ফ্রাঙ্সেও প্রতিরো ধ- 
বাহিনীকে অস্ত্র ফির়াইয়। দিতে বল! হইয়াছিল। তাহার! আপত্তি 
করায় জেনারল ভ গল্‌ প্রতিরোধ বাহিনীকে নিয়মিত সেনাঘলের 
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অন্ততূক্তি করিয়! লইয়াছেন। হুতরাং ক্রান্সে বামপন্থীদের রাজনৈতিক 
প্রভাবের পশ্চাতে সামরিক শড়্িও রহিয়! গেল। সেখানে জার্মানীর 
৯ বড় বড় শ্রদশিল্পপতিদের বিরুদ্ধে নির্ষভাবে ব্যবস্থা অবলদ্ষিত 
ছ। 

শেব পর্যাস্ত মিঃটার্চিলের দত্ত কিছু কমিয়াছিল এবং সুর বলাইয়াছিল। 
পূর্বে যে চার্চিল গ্রীসের প্রতিরোধ-দলকে ও ও দন বলিয়! গালি 
দেন, পরে বড় দিনের সময় এখেল বাইর! তাহাদের লম্পর্কে 
তিনি খুব নরম সুরে কথ! বলিক্লাছিলেন। এই সমক্ন গ্রীলের ব্যাপারে 
একটা মীমাংসার চেষ্ট! হয় ; সে চেষ্ট! সফল হয় নাই। সাম্ত্রাজ্যবাদীদের 
দালালের দল ই-এ-এম-এর দাবী মানিতে--এমন কি সে বিয়ে 
আলোচন| করিতে অস্বীকার করে। মিঃ চার্চিল লগ্নে ফিরিবার পর 
এথেন্সের আর্কবিশপ দামান্ষিনোস্‌ প্রতিনিধিনূপ নিযুক্ত হইয়াছেন; 
তিনি নুতন গতর্ণমেপ্ট গড়িতে চেষ্ট। করিতেছেন ; পপেন্ক্র পদ- 
ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রাজ! ২য় জর্জ জানাইয়াছেন যে, 
তাহার হ্বদেশবাপী তাহাকে আহ্বান ন। করিলে তিনি এথেন্সে ফিরিবেন 
না। এই তিনটি ব্যবস্থা ই-এমৃ.এর মনঃপুত হইবে । লেবাননে ই-এ- 
এম্ই প্রথম দামান্বিনোস্‌কে প্রতিনিধি-নৃপ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল ; 
তখন এই প্রস্তাব অগ্রাহ হয়। রাজ! ২য় জর্জ ১৯৩৬ সালে এই প্রতি- 
শ্রতি দিয় দেশে আসেন যে. তিনি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থ। প্রবর্তন 
করিবেন। এই প্রতিশ্রুত ভঙ্গ করিয়! তিনি মেটাকৃসামের এক-নায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। কাজেই ২য় জর্জ গ্রীসে প্রিয় নন। গ্রীকৃ 
বামপন্থীদের বহু দিনের দাবী--বুদ্ধের পর তিনি বেন দেশবাসীর 
বিন! আহ্বানে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরিয়! না আসেন। এই দাবী এখন পূর্ণ 
হইল। আর পপেন্ফ্র ব্যক্তিটি ত বর্তমান অশান্তির যুলে ছিলেন। 
কাজেই তাহার অপনারণে প্রত্যেক হ্বদেশতত্ত গ্রীক্‌ স্বন্তি বোধ করিবে। 

কিন্তু দাসাক্ষিনোম্‌ যে বাভিকে যে ব্যকে মন্ত্রিসভা গঠনের তার 
দিয়াছেন। সে ব্যক্তিটি খুদে ডিব্টেটার। ইহার নাম দ্লাস্টিরাম্‌ £ দুইবার 
সে গ্রীসে ডিক্টেটারী করিয়াছে। সম্প্রতি ই-এল্‌-এএস্‌ সম্পর্কে সে 
অত্যন্ত আশষ্ট মন্তব্য করিয়াছিল। এথেন্দ সমশ্মলনীতে ই-এ-এম-এর 
প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে প্লাস্টিরাম্‌ গস! করিয়! সম্মিলন-কক্ষ ত্যাগ 
করে। এই ব্যক্তির নেতৃত্বে যদ্দি গ্রীসে নূতন গতরষেণ্ট গঠিত হয়, 
তাহ! হইলে সমন্ত। আরও জটিল হইবার সম্ভাবন! । 


ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি 


ফরাদী অস্থায়ী গভর্ণমেপ্টের প্রেসিডেন্ট জেনারল ভ গল্‌ ডিলেম্বর 
মাসে মাস্কোয় যাইয়া! লোতিয়েট রুশিয়ার সহিত ফ্রান্সের চুক্তি স্বাক্ষর 
করিয়া আদিয়াছেন। জাম্মানীর পরাজয়ের জন্য হুইটি দেশের সহযোগি- 
তার ব্যবস্থ! ছাড়া চুক্তিতে এই মর্শে একটি সর্ভ সশ্মিলিত হইয়াছে যে, 
এই ছুই দেশের মধ্যে একটি অন্কের বিপক্ষে কোন দলে যোগ দিবে না। 
এই সর্তটি গুরুত্বপুরণ। যেসব প্রতিক্রিয়াপস্থী ভবিষ্কতে সোভিয়েট- 
বিরোধী দল গড়িবার হ্বপ্ন দেখিতেছেন, ত।হারা। এই সর্ জানিয়। হৃতাশ 
হইবেন। ফ্রান্সের আত্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বামপন্থী দলের প্রভাব ক্রমেই 
বাড়িক্লা উঠিতেছে; জান্বানীর সহযোগী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলঘ্িত হওয়ায় প্রাগযুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক কাঠামো! ভাঙ্গির! 
পড়িতেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ফ্রান্স প্রগতিমূলক শিবিরের অন্তু ক 


হইল। 
,৫পাল্যাণ্ডের সমন্তা 


লুবলিন কষিটা আগনাকে গোল্যাণ্ডের অস্থায়ী গতর্ণছেন্ট বলির! 
খোবণ! :করিয়াঞেন। ইহাতে রাজনৈতিক জটিলতা ছুটির সম্ভাবন| 
দেখ! দিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ায় পক্ষে লুখলিন মি পোলযাণ্ডের 
অস্থায়ী সরকার বলির! মানিয়া লওয়। স্বাভাবিক । 'ন্ত বৃটেন লওনের 


শীধ--১৬৫১] 


উহতশম্য। ও হআম্খিন্বত 


চ৪ 





গোলিস্‌ গভর্মেন্টকে স্বীকার করে ; কাজেই, বৃটিশ সয়কারের পক্ষে 
এখন লুবংলিন কমিটার এই সিদ্ধান্ত মানিয়! লগয়! সম্ভব নয়। মার্কিণ 
ুক্তরাষ্ট্রও উহ! এখন হুয় ত মানিবে ন!। 

নুবলিন কমিটার এই সিদ্ধান্তে বুঝা গেল যে, লগ্ুনের গোলিস্‌ 
গতর্ণমেণ্টের নহিত কোনরপ আগোষ সম্ভব হইল না। গোলিস্‌ 
ইউক্রেন ও বীলো৷ রুশিয়! সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দাবী সম্পূর্ণ 
সঙ্গত। জাতিগত ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিভাগের নীতি মানিতে হইলে এ 
অঞ্চল মোভিয়েট রুশিয়ার অন্তভূক্ত হওয়াই উচিত। জনমতের যদি 
ুগ্য থাকে, তাহ! হইলেও এ অঞ্চলে অধিকার সোভিয়েট রুশিয়ার ; 
কারণ গোলিস্‌ ইউক্রেন ও বীলো রুশিয়ার অধিবাসীর! চিরদিনই 
সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেণী রাষ্ট্রের অধিবাসী শ্বজাতীয়দের সহিত মিলিত 
হইতে চাহিয়াছে। লর্ড কার্জন্‌ নিশ্চয়ই সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব করেন নাই ; তিনি এ অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিরার অধিকার 
মানিয়। লইয়াছিলেন। কিন্তু জগ্ডনের পোলিস্‌ গ্র্পমেন্ট সোভিয়েট 
রূশিয়ার এই সঙ্গত দাবী কিছুতেই মানিলেন ন!। 

আমাদের দ্বেশের কতকগুলি জর্বধাচীন গ্রীস ও গপোল্যাণ্ডের 
ব্যাপারকে লমপর্ধ্যায়তুক্ত করির! দেখিতে চায়। গোল্যাণ্ডের ব্যাপারে 
সোভিয়েট রুশিল্পার চাপে চার্চিল-মস্ত্রিমতা প্রাগ যুদ্ধকালীন . আধা- 
ফ্যাসিম্ত গভর্ণমেন্টের দাবী অন্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, জার গ্রীসে 
তাঙ্থার৷ জোর করিয়া! একটা আধা-ফ্যাসিস্ততন্ত্র চাপাইতে চাহিয়াছেন। 
দুইটি দেশের সমস্তা। মুলত; লম্পূর্ণ বিপরীত । কিন্তু আমাদের দেশের 
কতকগুলি গগমুর্খ মার্কিণ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নুরে সুর মিলাইয়। 
পোল্যাও ও গ্রীসের ব্যাপারকে এক পর্যায়ে ফেলিতে চেষ্ট! করিতেছে। 
পোল্যাণ্ডের ধে গণ্তর্দমেন্ট এখন লগ্ডনে জিয়ানো আছে, তাহারা ১৯৩৯ 
সালে শাস্তি ফ্র্ট গঠনে বিদ্ব হাতি করিয়াছিল, তাহারাই হিটলারের 


ছলনা 


স্ীগিরিজাকুমার বন্থ 
আজ তুমি ছুর্মঙ দর্পন ; অনুরাগ, পবিভ্র। মহান্‌-- 
মামীর কপালে তাই, *- হেন! সে চাতুরী রা ভান। 
নি ষ্ ০ ঙঃ 
এ 
বিরহের নিদাথে প্রথর। ভেবে কড়ু দেখোনিকি নিজে? 
আমরণ তনু জর্জর। গেছেয় দাবী কী তুচ্ছ, 
্ ঞ ঞ তার চেয়ে বহু উচ্চ, 
এই ছল করে নিরন্তর, স্বেহের দ্বাবী যে; 
রূত তুমি কত কাজে পেতে হি দরদী হৃদয়, 
পাওনাকো তার মাঝে সেই সত্য বুঝিতে নিশ্ন়। 
তিল অবসর, 
দেখা দিতে, দেখিতে আসার, ্ রর রর 
মুখে ছাই, এ ভালোবাসার । কাজ, কাজ 1--পচে গেল কান 
রঃ ্ঃ ্ গুনে শুনে যথারীতি, 
যেখা প্রীতি, সেখ! ব্যাকুলত। ; খঁক যুলি নিতি, নিতি, 
বলোনা তোমার কাছে, নিশিদিনমান। 
অজানা ত৷ রহিয়াছে, কাজ নহে মিলন ছুটির? 
এ স্বন্ুত কখ। । প্রেম গুধু খেল! কি হাসির ? 


সহিত বড়বস্ত্র করিয়া! হুর্ভাগ! চেকোয়োঙাকিগার কতকাংশ পোল্যাঙ্চে 
কুক্ষীগত করাইয়াছিল। মিঃ চার্চিল হয়ত গৃঢ উ্গেগ্ডে পোল্যাগ 
সম্পর্কে সোভির়েট রূশির়ার দাবী মানিয়া লইয়াছেন। যল্কান্‌ ও 
বাণ্টিক অঞ্চলে রূশিয়ার দাবী মানিয়! লইয়া পল্চিম ইউরোপ ও ভূমধ্য 
সাগর অঞ্চলে বৃটেনের প্রস্তাব স্থাপনের নৈতিক অধিকার প্রতিগঞ্প করাই 
হয়ত ঠাহার উদ্দেত্ত। বেল-জিয়াম্‌, ফ্রান্স গ্রতৃতি পশ্চিম ইউরোপের 
রাষ্ট্রে এবং স্পেন, ইতালী, গ্রীস এই তিনটি ভূমধ্য সাগরীয় রাষ্ট্রে সানাজ্য- 
বাদী স্বার্থ অঙ্ষু্জ রাখিবার উদ্দোগ্টে চার্চিল-মস্ত্রিস্! যাহাতে গণ-শক়ির 
কঠরোধ করিতে না পারেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন। এই 
প্রকার চেষ্টার বিরদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানানও আবপ্তক | কিন্তু যেখানে 
ঠাহার! বাধ্য হইয়াই হউক, আর কূটনৈতিক উদ্দেস্তেই হউক গণ-শক্তির 
দাবী মানিয়া! লইয়াছেন, সেখানে ঠাহাদের নীতির বিযোধিত। বন 
মূর্খতা । 
প্রাচ্য অঞ্চলে 

ফিলিপাইন্সে লেখ দীগে জাপানের গ্রতিয়োধের অবসান হইয়াছে। 
এখন মিণোরে! দ্বীপে জাপ-মার্কিণ সজ্ঘর্ধ চলিতেছে । 

জাপ-নৈম্ত চীনে চোয়েচাও প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া! ফোরাংনী 
প্রদেশে আরও গশ্চাদপসরণ করিয়াছে। কেইপ্লাং তথ! কুংমিং-ঢুকিং 
পথের আশু বিবাদ দূরীভূত হইলেও এ পথ এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় 
নাই; কারণ কোরাংসী ও মুনান সম-সীমান্তবত্ত প্রদেশ। ফোর়াংলী 
প্রদ্দেশ হইতে ফুনানে ও তাহার রাজধানী কুন্ষিংএ আক্রমণ চালান 
এখনও অসম্ভব নয়। ইহা! ছাড়! কোরিয়! হইতে ইন্-চীন পর্্ত্ত স্থল- 
পথের সংযহোগনৃত্রে জাপান এখন হ্রপ্রতিষ্ঠিত। 

বরহ্মদেশে ভামে! মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত হই রলাছে; তাহার এখন 
উত্তর ত্রক্ধ হইতে দক্ষিণ দিকে আগাইতেছে। ৬১1৪৫ 


যাযাবর 
শ্রীকনকভূষণ, মুখোপাধ্যায় 


কবিত। লেখার অবনর কোথা ভাই 

মোর জীবনের অনেক গিয়েছে ভেসে 
ভুবন ভরিয়! হাহাকার নাই নাই 

যেন বেঁচে আছি সব হারাপোর দেশে । 


ভাসে মোর চোখে কত পরিচিত গ্রাম 

হুন্দর শোস্| কুকুই নদীর ধারে 
নদী বর শুধু; নাইক গায়ের নাম 

ছাউনি সেখায় দেখ। বার সারে সায়ে। 


অনেকে দেখিনু, মরিল ভিটার শোকে 

সব থাকিতেও যাহায় অর্বহাক্স।-- 
তাহাদের ছবি ভেসে ওঠে মোর চোখে 

জমার হু-চোখে বছায় নয়ন ধারা । 


ওর সাথে সাথে মোর কথ! জাগে মনে 

নিজ গ্রাম ছাড়ি পরধাসে হোল ঘর--. 
দেশে দেশে ফিরি ভাগ্য অন্বেষণে 

গল্গীয় কবি হইলাম ঘাযাবয়। 







“ খসষত্তী সাহিতা মন্দিরের স্বর্গত সত্বাধিকারী সতীশচন্ত্ 
সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশাুসারে তাহার খড়দহ বহড়া 
প্রামস্থিভ চারিখানি বাগান ও বাড়ী তাহার পরলোকগত পুত্র- 
বন্ধা স্থামচন্্র ও গ্রীতির স্মৃতি রক্ষাকল্লে একটী অনাখ আশ্রম 
স্থাপনের জন্ত বামকৃফ মিশনের হস্তে প্রদত্ত হয় এবং এ আশ্রম 
পরিচালনার জন্ত সতীশচন্ত্রের সহধন্বিণী ভ্ীমতী ইন্দুপ্রভ! দেবী 
মিশনকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। আমরা সম্প্রতি 
উক্ত বালকাশ্রমের পরিচালন কার্য দেখিয়৷ অত্যান্ত আনম্দলাভ 
করিয়াছি । রামকৃষ্ণ মিশনের নিষ্ঠাবান ও অক্লান্ত সঙ্ন্যাসী- 
কর্ণ, ইতিমধ্যেই একশত কুড়িটি শিশু ও বালককে আশ্রয় 
দি! ভাহার্ষেই'-প্রদ্িপালনের তার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি 
বাংল। গভর্েয পত্ী মিসেস কেসি এবং বড়লাট পত্ধী লেডী 
ওয়াঁতেল, আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন প্রকাণ 
। এতচছুপলক্ষে গৃহীত করেকখানি আলোক চিত্র 
অন্ঞত্র প্রকাশ কর! হইলন। আশ্রমের শিশুদিগের মধ্যে 
ঢেরা চিন্তিত (১) শিশুটাই সর্ব কনিষ্ঠ । তাহার বয়স আন্দাজ 
তিন বৎসর । আশ্রমের অধ্যক্ষ জ্ীমৎ পুণ্যানন্গ স্বামী মহারাজ 
তাহাকে কলিকাতার রাজপথে কুড়াইয়! পান। সে নিজ পরিচয় 
ন্ষচ্ষে নাম-__“বুল1' 'বন্থা', “বাবা নেই' “মা”, “চিটাগঞ্' এইমাত্র 
বলিছ্ধে পারে। অন্থমান হয় শিগুটাী কোন বন্ধাপ্রত্যাগত 
পিভামাতার সন্তান । পিতামাত| সম্ভবত জীবিত নাই। যদি 
কোন বরন্মদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তি উক্ত বালকটাকে (প্রথম সারিতে 
দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয়) চিনিতে পারেন তো তাহা হইলে 
আশ্রমের কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইবেন। দেশের বর্তমান 
ছুদ্দিনে এইরূপ একটা প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের অভাব 
বছদিন হইতেই অন্তুভূত হইতেছিল | রামচন্ত্র-গ্রীতি-স্মৃতি-ভৰন 
মে অভাব মোচনে ধত্ববান। আমরা! আশাকরি, সরকার এবং 
র্বসাধার এই অতি প্রয়োজনীর প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকযে 
সর্বপ্রকার সাহাধাদানে মুক্তহস্ত হইবেন। 
আইইন্ম সহক্কাল্স ও হিম্কুল কণু ব্য 
শ্ীযুক্ত হ্ছমান প্রসাদ পোদ্দার সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও গোরক্ষ- 
পুরের হিন্দী মাসিক কল্যাণ পত্রের সম্পাদক। তিনি যে আবেদন 
প্রচার করিয়াছেন, তাহ! সকলেরই প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
বলিয়াছেন---“হিন্ু আইন সংস্কার কমিটী হিন্দু সংহিতার সংস্কার 
সন্বদ্ধে যে আইনের খসড় প্রচার করিয়াছেন, উহ! হিন্দু শাস্ত্রের 
সম্পূর্ণ বহিভূর্ভ এবং হিচ্ছু সমান্ষ বিধানের মূল নীতির সম্পূর্ 


বিরোধী। উহ! দ্বারা একই জাতি এবং পরিবারের অন্ততূ্ি 
হিন্দু এবং বৃটাশ-ভারতীয় হিন্দুর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ভেদ 
স্্ির চেষ্টা কর! হইয়াছে । বস্ততঃ হিন্দু আচার এবং হিচ্ছু 
আইনের বিধান ইহা ছারা একেবারে বিলোপ করা হইতেছে। 
ইহা দ্বার পিতৃশাপিত পরিবার, যৌথ পরিবার এবং একব্রততার 
পবিত্র বিধান সম্পূর্ণক্ূপে বিনষ্ট করা হইতেছে । আমি সে জন 
সমগ্র হিন্দু জাতিকে শুনির্বন্ধ অস্ুরোধ করিতেছি যে, সাহারা 
এই হিন্দু বিরোধী আইনের প্রস্তাবের প্রতিবাদকল্পে সভা! সমিতি 
করিয়া বড়লাট ও ভারত সরকারের আইন বিভাগের সঙক্তের 
নিকট এই মর্খে তার করুন যে, হিন্দুদের ধশ্দ ও সমাজ জীবনে 
যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়, প্রস্তাবিত হিন্দু সহিতা সংস্কারের 
প্রস্তাব যেন কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ কর! ন1 হয় এবং হিচ্ছু আইন 
কমিটী যেন ভাঙ্গিয়! দেওয়া হয়।” 


চ্লাচ্ভিতশক্কে ভ্াড়াও__ রর 

মিঃ এচশজি-ওয়েল্সের মত বিলাতের সুপগ্ডিত চিন্তাঈীল 
লেখক লগুনের “টিবিউন' পঞ্জে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-. 
“ঢার্চিলকে এখনই প্রধান মন্ত্রীর, পদ হইতে অপসারিত কনা 
প্রয়োজন । তিনি নিজের ও দেশের যে ক্ষতি সাধন করিতেছেন, 
তাহা বন্ধ করা দরকার ।” এই উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 
গত সাড়ে ৫ বৎসর যুদ্ধের মধ্যে থাকিয়াও নানাপ্রকার কষ্ট সহ 
করিয়া বিলাতের লোকের মনোভাব এইরপই হইয়াছে । লোকের 
বিশ্বাস, চাচ্চিল সরিয়! গেলেই লোক সুখ-শান্তি কিরিয়! পাইবে। 
এই সঙ্গে আর একজন বৃটাপ রাজনীতিকের মত আমরা উদ্ধত 
করিতেছি । তিনি পার্লামেন্টের শ্রমিকগণের সদস্য কাণ্ডেন 
জন ডুগেল। তিনি বঙগিয়াছেন--“মি: চার্চিল যতদিন প্রধান 
মন্ত্রী থাকিবেন, ততদিন ভারতের সমন্তার সমাধান হইবে না।” 
এই কথাটিও বিশেষ প্রপিধানযোগ্য। 


স্যালেল্লিস্সা ভাড়াইবান্স উল্পান্-_ 

গত ১৭ই ডিসেম্বর রবিবায় বঙ্গীয় ম্যালেরিয়া! নিবারদী 
সমিতির যোগ্য জুবিলী উৎসব হইয়। গিয়াছে; তাহাতে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়া খ্যাতনাম। গ্রাম হিতৈষী কর্খী থিঃ এল্-কে- 
এল্মহার্ট ম্যালেরিয়! নিবারণের ৬টি উপায়ের কথ! বলিয়াছেন. 
(১) শিক্ষা বিস্তার (২) নদী, পুক্দিণী প্রভৃতির পক্কোদ্ধার (৩) 
পুকুয়ে মাছেয় চাষ (8) রাস্তা, বেলপথ ও নদীব উল্নতি বিধান 
(৫) নৃতন তাবে গৃহ দির্দাণ ও (৯) স্বাস্থ্য চর্চা । কিন্তু উপায় ত 
তিনি বলিয়া! দিলেন, এ বিষয়ে কাজ করিবেকে 1? অয়কারী 
আয়ের কত ভাগ এদেশে স্বাস্থ্যের অত্র করাহয়? রায় 
বাহাহ্থর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপান্চজ্জ চট্টোলাধ্যায় মহাশয় গত 


সাধ---১৩৫, 





শান্সকিহনী দি 





২৫ বৎস ধরি! এই সমিতির গ্ধ্য দিয়! যে কাজ হরিয়াছেন, 
তাহাতে সরকার কতটৃফু সাহাষ্য করিয়াছেন? 


স্ঞাল্পতভীন্ষম নেভাতে সুন্তিজ্ল দশন্খী-- 


গত ডিসেম্বর খাসের মধাভাগে বিলাতে শ্রমিক দলের যে 
বৈঠক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বল! হইয়াছে, ভারতীয় সমস্যা 
সমাধানের সুযোগ দিবার জন্ত এখনই ভারতের রাজনীতিক 
নেতাদের মুক্তি প্রদান কর! হউক। জআশ্চর্য্যের বিষয়, এই 
প্রস্তাবটি শ্রমিক দলের কার্ধ্যনির্ধাহক সমিতির সদস্কগণ 
অন্থুযোদন না! করা সত্বেও দলের প্রকাশ্ঠ অধিবেশনে অধিকাংশ 
ভোটের জোরে ইহা! গৃহীত হইয়াছে। ইহ! হইতে বৃটীশ 
জনসাধারণের মনোভাব সহজেই বুঝিতে পার! যায়। শ্রমিক 
দলের একজন সাম্য বলিয়াছেন--মিঃ চাচ্চিল হখন কুইবেক, 
ওয়াশিংটন, কাসারাযাক্ষ1,। তিহারণ ও মক্ষো যাইতে পারেন, 
তখন তাহার পক্ষে এখনই দিল্লীতে যাইয়া ভারতীয় নেভাদের 
সহিত সাক্ষাৎ কর! উচিত। 


শশাস্ন্সিক্ষেন্ডন্নে ব্বান্থিক্র ৩ 


গত ৮ই পৌষ শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রন্তিষ্ঠার ৪৩তম 


সবার্ধিক উৎসব জ্ীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে সম্পন্ন 
হইয়ান্ছে। নাইডু মহোদয়! তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, 
কবিগুক রবীন্দ্রনাথ যে কাধ্য আরস্ত করিয়! গিয়াছেন, তাহ শেষ 
করিবার ভার আমাদের উপর। যাহাতে অর্থাভাবে শাস্তি 
নিকেতন তথ! বিশ্বভারস্ভীর কাজ বন্ধ হইয়। ন1 যায়ঃ আমাদের 
সে চেষ্টা করিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্ৃতি 
সমিতির কথ! আমাদের মনে পড়ে। সে সমিতি এ পধ্যস্ত 
অর্থ সংগ্রহে জন্ত কি করিয়াছেন, তাহ! কেহই জানেন ন1। 
রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার জন্ত অর্থ চাহিলে সমগ্র দেশের লোকই 
অর্থ দিবে--কিস্তু সে চেষ্ট1! করিবার কি কোন লোক নাই? 
2্চ্কেম্পিক্ ব্িস্পেমভন্ত আসল্গলী- 
, গত বড়দিনের সময় কানপুষে যে নিখিল ভারত চিকিৎসক 

সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতি হইয়! ডাঃ জীবরাজ মেহটা 
একটি বিশেষ প্রয়োজনের কথ! বপিয়াছেন-্৮*ভাবতে বিদেশে 
হইতে চিকিৎসা-বিশেধজ্ঞ আমদানী করার নীতি অতীব 
নিন্দনীয় | কারণ উহ! সার! ভারস্তীয় চিকিৎসকদের প্রতিভাকে 
অত্যন্ত অন্তায়ভাবে তাচ্ছিল্য কর! হইয়াছে।” পঙাধীন দেশে 
যে পঙ্গে পদে এইভাবে আমাদের লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহা 
আমরা জীবনের প্রতিছগিন লক্ষ্য করিয়! থাকি। যে দেশে 
বিদেশীয় চিকিৎস1 পদ্ধতি অবাধে প্রসার লাভ করে ও দেশীয় 
চিকিৎসা পদ্ধতি জবহেল। প্রাপ্ত হয়, সে দেশে বিশেষজ্ঞ 
অন্থসন্ধানর সমদ্বু হে বিদেশের প্রতিই লক্ষ্য থাকিবে, তাহ 
আর বিচি কি? 
সাম্য-১সআীন্ল আন্কষ্ণ-- 

কানপুরে প্রবাসী বন্ধ-সাহিত্য বশ্মিলনের মৃলমতাপতিরূপে 
অধ্যাপক ্রীমুক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দে অভিভাবণ পাঠ 


করিয়াছেন, তাহ! নান দিক দিয়! প্রশংসার যোগা॥ ভিনি 
ভারতের জনগণের ইতিহাসের কখ! বিশেষভাবে বিবৃত করিয়া 
বলেন-“বাঙ্গালার বর্শবাদী হটতেছে--'সবার উপরে: সা 
সত্য, তাহার উপরে নাই।” বিশ্বের কোন সংস্কৃতিতে 'দবাছুহের 
এমন মরমীর রহস্যময় আত্মবিশ্বাস ও আত্তনিবেদন খুঁজি 
পাওয়া যায় না। যাহৃষের সঙ্গে মানুষের সমতা! ও মৈত্রীয়"্টুহাই 
হইতেছে আসল বনিয়াদ। যাহা বিশ্বের কাজ ও আাঁথনায 
ভাণ্ডারে বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব দান, তাহা বাঙ্গালার আছ্িকার 
জীবন ময়ণ সমন্তাত্থ দিনে আমাদিগকে মৃত্যু হইতে রঙ্গ করিখে! 


বাচ্চনলী ছ্ছা্জীল্র ক্রত্িত্ব_ 


কলিকাত। কারমাইকেল যেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও 
হাসপাতালের অস্ত্র চিকিৎসক ড্র জে-কে-দত মহাশয়ের কনা! .. 
কুমারী গীতা দত্ব এ বৎসর আগুতোব কলেজ হইতে আই-এ ! 
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কুমারী গীত। দত 


পরীক্ষায় সংস্কৃতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়। 
মাসিক ১৫ টাক! গতর্ণমেণ্ট বৃত্তি এবং (১) পাচেট সংস্কৃত প্রাইজ 
(২) সারদাপ্রসাদ প্রাইজ ও (৩) জ্যোতন্বা প্রাইজ লাভ করিয়াছেন। 


চ্ল্তিহি৩ ওপর সলাহ্িভ্য ম্চিযভ্মন-- 

গত ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণ জ্রীপুর (খুলন1) সাহিত্য-সন্মিলনের 
তৃতীয় বাধিক অধিবেশনে উপন্লািক-নাট্যকার শ্রীযুক্ত মনিলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। ন্ুসাহিত্যিক 
শ্ীযুক্ত নুধাংগুকুমার-্বায়চৌধুরী প্রধান অতিথি হন।+ জেলার 
বন্ধ প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট 
সন্মিলনে প্রায় ৪1৫ হাজার লোক সমবেত হন। উদ্বোধন সঙ্গীত 
এবং সভাপতি ও প্রধান অতিথি বরণের পর অভ্যর্থন। সমিতির 
সভানেত্রী ভ্ীযুক্ত। মীর! রায়চৌধুরীর অভিভাবণ পঠিত হয়। 
তারপর জীশিবদাস মুখোপাধ্যায়, ভীসহানন্দ চক্রবর্তী, ভীহারাণচন্র 
মুখোপাধ্যায় . রীমশিভূষণ বায়চৌধুরী প্রস্ভৃতি স্বরচিত কবিত। 


গছ 
এবং শ্রীন্েবীরজন সরদার, জীনিখ্ধলচন্র বন্দু, জীক্গাঘবদাস সয়ঙার, 
জীঅতুলকৃষ সুখোপাধ্যার। জ্রীস্বিনীকুমায় বন্দোপাধ্যায়, 
জীনকুল দেব প্রসৃতি বন্তৃত| ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। “সাহিত্যের 
গতিভজী” সম্বন্ধে প্রধান অতিথির বক্তৃতার পর সভাপতি 
হাশর সাহার অতিভাধণ পাঠ করেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত 


কৃফপদ্দ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্‌ মহাশয়ের একান্িক 
চেষ্টা ও আগ্রহে সভার কাধ্য ন্ুচারুরূপে সম্পর় হয়। 
পরাক্লোক্ষে সনীম্মী লোম! লাল 
বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পণ্ডিত রোম। বোল! 
সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়ান্ছেন। মৃত্যুকালে তাহার ৭৯ বৎসর 
ব্রন হইয়াছিল । এই হ্ুদীর্ঘ জীবনব্যাপী তিনি যে সাধন। 
করিয়। গিয়াছেন তাহ স্বরণীয় । এই সাধনার বেদীমূলে মনীষী 
'রোষ] রোল নিজেকে উৎসর্গ করিয়া একাধারে ধেমন সত্য- 
জুন্গরের পূজা! করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি স্বাধীন 
মত প্রচারে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা! ভোগ করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি আজীবন আদর্শবাদের ভয়গান করিয়া গিয়াছেন। 
স্বার্থের লোভে ও পণশুবলে বলীয়ান একটা জাতি খন অপর 
অফজাতিকে পদানত করিবার চেষ্টা করিয়াছে--তখনই তিনি 
তাহায় বিপক্ষে নিজের স্বাধীনমত প্রচার' করিয়াছেন। তাহার 
আদর্শ ছিল--শান্তি। তিনি ছিলেন শান্তিবাদী ও শাস্তিকামী। 
হিংসা, নিষ্ঠুরত1! ও পররাজ্যলোলুপতা দূর করিতে তিনি ছিলেন 
অগ্রন্ধী। তাই অত্যাচারিত, উৎপীড়িত নরনারীর পক্ষে যখনই 
তিনি কোন স্থা্দীন যত প্রকাশ করিয়াছেন তখনই ঠাহাকে 
বলতৃপ্ত জাতির নিকট হইতে আঘাতের পর আঘাত সহ করিতে 
হুইয়াছ্। তিনি ছিলেন দিকপাল সাহিত্যিক ও দার্শনিক । 
ঠাছার সাহিত্য সাধনার খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। তিনি নোবেল পুরস্কার ও ফরাসী সাহিত্য-পরিবদের 
পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সাহিত্যে ঘে সকল চরিগ্র 
কাই হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র পুখ-ছুঃখ, মিলন-বিরহ এবং 
হাসি-কান্সা লইয়াই নহে--তাহার প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে 
নরনারীর প্রাণের পরম সত্যটি হুপরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি মনীষী রোম 1 রোল" ছিলেন-_অদ্ধানীল। 
রবীন্দ্রনাথ ও পঅরবিন্দের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
তিনি 'ভীরামকু্ণ “বিবেকানন্দ ও 'গান্ধীজী'র জীবনচরিত রচন! 
করিয়াছিলেন। তাহার সংস্বারমুক্ত মন ভারতীয় কৃষি ও 
স্বাধীনতার প্রতি সজাগ ছিল। তারতের স্বাধীনতার সমর্থক 
হিসাবে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার জন্ত ভারত চিরদিন 
তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে । রোম রোলার ভিয়োধানে 
আমর! নিতান্ত নিকটতম বন্ধুর বিয়োগবাথা অন্থভব করিতেছি । 


ন্বিগিন্বি্ঠাজ্পক্জেল ম্কেক্লো- 


কলিফাতা জিছেন্ত্রনারায়ণ শিশু বিস্তালয়ের প্রাণস্বরপ 
ডাক্তার হেমেন্্রনারায়ণ রায় মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালযের ফেলে! মনোনীত হইয়াছেন । তিনি কলিকাতা-ইটালীম্ব 
স্াশানাল ্রেডিকেল ইনিই ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের 


ধাত্রী বিভার প্রধান অধ্যাপর ও ফলিকাতার খুবিখ্যাত জনসৈবক « 


সটান্পত্ন্যঞ্ 


0৩২ বর্ব--ংয় খ্ঠ*২য সংখ্যা 


ছেশকম্খী। উক্ত শিগুবিষালয়েক প্রিগিপাল ভীষততী মৃত্মমী বায় ও 
কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের ফেলে! মনোনীত! হইয়াছেন । 


অভ্ভকশক্ষ-ণ্ড ০গাব্াম্ী-- 
প্রবীণ বৈষৰ সাহিত্যিক প্রভূপাদ ভ্ীবুক্ত অতুলক্ণ গোত্বামী 
মহাশয়ের ৭৮তম জন্ম দিবসে সিঁথি বৈফব সন্মিলনীয় উদ্ভোগে 
গত ২৩শে ডিসেম্বর এক সভায় তাহাকে সম্বর্ধনা করা ছুইয়াছে। 





গ্রভূপাদ অতুলকৃফ গোস্বামী 
পণ্ডিত শ্রীযৃ অশোকনাখ শাস্ত্রী সভায় পৌরহিত্য করেন এবং 


“অভিনন্গনের উত্তরে গোস্বামী মহাশয় এক হাদয়গ্রাহী বত্ৃত। 


কিয়! বর্তমান সমস্যায় মানব জাতির কর্তবা নির্দেশ করেন। 


সাতার ম্বেজন্ন স্ত্হি-- 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ্গে সভায় গত ১৪ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী সার 
নাজিমুদ্ধীনের প্রস্তাবে সঙশ্তদের বেতন মাসিক দেড়শত টাকার 
স্থলে ছুইশত টাক! ও দৈনিক ভাত! ১* টাক স্থলে ১৫ .টাকা 
কর! হইয়াছে। ১৯৪৪এর ১ল! জানুয়ারী হইতে সমশ্যগণ ৫, 
হারে ভাত। ও বেতন পাইবেন। ভিনটি সংশোধন প্রস্তাবই 
(১) এ বিষয়ে জনগণের মত লওয়া হউক---৫১ ভোট পক্ষে, 
৮৩ ভোট বিপক্ষে (২) বেতন ১০১ টাক! কর! হউক--৪৯ 
পক্ষে, ৭৮ বিপক্ষে (৩) বন্ধিত বেতন ১৯৪৫এর জাস্থসারী হইতে 
দেওয়া হউক---পক্ষে ৪৮, বিপক্ষে ৭৭--অগ্রাহ হইয়াছে। 
এ বিষয়ে ষস্তব্য নিষ্রয়োজন। বেতন বা! ভাতা! আরও অধিক 
বুদ্ধি করিলেও কাহারও কিছু বলিবার খাকিষে না।: 


অস্রিল্ক হনাভি স্ক্বেহের আভ্ি্মাশ্স্দ- 

১৩ই ডিসেম্বর ইত্ডিয়! গেজেটের এক অভিগ্গি্ সংখ্যায় 
অধিক লাভ বর! ও হাসি ব্ুত রাখ! ঈ্ঘতে মৃষ্ঠর অর্ডিনাগ 
বা বিশেষ আইন প্রকাশিত হইয়াছে। থাহার! এ সফল 
অপরাধে অপরাধী, ভাঙার সমলে দতিত হন, অর্থাৎ 
এ বিষয়ে সাহাব্যকারীনাড যাহাতে ধওলান্ঠ ধরে, দৃতর্জ আইনে 
ভাহাবশবধান দেওয়া হইয়াছিছি। এই আইনাহসাদে খর্ধি দলে 
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দলে প্রকৃত অপরাধী ধৃত ও দণ্ডিত হয়, তবে দেশের লোক ভয় 
পাইয়া! এলফজ জুয়াচুরি হইতে নিবৃত্ত হইবে--নচেৎ কাগজে 
কলমে সত. অনেক আইনই আছে, সেজন্ত কাহারও কোন মাথা 
বাথ! দেখ! যায় না। 


সত ও কিক্শলা 


সঞক্ারী বিবরণে প্রকাশ, বাজাল! দেশের মোট ৯৭টি 
মিউনিসিপালিটির মধ্যে কলেষা, বসত ব্যাপকভাবে দেখ। দিয়াছে । 
তন্মধো ৪টি মিউনিসিপালিটীতে কলের!ও বসস্ত উভয়ই, ৩২টিতে 
শুধু কলের! ও ৩১টিতে শুধু বসন্ত দেখ! দিয়াছে । মিউনিসি- 
পালিটাগুলির অর্থভাণ্ডার প্রায় শৃন্ত, লোকাভাব__কাজেই কে 
এই ব্যাপক ব্যাধির বিরুদ্ধে কার্য করিবে? সমগ্র জগতই কি 
ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে? 
সশ্গিভ সদমোহন্ন মালব্য-- 

গত ১*ই ডিসেম্বর পণ্ডিত মদনমোহন মাজব্যের ৮৪তষ 
জন্মোৎসব ভারতের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে । গত €* বৎসবেরও 
অধিক কাল তিনি ভারতের জাতীয় আঙ্গোলনে, বিশেষ করিয় 
হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার জন্ত যাহ। করিয়াছেন, তাহার জন্ত দেশবাসী 
সকলে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। বারাণসীর হিন্ছু বিশ্ববিষ্ভালয় 
তাহার অমর কীর্তি। সম্প্রতি তিনি এ বিশ্ববি্তালযের এলাকার 
মধ্যে ২* জক্ষ টাক বায়ে বিশ্বনাথের এক মঙ্গির নিশ্মাণ 
করিবেন । মঙ্গিরটি যাহাতে তাহার জীবিভাবস্থায় সম্পূর্ণ হয়, 
সেজন্ত সকলের চেষ্টা কর) উচিত। পণ্ডিতজী আরও সুদীর্ঘ 
কণ্মমর জীবন লাভ করুন, ইহ! আমর! প্রার্থনা! কি। 


ার্সিপ সনীম্রীচের দান্ী- 


১২৭জন খ্যাতনামা! মার্কিণ মনীষী ওয়াশিংটনস্থ বৃটিশ দূত 
লর্ড হালিফ্যাক্সকে এক পত্র লিখিয়! এখনই যাহাতে ভ।রতের 
রাজনীতিক নেতাদের মুক্তি দেওয় হয়, সে্ডন্ত দাবী জানায়াইছেন 
-এ দলে জন গান্থার, লুই ফিসার, পাল বাক প্রতৃতি 
জগছ্িব্যাত লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আছেন। ইহার পর 
মিঃ চার্চিল কি করিবেন? র 


ভু আাচ্ছেল শল্লিমা- 

ভারত গভর্শমেন্টের খাস্থ বিভাগ গত ১২ই ডিসেম্বর প্রকাশ 
করিয়াছেন মনে কলিকাতা সহরবাসীর ৪ মাসের চাহিদার উপযুক্ক 
খান্ত জম! আছে। কলিকাতায় সহ্রে প্র্ঠি মাসে ২২ হাজার 
টন চাউল ও ১৪ হ্ান্জান্ধ টন আটা প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
কলিকাতায় মোট ৮৬ হাজার টন চাউল ও ৬২ হাজার টন 
আটা! জম। হুইয়। আছে । খবর ঠিক হইলে ভাল কথা। ইহ! 
ছাড়াও ভারত গভর্ণধ্ণটে ১৯৪৫ সালে বাঙ্গাল! দেশের জন্ত 
বাহিক় হইতে ২ লক্ষ ৫* হাজান্ব উন গম পাঠাইতে রাজী 
সায়ার ভুরাব্ঘরহা-”* 

'্পাজাৰ ব্যবস্থ। পরিহযের ৯ন সহ্য খাখনও বিন! বিচায়ে 
আটক আছেন এবং ১২জন ঈদকে মুক্ষিগগান কর! হইয্বাছে বটে, 
কিন্তু তাহাদের পর এরপ নিষেধ আছে ছকে তাহাদের পক্ষে 
ব্যস, পিষে সভার যোরায়ার কথাও সম্ভবপর হয়ত) 


সনামন্িজ্ী 


৪ 


পর 





পরিষদের সভায় উপস্থিত হওয়াও অপরাধজনক কিন! তাহা 
আমরা জানি ন|। . পাছে ত্ঠাহার! পরিষদে উপস্থিত হইয়! ম্্রি- 
সতঃর বিকদ্ধে ভোট দেন, সেইজন্তই কি তাহাদিগকে এভাবে 
বাহিরে রাখ! হইয়াছে? 


হ্যাক্পেলিমান অক্ষোশ- 

বাঙ্গাল! দেশ যে ম্যালেরিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, সে কথা 
গত ৯ই ডিসেম্বর কলিকাত। সরকারী দগুরখানায় সাংবাদিকদের 
এক সভার সরকারী স্থাস্থা বিভাগের প্রাদেশিক ডিরেকটার 
মেজর এম, জাকরও স্বীকার করিয়াছেন । গত জানুয়ারী (১৯৪৪) 
মাঁসে অন্তান্চ বৎসর অপেক্ষা ৭* হাজার অধিক লোক বাঙ্গালা 
দেশে শুধু ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে 
অন্তান্ত বংসর অপেক্ষা! ১৭ হাজার অধিক লোক ম্যালেরিয়াযু 
মার! বায়। এখনও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সঠিক হিসাব প্রন্তত 
হয় নাই। সমগ্র ১৯৪৪ সালে কত লোক যে এই একমাত্র 
ম্যালেরিয়! রোগে মার! গিয়াছে, তাহার হিসাব প্রকাশিত হওয়া 
উচিত। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত, কলেন প্রভৃতি রোগে ষে কষ লোক 
মার! পিয়াছে। এমন নহে । 
শ্বাগবাজ্াক্ে সান্িভ্য সভ্ভা- 


বাগবাজার পল্লীর অধিবাসীবৃশ্দের উদ্যোগে সম্প্রতি স্থানীয় 
অন্থরূপা বালিক। বিদ্তালয় ভবনে এক সাহিত্য সভা হই 
গিয়াছে । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযৃত কালীপদ তর্কাচার্ধয 
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সভার উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযৃত বলীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পল্ীর কবি ভ্রীবূত 
হেরত্বনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে সন্ত্ভনা কর! হইয়াছিল। তাহার 
“ছল পুস্তক হইতে সঙ্ভা্ কবিতা আবৃদ্ধি ও সঙ্গীত দীত 
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রবে সয়াছিক ও অক উনের ব্য করিবে। "আই. 
কন্দাল সংগঠিত করিবার জন্ত তালিমী সংঘ, চরক। সংঘ, গ্রাম 
শিপ মখিতি, গ্রেসেব। সংঘ ও হরিজন সেব! সংঘ--+এই পাঁচটি 
প্রেতিষ্কান হইফ্টে ২৩ জন করিয়া সভ্য লইয়! 'সমিতি' নামে 
একটি কছিটী গঠিত হইবে । এই ধরণের অক্কান্ত প্রতিষ্ঠানও 
ইহাতে সাস্ প্রেরণ করিতে পারিবে । “সমিতি শুধু এই 
সংঘগুলির পরামর্শদাতা! হিসাবে কাজ করিবে । ইহা বর্তমানের 
সেগুলি প্রতিনিধিদেয় মারফত পরামর্শ দিয় সংঘগুলির উন্নতি 
সাধনের জন্ত চেষ্টা করিবে । তবে সমিতির প্রধান কাধ্য হইবে 
এ্রনকল সংঘকে সমিতিবদ্ধ করিয়া! বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের 
শাখাগুলিতে এক লক্ষ গ্রামের সেবক কম্মাদিগকে শিক্ষিত করিব! 
তোল! ও পরে গ্রামাঞফলে তাহাদের কাধ্যের তদারক করা। 
ষহাস্থা গান্ধী ও ডাহার সহকণ্ীরাই এই দল গঠনের উদ্ভোগী। 
কাজেই এই পরিকল্পনা! সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া! আমরা 
বিশ্বাস করি। 
সাঞু জ্ঞান্রান্ধী সম্প্রজ্না-_ 

দিন্ধু দেশের প্রদিদ্ধ বৈষব পণ্ডিত সাধু ভাস্বানি সম্প্রতি 
কলিকাতায় আসিয়া 
ছিলেন। গত ১*ই ডিসেম্বর 
লিখি বৈষব সম্মিলনীর 
এক সভার তাক্াকে সম্বর্ধনা 
কর! হইয়াছে । এ উপ- 
লক্ষে সাধুন্তীকে ভাগবতরত্ব 
উপাধিও প্রঙ্গান কর! হুয়ু। 
ভাম্বানী শুধু পণ্ডিত নহেন, 
দেশকন্মী। তাহা আদর্শ 
সর্ব অন্কূরণের যোগ্য । 


চেস্পতেেছণ কে ৪ 


কলিকাত! প্রেসিডেন্সি 
কলেজের খ্যাত্তনাম! অধ্যা- 
সাধু ভাব্ানী পক ডাকার মহম্মদ 
কুদরত-ই-খোদা এবার কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিতা 
সন্দিলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ঠাহায় 
অভিভাষণে এমন একটি কথ! বলিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালার জাতীয় 





জীবনে তাহাকে চিরশ্রণীয় করিয়। রাধিবে | তিনি বলিয়াছেন-. ' 


*সর্বববিধ দ্বন্ছ ঘুচাইয়া। ফেলিয়। আমরা সমগ্র ভায়তকে সমবেত 
ভাবে নিজেদের এক সমাজ, এক জাতি বলিয়া জগৎ সমদ্দে 
উপস্থিত করি--ইহা একাস্ত বাঞ্নীয়। বাহার! প্রাদেশিধাায়.. 
প্রচার করে অথবা জন্তরূপে সঞ্গাজে বিভেদ “ঘটাইবার ব্যাবসা . 


পনর, তাহার সকলেই ফেশ্রোহী ৷” 
শরনাসং কুক লাহিত্য লস্মিলান_ 
গত ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শেশ্ডিলেত্বর কানপুরে নি ব্ 








পাধ্যায, প্রীত বিষলচন্্র ঘোর্ধি "প্রভৃতি বিভব 





সভাপতিত্ব করেন। ভ্রীবু অর্ভেজকুষার গজোপাধ্যায়, € 
প্রর্শনীর ও শ্রীযুক্ত তৃধারকাতি খোষ সামরিক পর ৮ 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ভারতের নান! স্থান ছুইতে 
প্রতিনিধ মমাগম হইয়াছিল। . 
সন্ত্রভাব্রভীক্গ ভভিভঙ্গা-_ 


ই, আই, রেলের জেনারেল ম্যানেজার স্বায় বাহাছর ভীমৃ 
নিবারণচন্ত্র ঘোষ এবাৰ কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে 
বৃহত্তর বন্ধ শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তাহা! 
অভিভাষণে বৃহত্তর বঙ্গের অস্তনিহিত ভাব বিশ্লেষণ কছেন 
তিনি বলেন--“অন্তান্ত ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশের মহত্ব স্বীকৃত 
হইলেও হতদিন পধ্যস্ত না! বাংলার শিল্প বাণিজা প্রসার লাত 
করিতেছে, ততদিন জন্তান্তদের নিকট সে কোন সম্মান পাইবে 
না। সর্বভারতীয় দৃিভঙ্গী লইর়! আজ কেবলমাত্র রামকুফঃ 
মিশন, বিশ্বভারতী ও অরবিন্দ আশ্রম কাধ্য করিতেছে--এই 
আশ্রমসমূহের দৃিভঙ্গী ছিল বৃহত্তর বাঙ্গালার দৃষ্টিভঙ্গী । 


ভ্ঞান্সভীক্ দুস্প্ন ক্রহপ্রেস-- ১৪ 
গত ২*শে ডিসেম্বর লক্ষৌয়ে ভারতীয় দর্শন ক:গ্রেসের বারেক 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাক বিশ্ববিভালরের দর্শন শাস্ত্রের 
প্রধান অধ্যাপক প্রযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্ধয মহাশয় তথায় 
সংগাপতি হইয়। আমাদের জীবনের বর্তমান সমক্টার কথাই 
বলিয়াছেন। তিনি বলিরাছেন--“মুখে ভগবানের নাষ বলিব 
অথচ তাহারই সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠুর আচব্ণ করিব, উচ্চাঙ্গের 
নুকুমার দৌন্দর্ধ্যবোধ শক্তির চর্চা করিব অথচ ঢািদিকের 
বীভৎসত।, শুন্ততা ও সামাজিক ভেদাভেদ দেখি! স্ব! বোং 
করিবে না, ব্যক্তিগত জীবনে নীতি মানিস্বা চি আখচ 
নাগরিকতার ক্ষেত্রে গায়ের আসন কায়েঘ রাখিব ও 
আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা ও মগ্গ্যুবৃত্তি অবলম্বন 
করিব--এই মনোভাব লইয়1 বিশ্বশান্তি ব! মানবজাতি. টা 
সৌহার্দ্য স্থাপন কর! অসম্ভব ।” | 


চক্িিক্সে কছ্িন্িম্মের চহ্স-- 


টান খ্বৰ দিয়াছেন, চীনের কি সে টহল 
জিনিযের বা নিয়লিখিতরূপ দী়াইনাছে--একটি টু 
 পাঁউও, এক 'জোড়। ভূতা--২* পাউগ, একটি, 
 পাউও, এক বোতল মদ---১৯, দিস পু 

গাউন বসের মাখন ১৮ পরাউনজ। সংবাদ নুষধীন, টে 
এ এখন শু কোটিপতিত্যাই বাস ফরেন। সের্ীদে ধ 

বাঙাল। দেয়ে হত ক লফষ লোক না. খাইতে পাই 
দহ বি 





4 
চক 








| 5 ২৪৮ ও ১৫৭ 
যুদ্প্রদেশ 
যন্ধি ক্রিফেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাঙ্গাল 

প্রদেশ মাত ৭৫ রানে যৃক্তপ্রধেশকে পরাজিত করেছে। বাঙ্গালা 

টসে জয়লাভ করলে পি বি দত এবং অসিত চ্যাটাঞ্জি ব্যাট 
করতে নামলেন। দলের মাত্র এক রানে এ চ্যাটার্জি কোন 
রান না কবেই আউট হলেন। পিসেন এসে পিবিদত্বের জুটি 
হলেন এবং ক্রুত রান তুলতে লাগলেন । লাঞ্চের সময় দলের 
রান উঠল ১৪ । লাঞ্চের পর দলের ১২ রানে পিবিদ্ 
গান্ধির বলে আউট হলেন। দত্ত ৫৮ রান করলেন, তার মধ্যে 
৬টা বাউগ্ডারী ছিল। খেলা আরস্তভ থেকে তিনি ১৪৪ মিনিট 
উইকেটে খেলে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । 
পি সেনের ভুটী হলেন হার্কার এবং কোন রান না করেই বিদ্বায় 
নিলেন। হলের এ ভাঙ্গনে এন চ্যাটার্জি ব্যাট করতে নামলেন। 
দলের ১৩৩ ঝানে পি সেন ৬৩ করে গান্ধীর বলে উইকেটের 
পিছনে ধরা দিলেন। পি সেন এবং পি বি দত উভয়ের 
জুটিতে ১২৪ রান তুললেন। পি সেন ১৫৩ মিনিট খেলে 

৬৩ রান ভূলেন তার মধ্যে *ট! বাউগ্াত্বী ছিল। 
এন চ্যাটার্জি দর্শকদের সমস্ত আশার উপর ব্যাট চালিছে মাত 

৬ ক'রে হঞজিষেছ বলে সহিছুল্লার হাতে ক্লিপে ধর! পড়লেন। তার 

খেলার হস্ত "খড় টি হচ্ছে--তিনি খুব বেশী সময় বোলারদের 

সম্মান দিয়ে ভীঙ্গেত্ব খেলার প্রাধান্ত বিস্তান্ব ফকতে লুবিধ! দিয়ে 
ছিলেন। ১৬৩ রানে বাঙলার ৫টা উইকেট পড়ে গেল। 
মহাকাছা *৭ যান করলেন। পার্থহবারথি করলেন ২১ রান। 
হলেয ভাঙ্গনের মুখে কে ভট্টাচার্যের ৩১ যান এবং ভাব্রেকারীয় 

২৩ রান উদ্লেখহোগ্য । বাঙ্গলার প্রথম ইনিংস ৫-৫ ফিনিটে 

২৪৮ ঝানে গেষ হ'ল। এস গান্ধি ৩৬ ওভার বলে ৭ট] ছেডেন 

এবং ৯৭ কানে ৫টা উইকেট পেলেন। ছিতীয দিযে খেলার 

প্রারন্কে খুড়প্রযেশ দল ব্যাটিং আর কয়লে। আনব খুব ভাল 

হ'ল না। বাহ ১স্সানে প্রথম উইকেট গড়ে গেল। বুক প্রদেশ 

বলের ৬১ স্বানে *টা ভাল উইকেট বাজল। মধ +পবে গ্লেল। 

এস গান্ধি ২৯ জানে এবং কাধদেলকা হোস স্বার্মাজ। কছেই, 
রে হলেন। এর পর বাষচজ ভূন 
অনেক ছুয়ে গেল। ৩২ স্বাদ করে লেক ৯৮ স্থানে 





১৭৬ ৩১৫৪ 


ন 


লাঞ্চের দশ মিনিট 


'জামলেন। 


»নুধাংগুশেখর খু 


রামচজ এবং জালালুদ্িন ২৯ রান করে দলের ১৩, রানে আউট 
হইলেন । মঙ্গিদি আউট হলেন ৩২ রান ক'রে, দলের রান তখন 


২৯৬৭ । হাতে আর মাত্র একটা উইকেট । শেষ উইকেট 
ধলের ১৭৬ রানে নেমে যুক্তপ্রন্তেশ দলের প্রথম ইনিংসের খেল! 


শেষ হয়ে গেল। এন চৌধুরী এবং ভোব্রিকারী প্রত্যেকে ওটে 
করে উইকেট পেলেন। কমল ভট্টাচার্য সাত ও'ভাঁর বলে ২৫ 
রান দিয়ে ২টী উইকেট নিলেন। 


বাঙ্গাল দল ৭২ বানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংস আর 
করলে পি দত্ত এবং অমিত চাটাঞ্জিকে দিয়ে। আরছেই বাধা 
পড়ল; দত্ত হাটুতে বাধা। পেয়ে অবসর নিলেন। পি সেন এসে 
চ্যাটার্জির জুটী হলেন। দলের ২৪ রানে শি সেন ১* বান করে 
আউট হলেন। এন চ্যাটার্জি খেলতে নামলেন । সকলেই জাশ। 
করলেন একসঙ্গে ছ' ভাইয়ের খেল! ভাল হবে। কিন্তু এবারও 
নিশ্বল চ্যাটাজি দর্শকদের হতাশ করলেন, মাত্র ২ কষে আউট 
হলেন। চায়ের সময় বাঙ্গালার ২ উইকেটে রান উঠল ৩৪। 
অসিত চ্যাটাঞ্জি এবং পিব দত্তের রান তখন বথাক্রমে ১৬ ও ২। 

চায়ের পর খেল! অনেকখানি ঢিলে পড়ে গেল। চ্যাটা্জি 
১৬ ধানে আউট হলেন। পিবিদত্ত উইকেটের পিছনে একবার 
ধরা পঞ্ঠতে গিয়ে বেচে গেলেন । বাই হ'ক গান্ধির বলেপি দত্ত 
১* রান ক'বে একেবারে বোগ্ড হলেন । ৪৭ রানে দলের চারটে 
ভাল উইকেট পড়ে গেল। এম সেন এবং হার্কার খেলতে 
লাগলেন। এম সেন মেহারার বলে আউট হলে বাঙ্গলার € 
উইকেটে ৭৪ রান উঠল। এর পরই খেলা বন্ধ হয়ে গেল। 
হার্কার ১৪ রান করে নট আউট রইলেন। 

তৃতীয় দিনের খেল। আরম্ভ করলেন মহারাজ এবং পূর্ববদিনের 
নট আউট ব্যাটসম্যান হাকার। হলের ৮৯ রানে হার্কার (৬্ষ 
উইকেট ) আউট হলেন। ২** মিনিট খেলে বাঙ্গালার ১৫৭ রান 
উঠলে পর বাঙ্গালার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। পার্থপারথের 
৩* বান এবং ফে ভট্টাচার্যের নট আউট ২৪ বান উল্লেখযোগ্য। 
এবার গান্ধির বোলিং ভাল হ'ল, ৪৪ রানে ৪ট। উইকেট গেলেন। 
হেরা পেলেন ৩টে উইকেট ১৯ রান দিয়ে। 
গু হুক প্রদেশ তাদের দ্বিতীয় ইনিংস 
আরস্ত করলেন। থালেন্ুমাহ এবং মেহেব! ব্যাট করছে, 
লাঞ্চের সময় কোন উইকেট ন! হাক ১২ জান? 
উঠল। বালেন্দু এবং মেহের! হথাক্কমে ৮ ও ৩ রান করেলাঞ্চ 


৯২৬ 


ভাক্িন্য 


(৬২ বহর খও--২য সংখ্যা 


১ 


করতে গেলেন। চায়ের সময় রান উঠল ৯৯ এদিকে €ট! 
উইকেটে পড়ে পৌছে । ফানসেলকার এবং খাজা তখন ব্যাট 
করছিলেন। 

চায়ের পর আবার ভাঙ্গন সুর হ'ল । খাজ1 ৬৪ মিনিট খ্চ্ছন্দে 
খেলে ৩৪ রান করলেন, তার মধ্য চারটা বাউগ্ারী চিল। খাক! 
এবং ফালসেলকারের ৬ঠ উইকেটের জুটী ৪২ মিনিটকাল স্থায়ী 
ছিল। দলের ১৪৯ রানে ৯টী উইকেট পড়ে গেলে, সেদিনের মত 
খেলা বন্ধ হ'ল। ফানসেলকার ৩৭ রান কয়ে নট আউট 
রইলেন। এন চৌধুরী ৪৯ রানে ৪টে, এম সেন ২৪ রানে ওটে 
এবং কে ওট্টাচার্ধয ৩৪ রানে ২টি উইকেট পেলেন। 

চতুর্থ দিনের মাত্র ১২ মিনিট খেলার পর ১৫৪ রানে যুক্ত প্রদেশ 
দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। ফানসেলকার ৪ রান 
নট আউট রইলেন। চৌধুরী এদিকে টি উইকেট নিলেন ৪৯ 
রবানে। বাঙ্গাল প্রদেশ ১৫৪ রানে যুক্তপ্রদেশ দলকে পরাজিত 
করলে । ৬ 

শসা থগুক্লেল্র হ্থকশ। 

অহারাষ্ £ ৩৭২ ও ৩৬২ (৭ উই: ডিক্লে ) 

নওনগ্পর ১ ১৩১ ও ১১৫ 

হারাই দল ৪৮৮ রানে নওনগরকে 'শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
করেছে। হারার দলের অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় ডিবি 
দেওধর উতয় ইনিংসে শতাধিক রান ক'রে ব্যাটিংয়ে বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 

মহারাষ্ট্রদলের প্রথম ইনিংসে প্রফেসর দেওধবের ১০৫ রান, 
গোখেলের ৫৮ রান, রিজির ৫২ এবং যাদবের নট আউট ৮২ রান 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মুবারক জালি ৯৬ রানে ৬ট| উইকেট 
গেলেন । 

নওনগরের প্রথম ইনিংসে যাদবেন্্র সিংহের ৪২ রান একমাত্র 
উল্লেখ করা যায়। সিদ্ধি মাত্র ১৮ রানে ৫টী উইকেট পেলেন। 

মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭ উইকেটে ৩৬২ রানে উঠলে 
প্রফেসর দেওধয় ইনিংস ডির্নেয়ার্ড করলেন। দেওধর নিজে 
১৪১ ম্লান করলেন। এর পর উল্লেখষোগা রান হচ্ছে পরাণঞপির 
নট আউট ৬৫ রান এবং গজালির ৪৬ রান। 

নওনগর হলের ছ্িতীয় ইনিংস ১১৫ রানে শেষ হ'ল। সিদ্ধি 
২৯ রানে ৪টে উইকেট পেলেন । তৃতীয় দিনেই খেলাটি 
শেষ হ'ল। 


বরদ্বাঃ ৩১৪ ও ৫১২ (৩ উইকেট, ডিক্রিযার্ড ) 


অহারাষ্টী 8 ২০৫ ও ২৬৭ 


পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় মহারাষ্ট্র দল ৩৫৪ খানে বন্োদার কাচ্ছে 
পরাজয় ত্বীকার করেছে। এই খেলায় বিজয়ী হাজারী ছই 
ইনিংসেই শতাধিক রান করে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পিচ 
দেন। এছাড়। বন়োদ। দলের শতাধিক রান করেছেন, নিথলকার 
এবং অধিকারী । বয়োদ! গল বিশেষ শক্তিশালী লুতয়াং তাদের 
বিজয় গৌরব কিছু আশ্চরষেযর নয়। 

বরোদ। প্রথম ইনিংস £ বিজয় হাজারী ১২৭, ভি এন রায়জী 
৬৮ (যাদব ৬৪ রানে ৩টি, সিদ্ধে ৯৯ রানে ৩টি ও সোহনী ৫১ 
রানে ২টি উইকেট গেলেন। 

দ্বিতীয় ইনিংস £ ভি এন রায়জী ৫৩, নিপ্বগগকার ১১৭, 
অধিকারী নট আউট ১৬৪ রান এবং বিজয় হাজারী নট আউট 
১৬২ রান। 

মহারাষ্ট্র । প্রথম ইনিংস £ রানে ৭২, সোহনী ৩৩ এবং 
প্রফেসর দেওধর ৩৯। বিজয় হাজারী ৫১ রানে ৩টি এবং 
আমীর ইলাহি ৭* রানে ৩টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংস-- 
প্রফেসর দেওধর ৬* এবং পরাঞপে ৬৩। 


ন্ব্যাভিম্প্উন্ম ৪ 


নিখিল ভারত ব্যাডমিপ্টন প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসে পাঞ্জা 
এবং ডবলসে বোম্বাই বিজয়ী হয়েছে। ফলাকঙ ; পুরুষদের 
সিজলস : দ্বীন মোহন (পাঞ্জাব) ১৫-১* এবং ১৫-৩ 
পয়েন্টে প্রকাশনাথকে ( পাঞ্জাব ) পরাজিত করেছেন। 

পুরুষদ্দের ডবলসে--কে এল রঙ্গনেকার ও ডি-জি মাগউই 
(বোম্বাই ) ১৫-৭, ৬-১৫, ১৫১২ পরয়েপ্টে এস-এল জিয়ানী ও 
ডি চরগ্রিংকে ( দিল্লী) পরাজিত করেন। 

মিক্সড ডবলসে--প্রকাশনাথ ও মিস নুশ্বর দেওধর ১৩-১৩, 
১৫-১১ পয়েণ্টে ডি জি মাগাউই ও মিসেস ডি মলছোওকে হারিয়ে 
দেন। মহিলাদের সিঙগলসে মিস তার! দেওধর ১১-৪ ও ১১-৫ 
পয়েন্টে মিস ছুন্দর দেওধরকে পরাজিত কৰেন। 

মহিলাদের ডবলসে-্মিস এফ তলায়ার খা! ও মিম এস চিনগ 
(বোশ্বাই ) ১৫-৪, ১৫-৯ পয়েণ্টে মিস ছুঙার গেওধয় ও মিস 
তারা দেওধরকে পরাজিত .কযেন। 


সাহিত্য-মবাদ 


চন্ব-প্র্কাশিশত্ড পুতব্ান্বন্নী 


পীশরদিনু বন্দোপাধ্যার প্রণীত গ্গ-স্থ “কালকুট"-_২ 


হীন্িতীশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত “বিভিয় দেশের নারী ও সমাজ*--২৪০ 


বাণীকুমার ও পঞ্ষজকুমার হজিক প্রলীত “খয়লিপিকা"--২৫* 
অরযাশদ্বর রায় প্রীত “বিনয় বই”--২৫* 


জীদেবনারাণ ৬ প্রণীত কাবাগ্রস্থ “মলোবীণা1”-/০ 
নির্শল দাশ গ্রনীত কাব্য-প্রন্থ “ফানির ভাফ”্--১।* 
হীহৃপেজড়ক চটোপাধ্যার প্রগীত “সমুভ্রজরী কলম্বাস”--১. 
নব্যসাচী-প্রণীত রছক্টোপন্ডাস “বনের মেয়াঘ”---১. 


| চদস্ষপাচ্ষ্ষ--জ্রীকপীজ্রনাথ সুখোপাধ্যায় এম্‌-এ 
২৯৩১।১, কণিয়ালিষ্‌ ধীট, কলিকাতা । তান্তেবর্ধ প্রিটিং ওয়ার্কস্‌ হইতে জীগোবিনাপদ ভট্টাচার্য্য হর্তৃক মুহিত ও প্রকাশিত 


শিল্পী--হীযুক্ত হজেখর লাহা ভারতবধ জি্টিং ওয়াকদ্‌ 
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€১) নুধাহ্শী- নরেশ সেনগুপ্ত অন্িত (81) কপোত ( তৈলচিত্র )--স্র ঘোষ আঅদ্ষিত 
(২) গোয়ালিনী ( হৈলভিত্র )-- দেবকুষার রায়চৌধুরী অন্ষিত (৫) রাজগীর কও ( ভৈলচিজ্ )--সতো্রামাথ ঘোষাল অন্ধিত 
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| তৃতীয় সংখ্যা 





একটি প্রাচীন কথাচিত্র 


অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার এম্‌-এ, পি-আব-এস, পি-এচ-ডি 


ভারতবর্ষের প্রাচীন কাহিনীসমূহের অধিকাংশ রাজামহারাক্ত! 
এবং ধনবান্‌ বণিক ও নাগরিকসম্পফিত শোৌধা-প্রেমাদিমূলক 
এবং অলৌকিক ঘটনাবিষয়ক | দরিদ্র পল্ীগৃইস্থের দৈনন্দিন 
জীবনধাজ্রার পরিচয় উহাকে কম পাওয়া যায়। কিন্তু কম 
বলিয়াই এক্সপ এঁতিহাসিক উপাদানের মূল্য অত্যন্ত অধিক। 
ছু:খেন বিষয়, আমাঙছের পুরাবিদ্গণ এখনও প্রাচীন ভারতের 
পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে বিশেষ হত্বশ্ীল হন 
নাই।* অথচ আনলোর কথা এই যে, এ্তিহাসিক ছাড়াও 
কদাচিৎ ছই-এক ব্যক্তির মধ্যে এই সম্পর্কে কিধিৎ আগহ লক্ষ্য 
করিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি মাদ্রাজের “জার্নাল অব 
ইঞ্ডিয়ান্‌ হিস্ইবী” পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯৪১) দ্শকুমারচরিত 
নামক সংস্ক উপাথ্যানপ্রস্ববর্িত গোষিনীকথখ! অবলম্বনে রচিত 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহ! পাঠ করিয়া “দি 
জার্নাল অব. ফিল্মূ ইন্ডাস্ট্রী” পত্রিকার ব্যবস্থাপফ-সম্পাক 
জামাকে বোস্বাই হইতে লিখিয়াছিলেন, “100৪ 09801196107) 
01 090231018 19951807081165 20 3০০ 8:61015 8009988 





* পালিভাবায় লিখিত জাতকের গঞ্পগুল হইতে কেহ কেছ 


প্রাচীন ভারত সমাজের বিবরণ সন্বলন করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। 
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018 107১5201878 136807.* যাহা হউক, বর্তমান প্রবন্ধে 
আমি উল্লিখিত গোমিনী কথ! এবং উহার এতিহাসিক মূল্য 
সম্পর্কে কিঞিৎ আলোচন। করিব। 

জ্রাবিড়দেশে কাঞ্ধী নাষে এক নগরী ছিল। সেখানে 
শক্িকুমার নামে একজন ক্রোরপতি শ্রেষ্টিপুত্র বাস কৰিতেন। 
শক্তিকুমারের বয়স যখন আঠার বৎসরের মত, তখন একদিন 
তিনি চিদ্ত! করিলেন, “বাহাদের স্ত্রী নাই এবং ষাহাদের ভাষ্য 
আত্মান্রূপ গুণশালিনী নহে, তাহাদের সুখের কোনই সম্ভাবন! 
নাই। কিন্তু গুণবতী স্ত্রী লাভ করিবার উপায়ই ব। কি আছে?” 
শ্রেঠিপুত্রের মনে হইল, অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহসন্বদ্ধ 
স্থির হইলে, কন্তা তাহার মলনোমত নাও হইতে পারে। তখন 
তিনি ফার্তাস্তিক অর্থাৎ দৈবজ্ধের বেশে সুলক্ষণ। কন্তার সন্ধানে 
বাহির হইলেন। যাইবার সময় একপ্রস্থ পরিমাণ ( কোন হিসাবে 
কিঞ্দিধিক দেড় সের, অন্ত হিসাবে চার কিংব। পাচ সেন) 
শালি বান্ত বস্ত্রান্তে বাধিয়! লইলেন। 


৯৭ 


৯৮৮, 


দৈবজবেনী শক্তিকুমারকে সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
স্থির করিয়া! লোকে সমাদরপূর্ক তাহাকে গৃহে আহ্বান করিত 
এবং আপন আপন কন্যার্দির লক্ষণ বিচারের জন্ত তাহাকে 
অন্থুষোধ করিত। ইহাদের মধ্যে হদি স্ুলক্ষণ৷ সবর্ণকন্তা দুষ্ট 
হইত, অমনিই শ্রেচিপুত্র বলিতেন, “ভ্রে, বল দেখি, কেবলমাত্র 
জামার এই একপ্রস্থ শালি ধান্ত দ্বারা তুমি আমাকে উপযুক্ত ভাবে 
ভোজন করাইতে পার কিনা ।” ছঃখের বিষয়, সকলেই উহা! 
অসম্ভব মনে করিত; কেহই অসম্ভবকে সম্ভব করাইবার জন্ত 
আগ্রহ দেখাইত না। ফলে, শক্তিকুমার সর্বত্র গৃহে গৃহে অবজ্ঞ! 
এফং উপহাসের পাত্র হইয়! কিরিতেন। ] 
$ ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন শত্তকুমার কাবেরী নদীর দক্ষিণ 
তীরবর্তী শিবিদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক দরিদ্র- 
কুমারীকে লক্ষণাঙ্গি বিচারের জন্ত তাহার নিকট আনা হইল। 
কভাটির নাম গোমিনী। মাতাপিতৃহীন। অনাথা কন্যাকে উহার 
ধাত্রী গৈবজ্ঞসমীপে উপস্থিত করিয়াছিল। গোষিনীর গাত্রে 
অলঙ্কারাদি ছিল না। তাহার গৃহখানির অবস্থাও শোচনীয় 
দেখা গেল। কিন্তু বন্ঠাটিকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়! 
শক্তিকুষার বুবিলেন যে, এইরূপ সর্বনুলক্ষণাক্রাস্ত! কন্যা সহজে 
মিলিবার নহে । গোমিনীর কোন অবয়ব অতি গুল কিংবা অতি 
কুশ ছিল না; আবার অতি ত্ৃন্ব কিংবা. অতি দীর্ঘও ছিল নষ্ 
সর্ধাবরব বেশ মহ্ুণ এবং পরিচ্ছন্প। অঙ্গুলিসমূহের ডিতরের 
দিকট। রক্তবর্ণ; করতল বব, মল; কলশ প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গল 
চিন্তে অলন্কৃত। গোমিনীর গুল্ফ-সন্ধিদ্বয় সমাকার ; পদযুগল 
মাংসল এবং শিরাবিহীন ; জঙ্ঘান্বয়ের উর্ধভাগ কমিক মাংসলত1- 
সম্পল্প । তাহার জান উরুযুগলের পীবরতার মধ্যে ছুর্লক্ষ্যঙাবে 
মিশিষ। গিয়াছে । নিশ্দ্বতাগ ন্ুল্মররূপে দ্বিধাবিভক্ক ; কিঞ্চিং 
চক্তাকারও বটে, চতুরম্রও বটে | নাভিমণ্ডল ক্ষুদ্র ঈষৎ নিন্ন 
এবং সুগভীর । উদ্দরে তিনটি সুস্পষ্ট বলিরেখা । পয়োধরযুগল 
সমগ্র বক্ষোদছেশ ব্যাপিয়! অবস্থিত ; উহার নিম়াংশ বিশাল এবং 
চচুক উদ্নত। ম্বকুমার বাহুলতার পর্বসন্ধি লক্ষিত হয় না; 
উহ! অংসদেশের উন্লতাংশে অতি জ্ুল্দরভাবষে মিশিয়াছে। 
করতলের চিহ্ছগুলি ধন, ধান্য এবং বহুপুত্র লাভ সৃচিত করিতেছে। 
মণির স্যায় নখাবলী কোমল এবং চাকৃচিক্যশালী। অঙ্গুলিসমূহ 
খু ও তাত্রবর্ণ; উহার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সক হইয়! শেষ 
হইয়াছে । গোমিনীর কঠদেশ শব্ধের ন্যায় বর্তলাকার এবং 
উদ্নতাবনত। মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় ঘনোহর | ওষ্াথরের 
মধ্যভাগ বৃত্তাকার ; দস্তের শুভ্র রেখ! উহ্বার বস্কিমাকে বিভক্ত 
করিয়াছে। চিবুক অসংক্ষিপ্ত এবং জুদৃশ্য । গণ্ুদেশ পরিপূর্ণ 
এবং দৃঢ় গঠিত । ভ্রলতান্বর় পরস্পর সংযুক্ত, ধন্থুর যান বক্ষ, গাঢ় 
'ক্লীলবর্ণ এবং চাকচিকাময়। নাসিক! অর্ধ-প্রশ্ুটিত তিলকুলুষের 
স্বায়। চক্ষুদর গাড় নীল, শ্বেত এবং রক্ত এই ভ্রিভাগ দ্বার! 
শোভমান ; উহ! আয়ত, মনোহর, অতি চঞ্চল কিন্ত মন্থর দৃষ্টি 
সম্পন্ন | ললাট অর্ধচন্ত্রের টার দৃশ্য | চর্ণকুত্তলরাজি 
নীলকাস্তঘণির মত নুরম্য । কর্ণবুগল দীর্ঘ ও সুপার; উহ! 
ছিরাধত কুগুডপীকৃত পদ্মহ্ণালের অলঙ্কারে শোতিত। গোষিনীর 
কেশকলাপ অজশ্র, অনতি-কুঞ্চিত, সুদীর্ঘ, সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট, চক্চকে 
গাঢ় নীলবুর্ণ এবং সুগন্ধ ; উহার প্রান্ততাগও কপিলবর্ণ নহে। 


শ্ঢান্পভন্বন্ 


॥ ৬২শ বর্ষ-_-ংয় খণ্ড সংখা! 


গোমিনীর রূপ দেখিয়া এবং লক্ষণা্দি বিচার করিয়! শক্তিকুমার 
ভাবিলেন, “ইহার আক্কৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে, এই কন্ত। 
নিঃসন্দেহে গুণবন্তী। আমার হৃাদয়ও ইহার প্রতি আকৃষ্ট 
হুইয়াছে। স্মৃতয়াং পরীক্ষা করিয়া ইহাকেই বিবাহ করিব। 
ভ্রমবশতঃ একবার সুযোগ অবহেলিত হইলে চিরজীবধন অন্থতাপ 
করিতে হয়।” অতঃপর স্সিগ্ধদৃিতে গোমিনীর দিকে চাহিয়! 
শক্তিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভত্রে, এই একপ্রস্থ শালি ধান্ 
দ্বার! আমাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবার মত কোন কৌশল 
কি তোমার জানা আছে?” প্রশ্ন শুনিয়া! গোষিনী তাহার ধাত্তরী 
বৃদ্ধ! দানীটিকে চক্ষুর ইঙ্গিতে ধান্ত গ্রহণ করিতে বলিল। দাসী 
শ্রেঠিপুত্রের হস্ত হইতে ধান্ত লইয়া তাহাকে পাদপ্রক্ষালনের জল 
দিল এবং গৃহত্বারসমীপে একটি ধোয়ামোছ। স্থানে তাহাকে 
বলাইল। 

এদিকে গ্োমিনী প্রথমে ধান্যগুলিকে বিছুক্ষণ পা দিয়া 
মাড়াইল। তারপর শৌস্রে শুকাইতে দিয়! ধানগুলি বারবার 
নাড়িয়! দিতে লাগল । শেবে একটি দৃঢ় এবং সমতল স্থানে ধান 
রাখিয়া নালীপৃষ্ঠ (নালীভিতর-ফ'াপা মুধল বিশেষ) দ্বারা জানতে 
আতন্তে আঘাত করিতে লাগিল। শীঘ্রই তলের গাত্র হইতে তৃষ 
পৃথক হইয়া! জসিল। তুষগুলি ধাত্রীর তস্তে দিয়া গোমিনী বলিল, 
“মা, অলঙ্কার পরিফার করিবার জন্য স্বর্ণকার দিগের তুষের প্রয়োজন 
হয়। এই তুষগুলি স্বর্কারের কাছে বেচিয়া যে কর কাকিনী 
(কোন হিসাবে ১ কড়ি, কোন হিসাবে ২* কড়ি) পাইবে, তাহা 
দ্বারা কিছু কাঠ, একটা ছোটমত রন্ধনস্থালী ( মাটির হাড়ি) এবং 
ছুখানি শর আন। কাঠগুলি যেন শক্ত হয়, কিপ্ত অতিরিক্ত 
ভিজা ব! বেশী শু ন! হয়।” 

অত:পর গোমিনী তওুলগুলিকে উলৃখলে ফেলিয়া! মুষল দ্বার! 
আঘাত করিতে লাগিল। উলৃখঙ্টি অঞ্জন কাষ্ঠ নিশ্মিত ? উহ! 
অনতিনিয়, মুখ-খোল! এবং বিস্তীর্ণ গহ্বরবিশি্ট ছিল। মুষলটি 
ছিল খাদির কাঠ নিশ্মিত; উহ! দীর্ঘ, গুরুভার এবং অগ্রভাগ 
লৌহপত্র বেষ্টিত। উহার সর্বাঙ্গ সমান; তবে ঠিক যধ্যস্থলটা! 
কিছু সক ছিল। উলুখলে বারবার মুল নিক্ষেপ ও উত্তোলন 
করিবার সমন গোমিনীর হত্তের কর্দপটুতা এবং সৌন্দর্য 
পরিস্রুট হইতেছিল। সে বারবার অঙ্গুলি দ্বারা তুল তুলিয়া 
ছাড়িয়া! দিতেছিল এবং মুল পাতিত করিতেছিল। তারপর শু 
দ্বার! তুল হইতে কিংশারুক (কুঁড়া) ঝাড়িয়া ফেলা হইল। তখন 
সেই তুল বার বার জলে প্রক্ষালিত করিয়! গোমিনী চুজিপূজ। 
সমাপন করিল এবং তওুলের পাচ গুণ পরিমাণ উষ্ণ জলে তুল 
নিক্ষেপ করিল। উত্তাপে তুল নরম হইল; শেবে প্রশ্ুরিত হইতে 
হইতে ভাত ক্রমে ন্ুসিত্ধ হইয়া আসিল। তখন গোষিনী অগ্নি 
সংবরণ করিল এবং স্বালীর মুখে ঢাকনা দিয়! মণ্ড (মাড়) 
গালিয়। ফেলিল। তারপর স্থালীর মধ্যে দব্বাঁ ( হাত) প্রবেশ 
করাইয়া! তাতগুলি ছুই একবার নাড়িয়া উপ্টাইয়। পাল্টাইনা 
নিল। শেষে সমস্ত অন্ন জ্ুুসিত্ধ হইলে সেনম্থালীটিকে উপুড় 
করিয়া রাখিল। যে কাঠ্খগুগুলি সম্পূর্ণ ভশ্মীভূত হয় নাই, 
এইবার জল ছিটাইয়া উহার গনি নির্ধবাপিত কর! হইল। 
অতঃপর গোষিনী সেই অঙ্গারগুলিকেও বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করি। 
মে বৃদ্ধ! দানীকে বলিল, “অঙ্গার বেচিয়! যে কতিপয় কাকিনী 
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পাইবে, তন্বার! শাক, ঘৃত, দধি, তৈল, আমলকী এবং চিঞ্চাফল 
(ঠেতুল) যে পরিমাণ পাওয়। যায়, লইয়া! এস।” 

এ জ্রবাগুলি সংগৃহীত হইলে, গোমিনী দ্বই তিনটি উপদংশ 
(ৰ্যঞ্জন বা তরকারী ) রন্ধন করিল। তারপর ভাতের মাড়টুকু 
নৃতন শরান্ে করিয়া! আর্র বালুকার উপর রাখিল এবং তালবৃস্ত- 
সবার ব্যজন করিয়! উহা লীতল করিল। এই মাড়ে লবণ 
(কাহারও যতে, হরিদ্রামরিচাদি চূর্ণ সহ) সম্ভার দিয়! উহা 
অঙ্গারধূম স্বার! পুবাসিত কর! হইল। অতঃপর গোমিনী সেই 
আমলকী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পক্মগন্ধি করিল। অবশেষে 
ধাত্রী দ্বারা শক্তিকুমারকে ন্নান করিতে অন্থুরোধ করা হইল। 
গোমিনী নিঙ্গে ্বানশুদ্ধ হইয়া! শ্রেহিপুত্রকে স্নানার্থ তৈল এবং 
পিষ্ট আমলকী প্রদান, করিল। শক্তিকুমার স্নান সারিয়া 
আসিলেন। 

স্নানের পর খক্ষিকুমার মেজেতে একটি ধোয়ামোছা! স্থানে 
ফলকের উপর বদিলেন। আঙ্গিনার কল! গাছ হইতে একখানি 
পাও হরিতবর্ণ (অর্থাৎ ঈষৎ পক্ষ) পাতার একচতৃর্থাংশ কাটিয়া 
আনিষ! তাহার সম্মুখে দেওয়া! হইল। গোমিনী শর! হুইটি ধুইয়! 
পাতার উপর রাখিল। শক্কিকূমার অঙ্গুলিতে উহ! স্পর্শ করিয়া 
রহিজেন। প্রথমে গোমিনী অন্নষণ্ড পরিবেশন করিল। উহা 
পান করিয়া! শ্রেঠিপুত হঃ হইলেন। তাহার পথশ্রম বিদুরিত 
হইল; সমস্ত শরীর ফেন জুড়াইয়া গেল। তারপর গোমিনী 
ছুই হাত! ভাত আনিয়া ছিল এবং একটু ঘৃতের সহিত সুপ 
(ব্যঞ্চনবিশেষ ) ও উপদংশ পরিবেশন করিল। এই উপকরণ- 
গুলি দিয়া খাওয়া শেষ হইলে, শক্তিকুমার ভ্রিজা'তকমিশ্রিত (অর্থাৎ 
দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র চণ সংযুক্ত) দধি এবং কাকুশেয়ু 
(ঘোল) ও কাঞ্জিকা (কীন্ী) সহযোগে অবশিষ্ট অন্ন নিঃশেষ 
ফরিলেন। সমস্ত ভাত শেষ করিয়। তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন এবং 
পানীয় প্রার্থন। করিলেন। গোমিনী একটি নূতন ভৃঙ্গার হইতে 
জল ঢালিয়। দিল। অগুকধুম, সন্ভ:প্রশ্থুটিত পাটলাপুম্প এবং 
প্রস্ফুটিত পন্যের সাহায্যে সুগন্ধীকৃত জল ভূঙ্গারের নাল দিয়! 
শরার উপর পড়িতে লাগিল। শক্তিকুমার শরাতে ঠোঠ 
লাগাইয়। আক নিশ্বল জল পান করিলেন। তৃঙ্গারের নাল 
হইতে শরাবে জলের পতনশব্দ তার কর্ণকে তৃপ্ত করিতেছিল; 
হুঙ্ম জলকণ! ভাহার চক্ষুর পক্ষে সংলগ্ন হইয়াছিল; জলের স্পর্শ- 
সুখে তাহার কপোলদেশে রোমাঞ্চ হইতেছিল; নাসাপথে ম্ুগন্ধ 
প্রবেশ করিতেছিল; আব জিহব! জলের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিতে- 
ছিল। পিপাস। মিটিলে লক্তিকুমার শিরঃসঞ্চালন পূর্বক 
গোষিনীকে আয় জল ঢালিতে নিষেধ করিলেন। গোমিনী 
তখন অপর একটি পান্রে ঠাহ!কে আচমনের জল দিল। তারপর 
বৃদ্ধ। দাসী উচ্ছিষ্ট পরিফ্ষার করিয়! হরিতবর্ণ ( অর্থাৎ, অশুদ্ধ) 
গোময় দ্বার! মেজে মুছিয়। লইল। শক্কিকুমার সেই স্থানে স্বীয় 
উত্তরীয় বঙ্তে শরীর আবৃত করিয়া কিছুক্ষণ ঘূমাইলেন। 

শক্ষিকুমারের পরীক্ষায় গোমিনী উত্তীর্ণ হইল। শ্রেঠিপুত্র 
তখন বখাবিধানে তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়৷ গেলেন। 
হঃখের বিষয়, কিছুকাল পরে গোমিনীর প্রতি তাহার আকধণ 
শিথিল হইয়! পড়িল। তিনি এক গণিকাকে আনিয়া অবরোধ- 
বানিনী করিলেন। গোষিনী নীরবে সমস্ত সহ করিল। শক্তি- 
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কুমারকে সে সর্বদা! অনলসভাবে দেবতার ভ্ঞায় পরিচর্যা করিত। 
পতির প্রেয়সী গণিকার সহিত সে শ্রিয়সখীর অন্ুক্কপ ব্যবহান্ব 
করিত | গৃহকার্য্যে তাহার দক্ষতার তুলনা! ছিপ না। -ম্বামীর 
পরিজন তাহার উদার ব্যবহারে বশীভূত হুইল। পরিশেষে 
তাহার গুণের বশবর্তী হইয়া শক্তিকুমার কুটুম্বদিগকে গোষিনীয় 
আযত করিয়। দিলেন। তিনি নিজেও গোমিনীকে শরীর ও 
প্রাণের অধীশস্বরী করিলেন। এইরূপে শক্কিকুমার ধর্ম, অর্থ ও 
কাম, এই ত্রিবর্গের ভোগাধিকাৰী হইলেন । 

উল্লিখিত কাহিনী হইতে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, জার্থ- 
নীতিক এবং গা্স্থ্যজীবন বিষয়ক কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া 
হায়। এই চিত্রসম্পকিত স্থান কাল পাত্রের বিষয় পরে 
আলোচন! করিব। প্রথমে তথ্যগুলি সম্পর্কে ছুই চারিটি ফখ। 
বল! উচিত । 

বিবাহ সম্বন্ধে দেখা যায়, বণিক্‌পুত্র শক্কিকূমার প্রায় অষ্টাদশ 
বর্ষ বয়সে সব্্ণ। পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন। অভিভাবকেরাই 
পাত্রী স্থির করিতেন; তবে বর নিজেও মনোমত কলস! খুঁজিয়া 
লইতে পারিত। মধ্যঘুগের নিবন্ধকারগণের রচন! পাঠে এদেশে 
বদ্ধমূল ধারণ! হইয়াছে যে, তৎকালে সমাজে সর্বদাই অরজন্কা 
কষ্টার বিবাহ হইত। কিন্তু গোমিনীর বক্ষস্থলের যে সুস্পষ্ট 
বর্ণনা! পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাকে নিতাস্ত বালক মনে কর 
একেবারেই অসম্ভব । কেছ কেহ ভাবিতে পারেন যে, অনাথ 
কন্ত! বলিয়া যথাসময়ে গোমিনীর বিবাহ হয় নাই । কিন্তু এইরপ 
সিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত নহে । প্দশকুমারচরিতে"র প্রায় সমকালে রচিত 
বাণভট্টের “তর্যচরিতে দেখিতে গাই, বিবাহের পূর্বে খাণেশ্বর- 
রাজকন্তা রাজভী “তরুণীভূতা" এবং “যৌবনম্‌ আরুয়োহ”। ওখন 
তাহার “পয়োধরোরতি” তদীয় পিতাকে কগ্তার পাত্র সন্ধানে 
উত্বন্ক করিয়াছিল। সেই পয়োধরোন্গতির স্বরূপ বোধহয় 
গোমিনীর বর্ণনা! হইতে কিছু বুঝা বায়। আসল কথা এই ষে, 
ধশ্রশান্ত্রদির মতামত অনেক ক্ষেত্রে বাচনিক এবং আদর্শমূলক | 
উহ] সর্ধ ক্ষেত্রে সমাজের প্রকৃত অবস্থার ছোতক নহে। 

নারীর সুগঠিত দ্বেহ এবং শুভলক্ষণাদি সম্বন্ধে একটি প্রাচীন 
ভারতীয় ধারণ গোমিনীর রূপবর্ণনা হইতে অন্থমান কর! বায়। 
দুঃখের বিষয়, তাহার গাত্রবর্ণ সম্পর্কে পরিফারভাৰে কিছু বলা হয় 
নাই। কাহিনীটি হইতে মধ্যবৃত্ত নরনারীর পরিচ্ছদ সন্বন্ধেও 
কিছু ধারণা হয়। সম্ভবতঃ, পুরুষেরা দেশপধ্যটনে বাহির হইলে 
উত্তরীয় ব্যবহার করিত এবং অবিবাহিতা নারীগণ গৃহমধ্যে কেবল 
অধোবাস পরিধান করিতেন। ভারতের অনেকস্থলে প্রাচীন 
যুগের যে সমুদয় রঙীণ এবং শিলা্কিত চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
উহাতে সাধারণতঃ নান্বীগণের পরিধানে আঅধোবাস এবং 
মন্তকোপরি অবগুঠন দেখা যায়। অবিবাহিতা কল্সারা অবঞ্চঞন 
ব্যবহার করিতেন না। বাহ! হউক, অঙ্কিত নারীগণের বক্ষস্থলে 
কুচপট্র বা অনুপ কোন আববণ সাধারণতঃ দেখ! বায় না। নারী 
ও পুক্কষ উভয়েই নাভির কিঞ্চিৎ নিয্নতাঁবে নীবী বন্ধন করিতেন 
এবং সম্পন্ন! মহিলার! নীবীবন্ধের উপরে মেখল! ধারণ করিতেন। 
তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীগণ কক, চোল ব! কুর্পাস সংজ্ঞক 
বক্ষআাববণ পরিধান করিতেন বলিয়! মনে হয়। সগ্াস্ত মহিলাগণ 
উকদেশের অন্তভাগ পধ্যন্ত আবরণকারী চণ্ডাতকও ব্যবহার 
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করিতেন। যাহা হউক, গোমিনীর উত্থিত চূচ্কের উল্লেখ হইতে 
হনে হ্ব,সে ফোনরূপ বক্ষ-আবরণ পরিধান করিয়। অপরিচিত 
শত্কিকুমারের সম্মুখীন হয় নাই। 

মেয়েরা সাধারণতঃ পরপুরুষের সহত আলাপ করিতেন না। 
বিবাহ-ব্যাপারে রম্কন-কৌশল পাত্রীর সর্ধপ্রধান গুণ বিবেচিত 
হইত। ধান্ত হইতে তখুল বাহির করা এবং ভাত ও অল্পমণ্ 
প্রস্তুত করার পুধ্ধানুপুঙ্খ বিবরণ গোষিনীর কাহিনীতে দেখিতে 
পাই। , সেকালেও এখনকার মত স্থালী, শরাব, দব্বাঁ প্রভৃতির 
সাহাধ র্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হইত। শ্রানের জন্ত তৈল ও পিষ্ 
আমলকীর প্রয়োজন হইত | আমলকী সেযুগের সাবান । কামবুত্রের 
(81১৭) ফেনকবস্তটি সাবান জা ভীয় কিনা,সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
আহাধ্য বন্তর মধ্যে দেখিতে পাই ভাত, অন্পমণ্ড, ঘবৃত, ব্রিক্তাতক- 
চু মিশ্রিত দধি, শাকচিষ্চাদিসংযোগে প্রস্তুত উপদংশ, নুপ, ঘোল 
এবং কাজী । মস্ত, ছৃগ্ধ এবং মিষ্ ভ্রব্যাদির উল্লেখ নাই। এই 
উপলক্ষে লবণ, লঙ্কা! প্রভৃতি কতিপয় আবশ্তক বস্ত গোমিনীকে 
সম্ভবতঃ কিনিতে হয় নাই। ভোঙ্গন এবং উচ্ছিষ্ট-পরিস্বরণ 
অনেকটা আধুনিক কালেরই মত। সেকালের সু প্রচলিত ক্ষুদ্র 
মুদ্! ছিল কাকিনী। স্বর্ণকারের তুষ ক্রয় করিতেন । অঙ্গারের 
ক্রেতা ছিলেন সম্ভবতঃ স্বর্ণকার এবং কন্দধরকার। সামান্ত পরিমাণ 
তুষ এবং 'অঙ্গারেক বিনিময়ে যে সমুদয় ব্রব্য ক্রীত হওয়ার উল্লেখ 
দেখ! যায়, এ বিবরণ সর্ব! অতিরপনহীন কিনা, বল! কঠিন। 
তবে খাদ্ভত্রব্যাদি যে অত্যান্ত সুলভ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

উপরে যাহা লিখিত হইল, গোষিনী কখার উপর নির্ভর 
করিয়! এইরূপ আরও ছুই চারিটি তথ্য অন্থমান করা যাইতে 
পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশাল দেশ; ইহার ইতিহাসও বনু 
শতাব্ধী ব্যাগী। নুতরাং কোন্‌ যুগ এরং ভারতের অন্তর্গত কোন্‌ 
জনপদ সম্পর্কে বর্ণনাটি সর্বাংশে প্রয়োজ্য, তাহাই নির্ণাঁত হওয়া 
অধিক প্রয়োজনীয় । স্থানকাল প্রসঙ্গে প্রথমে স্থানের কথা 
ধরা বাউক। 

আহার্ধ্য মধ্যে আটার অভাব এবং ভাতের প্রাধান্ত দেখির 
বুঝিতে পারি, ঘটনাটি ভারতের পূর্ব প্রান্তের কিংবা দক্ষিণভাগের 
হইক্ে পারে। কিন্তু তুল প্রস্তুত করার ব্যাপারে আমাছের 


সুপরিচিত টেকির অভাব, খান্তবস্ত ঘধো ছষ্-মতঘ্তাদিয় অভাব 
অথচ ঠ্ঠেতুলের প্রাধান্ত, ইত্যাদি লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, ঘটন। 
বাংল অঞ্চলের নহে। এই সম্পর্কে ববিকষ্কণ চণ্ত্রীতে (বিশ্ব- 
বিভালম় সং, পৃঃ ৩৭৯-৮০, ৫১৭.১৯) বাঙালী শ্রেষ্ঠী ধনপতির 
ভোজনের বিবরণ লক্ষবীয়। ভারতের পূর্প্রান্তে উল্লিখিত প্রকারের 
অন্পমণ্ড, ভ্রিজাতকসংযুক্ত দধি এবং কাঞ্জিকা সাদরে গৃহীত হইত 
বলিয়া মনে করার কারণ নাই। কিন্তু আধুনিক মাত্রাজী আহারের 
গহিত শক্তিকুষারের ভোজ্যবন্তর আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়। অনেকেই জানেন যে, ঘোল এবং “সংভার" সংজ্ঞক টক্‌ 
ডাল মান্্রাজীখানার অত্যাবন্তক অঙ্গ । ম্মাতরাং গ্রন্থকার সার্থক 
ভাবেই ভ্রাবিড় অর্থাৎ তামিল দেশের অন্তর্গত কাধীপুর ( বর্তমান 
ফোব্রীবেরম্‌) এবং কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলকে 
কাহিনীটির পটভূমিরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। দশকুষারচরিত 
রচয়িতা আচার্য্য দণ্তী দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন, এইরূপ 
কিবদস্তী আছে। গ্রন্থখানিতে প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত মাত্রাজীর 
দৈনন্দিন ভ্রীবনের এই অপূর্ব বিবরণ হইতে বুঝা যায়, এ কিংব- 
দস্তী সতোর উপর প্রতিঠিত। 

গোষিনীর বিবরণটি কোন্‌ ধুগ সম্পর্কে আলোকপাত করে, 
এই প্রশ্্েরও উত্তর দেওয়। প্রয়োজন। অধিকাংশ পণ্ডিতের 
মতে দগ্যাচার্ধয শ্রীষ্টায় ষষ্ঠ অথবা সপ্তষ শতাক্ষীতে বর্তমান 
ছিলেন। কিন্তু বাণভষ্টকৃত হর্ষচবিতের প্রস্তাবনান্ব মহাকবি- 
গণের তালিক! মধ্যে আচাধ্য দণ্তীর নাম দেখ! বায় না। বাণ 
ধ্ী্ীয় সপ্তষ শতাব্দীর প্রথষ দিকে হর্যচরিত রচনা করিয্াছিলেন। 
সুতরাং “দশকুমারচরিত” সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে প্রচারিত 
হইয়াছিল বলিক্না বিশ্বাম করা কঠিন। গ্রস্থখানিতে জয়সিংহ 
নামক অন্ধ, দেশের জনৈক নরপতির উল্লেখ আছে। অবশ্ঠ 
নামটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হওয়! অসম্ভব নহে। তবে যদি জঙ্থষান 
করা যায় যে, স্বদেশীয় রাজ। বলয় এস্বলে কবি একজন সত্যকার 
অন্ধ রাজের নাযোল্পেখ করিয়াছেন, তবে তাহাকে যপ্তম শতান্ধীর 
দ্বিতীয়ার্ধে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, সতাই জয়সিংহ 
নামক প্রাচাচালুক্যবংশীয় একজন নরপতি আমন্বমানিক *৩৩ 
খীষ্টান্দ হইতে ৬৬্৩দ্রীষ্ঠাক পধ্যস্ত অন্ধ দেশের শালনদণ্ড পরিচালনা 
করিয়াছিলেন । 


অশ্রুবাম্প ভারাক্রান্ত শরতের সোণালী আকাশ 


প্রীন্বরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল 
জ্রবান্প ভারাক্রান্ত শরতের সোপালী জাকাশ, যে জাতি ডুবির! আছে পদ্ষলিপ্ত খ্বখাত-সলিলে, 
দুর্গতের হাহাকারে অবরদ্ধ কলহংস-ভাব। দুঃখের কলম্ব-চিহ তার রুস্ম ললাটে লিখিলে 
ছ্-গুত নীহারিকা--অশরীরী প্রেত আত্মাগুলি ক্ষয়ক্ষতি নাছি কিছু জগ পরাজয় সমজ্ঞান ? 
অব্যক্ত গুঞ্লন দুরে নতস্থেল তুলিছে জকুলি' ! জীষধাত্রী বহুত্বরা যাত্রাপথে চিন বহদান। 
কুধার্তের পাও্মুখে “মাগো ছুটি অর দাও” ধ্বনি ধরাপৃষ্ঠ হ'তে কার! লুগ্ত হ'ল ফোন্‌ অভিশাগে, 
পতাঙ্ধীর অর্ধপথে জৈত্ররথে একি আগষনী ! হৃজল| সুফল! বস অন্নহীন ফোন্‌ মহাপাপে? 

দীর্ঘ বক্ষ ভেদি' ওঠে হৃমূযুর তপ্ত দীর্ঘন্বাস, 


অক্রবাম্প রুদ্ধ রান শরতের মলিন আকাখ। 


উপনিবেশ 


ভ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
[ তৃতীয় পর্ব] 


সর্ব স্বপ্ন 


ঠ 

চর ইসমাইল । 

চারশে। মাইল দুরে বসিয়! আজ স্বপ্প দেখিতেছি। ছবির 
মতে! মনের সামনে ভামিয়া! উঠিতেছে একট! অপরিণত তটরেখা 
--নারিকেল আর নুপারীবনের ঠিক নীচেই যেখানে তেতুলিয়া 
জল মাথা কুটি! মরিতেছে । যেখানে বোদ্ছেটে পতুগীজদের শেষ 
চিহ্নও দিনের পর দিন অবলুপ্ত হইয়া আসিতেছে--জলের তলায় 
ছয় ফুট উচু মান্থৃযগুলির সাদা কস্কালে পঞ্জরে জমিতেছে জলজ 
শৈবাল, মোটা! মোটা হাতের বন্ধ গুলির মধ্যে কুচো চিংড়ির 
নিরাপদ বাস! বাধিয়াছে। আর কঞোটির মাঝখানে সামুদ্রিক 
কাকড়ার জন্ভানা- নীল রঙের গাড়াগুলি দিয়! তাহারা সন্ধানী 
বৈজ্ঞানিকের মতে। দিথিজন্ী জলদমুযুদেয় মস্তিষ্কে দ্বিত্র করিতেছে। 
চর ইসমাইলের বর্বর জীবনের উপর দিয়া যেমন করিয়! নামিয়াছে 
ভ্িমিত আর নিকত্তেজ সভ্যতা--আর যেমন করিয়। চারশো মাইল 
দুয়ের নাগরিক শাস্তির নিরাপদ পরিবেষ্টনীতে বসিয়া আমি চর 
ইসমাইলের গল্প লিখিতেছি। আমারই পিগানেটের ধোয়! ঘরের 
মধো ঘুরিতেছে চক্রাকারে, নানা সম্ভব অসস্ভব মুখ সেই ধোঁয়ায় 
রেখাহিত হইয়া উঠিহেছে--ডি-সুজা, ডি-সিল্তা, পোষ্ট-মাষ্টার__- 
আয়ো কত কে? 

একটা! উপম! মনে পড়িতেছে। ছায়াছবির পর্দায় মৃত্যু- 
তরঙ্গিত রণক্ষেত্রের ছবি দেখিয়া যেন নিশ্চিন্তে রোমাঞ্চিত 
হইতেছি। কিন্তু ছায়াছবির আলোকে ছাড়! যাহারা বৃহত্তর 
জীবনের রূপ দেখিতে পায়না, স্বপ্ন ছাড়! তাহাদের আর সাম্তবনা 
কোথায়! 


ঠ ড কী 

চর ইসমাইলের উপর দিয়! দশটা বৎসর কাটিয়া গেল। 

আদিম সমাজের গলিত লাক্ষাস্তপের উপরে আয়ে! ঘন হইয়। 
নামিতেছে সর্বগ্রাসী স্বত্তিকার আবরণ। জল আর মাটি--জীবন 
আর মৃতার মাঝামাঝি যাহারা মৃলহীন শ্রোতের শ্তাওলার মতো 
তাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের শিকড় আরে! নিবিড় হই 
মাটির মধো থিতাইয়! বসিয়াছে। পলি মাটি, মাখনের মতে! 
কোমল আর ম্বিপ্ধ মা্টি--ন্দী মাতৃক বাংলাদেশের সকরুণ 
তালোবাসাগ মধু নির্যাস দিনের পর দিন বিজ্রোহীদের ভীর্ণ করিয়া 
লইতেছে। রক্তের কমল নয়--শশ্টক্ষেত্রের সোনার ফমল। 
বোস্েটে জাহাজেছ অভিযান স্বপ্না নয়--আগু, আমন আর 
বোয়োধানেয় কামনা । ইতিহাসের ছেড়! পাতার মধো অন্পষ্ট 
রূপ লইয়! যে দাস্ুবগ্ুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বাংলাদেশের 
একটা পরিপূর্ণ রূপ আজ তাহাদের গ্রাস করিয়া লইয়াছে। 

দশ বৎসর। 

পৃথিবী ভুড়ি জঙিয়াছে যুদ্ধের আগুন! আর তাহারি 


ছোয়া লাগিয়া ক্ষুধার আগুন লেলিহ হইয়! শিখ! মেলিয়াছে 
বাংল! দেশে। 

দশবৎসর বয়স বাড়িয়াছে বলরাম ভিষক্রত্বের | “টাক্ষের 
আশেপাশে স্বল্লাবশি্ট চুলগুলিতে সাদার রং ধরিয়াছে। মুখের 
চামড়ায় ভাজ পড়িয়াছে--চোখের দৃষ্টি জানিয়াছে কিছুট। ক্ষীণ 
হইয়া | গত বছর সহরে পিস! বঙ্গরাম ব! চোখের ছানী কাটাইয়া 
আসিয়াছেন, চশমাও লইয়াছেন। তবু চোখ দিয়! মাঝে মাঝে 
জল পড়ে, আশংক! হয় দৃর্ি হয়তো! একদিন নিবিয়া যাইবে 
চিরকালের মতে। | ভাবিয়া বলরামের কান্প। পায়। সংসারে 
আপন বলিতে কেউ নাই, হ্ুদূর ফরিদপুরে আত্মীয়-বান্ধব যাহার! 
আছে, তাহার! যে হুঃসময়ে জাসিয়! পাশে দাড়াইবে, আশ্রয় দিবে, 
এমন ভরসাও বড় নাই। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য বলরামের 
বিষয়-সম্পত্তির প্রতি__কিছু সুযোগ পাইলেই ছু হাতে লুটিয়! 
পুটিয়া লইবার সাধু-চেষ্টাতে ত্রুটি করিবে না এতটুকুও। তাহাদের 
প্রতি বলরামের কোনে! আশ বা বিশ্বাস নাই। মাঝে মাঝে 
নিষ্কেকে বড় বেশি একা, বড় বেশি অসহায় বলিয়া মনে হয়। 
কেমন করিয়া ষে এই দূর বিদেশে এত গুলা বৎসর তাহার কাটিয়া 
গেল, ভারী বিশ্বয় লাগে সেসব কথ! ভাবিতে। আত্মীয়হীন- 
বান্ধবহীন। নিজের কবিরাজী, ধান চাল স্ুপারীর ব্যবসা 
মহিষের বাথান, নোন। জলের পুকুর । অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধর ছু চার- 
জন কি একেবারেই মেলে নাই? মিলিয়াছিল €ব কি। 
খাসমহলের যোগেশবাবু, সেই সরকারীবাবু মণিমোহন, আর সেই 
খেয়াল-ক্ষ্যাপ! পোষ্ট মাষ্টারটাঁ_ 

পোষ্ট মাষ্টার । মনের মধ্যে চমক লাগিল বলরামের। কী 
অদ্ভূত লোক-_কী আশ্র্যভাবেই বলরাম তাহাকে ভালোবাসিয়া- 
ছিলেন। কালো নুস্রী চেহারার মানুষটা, জিলজিলে বুকের 
চামড়ার নীচে হাড়গুলি যেন উজ্জ্বল হইয়া! উঁকি মারে, হাতে 
গলার একরাশি তাবিজ । হাঁপানির টান উঠিলে মুমূর্যু কাতলা! 
মাছের মতো! হা করিয়া ঠাপাইত লোকটা। আজ কত দেশ 
বিদেশই ন! ঘুরিয়াছে। অভ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলিত- শুনিয়া 
কখনো! কখনো! ভয়ে ছম্ছম্‌ করিয়া! উঠিত বুকের ভিতরটা । কত 
ঠাট্টাই যে করিত মুক্তোকে লইয়! ! 

সেই মুক্ত! আবার একট চমক খাইলেন বলরাম। 
সমস্ত চেতনার অস্তরাল হইতে উদগত হইয়। যেন ঠেলিয়া বাহির 
হইয়। আসিতে চাহিল একটা তীব্র গ্লানি আর বোনার তরঙ্গে । 
হা একদিন বলরাম খর বাধিতে 'চাহিয়াছিলেন-_-নিজের এলো- 
মেলো, ছত্রিশ ভাবে ছড়াইয়া পড়! জীবনটাকে স্থির ও নিয়ন্ত্রিত 
করিতে চাহিয়্াছিলেন এই মুক্কোকে ফেন্ত্র করিয়াই। কিন্তু কী 
ফল হইয়াছিল তার? সেই ঝড়ের ঝ্বাত্রি--সেই অবাঞ্ছিত সন্তান 
--ছু জনের মাছধানে ভাঙন ধরিল সেই প্রথম। তারপরের দিন- 
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গুলি ভালে! করিয়া মনে পড়েনা, হছংস্বপ্র এবং অপমানের রাশি 


রাশি বিষাক্ত অন্ধকারে সেই সব দিনগুলি যেন ঘনীভূত আর 
ভার়মস্থর হইয়া! স্বতির উপরে চাপিয়া বসিয়া আছে। 

বাধিবার আগেই ঘর ভাঙিল। কোথায় গিয়াছে মুক্ধে]? 
বলরাম জানেন না। নোনা! জল আর নোনা! মাটির দেশ, নদী 
প্রত্যেকদিন নতুন করিয়া পাড় ভাঙিতেছে, নতুন চড়! জাগাইয়। 
তুলিতেছে দূর দিগন্তে । সেই নদীর ভাঙন একদিন মুক্তোকেও 
ছিনাইয়া লইয়! গেছে, বলরাষের বুকে ভাঙা-পাঁড়ির মতোই 
রাখিয়া গেছে খাঁখ! কর! একট! শুক্ততা। নতুন চড়ার মতো 
কোথায় গিয়া যে নতুন ঘর বাধিয়াছে মুক্ত! ব্লরাম তাহ! 
জানেন না। জাগিবার কৌতৃহলও তাহার নাই, কেবল-_ 

বলরাম জোর করিয়! ভূলিবার চেষ্টা করিলেন প্রসঙ্গটা! । বুকের 
মধ্যে যে ক্ষত-চিহ্চটা জাগিয়। আছে, কী লাভ, সেটাকে আঘাত 
করিয়া, নিষ্টুরভাবে রক্তাক্ত করিয়।। অন্যমনস্ক হইবার জাপ্রাণ 
প্রয়াসে দেওয়ালের দিকে তাকাইলেন বলরাম । সমস্ত খরটার 
চেহারাই বঙলাইর! গেছে বিশ্বয়করভাবে। দেওয়ালের গায়ে বড় 
ঘড়িট প্রায় ছৃবৎসর যাবৎ স্তব্ধ হইয়া আছে--চজেনা। কাচের 
উপর ধূল। জমিয়াছে, মাকড়সার! জাল বাধিয়াছে কায়েমী-সন্্ের 
মতো! । দেওয়ালের গায়ে গপ. ফোটোগ্রাফখানির একটি 
মানুষকেও আর চিনিতে পারা যায় না।. সেই রভীন চীনা ছবি- 
গুলি কবে ধূললার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেছে-_শুধু 
গুপ্তপ্রেস কোম্পানীর একখানি দেওয়াল-পত্রী স্থুলিয়! হুলিয়া! চর 
ইসমাইলের দিনগুলিকে গণিয়! চলিয়াছে। 

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়! বঙ্গরাম গড়গড়ার নলটা টানিয়! 
লইলেন। রাধানাথ ধরাইয়া! দিয়। গিয়াছে বছক্ষণ আগেই, 
বলরামের খেয়াল ছিল না। বহুক্ষণ ধরিয়। আপনা আপনি 
পুড়িয়৷ পুড়িয়। তামাকট! প্রায় নিঃশেধিত হইয়া আসিতেছে। 
জোরে জোরে গোটা কয়েক ব্যর্থ টান দিয়া! বলরাম নলটাকে 
বিরক্তভাবে ছুয়ে সরাইয়। দিলেন। সময় পাইলে পৃথিবীর 
বা কিছু এক সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া শত্রুতা সাধে নাকি ! 

আবার রাধানাথ ঘরে ঢুকিল। দশ বছরেও তেমনিই আছে 
লোকটা, উল্লেখযোগ্যভাবে এমন কিছুই বদলায় নাই। শুধু 
মাখার চুলগুলি এখানে ওখানে বিশৃঙ্খলভাবে এক একটি শাদ! 
গুচ্ছে পাকিয়! উঠিয়াছে, ষেন কেউ এক রাশ খড়ির গুড় ছড়াইর। 
দিয়াছে। চোখের দৃটি তেমনি কৌতুক আর ধৃত'তায় উজ্্বল, 
শুধু চোখ ছুইটার নীচে চামড়ায় ছুই তিনট! করিয়। ভাজ 
পড়িয়াছে মাত্র । 

রাধানাথ আসিয়া! কহিল, বাবু? 

কী খবর? 

সকালুপাড়ার মজা:কর মিঞ। দেখ! করতে এসেছে। 

ঘলরাম নিঙ্জের মধ্যে, বর্তমানের মধ্যে যেন ঘৃম ভায়া 
জাগিয়া উঠিলেন। মনের সামনে হইতে যেন খানিকট! ছুঃদ্বপ্নের 
কুয়াশ! আকশ্মিক ভাবে মিলাইয়! গেল। বলরাম বলিলেন, ডেকে 
নিয়ে আয় এখানে । 

মজাঃফর মিঞা একটা লাঠি তর দিয়া আসিয়া দাড়াইল। 
মণিমোহনের মেই মজাঃফর, বেহেস্তনিবাসী জাগ্রাক, মিঞার 
পুর। বয়স এখন সত্তরের সীমা ডিভাইয়াছে। মেহেদী 


'কাপিতে থাকে শিগুয় মতে! অক্ষম অনহায়তভায়। 





রাঙানে! গাড়ির বাহার আয় নাই, জবিমিশ্র গুভ্রত| বুক পর্যন্ত 
নামিয়াছে। আর সোজ। হইয়! ছাটিতে পারে না সে; চলিতে 
চলিতে মুখ থুবড়াইয়৷ পড়িবাক্ধ উপক্রম করে, হাত পাগুলি 
হাতের মধ্যে 
কম্পিত লাঠিট। মেজেতে বাধিয় খট খট্‌ শব্ধ হইতেছে, মুখটা 
নড়িতেছে অনবরত, মনে হয় গালের মধ্যে কী একট! পুরি! দিয়া 
সে আপ্রাণ চেষ্টায় সেটাকে চূষিয়া চলিয়াছে। 

বলরাম বলিলেন, বোসে! মিঞা শায়েব, বোসো।। 

লাঠির উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া, বাক! পিঠটাকে অতি 
কষ্টে সোক্জ। করিয়! অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে মজাংফর মিঞ। আসন গ্রহণ 
করিল। বলিল, আঙগাব। কিন্তু দস্তহীন মুখের ভিতর হইতে 
শবট। স্পষ্ট ফুটিয়! বাহির হইল নাঁ_খানিফট! অর্থহীন ধ্বনির 
রূপ লইল শুধু। অত্যন্ত কান বলিয়াই বলরাম মজাঃফর 
মিঞার কথাগুলি বুঝিতে পায়েন; সাধারণ লোকের কাছে 
সেগুলি আত্মপ্রকাশের খানিকটা জৈবিক কাকুতি ছাড়! আর 
কিছুই নয়--অনেকটা! বোবার মর্মাস্তিক ৰো-যো৷ করার মতে] । 

বলরাম ভালে! করিয়। একবার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ 
করিলেন মজাঃকর মিঞার । প্রথমেই চোখে পড়িল অশোভন 
আকারের সুদীর্ঘ পায়ের পাশা! ছুইটার দিকে । বাছুড়ের ডানার 
মতে! কালে! কালো কুঞ্চিত চামড়া-ক্ষয় হইয়। আসা নখণগুলির 
আগায় আগায় লাল মাটি শুকাইর়। জমাট বাঁধিয়া আছে। গায়ের 
ময়লা জামাটা হইতে রম্থুন আর ঘামের একটা! মিশ্রিত ছুগন্ধ 
উঠিয়া আসিয়। ঘরটাকে তরিয় দিল। 

বলরাম বলিলেন, ব্যাপার কী মিঞাসাহেব? 

ধানের দর তো খুব চড়েছে। এই বেল! সব বিক্রী করে 
গেব নাকি? 

_কত চড়েছে? 

পনেরো । 

জ্রকুধ্চিত করিয়া! বলরাম চিস্তা করিলেন খানিকক্ষণ। 
এবারের ধানগুলি যেন লক্গীর হাতের ছোয়। বহিয়া আসিয়াছে । 
দর পড়িতেছে-__অবিশ্রাস্ত আর অবিশ্বাস্তভাবে বাড়ির! 
চলিতেছে । গোলার মহাজনের! প্রত্যেকদিন নতুন দর দিতেছে, 
চাহিদার আর বিরাম নাই। বাহিরের পৃথিবীতে কী যে খটিতেছে 
বলরাম তাহা ভালো করিয়া জানেন না, খবরের কাগজ মাঝে 
মাঝে কিসের যে বাত লইয়া আসে, তাহাও খুব স্পষ্ট হইয়! 
ওঠে না তাহার কাছে। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকান্দ তিনি 
গ্রাহক, তাহাতে আরও দশটা খবরের সঙ্গে বলরাষ জানিতে 
পারিয়াছেন-_পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। আর এবারের যুদ্ধটা 
কেবল নুদূর ইংলগ্ আর জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া! নাই, 
তাহার তরঙ্গট! ভারতবর্ধের কৃল-উপকৃূলেও আসিয়। ঘা মারিয়াছে। 
বর্মা নাকি বেদখল হইর! গিয়াছে-কলিকাতায় বোম। পড়িতেছে। 
চর ইসমাইলের উপর দিয়াই আজকাল পাখীর মতে! ডান! 
মেলিয়া দিয়! সারে সারে বিমান উড়িয়া হায়--গুরু-গর্জনে চর 
ইসমাইলের নারিকেল আর স্ুপারীর বন চমকিয়! মর্মরিত হইয়। 
ওঠে । যুদ্ধ বাধিয়্াছে বই কি। তেল পাওয়া হান না, লবণ 
পাওয়। যায় নাঁ, কাপড়ের জোড়া! ২২ টাক হইতে ছয় টাকায় 
উঠিয়াছে। চারিদিকে কিসের একটা! হুনিশ্িত সংকেত । দুরের 


ফান্তন-_- ১৬৫১] 


নদী দিয়! সৈন্ভবাহী ট্রিমার চলিয়। যায়--ইহাঁও বলরামেনর চোখে 
পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে অভ্যস্ত তয় করে, যেন অনাগত বিপদে 
একটা মহাকায় কৃষচ্ছায়। সমস্ত চর ইসমাইলের উপর দিয়! 
বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। 

আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে ধানের দয়। অসম্ভব 
ভাবে বাড়িতেছে--অশুভভাবে পড়িতেছে। বলরামের অবচেতন 
মন হইতে ঝী একট! যেন সাড়া দিয়! বলে এ লক্ষণ ভালো নয়; 
এ যেন মরিবার আগে সাম্লিপাতিক জরের রোশীর হঠাৎ ভালো 
হইয়। ওঠ1--নিভিবার পূর্বে প্রদীপের একট! আকশ্মিক অগ্রিময় 
অন্তিম উচ্ছাস। 

বলয়ামের চিস্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া মজাঃকফর মিঞা প্রশ্ন 
করিল, কী কর! যাবে বাবু? 

অভিনিবেশ সহকারে আবার থানিকট| ধূমপান করিয়! 
লইলেন বলয়াম | ভয়টাকে অতিক্রম করিয়া ঘরের মধ্যে লোভ 
আসিয়। উঁকি মারিতেছে। বা হইবার তাহ! পরে হইবে, 
আপাততঃ সেজন্ধ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছু লাভ নাই। 
আরে! কিছুদিন দেখাই যাক না। ধান উঠিতে ন! উঠিতেই 
এই-_গোটা বধাকাল তো এখনে! সম্মুখেই পড়িয়। আছে। ধৈধ্য 
কিছুটা ধারণ করাই ভালো, ভবিষ্যতে অস্তত ঠকিতে হইবে ন!। 

বলরাম বলিলেন, যাক না৷ আর কদিন। 

মঞ্জাঃফর মিএ। ফেন কিছুট! কুঞ্জ হইল-_বলরামের কথাট। 
ষেন তার ভালে! লাগিল না। কম্পিত আঙ্লগুলিতে দাড়িটা 
আচড়াইয়া লইল একবার--নখের খড়ি-ওড়! দাগ টানিয়! টানিয়া 
চুলকাইয়! লইল বাছুড়ের ডানার মতে! কালো! কালে প! হুখান!। 
তারপর বলিল, কিন্ত কাজট! বোধ হয় ভালে! হচ্ছে না বাবু। 
যাগের ক্ষেত-খামার আছে তাদের ভাবনা! নেই, কিন্তু মুস্কিলে 
পড়েছে জন-মনজুর আর ছোট ছোট আবধিকারের। চালের দর 
এত বাড়লে ওর! খায় কী। তা ছাড়। শুনলাম ভেলের। নাকি এব 
মধ্যেই উপোস করতে স্ুকক করেছে। এমন চললে দেশে হে 
আকাল দেখা দেবে। 

বলরাম উঞ্ণ হইয়া কহিলেন, তার আমর! কী করব? আমা 
তে! দয় বাড়াইনি। এখন অল্প দামে বদি গোলা খুলে সব ছেড়ে 
দিই, তা হলে শেষ নাগাদ নির্ঘাৎ পস্তাতে হবে এ তোমাকে বলে 
রাখলাম বড় মিঞা! ত| ছাড়। অন্ুবিধে কি আমাদের নেই? 
তেল, নুন, চিনি কিছু পাওয়া যায় না-ব1 মেলে তার দাম পাচ- 
গুণ। কিছু বেশি পরস! বদি না পাই, তাহলে কী খেয়ে বাচব 
বলতে পাবে! ? 

--তা ঠিক। কিছুক্ষণ নিকত্তর হইয়। রহিল মজাঃফর মিঞা 
বলরামের প্রশ্ন সে, ক্ভাহারই জোত-জমার রক্ষণাযেক্ষণ করিয়! 
থাকে। ক্ুতবাং কর্তার ইচ্ছার উপরে কথ! কহিয়! লাভ নাই, 
সেক্ষেত্রে তাহার নিজের স্বার্থও জড়াইয়া আছে। যাদিন 
আসিতেছে, কিছুই তে। নিশ্চয় করিয়! বল! যায় ন1। 

আর এই তো, এতখানি তে। বয়স হইল মজা:কফর মিঞার। 
কিন্তু এবারের মতো! এখন একট! অস্বাভাবিক অন্বত্তি সে আর 
কোনোদিন অন্থতব কমে নাই। গতবার যখন লড়াই লাগয়া- 
ছিল-..সেও খুব বেশিদিনের কথ! নয়, তাহার বড় নাতির বয়স 
হইবে--তখনকার কথা ভাহার ভালে! করিয়াই মনে আছে। 


শঞ্পভ্বিন্বেস্ণ 


৯৯6 অরে 





জিনিসপত্র দাম বাড়িয়াছিল, ধান-চালের দর চড়িয়াছিল। কিন্ত 
এবান্বের মতে! এমন একট! অণ্ডভ সম্ভাবনা যেন আসিয়। দেখা 
দেয় নাই! এবাবে কলিকাতায় বোম! পড়িয়াছে, মাথার উপর 
দিয়! বিমান উড়িয়! যায়, ধরণ-ধারণ সব কিছুই আলাদা । কাজেই 
আগে হইতে ছশিল্পার থাক! ভালে-_ফ! পারা যায় ছুই হাতে 
কুড়াইয়। লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ! কী হইবে জেলে আর জন- 
মজ্জুরদের জন্ত দুর্ভাবন! করিয়া? যাহার কপালে যাহ! আছে তাই 
ঘটিষে- মাঝে হইতে নিজের ফাক পড়িলে কোনে লাভ নাই। 
মঙ্জাঃফর মিঞা জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে? 

--তা হলে আর কী। যাক আরো কটা দিন। 

তবুও ষজঃফর মিঞ! একটু ইতত্ততঃ করিতে লাগিল ঃ 
জমিঝকে চেনেন বাবু, জমির? 

--কে অমির? কাসেম খার ব্যাটা? 

হ্যা, তার কথাই বলছি। বাদীর বাচ্চা! বড় গোলমাল 
সুরু করেছে। 

- গোলমাল? বলরাম বিশ্ষিত হইয়! কহিলেন; কিসের 
গোলমাল ? 

-_ভয় দেখাচ্ছে । বলছে এখন ধান চাল সব ছেড়ে না 
দিলে লুট পাট হয়ে যাবে। লোকে ক্ষেপে উঠছে--খেতে 
না! পেলে-- 

তাকিয়া ছাড়িয়া সোজ! উঠিয়। বসিলেন বলরাম : লুটপাট 
হয়ে যাবে! গায়ের ক্রোরের কথ! আরকি। সে সব দিনকাল 
ছিল দশ বছর আগে, যখন চোত মাস পড়লে আর নৌকো 
আসত না এ তল্লাটে। এখন সবে খবর দিলে ছু ঘণ্টার মধ্যে 
ঠাণ্ড। মেবে যাবে সমস্ত। তুমি যাও বড় মিএগ, তোমাকে কিছু 
ভাবতে হবে না। শেষ পযন্ত আমি তো আছি। 

_সেলাম। 

লাঠিটায় তর দিয় ক্িষ্ট ভঙ্গিতে উঠিয়া হড়াইল মজ:ফর 
মিঞা। তারপর থট খট শব করিতে ত্র হইতে বাহির 
হইয়া! গেল। 


আরো কিছুক্ষণ অন্তমনস্থ হইয়া দূরে চাহিয়া রহিলেন 
বঙ্গরাম। অজঃফর মিঞার কথা মুছিয়া গেল মন হইতে, মু! 
গেল চারিদিকে ঘনাইয়া আনা কী একটা অভিশাপের অনিবাধ 
সংকেত বাণী। নারিকেল কি ছুলিতেছে বাতাসে, সুপারীর 
সারি চামবের মতে! মাথ! দুলাইতেছে, নিবিড় নীলিমার বুক 
জুড়ি! অভিসার চলিয়াছে লক্ষাহীন মেঘের--শরতের শুভ্র 
হংসবলাকার মতো । নীচের নদীর ধূসর বিস্তারটা আবছায়া 
হইয়। চোখে গড়িতেছে। এই নদী--ঝড়ো-হাওযায় সিংহের 
মতো! গর্জাইয়া ওঠা ছুরস্ত নদী । শান্ত হইয়া! গিয়াছে-সুত্যুর 
মতে! ক্লাস্ত দেহ এলাইয়! দির নিশ্চ,প মারিয়! পড়িয়! আছে। 
বছর তিনেক আগে মস্ত বান ডাকিয়াছিল একবার । দৌলত 
খার বানের পরে এমন ভয়ংকর কাণ্ড আর দেখেন নাই বলরাম। 
এই চব ইসমাইলেই কম্সে কম ছুশে! মান্থুষ বেমালুম সাবাড় 
হইয়া! গেল, জেলে-পাড়াটাকে মাটির বুক হইতে একবারে মুছিয়। 
নিয়াছিল বলিলেই হয়। 

সে কী ছুঃস্বপ্ন! 


৯৪৪) 


মনে পড়িতেই বলরাম আতংকে টকা ইয়া. উঠিলেন। কে 
চাহিয়াছিল এমন হটাৎ ওই রকম একট। মৃতার তরঙ্গ আসিয়া 
সব কিছু ভাদাইয়! নিবে-_নিশ্চিন্ত মানুষের উপরে প্রলয়ের মৃষ্ঠি 
লইয়া ঝাপাইয়! পড়িবে । মেধল। ভোরে মাস্থবগুলি টোকা 
মাথায় পরিয়া বখন জাল লইয়! নামিল, অখব। এক যালাই 
নৌক। ভাসাইয়! বিড়ি টানিতে টানিতে ছুরের চরে কাজ করিতে 
গেল, তখন কে জানিত তাহার আর ফিরবে না? সেদিন 
সকাল হইতেই আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ টিপ, করিয়! বৃষ্টি 
পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে অল্প অল্প। আর ছেঘের ছায়ায় 
নর্ধীর জল মেতের রত যাখিয়াছে। দিনটা এমনি করিয়াই কাটিল। 
তারপর সন্ধ্। হেই ঘনাইল অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়িতে 
লাগিল, বাতান চঞ্চল হইয়া উঠিল, নদীর জল মাতলামি সুরু 
করিল। তারপরেই পূর্ণ সৃতি ধরিয়! ভাঙিয়া পড়িল সাইক্লোন। 
পৃব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ_বাতাসের কোনে! ঠিক ঠিকানাই নাই। 
গে গে। শব্ধ করিয়া একটা! প্রচণ্ড দমকা আসে, চাল উড়াইয়া 
দেয়, গাছ উপডাইয়া ছুটির! বায় দিগন্তের দিকে। ভয়াত' মানুষ 
কল্পন। করিতে থাকে এইটাই শেব দমকা, এইবারে বুঝি বাতাস 
মন্। হইয়া আসিবে । কিন্তু বৃথা! আশা-_বিলীয়মান গে। গে! 
শট] সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাওয়ার আগেই আবার দূঝের নারিকেল 
ৰন হাহাকার করিয়। ওঠে, মানুষ চোখ বুজিরা কান চাপিস্বা 
বসিয়া থাকে--আর একট।! ত্বারপরে আর একটা, আরে। 
একটা, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কত মানুষ যে তন চাপা 
পড়িয়া! মরিল, তাহার হিসাব কে রাখে। 
কিন্ত দেবতার অনুগ্রহ ওইখাপেই থামিলে তবু কথা ছিল। 
রাত তখন কয়ট। হইবে বলরামের খেয়াল নাই, হতে! ছইটা। 
লোকে বলে: নদীর দিক হইতে অমানুষিক ভয়ঙ্কর শব্ধ করিয়! 
আকাশটাতে হেন চিড় ফেলিয়। দিয়! গর্জন করিল বরিশাল গান। 
দক্ষিণের দিগন্তট। একটা! বিচিত্র অগ্রিলেখায় যুহুতে ঝলকাইয়। 
উঠিল। তারপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশটাতে হাজার হাঞ্জার ফেলার 
শুড় ছোয়াইর! হাজার হাজার পাগল! হাতীর মতে! ঘণ্টায় বাট 
মাইল বেনে 'শরের' জল ছুটির! আদিল। কোথায় রহিল নদীর 
কৃল, কোথায় বা রহিল গ্রাম, কালো আকাশের তলার 
কালে! জল+যেন বিশ্ব-সংসারকে একেবারে পরিব্যাপ্ত ..করিয়! 
ফেলিল। 
উপরে ঝড়--ঘর ভাঠিতেছে, যড় মড় করিয়! গাছ নামিতেছে 
মাথার উপরে $ নীচে বক্তা দশহ।ত প্রমাণ জলোচ্ছাস মানুষকে 
তানাইবার জন্ত কল্পনাতীত বেগে ছুটি! আপিতেছে। চর 
ইসষাইল কিছুটা! উঁচু--এদিকের ভত্্রপাড়া পর্যন্ত সে জলট! 
পৌঁছিতে পারে নাই । কিন্তু নীচের দিকে বন্ত। কোনোকিছুকে 
এতটুকু ও ক্ষম! করিল না। ছুদিন পরে যখন জল নামিল, তখন 
দেখ! গেল হাজিয়-বাওয়। ধানক্ষেতের রাশি রাশি কাদার যথ্যে 
চোলের মতে। কুলির আছে মরা গরু, মাথ। ভাঙ! লপারী 


লব্্রত্ঙ্ছ 


[ ৬২শ বর্ষ---২য় খণ--ওয় সংখ্যা 


গাছের আগায় বিকট গন্ধ গলিত যাহ্ষেহওরেহ' আট কাইছ। 
আছে। ভাপর তিন মাস ধরিক্বা্ণ চলিল ক, চলিল 


কত কী। ছুভিক্ষ জার মহামানীর মধ্যে কতগুলা অধান্থধিক 


দুঃস্বপ্নের দিন কাটাইয়! মান্য আবার সুস্থ আর নিশ্চিন্ত হইয়! 
বসিল। 

কিন্ত এ আবার কী! এ মাবার কোন কালযুদ্ধ ঘনাইয়া 
আসিল! বড় নাই, বন্ত! নাই, দেবতাদের কোনে৷ নিষ্ঠুর অকৃপ। 
নাই এবারে। বরং অজান্ত বছর যেমন হয়, তেমনিই ক্ষেত 
ভরিয়! সোনার বরণ ধান কলিয়াছে। তবৃভয় করে। মনেহয় 
কিছু একট। ঘটিবে--তেমনি দুর্যোধনের মতো--তেমনি ভয়ংকর 
মৃত্যু-উৎসবের মতো। কিন্ত কী ঘটিবে? বলরাম বুঝিতে 
পারেন না, কেবল থাকিয়। থাকিয়৷ সমস্ত চেতনাট। সন্ত্রন্তভ জার 
সংশয়-ব্যাকুল হইয়া! ওঠে । 

না, না, ওসব কিছু নয়। কত আশা! করিয়া কত স্বপ্ন দিয়া 
ঘর বাধিয়াছে মান্য । চর ইসমাইলের বর্বর জীবনের উপর 
নামিয়াছে মন্থর শান্তি--মধুর বিশ্রাস্তি। জশ-পনেরো! বছর আগে 
এর! মারামারি করিত, খুনোখুনি করিত--জযি লইয়! দাঞ্গা- 
হাঙ্গামার অবধি ছিলন1। কিন্ত নদী মরিয়াছে, মান্গুহগুলিও 
বদলাইয়! গেছে আমূল। এখন দাক্গ। করিবার আগে গ্রামের 
লোকে আদালতে মামলা করিতে ছোটে। আগে প্রতিপক্ষকে 
ভাজা দিয় ফুড়িয়। ফেলিয়! লাল নদীর জলে ভাসাইয়। নিশ্চিন্ত 
হইত, এখন খুনোখুনির আগেই উকীলের পরাষশ জোগাড় করিয়া 
আনে। তিন বছর জাগে সেই যে বড় হইয়। নদী নিঝুম 
মারিয়াছে, তার পর হইতেই একট! যুতসই “কাইগান' ( তরঙ্গ- 
তাণগুব ) আজ অবধি চোখে পড়িলনা। এমন শান্তির রাজ্যে 
মানব সুখে থাকুক, স্বত্িতে থাকুক আর ছুতিক্ষে কাজ নাই। 
বলরাম আবার ভাকিয়ায় গ! এলাইখ1 দিলেন। 

ডাকিলেন, রাধানাথ? 

বাহাত দিয় মুখট! মুছিতে মুছিতে অপ্রস্তততাবে আসি! 
দেখা দিল। রাধিতে রাধিতে কোলট। চাখিতেছিল সে--ডাক 
পড়াতে চটপট উঠিয়া! আসিয়াছে এবং অন্থুভব করিয়াছে গৌফে 
কিছু ঝোল লাগিয়া আছে। হাত দিয়া মুখ মুছিয়া আবার 
হাতটাকে সে কাপড়ে মুছিল। তারপর জিজ্ঞাস! করিল, 
ডাকছিলেন ন! কি, বাবু? 

হা, তাষাক দে আর একটু । বেরুতে হবে--ওপাড়ার 
ফিকে রোগী দেখবার তাগিদ । আর কী ম্যালেরিয়াই লেগেছে 
এবারে, দশ বছরে এমন জর তে। দেখিনি এখানে । এবারে 
জরেই দেশ সাবড়ে বাবে দেখছি। 

আজে, মায়ে কৃষ্ট রাখে কে? আপনি ভেবে জার কী 
করবেন 1--অধাচিতভাবে খানিকট! ধশ্ধকথ! আর সান্তবন! বাক] 
শোনাইস়া! রাধানাথ তামাক জানিতে গেল। 

কমশঃ 





আমাদের সিন্ধু পর্য্যটন 


প্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কয়েকদিন জৌহীতে থেকে) লোকজন উট ইত্যাদি জোগাড় করে, 
আমর! আবার উত্তরের দ্বিকে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের উদ্দেছে। রওনা 
হলাম। প্রথম দিনই প্রায় ১৪ মাইল উট্রপৃষ্ঠে জোহী থেকে 
ভ্রীধমখীন্‌ এসে পৌঁছলাম । আগেই বলেছি উট প্রায় ঘোড়ার মত 
জোরেই চলে, তাই ভাল রেকাৰ ও জিন্‌ থাক! দরকার, হঠাৎ প 
থেকে রেকাব খুলে গেলেই মানুষ পড়ে ধেতে পারে। আমি এর 
আগে আয় কখনও উটে চড়ি নি, তাই কেবলই তয় হচ্ছিল, ধদি পড়ে 
যাই, বিশেষ করে যখন খুব উ'চু নীচুর উপর দিয়ে চলে তখন একেবারে 
গড়ে যাবার মতই ছয়। দূর থেকে প্র ভ্্রীঘঅধীন্‌ গ্রামটি ভারি হুন্দর 
দেখাচ্ছিল । ফাক! মাঠের মাঝধানে ছোট ছোট মাটির বাড়ী, মাটির 
দেয়াল দিয়ে খেরাঁ। দুরে একটা ফু্প!, তাতে লাগান জল-তোলার 
[8181801১৩61 জাতীয় কাঠের কল। দলে দলে মেয়ের]! জল নিয়ে 
যাচ্ছে। আমাদের কোট প্যান্ট ও টুপি দেখবার জন্ত অসংখ্য 
ছেলেমেয়ে এমন কি বুড়োরাও ঘিরে দড়াত। এখানে যে বাড়ীটিতে 
আশ্রয় পেলাম, সেটা এখানকার এক জমিদারের । জমিদারকে এরা 
বলে “বডেরা”। ঘরখানি একেবারে মেটে । সাধারণ জর্ম থেকে 
প্রায় ৪ হাত উ“চু। ছাদটিতে কড়ি বরগা দিয়ে কাচা ই-ট সাজান, 
তার উপর মাটি, চু ও খড় কচান দেওয়া। বৃষ্টির বালাই নেই ব'লে 
ছাদ পেটানর হাঙ্গাম! নেই। ঘরটাতে সাধারণ ভাবের দরজা! জানাল! 
লগান আছে, আর 
দেওয়ালে আমর! 
যেমন রং বা কলি দিই 
মনেই রকম তার 
আগাগোড়। গাঢ় সবুজ 
রঙ্গের এনামষেল্‌ 
করেছে। হঠাৎ দেখলে 
দেওয়ালটা কাচের 
বলে মনে হয়। 
আমাদের বাঙ্গাল৷ 
দেশেও নবাবি জামলের 
এ ধরণের এনামেল 
কর ইট গৌড়, 
মালদহ প্রভৃতি স্থানে 
আজও ছেওয়ালের 
গয়ে দেখা যায়। 
বাড়ীর চারদিকে যে 


৬ননীগোপাল মনুসধার 


দেওয়াল আছে তার চারদিকের কোণে চারিটা গোল উ চু 6০ড৪:এর 
মত করেছে। তাতে ওঠার জন্ত ই 6০67 গায়ে ঘুয়ান সিড়ি 


করেছে। যখন কোনও শত্রু তাদের আক্রথণ করতে আলে তখন ওর 
উপর চড়ে তার! দেখে বা! গুলী ঢালায়। 

ওখামে পৌছে আমাদের গায়ে ভয়ামক ব্যথ! হলে! । ২1১ দিন 
ওধানে থাকায় পর আবার আমন! উত্তয়ের দিকে রওনা হয়ে 
গেলাম। এবার এলে উঠলাম ভ্রীগ, থেকে ১১ মাইল দুগে 1381855 
উাকবাংলায়। এটা একটা আধুনিক ধরণের বাংলো। অনেক 
ড় বড় সাহ্ষ-ছব! এখানে সরকারী কাছে এসে থাকেন। দা 





থেকে বরাবর এই পর্যাস্ত 2100: চলার মত পাকা রাস্তা আছে। 
এখান থেকে দা ও জোহীতে ফোনের ব্যবস্থা আছে। আমরা 
এরপর ক্রমাগত উত্তরের দিকে তুম পার্বত্য প্রদেশের দিকে যাব 
বলে আগে থেকেই উটের ব্যবস্থা কর! হয়েছিল। সিন্ধু সরকারের 
সেচ-বিভাগের একটা খাল সিন্ধু নদী থেকে কেটে বরাবর এখান 
পধ্যস্ত আন! হয়েছে। আবার বেলুচিস্থানের দিক থেকে একটা 
স্বাভাবিক প্রশ্রবণ বরাবর একটা নদীর আকার ধারণ কয়ে এই 
পর্ধান্ত এসেছে। এইটাই গজনদী। বর্ধাকালে এটা এতই ভীষণ 
আকার ধারণ করে যে এর জলকে আয়ত্ত করার জন্ত এখানে একটা 
বাধ দেওয়! হয়েছে এবং এখানকার ডাকবাংল! ও ফোন এই উদ্দেস্যোই 
রাখতে হয়েছে। 

আমর কয়েকদিন এখানে থেকে ৭ই নভেম্বর সকালে এই 
গনী ধরে বরাবর আগ্রনর হতে লাগলাম। এই পথটি সর্বাপেক্ষা 
দুর্গম ছিন। উচু-নীচু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রায় তিনঘণ্টা আমর! 
ক্রমাগত চলেছি আর ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল যে, "এই বুঝি পড়ে 
গেলাম" । ৪1৬ মাইল আসার পর এই নদীর একটা শাখ! যেখানে 
অন্ত দিকে ঘুরে গেছে, সেটি পার হুরেই একটা সমতল জমি দেখে, 
এক প্রকাও পাহাড়ের ঠিক নীচেই আমর! আমাদের ভাবুর জন্য 
জার়গ। বেছে নিলাম। তীাবুর জায়গাটা কতকটা সমতল হলেও 


খে ্াযোসের দাও চবেশেগ্ন হা (ইসস ৬৮৮ *+০০০৮ প্‌ 
৮৯ ০২১৯ ন্দ্ন্ শুছ বন টু: পু তা, 
কিঃ প্‌ ন্ রি শু এব দিনে িল শা ছি শি 
হি ন্‌ 44 ল্ চা রা তি 
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রোহিল-জো-কুণ্ড কাম্প" ( যেখানে ডাকাতর! গুলি করে 
ননীগাপাল মজুমদারকে হত্যা করে ) 
- আফিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সৌজন্তে 


প্রকৃতপক্ষে একটা পাছাড়ের অংশ--চারিদিকেই পাহাড়, উচু ২*, 
ফিটের কম নয়। মাধখান দিয়া গঞজনদী একে বেঁকে, কোনও 
রকমে তার অস্তিত্ব বঙ্গার রেখে চলেছে। কোথাও ২ ফিটের বেণী 
জল নেই। জল অতি চমৎকার হচ্ছ কাচের হত কোনও গর্ডের 
ভিতর দিয়া জল যাবার সময় বেশ খানিকটা! জল সেখানে থেকে 
যায়, তার ভেতর যাছও জন্মায় । ররপ গর্তকে গধানে “কু” বল! 
হয়। “রোহীল জে! কু বলে আমাদের তাবুর কাছেই এরূপ 
একটাগর্ত ছিল। উ জলে সাতার কেটে লাফালাফি করে মাছ ধরে 


৯৬৫ 


১৪ 


২০6৬ 


বেশ আনন পাওয়! যেতো। এ জারগাটি আমাদের খুবই ভাল 
লেগেছিল। ঝাকড়া, ঝাকড়া, ছোট, ছোট, কাচীগাছ ছাড়া আর 


কোনও গাছ বিশেষ নগরে গড়ে না। নদীর ভাঙ্গনে, পাহাড়ের, 


ধারগুনি দেখলে মনে হয়, গাদ! গাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ল পাথর 
যেন তত! চেরাইয়ের মত লষানভাবষে কেটে স্তরে স্তয়ে সাজিয়ে 
রেখেছে। এখানকার পাহাড়ে কোনও গাছপাল! হয় না, কাজেই 
জন্তু জানোয়ারও প্রায়ই থাকতে পারে না। আমাদের 
তাবুর ঠিক সামনেই একটা পাহাড়ের উপর গিয়ে দেখা 
গেল বে সেধানেও কিছু প্রাচীন গৃছাদির চিহ্ন রয়েছে; 
তাই খনন কোরে, পাথরের হুড়ী দিয়ে গাথ! দেয়াল ও ঘর তার ভেতর 
থেকে পাওয়া গেল প্রায় ৪1৫ হাজার বৎদর আগের সব মাটার জিনিষ 
- পত্র। রং দিয়ে তাতে 
সুন্দর সুন্দর মানুষ ও 
পাখী আকা। চকৃমকি 
পাথরের যক্ত্রপাতি, 
ছুরী ইত্যাদি। এ 
জিনিবগুলির গঠন 
এবং পাখী ও মানুষের 
আকৃতি থেকে 
বিশেষজ্ঞের! ভার বয়দ 
সহজেই বুঝতে 
পারেন। খএপব 
ছাড়াও আরও কতকগুলি তারি মজার জিনিষ এখানে সেখানে 
পাওয়া গেল। একদিন কুড়িয়ে পেলাম একট পাথরের শঙ্খ । দেখলে 
মনে হয় কে যেন ওটা নিখুত ভাবে পাথর কেটে কেটে তৈয়ারি 
করেছে। তারপর পেলাম একমুঠে৷ পাথরের চাদ। মাছের দত দেখতে 
এক রকম মাছ। তার! সব এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে রয়েছে। 
সত্যকার মাছের মতই তাদের চৌখ মুখ ও লেজ বেশ পরিষ্কার দেখ 
যার। তার পর পেলাম এক গোছ! পাত ও গাছ নমেত পাথরের গম । 





সা তব্গ্ 


[ ৩২শ বর্ধ--২য় খু -্ সংখ্যা 


একটা যৌচাকের দত পাথরের টুকর1, ভাতে অসংখ্য ছি, হয়তে| 
97০708০ জাতীয় কোনও জিনিব হযে। এগুলিফে ইংরাজিত্তে [705811 
বলে। বহুদিন পর্য্যস্ত মাটির ভেতর থেকে থেকে এইয়াপ পাথর়ের-- 
আকার ধারণ করে হা সম্পূর্ণ পাখরই হয়ে যার। এই রকম একটা 
গাছ বহুদিন মাটির ভেতর থেকে, থেকে। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের ফোনও 
জায়গা। ই, আই, রেল কোম্পানী খনন করার সময় সম্পূর্ণ পাথর 
অবস্থায় পায়। বর্তমানে কলিকাতার বাহঘরে তা ববদ্ে রাখা আছে। 
দুর্ভাগা বশতঃ এ নকল জিনিবগুলি সংগ্রহ করা খবত্বেও, আনা সম্ভব 
হয়নি কেবল মাত্র মৌগাকের মত একটা পাথর কোনও প্রকারে 
এসে গেছে। 

আমর! যে পাহাড়ের নীচে তাবু করেছিহাম সেই পাহাড়ই হলো 
বেলুচিস্থীনের সীমানা । একেই “কির৫ধার রেঞ্জ” বল! হয়। এটা 
কালাত রাজের অন্তর্গত বলে সেই পাহাড়ের এক অংশকে “জাড়ে। 
কালাত” বলে। 

আমর! গধানে তিনটি ভাবুগেড়েছিলাম। একটাতে ম্বর্গত ননীগোপাল 
মজুমদার, একটাতে আমি, সেনগুণ্ড এবং কৃকদেব থাকতাগ এবং. 
অপরটিতে চাপরাশীর| থাকতো । উটওয়ালার! ও কুলীর! সব 'বর্থীর 
ধারে তাষ্ধের উট নিয়ে আগুন স্বেলে থাকতে! | খাবার জিনিম 
ওখানে না পাওয়া গেলেও আমর! অন্ত স্থান খেকে মোটামুটি আনিয়ে 
রাখতাম। আমর! যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানর জন্ত জোহীই 
আমাদের নির্দিষ্ট ডাক ঘর ছিল। নবাবি আমলে যেখন ঘোড়ায় ডাক 
নিয়ে যেত তেমনি সরকারি চিঠি পত্র আন! ও পাঠাবাৰ জন্ত আমর! 
উটের ব্যবস্থা! করেছিলাষ | এখান থেকে জোহী প্রায় ৪৩ মাইল। 
এই উচু নীচু পাছাড়ের মধ্য দিয়ে একটি উট গিয়ে আবার ফিয়ে আসতে 
প্রায় ৩৪ দিন লেগে যাবার কথা, হাই গুতাহ ডাক পাবার জন্ত আমর! 
মধ্যে “ভ্রীধ মধিন্শতে আরও একটী উটের বাবস্থা গ্নেখেছিলাম। 
একটা উট এখান থেকে জ্রীধ যাতায়াত করত আর একটী উট “জোহী” 
থেকে “ভ্রীঘ যাতায়াত করত, তাতে কারুরই খুব বেশী কষ্ট হতো! না 
এবং আমরাও রোজই ডাক পেতাম। কমশঃ 


ফুলধনু 


( নাটক ) 
ভ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্চ 
মফস্বল সহরের পাঁক বাড়ীর এক কক্ষ। গৃহকত্ গোলক-_রিটায়ার্ড 
পুলিশ ইন্গপেক্টার-_সতরক্ষিয় উপর বসে সামনের গ্,গীকৃত মাহলি 
এক ধরণের মোড়ক দিয়ে ভতি করছেন। মোড়কগুলি একপাশে 
স.পীকৃত কর! রয়েছে। আশেপাশে কাগজ, খাম, আঠার শিশি, 
দোয়াতদানি ইত্যাদি অবিষ্প্তভাবে ছড়ান রয়েছে। ভঙরলোক একমনে 
কাজ করে যাচ্ছেন, আতুষ্প,র গ্রেমেন্্র গুড় গড়ি নিয়ে প্রবেশ করল। 
গোলোক। প্রেষেন, তুমি তামাক নিয়ে আসতে গেলে 
কেন? হারাধন কি এখনও বাজার থেকে ফেয়েনি? 
গ্রেষেন। না। 
গুড়গুড়ি রাখলে 


গোলোক। তাই তো, এত সব কাজ বাকী! বেট! 
যেখানে যাবে, সেখানেই আড্ডা জমিয়ে বসবে । আজ এই 
কবচ না পাঠালেই নয়। আজ ডাকটাকি দেখেছ? কোনও 
অর্ডার নেই তো? 

তামাক টানতে লাগলেন 

প্রেমেন। দেখেছি, কিছু নেই। 

গোলোক। নেই? বেশ:হয়েছে। বেঁচেছি বাবা, এক! 
আর কতদিকে সামলাই। শুধু 'রোপক' জায় 'রোপক'! 
লোকের মুখে আর কথা নেই। হবেনা? এফ লাখ গ্থাগুবিল 
ছড়ালুম কি শুধু শুধু? আমি এই বলে রাখছি, তুমি দেখবে 
প্রেমেন, একদিন 'য়োপক' জগদিখ্যাত হবে| পেটের হত ছোট 
আর বত বড় অগ্গখই হোক না কেন, 'কোপক' একেবারে 


ফাল্তন--১৩৫১ ] 


একমেবাদিতীয়মূ, এটি সর্বজনবিদিত সত্য হবে। আচ্ছা দেখ, 
কোনও মনিভর্ভায় ব। ইনসিওর আসেনি? 

প্রেমেন। পির়নকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বললে, না । 

গোলোক। তাই তো, বাকুড়ার সনাতন কার্মেসীর টাকাট! 
আঙ্গ ছুষধাস ধরে বাকী পড়ে রয়েছে, কি জানি ফেন পাঠাচ্ছে 
না। তাছাড়া দেখ, বতনখালির সেই দালালটিরও আর কোনও 
সাড়াশব পাচ্ছি না। 

প্রেমেন। রবি একট! চিঠি দিয়েছে । 


(পোর্টকার্ড বার করল) 
গোলোক। রবি দিয়েছে? কি লিখেছে? 





প্রেমেন। একজামিন সামনে, বড় ব্যস্ত রয়েছে। ভাল 
আছে। 
গোলোক। (কাজ করতে করতে) রাখ, পরে দেখব 


এখন। তাল থাকলেই হল। তারপর দেখ প্রেমেন, সেই 
নারামুণগঞ্জের হাকিম সাহেব কি লিখেছেন জান? লিখেছেন, 
আপনার 'রোপক' দাওয়াইরাজ্যের আকবর। দাওয়াইরাজ্যের 
আকবর! কিন্ুঙ্গর কথা! হাকিম সাহেব একেবারে সাহিত্যিক 
দেখছি। 

প্রেমেন। (ইতস্তত করে) আপনাকে একট! 
বলবার জন্তে-- 

গোলোক। কি কথা? বলতে চাও তে যে ছড়ান 
টাকাগুলো! সব বাকী পড়ে রইল, আবার নতুন মাল বাজারে 
ছাড়ছি কেন? ন!ছেড়েকি করিবাব! বল। একটা জিনিসকে 
জগঘিখ্যাত করতে হলে কি সোজা! “রিস্ক' নেওয়] দরকার? 
জোচ্চোর ছু'দশঙ্গন হবেই, ফাকি বিশ পচিশজন মারবেই, তাতে 
তে। দমলে চলবে না। সাহন করে এগোতে হবে। 


প্রেমেনের স্ত্রী হৃধমা প্রবেশ করল 


গোলোক। কিমা, কিখবর? জান প্েমেন, 'রোপকে' 
মার ডিস্পেপ পিয়া সেরেছে, এইটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী 
উৎসাহ দিয়েছে । তবে বোপক জিনিসটি ঘরে ঢুকে অবধি মার 
আমার দ্বিপ্রাহরিক ঘুষটা গেছে, এটাই মুস্কিল হয়েছে। বুড়ে! 
মানুষ, আমি আন কত পারি, একটুতেই চোখ ছুটে! ক্লান্ত হয়ে 
পড়ে। মা আমার রোজ ছু'শ যাছুলি নিশ্চিন্তে ভণ্তি করে দিচ্ছেন 
বলেই তো! এত অর্ডার সাপ্লাই করতে পারছি। 

সুষমা । য়োপকের এবার একটু দাম বাড়ান দরকার 
কাকাবাবু। 

গোলোক । হবে মা হবে, ক্রমশ হবে। জিনিসটা সবাইকে 
আগে চিনতে দাও। সেই চিনতে দেওয়ার জন্তেই তো এত 
মহামূল্য বন্ত হলেও মাত্র এক আন! দামে দিচ্ছি। একটা 
জিনিসকে জগিখ্যাত কর! তে! চারটিখানি কথা নয় মা। 
কমপক্ষে আরও লাখ দশেক হাগুবিল ছড়াতে হবে। দিল্লী, 
লক্ষ, জয়পুর, উদয়পুর, বোস্বাই, মাদ্রাজ, রায়পুর, নাগপুর-_ 
সব জায়গাতেই বিজ্ঞাপন পাঠান চাই। টুরিং সিনেম। 
কোম্পানীতে স্লাইড ছিতে হবে? খবরের কাগজে আরও বড় করে 
লক দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া! দরকার । অনেক কাজ বাকী পড়ে 
বয়েছে। জামাকে ঈগির একবার কলফাত| যেতে হবে। 


কথ। 


স্হতল্প্রস্দু 


০খ?ু 





নুষম| প্রেমেনকে কি বলার জন্তে ইঙ্গিত করলে ;” 
প্রেমেন ইঙ্গিতে জানালে, তুমি বল। 
স্যমা। রবির তে] পরীক্ষা! সামনে । 
গোলোক। হা। 
প্রেমেন। পরীক্ষা দিয়েই বাড়ী চলে আস্মক বলে লিখব কি? 


গোলোক । লিখতে পার। তবে সেষে ছেলে, চুপকরে 
এসে বাড়ীতে বসে থাকতে চাইবে কি? 

সুষমা । রোপকের কাজ এত বেড়েছে 

গোলোক । পাগল হলে ম।! রবি এসে রোপকের কাজে 
আমাকে সাহাধ্য করবে! তার চেয়ে তাব ততক্ষণ সময় খেলার 
মাঠে দৌড়লে কাজ হবে। 

আষমা। নানা, তার জন্কে নয়। এবার পরীক্ষা! দিয়ে-- 

প্রেমেন। হা, এবার দিলেই ভাল হয়, আর দেরী করে 
লাভ কি! 

গোলোক। কিসের দেবী? 

প্রেমেন। একজামিনের পর রবির এবার-- 


গোলোক । কি পড়া উচিত বলছ? তা আমি বলি-_তুমি 
কি তাল মনে কর? 

প্রেমেন। পড়বে তে! নিশ্চপুই, তবে তাঁর আগে ওর বিষেট! 
দিলেই ভাল হত বলে ওর বৌদির মনে হয়। 

গোলোক। তাই নাকি ম!? 

স্মষম!। না না, তা নয় কাকাবাবু, তবে আপনার অনেক 
কাজ, তাছাড়। র়োপকেরও তে! কাজ বাড়ছে, তাতে আপনাকে 
সাহাব্য করতেস” 

গোলোক। নতুন বৌমা এমে আমার রোপকের পুরিয়া 
তৈরি করবেন! তুমি হাসালে মা। তোমার মত লক্্মী মেয়েটি 
হয়ে সবাই কি এই বুড়োর কাজে লাগবে বলতে চাও ! 

সুষমা । অনেক জায়গা থেকেই তো! কখ! আসছে, এবার 
একটু খোজ নিলে হয় না? 


গোলোক। আজকালকার ছেলে মা, তার মতটা আগে 
নিয়েছ? 

সুষমা । মত সে করবে, সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। 

গোলোক। তাহলে তো ভাল কথা । তাহলে আমিতে। 


যাচ্ছি, বৃন্দাবন ভায়ার খোজ নিষে আসব। বুন্দাবনকে তোমব! 
জানবে না প্রেমেন। আমার বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, ষেন ভাই। 
ভুজনেই ইস্নপেকটার ছিলুম এক ট্রেসনে কয়েক বছর, রবি 
তখন ছেলেমান্থষ। 

প্রেমেন। আপনার মুখে তার নাম শুনেছি। 

গোলোক । তা গুনবে, সেটা আশ্চষের নয়। আমাদের 
গোলোক বৃদ্দাবন-_নামেও যেমনি মিল, কাজেও তেমনি ছিল। 
লোকে বলত, হত বড় ধড়িবাজজই হোক না কেন, গোলোক 
বৃন্দাবনকে এড়াতে পারবে না, গোলোকে গিষ্ে যদি ধর! ন! 
পড়ে, বৃন্দাবনে গিয়ে ধরা পড়বেই। 


হাসতে লাগলেন 


সুষম! । কোথায় তিনি খাকেন? 
গোলোক। ব্যারাকপুরে, এখন কি করছে কেজানে! 
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শক 


অনেকদিন কোন খবর পাইনি। হা জান মা, রবি খন বছর 
ছয়েকের, সেই সময় তার একটি মেয়ে হয়। ফুটফুটে মেয়েটিকে 
দেখে আমি বলেছিলুম, ভায়া, আমার রবির ঘর আলে। কমবার 
জন্তে মা-মনিটিকে আমার রেখো । 


সুষম! । সে মেয়েটি এখন কি করছে? বিয়ে হয়ে 
যায়নি তে।? 
গোলোক। তা তে! জানি না। মনেহয় তে] হয়নি, না 


হলে অস্তত একটা নেমস্তল্-চিঠিও পেতুম। এ তে তার একমাত্র 


মেয়ে। আমাকে কি এত সহজে ভূলে যাবে? 
প্রেষেন। তাহলে তাকে একট! চিঠি দিলে হয় না? 
গোলোক। চিঠি দেওয়ার চেয়ে ভাল খবর পাওয়া যাবে 
তার ভাইবির ওখানে । শ্ামবাজারে তাদের বাড়ী। 
জুষমা। তিনি আপনাকে চেনেন বুঝি? 
গ্রোলোক। হা। বছর চার আগে একবার রাস্তায় 
বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখ! হতে ধরে নিয়ে গেছল ! 
প্রেমেন। তা হলে তে! কলকাতায় গেলে খোজ নিয়ে 
আসতে পারবেন। 
প্রায়-বৃদ্ধ-ভূতা হারধন প্রবেশ করিল 
লোলোক। তা! পারব, বাজার শেব হুল হারাধন? 
হারাধন। আজ্ঞে হ!। 
গোলোক। বাজার 
শেষ হল? 
হারা । আজ্ঞে. 
গোলোক। হারাধনকেও একবার বল মা, ছোটটি থেকে 
রবিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। 
হারাধন। কি কথ! বৌদিদিমণি? 
সুষম] । ছোটদাদাবাবুর বিয়ে হবে। 
হারাধন। ( হাসিমুখে ) সত্যি কখ।? 


শেষ হল না তোমার বাজারের 


গোলোক। সত্যি নয়তে। কি মিথ্োনাকি? বিয়ের কথ। 
মিথ্যে হয়? 

হারাধন। (ইতস্তত করে) তা নয়, তবে ছগাদাবাবু এখনো 
পড়ছেন। 


গোলোক । পড়ছেন বলে কি চিরকালই পড়তে হবে, বিয়ে 
করতে হবে ন11? প্রেমেন বলছে, গুষম। বলছে, এবার রবির 
বিয়ে হওয়। দরকার। ত]1 তুমি কি বলতে চাও যে তার পড়া" 
শোনার জন্তে সেট! হওয়া উচিত নয়? 


হারাধন। তা বটে। এবার বিয়ে হওয়! দরকার । 
গোলোক। তোমাকে আমার সঙ্গে পরণড কলকাত। যেতে 
হবে হাক। বিষের কথাবার্ত! কওয়! দরকার । 


হারাধন। সে তো ভালই। 

গোলোক। ভালই ত বলছ, কিন্তু খরচের কথাটা একবার 
ভেবেছ? জান ম!, কলকাত। গেলেই দোকানগুলে। ষেন পকেট 
থেকে পয়সা তূলে নেবার জন্টে মুকিয়ে আছে। 

হারাধন। ত] সত্যি, বেটারা যেন ফা পেতেছে। বাবু 
এক পা! করে যান আর একটি করে জিনিস কেনেন; যখন বাড়ী 
ঢুকি বৌদিদিষণি, আমার মাথায় তখন একটি বোঝা। 


স্ডান্সব্তন্রশ্র 


[৩২শ বর্ধ-২য় খখ-্ঞয সংখ্যা 


গ্রোলোক। শোনে! কথ! হৌমা, ছুটে। জিনিল হি বইলে 
হার, তে বলে বসল বোঝ! । 

হায়াধন। আজ্ঞে, ছুটে। জিনিস তে! জাপনি কোনদিন 
কেনেন ন1। 

গোলোক। খুব হয়েছে। এবার যে পঞ্চাশট! জিনিস 
কিনতে হবে, সে খেয়াল আছে? বিয়ের ব্যাপার, সে তে! আর 
সামান্ত কথা নয়। তাহলে হারু, কলকাতা বাবার তো উদ্ভোগ 
করতে হয়। কিন্ত রোপকের কাজটা কদিন বাদ পদে যাবে না। 

সুযমা। আমি বতটা পারি করব কাকাবাবু। 

গোলোক। তাই তে! চাই মা, এইতো চাই। তোমরা 
শুদ্ধ, ন! লাগলে কোনও কাজ কি যোল আন! সফল হতে পারে? 
একট। জিনিসকে জগতিখ্যাত করা তে। আর সামান্ত কখ! নয়। 
কি বলহারু? 

হার | আজে হ1। 

গোলোক। তাহলে এস হাক্ষ, ( গুড়গুড়িএ নল রেখে দিয়ে) 
একটু চেপে কাজে লাগাবাক। অন্তত হাজার খানেক কবচ 
কালকের ভেতরই তৈরি করে ফেলা যাক।- পরগু তো আবার 
কলকাত যেতে হবে! রবির বিয়ে, অনেক কাজ। তাহলে 
পরণুই কলকাতা! যাই, কি বল প্রেমেন? 

প্রেমষেন। পরশু শুক্রবার, সেই ভাল। 

গোলোক। হারু, তাহলে তোমার অন্ত সবকাজ সেরে 
এস, বেশী দেরী কোরে ন1। 

সুষমা । আমিও একটু পরে এসে লাগছি। 

গোলোক। না মানা, তোমার শুধু মিড ডে ডিউটি, এখন 
নয়। এখন তোমার অন্ত কত কাজ! মায়ের আমার উৎসাহ 
দেখছ প্রেমেন? 

প্রেমেন। বিয়ে বাড়ীর নামেই এত উংসাহ। 

গোলোক। তা বলে কি তুমি বলতে চাও যে বিষের কথ! 
হবার জাগে মায়ের আমার কম উৎসাহ ছিল? মোটেই না। 
তাছাড়। উৎসাহ তে! হবেই, রবির বিয়ে। কিবলহাক? 

হাক্ক। (এক গাল হেসে) ছোট দাদাবাবুর বিজ্বে ! 

গোলোক। তাহলে কাথাবার্। সব পাক বরে রাখা যাক, 
পরীক্ষা হয়ে গেলেই-_- 

হারা । পরীক্ষার আর কতদিন বাকী ?, 

গোলোক। পাগলার আশ! দেখ মা! ত| বলে কি তুমি 
বলতে চাও যে কালই বিয়ে দিতে হবে? হারু আমাদের চেয়েও 
ব্যস্তবারীশ--দেখছ মা? 

হার। ছোট দাদাবাবুর বিয়ে! 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
হোষ্টেলে রচনার কক্ষ, রচনা ও মার! কথা কইছে 


রচন!। তুমি কষ মেয়ে নও বাব! । 

মায়া। কিসে কম নয় দেখলে? 

রচনা । সেদিন কি কথাবার্তীই ন1 জুড়ে দিলে, এদিকে 
এত লঙ্! | 


মায়া। বেশী লজ্জ! করলেই তো মৃদ্ষিল হত জায়ও। জমি 


ফান্তন--”১৩৫১ ] 


ম্তলঞ্জননু 





কোথার ভাবলুষ, তুমি কত আলাপ-টালাপ করে ব্যাপারটা সহজ 
করে তুলবে, ন1 তৃিই লজ্জায় মাটাতে ছিশিয়ে রইলে। তখন 


আমি কথাবার্। না কয়ে কি করি বল। 

রচনা | এবার নিবেদনট! করে ফেল, জার ভাবন! কি! 

মায় । ভাবন! অনেক । 

রচনা । কি ভাবন।? 

মায়া। ভাবন! হচ্ছে, পাছে 'না' বলে বসে। 

রচনা । কেন 'না' বলবে? 

মায়া । তুমি যে চোখে পড়েছ। 

রচনা। তাই নাকি? লক্ষ্য করেছ বুঝি? 

মায় । সত্যি ভাই, এমনি করে তোমার দিকে চাইছিল, 
যদি দেখতে । 

রচনা! । হিংসে হচ্ছিল না? 

মায়া। আরকেউহলেহত। কিন্তু লক্ষ্মী দিদিটি আমার 


বলেই হচ্ছিল না৷ । আর কাকুর জন্তে ছেড়ে দিতে যন সরবে না, 
শুধু রচনারাণীর জন্তেই-_ 

রচনা । এত বড় স্বার্থত্যাগ! 

মায়া । কথাট! কি মেকি মনে হচ্ছে নাকি? যাচাই কহে 
দেখতে চাও? 

রচনা । ন। ভাই, যাচাই করবার ইচ্ছে নেই, তোমার ধন 
তোমারই খাক। 

মায়া। চল আজ বেড়িয়ে আসি। 

রচনা । কোথায়? 

মানা। বৃন্দাবনে। আরও ছু পাচট! দিন যাক, তারপর 
একট! কাণ্ড করে বসব ভাবছি । 

রচনা । কি কাণ্ড? 

মায় । বল ন। কি হতে পারে। 

রচনা । আমার বলে কাঞ্জ নেই, তুমি বল। 

মায়া । ফুলের মাল! পরিয়ে দেব। 

রচন!। (অতি বিশ্বয়ে) ও--মা! 

মায়া। কেন লঙ্জ! কি? মুখে বলার চেয়ে অনেক সহজ 
হবে। 

রচনা । ধন্ত তোমার সাহন বাবা । 

মার়া। এ আর কি সাহস ভাই! দরিতের জঙ্গে 
প্রেমিকার। যে সব ছৃঃসাহসিক কাণ্ড করেছে, এ তার কাছে 
ছেলেখেল।। 

রচনা। (কৌতুকের স্বরে) কি সব হুঃসাহমিক কাণ্ড করেছে 
বলতে! শুনি। 

মায় । ঘনান্ধকার রাত্রিতে প্রিয়পরিজন ত্যাগ করে 
নিক্ষদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছে, বিস্তীর্ণ মরুভূমি নিঃসঙ্গিনী হয়ে পার 
হয়েছে, ছল্মবেশ পরে দেশে দেশে ফিরে বেড়িয়েছে--- 

রচনা । তারপর ? 

মায়।। তারপর প্রির়তষের জন্ডে প্রিয়তমা ছাদ থেকে 
লাফিয়ে পড়তে গেছে- 

রচন! | পড়তে গেছে--পড়েনি তাহলে? 

মায়।। পড়েনি শুধু চেহারাট! কুৎসিত হয়ে যাবে বলে। 

রচনা । তাইনাফি? তারপর? 


৯.৫ 
যায়া। তারপর দরিতের জন্তে প্রেখিকার। ত্বিগ্রাহবিক নিত 
ত্যাগ করেছে। 
রচনা । বলকি! সোজা ত্যাগ নয়তো । 


মায়া। হ1। চিন্তার, বেদনায় আখি ছুটীর পাত বুজতে 
চায়নি, শুধু নিরর্থক চেয়ে থাকলে ছঃখ বাড়বে জেনে উপক্তাসের 
পাতায় চোখ রেখে দিন কাটিয়েছে। 

রচন।। তারপর ? 

মায়। তারপর সেই অতি ছুঃসহ বেদনাকে সহনীয় করবার 
জন্তেই গোলাপ ফুলের মাল| ছেড়ে গাদ! ফুলের মাল! পরেছে। 

রচনা । অর্থাৎ? 

মায়। | অর্থাৎ সব্যসাচীকে ছেড়ে সাত্যকিকে বিয়ে করেছে। 

রচনা। বড়ই ছুঃখের কথ! । এখন তুমি কি করবে ভাবছ? 

মায়! | বরমাল্য অর্পণ করেও যণ্দ বরকে ন। পাই, ভাহলে 
রখচক্ক তলে পড়ে গিয়ে বগব, প্রাণনাথ, দাদীকে একাস্তই যদি 
চরণকমলে স্থান ন। দাও, হৃদয়পন্মে সখীটিকে বসাও। 

বচন! । মজ। মন্দ নয়, সখীটিকে কাদে ফেলতে চাও। 

মায়।। এখন অধানাকে অন্বগৃহীত করে একখানা গান কর। 

রচনা । তুমি গাও, আমি শুনি। 


মায়।। আমার গানের সময় যেদিন আসবে, সেদিন একখান! 
কেন, বিশখান1 গাইব | 
রচনা । সেট কবে? 
মাসী | কিজানি কবে। এখন একখানা গাও ভাই। 
রচনার গান 
গান 
শুনতে যে গান চাও গে! তুমি 
সে গান ফেমনে বল গাই, 
ধেগান আমার কণ্ে দোলে 
তোষার ছন্দ ভাতে নাই। 
তোমার আমার একই আকাশে 
যে চা দেখি নিয়ত হাসে 
সে চাদ তোমার বাসরজাগায 
আমারে কাদায় ভাই-_ 
কেমনে সে গান বল গাই 
€রচন। £ দেবনারায়ণ গুপ্ত) 
গান শেষ হইবার একটু আগে বাইরে রজার টোক! 
দিয়ে কে ডাকলে, দিদিমশি ! 
মায়া। এস, ভেতবে এস। 
পরিচারিকার প্রবেশ 
পরিচারিকা। আপনাকে একজন ডাকছেন। 
মারা । আমাকে? (পরিচারিক! ছাড় নাড়তে ) কি নাম, 
বলেছেন? 
পরি। ব্বীন্দ্রনাথ রায়। 


মায়।। রব্বাবু? বচনাদি--(থেমে গিয়ে) আচ্ছ। তুমি 
বাও, যাচ্ছি আমি। ভিজিটিং কমে আছেন তে।? 
পর়ি। হা। 
প্রস্থান 


২১৯৫ জ্ঞান [৩২শ বর্ধ--২য খও--ওয় সংখা 
মায়া। দেখছ রচনাদি ? মায়া । না গো না, চল। 
রচনা । এখানে এসেছেন! রচনা । তবে দীড়াও একটু। 
মায় । চল ভাই তৃমি শুদ্ধ, ৃ পাউডারের কৌটো নিয়ে আরনার় কাছে গেল 
রচনা । আমি পারবন! ভাই, তুমি বাঁও। মায়া। দাও ভাই আমাকেও একটু । 
মায়া । (রচনার হাত ধরে ) তুমি না গেলে হবেনা, চল। উভয়ে প্রসাধনে রত হইল 
রচনা । ডাকছেন তে! তোমাকে, আমাকে আবার কেন? রচন1। চল, চল এবার, ভদ্রলোক বসে জাছেন। 
তোমাদের কথাবার্তায় অন্থবিধে হবে। মায়া। চল। (কমশঃ) 


অপরাধ-বিজ্ঞান 
স্ীআনন ঘোষাল 


যে পলিটিক্ে সেপ্টিমেন্ট নেই, সেই পলিটিক্সিই আমল পলিটিক্স। 
রুপকে তুকি আক্রমণ করতে দেখে, আফগানিস্বান যদি অগ্রপশ্চাৎ 
না প্ডেবে রশ আক্রমণ করে ত সে রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় 
দেয়না । এ ক্ষেত্রে অবিচীর সহা করে চুপ করে থাকাই প্রকৃত 
পলিটিসিয়ানের পরিচয়। প্রেষ সন্বন্ধেও এই একই কথা বল! চলে। 
যে প্রেমে সে্টিমেন্ট বা মোহ নেই সেই হচ্ছে আসল প্রেম। আসল 
প্রেমের সঙ্গে স্বার্থ বোধের বিরোধ নেই। ু180161928] প্রেম 
হিত্রিয়। ছাড়। আর কিছুই নয়। নিজের নিজ পরিবারের ও স্ব-সমাজের 
( অবস্থা ভেদে ) স্বার্থ অটুট রেখে যে প্রেম হয়,.'মেই প্রেমেই সত্যকার 
প্রেম। এইরপ প্রেষে জ্ঞানী লোক মাত্রেরই বাধ! ন! দিয়ে নাহাধাই 
কর! উচিত। ৰর 
বলপুব্ধক নারীকে অপহরণ করলে অপস্কারকের উপর নারীর 
প্রেম জন্মার কিনা, ত1 বিবেচনার বিষয়। আমার মতে সের়াপক্ষেত্রে 
মেয়ের! সর্বগময়ই অপহারকের প্রতি অনাকৃষ্ট 'খাকে। আদিমধুগে 
অপহরণ ঘর! ( বলপূর্ব্বক ) নারীকে জীবননজিনী করার প্রথ! ছিল। 
নারীরাও এ বিষয়ে অন্তান্ত হয়। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ 
তার নকল আদিম অভ্যানই ত্যাগ করেছে। বলপ্রকাশকের উপর 
কোনও অবস্থায়ই নারীর শ্রদ্ধা থাকে ন!। মুক্তিলাতের সঙ্গে সঙ্গেই 
মনে অপছারকের বিরুদ্ধাচরণ করে, প্রতিশোধও নেয়। ত্রিশ বৎসর 
একসঙ্গে থাকার পরও কন্াবিশেষ অপহারকের প্রতি মমতা জন্মে নি, 
এরাপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সিন্কুর কোনও জমিদারের বাটা থেকে এইরূপ 
একটী মেয়ে ৪* বৎদর পরে যুক্তি পার়। মুকিি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
দে অপহারকের নামে এঞ্জাহার দেয়। পুত্রাদি জল্মালেও তার! নিরপ্ত 
হয় নাঁ। আশ্রয়ের অভাবে বা ভয়ে, কেউ কেউ অপছ্থারকের গৃহে 
থাকতে বাধ্য হলেও আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়। মাত্র তার! চলে আগে। 
এয়প অবস্থায় পুত্রাদি হলে তার! হয় স্বভাব দুর্বা্ত, পঙ্গু বা নির্বরবোধ। 
আদিম ধুগের মনোভাব যে নারীর মন থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে 
তা নয়। নিম্ন শ্রেণীর কোনও কোনও নারী এখনও চায় পুরুষ তার 
উপর গীড়ন করুক। কিন্তু দেই পীড়ন চার সে নিজ পতির কাছ 
থেকে, পরপুরুষের কাছ থেকে নয়। নিম্ন সমাঞ্জে এমন মেয়ে আছে 
যার! স্বামীর কাছে প্রহার না খেলে ম্বামীকে ভালবাসে না। আমাদের 
এক প্রঙ্জ তার স্ত্রীকে প্রায়ই মারত। একদিন বিরক্ত হয়ে প্রজাটীকে 
তেড়ে যাই। তার স্ত্রী কিন্তু এতে আপত্তি প্রকাশ করে। সে 
বলে উঠে“যোর হ্বামী মোরে মারছে, আর ত কেউ মারেনি। 
ঘরোয়! ব্যাপারে আপনার! আনেন কেন?” এইরপ ষনোবৃত্তি আদিম 
সনেরই পরিচয়। সাধারণতঃ মেয়ের! বল প্রকাশ পছনদ করে ন। 
আক্মসশ্মানের হানিকর বাবহার তার! অপছন্দই করে। কিন্তু এর 
বাতিক্রমও দেখা যায়। উৎকট যৌন স্প্‌হাই এর কারণ। অনেক 


সময় উহা উৎকট রোগেও পরিণত হয়। এই রোগকে বলে নিম্পো- 
ম্যানিয়া। এই রোগীর! পাগল হয়ে পুরুষ খোজে। লজ্জা! সরষ 
তাদের থাকে না। এই রোগের হযেগ যে সব ছুর্ধ্ব, তর! নেয় তাদের 
শান্তি হওয়া উচিত। এছাড়! আর এক প্রকারের যৌনম্প.হা জাছে 
ইহা নিমপো-ম্যানিয়ার মত উৎকট না হলেও ক্ষতিকর। এই 
রোগীর! প্রত্যক্ষ ভাবে পুরুষ থোজে না, পরোক্ষভাবে থোজে। নাচার 
হয়ে তার! প্রার্থনা করে, কোনও পুরুষ তাকে হরণ করুক। এ সম্বন্ধে 
জনৈক ভত্রলোকের কাছে একটী গল্প শুনি। গঞ্পটার মধ্যে কোনও 
সত্য নাও থাকতে পারে। কিন্ত এর অন্তনিহছিত বৈজ্ঞানিক সত্যটা 
আমি অন্বীকার করি না। 

“সে ছিল কালী মাইতির মেয়ে । বয়স তার ২২ কি ২৩। ১৩ 
বছর বয়ে সে বিধবা! হয়। মাগর পারে সে প্রাতকেহা করছিল। 
হঠাৎ ভিন স্বীপের। দেশী পট্গাজ কজন ছোকর! তাকে চেপে ধরে। 
সেচীৎকার করে। কিন্ততার! তার মুখে কাপড় গুজে দেয়। তার! তাকে 
জোর করেই হরণ করে। প্রথমে তার! তাকে তুলে নিয়ে যায় ডি হুজার 
বাড়ী। সেখান থেকে তারা তাকে সরা মির্জ| খে ষ্টানের বাড়ী। 
শেষে কাকম্বীপের পিলন্ুজা তাকে নেক করে। গায়ের ছোকরার! 
সাড়ে তিন মাস পরে তাকে উদ্ধার করে। মেয়েটা কিন্ত আর ফিরতে 
চার না। সে বলে, পিলন্ুজ! তাকে নেক! করেছে, সে খলম ছেড়ে 
যাবে না। বুড়াম! বাপ মেয়ের পায়ে ধরে কান্দে। ছোকরার দল 
বলে-_দিদ্দি তেকে আমর! গায়ের লক্ষী করে রাখমূ। কিন্তু কোনও 
ফল হয় ন। ছোকরার! তখন বনু মাষ্টারের কাছে যায়। হযছু মাষ্টার 
ছিল মামলায় ও সলা পরাসর্শে ওন্তা। উত্তরে হছু শাষ্টায় বলে- বাপু, 
সমাজে যর্দি কয়েকজন বখা মেয়ে খাকে ত তাদের ধরে রাখবার জনক 
কয়েকঙ্গন বখ! ছেলেরও দরকার । একটু 20718118র ৪80৫810 
কম।ও দেখি।” মাইর মশাই আরও বলেন-_-“তোমরা বন্দি ওকে 
একটু ভুলিয়ে রাখতে ত ওয় এ সর্বনাশ হত না। গায়ের মেয়ের 
উপর একটা দরদও তোদের খাকত। বেশীক্ষতি ওর তোর! নিশ্চই 
কয়তিস্‌ না। আনলে ও ইচ্ছে করেই গিয়েছে বুঝলি।” এর কয়েক 
দিন পরেই যেয়েটা তার খনমের ঘর থেকে অপহাত হয়। পূর্বের 
মতই নাকি সে চেচায়। প্রথমে তাকে সরান হয় রাধু মণ্ডলের ঘরে। 
তার পর কিছুদিন মে হিরুবাগের বাড়ী থাকে । তার পর নিরো ছাল 
তাকে সাগাই বিয়ে করে। পালবাবুদের লাহছাধ্যে পিলনুজা তাকে 
উদ্ধার করলে নে কিছুতেই ঘোষটা খোলে ল1। মাথায় তার লাল 
পিছর। কেদে ফেলে গে বলে--বারে নোয়ামীর ঘর ছেড়ে, ফেন্‌ 
যাব আমি। পালবাধু ধমক দ্েন--পিলহুজ! তোর খনম নয়? 
মেয়েটা উত্তর করে--ভয়ে বল্ছিলাম। ছুরী মারবে বল্ছিল তাই। 

(ক্রমশঃ) 


বিচার 


জ্ীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ 


সরকারী কাজের জন্ত বাংলা ও আসামের সীমান্তে বাসা বাধিতে 
হইয়াছে কিছুদিন। যেখানে জাছি-_-একদিকে সমগুল ভূমি, 
অন্তদিকে পাহাড়ের আবেষ্টনী। 

পাহাড়ের গায়ে গায়ে গারোদের “চাং। ম্বস্থ সবল 
পাহাড়িয়! নরনারীদের পাহাড়ে ওঠ। নাম! দেখিতে বেশ লাগে। 
“চাং' তাহাদের খঈাত্রিবাসের জন্ত--দিনের বেল উহার সহিত 
তাহাদের সম্পর্ক বেশী নয়। সারাদিন তাহার! পাহাড়ে পাহাড়ে 
কাঠ কাটিয়! বেড়ায়, জঙ্গল পরিষ্ধার করিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে 
চাষের ক্ষেত্র তৈয়ারী করে--পুকুষ ও নারীর সম্মিলিত পরিশ্রমে 
মায়াকানন হ্যা করে তাহারা। 

পাশের সমতল ভূমিতে গাছুপালায় ঘের! অসংখ্য বিচ্ছিন্ন 
পল্লী। এক একটি পল্লীতে ছুই চার ঘর লোকের বাস। 
পাহাড়ের ধারে নিম্নভূমিতে বহুকাল হইতে বাস যাহাদের__ 
তাহারাও সরকারী বিধিব্যবস্থার় আদিম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। 
বাড়ীঘর উহাদের পরিচ্ছন্ন--নারীদের অমীম কর্ুনিপুণতায় 
লক্গীন্রকে তাহার! আটকা ইয়। রাখিয়াছে। গৃহকে কেন্ত্র করিয়া 
তাহাদের চলাফেরা । তকতকে উঠানের অনেকখানি ভুড়িয়! বন্ 
বুনিবার তাত। সারাদিন তাহাদের কাজের অস্ত নাই। চাষের 
সময় তাহার! ধানগাছ রোপন করে, ধান কাটা হইয়া গেলে ক্ষেত্র 
হইতে আটি বাঁধিয়া ধান লইয়া আসে, ধান ভানিয়! চাউল 
তৈয়ারী করে, চরকায় সুতা কাটে, হাতে কাপড় বোনে--আহার 
ও বন্ত্রের জন্ত তাহার! পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। পুরুষের! করে 
শুধু হল কধণ এবং শন্ত পাঁকিলে শন্ত কাটার কাজ। আর সব 
কাজ- মেয়েদের । বৎসরের মধ্যে নয় মাস পুকুহদের বিশ্রাম-- 
ঘরের উঠানে বসির! ঘন ত্বন তামাক খাওয়! এবং পাড়ার পুরুষদের 
সঙ্গে নানা আজগুবি গল্প । ফলে এই সমাজ এক পায়ে 
ধাড়াইয়। আছে-বছকাল। জীবনীশক্তিহীন পুরুষের পাশে 
কণ্মনিপুণ! হাস্ময়ী নারীর সদ্দাসঞ্চরমান গতি যেন ভন্ভুত্ত লাগে। 

পাশাপাশি বাস করিতেছে ছুই জাতি--গারে। ও হাজং। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে মিল নাই কোথায়ও--ন] চেহারায় ন1 
ব্যবহারে। নিকটে থাকিয়াও পরস্পরের ছোয়াচ তাহার! সাধ্যমত 
এড়াইয়। আমিয়াে অন্ভতভাবে। 

ব্যতিক্রম যে নাই তা নয়। কিন্তু ইহ! এত নগণ্য যে তাহার 
উল্লেখ করা চলে না। তবু এমনি একটা ব্যতিক্রমের বালাই 
আমি বলিব। 

প্রত্যুষে আমার বস্ত্রাবাসের সম্মুখে পদচারণা করিতেছি । 
শীতের আমেজ দেখ! দিয়াছে । গারে! পাহাড় বাক্ষা কুয়াসার 
প্রলেপে নিঝুম হইয়া পড়িয়! আছে-_কুর্ষে]াদয়ের পর হইতে 
অল্নে জল্লে তাদ্দের আচ্ছন্নভাব কাটিতেছে ষেন। মনে হইতেছে 
সএই শ্ামাঙগী তরুদীটির নিপ্রাঙ্গ হইয়াছে--এইবার সে তাহার 
বহিরাবরণ ফেলিয়া! দিয়! ফেন উঠিয়া! বসিবে। 

হৈ হৈ শবে চকিত হইয় পাহাড়ের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়। 


বিপরীত দিকে চাহিলাম। একদল লোক চলিয়াছে পাহাড়ের 
দিকে । তাহাদের মধ্যে একজনের ভাত দড়ি দিয়! বাধা--সে 
নতমুখে চলিয়াছে আর তাহারই পাশে চলিয়!ছে একটি যুবতী 
পাহাড়ি! রমণী। তাহাদের ঘিরিয়! চলিয়াছে ক্ষুদ্র একটি দল। 
শুনিলাম--আসামী গ্রেফ তার করিয়। যাওয়া হইতেছে গারো 
পাহাড়ে বিচারের জন্য । 

ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত কৌতুহল হইল। আমিও 
তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। দেখিশাম--জআসামীর গ! থেপিয় 
চলিতেছে যুবতীটি, আর তাহাকে কি যেন বলিতেছে সান্তনা 
বাক্যের মত। কিন্তু যুবকটি নির্বাক__সে বদ্ধহত্ত অবস্থার 
নতমুখে চলিয়াছে। 

টি গু ০ ঙ 

বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম । পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড 
বটবৃক্ষের তলায় বিচারের স্থান। মৃগচদ্জাবৃত মোড়ায় বিচারকের 
আসন--তাহার পাশে আর একটি মোড়ায় “রাইটারের' বসিবার 
ব্যবস্থা । বিচারক গ্রামের লস্কর, আমাকে দেখিয়। আর একটি 
মোড়ার ব্যবন্থ। করিয়া দিল। 

বিচার দেখিবার ক্রন্ত অনেক লোক জমিয়াছে--তাহাদের 
মধ্যে গারে! আছে এবং নিক্নভূমিবাসী হাজং আছে। জনতার 
মধ্যে কোলাহল বাড়িয়। উঠিল । লক্কর বিচারকের গাস্ভীরধ্য লইয়া 
জনতার দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে সর্দার লাঠি উচাইয়! 
ইাকিল--চোপ্‌, চোপ্‌। 

বিচারক গ্ভীর কঠে হাকিল-_-আসামী হাজির? 

আসামীকে বিচারকের সম্মুখে আনা হইল-_সঙ্গে সঙ্গে সেই 
তরুমীটিও তাহার পাশে গা! ঘেলিয়। দাড়াইল। বিচারক 
ভ্রকুটি করিল। 

স্বাদী? 

হাজির ছজুর (এক বৃদ্ধ পাহাড়িয়! গারো হাতজোড় 
কিয় দাড়াইল। 

লন্কর তাহাকে তাহার অভিযোগ বর্ণনা ফরিতে আদেশ 
করিল! রাইটার কাগজ ও পেন্সিল লইয়া অভিযোগ লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্ত প্রস্তত হইল। 

"বাদীর অভিযোগের মণ এই। আসামী ছইদিন পূর্বে 
'আন্ধাংসিআ'র* চেষ্টা! করে। টিলার ধারে একটি গাছে চড়িয়! 
ষে ডালে সে বসিয়াছিল তাহাই কাটিতেছিল। তাহার মতলব 
ছিল এই হে ডাল ভাঙ্গিয়! পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেও সেই ডালের 
সঙ্গে নীচে গভীর খাতে পড়িয়! যাইবে এবং তাহার জীবনেরও 
অবসান হইবে। 

গাস্ভীর্যের মধ্যেও জন্বরের মুখে হামির আভাস দেখ! দিল, 
কহিল--কোন ছুঃখে ও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল? 





০... তাপ 


* আন্থাংমিআ-- আত্মহত্যা 


১১১ 


১৯৯৯২, 


স্ডান্সত্ডখ 


[ ৩২শ ব--২য খড় সংখ্যা 





-ছুঃখ কিসের ? ওর তে সুখ হুজুর। ওরা চেয়েছিল আমার 
গলায় কাসির দড়ি পরাতে । ও মরলে আমার মেয়ে নালিশ 
করতো! যে আমিই তার হ্বামীকে মেরে ফেলেছি। ওর! আমাকে 
ছু'চক্ষে দেখতে পারে না হুভুর। 

আমি বিশ্মিত হইলাম--অভিযোগের অভিনবস্ব দেখিয়! | বন্ত 
পার্বত্াযজাতির মধ্যেও কি ইহা সম্ভব? নিজের স্ত্রীকে বিধবা 
করিয়া শ্বশুরের উপ্পর প্রতিহিংসা লওয়া--ইহ। কি সতা হইতে 
- পারে? লক্ষ্য করিয়া! দেখিলাম- আসামীর দিকে । সে তেম্নি 
সাথ! নত করিয়া আছে--জার তাহার স্ত্রী তাহার মুখ্খর দিকে 
চাহিয়া আছে বিহ্বল দিতে । অভিযোগ শুনিয়া সে একবার 
জ্রকুটি-কুটিগ দৃষ্টিতে তাহার অভিযোগকারী পিতার দিকে চাহিয়াই 
মুখ ফিরাইয়া লইল। 

লম্কর কহিল--সাক্ষী আছে? 

--আছে হুজ্র ।..-...তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়। হইল-_ 
তাহার! অভিষোগকারীর কথ। সমর্থন করিল। 

ইহার পর আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হইল--তাহার কিছু 
বলিবার জাছে কিনা । সে কিছু বলিবার আগেই তাহার স্ত্রী 
তেজের সহিত বলিয়! উঠিল--যিখ্যে কথা ছজুর। আমার 
বাপের কথা আগাগোড়া! মিখ্য। | “মাত্তি'১ সাক্ষী-__সব সাজানে।। 
আমার স্বামী নির্দোব। 

জনতার মধ্যে গুঞধনধ্বনি প্রবঙ্গ হইয়া! উঠিল। একজন 
টিটকারি দিয়া বলিল--ইস্! স্বামীর ওপর দরদ তে! খুব। 
তোর স্বামী--'সাংমা'২ না 'মারাক্‌'৩? 

যুবতী তড়াক করিয়! ঘুরিয়া দড়াইয়া তুদ্বস্বরে কহিল-- 
মারাক্‌, মারাক। আমাকে 'খামা'৪ করে উ “মারাক্‌' হইছে-_ 
তোদের কিরে তাতে মুখপোড়া ? 

তাহার কথ! শুনিয়৷ সকলে উচ্চস্বরে ভাদিয়! উঠিল । বিচারক 
জকুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্গমুখে জনতার দিকে চাহিল। সর্দার 
বেত উচাইয়! হাকিল--চোপ্‌, চোপ্‌। 

লঙ্কর গুনরার আসামীকে কহিল--তোমার কিছু বলার 
আছে? ছোমার বিরুদ্ধে অতিযোগ গুরুতর | যে নিজের প্রাণ 
নিতে চার তাকে কঠিন শান্তি দেওয়ার বিধান জাছে। 

আসামী একবার মুখ তৃলিয়া! বিচারকের দিকে চাহিল,কি যেন 
বলিতে চাহিল--তারপর চারিদিকে একবার চাহিয়! পুনরায় মাথা 
নত করিল। তাহার স্ত্রী তখন চঞ্চল হইরা স্বামীর গলা জড়াইয়া 
তাহার যুখটি হাত দিয়! তুলিয়! বসিল--“খেনা'৫ কিসের-_তুই বল্‌ 
না। তুই কি আমাকে আমার এ ছুষমন্‌ বাপের কাছে বে 
মরতে চেয়েছিলি। আমাকে বিয়ে করার পর থেকেই ওষেকি 
ব্যাভার করে বল্‌ ন। খুলে হুজুরের কাছে। 

তথাপি তাহাকে কোনও কথ। বলিতে না দেখিয়! সে তাহাকে 

ছাড়িয়। দিয়! ঝবাজের সহিত বলিল--ই£, আমাকে “খামা' করে 
'খাসা'৬ হইছে মরদের । মুগে 'কৃসিকৃদোংজ! "৭ তুই বা না 
দেখি আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি। 





১ মাতি--দেবতা। ২ সাংমা। ৩ মারাকৃ--গারোদের পদবীর 
গধ্ো ছুইটি। ৪ খামাঁবিবাহ। « খেনা-ভয়। ৬ খাসা-লল্জা। 
৭ ফুলিক দোঁংজা--রা' নাই, কথা নাই। 


তারপর সে হাতজোড় করিয়! বিচারকের দিকে ঢাহিয়। যাহা 
বলিল তাহার মন এই। তাহার স্বামী নির্দোষ_:সে কখনও 
আত্বহতা। করিতে চেষ্টা কয়ে নাই। আর সে নিজের জীবন নষ্ট 
করিতেই বা যাইবে কেন? তাহাকে বিবাহ করিয়। জাতি দিয়া 
তাহার স্বামী গারো হইয়াছে বটে--কিস্ত তার অভাব কিসের? 
তাহার মত “জক্‌'১ সে কোধায় পাইত? তাহার মত “মুক্ছা'২ 
আর কে তাহাকে দিতে পারিবে? কিন্তু এই হাজং ধুবাকে 
বিবাহ করিবার পরহইতে তাহার বাপের সঙ্গে 'জিগ্রিক।'৩ লাগিয়াই 
জআছে। সে চায়--কি ভাবে তাহাদের জব করিবে। জামাতা 
বিরুদ্ধে এই অসম্ভব অভিযোগ তাহার বাপের উর্বর মন্তিফের 
কল্পনা । এ বুড়ার এটুকু বুদ্ধিনাই যে তাহার এই অভিযোগ 
কেহ বিশ্বাস করিবে না। বাপের সঙ্গে ঝগড়া হয় কয়গিন 
আগে--তাহাদের জমিজমা লইয়া । তাহার মা নাই--এখন 
সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে। বাপের কাছে সে বলিয়াছিল 
যখন সে তাহাদের দেখিতে পারে না-_তখন তাহার! 'দেন্থাং'৪ 
থাকিবে,--সে জমিজম| অর্ধেক তাহাদের দিয়া দিক। তাহার 
পিতা তাহাতে স্বীকার করে ন--বরং তাহাদের জব্দ করিবার 
জন্ত এই মিথ্যা যামল! সাজাইয়াছে। এ বুড়া! ভাবে যে তাহার 
স্বামীকে কোনও রকমে সরাইতে পাহিলেই আবার তাহার বিবাহ 
দিবে। বাহার! তাহার! বাপের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া গেল উহাদের 
সাথেই গোপনে পরামর্শ করিয়া মিখা! অপবাদ দিয়! মামলা 
করিয়াছে । উহাদের পরামর্শ দে গোপনে শুনিয়াছে। ইহার 
পরই তাহার! এ বুড়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করির! বাড়ী 
ছাড়িয়! চলিয়া গিয়াছিল---সর্দারর। আজ ভোরে বাইয়া তাহার 
স্বামীকে গ্রেফ তার কৰিয়] আনিয়াছে। 

আমি মুগ্ত হইয়া! এই পাহাড়ি যুবতীর আবেগপুণণ কথাগুলি 
শুনিভেছিলাম। প্রতি কথায় স্বামীব প্রতি তাহার অদধ্য 
ভালবাসা ব্যক্ত হইয়! পড়িতেছে। সে অসভবকে সম্ভব 
করিয়াছে । বোধ হয় চক্ষুলজ্জা সে এখনও ত্যাগ করিতে পারে 
নাই--তাই সে এতগুলি লোকের সম্মুখে মাখা তৃলিতে পারিতেছে 
না। কিন্তু এ যুবস্তীর অকুষ্টিত স্বর, তাহার বিহ্বল দৃরি 
বুঝাইর়। দেয় যে এই নারী তাহার সর্বস্ব দান করিয়া রিক্ত 
হইয়াছে-তাহার লজ্জ! করিবার আর কিছু নাই। 

যুবতীটি অনুনয় করি! বলিল--হুনুর,। আমর! “লাম্মে' 
বিচার চাই। এ বুড়ার 'খল!" মামলার দায় হতে আমাদের 
উদ্ধার কর হুজুর । 

পন্ধর মাথা ঝাকাইয়! কহিল-তোমার ম্বাধী যে নির্দোষ 
তার প্রমাণ? 

প্রমাণ আছে হঙজুর। তারপর জনতার মধ্যে একজনকে 
দেখাইয়! বলিল--জামার সাক্ষী ও। ও বলুক--ওর বাপের 
সঙ্গে আমার এ শয়তান বাপের পরামর্শ হয়েছে কিন | ওর 
বাপকে এ বড়! লোত দেখিয়েছে কিনা! আমার স্বামীকে 
তাড়িয়ে ওর সাথে আমার বিয়। দেবে এ বড়হন্ত্র হয়েছে কিন! ! 
বল্‌ না! ভাই খোজং, তুই কি জানিস্‌ বল্‌। 


সা এবার বক জট 





িপাঅজাকসস্ক 


১ জিকৃ-ন্রী। € মুক্হা-_ালবাদা। ও জিগ্রিকা--খগড়া। 
৪ দেন্থাং্পূথক । 








ফান্তন--১৩৫১ ] 


যুবক সত্যই সাক্ষ্য দিল যে সত্যই এইরূপ হস হইয়াছিল 
এবং সে ভাহ। ম্বকর্ণে গুনিয়াছে। 

গারো যুবকটির সত্য বলিবার স্প্‌হ! বেখিরাও আমি মুগ্ধ 
হইলাম। তাহার কখ। শুনিয়া! আবার জনতার মধ্যে গুঞকন 
ধ্বনি ' উঠিল। 
চোপ । 

বিচারক কিছুক্ষণ মাথ! নত করিয়া কি যেন ভাবিল--তার 
পর মুখ তুলির! বলিল--আসামী নির্দোষ । ওর হাতের বাধন 
খোল। তারপর অভিষে।গকারীর মুখের দিকে চাহিয়। কহিল-_. 
তোমাকে এই মিথ্যে মামলা আনার জন্ত শান্তি পেতে হবে। 
তোমার জরিমানা--তিনকুড়ি দশ টাক1। আর তোমার মেরে 
জামাইকে জমি জায়গার অর্ধেক ভাগ করে দিতে হবে 
আজই । তুমি বেইমান, মিথ্যাবাদী, শয়তান । তোমার এমন 
'ডেঙ্ু' বুদ্ধি যদি আবার দেখি তাহলে আমার এলাকা! থেকে দূর 
করে দেব। 

বুঝিলাম--বিচার ঠিকই হইয়াছে । নেহাৎ অপরিপন্ক মাথা 
লইয়া অবিশ্বান্ত ঘটনার শৃষ্টি করিয়! অভিযোগ আনা হইয়াছিল-_ 
মনে করিয়াছিলাম হয় তে! পাহাড়িক্টা বিচারকের বিচারেও 
তেম্নি প্রহমন হইবে। কিন্তু তাহা হইল ন! দেখিয়া আশ্বস্ত 
হইলাম। 

যুবতীটির মুখ উজ্দ্বল হইয়া উঠিল, সহাশ্তে কহিল-_-আমনা 
যেতে পারি এখন হুর? 

বিচারকের অনুমতি লই! দম্পতি হাত ধরাধরি করিয়া 
চলিয়া গেল। তাহাদে গমন পথের দিকে চাহিয়! রহিপাম 
অনেকক্ষণ । 


নী জী জজ ডী ক 


বিচার প্রাঙ্গণ জনশুন্ক হইয়া গেলে লম্কর সভান্য মুখে কহ 
বিচার দেখলেন আমাদের ? আমনা পাহাড়ি বুনে! মান্থষ__বাধ, 
হাতীর সাথে লড়াই করে আমাদের বাচতে হয়--আমাদের আর 
বুদ্ধ কত হবে। আপনাদের মত হাকিম নহি উকিল মোক্তার 
নহি--গাছতলাম় আমাদের আদালত বসে। এসব দেখে কি 
আপনাদের মন খুসী হয়? সরকার বাহাদুর তবু অনেক নিপনম 
কবেছেন আঙকাল। এ যে'রাইটার' দেখলেন--ও সাক্ষীর 
জবানবল্গী লেখে, হুকুম যা হয় তাও লেখে--নঘী পাঠাতে হয় 
ওপয়ে। এসব হালে আমদানি--আগে মুখে মুখেই আমাদের 
সব কাজ হ'তে! । আমাদের যাদের বিচার করতে হয়--তারা 
প্রাহই নিরক্ষর-_তাই কিছু লেখাপড়! জান! 'রাইটারে'র ব্যবস্থা। 


নন্য ভকীববন্যে মুগ্স্ম গান্ন 


সর্দান বেত উচাইরা হাকিল- চোপ, 


১৯৯ 


আমাদের হুকুমের বিরুদ্ধে আপিলও চলে কিনা! আজকাল। এই 
বলিয়া! সে হাসিল। 

আমি কহিলাম--বিচার দেখে খুব খুসী হয়েছি লঙ্কর। বোধ 
হয় এর ওপরে আর আপীল চল্বে ন।। 

লঙ্কর কহিল--বোধ হয়। এ সবই সাজানে। কিনা । আগে 
কিন্ত এসব বুদ্ধি আমাদের ছিল ন1। ক্রমে ক্রমে দত্যের উপর 
আমাদের আগ্রহ চলে যাচ্ছে_-বোধ হয় সভ্য হচ্ছি আমরা। এই 


বলিয়া সে একবার প্রাণখোলা হাসি হাসিল। তারপর কহিল--- 
আর আমাদের পক্ষে স্যার বিচার করা সহজ বৈকি । আমার 
এলাকার প্রত্যেক ঘরের খবর আমার জানা আছে। এর বে 


আসামীকে দেখলেন--ওকে বহুকাল থেকে জানি। এই 
পাহাড়ের পন্নীতে পল্লীতে তুধ কিনে ও বিক্কি করতে নীচে যায় 
গোয়ালাদের কাছে। কি করে এ মেয়েটির সঙ্গে ওর ভাব হয়ে 
গেল একমাত্র এই বনের দেবতাই বল্তে পারেন । কিন্তু ওদের 
ভালবাসার গতি আমরা জানতাম । আমাদের লজ্জার কথা যে 
আমাদেরই একজন মেয়ে এ অকন্ধণ্য জাতের এক ছেলেকে বেছে 
নিল-_জীবনের সঙ্গীকূপে। মেয়েটির বুড়ো বাপকে দোষ ঠিক 
দেওয়া যায না। কোন্‌ বাপই বা এতে মাথা ঠিক রাখতে পারে 
বলুন দেখি। কিস্তু বিচার তো! আমাকে ঠিকই করতে হবে। 
মিথ্যা তো কিছুতেই চল্তে পারে না। তাছাড়া, একটু ভেবে 
দেখলে বোঝ! হাবে-_-জ্িত তো! আমাদেরই । স্বেচ্ছায় জাত 
দিষেছে আমাদেরই মেয়ের জন্ত অন্ত জাতের ছেলে যে জাতকে 
আমরা চিরকাল ঘেক্স৷ করে এসেছি। সে তার ঘর বাড়ী, সমাজ, 
বাপ মা, ভাই বোন সব ত্যাগ করেছে আমাদের এ মেয়েটির 
জন্ত। আমাদের জিত. হযুনি আপনি ব্ল্‌তে চান্‌? 

আমি তাহার কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম ন1। 
ভাবিলাম-_প্রেমের দেবতার খেল! শুধু সভ্য সমাজেই চল্তি 
নয়--মবাধ মুক্ত জীবন যাহাদের তাহাদের সঙ্গেও তার 
কৌতুরু ক্রীড়ার অন্ত নাই । তবে সভ্য সমাজে প্রেমের ব্যাপারে 
যে লুকোচুরি চলিতে দেখে, ষে গ্রন্থি সহঙ্জগ জীবনকে জটিল 
করিয়া তোলে মুক্ত সমাজে বোধ হয় তাহারই অভাব। এ 
মেয়েটি নিঃসস্কোচে প্রেমের সহজ উদ্দার পথ বাছিয়া লইয়াছে--- 
প্রেমকে সে ধন্ত করিয়াছে । জানি না প্রেমের দেবত। পরে 
উচাদের জীবনে আবার কি খেলা খেলিবেন। কোনও দিন 
তিনি মুখ ফিরাইন্ব! লইবেন কিন। তাহাও বলিতে পারি না। কিন্ত 
আজ হাহা দেখিলাম--তাহাতে এ হেয়েটির কুঠাহীন প্রেমের 
কাছে নত না হইয়। উপায় দেখিঙ্গাম ন1। প্রার্থনা করিলাম-” 
উহার! শ্থখী হোক, জীবন উহাদের সার্থক হোক। 


নব জীবনের নূতন গান 


ভ্রীস্ুতদ্রো৷ রায় বি-এ 
আলোয় জোয়ারে এসে! ছে ৃতন ঘুচাও ছে দেব! মানব জাতির 
প্রাণহীনে তুমি দাও গো প্রাণ, শাসন-শোবণ কালিঙ! যত 
বিগত দিনের ব্যথা ও বেন! 0908 
করে দাও তুমি ভাহারে দান । মব জীবনের নুতন গান । 


খা? 


উমেশচন্দর 


শরীমস্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ.-এস্‌-এস্‌, এর্থ-জীু-ই-এস্‌ 


(৮) 
«ইও্ডিয়ান লীগ” ও “ইতিয়ান এসোসিয়েশন? 
ব্রিটিশ ইতিক়ান সন্ত একটি বিশেষ সম্প্রন্গান্নের সম্ভার পরিণত হইলে 
কয়েকজন দেশগ্রেষিক নেত। একটি সার্বজনীন সভ! প্রতিষ্ঠার সংকজ্স 
করিলেন। 'অস্থতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ 





শিশিরকুমার ঘোষ 
আচার্ধা কৃ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতাপতি করিয়৷ ১৮৭৫ খৃষ্টাবকে 
সেপ্টেম্বর ঘাসে “ইঙিক়ান লীগ' নামক সভা স্থাপন করিলেন। 
কালীযোহন ধাশ ও যোগেশচন্ত্র দত্ত এই সভার সম্পাদক এবং শিশির- 
১] 
থু্টাযে 





কুরেজরনাথ বঙ্যোপাধ্যায় ইঙ্রান এসোসিয়েশন স্থাপন করেন, 
আননযোহন বহু উহার সম্পাগ খর দয়েতানাথ তাহার হকারী হন। 


*জআচাধ্য শিবনাথ শাস্ত্রী, গ্বারকানাথ গাছুলী, আচার্ধা অন্দয়চন্র সরকার 
প্রভৃতিও, এই সভার: সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নুরেত্রানাথের বাণ্চিত! 
অনেক ছাত্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল কিন্তু কলেজ স্ত্ীটের ছু একটা গৃঁকে- 
যাহার অবস্থা ইন্্রনাথের ভাবায়--টান| পাখার “দড়ি আগে ছিড়ে কি! 
কড়ি জাগে পড়ে,”--তাছাতে যে সভ্ভার অধিবেশন হইত তাহা 
গবর্ণমেন্টের নিকট বা প্রবীণ দেশবাসীর নিকট প্রথমে তেসম গ্রতিপত্তি 
লান্ভ. করে নাই। দুইটা সম্ভাই ব্রিটিশ ইঙিয়ান এসোসিয়েশনের স্তায় 
ইত্ডিয়ান' বা 'ভারতীক' নাষ গ্রহণ করিলেও উহাতে ভিন্ন প্রদ্দেশবাসীর! 
বেশী যোগদান কয়েন নাই ও উ্থার প্রভাব সমগ্র ভারতে সঞ্চারিত 
হয় নাই। হুরেন্্রনাথ তর্দীর আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, “ইতিয়াদ লীগ 
বছ ছিতকর কার্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিল । অমৃতকাজার পত্রিকার 
ধাবু শিশিরকুষার ঘোষ, ডাক্তার স্ভুচন্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু মতিলাল 
ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানটার প্রাণ ছিলেন।” ইগিয়ান এসোসিয়েশনও জনেক 
কার্ধ করিয়াছিল,.তম্মধ্য, বোধ হয়,সর্বপ্রধান কারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারত 
পরিভ্রমণ করিয়া স্থরেন্রনাথ বর্তৃুক ঠাহার ওজন্ষিনী ও উদ্গীপনানন্নী 
বত্তৃতার দ্বার! নবীনগণকে খদেশপ্রেষে উদ্ব,দ্ধ কর1। আর একটি কাধ 
উল্লেখযোগ্য- -সিষিল সাতিসের নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্ত আন্দোলন 
এবং লালষোহন ঘোষকে ইংলগ্ডে প্রতিনিথিরাপে প্রেরণ । লালমোহনের 
বাগ্সিতায় জন ব্রাইট প্রমুখ 
বাগ্ীরাও বিশ্মিত হইয়া 
ছিলেন এবং এদেশে 
ষ্টাটুটারী সিচ্চি লিয়্যান 
নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। 
আর একরার লালযোহনকে 
ইঞ্জিয়ান এসোসিয়েশন 
প্রতিনিধি র পে প্রেরণ 
করেন গ্রবং তৎকফালে 
লালমোহন উদ্ারনীতিক 
ঘ্বলের পক্ষ হইতে পালিক্া- 
মেপ্টে সদহ্াপদ্বপ্রার্থী হন। 
মহাত্। লযাভষ্টোন তাহাকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন 
কিন্তু শেষ মুহূর্তে আইরিশ ভোট ঠাহার প্রতিকূল হওয়ায় তিনি বিফল 
যনোরধ হইয়াছিলেন। 
উেশচন্ে তীক্ষবুদ্ধির জধিকারী ছিলেন এবং তাহার ভায় স্িতগ্রজ্ঞ 
বাক্তিয় পক্ষে কোন বিশেষ সম্প্রদাগের লন্ধীর্ণ উদ্দেগ্ঠ সিদ্ধি জন্য গঠিত 
সভায় যোগদান কর! অসম্ভব ছিল । তিনি হশের কাগ্ালী হইয়া! 'কথা 
গেখে শুধু নিতে করগালি' সাধারণ্যে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন ন!। 





লালযোহন ঘেব 


. তৎনময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার রুপে তিনি জামিতেন কখন কাহার নিকট 


কি ভাবে বজিলে সুফল কলিবে। তিনি মুরোগীয় ও দেশীয় সমাজের 
স্ষ্োচ্চ ভরের বাক্তিগণের সছিত মিশিতেন এবং ভারতবর্ষের 
শাসনপদ্ধতির সংগ্কার সম্বন্ধে জালোচন| করিয়! ঠাহাদিগের সহাদুভূতি ও 
গহযোগিত! আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি জানিতেন কলিকাত। 


* ভারতবর্ষের রাজধানী এবং রাজঞাতিনিধির আবানস্থান হইলেও, স্থানীয় 


বণ 


ক 
৮ ৪ 


কতিপর ব্যক্তির মত, বতই প্রভাবশালী ব্যক্তির মত হুটক ন! কেন, 
কখনও বহু ধর্ম বু সং্্রদায়ে বিশ্ক্ত ভারতবাসীর মত বলিন্না প্রা হইবে 
না। বতক্ষণ ন! ভারতবাদী এক জাতিতে পরিণত হইবে, বড়দিন ন। 
ভেঙজান রহিক বীচ সুফলে একতায় হু বন্ধদে আঘঘ্ধ হইবে, ভতঙ্গণ 


ঞ ্ ৮ ১১৪৭ ষ্ 


ফাস্তন-”*১৩৫১ ] 


শতে্শচ্চতক 


৯৫ 





তত পু 0 তিল আল 
আনেন নিবেদম বমস্তই বিফল হইবে |: াপেনতনি কয়েকজন কৃরিলেন। মাডুইস অব রিপণের ভায় ভ্তায়পরা়ণ, দেশবাসীর গ্রতি 


উদার ইংরাজের স্পর্শে আসিবার সেঁভিষ্যি লাভ করিয়াছিলেন 
এবং তিনি বিশ্বাস করিতেদ সতা ও ভ্তার একদিন জরযুক্ত ছইষে। তিনি 
নেই গুভ মুহুর্তের প্রতীক্ষ! করিতেছিলেন, খন যে কোন কারণেই হউক 
না কেন, নষণ্র দেশবাসী একতার বন্ধনে মিলিত হইবে এবং এই জন্ত 
তিনি কলিকাতায় ফোন রাজনীতিক সম্ভার উৎসাহ্সহকায়ে যোগদান 
করেন নাই। লীঙই এই শুভযোগের পূর্বাভাস লক্ষিত হইল। 





উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্রাডষ্টান 


লর্ড লিটনের আমলে জাফগান যুদ্ধ, সংবাগপত্রের হ্বাধীনত। হরণ, 
| আইন ঘোষণ! প্রসৃতিতে দেশে অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি 





মারুুইস অব রিপণ 
ইৎলঙডে উদ্বারনীতিক দলের প্রভাব বৃদ্ধি হইলে যখন 
পুধাস্তি উইলিরম ইউর গযাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী পীর হইলেন তখন 
ভিন উন্বার-হানজ লর্ড রিপণকে ভারতে রাজপ্রতিনিধিয়পে :. জগ, 


হইয়াছিল। 


সহানুভূতিপূর্ণ রাজগ্রতিনিধি এ পর্যান্ত ভারতবর্ষে জাসিয়াছেন কি না 
সন্দেহ। তাহার শাসদকালে আফগানিস্থানে লর্ড লিটন কর্তৃক প্রহথলিত 
সমরানল নির্ববাপিত হুইয়! শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হয়, দেঈীয় সংবাদপত্র- 
সমুহের শ্বাধীনত! পুনঃ প্রদত্ত হয়, শিক্ষা কমিশন নিধুক্ত হইয়া! শিক্ষা- 
বিস্তারের পথ প্রসারিত হয় ও দ্বায়নশাসনগ্রণালী প্রবর্তিত হয়। তিনিই 
মছারাজী ভিক্টোরিয়ার ঘোবণ! বানী জনুমারে রাজকর্দে নিয়োগ বিষয়ে 
দেশীয় ও বিদেশীয়গণপের মধ্যে পার্থক্য কার্ধাতঃ দূরীকৃত করিয়! স্যর 
রষেশচজ্জ মিত্রকে ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে প্রধান বিচারপতির 
পদ্দে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তিনিই বিচার বিষয়ে সাদা কালার পার্থক্য 
দুরীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং মুরে!পীপলগণের ট্রিকট নিন্দা ও 
অপমানের ভয়ে ভীত না ছইয়! স্বীয় কর্তব্যপালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। 


“কালা আইন! / 


যে সকল মুরোগীয় এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের সাধু সংকল্প 
লইয়! 'সাত সমুক্জ তেরে! নদী" পার হইয়! ভারতবর্ষে আসিতেন পুর্বে 
তাহাঙ্গিগকে বিচার করিবার অধিকার দেশীয় বিচারপতিগণের ছিল না। 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমলে-_সেই স্বর্ণ বুগে-_ যখন ঘৃব খাইকা 
আমলারাই হাহ! ইচ্ছ! করিয়া এবং বিচারকরা সহি করিয়া কর্ততবা সম্পান্ধন 
ও গ্রতৃত অর্থ উপার্জন করিতেদ-_-তখন মফংস্বলে দেশীয়গণ কিয়প বিচার 
পাইতেন তাহ পুলিশ কমিশনের সাক্ষ্য প্রিন্স স্বারকানাথ ঠাকুর বলিয়া 
গিয়াছেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাবে লর্ড উইলিয়ম বেক দেওয়ানী মোকদ্দযায় 
এই কল বুয়োপীয়কে মুন্সেফ বাতীত অন্তান্থ বিচারকগণের বিচারাধীন 
করেন। দেই স্বর্ণ যুগের সুখের দিনের কথা স্মরণ করিয়া পরবর্তী 
ধুগের একজন সাহিত্য-রসিক যুরোপীয় সিভিলিয়ান আক্ষেপ করিয়! 
লিখিয়! শিয়াছেন :- 
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090 57110915 19561160 19 081৮771৩ £0103 

ভ050 98০7) &৫50108008 520119 88০0760 & £970 

ঘ1000 80৩701)91 ৪ ৪019 01: 138085 ৫$80809 1 

ভ99০ 0980 0.5 08007 £011] 009 0০0 79038060 ১,. 
090 410018)) জা০%৪ 800 008৬৪ ০015 81609৫ ₹ ঁ 


১৮৪৩ খৃষ্টাকে ই'হাদিগকে যৃন্সেফদেরও বিচারাধীন করা হয়। মারশব্যান 
সাহেব লিখিয়াছেন যে কয় নামক কোন ব্রিটিশ বালক একটি বিলে ৪ 
স্থলে ৪*. টাক! বসাইয়াছিল বলিয়া হ্ুগ্রীম কোর্টে তাহাকে বিচারের 
জন্ত জানা হজ এবং মোকদ্দসায় সাক্ষ্য দিবার জঙ্ক মীরাটের অনেক 
রাকর্ণচারীকে কলিকাতায় আনাইতে হয়। ইহা! দেখিয়া তজানীন্তাই... 
ব্যবস্থাসচিৰ পুণ্যক্লোক জন এলিয়ট ড্রিস্কওয়াটার বেখুল ফৌজদারী 
মোকদমাতে ব্রিটিশ প্রজাগণকে বিচার কারবার কিছু ক্ষমতা! মফংম্বলের 
ম্যাজিষ্রেটদ্বিগকে প্রদান করিবার জন্য কয়েকটি আইনের খসড়। 
করেন, উহা জ্যংয়ো-ইঙিয়ানগণ “ব্যাক আ্যাক্ট' নামে অভিহিত করেন 
এবং উহ! যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয় তঙ্ন্ক প্রবল আন্দোলন করেন। 
বেধুকে .. জ্যাংগলো ইঙিয়ানগণ অফথ্‌) ভাষায় গালি দিয়াছিলেন 
প্ডারতবর্ষের রামগোখাজ 'ক্থোব বেখুনের ব্যাক আক সমর্থন, 
করিয়। একখানি পুণ্তক লিখেন, রিজানত গীঁহাকে মুরোগীর সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মদহগণ বেরী গ্রতিষিত | ঢাল এগ হর্টিকালচার্যাল 
লোমাইটার সহকারী স্ভাপতিয় পদ হইতে "অপদারিত করেন। এই 
ঘটনার বির হহইর! মিটার (পরে খালার লেফটেন্তান্ট] গবর্ণরশ 
স্তর) লিপিঙ্ব বীন মদ পব.: ত্যার। ১করেন। ১৮৫৭ তথৃঠাঙছে 


১৯৬ 


খিঃ পিকক পুনরায় যুরোগীরগণকে ফোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজফারী 
মোকদ্দষায় দেশীয় ম্যাজিষ্রেটগণের বিচারাধীনে আনিবার প্রয়াস 
পান। সেবারেও খ্যাংলে! 
ইতিয়ানগণ প্রবল প্রতিবাদ 
করিয়াছিল। দেশীর়গণ 
কলিকাতা টাউনহলে এক 
বিরাট সভা আহ্বান 
করেন। ব্রিটিশ ইঙিয়া 
সোসাইটীর” প্রতিষ্ঠাত! 
জঞ্জ টমমন তখন তিতীয়- 
বার ভারতে আসিয়া- 
ছিলেন এরং কলিকাতায় 
তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট 
কিশোরীচাদ মিত্রের 
বাটাতে অতিথি ছিলেন। 
তিনি এই সভায় যোগদান 
করিয়াছিলেন এবং অন্ঠান্ঠ 
বক্তাদদের মধ্যে কিশোরী- 





ড্িক্ওয়াটার বেখুন . | 
াদ মিত্র, রাভেভ্রুলাল মিত্র, দিগন্বর মি ও প্যারীচাদ মিত্র ছিলেন 
ইংলিশম)ানের. সম্পাদক কব.হারী লিখিয়াছিলেন যে 'চারিজন মিত্র উ্ভ 
দিনটীতে জয়লাভ করিয়াছেন।” ঝজেজ্্রলালের বন্ৃতার কোনও স্থানে 


ভান 


[ ৩২শ বর্ধ--ংর খণ্ড--ওয় সংখ্যা 


তিনি “প্রীবৃদ্ধিকারী*দেয় যে ভাবে উল্লেখ করিগ়াছিলেন তাহাতে এাংলে! 
ইত্ডয়ানগণ এয়াপ ভুন্ধ হইয়াছিলেন যে বে-আইনী করিয়! ভাহাকে 
সুরোপীয় নংখ্যাগরিষ্ঠ কটোগ্রাফিক সোসাইটী হইতে বহিদ্ধত করিয়া 
দেন, বদ্িও সার্ডেয়ার-জেনারেল মেজর খুলিয়ার। একাউদ্টান্ট জেনারেল 
এটকিন্সন প্রসূতি কতিপয় উচ্চপদস্থ সদগ্ রাজেন্রলালের পক্ষ অবলগ্বন 
করিয়াছিলেন। মেজর খুলিয়ার সম্ভার কার্ষের প্রতিবাদ খ্রাপ খর়ং 
সদন্তপ্ধ ত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্সী ষ্যাজিষ্ট্রেটর়া ( কলিকাতা, বোশ্বাই 
ও মান্্রাজে ) জাঙ্টিন অব দি গীনের ক্ষত! প্রাণ্ড হইতেন এবং বুরোপীয় 
আসামীরও বিচার করিতে পারিতেন। কিন্তু মফ:ঃঘ্বলের দেসীয় 
ষ্যাজিষ্রেটর! পারিতেন না। কিশোরীচাদ মিত্র সর্ধবপ্রথমে এই ক্ষমত। 
লাভ করিয়াছিলেন,কিন্ত কোন মোকদদমায় যুরেপীয় ফরিয়াধীর মোকদ্দম। 
ডিমমিল করিরা তিনি পুলিস কমিশনারের বিরাগভাজন হন এবং 
রাজকাধ্য হইতে অপসারিত হন।* 

এাংযলো! ইতিয়ানগণ কর্তৃক এই কল আইন 818 5০6 বা “কাল! 
আইন” নামে অভিহিত হইলেও গিরিশচন্ত্র ঘোষ বখার্থই বাঁলয়াছিলেন 
উহ! 'ধলা আইন" € “0186 ০6 10788981190 1318৩ ৮৮ ) 

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আইন সংস্কারের চে ষ্ট| হয়। 

ক্রমশঃ 





৮ উড স্পা এপ পি পা যা পা ৩1০ 


* বিস্তারিত বিবরণ মগ্প্রণীত 'কর্শবীর কিশোরী্াদ মিত্র" 
গ্রন্থে জষ্টবা। 


পরীক্ষার পড়া 


ক্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় 


সকাল বেলা । কল্কাতার এক রাজপথের পাশে একটি বাড়ির 
নিচের তলার ঘরে একটি ছেলে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড় ছে। 
বার্ধিক পরীক্ষা এমে পড়েছে, তাই গৃহশিক্ষকের আসার আগেই 
সে নিজে-নিজে বাংল! সাহিত্যের পড়া কর্ছে। একটি পদ্ধের 
এক অংশ সে চেচিয়ে চেঁচিয়ে পড় ছে-- 
আমি যেন হই দয়াবান; 
কিছু ন। থাকিলে মোর 
অধরের হাসিটুকু 
কাঙালেরে করি যেন দান। 
তার পর পদ্াংশটুকুর গদ্চ কর্‌ছে-- 
্যা-আমি যেন দয়াবান হই। আা_আয-আমার কিছুই 
না থাকিলে যেন আয--আ্যা-অধরের হাসিটুকু জ্যা--(“কাডালেরে' 
গঙে 'কাঙালকে' )--আযা--কাঙালকে দান করি--ই--ই--ঈ | 
তারপরে ব্যাখ্যা-- 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে ছে ভগবান, তোমায় 
কুপায আমি যেন উ'উম্‌--দয়াবান মানে কৃপাশীল মানে দয়ালু 
হো-ও-ই। আয ভিথায়ি আলিয়া! ভিক্ষা চাছিলে উ'ম্‌--আমায 
হদ্দি কিছুই মানে দান করিবার হতে! কোনে! জিনিসই না থাকে, 
তবে আমি যেন আা--আ্যা-অধরের মানে মুখের হাসিটুকুও 
অন্তত কাভালেয়ে মানে সেই ভিখারিফে দান করি মানে দিই-ই। 


অর্থাৎ তাহার সংগে যেন অন্তত হাসিয়া কথা বলি--মানে তাহাকে 
কড়! কথ! না বলিয়া যেন হাসিমুখেই বলি ঘষে ভাই আমার 
কিছুই দেওয়ার যানে দান করিবার ক্ষমত। মানে শক্তি না-আ-ই। 
(ক্লাস-এ স্যার এরকমই ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন, ছেলেটির ঠিক 
মনে আছে। পরীক্ষায় যদি এটা এসে যায় তবে ঠিক এরকম 
লিখে দিলে দশের মধ্যে অন্তত ছন্ব মারে কে?) 

বাইরে রাস্তায় একজন ভিখারি এসে জানালার ধারৈ ঈাড়াল। 
তার নর্ণ দেহ, মুখে খোঢা-খোচা দাড়িগোফ, মাথায় ধুলিকক্ষ বড় 
বড় চুল, পরণে মাটিবর্ণ শতচ্ছিন্ন স্তাকড়!। অতি দীন কণ্ঠে সে 
বল্লে,-খোকাবাবু, একট! পয়সা দাও বাবু । 

- আঃ!--খোকাবাবুর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল। বাধিক 
পরীক্ষার বাকি আছে মাত্র চারটি দিন। সকালবেলা পরীক্ষার 
পড়া তৈরি কর্‌তে বসেছে, তার কি যে! আছে? কোণথ্েকে এক 
আপদ এসে জুটেছে। সে কর্কশ কে বলে উঠ ল'_-হবে না 
হবে না, আগে বাও। 

স্্দাও একট! পয়স! বাব! ।--ভিথারি আবার মিনতি করে 
বল্ল,--ছু'দিন কিচ্ছু খাইনি বাবা! গে! । 

-ধেত্োর 1--বলে ছেলেটি উঠে এসে দড়াম্‌ কঞ্জে জানালার 

কবাট বন্ধ করে দিল। তারপর আবার নিজের জায়গায় গিয়ে 
পরীক্ষা পড়া কর্‌তে লাগল,--জামি যেন হই দয়াবান।-- 


পঞ্চ ভ্যাঙার 
শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ 


যাসের শেষে এক একদিন কোশ পাঁচেক রাস্তা হাটিয়া পদ 
বিকালের দিকে বাড়ী গিয়! উঠিত। প্রীন্মের রোদে পুড়িয়! পঞুর 
চোখ মুখ লাল, রাগে যশোদা অনেকক্ষণ কথা বলিত না। পরে 
কাছে ডাকিয়া বসাইত। তারপর তামাক টানিতে টানিতে 
ধীরে ধীরে সাহাদের পাটের কারবারে লাল হইফ! যাওয়ার 
ইতিহাসটুকু আস্তোপাস্ত মুখস্ত বলিয়! যাইত । 

পণুঃ গুনিয়। বাইত। সারাদিন পথ হাটার ক্লান্তিতে ঘুম আসে, 
যশোদ1 ছইবার ডাকিয়। গিয়াছে । 

যশোদার সহিত প্রথম আলাপ একটু বিচিত্র ধরণের হইত। 

--ভাত বাড়া আছে। খেয়ে দেয়ে কালিপদকে নিদ্বে শুয়ো-_ 

-কেন তুমি বাও কোথ।? 

--গয়লাদের পুকুরে । 

--এত রাতে পুকুরে? 

--মরতে। 

মোটা একগাছা দড়ি আনিয়! পঞ্চুকে দিত বশোদ!। 

--হাত ছটে। বাধে । 

রাগে হশোদার চোখে যেন আগুন ছোটে। 

--খবরদার, যদি আমার পেছন পেছন যাবে- কেলেঙ্কারী 
হবে। 

পঞ্চ হতভভ্ হইয়! দাড়াইয়া থাকে । 

--আর দেখ, কাল সকালে বখন লাশ ভেসে উঠবে, খবরদার 
বদি মুখে আগুপ দাও. 

কত কাণ্ড বাধাইত যশোদ1। অথচ সেই পলাশগঞ্জের 
চাকুরি ক'ত সহজেই গেল। সে এক স্বতন্ত্র ইতিঙ্কাস। 

পুকুরের ওপাশের খাটে নামে কে? পণ বালতির উপর 
রেকাবি রাখিয়া গেলাস ধুইয়! তুলিতেছিল। 

--পধু'দা, পরুদ।--ও পণুদ1--- 

মাহারমশায়ের মেয়ে আরতি । হাতে একট। চুবড়ি। 

কিগে ছোটমা_-তুমি এ ঘাটে-- 

মেয়েরা সাধারণতঃ এ পুকুরে নাষে না--বিশেষতঃ ষ্টেশন 
মাষ্টারের বাড়ীর । 

-্পিসিম। এসেছেন। পিলিম। বলেন কি জান পঞুদা--ঘাটে 
ন। ধুলে শাক ধোকা! হয় না 

--তাই ব'লে তুমি এলে কেন ছোটমা--গীতু-- 

-তোমার পীতু কাজে আসেনি--মার অর এসেছে-_- 

ছোড়দ! বাজাবে--কে আসবে শুনি? 

--তুমি আর এসে! না! মা--বরং আমাদের একট! খবর-_ 

--ভালকখা--ও পকুদা--কদিন ধরে মা তোমাকে খুঁজেছেন 
এখধুনি একবার এসে1--বড্ড দরকার 

স্জমি ত স্গাই হাজির-কি দরকায় বল ত মা-. 

অত্যন্ত শান্ত স্বভাব মেয়েটি । পঞুর কথায় এবার মুখ নিচু 
করিয়া! হাসে। 


-স্মরকার আমি জানিনা-জানিনা-জানিনা-- 

হাসিতে হাসিতে মেয়েটি উঠিয়া বায়। পঞ্চ যেন 
আন্দাজ করিতে পারে। 

মাষ্টারমশায় মেয়ের বিবাহেত্ব সম্বন্ধ করিতেছেন। সেই 
সংক্রান্ত হয়ত কিছু । 

মেয়েটির বয়স খুবই কম। মাষ্টারমশান্ন একটু ব্যস্ত- 
বাগীশলোক | মায়ার সমবয়সী হইবে-না, মায়ার চেয়ে ছু" 
এক বছরের বড়। একটা হিসাব লইয়া বিব্রত হইয়া! পড়ে 
পুর | 

--এই যে পঞ্চ । 

টিকেট কালেক্টর হরেনবাবু। 

- পঞ্চ বালতি নামাইয়। হাত ঘোড় করিয়া নমস্কার করে। 

--সরম্বতী পূজোটা করে ফেল। যাক-_কি বল? 

_স্যা হ্যা--আপনারা লাগলেই হবে বাবু-_ 

স্তোমরা আছ কজন? 

আজ্ঞে আমরা দশজন আর বিড়ি ভ্যাপ্ডার আটজন--. 

--সব ব'লে দিও-_-এবার বেশী বেশী চাদ।-_ 

পণূ, আসিয়। পধ্যস্ত দেখিতেছে হরেনবাবুকে। লোকটা 
অত্যন্ত কুট প্রক্কৃতির। এমন লোক নাই যাহার সহিত বগড়! 
না বাধে হবেনবাবুর । 

অনর্থক ঝগড়! বিবাদ করিয়। মানুষ কি সুখ পায়? টিকিট- 
কালেক্টর ভ্যাগ্ডারের উপর একটু প্রতৃত্ব ফলাইবে, তাহাতে বিচিত্র 
কি? যাহার ফেটুকু প্রাপ্য-তাছাড়া মানুষের কাছে একটু 
বিনীত হইয়া খাকা-_ 

-স্নরেন যাও কোখ। ? 

পান বিড়ি ভ্যাগ্ডার নরেন । ভ্যাগ্ডারদলের ভিতর সর্বাপেক্ষা 
ছোট নরেন। লুম্গর, সুশ্রী চেহারা--বছরখানেক কাজে 
লাগিয়াছে। 

নরেন আমতা আমত। কবে। 

স্প্যাৰ একটু বাজারের দ্দিকে-- 

একটু লাজুক বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান বেশ। 

--এঠ বেলায় বাজারে? নেয়ে খেয়ে নাও--প্লাটফরষে 
বসলে বিক্রী কিছু ন। কিছু হয়ই। খাটবার বয়েস তোমাদের. 
রোদে হট,হট, ক'রে ঘুরে-_. 

_-না একটু কাজ আছে-_ 

নম্র স্বভাব। মুখ তুলিয়া! কথ! বলেন! পধুঃর সঙ্গে। ধবধবে 
রং। সুন্বর স্বাস্া। পঞ্। ভাল করিয়া! দেখে ছেলেটিকে । 
মায়ার মুখখানি মনে পড়ে। 

মায়ার কথ! মনে পড়ে; বাবা তুমি চ'লে গেলে মা শুধু 
মাঝে আমাকে-- 

ভোদড় কো! হইতে ছুটিয়। আসিয়া! পঞ্চুর গলা ধরিয়া ঝুলিয়! 
পড়ে বাবা্বাবা--আমাকেও মারে”. 


কতকটা 


৯১৭ 


১৯১৬ 


জ্ান্সত্ডন্ধ 


[ ৩২শ বর্ধ--২য় খণ্ড--ওয় সংখ্যা 





-_-শবীবের দিকে একটু নজর রেখ বাবাজী-_সময়মত নাওয়। 
খাওয়াটা 

-না--চুল কাট তে হবে-_-তাই বাজারের দিকে-_. 

--ও--তা বেশ- বেনী দেরী টেরী-- 

মাথা নাড়িয়া নেন চলিয়। বায়। 

চুল কাটিতে বাজার পর্ধ্যস্ত না৷ গেলেও চলে । খাড় কামাইর! 
চুল ছাটার কি যে ক্যাসান উঠিয়াছে। শিশির, নিতাই, হরেকেষ 
ছুদিন অন্তর বাজারে দৌড়ায়। নরেনকে বারণ করিলেও হইত। 

শালপাতা ফুরাইয়াছে। 

--ও জগবন্ু-_খানকয়েক পাত! হদি দাও চিররিনিনা 
আর বাজারে বাওয়া হয় না 

পাতাগুলি ছুই হাতে মুড়িক়্া ছোটবড় ঠোঙা তৈরী করে পঞ্চু | 

এ মাসের শেষে একবার বাড়ী না গেলে নয়। নরেনকেও 
আগে বলিয়! রাখিতে হইবে। মায়ার সঙ্গে চমৎকার মানাইবে 
--তবুও যশোদাকে একবার দেখানে! দরকার । তারপর একদিন 
নরেনের মায়ের সঙ্গে গিয়া দেখ! করা--সক্দীপুর লোকালে গেলে 
সারাদিন নষ্ট-- 

নয়েন--নরেনের আপত্তি আছে নাকি কিছু? মুখ ফুটিয়া 
কিছু বলে নাই বটে। নানা ছেলেটি ভাল। কোন্‌ ক্লাস পর্য্যম্ত 
যেন পড়িয়াছে। ছোট নোটবুকখানায় ইংরাজীতে নাম 
লিখিয়াছে । পঞ্চ একদিন লুফাইয়! দেখিয়া! লইয়াছে--নয়েন 
জানে ন।। 

কি দরকার ওর নব? ষ্টেশনে পচিয়! মরা । নরেনের জন্ত 
ভাবনা কিছু নাই-_নিজের উন্নতির পথ সে নিজেই করিয়! 
লইবে। ভাবন! বরং খানিকটা কালিপঙ্দর জন্য । পড়াশুনা 
তো করেই না। গত চিঠিতে বশোদ! লিখিয়াছিল, প্রসন্ন ঠাকুরের 
ষাত্রাদলে বাশী বাজানে। শিখিতেছে। 

অবশ্ঠ মাষ্টার মশায় একটু ব্যবস্থা করিলে রেলের ভিত্তর একটু 
কাজ করিয়া দিতে পারেন। একদিন বলিয়! রাখিয়াছে পধু-_ 
আর একদিন ভাল করিয়া! বলিতে হইবে। কালিপদকে এবার 


আনিয়া! মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে রাখলে কেমন হয়? কাজকম 


করিবে, থাকিবে। 

নিতাই আসিয়া! খবর দেয়। 

, পঞ্চ! মহাজন ডাকে তোমার-- 

কেনরে? 

-কি হিসেব নিয়ে কি গণগুগোল। 

খার্টিফোর ডাউনের খণ্ট1। 

- হ্যা পধু, ছোটবাবুর বাড়ীর দিকে কাদে কে বল? 

--কই বাবু আমি তো শুনিনি। 

যা হ্যা । 

বিড়ি ভ্যাপ্ডার তারক আসিয়া খবর দিল ছোটবাবুর যে 
মানা গেছে। 

--কই ছোটবাবুর বাড়ীতে অন্ুখ-_ 

সহ্য! হা-কলকাত। হাসপাতালে ছেল-- 

- আহা নচ্ড নরম লোক ছেটিবাবু-- 

ও? কতকগুলো ছেলেবেয়ে-_ নর 

গাড়ী দেখা বা। ভিড় ভাঙ্গে । বাক্ধ কাধে করে পুশ. 


- পঞ্চুকে। 


. চলছে । শালপাতার এ 


স্থাবারস্খাবার গয়ম-- 

--পান--বিড়ি পান-- 

এক যায়গায় বাক্স নামাইয়। কিছু বেচিতে না বেচিতে আর 
এক যায়গায় ডাক পড়ে। বেল! বেনী হইয়! গিয়াছে বলিয়াই 
হয়ত এ ক্রেণে বেশ বিক্রী । 

অনেকরণ ধরিয়া পাশের গাড়ীর একটি মেয়েকে পথু 
দেখিতেছে। কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে । চেন! মুখ। 
কোথায় দেখিয়াছে পঞ্চ ভাবিয়া পায় না। 

-সিঙ্গাড়া--সঙ্গেশ গরম-_ 

- পধুদাদা ও পধ্চদাদা-- 

পঞ্চ আগাইর়। যায়। কই পঞ্চ এখনও চিনিতে পারিতেছে 
না? 

--পঞ্চদা্! ভাল আছ? 

হ্যা, এবার চেনে পঞ্চ । র'তনপুরের নিবারণ চাটুজ্যের মেয়ে। 
পলাশগঞ্জের পাটের আড়তের পর নিবারণ চাটুজোর খাবারের 
দোকানে ঢোকে পঞ্চু। 

রতনপুর অঞ্চলে নিবারণ চাটুজ্যে তখন মস্ত বড় ব্যবসায়ী । 
পাচ সাত রকষের কারবার চালায়। প্রায় বছর দেড়েক পণ 
দোকানে কাজ করে। 

পুলের মুখে ঘোড়ার গাড়ীর আন্তাবলের পাশে নিবারণ 
চাটুজ্যের খাবারের দোকানখানি সহসা মনে পড়িয়া হায়। বলাই, 
ভরত, তিস্থ ঠাঞুর, বংশী ঠাকুর--সরন্বতী পুজার পূর্বে কদম! 
বিরখণ্তী গাড়ীতে আসিত, বুড়ো নিতঠানন্দের কথাও মনে পড়ে । 
দোকানের সামান্ত কর্মচারী বই ত নয়--কিন্ত নিষারণবাবুর 
বউএর স্নেহ বত্ব পু কোনও দিন ভূলিতে পারিৰে ? 

স-দ্িদিমপি তোমায় দেখছি, কিন্তু চিনছি না-বয়েস হয়েছে 
--বাবু কেমন আছেন? 

--ভাল--তুমি রতনপুরের দিকে যাও ন1 পধুদাদ] ? 

--না যাওয়া! হয় না-_তোমার ছেলে বুঝি? 

-ষ্ঠ্যা। 

গাড়ীতে পার্ট দেয়। পঞ্চুর সহসা মনে হয় গাড়ীতে উঠিয়া 
মাকে প্রণাম কয়! উচিত ছিল। 

--দিদিমণি--দিদিমণি--মাকে একবার এদিকে ডাক-_ 
একট! কথ! কই-- 

গাড়ীর সহিত পঞ্চ দৌড়ায়। 

স্পমা ? মা তে! অনেক দিন যায় গেছেন” 

পঞ্চ খামিয়া বায়। গল! বাড়াই! মেেটি আরও কথ! বলে 
শোন! যায় ন। 

ষ্টেশন আবার নিস্তব্ধ কইয়া! আসে। যাছুর বিছাইয়া পণু 
বসিয়া! পড়ে। নাওয়া খাওয়া সারিতে হইবে। প্রাটফর্মের 
পাশে রোগে কনত্বল মুড়ি দিয়াছে শিশির । জর আলনিতেছে 


নিশ্চয়ই! 
ইঞ্কিন-বিহীন খানচায়েক ালগী গড়াইযা গড়াই 
বড় ঠোন্তা: লইয়। দীর্ঘ ছুটি কুকুরে 
ঝগড়া বাধাইয়াঁছে। ইঞ্জিনেরজ্িল ফেওয়ায় উঁচু কলটা! হইতে 
ছড়ছড় কির :জল পড়িয়া যায়। * 
্লতনপুরের খাবানষের দোকান। ও; খাবাগের ধোক্ষানে লাভ 


ফান্তন_-১৩৫১] 


৪৮ 


তেল, সাতবাসি চিনির রস, পোক। ধরা! ময়দা 

ব্যবসাফারের প্রকৃতি । ইচ্ছা থাকিলেই হয়। পধৃম্স অবসয় . 
স্বপ্ন। রতনপুরে রেল রাস্তার উপর একখানি পরিচ্ছন্ন খাবারের 
দোকান। টাটক! ছান--কলু বাড়ীর তেল-_-এক নখ ময়দ]। 
কালিপদ ফেন! বেচা করে-_তিঙ্থু ঠাকুরকেও টানিয় জওয়। চলে । 
নরেন যদি রাজি হয়। খরিদ্দার আসে--গযর়জ! খোলা--তেল 
দেখুন, ঘি দেখুন, ময়দা! দেখুন। বসিয়া খাইবার জলন্ত একট! 
টেবিল, খান কয়েক চেয়ার--কর্পুর দেওয়া ভাল জল। খাওয়ার 
শেষে ভাল পান একটি দিলে কেমন হয়? 

কে একটা লোক ছুপুবের গাড়ী ফেল করিয়া কাঠের ভাঙ্গ। 
বেফিটাতে মাথায় হাত দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হরেকেই 
একটি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ জমাইয়াছে। রানিং এর 
উড়িয়া! ঠাকুর দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে প্লাটফর্মের উপর 
খানিকট! পানের পিক ফেলিয়! গেল। 

পথ উঠিয়া পড়ে । 

রোদটুকু ছাড়িয়া যাইতে বেশ কষ্ট হয়। অদূরে একটি 
পারাবত ছস্পতি গভীর আলাপে মুখর । 


ছোটবাবুর বাড়ীএ কারার শব্দ এখন স্পট শোন! যায়। . 


ফার্ট ফ্লাস ওয়েটিং রুম হইতে সহস! উচ্চ হাসির রোল ভাসিষ। 
আসে। 
--চিন্লে মেয়েটাকে পঞুদ1 ? 
-লা। 
-ফেন বাজারের কিরণকে চিনতে না--এ যে নগেন 
ডাক্তার যাকে নিয়ে দিনকতক-_. 
হ্যা হ্যাঁ 
সী সেই--আমাকে খুব চেনে--ওঃ দেমাক কি এখন, 
কলকাতায় বড় খদ্দের ধরেছে। 
পুর সহলা! মলে পড়িয়। যায়। নরেন কাল অনেক বাত্রে 
ইরেকেইউর সহিত বাজার হইতে ফিরিয়াছে। নবেনকে সাবধান 
করিয়। ঘেওয়! দরকার। 
রৌদ্রোজ্জল রেল লাইনের উপর দিয়া পধু, হরেকেই ঘরের 
দিকে যায়। যতদূর দ্ৃইি যায় লাইন গিয়াছে-_এই লাইনই 
পধুর গায়ের পাশ দিয়া গিয়াছে। রায্মাঘরের জানাল! খুলিয়া 
ভিলতল। ষ্টেশনের সিগভাল দেখ! যায়। হন করিরা বাতাস 
বহিম্া। যায়। হ্রেকেট্ট গল। ছাড়িয়! গান ধয়ে-- 
বিদেশী বন্ধু লাগি রে 
নয়ন আমার দিধানিশি ঝুরে। 


এ কিরণ--শুনছো পঞুদা-. 
ই । 


-এক একদিন আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত । কপাল 
কাচা খুলতে দেরী, কে! কপাল খুলতে দেবী হয় না. 
বিষেধী ধু লী দে. 
খাওয়া দাওয়া! সামিয়া! হাজরে হিসাব দিটাইয়া আমিতে 
আলিতে এজপ্রেসের টাইম হইয়। যায়। 


শহুও ভঠাঙ্াক্স 
বটে--তবুও খারাপ জিনিষ দিতে কেউ ছাড়ে না-হুরগন্ধ এলি ৃ 





৭১১১২ 


“স্ব 


শীতের বেলা। এক্সপ্রেস ছাড়িয়া যাইতে যাইতে আবার 
আসে। 


15", বট চুল কাটিয়া চমৎকার দেখাইতেছে নরেনকে-_-পধু দূর 








হইন্ডে দেখে। কৌচার আগা ফুলের মত করিয়! নীল রঙের সার্টের 


পকেটে গোজ।--ইহার পর নবেন এক একদিন সিগারেট মুখে 
দিয়। কাহারও সহিত হখন কথা বলে--বিড়ি ভ্যাপ্ডার বলিয়া 
মনে হয়না নরেনকে | 

এক্সপ্রেসের গার্ড দত্ত সাহেবকে নয়েনের জন্য ধরি! পড়িলে 
কেমন হয়? নরেনের জন্ত আর ভাবনা কি, নিজের ভবিষ্যত সে 
নিজে গড়ি! তুলিবে। 

-বেয়াই। 

বাজারে আজ আর হাওয়] হয়ন! বেয়াই--আজ আবার 
রান্নার ত্যাজাল আছে-- 

পরেশ শুধু হাসে । কিছু না বলিতেই বেয়াই বুঝিয়াছে। 

ছোটবাবু ষ্টেশনে আগিয়। বুকিং আফিসে বসিয়াছেন। 
মাষ্টারমশায় হইতে হিন্দুস্থানী পোর্টার গোপালরাম পর্যন্ত সাত 
আটজনে তাহাকে হিরিয়া ্াড়াইয়াছে। গোষ্ঠ, নিতাই, জগবন্ধু 
দৌড়াইযা গেল। 

লক্ষ্মীপুর প্যাসেঞ্জার দেখিনা পণ উঠিয়! পড়ে। কলকাতার 
গাড়ীখানায় কিছু বিক্রী হয় বটে, কিন্তু বেশী পরিশ্রম করিয়! 
র:ধিতে গেলে শুধু ঘুম আসে, বড় কষ্ট হয়। 

বিষের দিন আজ । ছু'গাড়ী বোঝাই বর ও বরযাত্রী আসিয়। 
পৌছাইল, সঙ্গে নগেন কামারের ব্যাকপাই বাজন! । 

ছোটবাবু বাসার দ্বিকে উঠিয়া গেলেন। 

পরযাটফরমের সিঁড়িতে জ্যোৎন্্ায় বলিয়া নগেন চোখ বুঁজিয়া 
বাশীতে ফু দেয়। এমন বাজায় নরেন। চাদের আলোয়, 
বাশীর সুরে, বরহাত্রীর আনন্দ কোলাহলে শীতের সন্ধ্যা মশ.গুল্‌ 
হইয়া! উঠে। 

আশ্চর্য । পঞ্চুর চোখে জল আসে। 
সুরে বাজায়। 

চাদর গায়ে দিয় ছোট মাছুরেব উপর জড়সড় হইয়া নরেন 
ঘুমাইয়াপড়িয়াছে। ছেলেমানূয । এখনও পরিশ্রমে অভ্যস্ত হয় নাই। 

জ্যোত্না। আসিয়। মুখে পড়িয়াছে নরেনের। অঘোরে 
ঘুমাইতেছে। ঠাণ্ডা লাগিতেছে, না! ডাকিলেও নয় | 

স্প্লয়েনশ”ও নবেন-”” 

ঘুম ভাঙ্গে না। নরেনেরে মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে 
দেখিতে স্বপ্রে ভুবিয়া বায় পঞ্চ । 

সারাদিন উপবাস ও পরিশ্রমের পর বিবাহের পূর্বেই ঘুমাইয়া 
পড়িয়াছে নরেন। অনেক রাতে লগ্র। 

সাজিয়! গুজিয়! মায়। কোথায় লুকাইল? বিবাহের পূর্বে 
নরেনকে দেখিতে নাই মায়ার? তাহ! হউক, লুকাইয়া একবার 
দেখিয়! বাক্‌,নর়েনকে। 

নবেনের নিপুণ অঙ্গুলি বীশীর পরিচিত রদ্ধপথে সঞ্চরণ 


নগেন বড় করুণ 


কছিয়! ফেরে। 


আনন্দ ডাকিয়! যায়। 
স্জাচ উঠে গেছে পঞু্দ। | 


গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টের চিত্র প্রদর্শনী 
শ্রীশস্ুনাথ শীল 


অযুনা শিল্পীদের অর্থনস্কটের হুযোগ নিজ হবার্থপিদ্ধির জন্ত ধনতগ্রেয় 


'অক্টোপাশ' যানবজাতির কৃষ্টি ও সভ্যতার অন্তম বাহন ললিতকলাফে 
জাযাদাৎ করিতে বন্ধপরিকর। অর্থের বিরাট অঙ্কে অভাবপ্রস্ত শিল্পীর 
যোই হওয়া বিচিত্র নয় তবে ঠাহার! যেন নিঞ্গ্ব বৃত্তিকে খর্ব না করেন। 
ছাত্রশিল্পীদের বিশেষ করিয়া এ সম্বন্ধে সাবধানত! অবলম্বন করা 
প্রয়োজন। এই মহান উদ্দে্ত অধ্যক্ষ জীবুক্ত রষেন্রনাথ চক্রবতীর 
প্রচেষ্টা বতর্মান বর্ষের প্রার্শনীর মধোই রাপারিত। আর্ট 
স্কুলের সপ্তদশ বার্ষিক প্রদর্শনীর|জায়োজনে বথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। 
প্রদর্শনী কক্ষের চতুর্দিকে পরিচ্ছন্নতার ভাব দৃষ্ট হয়। চিতরগুলি 
সমস্তই ফ্রেষে সজ্জিত। অগ্তান্ত বতদরে এই ব্যবস্থা! ছিল না। ইহ! 
সুরুটিয পরিচয় এবং সেজন্য দর্শকদের প্রগর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছে। অধিকন্ত নির্বাচন কমিটী থাকায় অনুদ্দর ও অগ্রয়োজনীর 
চিত্রের বাহুল্য বজিত হইয়াছে। 

প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন যিসেস্‌ আর, জি। কেসি। 
এর পরিচর নুতন করিয়! দিবার প্রয়োজন মনে করি না, জন কল্যাগ 
কাধে এবং বিশেষ করিয়া! শিল্পদংক্রাত্ত বাপারে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠ- 
পৌবকত| করিতে তিনি অদ্বিতীয় । গত এক বছরে ইনি আর্ট হ্কুলের 
ছাত্রদের বথে্ট উৎলাহ দিয়াছেন ও নানাগ্রকারে ন্ষুলের অবস্থার 
উন্নতি করিতে নাহাব্য করিয়াছেন । ইনি ত্ন্নং শিল্পী এবং গার স্যার 
পৃষ্ঠপোষক ব্ামান্ের একটি যূলাবাৰ মূলধন বলিলে অস্যুক্তি হবে না। 

তৈল চিত্রের মধ্যে শ্ীমূরলী ধর টালীর 'জামার মা', নং চিত্রটি প্রদর্শনীয় 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। চিত্রাটতে রঙের সমস্ব় সত্যই 
অপূর্ব । এ্ীসতোন্রনাথ ঘোষালের দীপালোকে পাঠ--১৩নং আয়তনে বেশ 
বড়। বর্ণ বৈচ্ত্ি আরও সঙ্গতিপূর্ণ হইলে চিত্রের মরধ্যাঙগ বৃদ্ধি পাইত। 
শ্ীজান্ধনাখ মুখোপাধ্যায়ের চিত্র আরও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল। ঠাহার 
চিত্রে নৃতনত্ব নাই। লাওস্কেপগুলির মধ্য মিঃ সফীউদ্দিন আহমেদের 
দুঘকার চিত্রগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও চিত্রে নীলরঞ্জের আধিক্য 
বিসদৃশ যনে হয়। ঘোষাল মহাশয়ের প্রাকৃতিক দৃষ্টি ৪৩নং অনুজ্বল 
হওয়া সত্ত্বেও অনুন্দর হয় নাই | চিত্রটির বৈশিষ্ট্য আছে। ্রীনুপ্রভাত 
নন্দন ও প্রীদেবকুষার .রায়চৌধুরীর চিত্রগুলির মধ্যে পশ্চিমের জনৈক 
শিল্পীর প্রভাব দৃষ্ট হয়। এদের নিকট আমরা কিছু আশ! করিয়াছিলাম। 
«590 2৩৮ 9০00 £)০ 7188690580৫ ০০20 6900 
82810, 8100 1681 001) জা 1১60 0০৩ 208০01061 0০০৫ 8০০ 
৪7৩ & £০০৫ ০০71৪% 6১৪ 5৩0 29৯ 9৩ ০৩7056665 60 [98138 
& 18018 2797) 08501610985 এই অমুল্য উপদেশটি নকলকে 
স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ড্রইং-এর দূর্ধলতাকে প্রপ্রর বিশেষতঃ 
ছাত্রঙগীবনে কোন তেই দেওয়া বাঞনীয নয়। 811 1125 চিত্রে 
মিঃ সফীউদ্দিন জাহমেদ, জীরতনেজ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ কে, এস, আহমেদ, 
শ্রীপয়িষল রায় নৈপুণ্য গ্রার্পন করিয়াছেন। 

জল রঙ চিত্রে জীমূুরলীধর টালীর আমার বন্ধু চিত্র--১০৩ নং ও 
কলিকাতায় শীতের প্রভ(ত---১১২নং সত্যই অভিনব । টালী মহাশয়ের 
রঙেয় প্রিঞ্কভাই ভাহার চিত্রের মাধর্য) বৃদ্ধি করিয়্াছে। এবারের প্রদর্শনীতে 
জলরঙ চিত্রের সংখ্যা বেশী । ইছার মধ্যে হ্রীরমেন ঈত্তর বারাণসীর 
চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য । এর ভবিতৎ আশাধদ। গ্রীরতনেত্রনাথ 
ঠাকুরের আরঙ ধৈর্য সহকারে আক! উচিৎ ছিল। ইহা! ব্যতীত মিঃ কে। 
এস, আহ্সের, জীযু্ত আইওলা যুখোপাধ্যায়, শ্ীফলীডূষণ দালগুপ্ত, 


হীরবীন্রচ্্র চন্র, প্ীধীরেন শীগ ঞদুখ আরও অনেকে জল-রঙ চিত্রে 
সাফল্য লাভ করিয়াছেন। 

ভান্র্ঘা বিভাগ হইতে তেখন ফোন উৎকৃষ্ট ধরণের মূর্তির পরিচয় 
নাই। শ্রীরষেশচন্্র পালের বৃদ্ধের আবক্ষা সূর্িটি ভালই হইয়াছে। 
অধিকাংশ রিলিফ ডিজাইন পৌরাশিক দেবদেবী অবলদ্বনে গঠিত। 
ভারতীয় পদ্ধতিতে অন্ফিত চিত্রের মধ্য জীনরেজ্রচন্্র বন্দ্যোপাধাযায়ের 
গ্রচৈতন্তের জ্যোত্রর। উপভেগ,ছী বীরেন নাথ দাসের বুদ্ধের গল্প, ্র(তিলক 
বন্দোপাধ্যায়ের গ্রারাধা! কর্তৃক প্রীকৃফের আলেখ্য দর্শন এবং বীমতী 
নমিত! সাহার অনাথপিওদ প্রমুখ চিত্রে শিল্পীষনের পরিচয় পাওয়া 
বায়; ভ্রীগৌরীশন্বর পাল ও ্গাপেন রায়ের চিত্রে যথেষ্ট নৈপুণ্য 
প্রকাশ পাইগ্লাছে। লিখোগ্রাফের মধ্যে মিঃ কে এন আহমেদের ১৯৪৩এর 
বাংল! ও মিঃ কামরুল হাসানের বন্য! বিধ্বন্ত মেঈ্গিনীপুযের দৃশ্গুলি 
খুব হদয়ম্পর্ণী হইরাছে। 'কাঠ-খোদাই' চিত্রে প্ীধূরলীধয় টালী, 
প্রদতোজ্রনাধ ঘোষাল, যিঃ সফিউদ্দিন ও প্হরেন দাস বলি বুদ্ধি 
চালনার কৌণল দেখাইয়াছেন। স্কেচ ছ্ীম হী কমলা রায় চৌধুরী সাফলা 
অঞ্জন করিয়াছেন। উব্তরকালে ইন উন্নতি লাভ করিবেন বলিয়া! মনে 
হয়। অন্যান্য ধার! দ্ষেচে প্রাধান্য লাভ করিপ়াছেন উাদের মধো প্ীরনেন 
দত্ত, প্রীপিনাকী ভ্টাচার্ধা ও প্ীধীরেন জীলের নাম কর! ধাইতে পারে। 
কমাপিয়াল পোষ্টার ও ডিজাইনে শ্রীপায়ালাল মুন্যষ্ণীর লে-আউটে 
নৃতনত্ব আছে তবে ঠাছার রংএর বাবস্থ। আরও মংবত হওয়া উচিৎ ছিল। 
গ্রীরটিং কার্ডের রংএয ব্যবস্থ। করিয়া তিনি বুদ্ধিমহার পরিচয় দিয়াছেন। 
ইসৃতুঞ্য় বন্দোপাধ্যায়ের 'চোর। বাজার' সময়োপযেগী হইয়াছে। 

প্রা্তন ছাত্রের মধ প্রীতুক্ত পূর্ণচন্্র ঘোষের গঙ্গায় শুর্ধযাপ্ত ১নং 
প্ীদমর ঘোষের পদারী--২নং চিত্রে অতিনবন্ব আছে। প্রদিলীপ 
দাসগুপ্ত, ভীবানুদের রায়ের চিত্রগুল হুদগর বললেও অতু)ক্তি হইবে না। 
উপূর্ণচন্র চক্রবর্তীর নিকট নূতন চিত্র জাশ| করিয়াছিলাম | জ্ীনুনীল 
পালের লামার মন্তক শান্ত ও লৌধ্য ভাবের আবেশময় দৃষ্টি মুষ্টিটির 
গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। 

ন্মুলের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অধাক্ষ রমেল্স চক্রবর্তীর 11] 
0182261 ০, 62, 23677 1302015 ৫588812৮61 ০. 61, এবং 
98111 1466 প্রদর্শনীর বিশেষ আকধণ । ত্াঙার উৎকৃষ্ট আরও চিত্র আমরা 
পূর্বে দেখিয়াছি । শ্ীনতীশ5ন্জ লিংহের 8৩৬ 7659) ৩ 8? পুরাতন 
চিন্ব। বহু প্রদর্শনীতে চিত্রটি দেখিয়।ছি। তাহার ৪০11:09৩ 2২০ 89 চিত্রে 
মাতৃাব চোখে পড়ে না। মিঃ জয়নাল আবেদীনের স্কেচগুল উপভোগ 
হইলেও তিনি ডইংএর দিকে নঙ্গর দিলে চিত্রের সীশর্ধ্যহ!নি ছইত না। 
মিঃ আনওয়ারুল হকের চিত্রে রঙের বিদেশী আবছাওয়! চোখে গড়ে। 
পরিশেষে ছাত্রদের দ্বার! অক্ষিত ভা, ৬. 9 1০৪৮০৪এর ০০010019৫ 
217 খুব নোজ হৃইয়াছে। মিসেস্‌ ফেলা ইহাদের পুরস্বৃত 
করিয়াছেন। 

এ বছর প্রদর্শনীতে আট সহন্রাথিক টাকার চিত্রার্দি বিজ্রীত 
হইয়াছে। ইছাতে জনদাধারণের শিপ গ্রীণ্তয় পরিচয় পাওয়া! যায়। দর্শক 
সংখ্যা! অন্তান্ত বৎনরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় হনে হয় এবারের 
প্রদর্শনী সাফল্য লাত করিয়াছে। সেজন্ত অধাক্ষ মহাশয়ের নিকট 
কৃতজক। প্রকাশ করিতেছি কারণ ভাহারহুন্খধমা চেষ্ট! ও ধত্র বাতিয়েকে 
দুএই প্রার্শনী এতখানি গৌরব অর্জন করিতে পারিতনা। আমর 
ভবিষ্কতে আরও উন্নত ধরণের গ্রার্শনী আশা কয়া বুদধিবুক্ত মনে করি। 


১২৪ 


ক 


মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য 
ডক্টর মনৌমোহন ঘোষ এম-&, পি-এইচ.-ডি 


ধছিও বাংল! ভাষা এবং সাহিতোর গোড়াপত্তন হয়েছিল পালযরাজগণের 
শাসনকালে, তবু এয উল্লেখষোগ্য উন্নতির জারগ্ত বাংলার তুর্ক ও 
আফগান শাননধর্তান্দের আমলে। কিন্ত উন্নতির গৌরবকে যে কেউ 
কেউ এই বিহ্বেশাগত রাজশন্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবগ্রনূত বলছে কজনা 
করেছেন তা হয়ত উতিহামিক সভ্য না হতে পারে। বিশ্বেশাগত 
রাজপক্তির প্রভাবে প্রসারের ছুষৃন্ত জগতের ইতিহাসে হুর্মত 
নয়। ইংয়েজী সাহিত্যের ইন্িহানে এই শ্রেনীর ঘটনা হচ্ছে নপ্দ্যান 
বিজয়ের ফলে ইংয়াজী সাহিত্যের নবীন বিকাশ। দ্বাভাবষিক কারণে 
বাংল! দেশে ভূর্ক-জাফ গান শানকদের আগমনের ফলে তেষনটি ঘটে নি। 
ইংল্যাও বিজরী নর্ঘ্যানগণ ছিল শিক্ষা সভ্যতায় তৎফালীন মুরোগের 
প্রে্ঠ জাতি ক্ষয়াসীক্ের একফাংশ। তাই সংস্কৃতিতে অপেক্ষাকৃত হীন 
ইংল্যাগবানীদের সাহিতাকে ঠায়! উল্নত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যে 
তুর্ক-আফগানের। বাহুবলে এদেশের শাসনকর্তার পদ ছখল করতে 
পেরেছিলেন াদের লন! ছিল মিজন্ব উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি, না ছিল বিদ্ধা- 
সৈভব। তাই রাজশতির প্রত্যক্ষ গ্রভাষে বাংল! দেশের সংস্কৃতিতে 
বিদেশাগত কোনে! উল্লেখযোগা পরিবর্তন ঘটল না। ছপরম্ধ সেই 
শাসকসন্প্রগ্গার ও ডানদের অনভিসংখাক পাধদধর্গ ভু'এক পুরুষের যধো 
বাংলার নিজখখ সংস্কৃতিকে বহুল পরিমাণে খীকার ক'রে নিতে বাধ্য 
হলেদ। তারই ফলে বাংল! ভাবা অধিকাংশ গলে গাদ্ের বাবহাধা 


ইস্লাষ ধর্মকে দ্থেচ্ছায় বা বলঞয়েগের ফলে গ্রহণ করলো। তাদের 
কাছ থেকেও রাজশদ্ধি কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের পৃপোবকত! ব্যাপারে 
গ্রবল প্রেরণ! এসেছিল। এই হুলবাংলা সাহিত্যের প্রসারে ইস্লাম- 
ধর্মাবলম্বী শাসকদের উৎসাহদানের সত্য ইতিছাস। 

কিন্ত যে ফোনে! কারণেই হোক, তুর্ক ও আফগান শাসকগণের 
হাতে বাংল! সাহিতা হে পৃষ্ঠপোবকতা লাগ করেছিল তঙ্ঞান্ত 
তারা বিশেষ প্রশংসার লঙ্গে উল্লেখযোগা । এখানে হনে রাখ। 
উচিত €ব, কেধল এই পৃষ্ঠপোষকতায় ফলেই বাংল! সাহিত্য 


ু 
ৃ 


ও জাচারানুষ্ঠানের সরলতা! হিন্দু ব্্রষায়ের জনসাধারণকে সহজেই 
আকৃষ্ট করছে। তাই ঠার! গ্রচজিত হিন্দুধর্পের সংস্কারের কথা চিন্ক! 
করলেন। 

এই চিস্তার নানা ফলের অভতম হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে 
সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য ভক্তিধর্ণের প্রচার এবং সেই ভড়িধর্দ বোঝাবার 
হৃবিধার জন্ড লোকশ্রির গীতের আকারে দেশভাবার় রামায়ণ ভাগবতাদি 
সংস্কৃত গ্রন্থকে ব৷ মনসা চণ্ডী আদি ফেবতার লোকশ্রচলিত আখ্যানকে 
আরে! হুগ্রচারিত কয়!। হছিনুধ্পকে রক্ষা করবার জন্ত এই হে 
বিশেষ উপায় অবলব্বন, এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কৃত্তিবাসের “রাষারণ, যালাধর 
বহুয় 'হ্রীকৃফবিজয়' ও বিজয় গুপ্তের “মনস! মঙ্গল” | যধাবুগের বাংলার 
ইতিহালে এ তিনখানি গ্রন্থের স্থান অতুলনীয় । কিন্তু বড়ই ছঃখেয 
বিষয় এই যে বাণ্ডালীর শিক্ষা ও লংস্কৃতি-ধারার নির্দেশক এ তিনখানি 
গ্রন্থের প্রকৃত স্বরূপ সন্থপ্ধে বহু্গিন যাবৎ আমাদের হুস্পষ্ট ধারণা ছিল 
ন1। পুরুতানুক্রমে গারকদ্ধের মুখে ও লিপিকারের হাতে মূল গ্রন্থগুলির 
পাঠে এত বিকৃতি খটেছিল যে এ সফল গ্রন্থের দ্বারা এউতিহাসিক ও 
ভাবাতদ্বের কোনে! জাসজিঞ্ষ আলোচন প্রায় অসন্তব ছিল। বলা বাহুল্য 
এস্ধপ ঘটন! এদেশের বিহৎসমাজের পক্ষে মোটেই গৌর়বকর ছিল ন]। 
এদিক দিয়ে বাঙালী জাতিকে -আত্মনিন্মা থেকে বাচাবার প্রথম সার্থক 
প্রয়াস করেছেন হুবিখ্যাত ডর নলিনীকান্ত তটশালী যহাশয়। হথে্ট 
পরিশ্রমসহকারে ধহ পুখিক় পাঠ বিচার কয়ে কয়েক বহর আগে তিনি 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদ্বিকাণ্ডের যে অদ্িনব সংস্বয়ণ চাকা বিশ্ববিভালর 
দ্বাঙ্ প্রকাশিত করেছেন তা বাঙালীর ঘিদ্াচ্চার ইতিহাসে চিব্মরণীয 
হয়ে খাকৃবে। এরই সঙ্গে তুলনীয় ঘটন! হচ্ছে বর্তমান সালে (১৯৪৪) 
কলিকাত] বিশ্ববিস্তালয় কর্তৃক অধ্যাপক খগেজ্রনাথ দিত্র সম্পার্ছিত 
মালাধর বহু কৃত “শ্ীকৃফবিজয়ের” হুনমালোচিত (০:18০81) নংক্বরণের 
গ্রকাশ। একথ! জকুঠত চিত্তে বল! বায় বে প্রকৃফবিজয়ের এ নৃতন 
সংস্করণ অধ্যাপক মিত্রের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরশ্মরণীয 
ক'রে রাখবে। গার “শ্রীকৃকবিজঙঃ” হুসম্পাঙ্গিত প্রাচীন বাংলা গ্রস্থগুলির 
অন্কতম। .কি পাঠ-বিচার, কি গ্রন্থ ও গ্রস্থকার-সম্পকিত নান 
প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচন।-এ উভয় ক্ষেত্রেই হুবিজ্ঞ সম্পাদক 
অনাধারণ পাঙ্ত্য ও লুন্দ্ব্বশিতার পরিচয় দিয়েছেন। 

পাঠ নির্বাচন ব্যাপারে অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে সর্ধর্ধ একষত হতে 
না পারলেও একথা! স্বীকার করতে বাধ! নেই যে তিনি হে নফল মাঙ্গ্‌- 
মশল! ব্যবহার করে' বর্তদান সংস্বরণ গ্রস্ত করেছেন সে সব ব্যবহার 
করে' এর চেয়ে ষালাধরের আধকভতয় প্রামাণিক পা$ প্রস্তত কর! 
বর্তমানে সম্ভবপর নয়। স্থানাভাবে তিনি কোনে! কোনে! পু'খির 
(বেষন গ ও চ পুখির) পাঠান্তন় উল্লেখ করেন নি। তা করলে 
ভালো হইত। তষে এই কাগঞজ-ব্যংহার-নিযস্রণের দিনে এ বিষয়ে 
জোর কর! অন্তায় হবে। বাংলা দেশের মত্ত বাংল। পুঁখির লন্ধান 
এখনে! কর! হর নি। কাজে হয়ত “হীকৃফ। বিজয়ের” গুখি আরো 
জাবিস্কত হবে কিন্ত তাদের দ্বারা বর্তছান সংস্করণের পাঠ যে খুব বেনী 
পরিষাখে গরিবন্তিত হবে নানা কারণে তা খষাদের যনে হয় নাঃ 
অর্থাৎ অধ্যাপক নিজ সম্পাছিত “হীকৃফঃ বিজয়" বহাল যাবৎ 
অনতিস্াত্ত থাকবে। স্থানাভাধে এখানে এ বিষে বিস্তাক্িত আলোচন! 
করা গেল ন!। 

পাঃবিটায়ের পয়েই জালোচ্া--সম্পা্কের বহু তথ্াসখলিত 


হযান্ান্বন্ন 





ভাগবত শুনি জাহি গঞ্চিতের যুখে। 


1 ৬২খ বধ খণ--৬য় সংখা 


কারণ চৈত্র জাগে বাঙালী পাঠকেরা ভাগবতের দার্শনিক তত্ব বা 
জের মধুর রস বুধতে সঙ্গম ছিলেন ন1া। আবার কৃত্তিবাসের হতো 
ধালাধয়ও কৃষলীলাক্ষে বাঙালীর ছাচে ঢেলে ধর্ণনা করেছেন। যেমন 
শীকক সখাবেখ বঙ্গে ভাত খাচ্ছেন, অধুয়ায় গর, জলপাই ও 
কামরাঙ্গা গাছ আছে, হয়ারে ছুয্ায়ে গুয়া, নারিকেল শোক পাচ্ছে 
ইত্যাদি। এ্রযাপ স্বীতভিতে রচিত প্হীৃষ বিজয়” তৎকালীন বাংলার 
লোকষসমাজে যে কিরাপ লঙাগয়ে গৃহীত হয়েছিল তায় জানত গ্রাহাণ 
মালাংধয়ের পরবর্তী কৃফ চরিভাখ্যার়কদের উপর তায় প্রভাব এরতাবৎ 
ফাল পর্বত এই প্রভাব সত্বঘে বাংল! সাছিভোর ইতিহামিকগণের 
কোনো দৃষ্টি পড়ে নাই। অধ্যাপক হিজের এতৎ সম্পকী় জালোচন! এ 
বিষয়ে আমাহিগকে এক মুলাবান্‌ শষ্য লন্ধান দিয়েছে । তিনি থে 
যালাধরের ছচনাকে ৩112 কৃত ঘাইবেলের ইতর অনুষাদের লে 
তুলন! করেছেন তা খুবই যুক্তিবু্ত হয়েছে। সা) বদি 1197108 
চা 0৫ 09৩ 1561070588100, তবে মালাধয অন্থাই ভায়তেনা আধুমিক 
বৈফব ধর্দের লাহ্িতািক জগ্রদূত। কারণ তারই হ্ীকৃফাবিভর রচনার 
পরে অনেকটা গায় বইএর গ্রনভাষে উত্তয় ভারতের বান প্রদেশের 
লেখকের! কৃষ্চপ্িত রচনায় ছাত দিছ্েছিলেন। এই বিষয়টি বথাবুক 
আলোচম! করে অধ্যাপক বি স্যারভীয় বৈফধ ধর্দের ইতিছাদকেও 
কিৎপরিঙগাণে সহজযোধা কয়েছেন। এুয্প নান! উপাধের আলোচনায় 
শ্রীকৃফ বিজয়ের” ভূমিকা! সমৃদ্ধ । বদি ফোমে! ফোনে! পাঠক এতে 
ভায ঘমতাবিযোধী কখা--এমন কি ছু'একটি চ্ষুজ কটিও থা'র করতে 
পায়েন তথু এ তৃমিকার যুল্যবস্ত। অন্বীফার কর! হুঃগাধ্য হযে । ইভঃ 

( অংশতঃ ) বিভাপতির পদাবলীর সংস্কার করে অধ্যাপক ছি যে যশ: 
অর্জন করেছেন ভ্রীকৃফবিজয়ের বর্তমান সংস্করণের ছার! ভার সে বশ: 
দতর ভিদ্িতে প্রতিডিভ হ'ল এবং এ বই প্রকাশ দ্বার! কলিকাতা 
বিশ্ববিভালর়ও বিস্তাযচারের গৌরব খাড়িয়েছেন। 


জসীম উদ্‌দীন 

শৈষ রাত্রের পাও্র চাদ নাষিছে চক্রবালে। শাড়ীতে তাহার ভার! কূলগুলি দলিয়! পিবিছে পায়ে 
রজনী-গন্ঘ! কপসীর জাখি জড়াইছে তুষ-জালে ! ভেঙেছে রাতের পাখীর বাশরী উদ্নাস বনের বায়ে ! 
অলস চরণে চলিতে চলিতে চলির] চলিয়| পড়ে, শিয়রে চাদের যশি-দীপ-খাছি খাপড়ে শিবারে ছিল 
লন কনপপপাপীেইগট জজ হইতে শিশিয় ফোঁটায় গহনা কাড়িয়া নিল। 

ফেলেছে খেলা শেষ রাতের বায়ু ; 
ঘুদাতে তুমাতে কপির! উঠিছে পারি রাতের আহু | ০ বট 
রজনী-গন্ধা রাতের রূপসী ঝুমিছে শ্রান্তি ভয়ে-_ ল'য়ে চলিল গহন-পুর । 
অঙ্গ হইতে খয়িছে কুছ একটি একটি কোরে। মৃত আত্মার! কবরে লুকাল, হহা রহ তা'র 
শিল্রে চাদের জীপাট-বুষিরা হইয়! আসিছে যান, চলে জড়ায়ে ধীরে দরে ধীরে রজনী রুধিল ঘা । 
রাত-বিহ্দীর কঠে এখন হৃহ হোয়ে এল গাঁন। চারিদিকে নব আলোকের জয় ; চির পরিচিত সব, 
পুর্ব তোরণে আসিছে রাপসী রতন উনী-বালা, মহ! ফোলাহলে আরম হলে! দিনের হহোৎসব। 
হতে লইয়! রাও। দিবসের অফুট কুকুজ-ভালা। এখন শুধুই লোক জান! জানি, হুখ-চেনা-চিনি আর 
'রজনী-পাদ্বা! ঘুমায় আলসে শিখিল দেহটা তার, দেনা-পাগনার হিলাৰ কবির! “বুনিরা, খুলিজ হার। 
লুটাইয়া পড়ে বৃদ্তশরনে দ্বপন-অদীয় পার । | 
ভূবন ভোজামো নয মি ঘুষ-অগরাপ, জআপয়াগ কোথার খুযাল রজগী-গতা,কি-ব হযুত-জাজ, . 
ধিধাত। বুখিব ধ্যান কপ্লিতেছে বুগ বুগ রহি চুপ! গার! রাতি ভায়ে জড়াইয়াহিল? কে শোন সে জঞ্জান। 
'ঁশিস্যাণ ধহিধা সহিত পারে না। ভোরের রাগসী ধা, হাতের রজনী-শাহা দার, চি 


খরলীঞ্কুলের অগ ফৃইতে হরি! লইছে ভুষা- . 


তবু রয়ে র'য়ে ছি করুণ ধাঁলী বেজে ওঠে হুর |-. 


পরসভৃত-কথা 
ভ্রীজিতেন্দ্রন্্র মুখোপাধ্যায় 


আধুনিক (বলাী নমাজ ব্যবস্থার অনেক ক্ষেতে নানী সন্তানের প্রতি 
হইলেও ধারী নছে। সন্তান পালনের ঝঞাট ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 
জননী বীর ভূখ ছিলর্জনে স্বীকৃত! দর, তাই প্রসবান্তে সন্তানের সকলভার 
ধাত্রীমাভার উপর স্তত্ত করিয়! নারী নিশ্চিন্ত বিলামে কালাতিপাত 
করে। ন্থুন্ঃমহাজে এই রীতি আধুনিক হইলেও পাখীদ্গের রে 


উদার 
কষ্ট খীকার রি শুঞরি 
এরি সীল 
ও তৎগরে তাহাকে পুটে করিয়া! তুলিবার জন্ত দিনের পর দিন ধৈর্য 
সহকারে আত্মনিয়োগ করিবার প্রনৃত্তি নাই। বাস! বাধিরা সংসারধন্ধনে 
আটক! পড়িতে ইহার! ইচ্ছুক নহে সেইজন্ত ডিম্ব প্রসব করিবার গরে 
ডিমে ত' দেওয়া! ব| শাবকের আছাধ-বাবস্থাদি যাবতীয় কর্তবা ইছারা 
হুকৌশলে গন্$ পাখীর উপরে চাপাইয়! দেয়। ইহাদের এই ম্বভাব, 
রীতি ও কার্যাবলী অনুধাবন করিলে বিশ্ময় লাগে এবং ইতয়গ্রাণীর 
বুদ্ধিচাতুর্য বিষয়ে বিশেষ তথ্যাদি পাওয়া! যায়। 

ধাত্রীমা্তী অন্ত জাতীয় পাখীর বনে কোিলছানায় শৈশব কাটে 
বলিয়! ফোকিলকে পরপুষ্ট বলিয়৷ অভিহিত কর!| হয়। বহুকাল 
হইতেই এটা! জান ছিল ইহাতে নৃতন কথা কিছু নাই; কিন্তু এতদ্বিবয়ে 
অনুসন্ধান করিলে ফোকিলের বিলাসী স্বভাব ও ছুষ্টবৃদ্ধির পরিচয় 
মেলে। আময়। ফোফিল ছানাকে কাকের বাসা দেখিয়া থাকি। 
অনেকের ধারণ! জাছে যে কোকিল অন্তত ডিম পাড়ে ও দুযোগ বুবির়া 
উহা কোন সঙয়ে ঠোটে করিয়া আনিয়! কাকের বাসায় রাখিয়া যায়। 
বিশেষজ্ের হতে ইছা! সত্য নছে। তাহার! বলেন কেকিল কাকের 
বাসাতে জামিয়া ভিষ পাড়ে । এতদ্বিবয়ে এডগার চাঞ্চ ডীহার (0০৮০০+৪ 
9901৩% পুণ্তকে ও অলিডার পাইক তাহার 99০7968 ০: (১0 09০:০০ 
শীর্ঘক প্রবন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনাদির উল্লেখে বিস্তারিত 
আলোচন! করিয়াছেন। ঠাহাঘের লিখিত বিবরণীতে জনেক মজায় 
ব্যাপার জান৷ বাক়। 

ইংলগ প্রভৃতি দীতগ্রধান দেশে কোকিল হযাধাবর পাখীদের 
অন্ততম।* কোকিল এ অঞ্চলে প্রীম্মকালে অবস্থান করে। শীত 
সমাগমে সে ষ্বেশের কোকিল হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রঘ করির়। 
দক্ষিণ আক্রিকায় আনিয়। যান করে। আমাদের দেশে কোকিল 
বসস্তদখা হইলেও উদ্ধার! খাধাধয় পাখী নছে। পক্ষীবিদ্রা বলেন, 
বর্ধাসমাগষে কোকিলের সাড়া গাওয়া যায় না তাহার কারণ উহার 
তখন নীরধ হইয়া গ্রাছের পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে। 
বসন্ত সমাগষে জানে কোকিলের গ্রজননখতু । এই সমক্ন পুং-কোকিলেন! 
মধুর দ্বরে গাছের ডালে বসির! ডাফিতে থাকে । সেই ডাকে আকৃষ্ট 
হইয়া শ্রীকোকিল আমিয়! উহাদের সহিত মিলিত হয়। 

স্বী'কোকিল খাব একদিন অন্ত একটি করিয়া ডিথ্ব প্রসব করে। 
গ্রনবকাল আসর হইলে অভান্ত পাখীয় মতই গ্রাসঘের অব্যবহিত পূর্বে 
করেক ঘন্টা ফাল উ্থায়। কোন বৃক্ষণাখায় বা অন্ত কোন সুবিধাজনক 
হানে বিশ্চল ও নীরবে বসিয়া থাকে। প্রসব সরে প্রয়োজন হইলে 
পু-ফোকিন পূর্ধ হইতে বির্ষি্ই কোন পাখীর বাসার গিয়া লেখানকার 
সিডিজািটিলির488787878877577575185 
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পারীদের বিরক্ত করিতে আরম করে । সে পাখীর! উহাকে তাড়। 
করিতে আসে ও উহ্থার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাস! ছাড়ি! ঘুরে গমন করে। 
এদিকে হবোগ বুবির! স্্বীকোকিল এ বাসার প্রবেশ করে। বানায় 
ডিম থাকিলে ঠেটে করিয়! উহ! হইতে একটি তুলির! লয় এবং বাসার 
উপরে বষিয়া ডিন্ব প্রনব করে। এই কার্য করিতে উহাদের দশ 
সেকেও্ডের বেলী সময় লাগে না। তারপর চুরি কর! ভিন যুখে করিয়া 
উড়িয়া বায় এবং দূরে কোন জারগায় বলিয়! ডিমটি বেমালুম গিলিয়া 
ফেলে। প্রসব করিবার পূর্বে কয়েক ঘণ্ট! অনশনের পর ইহাই 
উহাদের উপবাস্ঙ্গ করিবার রীতি। ধাত্রীমাতার বাস! হইতে ডিম 
চুরি করিয়া আনিবার মূখ্য কারণ ভাহাকে কোন সনেছের অবকাশ 
না দেওয়া-_তছপরি চৌর্ধলক্ক ভিমের সহ্াবহার করে উদ্বরপৃতি 
করিয়া। কোকিলের! সন্তানের জন্ত নীড়নির্গাণ না! করিলেও উহাকে 
একেবারে উদ্জাসীন ব| দরঘহীন বল! যায় না। ডিন্ব প্রসব করিবার 
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বিত্রতা মাত। 
পর মাঝে হাঝষে খবর করে ডিমের পরিণতির । যদি কোন কারণে 
গ্রস্ত (ডিম্ব 


কোন ডিম্ব হইতে শাবক ন! জন্মে বা ধাত্রী-মাতার নীড় 
পপ অপসারিত হয় তবে গ্রন্থতি কোকিল আবার নৃতন 
করিয়া ভিম ঘেয়। সাধারণত কোকিল এক বৎসরে পাচ ছয়টি 
ডিথ্ব প্রমব করে, কিন্তু এব্প্রকার অবস্থায় উহার! পনের কুড়িটি ডিমও 
দেয়। সবগুলি ডিম স্ত্রীকোকিল একই বাসার প্রসব কয়ে না। বিভি 
বাসায় পর পর একটি একটি করিয়া ভিন প্রসব করে ও বখন দেখে 


শাবকের জন্ম হইয়াছে ও উহার! ধাত্রী পাখীর যত্বে দিবা পুষ্ট 
হইতেছে তখন লীতের দেশের কোকিল প্রবাস যাত্রা! করে। জীবনে 
উহাদের চির বসন্তের আনীর্বাম, জন্তরদেশে তথ্য বাহিয়ের পরিবেশে । 
লীতের স্পর্শ পাইলেই উহ্থারা গরমের দেশে ছুটিয়া পলায়। আবার 
দ্বাম্পতা জীবনের মাঝখানে সন্তান পালনের বঞাটকে জানিয়া হুখের 
ব্যাঘাত ঘটিতে দেয় না। ইহাদের অন্তরে জনস্ভ বসম্ত, বাহিরে চির- 
গ্যামল সমায়োহ | দেশ ত্যাগ করিয়! বাহিরের বসন্তকে চিরন্তন করিয়! 
তোলে, সন্তান পালনের ক্রেশকে কৌশলে পরের উপরে আরোপ করিয়া 
মনের বসন্ত জঙ্গর করিস! রাখে। 

জামাদের দেশে কোকিলকে একযাজ কাকের বাসাতেই শ্রতিপালিত 
হইতে দেখা বায়, কিন্তু ঈতঞধান দেশের কোকিলের! একাধিক পাখীর 
হানার ডিন্ব গ্রব কয়ে। ইংলঙ্ে পিপিট, ওয়ারবলার, খজন প্রভৃতি 
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পাখীরা কোকিলের ধা্রীযাতার কার্য করে। এখানে একাট হনয় _ দু কোকষিল-শাবক চাডুরী ও খবার্থগরভার মাতাকেও অভিযন্ 


জৈধ বৈশিষ্ট্যের উদ্ধাহ্য়ণ পাওয়া বায়। হে কোকিল যে জাতীয় পাখীর 
বাসায় ভিষ পা্ড়িতে অভান্ত উদার ডিম অনেকাংশে সেই পাখীর 
ডিমের হত হইয়া! থাকে । দেখা যাইতেছে যে সকল কোকিলের ভি 
একগ্রকার হয় না। ধাত্রীমাতাকে ব্না করিবার জন্তই এই অনভুত 
যাবস্থায় উৎপত্তি হইয়াছে । বাচিয়! খাকিবার প্রচেষ্টায় জীব আপনাকে 
পরিবেশের সঙ্গে নিয়োজিত করিরা লয়--কোফিলের এই রীতি 
তাহার একটি কুনদর দৃষ্টান্ত । কাফের বাসায় কোকিল শাবককে 

কালে! 


বেষানান মনে ন! হইতে পারে [কারণ উভয়ের বর্ণ ই এবং 
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করে। প্রানুত হুইবায় তে দিম গর ডিয ছুটির! শাবক ঘাছিয় হয-. 


'কালে! একটা মাংসপিও মাত, দৃ্িশভিহীন। ছুই একদিন এমনই ছা, 


তারপর মহন ইহার! সচেভন উঠে। ধাত্রীদাভায় নংগৃহীতি আহার 
সাষগ্রীতে অংশীদার ইছানের পক্ষে অসহয। 
বা অন্ত শাবক থাকে তবে ইহাক্গা ' প্রাণ 


মিরা নীড় মধো জাপন প্রতিদবন্থীহীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দরদু্ 
ধাত্রীমাতায়, আপন সন্তানকে দন্থ্য ও রাক্ষসের হাতে বলি দিয়! সর্ব- 
প্রবন্নে সেই রাক্ষমকে বড় করিয়া তোলে । নাত! ঘত আহার্ধ্য সংগ্রহ 
করে তাহা একাকী ভোগ করিতে পাইয়া কোকিল শাধক ক্রুত বাড়িতে 
থাকে এবং দ্বল্পকাল মধ্যেই পালক ও পক্ষবূদ্ত হইয়া পূর্ণাজ হয়। তার 
পর ধাত্রীধাতার বন্ধে জঞ্জ অল্প উড়িতে শেখে। কাকের বাসার 
শাবক বড় হইলে একদা কোকিলের চাতুরী ধয়া পড়ে। ধাত্রীমাত| 
বুঝিতে পারে অপার স্সেছে ও জসীম বন্ধে সেবাহাকে বড় করিয়। 
তুলিয়াছে সে তাহার নিজের সন্তান নহে তখন তাহাকে ঠোকর়াইযা 
তাড়াইয়া দ্বেক়। তখন কোকিল শাবক ফোন গাছের ভালে বনিয়। 
হয়ত করুণ আতর্না করে। ক্ষুধার্ড শাবফের আতনাদে অন্ভানত 
পাখীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বে বাছা পার তাহাই আনি! উহাকে খাওয়ায়, 
তখন ইহার! ঘশজনের কৃপায় পুিলান করে। তারপর নহয় আদে 
আব্মশক্তিতে ভর করিবার । বধতঙ্গিন জপর পাখীদের সংগৃহীত 
আহার্ষের উপর ভরসা করিয়! বাচিতে হয় ততছিন ইহার! সর্ধতূক, কীট- 
পতঙ্গাদিও আহার করে। কিন্তু নিজেদের আছার্য সংগ্রহের সময় 
জাদিলে ইহার! তখন ফলসুলেই গুরিবৃত্তি করে। তারপর ধীয়ে ধীরে 
পতঙ্গ খু'জিয়৷ খাইবার কৌশল আরম করিয়া পরে আবার পতজতৃক্‌ 
হইয়া থাকে । শীতগ্রধান দেশের কোকফিলশাবফের ছুই তিম মাল 
বয়স হইলে ইছারা সহসা একদিন অজান! পথে বাত্রা করে। কি 
কারণে বা কিসের অনুগ্রেরণার ইহার! প্রবাস গমদে উদ হয় তাহা 
আজও রহন্ডাবৃত । কে দেয় ইহাদের পথের সন্ধাম--সাত সাগরেয় পার 
হইতে কে গেয হাতছানি! 


[ এই প্রবদ্ধের চিত্রগ্ুলি অলিভার পাইক কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে চিত্রশিল্পী জীমুক্ত হরদান ভটটাচাধা কর্তৃক অস্থিত ] 


ভাল্‌ ছাপা চাই 
শ্ীমনোরঞ্জন গণ বি-এস্সি 


এর ওয়াচ কোম্পানীর খুব খ্যাতি । একবার সেখানে খড়ি 


গুনিয়াছি সাহ্ের! নাইকেল ও মোটর গাড়ী ২।৬ বৎগয় ব্যবহার 
করিয়াছি বিরয় করিয়া দেয়, নূতন ফিমে। বস্তত হস্ত মাত্েরই একট! 
ষ্রল ই খন জ্যারাষত করিলে বাঁ, সংশমাত বল কছিলে আর 


নিছোষ দুদ হয় শী। ্ 


ছাপার হব দিয়া উৎকৃষ্ট নির্দোষ ছাপায় জন্ত ঘেন আমরা জেগ ন 
করি। পুগ্াতন হত বদি সত্যই নির্ধোষ অবস্থার থাফে তবে ছাগা 
বিশেষ মন্দ হইবার কথ! নছে। কিন্তু ছাপ! ছয় নানা বন্য নংঘোজনে। 
উপযুক্ত কাগজ চাই, ছাপা কাজে দক্ষতা চাই, আর টাই উপধুদ্ধ কালি। 

বই ছাপে ফ্ল্যাট হযে, জার সংবাধগঞ্জ ছাপে রোটাত্বি খহ্ত্ে। 
ফ্্যাটের চাইতে রোটাগিতে ছাপা হয় অনেক ফ্রড়। দেই বেগের 
সঙ্গে কালির বিস্তারের দিল রাখায় ছবার্গি় ছিমি কাগি খ্ৈয়ী খরেন 
ঠাহার। গতরাং হই কাধের কাজি গুখক পৃথক । ছাগাখানার কাজে 


ফাস্তন---১৬৫১ ] 


ভ্ঞাঙ্গ জ্াপ। চাই 
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নংলায়ে বাবহায়ের জিমিষের অবধি নাই। কেছ পিয়ার্স গিসেরিণ 
ছাড়া সাবান যাখেন না, কেছবা ভিনোলিয়া, জবার কেহযা! গোল্ডেন 
স্াগালউড সোপ-সএষনি করিক্া মোটামুটি বব পণোরই একনি 
ভড্তু কেছ না কেহ আছেনই। সেই একবেশদপিতা ছাড়িয়া আমর 
সাধারণভাবে ইহার আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। . 

ছাপান ঘস্ত্রের সন্দুখাগে থাক্ষে সিক্িংঢালা রুল। সেই রুল 
গড়াইয়! গড়াইয়! সমানভাবে অক্ষরে কালি লেপির! দেয় । এই রুলের 
ক্রিয়া ধত ছুন্মর ও নির্দোষ হইবে ছাপার ফল হইবে তত ভাল। 
নতুবা! কাগজে কালি সর্ধর নঙগান ধরিবে না-_অসষান ছাকড়৷ ছাকড়া 
দেখাইথে। তাছাতে বোধ হইবে যে সম্ভবত কাগজ জমহথণ অথবা 
কাজির অনুপানগুলি সম্যক পিবিয়া নির্গল কর! হয় নাই। 

এই রুল হইতে আরও নানা বিপত্তির হৃষি হইতে দেখিয়াছি । রুল 
এমন চটচটে আটাওয়ালা যে অক্ষয়ের সংস্পর্শে স্থানে স্থানে চিদিয়। 
গিয়াছে, আর পালিস নাই । সেই ক্ষয়ধর! রুলের ছোট ছোট কণ! 
কালি সমেত অঙ্গয়ে চালান হইয়া বাইতেছে। তাহার ফলে অক্ষয়ের 
হৃল্ ছি বুজিয়! যাইতেছে এবং ছাপা হইতেছে অপরিষ্কার । 

রুল গড়াইযার সহয় তাহার লাঠি লাফাইয়। চলে, অক্ষরে সমান 
কালি দেয় না, এমন ছাপাখান! অনেক জাছে। কোন কালি আবার 
এত বেশী চটচটে হয় যে রুল চিরিয়! যায়, সমস্ত ছাপা! ক্রমশ কর 
হইয়। উঠে। আধার রোযা ওঠা কাগজ ছাপিতে গিয়া অঙ্গারে ধোয়া 
লাগি যার, সে রো! রূলে চালান হইয়! বাইয়! আবার ছাপায় ফিরিয়া 
আসে, এহনও ঘেখিরাছি। 

বগি পুতকেন্র যলাট ছ্ছাপিতে চাই তবে খুষ ঘন কালি জাবস্ক। 
নতুবা গ্রার্থিত গাড় রং পাইব না। হুতরাং এজন দ্বামী কালির 
প্রয়োজন । লিখোছাপায় জলের ব্যবহার হয়'। সেই জলে যদি কালির 
রং ব্রব হয় তবে সে কালি পরিত্যজা। বদি অক্ষর কর্মায় সমতল 
সাজান না থাকে তবে কালি প্লেটে জড় হুইয়| যাইতে পারে। সুতরাং 
প্লেটে কাজি জড় হইয়াছে দেখিলে কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। 
ছাপিতে ছাপিতে জনেক সময দেখা যায় কালি যেন গুড়াগুড়! হইয়। 
গেল। ইহ! এক অদ্ভুত ব্যাপার । 

বদ্ধি উপযুক্ত শোষক (107291 ) ব্যবহার করা ন! হইয়! থাকে তযে 
কালি অনেকক্ষণ কাগজের উপরে থাকায় কালির ভিভরকার তৈলজাতীর় 
বন্ধ কাগজে শুধিয়া যায় উপরে থাকে গুদ রং মাঞআ্র। অথবা 
এবন শোধক হ্াবহার কর। হইয়াছে যাহাতে উপরের স্তর ভ্রুত শুক 
হইয়াছে, ভিতরে শুফাইতে বিলম্ব হইতেছে, এবং তৎফলে শ্বেহবস্ত 
কাগজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! উপরে রং রাখিয়! শিয়াছে। সুতরাং 
10175:এয় বাবহায়েও কিকিৎ অস্ধিজ্ঞত। আবহাক। 

কাগজের উপরে ধুলা থাকে, তাহার ফলেও অনেক সময় ছাপ! ভাল 
হয় না, একথা! বলিলে লোকে হাসিবে। কিন্তু ঘরে বস্ত্র চলিতেছে, 
ধাড়,ঘার মহানন্গদে ঘর খাট দিতেছে, এ দৃণ্ত কত ছাপাখানায়ই তো! 
আমর! যেখিয়াছি। ইহ! দেখার পর ধুলা! কাগজের উপর হাত 


বুলাইলেই বোঝা বাইবে। বে বৃরুশ ঘ্িরা কাগজ, হস্ত, ফরম ঝাড়। 
হয তত নির্ধল থাকে না অদেক লমক্র। 

ঠিক আছে, অক্ষরও সাজান হইয়াছে টিকমত, কোন দোবই 
দেখা যাইতেছে না, অথচ কালি সর্বঞ্র সমানভাবে বিস্তৃত হইতেছে না, 
এমন দেখ। হায়। ইহা সংশোধন জন্ত ফিছু ছাপাখানার ভানিদ 


তাহাও 
রজ 


বিশাইয়া দেখ! যাইতে পারে । কিন্তু তাহাতে উন্নতি না হইলে এ কালি 
পরিতাজা। এ কালি এ বন্ত্রে বা কাজে উপবুক্ত নয় বুঝিতে হইবে । 

বর্যাফালে এদেশে ছাপ! বিলদ্বে শুকার়। এজন কোব কোন 
কাজে শোষক (10119: ) ব্যবহার আপরিছ্ার্য। কিন্তু যে কালি 
বিনাশোষকে একেবারে মুজ্জাবস্ত্রেরে মধ্যেই অজসক্ষণে গুকায় তাহ! 
পরিতাজ্য। ছাপাখানার ভানিন বিশাইলে কিছু উন্নতি হইতে পায়ে, 
কিন্তু দির্গল করি! মিলাইবার ব্যবস্থা থাক! দরকার । 

পুরাতন হইলে কোন কোন কালির কোমলতা! ও নমনীয়তা কবিরা 
যায়। পাতলা ভামিস মিশাইয়া লইলেই ইছার সে ফোষ দুর হয়। 
ভারতবর্ধ বিচিত্র দ্বেশ। কোন কোন স্থানের তাপ খতু ভেদে ২৫, ৫, 
৭৫, ১০৯, এষন কি ১২৫ ডিগ্রি পর্যস্ত তফাৎ হই! যায়। ইহার ফলে 
দ্বারুগ লীতে যাখনেয় মত নরম কাজি অপেক্ষাকৃত শক্ত হইয়| বায়। 
অলস পাতল! ভানিস মিশাইলেই এই কালি আবার নরম হয়। অধিকাংশ 
ছাপাখানাই ইহাতে অজ্যন্ত। 

লিখোছাপায় ছবিয় প্লেটে জনেক সময় কালি জাছাপাস্থানে চায় 
আসে দেখা যায়। ইহার নানাকারণ। সে আলোচনার খুটনাটি 
অনেক। কিছু গুরুতর বৈজ্ঞানিক কথাও আছে, ছয় তো নে জালোচনা 
মহজবোধ্য হইবে না। তাই এইটুকু বন্তাই ভাল বে প্লেট বেন নির্দোষ 
হয়, জলে যেন ক্ষার না৷ থাকে এবং কালিতে যেন কোন এসিড ন 
থাকে । এই লব বন্দি বত্ব করিয়া পরিহার কর! বার তবে লিখোছাপার 
অন্থবিধ! হইবার কথ! নহে। 

অনেক সমগ্র ছাপার প্রান্তে কালি গড়াইগ়া আসে; কাগজ মোংর! , 
হয়। এই ঘোষ লিখোর বেলাই হয় বেশী । অধিকাংশ ক্ষেঅেই কালি 
প্রয়োজন অপেক্ষা ফোটা হওয়াই ইহার কারণ। ভানিস হিশাইর! 
কিছু নরম করিয়া লইলে উপকার হয়। ভানিস নিশান লিখোছাপাকর 
মাত্রেরই অভ্যাস এবং খুব মোটা লিথোকালি না পাইলে ইহাদের 
ক্ষোভের অন্ত ধাকে না। কারণ কালি মোট! ও শক্ত হইলে অনেকবস্ত 
পাওয়া! গেল বলি! ইছাদের তৃপ্তি জন্মে। কিন্তু তাহাকে কাছেছে 
যোগ্য নরম করিতে অসযর্থ হইলেই যত বিপত্তি ঘটে। 

ছাপার কালে যে কল জস্বিধ| ঘটে যোটামুটটি তাহার কয়েকটিয 
এখানে আমর! জালোচন। করিলাষ। এগুলি বর্ধন কর! সম্ভব এবং 
ইহার সংশোধনের জন্ত আমাদের বন্ধু আঁবহ্যক। গৃহিলী পাচকের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে তাহার রন্ধন চাতুধ্যের দ্বারাই ব্রবোর 
গুণাগুণ প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ অনুপান বন্ধ করিয়া! ও মূলা হিরা 
কিনিলে ও রা ভাল না হইতে পারে। 

হতরাং ছাপাখানার যালিকগণ উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ঘামী কাগজ, কালি গু 
রুল কিনিয়! দিলেই ছাপ। ভাল হইবে না। জঙাদারকে পরিচাজন 
করিতে পারিলে, তাহার বা লিখে প্লেট রচন্লিতার করের উপর উদ্ধত 
জানে সমাসীন হইয়। খবরদারী করিতে পারিলেই তবে ভাহার! ভাল 
ছাপা পাইবেন। 

তাই বলি ভাল ছাপ! চাই। ভাল ছাপার আদর চাই। যাহারা 
ভাল ছাপেন তাহারা সম্মানিত হউন, তাহার! বেন ছাপার মূল্য বেনী 
পান। তাহাতে শ্রম ও হত্ব সার্থক হুইবে। বিদেশী ছাপার সৌন্্ধ 
যিনি দেখিয়াছেন তিনি আমানের ছঃখ বুঝিছেন। দেশী কাগজে হেন 
কালি দির! দেশী ছাগাখামায় জতি হুন্বর ছাপা! আমরা বেখিতেছি। 
তাই আযাবের ভরন। হয়, বন্ধ করিলে মকলেই ভাল ছাপিতে পারিবেন। 





কৌটিলীয় অর্থশাস্ 


জ্ীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 


(৪) 


১ ছৃতরুশ্ব। ২ মত্জযুদ্ধ। ৩ সেনামুখ্য-বধ। ৪ মডল- 
প্রোৎসাহন। € শশ্াগ্রি-রস-প্রণিধিবর্গ। ৬ বীবধ-আসার- 
প্রসারবধ। ৭ যোগাতি-সঙ্ধান। ৮ মগ্ডাতি-সন্ধান। ৯ একবিজয়। 
ইতি “আবলীয়স'-নামক হ্বাদশ-জধিকরণ | | 


স্ষেত £--১- দৃতবর্ধ--দূতগণের কর্তব্য এ প্রকরণে নির্থিষট 
হইয়াছে) দূত ভ্রিবিধ-_নিচৃষ্টার্ঘ, পরিষিতার্থ ও শাননহর | ইহাদিগের 
বরাপ-পরিচয় যথাস্থানে প্রন্বত্ত হইবে (গ: শান) ১9 ৫01589 ৩ 
& 00686৩06৩: (99) ২ অন্্যুদ্ধ---'হন্' অর্থে মন্ত্রণা-- প্রজার উৎকর্ষ-_ 
তদ্বারা বুদ্ধ; বুদ্ধির বৃদ্ধ-_অব্র-ুদ্ধ নহে। শত্রপক্ষীর় রাজগণের মধ্যে 
বুদ্ধি'কৌশলে ভেদ উৎপাদন ইত্যাদি ; 8805 ০৫ 106189 (87) 
৩ সেনামুখ্াঃ--সেনা-চতুরজ বল, তথ্াধ্ো বাহার মুখ্য অর্থাৎ সেনাপতি 
ইত্যাছজি ; তাহাছগিগের বধোপার এ গ্রকরণে কথিত হইয়াছে (গঃ শাঃ) ; 
887 128 85৩ 0070080087-10-02)151 (97) ৪ মগল-প্োৎসাহন্‌-_ 
মওল-ফিজ্রাদি মণল ? তাহার উৎসাহ-হান-__নদাত্মরক্ষার্থ যোজন-_ 
বিজি-গীবুয় কর্তব্য (গ: শাঃ) , 1351078 ৩1৩16 0৫ 86855 (87); 
* ৩৩৪ প্রকরণ একটি অধ্যারের জন্বর্গত। ৫ শ--যে সকল আমুধ 
অভিমন্্রিত, অথব! বাহাদিগের আঘাত সাক্ষাৎ মরণ-দারক তাহাদিগের 
নাষ 'শঙ্' ; আর যে সফল প্রহরণ মন্ত্র-ঘারা! প্রযুক্ত হয় না, জখবা দূর 
হইতে বিক্ষিপ্ত হস ( বখা--বাণ ) তাহাদিগের নাম “অন্তর | এ প্রকরণে 
শন বলিতে-_অন্-শঙ। উতভয় প্রকার আযুধকেই বুঝাইতেছে। রল-_ 
বিষ। প্রণিধি--চয়। যে সকল চর গুগ্তভাবে শত্ত্-বপ্রি-রসের প্রয়োগ 
করে, তাহাদিগের ব্যাপার এ শ্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে (গঃ শা); 
87885 ভা180) চ687008, 57৩ 820 01805 (978) ৬ বীবধ--ন্তাম 
শাহী পাঠ; গণপতি শাহী পাঠ_-বিবধ। ছুই গ্রকার বানানই 
স্শুদ্ভ। অনরকোষে আছে--“'পধ্যাহারশ্চ মাঁগশ্চি বিবধো বীবধো চ 
তৌ” ( এ৬৯৯)। তাষ্চুজি দীক্ষিত ব্যাখ্যাহধান্স অর্থ করিয়াছেন-_ 
“উল্চয়তোবন্ধশিকাং খন্ধবাহাং কাষ্ঠং"--অর্থাৎ--'বাক'। আপ্তে বছা!- 
শয়ের অর্থ_৪ 3০55 20: 98773108 ১070505, & 1083) ৮01350, 
86০28 8510; গণপতি শাস্ত্রী হহাশয়ের মতে-_বিবধ অর্থে পর্যাহার 
অর্থাৎ বাক--গৌণ অর্থ--বীক-বাহী অর্থাৎ নিজ প্রজার নিকটে ল্য 
ভার-আনয়নকারী ; ৪0115 (917) ; আসার--বিখ-নামক অভিধানে 
পাওয়! যায়---““আনারঃ ভটাৎ প্রকয়ণে বেগ-বর্ষে হুহাদ্ধলে” । অযরকোধ 
কেবল 'প্রসরণ' অর্থটিই ধরিয়াছেন--প্রসরণ-_সর্ববতোব্যাপী সৈস্ত- 
গ্রসরণ। আগে” 80179000128 &0 81107, 2৬৩1, 109018100 $ 
(96৬07 ০৫ ৬ ৪11 91 7126 (10059 00700135008 819 8৩17818- 
85৫ চড় ০26: 10651560158 58655) অর্থাৎ হুহৃদবল  0:0515400, 
29, গণপতি শাস্রী--হযদ্যল ; গ্যাষশাহী--86০7৩9, গসার--বন 
হইতে বল-পূর্ববক ইন্ধন-আহরণকারী (গ: শা?) 7 £78087155 (লু); 
চ01560108 ০055: 9১৩ 9০020 60 0088৩ 7 207550128 ৩৩৪: 
8১৪ ০০জচা় £0: 2961 500 81855 (আপ্তে )। . 1065৮5০4005 
9৫ জর, 550৩5 ৪0৫ 8৯০৬৭৩৩ (85) | ভান শাহীর ইংরাজী 
পারিভাধিক শব্বগুলির অর্থ প্রকাশ করে না। ৫ ও ৬ গ্রকয়ণ একই 
অধ্যায়ের অন্ধর্গত। ৭ যোগ--কপট উপার, বখা---দেবগূছে জবেশাদিয 
জবার শরুয় উপর ধন্্-সাহায্যে শিলা-পাতন ইত্যাদি । এই পকল 


কপট উপার-ছার! অভিসন্ধাদ অর্থাৎ প্রতারণা (গঃ শা; 98807৩ 
০৫ 0৮০ ও0গ ৮ 008808 0 89756 990888088 (812) ; 
স্যাম শাস্ত্ীর -০৪0৮০৩' পদটি মূলানুগ নহে-- 29০7$1০৩ হইলে ভাল 
হইত। ৮ দ্ড--বধ-_ক্রেশযান--অর্থাহরণাজি ; তদ্বারা শক্ত জয় 
অর্থাৎ শক্রফে লীড়ন , ( ০৪০7৩ 91 ১৪৪2০ (817) ; ০70৩9- 
208 ০৫ 8020198 (০6 ০৩০ ) ৮0 29695 0? 3018) 
20608 ০: ছজ--এইয়াপ ভাবাত্তর করা উচিত। ৯ একবিজর-. 
একমাত্র অন্ত-সহায়-নিরপেক্ষ বিজিগীধু-কর্তৃক বিজয়" _-শক্রজয় (গঃ শাঃ) ; 
5010001665 1001 (97) | মনে হছ--ভার শাস্ত্রীয় অনুবাদ এন্লে 
অধিকতর বুলানুগ। ৭) ৮ ও ৯ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্র্গত। 
আবলীয়স--অবলীয়ান্‌-_ছূর্বলতর ; তৎসন্বত্বীয কৃতা-_আবলীর়স--ঞবল 
যখন সন্ধি করিতে অনিচ্ুক, তখন হূর্বলের কর্তব্য--ইছাই এই দ্বাদশ 
অধিকরণের গ্রতিপাগ্ত বিষয় (গঃ শা:); স্ঠামশান্ত্রীর অনুবাদ ঠিক বিপরীত 
অর্থ প্রকাশ করে--৩০০০670198 5 1১০71] 60৩05 .; হয়ত তিনি 
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন--আ। ( চাক্গি্িকে ) বলীয়ান ( প্রধল শক্র ) 
চারিদিকে প্রবল প্র থাকিলে। কি কর্তব্য তাহাই এন্বলে বিবৃত 
হইয়াছে। 


মূল :₹--১ উপজাপ। ২ যোগ-বামন ৩ আপসর্গ-প্রণিহি। 
৪. পর্যযপাসন-কণ্দ। £ অবমর্দ। » লব্ব-প্রশমন। ইতি 
ছুগগলভোপার' নামক জয়োঙগশ প্রকরণ । 


মূল £--১ উপজাপ--ভেদ-_ফুস্লান ব৷ ভাঙ্গাইয়া আমা 5০ক178 
6) 568৫8 01 ৫1856581020 (817) ; 95016 95612168 ৩ 
20660050078 ( 18 6১০ 92600518 £15005 )9 ০7 
158818888 ৮০ 7৩৯৩11790 ( আপ্তে )। ২ যোগ--মুঙিত-সন্যক, 
জটিল তপন্বী ইত্যাদি ছদ্মবেশ ধারণ-রাপ উপায় ; লেই উপায়ে বাষন 
অর্থাৎ শক্রর ছুর্গ হইতে নিজ্জামণ (গঃ শা) 7 60609670676 ০1 81089 
৮5 86০76% 99215800008 (58) ; বুল প্রকরণের অত্িম জ্োফে 
পাঠ আছে--.যোগবাহন'-_“*তখৈব চাপগচ্ছেযুরিতুাক্তং যোগবাহনম্‌”। 
সরল অর্থ--যোগ--উপা় ; বাহন--অতিবাহন। হয্সবেশ-খারণ-রাপ- 
উপার-ছারা শত্রকে জাহাতপূর্বক উক্ত প্রকার ছয্মষেশের সাহায্যেই 
পলায়ন । ও অপসর্প-_গুঢ় পুরুষ, চর ; তাহাদিগের প্রণিধি-_পক্ররাষ্ট্রে 
নিগৃঢ়তাবে নিবাস (গঃ শা) ; জ০7 ০৫ 201৩5 £0 &. 65186 (৪)। 
গ্রণিধি-শষ্ের 'চর' অর্থও হয়। 'অপসর্প' অর্থেও চর। অতএব, এ প্রকয়ণে 
প্রণিধি-শষের যৌগিক অর্থ করিতে হইবে--প্রশিধান--বাস করান। 
অপনপ-ঞ্রণিধি- চর -প্রস্থাপন, শক্রর দেশে চরগণের বাস ব্যবস্থা করণ--. 


.5800106 ০0৮ 80868 ( আপ্তে )1 ৪ পরুণপাননকর্ম--শঞ্-ছুর্গের 


চারিদিকে উপাসন-ক্রিয়৷ অর্থাৎ নৈষ্ড-সংস্থাপন (গঃ শাঃ) ; পরিতঃ 
উপাননং--পধুণপাননষ্‌। পয়িতঃ--চায়িসিকে ; উপাসন--উপ (সর্মীপে) 
আনন (স্থিতি )--টারিদিকে ধিরিয়! সৈজ্াবস্থাপর-- অর্থাৎ ছুর্গাবরোধ ; 
০575890 92 & 89189 (98). « অবমর্দ--পরছুর্গ-গ্রহথ (গঃ শাই ;' 
502006 & £08 (87) | ৪ ও € প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্গত। 
* জন-গ্রশমন---বিজিগীরুর বমুখান--ছিধিখ--জটবী গ্রন্থৃতিতে অথবা 
একটি গ্রাম ইত্যাঙিতে। এ লমুখানের ফল হইতেছে 'লগ্ত ব| লাক । 
উক্ত লন ভ্রিবিধ---নব, ভূতপুর্বধ অথব! পিজ্য (পৈতৃক )। এ নফগ 
বিবরণ-ুল প্রফরণে অহ্দতের ৷ বিজিগীযুস্ক্তৃক লব্ধ প্নূর্গাহি 


৮৩০ 


ফাস্তন--১৬৫১] 


প্রশমন--পান্তি-্থাপন--এই গ্রকরণের বিবয়। ছুরগবামিগণ নূতন হৃপাতির 
সন্বছে নানার়প জাশস্া ঘভাবতঃ করিয়া! থাকে; উদ্ত আঁশক্কা-সমূছের 
অগনোমন-পুর্বক ভুগবালিগণের জন্তরে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার 
প্রক্রিয়া এ গ্রকর়ণে কথিত হইয়াছে (গঃ শা: ; 7985০88100০? 
চ855 2 ও 905105:56 9980৮7 (525) ; 99প287--ন 
বলিলেই ভাল হইত। হূর্গলন্তোপায়--পরকীয়-দূর্গ-জয়ের উপায় ; 
7908810 8১6৪০ 6০ 80৮0৩ ৪ £010688 (৪8) | 


মূল £--১ পরখাত-প্রয়োগ | ২। প্রলভ্ভন। ৩। স্ববলোপঘাত- 
প্রতীকায়। ইতি “উপনিহদিক'-নাষক চতুর্দশ অধিকরণ ॥ 

সন্েত £--১ পর--শক্র ; ঘাত-বধাদি ; শক্র-বধাদির উদ্দেন্টে 
গোপনে উবধাদির প্রয়োগ (গঃ শাঃ) ; 256805 €0 173076 81) 
60900 (87) ; ফেবল 1111৩ বলিলে অর্থ স্পষ্ট প্রকাশ পার নাঁ_ 
৪:0৫ ০) (ঘাত) বলাই ভানল। ২ গ্রলস্তন--শব্ধটির অর্থ-_ 
গ্রতাযণা---39০:915108) ০98808, 6997100, 6808108 ৫610- 
৪100, উধধ-মস্্া্ির প্রয়োগ-ঘার! ক্ষুতৃফা-প্রতীকার--বিয়পতা-সম্পাদন 
ইত্যাদি কাধ্য-এধর্শন-পূর্ববক শত্র-বঞ্চন। এই 'গ্রলত্তন' গ্রকরণটি ছুইটি 
অধ্যায়ে- বিভক্ত--(১) অভ্ভুতাৎপাদম ও (২) ভৈষজ্য-মন্ত্র-গয়োগ। 
অন্ভুতোৎপান--যাহ! অতি বিশ্মদনকর অথব! অনৈসর্গিক (যাহা সাধারণতঃ 
দুষ্ট হয় ন।)--এর়প ব্যাপায়ের বা! দৃষ্ঠের অবতারণা, 97686100 %£ 
ত008081701 651998, 81)০0%1718 10159168 1 জ00091201 80৫ 
৫619৩ ০০2৮1580068 (317); ছৈষজ্য-_মার্জার-উষ্রার্গির চক্ষুঃ 
হইতে উৎপা্গিত চূর্ণাদি-_অন্ধকারে দুিশত্ি-বৃদ্ধির সহায়ক-_-এইরাপ 
নানাধিধ উঁধধের তালিকা! এই অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে । মত্ত্র-'বলিং 
বৈরাচনং বন্দে'-_ইত্যাদি--ইছ। ঘ্বার! ঘুম পাড়ান যায়; এইরাপ নানাবিধ 
মন্ত্র ও উহ্াঙ্দিণের প্রয়োগ-পদ্ধতি এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 47101108- 
400 92 10188191998 800 1087088 (87) | ৩ শ্ববল--স্বসৈস্ত ; 
তাহার যে উপধাত-_বিষ-জলদৃধণাদি-নিষিত যে নাশ-_তাহার 
গ্রতিবিধান (গঃ শাঃ) ) 150960168 88155% 606 10307158 ০£ 
00618 ০0 81700 (803) | উপনিবদ্ধিক- স্টামশাহ্ীর ধৃত পাঠ; 
গণপতি শাহী পাঠ--উপনিষদ। উপনিহৎ+জণ.- উপনিষদ; 
উপনিধধ +$ন্‌. উপনিবদিক | উপনিষৎ-ত্ক্ষবিদ্তা--বেদের জ্ঞান- 
কাণ্ড; উহ! জতি নির্জনে গোপনে গুরুর নিকট শিক্ষ/! করিতে হয় 
বহিয়া 'উপনিবৎ' শোয় অর্থ-_রহ-বিভ্।। যে কোন শাহের গোপ্য 
রহন্ত অংশের নাম উপনিষৎ ; তগ্বলম্বনে রচিত অধ্যায়ের নাম-- 
'উপনিবদিক ব! উপনিবদ প্রকরণ বা অধিকযণ | অর্থশান্তে উহার অর্থ_ 
শত্রতযাছিয় উপায-সছন্ড ; তদ্দিবর় অবলগ্খনে রচিত এই অধিকয়ণ। 
99076% 206878 (৪8) 


মূল :--১ আযুকতি 
অধিকরণ। 
সন্ত £ 1 


-সমূহ। ইতি “তন্ত্যুক্তি'-নামক পঞ্চদশ 


তন ্ং ভস্্রাবাপাদ্ধকমিযমর্থশাহং, তন 
হুডি ব্যাখ্যানোপারভূতে! ভার।"-_(গঃ শা); 85786081৩81 
805181905 ০৫ (8 8588৪০ (83) | এই জনুযাটি মোটেই 
মুলাহুগ হয় লাই। "তত্র বলিতে বুঝার শাঞ। 'তন্‌* ধাতুর অর্থ 
বিশ্তায়। তন জিতে এহলে বুষাইয়াছে এই অর্থনাহকেই। নেই 
ভত্রের (ঘর্থাৎ অর্দপান্ের) যুদ্ধি ( অর্থাৎ ব্যাখ্যামের উপাভৃত ভার )-- 
৮৬০ প্রকার যুদ্ধিবু্ত--ইহ! সূল গ্রফরণে বলা 
মুভিমি কি কি? অধিকরণ বিধান, যোগ, পদার্থ, 


১ীতিকসীস আসান 


উই 


হেত্বর্থ। উদ্দেশ, নির্দেশ, উপদেশ। অগদেশ, অতিদেশ, প্রদেশ ইত্যাদি। 
অধিকরণ ফি? হে বিষয় অবলনে গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ত হ্য়। . 
নেই বিষয়ের আলোচনাক্ম ক-গ্রস্থাংশের নাম--“অধিকরণ'। এই- 
রূপে বুল প্রকরণে ৩২ প্রকার বুক্তিরই লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত দেওয়া 
হইয়াছে। অতঞব, মোটামুটি 'যুক্তি'বলিলে 'পরিভাধা' বুধাই উচিত। 
তত্রযুদ্তিসমূহ---অর্থশাস্ত্রো্ত পরিভাবাসমূহ--69৮01091 81708 ০6 
(8015) ৮5555) ০6 170108-14ইয়গ ভাবান্তর করাই সঙ্গত। 


স্ঠাদশাধী আধিকরণটির নামের ( 2982128এয় ) ইংয়াজী করিয়াছেন-- 
দু75 182 91 & 8988159, 


মূল :-শান্রমমূদ্দেশ পঞ্চদশ অধিকরণ, এক শত পঞ্চাশ 
অধ্যায়, এক শত আবী প্রকরণ (ও) ছয় হাজার ল্লোক। 


সন্কেত :-শাহ্ব-সমৃদ্ষেশ__সমগ্র খর্থশান্ত্রের শুচী প্রদর্শনের পর, 
গ্রন্থকার সংক্ষেপে গ্রন্থের পরিমাণ দ্বেখাইতেছেন | 3001) &7৩ (১৪ 
90086088 ০ £)18 ৪০1৩)০৩--ামপাহ্ীর অনুবাদ মুলামুগ নহে-_ 
কেবল বজিলেই হইত--18:6508 ০৫ (8018) 15091) ০ 18810108. 
সহৃদ্দেশ--প্রসার। বিস্তার, পরিমাণ 63৪০৮ ৪০০1৩, 101515890 ; 
ফতদুর শান্তর প্রবৃত্তি, তাহ সবিস্তরে দেখাইবার পর অধুনা মংক্ষেপে 
উহ্থার অধিকরণ-অধ্যার-প্রকরণাক্ির সংখ্যা নিরাপণ করা হইতেছে। 
ক্লোক-_-অনুটুপ, ছন্দে রচিত-_উহাতে থাকে ৩২ জক্ষর। পন্ত- 
রচনাতেও টি অক্ষর লইয়া যে গ্রস্থাংশ--ভাহাকে "প্লোক' বা এগ্রস্থ' 
বলা হয়_82 83118168. দশকুমার-চরিতের অইমাধ্যায়ে ঈণ্ডী 
বলিয়াছেন-_“বিকুপ্ধপ্ত-রচিত দণ্ডনীতি বট-সহল-গ্লোকাযক। 

মূল (এই যে) শান্ত কৌটিলা-কর্ৃক কৃত হইয়াছে-_ 
উহার গ্রহণ ও বিজ্ঞান সুখ-সাধা--উহার তত্ব-অর্থ-পদ নিশ্চিন্ত 
ও উহাতে গ্রন্থবাস্ল্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


সন্ধেত :--হুখগ্রহণবিজেরম্‌--হুখে (অর্থাৎ অক্রেশে ) বাহার গ্রথণ 
ও বিজ্ঞান হয়। গ্রহণ -কণ্ঠত্বী-করণ। বিজান--বোধ। বাহ! জনায়াসে 
কঠস্থ করা বায় ও বুঝ! যার়। গণপতি শাস্ত্রী সমাস তাঙগিয্নাছেন খুযাইস়া 
অন্থরপে-_-হুখফর গ্রহণ (বুদ্ধি) যাছাদিগের--নুখগ্রহণ অর্থে হুকুষায়- 
মভি; ভীহাহিগেরও দ্বারা হিজেয়। বুকুমারমতি বাহার! 
তাহারা ইহা বুঝিতে পারেন; ৪৬৪ 6০ 7৯80 20৫ 
007991500 (873) ; 5857 02 2861)07156+ বলা উচিত ছিল। 
ত্বার্থপদনিশ্চিতম্--যাহা তত্বত, অর্থতঃ ও পঙতঃ হুমিয়াশিভ'। . 
তন্ব--অর্থের যাধার্থ্য। অর্থ শবের বাচ্য বিধর় (০১৯৩: 109% )। 
পাবাচক শব ( %০1৫ )।1 তত্ব, অর্থ ও গন্ধ যাহাতে (বেশাস্ত্রে) 
নিশ্চিত--হুনিয়পিত (ঃ শাঃ) ; স্তামশাস্ীর অর্থ--বাহাতে পদ্গের অর্থ 
তত্বত; নিরপিত--8 ০7৫8 8১6 202580156 ০: দা1)1018 08৪ 
6৩0 0980161ঠ 8869, কিন্তু উক্ত পরটি হইতে ব্যাক্রণ-সঙ্গতি 
রক্ষা-পূর্ধবক এরপ অর্থ কর! ধায় না । বরং তত্বতঃ অর্থ ও পন বাহাতে 
নিশ্চিত--এরপ অর্থ করা চলে। বিযুক্তপরস্থবিত্তরম্‌--বাহাতে প্রস্থ" 
বাহুল্য নাই অর্থাৎ দ্বলাক্ষর--হৃজাকারে রচিত 7 87৩৫৮ ০ ০3৫৩ 
90187851090 (89) 3906£% 0? 5৫ 9৫ 97৫8 বলিলে 
ভাল হইত। 

“ইতি জীকৌটিলির অর্থশান্ে 'বিনয়াধিকারিক' নামক প্রমম 
অধিকরণে “রাজবৃত্ধি'-নামক প্রথম অধ্যায় ॥ 


[কৌটনীয় অর্ধশান়ের, বিরাট হুচীপত্র এইখানে গমাপ্ত হইল। 
আগামী সংখা। হইতে যুল-গ্স্ করা! হাইবে। ] 


প্রেমিক-কবি কষ্ণকমল 
ভ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ 


বাংনাহেশে এমন নোক্ষ খুব কমই আছেন, বায় গ্রেনিক-কধি কৃফকমল 
প্রোদ্বাবীর দাষের রঙে পরিচিত নদ । তক্তীহাস। বিভাগতির পর এব 
বহু প্র-্কর্ত। খুব কষই জন্মেছেব, এ কথা হয়ে বোধ হয় অসঙ্গত হবে 
ন। স্বৃককষলের গোব-পীবুমপূরণ অপূর্ব নংদীতে গারক ও জোতা-- 
উদ্তয়েছই চোখ জলে ভরে উঠে। কোলকাতা কচলে গোবিদ 
অধিকারীর অনুঞাস-যাধুর্ধো হখন জোতৃবৃক্দ যুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই সমর 
গোত্াধী-গ্রধর পূর্ধ-বঙ্গ প্রেমের বস্তার ভাসিয়ে দির়েছিলেন। 

ভ্ুফকমল বৈত-বংশজাত । বাড়ী মনদীয়া জেলার বর্তমান বাজদিয! 
রেলগয়ে-ট্েশন থেকে ছুই মাইল ঘুরে ভাজন্যাট গ্রাষে। এইখানে 
নীরা ছৃযস্তান-রপে ১৮১* খুঃ অন্দে তিনি জবিভূতি হ'দ। তা'র 
পর নধীয়া ও বৃদ্াবনে বান্া-জীবন অতিবাহিত হ'বার পর, কৃফকমল 
ঢাকা বেয়ে-বলযান করতে থাকেন। এইখানেই গা” কর্ণজীবনের 
আধিকাংশকাল অভিবাহিত্ হর । গোস্বাধীষ'শাযর় আজ পরপারে । ১৮৮৮ 
খ্বঃ অন্দেয ১২ই মাঘ ৭৭ বৎসর বয়সে চু”চ.ডোর নিকট গঙ্জাতীয়ে তিনি 
ঘেহযক্ষা করেছেন--কিন্তু আজও তার নাষে ভক্তগণের চক্ষু 
ললিলার্র হয়। ৃ 

পঠন্বশাত্েই কাব্যলপ্মী কৃককমলের হনোমন্দিরে এসে আসন 
গেতেছিল। নবর্থীপে টোলে বধায়জকালেই তিনি “নিদাই সঙ্গযাস” 
পাল! রচনা করেন এবং এইখানেই এর প্রথম অভিনয় করে তিনি 
দর্শকমগুলীকে তার অন্তনিহিত অসাধারণ কবিষ্ব-শক্কির পরিচয় 
দিয়ে দেব। এর পর চাকার ক্ষ্জীবমের প্রারতেই তিনি অপূর্বযগ্রযয় 
প্রঘবিলাসের” পরস্থ-কর্তার়পে পরিচিত হ'ন। এই গ্রন্থই ঠা'র ভবিদ্ব- 
জীবন গোবর করে ভুলতে রেখাস্িত করেছিল । “[/81)91৩* এবং 
"[1176897080” হেন “18750195105” এরর লুচেব, দ্বগ্রবিলাস-ফাব্য 
তেন প্রেমের অমৃত উৎস প্রাই উন্মাধিনীর” (দিব্যোগ্ান) গুচন!। 
বনোজ্-ভাবধায়া পগ্রবিলাসক্ষে" জাকড়ে-ধরে কবির হাদর-পটে খসে 
বাথ! পড়েছিল। কিন্তু এই খানেই এর শেব নয়, হাদয়-বিষোহন ভাবধারা 
চন! করেই কৃফকমল ক্ষান্ত হ'ন নি। বৈফব পদ্দাবলীয় অনেক জারগার 
স্েক্চেচুরে তিনি এমন ভাবে তৈরী করেছেন, যা" পূর্বে কেউ কজনা 
কছতে পায়ে নি। উদ্বাহয়ণ রূপে নাথুয়ের সেই লর্বজনপঞ্সিচিত গানটি 
কথাই ধর! বাক £-- 


প্জাণাবিকা! রে লি ধাছে তোর! রোকপলনি 
সরিলে হাম করবি ইহ কাজে 

নীয়ে ঘঅনলে নাহি দাবি 
রাখধি এই ঘরজকি মাথে” ইত্যাদি । 


অনেক ফবিই এই গানটাকে ভেঙে গড়েছেন । বর্তমান সময়ের গমেক 
নামক! কীর্তনীদাও গানে আসরে এর উপর আখর দিয়ে, রং ফলিয়ে 
খপূর্ধ কারপ্য ঢেলে দেন। ভৃফকমলণ্ড এর অনুকরণ লোভ সামলাতে 
পাঁন্েন নি। ভধে ভার মধ্যে একটু বিশেষত্ব জাছে। প্রাচীন ভাবকে 
দেঙে-টুরে একই ভাবধারার দাড় করালে নতুন আর কি হোল? অনি 
ভিনি যোজন! কয়লেম,-- 
সত তনু দেখিলে নরনে আমার প্রাণবজত গো, 
পাছে নভীপতি শিবের দত হয়ে বধু উনমণ্ত। 
দাছিয়ে খা ফিয়ে বনে বনে, কাছ বনে ভাবি গো, 
যে জজ চন্নারগণে। কত ভর দানি হনে 
গে জনে ভার নহিষে কেষবে 1--গবিলাস। 


এই নূতন ভাবট্‌ক কি অপূর্ব | বিরছে রাধার গাখ জর্জরিতা, কিন্ত ভু 
০ জন নন্গিদ্ধা নয় ! জিঃার্থ ভালবাসায় কি কখলও 
অবিখাস আমে? ভালবাসির়! ভালবানার সামগ্রীফে আপনার গার 
মধ্যে আবদ্ধ রাখতে গেলে তে! আত্মদুখ-লালসাই প্রক্ষ,টত হ'য়ে উঠে। 
লালসার ভালবাসার সুখ কোথায়? এথেকেই দংসায়ে হত গোলমাল 
--ছিংসা, দেব, সকজেরই জন্ম এই দ্বার্থহুখাতেবণের প্রবৃত্তি থেফে। 
রাধার মরণেও সুখ ; কিন্তু তনু সে অধিখাসের ভালি নাধার নিছে গয়তে 
চার না, কেনন! সে তো! কৃক-প্রেছে নিরাশ হয়নি | বরং ভার অভাবে 
বধু পাগল হ'য়ে যাবেন, বৃত্তের ভারে ফোমলাঙ্গ ব্যথা! পাবে, ময়ণ সময়ে 
রাধা এই চিন্তাতেই পাগলিনী ! 

“্ঘবিলাসের” পর গোব্াযীন'শার “রাই-উদ্মাধিনী,” “বিচি বিলাস,” 
“ভরতমিলন,” “ননাহরণ।" "হৃযল-সংবাদ” প্রভৃতি পালা রচনা করেন। 
কথাগ্রসঙ্গে বলা! যেতে পারে, ডাঃ নিশিকান্ত চট্োপাধ্যার় দ্বগ্নবিলাস, 
রাই-উন্মাফিনী, বিচিঅবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ অধলখনে “9০ 1১০0187 
৫780088 02 90851” প্রণয়ন করে “ড্র” উপাধী৷ লাভ করেন। 

স্মাই-উন্মাদিদী” একখান! পোষ কাব্য । এই গ্রন্থ প্রণককনে গোদ্বামী- 
যশায়ের যে কবিস্ব শক্তি বিকশিত হ'য়ে উঠেছে তা' বর্ণনাতীত। এই 
একখানি গ্রন্থ থেকেই তিনি জাতির ন্মরণপটে চিরমুক্রিত হ'য়ে খাকবেন। 
অভ্িত চিএখানি বৃন্দাবন-পাগলিনী জীরাধার নামে নদ্গের পাগল 
গ্ীগৌরচন্ত্রের। কবিরাজ গোত্বামী চৈতভ চরিতানৃতের শেষ অন্কে যে 
নর্ষীয়া-জীবন-ধনকে জাকতে চেষ্টা! করেছেন, কৃফফমলের হাতে সেই 
ছবিই রাই উল্মাছিনীতে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে | চটফপর্বত দ্বেখে 
গোবর্ধন অান্তি, কুনম-বন দ্বেখে বৃন্দাবন জান্তি, স্কৃকত্রষে জলা 
নেছায়ি নয়নে খরুলোর'--সেই নর্দীয়ানাথের জীবনকথখ। এক দিব্য-আান্তির 
ছায়া। রাই-উন্মান্িনীর ক্াধাও তাই, তা'র করণাত্মক গীতভি-ধারার 
পাবাণও জব হয়। 

যেমন রাধিকা, তেহন তত । চজ্জার প্রতিঘশ্বিতার দিন আর শেষ 
হ'য়ে গেছে। এতদিন ঈর্যায় রাধার মুখ সে দেখে নি; কিন্তু কৃফ-বিরহে 
সমবেত সধীগণ-মাঝে যখন জীয়াধা মুষ্ছিতা, তখন ব্যত্ত-সফন্ত হ'য়ে নে 
বজ-মাধুরী দর্শন করতে না৷ এনে সে পারে নি। হ্রীয়াধার রাপ দেখে চলার 
চষক্‌ ভাঙুল। আজ তা'র জান হ'ল, রাধার এই পাপ তো! বাইয়ের রাগ 
নয়, যে-রাপ লনার্শনে জীকৃষণ মুগ্ধ হ'য়ে যেয়ে চক্্রাবলীর পাশে থেকেও 
রাধা 'রাধা' বলে কেদে উঠতেন, এ নেই রূপ £-- 


তা নৈলে এমন হবে যা ফেন গো--- 


বধু খেকে আমার গো বক্ষঃহথলে। 

অমনি কেদে উঠত রাখা বলে। 
কুফকমল পরম-প্রেমিক ধৈফব ফবি। বৈকব কবির কাছে 
ভগবানের রূপ যেন ভাবে ধর! পড়েছে, এখন ভাবে আর কোথাও 


যধ্যে 


নু 


পড়েছে কিনা জানি ন। ! বৈফব কবি পৃথিবীর সহ 
ঈশয-প্রেম অনুভবের চেষ্টা করেছে। বখন দেখেছে, | 
সন্কানের মধ্যে আনন্গের আর অবধি পাছ না, তখন সমস্ত 
ভাজে ভাজে খুলে আপন সন্তান'মাথারে ভগবৎ-সত্তারই অনুভব 
ঘখন দেখেছে, গ্রতূয় জন্ত দান আপনার জাণ দেয়, ধুর জত খন 
আপনার খ্বার্থ বিসর্জন ঘরে, জিরতগ ও জিরতম! গরম্পর়ের নিট 
আপনাপদ আত্মাধে সবর্পন হায়ার জন্ত ছাএ হ'য়ে উঠে, তখন এই সঙ 
জেমের মধ্যে একটা অভুতপূর্ব ঈর্য অন্থুতষ ঘয়েছে। 
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ধৈব-কদির বাখি বুখি রির্দন, ফাই জগতের সমস্ত লন্বাই তা'র কাছে 
তগবৎ-ফুতিতে প্রতিভাত । একবার বৃফষষগের ভাবায় রাধা-পা- 
পন্যের থা শ্রবণ ককন। এখানেও সেই চল্রারই কাহিনী | 
চক্ার “ভিতর ছুায়ের' শিকল আজ খুলে গিয়েছে। আজ রাধার 
সথ-ছখের় ভুখিনী সে। কষ্টের সময় পূর্বের ছঃখসফুছ পুঞ্লীভৃত হয়ে 
মানব-্হদয়কে তিলে ভিলে দগ্ধ করতে থাকে । চন্রায়ি দশ! আজ 
তাই। হঠীৎ তা স্মরণ হল রাখা-চরণ-কহলের কফখা-_ 
হায় গো, অহুল রাতুল কিবা চরণ ছুখানি। 
আলত! পরাত বধু কতই বাখানদি। 
এ কোমল চরণে ধখন চলিত হাটিয়া গো-- 
বধূর অনুরাগে গো 
ছেন বাহ হ'ত যে পাতিয়ে দেই ছিয়ে।” 
আলত! পরাবার সহ্য হ্রীকৃফ রাধা-পাদ-পল্মের কত ব্যাখাই না 
করতেন। তাই সে'অতুল রাতুল চরণ দুখানি' চন্দ্রার কাছে এত 
হন্দর বলে প্রতিভাত হয়েছিল । আবার সেই চরণ-কমলে পথ হেঁটে 
কৃষদর্শনের জন্ত পাগলিনীপ্রায় খ্রীরাথা খন ছুটে চলতেন, তখন চত্র্া 
লেই পথে আপন ভ্বদয় পেতে রাখতে চান--যেন কৃফ্ণ-অন্ুরাগিনীর 
চরণ-পদ্ষে কাটা মা ফুটে। 
আহুদ আমর! আর একবার বিরহ-কিষ্টা! শীরাধাকে দর্শন করিয়া 
লই। জ্ীরাধা মৃতকজা-_ শ্যামকুণ্-পার্খে শারিতা, অর্ধাঙ্গ জলে 
নিমজ্জতা, সথীগণ 'রাই যোল', রাই যোল, শবে ক্রন্নরও|। 
রাধিকা! গ্রেষষাধুরী, তুলাদণ্ে তার ওজন চলে না, আয়েস-কুন্মনন্দিনীর 
সঙ্গে তুলনায় সে-প্রেষের পরিষাপ করতে পারা যায় না। চন্দ্রা বলছে, 
হ্াসখত দেখিয়ে শ্ীৃফকে সে মথুর| থেকে ধরে আনবে। রাধিকার 
মার সন্ধস'লনা। সেবাখিত অন্তঃকরণে সয়ে বলে উঠলো! 
"বেধ না তার কোমল করে, তৎসন। কর না তারে ; 
মনে যেন নাহি পায় হুখ। 
যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ সলিন হবে। 
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক | (রাই-উন্মাছগিনী) 








প্পোবপা ০১৪ সাক্লের পপর 





০০০০ 
৪ স্প্থি্পান্হচান্য্মিচা্ি্প্থ্ডিন্ল্পস্্প্্স্ম্প্যালস্প্স্্পস্থ্ 
এই বে নির্ধল আত্মজ্যাের অশ্রপূর্ণ প্রেমকাহিনী, সকল তা 
রীতির ছন্দে ঘলে গেছেন । জাজকাল অনেকে হয়তো! এই আজাকিদুর 
খুল্য গিতে চাইবেন না। কিন্তু ভূজলে চলবে না, এই হচ্ছে বাংলার 
জেষ্ঠ সম্পদ । ইচৈতস্ক এই অশ্রাঞ্ষেই পুররাবিত করে গন দেশ জার 
করে গ্েছেন। জগতে ধারা ধর্মমত সংস্বাপনে ধৃত হয়েছেন, গার হয় 
ব্তৃতা, উপদেশ অথবা! গ্রন্থ-গরণয়ন দ্বার আপন উদ্দেন্ত সফল ছারতে 
হত্ববান হয়েছেন । কিন্তু গ্রীচৈতন্ত এরর কোন পথই অধলন্বন করেন 
নি। বুদ্ধের মত তিনি উপদেশ দেন শি, বিবেকানন্দের মত ছিলি 
বন্তৃত। করেন নি, বাদরায়ণ বা কপিলের স্যার তিনি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়নে 
প্রবৃত হ'ন নি, শঙ্করাচার্ধা বা! বল্পভাচার্যের যত যেদান্ত-নৃত বা! গীনকা- 
ভাস্ক সংরচনেও স্টার প্রবৃত্তি জন্মেনি। অথচ ভার একবিম্দু অশ্রপাতে 
যে প্লাবন এসেছিল, তা'র চেউএ এখনও সমস্ত দেশ ভেসে চলেছে! 
লেকে হয়তো একে ৪85000925851190এর লক্ষণ বলে উপহাস 
করবেন। কিন্তু যনে রাগবেন, দ্বয়ং দৈতন্গদেবকেও বাহুদেষ 
নিকট ভাবুক বলে ভৎনিত হ'তে হয়েছিল, কাঈর প্রকা শামনন্বামীও 
স্ঠাকে নিন্দা করেছিলেন । কিন্তু শেষ পধ্যস্ত ডা'য়াই আবার প্র চৈতন্ক- 
চয়ণ-কমজে লুটিয়ে পড়ে জপতে আদর্শ রেখে গেলেন। 

পূর্বেই বলেছি, বৃফঃকমল তার কাবা-পটে, বিশেষ করে 'রাই- 
উন্মাজিনী'তে বৃন্দাবনবিলামিনী শ্ীরাধার নামে নদীয়া-জীবন-ধনকে 
ধরে রাখতে চের়েছেন। কৃষঞ্ককষলের রাধিকা যেন চৈতগ্যছেবেরই 
ছারা । ্রমন্মহাপ্রন্ধ ঘে লীলা এদেশে করে গেছেন, তার গ্রতি কথাটাই 
ঘেন কৃষ্ণকমল-কাব্য-ধারার় জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ই্রচৈতগ্ত কে, 
কেনই বা নদীয়ানে শচী ছুলালয়পে তিনি অবতীপ হ'য়েছিলেন, ভাঃ 
আমরা জানি না। শুধু এই মাত্র জানি, সক্্যাসীরা বাকে দিন-রাত 
পাগলের মত খুজে বেড়ার, সিদ্ধ পুরুষরা ধাফে পেতে চেয়ে কেবল 
কতকগুলো শক্তি অন্ন করে থাকে, সেই করুণাসিন্ধুর ছায়! 
চৈতন্তদেষের অশ্রসজল চোখের ভিতর দিয়ে তারতবাসী একবার ষাক্র 
দর্শন করেছে, আর সেই রপ-মাধুরী এখনও অস্কিত জাছে বৈষাব- 
পদাবলী তথা কৃকমল-কাব্যর স্বর্ণপটে। 


পোলাও--১৯৪১ সালের পরে 
প্রীতরূণ চট্টোপাধ্যায় 


মোস্িয়েটের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব ম; ভিসিন্স্ষির ১৯৪৩ সালের 
৬ই মের বিষরণে দেখা যায় --১৯৪১ সালের ৩*শে জুলাই 
ঠারিখের চুক্তি অন্থদার়ে সোদ্ির়েটে পোঙগু বাছিনী গঠিত হয়। 
৩০৯০ সেনা দিয়ে এই বাহিবী প্রথমে গঠিত হয় সেনাপতি হন 
জেনারেল এগার! ২৬শে অক্টোবর সৈল্তসংখা! বেড়ে যায়! 
৪১৫৬১ জনের ঘধ্যে ২৬৩, জন হলেন অফিসার বা! নায়ক। শেষ 
পধ্যত্ত জেনারেল শিকোক্ষির অনুরোধে ৬ ডিছিসন (৯৬০৯, ) 
সেনাদল ও ৪**** সেনাবিশিষ্ট রিজার্ড বাছিনী গঠন কর! হয়) শিক্ষ! 
সাজ সরঞ্রাম ও রণসভ্ভারের দিক থেকে এই সেমাদল ও লালফৌজ 
পেয়েছিল সোছিয়েট সরকারের কাছ থেকে পক্ষপাতিত্ব্ীন সাহায্য ও 
সহযোগিত। | পোল্‌ সয়কারের জন্থরোধে এই সেনাধলের শিক্ষার জন্ত 
মোভিয়েটের দক্ষিপাংশে ভলগামদীয় মাঝপথে, সোছিয়েট সরকার যুদ্ধ- 
কালীন নানা অনুবিধ! সন্বেও নাধরিক শিক্ষাকেন্্র ও নেনাবাস তৈরী 
করে ছ্িলেন। কিন্তু শিক্ষা! শেষ ছওয়! সম্থবেও এই সেনা্লকে জেনারেল 
এখান রণাজনে যেতে দিলেন ন। নান! ওনুহাত দেখিয়ে দ্বেপ্পী করতে 
লাগলেন, হদ্বিও ১ল অক্টোবর তাথের যুদ্ধে পাঠানর কথা ছিল। জেন!" 
হেল এন্থার্ন বেন যে ভাখের ১লা ভূ পাঠান হবে। শেষে বুদ্ধ ক্রমেই 


বেড়ে চল্গ, খাস্াভাব দেখ! দ্িল। সোভতিয়েট সরকারের পক্ষে অবুদ্ধমান 
এতগুলো! বাড়তিলোককে খাওয়ানে! কঠিন হয়ে পড়ল। তবুও দোভিয়েট 
সরকার জানালেন যে ৪৪*** সেনাকে ঠার! খা জোগাবেন কিন্ত তার 
বেদী অসপ্ভব। সঙ্গে সঙ্গে পৌল সরকার বাকি দেনাদলকে ইরাণে নিয়ে 
যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। ১৯৪২এর মাচ্চে তার! ইরাণে চলে গেল 
জেনারেল এগামের নেতৃত্বে । তারপর জুন মাসেও পোল বাছিনীকে 
যুদ্ধে পাঠান হোলনা। আগে আরও ৪৪৯০৪ মেন! ইরাণে চলে গেল । 
ইতিমধ্যে এই সব সেনাদেন্॥ পরিবারবর্গকেও ইরাণে পাঠানর ব্যবস্থা! 
সোভিয়েট সরকারকে করতে হয়েছিল। ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
সোভতিয়েট সরকার মোট ৭৫৪৯১ জন সেন! ও তাদের ৩৭৭৫৬ জ- 
পরিবারের ইত্যাকুক্ধেশনের বন্দোবস্ত করেন। অথচ পোল সরকারে: 
সঙ্গে সোন্কিয়েট নরকারের লিখিত চুক্তি ছিল যে পোল-বাহিনী লাল 
ফৌজের সঙ্গে কাখে কাধ দিয়ে জড়বে--ঘাদের কষ্ট শ্বীকার কর! ক 
কথ! নয়, বিশেষ করে খানের ব্যাপারে । এই ভাবে সোতিয়েট সরকা: 
সাহাধা করলেন; তার! কি ভাবে জতিদান দিয়েছে তা দেখা বাক। 
গোল বাহিবীর একজন বিখ্যাত নায়ক কর্নেল বেরলিংকে জেনার়ে 
এতার্স বলেন, “এই দুর অঞ্চলে ( ভলগাতীরে ) থাকায় আমি খুব খুন 


বটি 





****জার্দান আঘাতে লালফৌন বখন খণ্ড খও হতে থাকবে এবং তা 
২১ মাসের মধোই হবে, জামরা কাম্পাশিল্নান সাগর দিয়ে ইরানে চলে 
যাব। আমরাই হব তখন একমাত সশঙ্ মেনাদজ ; জতরাং তখন আমরা 
বা খুনী তাই করতে পারব। 
বর্তমানে পোল মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল বেরলিং 
লিখেছেন, “বখন মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়, সোভতিয়েট হুহৎদের 
নাম দেওয়! হর, “দেশগ্রোহী*..***শেষে জেড, ডব্লিউ জেড. নামে পোল 
সেনাধলের মোভিয়েট বিরোধী গোর়েন্সাবিভাগ, এই দেশ-বিজ্ঞোহীদের 
প্রাণদণ্ডের হুকুম দিত। এঘের দেয়ে ফেলা হোত টোটনগরে । 
ছিঃ ভিশিন্স্ি লিখেছেন। “দূতাবাসের পোল প্রতিনিধিরা সোভিয়েট 
সরকারের উপকারের প্রতিদ্বানে পোল গুগ্তচরের কাজ হর কয়েছিলেন। 
এঁষের মধ্য প্রধান হচ্ছেন জেনারেল ভলিকোতদ্বি--গোল সামরিক 
মিশদের নেতা। তাছাড়! আরে! অনেকগুলি বিখ্যাত কূটনৈতিক 
ছিলেন। এরা মকলেই ধর! পড়েন এবং আদালতের বিচারে তাদের 
অপরাধ অনুযায়ী শান্তি হয়। আদালতে দ্বেখাবায় বে তার! ধু গুণ্ত- 
চরের কাজ করেননি । মিথ্যাকুংস! রটিয়েছেন সোভিয়েট শাসনের 
“বিরুদ্ধে, ছিটলারের গুধগাথা প্রচার করেছেন, পরাজয় মনোবৃত্ধি 
ছড়িয়েছেদ। প্রষাণের ভারে সকলেই শেষ পরাস্ত ঘোষ স্বীকার কয়েন 
ছিতীর রণাঙ্গন খোল! সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বয় জেনারেল 
এার্স বলেন টে 
“্জার্দানদের পরাজয়ের এখন বহু দেরী 'আছে। পরিকল্পনামতই 
হিটলার নীপারের ছবিকে পশ্চাদপসরণ করছেন। সুতরাং এবছর দ্বিতীয় 
রণাঙ্গন খোলার কোন দরকার নাই ।” 
গত বছর পোল প্রধান নচিব জেনারেল শিকোস্ষির মৃত্যুর পর 
ইন়্াণের পোল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হন জেনারেল সঘৌভক্ষি। 
তিনি চরমভাবে দোভিয়েট বিরোধী । ঠার নেতৃত্বে পোল্যা্ড একদল 
দেশজোহী, পোল দেশপ্রেমিক গরিলাবাহিনীর [বিরুদ্ধে লড়াই করছে 
নাত্পীদের উচ্ছ্দে ন৷ করে । শিকোন্থি যখন ১৯৪১ সালে সোভিয়েটের 
সঙ্গে চুক্কি করেন, ার কাজের প্রতিবাদ হিসাবে সঙ্গৌভ্.ক্ষি পদত্যাগ 
করেন। 
লওন প্রবাসী পোল-সরকার সম্বোন্ত্ষি এগ্ডাস চক্রান্তের দ্বার! পরি- 
চালিত। এ'র! হিটলারের চেয়েও শ্বদেশবাসীদ্দের বেশী তয় কয়েন। 
ক্বদেশগ্রেষিকদের উভমে বখন পোল-বাহিনীকে ইরাণে স্থাদাস্তরিত 
কর! ছোল পোল্যাণ্ডের অকৃত্রিম খদেশ প্রেমিকের! তাতে বাধ! দিয়ে 
ছিলেন। ভাদের যধ্যে কর্নেল সিন্ভিক, বিখ্যাত লেখক ('রেণ-বো' 
গ্রণেত। ), ভাও। ভানিলেও-গ্কা, ইত্যাদির নাম কর! ঘেতে পারে। পরে 
প্রা সকলে নক্ধোতে পোল মুক্তি বাহিনী গঠন করেন। 
সংসদের মুখপত্র হয় ভল্ন! পোল্ত! নামে একটি পত্রিকা। মুক্তি 
বাহিনীর ২টি ডিভিশন ( কোশিউক্ষে। ও ভষরৌতস্বি ডিভিশন ) লাল- 


ভ্াব্পক্ন্বঞ্ 
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(১) পোল-সীমাস্তকে পশ্চিষে বিশ্বুত কয়! । (২) পশ্চিম ইউক্রেন 
ও বাই লোরুশির়া সোক্িয়েটকে ফিরিয়! দেওয়া । (৩) সর্ধহলীর 
গ্ণতস্্র স্থাপন কর! । (৪) প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষকে তাড়িয়ে জমি 
চাষীদের ভাগ করে ঘেওয়া। (৫) রাঞ্জনৈতিক মতামত নির্বিশেষে 
পলাতক প্রানী দলগুলো! ছাড়া। অন্ত সমস্ত দলের মধো এঁক্য 
স্থাপন কর । 

সঙ্গৌতক্কি এগার্ন চক্রান্ত এই পাচ উদ্দেপ্তের বিরোধী। ঠার| 
চান মধাযুগহূলত অত্যাচারী সাষস্ত তগ্ত্রের সাহায্যে রাজ্য শালন করতে। 
ঠার! ইউক্রেন ও বাইলোরুশিয়াফে অন্তায় ভাবে সোদিয়েটের কাজ 
থেকে ছিনিয়ে নিতে চান। মোভির়েটের সঙ্গে পোল্যাঙ্চের ( পোল 
সরকার ) দ্বৈধনীতি সন্বদ্ধে এর আগেই অনেক ঘলেছি। তাছাড়া বাই- 
লোরুশিক্পা ও পশ্চিঃ্ উত্রেন দাবী কর! পোল সরকারের অত্যন্ত অন্তায 
এবং লর্ড এসকুইলের মতে (১৯২৯ সালের ১*ই আগষ্টে কমন্স, সম্ভার 
বত ভক্টব্য),...৭& 75৩17 8087588155 8৫59178006-+0 আ৪00 
৪110118৩,* তার পর ১৯৪১ সালে রূশ-পোল চুক্তি দ্বাক্ষরিত হবার 
সময়ে লওনস্থ পোল সরকারের অনেকেই বাধা ছিয়েছিলেন। হিজস্‌ 
পোলস্ছ। পত্রিকা তার ফ্যাশিষ্ট, মনোভাধ বাত্ত করে বলেছিল" ইউরোপের 
রাজনীতির রঙগমঞ্চে সোভিয়েটের প্রযেশে চিরঘন্থই হুচিত হচ্ছে। 
রুশিয়া হচ্ছে ইউরেশীয় সাম্রাজা, ইউরোপীয় সাআজাজ্য নয়" 

জার্মানী এ পরান্ত বতগুলে! জয়লাভ করেছে সব জাক্নগাতেই তার 
প্রধানতম, গোপনান্্ ছিল 'বলশেছিক ন্বুতুর ভয় দেখান'। আজ 
পরাস্ত সে এই গোপনাস্ত্রের আশ! ত্যাগ করেনি। ১৯৪৩ লালের ১১ই 
এপ্রিল জার্মান ট্রাগওশান নিউজ এজেন্সী সংবাদ ছিল-- 

প্রুশিত্াস্থিত ১**** পোল সামরিক অফিসার দের শ্বলেনদ্ব নগরের 
কাছে ক্যাটিন অরণ্যে রুশর1 ঘাড়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ২৮ 
১৬ মিটার চওড়া একটি প্রকাণ্ড কবর খু'ড়ে, ১২টি স্তয়ে কবর দেওয়া 
হয়েছে। একের ১৯৪৭ শালের ফেয়ার থেকে মার্চের মধ্যে গুলি 
করা হয়। “ওখপু" দল (রুশ রাজনৈতিক গোয়েদা বিভাগ) 
এদের পকেটে পরিচয় পরে রেখে দেওয়ায় এই মৃত অফিসারদের 
চিনতে অসুবিধা হয়নি ।” 

জার্মান হোম নিউজ ১৩৯ এপ্রিল ব্যাপারটি সবিস্তারে খোষণ। করে 
মন্তয্য করে, "বলশেতিক ইহুদীদের ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশিত হোল। 
্মলেনস্কেয় ব্যাপার, মানবতার এই ভয়াবহ শক্রর বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে 
মতর্ক করেছে।” 

একই ঘটন! সম্বন্ধে ক্রমেই নানারকম খবর আসতে থাকে যেগুলোর 
একটার সঙ্গে আর একটার ফোন যিল নেই। কে প্রথম এই কবরটি 
আবিষ্কার করে, কখন আবিষ্কার করে, এবং কবরে কতগুলো মৃতদেহ 
ছিল, তা নিয়ে নানা খবর বেরুল। প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল যে গুলি 
করে মারা হয়েছে। তারপর বেরুল তাদের হাত পা! বেখে জীবন্ত কবর 


ফৌজের সঙ্গে নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। হেওয়! হয়েছে। শেষে সঙ্গীন দিয়ে হত্যা করার খবরও বাদ যায়নি। 
'ুদ্ধি সংলদের উদ্দেন্ঠ পাঁচটি প্রত্যেকটা খবরই কিন্তু জার্মানি ক্রমশঃ 
বন্ধন 
শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র 
বক্ষের ঘারে কর.হাঁনি ফিয়ে মৌন গণ্ভীর বোনা, 'তোমার আঙার নাই ব্যবধান নিবিড় গভীর বন্ধম। 
দাগে অবকাশ রুদ্ধ নিশান তন্জার ছায় চেতনা। ভূলোক ছুলোক এক কয়ে রাখে যে ঘিয়হ বাখাভায়ে, 
ধিলাপধিহীন অঙ্র হায়াণো একি ছালামরী কন, তোমার শ্ারণে জীবনে মরণে কিনি ওয়ই অভিসায়ে ॥ 


দুনিয়ার অর্থনীতি 


অধ্যাপক ্ট্রীশ্যামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


ভারতের হুদ্বোত্তর পরিকল্পন! ও শিল্পগ্রসার 


যুদ্ধ অনেকট। বন্ার মত। বন্! যেমন ঘর বাড়ী তাসাইর। বহু ক্ষয় 
ক্ষতির কারণ হয়, আবার জন নামিয়া গেলে জন্মিতে নব-জীবনের 
সঞ্চার দেখ! যায়, তুদ্ধের ধ্যংসময় রাগের আড়ালেও নেইরপ লুকাইয়! 
খাকে নুতন প্রাণম্পন্দন। যে দেশের অন্তর্ভাগে বুদ্ধের আগুন অলিয়! ওঠে, 
অন্তাবের জনুশোচনার ও দেশপ্রেমের গৌরবে লেই দেশের সমন্ত 
নরনারী নুতন আশার আলোকে নিজেদের যাত্রাপথ রভীগ করিয়া 
তোলে । এইভাবে জয়ে বা পরাজয়ে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া জাতি-_ 
নবজীবনের হুআ্রপাত কারবার বহু সুযোগ পায়। স্ভারতবর্ষের পক্ষেও 
বর্তমান যহাঘুদ্ধের আমলে জীবন্ম.ত্যুর মুখোমুখী দাড়াইয়া জীবনকে 
চিনিবার সার্থক হুযোগ নুটিয়াছে। এই যুদ্ধের পরে যাহার! রণক্ষেত্র 
হইতে ফিরিক্গা আসিতেছে অথব! যাহারা সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্রের 
মারফৎ প্রথিবীকে ঘরের মধ্যে খু'জিয়া পাইয়াছে তাহার! কিছুতেই 
গতানুগতিক অবস্থায় ফিরিয়া! যাইয়া হখী হইতে পারিবে না, হ্তগ়াং 
তাহাদের জন্ত নুনভাবষে জীবনযাপনের বন্দোবস্ত করিতে, হইবে। 
বাগ্তবিক আজ যাহার! বাড়তি টাকায় জীবনকে সঙ্গীতষ্প করিয়া 
তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাদের পক্ষে চিরকাল এই সৌভাগ্য ভোগ 
কর| কিছুতেই সম্ভব নয় এবং যুদ্ধ খাষিলেই তাহাঙ্গের অনেকের অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া উঠিবে। এই সব অস্থায়ী আলোকক্রান্ত পথচারী 
লক্ষ লক্ষ নরনারীকে পুনঃগ্রতিষ্ঠা দেওয়! রাষ্ট্রের দায়িত্ব সন্দেহ নাই, তবে 
এদিক হইতে ঘেশবাসীরও বিশেষ কর্তবা জাছে। ভারতের বুদ্ধোত্তর যে 
কোন পরিকল্পানায় আথধিক সমন্তার স্থান পুরোভাগে, কারণ অর্থ- 
নৈতিক স্থাতস্ত্য লান্তের উপর ভারতবানীর জীবন পধ্যস্ত বহুলাংশে 
নির করিতেছে। চল্লিশ কোটি লোক যে দেশের অর্ধ্াসী এবং 
প্রাক্কৃতিক লম্প্গ যে দেশে ঘুগে যুগে সার! পৃথিবীর অসংখ্য নরনারীকে 


শোবণে গ্রলুন্ধ করিয়াছে, লে দেশে বাস করিয়! শতকরা ৮*জন মানুষ ' 


ছুবেল! ছমুঠো উদনরার়ের পরাস্ত সংস্থান করিতে পায়ে না, ইহা! সত্যই 
নিতান্ত ছুর্ভাগ্যের কথা। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এ দেশকে পৃথিবীর সহিত 
পরিচিত হইবার খানিকট! সুযোগ করিয়া দিলেও কুটার-শিল্পের যুগের 
ভারতের স্বাবলম্বী বনিয়াদ তাহার! চূর্ণ করিয়। দিরাছেন, অথচ দুরদৃষ্ট 
এবং ওঁধার্যের অভাবশতঃ লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন রক্ষার উপযুক্ত কোন 
ব্যবস্থ। ছার! করি! দেন নাই । তাছাড়া জন কোম্পানীর আমল হইতে 
বর্তমান বহাবৃদ্ধ পধ্যস্ত ইংরাজ রাজশক্তির বিশ্বাস ছিল যে ভারতে 
শিল্পাদি গরনারিত হইলে ভারতবাসী বিলাতী পণ্য কিনিতে চাঁছবে না 
এবং আধিক হচ্ছলত! জৃঙ্টি হইলে তাহাদিগকে বশে রাখা কঠিন হইয়া 
উঠিবে। এই অন্ধ ছূর্ববরতার জন্তই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে 
শিক্ষা আলোক বিতরণে কার্পণা করিয়াছেন এবং এই বিরাট দেশকে 
অনহারগাবে কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য করিয়া একদিকে তাহার! 
ধেষদ জাষাছের জীবদ্মত রাখিয়! দিয়াছে, অন্তদিকে তেমনি ভারত- 
বানীর দারিজ্াজনিত অক্ষমতায় জন্ত নিজেদের পণ্যও এদেশে বিক্রয় 
করিয়া বিশেধ লাভবান হইতে পারেন ঈাই। জনপ্রতি ব্রিটিশ ইনই্িটিউট 
অফ একসপোর্টন প্রস্ৃতি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে চিরাচরিত 
গ্রধার বিরুদ্ধে আলোলন ঢালাইয়। গন্তর্পষেনটকে কতকটা উদার 
মনোায আবলন্ধন কাঁিতে বাধ্য করিয়াছে । ভারতের জনগণের 
আধিক বাতা ছুটির জন্ত প্রয়োজন শিল্প গসায়ের এবং বথেষ্ট পরিমাণ 


সঙ্গে ক্রয়ক্ষমত বাড়িয়া যাওয়ার ফলে টাকার প্রচলন গতিও বৃদ্ধি 
পাইবে এবং দেপী ও বিদেশী উদয় শ্রেণীর পণ্যই এদেশবালী বথেষ্ 
পরিমাণে কিনিতে সক্ষম হইবে । বাগ্তবিক ভারতের আর্থিক সষকা 
এদেশের সকল সমন্তার মূল কারণ। সাম্প্রধারিক যে মমোমালিক 
আজ ভারতের মেরুদও শিখিল করিয়া! দিয়াছে তাহার মূলেও হিস্দু- 
মুনলমান সাধারণ সমাজের কঠোর অনটনের সুবিধ! লয়! জনক 
্বার্থবাী অর্থবান ব্যক্তির লোন বিরাজ করিতেছে। জাতির এই 
সর্বনাশ! দ্বারিজ্র্য দুর করিতে হইলে সনত্ত দেশের লোকের কর্ণসংস্থান 
বিশেষ প্রয়োজন । এই সার্বজনীন কর্দনংস্থান (0021 9008০707908) 
সম্ভব হইলে ভারতে প্রভূত শিল্পগ্রদারের প্রয়োজন, কারণ শিল্পাবিতে 
কৃষিক্গেত্রের উপর বর্তমানে নির্ভরগীল বাড়তি লোক ছুপরস! উপার্জন 
করিতে পারিলে তাহার! বেশীদরে কৃষিপণ্যও কিনিতে পারিবে এবং 
কৃষকরাও স্বচ্ছলতার হধ্যে দিনযাপন করার সুবিধা! পাইয়। শিল্পজাত ব্ব্যাদি 
বাবহার করিতে সক্ষম হইবে । ভারপর দেশবাসীর বদ্ধিত আরেক 
হুঘোগে গতর্ণমেন্টেরও আয় বৃদ্ধি হুইরে এবং তখন গভর্ণমেন্টও কৃবি- 
কর্পে আধুনিকত। সম্পাদনে সক্রিয় সাহাধ্য করিতে পারিবেন । গোটেঃ 
উপর ঘতঙ্গিন পধ্যস্ত শিল্প প্রসারের যথেষ্ট আয়োজন না হইতেছে ততঙ্গি 
কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিসাধন দূরের কথা, ক্রমবর্ধমান চাপের জন্ত কৃষি 
ক্ষেত্রের দিন দিন অবনতিই হইবে । বোম্বাই পরিকল্পনা! এই শি 
গ্রমারের প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এব 
এই শিল্পপ্রসার কৃষির উন্নতির অন্পুর়ক বজিয়াছে। পরিকল্পনা? 
ভ্বিতীয় খণ্ডে শিল্পগ্রসার ও কৃষির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হওয়ার সঙ্গে বন্টত 
ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন করিয়! সমত। রক্ষার সম্বন্ধেও কাধ্যকরী কতকম্ি 
নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । তাছাড়া! রাষ্ট্র দেলীর শিল্পািয় ব্]পাদে 
নিয়ন্্রণহ্ছচক কিছু কিছু অধিকার হাতে রাখিবে বলিয়! শিল্পাছিতে 
যেমন ব্যক্তিগতভাবে মুনাক! ভোগ সবচেয়ে বড় কথা হইতে পারি 
না, গভর্ণমে্টও তেমনি কৃষির ও শিল্পের সহযোগিতা সম্পাষনের দ্বার 
দেশের আর্থিক ম্বাচ্ছলা সম্পাদন গ্রচেষ্টায় কতকট! সাফল্য জা 
করিতে পারিযেন। বোম্বাই পরিকল্পন! অবঞ্ত দোষক্রটির অতীত ময় এব 
সযাজতঙ্রবা্গী ষনের কাছে সমাজতন্ত্রের সহিত ধনতন্ত্রবাদের গ্রস্তাছ্ি 
আপোব আকাশকুক্ছম বলিয়! যনে হইতেও পারে ; কিন্ত এই পরিকজন্ 
বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দেশের জীবন বা কৃষিকে বাচাইতে শি সপ্প্রসারণে 
ঘে পরামর্শ দেওয়! হইয়াছে, গতিময় এই শতাব্ধীতে ভারতকে ধাহাঃ 
পৃথিবীর অগ্রগামী অন্টান্ত জাতির পাশে দেখিতে চান, তাহারা সকলে; 
তাহা সমর্থন করিবেন। উপনিবেশিক নীতি ব্যর্থ হইবার পর জিটি: 
সরকারের রক্ষণশীল দৃষ্টিতঙিতে কতকটা ওদাধ্যের প্রলেপ লাগিয়াহে 
বোত্বাই পরিকজনার প্রথম খণ্ডের জন্ততম ্বাক্ষরকারী ন্ডার আর্দেশি 
দালাল ভারত সরকারের পুনর্গঠন বিভাগের ভারঞাপ্ত নচিঘ হইয়াছেন 
এ সময় আমর! অবস্তই আশা] করিতে পায়ি যে, বুদ্ধের পরে শিল্পোরতি 
স্বার। দেশের আধিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টির কার্যকরী কোন পদ্গিকল্পন! শা 
দালালের মারফৎ রচিত হইবে। এই উদ্দেস্টে গনর্ণষেপ্ট ইতিষত 
শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে গ্রয়োজনমত পরাদর্শ দিধার জন্য ২৯টি বিশেষ 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন এবং ভাহাদিশকে অর্থ দৈতিক পক্গাহ 
দানের জন্ত হ্যার ধখিয়োভোর গ্রেগরী প্রভৃতিকে লইর়। ইকপমিক্ষ 
কনসালটেটিত কমিটি বা জর্থনৈতিক পরাদর্শদাতা সমিতির বধীচ 
জেনারেল পারপান কছিটি নামে একটি কহিটি গঠিত হইয়াছে 


২৯৬২, 


জোড় চলিতেছে তাহা অঠতপূর্ব সন্দেহ নাই এবং বিগন্ষে 
হইলেও দেশের প্রয়োজনের দিক হইতে এই প্রচেষ্টা সকলেই আস্রহের 
সহিত সমর্থন করিবেন। বোম্বাই পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেকের 
অভিযোগ এই .যে কৃষির উৎপাদন সামান্তভাবে বাড়াইয়া শিল্পজাত 
পণ্যের উৎ্পাঙ্গন চতুগ্ডণ করিবার বে ব্যবস্থা! হইয়াছে তাহা সমগ্র 
জাতির স্বার্থের প্রতিকূল, কারণ এ দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই 
কৃষিজীবী। বল! বাহুল্য এই অগ্িযোগ যতখানি ভাবগ্রবণতাদাপেক্ষ 
ততথানি বুক্িসহ নহে । কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনের একটা! সীর্মা আছে এবং 
কৃষিজীবী ঘেশ বলিয়া এ দ্বেশের সুবিধামত প্রায় সব জমিতেই চাব 
- হুইরা থাকে, তাছাড়া জমির উর্বরতা শক্তিও নিষ্নগ নীতির জন্ত জরমেই 
কৃষির! যায়। এই সব নানা কারণে বর্তমান কৃষিব্যবস্থার় যাহ! উৎপন্ন 
হয়, বৈজ্ঞানিক নীতি যতই চালান হউক তাহার দ্বিগুণের বেশী ফদল 
তোল! বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু এদেশের প্রতৃত কাচামাল, অসংখা 
* বেকার শ্রমিক, যথেষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদনের সপ্তাবনা, প্রকাণ্ড 
বাঙার পুসৃতির দিক হইতে বিবেচনা! করিলে শিল্প পণা. উৎপাঙ্গনের 
পরিষাণ চতুগুণ হওয়া কিছুমাত্র আশ্চধা নয়। ভারতবর্ষে যোটের 
উপর শিল্প জীবনের দিক হইতে এখনও কৈশোর চলিতেছে, এমতাবস্থায় 
যে প্রভৃত সন্ভাবন! জাছে, বোধাই পরিকল্পনায় তাহারই ইঙ্গিত দেওয়! 
হইয়াছে মা। যে বৈদেশিক শানননীতি আমাদের হুযোগ-সন্ভাবনার 
ক্রোধ করিয়া উন্নতির পথে বারবার প্রবল অন্তরায় শি করিয়াছে 
সেই গভরর্ষেন্টের পরিবর্তন না হইলে ভারতের শিল্পগ্রসার সম্ভব নয় 
-_-একথ! যোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা-করিয়াছেন। 
জাতীর সরকার জখবা৷ এদেশের ঘার্থরক্ষায় আগ্রহ্থশীল সরকারের 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বদি শিল্পি প্রলারের ব্যাপক এবং কাধ্যকরী পরিকল্পনা 
গৃহীত হয় এবং দেই দাগ উদ্বত্র জনগণের অপনরণের ফলে ভার 
কষিয়! যাওয়ায় কৃবিক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধি সাধনের জন্ত আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীসমূ কাজে লাগান হয়, তাহা হইলে ভারতের জতীত 
গৌরবময় দিনগুলি অবন্ই পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। 


খাগ্নীতি ও সরকারী অর্থ সাহাব্য 


বর্তমান মহাবুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ জন্য সকল দিক হইতে বছ 
ছঃখ পাইয়াছে ত্য ,কিন্ত খানের জন্ত তাহাকে যে লাঞ্না সিতে হইয়াছে 
তাহার তুলনা হয় না। ধনধান্তে-ভর! দেশ ছিসাবে পৃথিবীর কাছে 
ভানবতের যত হুনাষই থাকুক, বান্তবিকই এদেশের প্রয়োজনীয় সঙ 
খাত এদেশে উৎপর হুর ন| এবং ক্রমবন্ধষান জনসংখ্যার জন দিন খন 
ভারতবর্ধ জ্খিকতর পরমুখাপেক্ষী হইয়! পড়িতেছে। এইভাবে বুদ্ধ 
বাধিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের অপহার অবস্থা প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিয়াহিল। আগে সাবান্ত দরে খাভাদি মিলিত বলিয়া সেই চাউল, 
আটা গ্রন্থৃতি বাহির হইতে জাসিল কি ধরে উৎপর হইল--ইহ! লইরা 
বিশেষ কেহ নাথা ধাদাইবার প্রয়োজন বোধ করিত না এবং এই 
জনই ভারতের মোট প্রয়োজানর শতকরা প্রার আড়াই ভাগ খাত 
বিথেশ হইতে জামদানী হইলেও তাহা বহু দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত 
ছিল। যুদ্ধের প্রভাবে সমুহ্পথ বিপদলযুল হইর়া উঠার অস্্রেজির! 
ক্যানাডা হইতে গয জামদানী প্রার অসন্ভব হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
বার্পা জাগ-কবলিত হওয়ার বৎলরে প্রায় ২* লক্ষ টন চাউল হইতে 
ভারতবর্ম বফিত হৃইরাছে। এই চরম অনাটন সন্েও ভারতবর্যকে 
বর্তমানে বুদ্ধোপলক্ষে এদেশে সমাগত অতিথিবুনের সংকার করিতে 
বন বাড়তি খরচ করিতে হয়। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী 
মৌরাক্মা বমিয়া যাঙয়ায় অষ্েলিযা হইতে: ভারতে গষ 'আঙদানী 
হইতেছে, তাঙছাদ। ক্যানাডাও অনেক চে! ও তছিয়ের পর এদেশে 


এ 


[৩২শ বর্--২য় খর সংগা 


যে চাউল হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি ওজানিত অন্বিধা কিছু 
পরিষাণে লাঘব হইবে। হুথেন়্ কথা, সম্প্রতি মাহ্রাজ গবর্ণমেন্ট 
এই দিক হইতে আশাগ্রদ মনোভাব দেখাইয়াছেন। তাহার! 
খান্ড হিমাবে চাউল জপেক্ষ। গমের বাবহার বাড়াইবার় জন্ত সরকারী 
সাহায্য দ্বার! অপেক্ষাকৃত কম দাষে জননাধারপের নিকট গম বিক্রয্নের 
বাবস্থ। করিয়াছেন । এই ছিমাবে মাজাজ পরকায়ের বৎসরে পায় 
৩২ জক্ষ টাকা বায হইবে। চীনের যুদ্ধের প্রথম দিকে এইভাবে 
সরকারী মূলানিয়ন্ত্রণ ভাঙার হুতি করিয়। পণামুলা সাধারণের আয়তের 
মধো রাখিবার চেষ্টা! কর! হইয়াছিল এবং তাহার ফলে চীমের 
জনসাধারণ অনেকদিন যাবৎ বহু অহ্বিধার হাত হইতে রেছাই 
পাইয়াছলেন। মান্রাজ সরকারের এই প্রচেষ্টা হয় তো প্রয়োজনের 
তুলনায় যথেষ্ট নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই নীতির প্রতৃত লার্থকতা 
আছে বলিয়া তাহাদের এই জ্াথমিক প্রয়ান সর্বত্রই সন্থত্ধিত হইবে। 
যুদ্ধের সময় বেশ আয়ের উপর মারাত্মক ছায়ে কয় সাইবার বিধান 
আছে, কিন্ত সেই টাক! অনেক ক্ষেত্৫েই এমন সব কাজে খরচ হয় 
যাহার সহিত সব্বসাধারণের সম্পর্ক অল্প । এদেশের কোন ধনী ব্বসারী 
আয়কর,হুপার ট্যাক্স ্রভৃতি বাবদ নিজ জায়ের একটি বড় অংশ যখন 
শাতর্ণমেন্টের হাতে তুলিয়! দেন, তখন তিনি অবশ্যই অ.শ! করিতে 
পায়েন যে ভাঙার টাকার গভণমেন্টের মারফত ঠাছার দেশের দুংখ মোচিত 
হুইবে। মাগ্রাজ সরকারের মত ভাঞতের নর্ববন্র, বিশেষ করিয়া বাংলার 
খা ও অনুরূপ পণ্যাদির মুল্য নামাইবার জনক একটি সরকারী তহবিল 
গঠিত হওয়া! উচিত । বাংল! দেশের শতকর! ৮*্জন অধিবালী বিগত 
ছুঙিক্ষে একেবারে নিঃ্ঘ হট্রা পড়িয়াছে। এ অবস্থায় গতর্ণমেন্টের 
সমগ্র দেশব্যাপী কঠোর ও দির্মোত নিগন্ণনীতিতে এবং তহবিল 
স্থাপনে বদি পপামূল্য তাহাদের আয়গ্তের যধ্যে নামিয়। আসে, তবু 
তাহাদের বাচিবার কিছু আশ। থাকিবে; কিন্তু এই চরম হুঃসহর়ে 
এই ধরণের কাধ্যকরী কোন ব্যবস্থ। ব্যাপকভাবে অবলন্বিত না 
হইলে মুষ্টিমের জনকতক দেশবালীর লক্ষপতি হইবার আড়ঙ্বরের 
অন্তরালে হাজার হাজার নরনারী তিলে ঠিলে নিশ্চিত মৃতার মুখে 
আগাইয। যাইবে এবং ইহার ফল সসাজ-জীবনের দিক হইতে 


' ছুর্িক্ষের সমর সহরের পাথর বাধানে! রাজপথে সাধারণের দৃষ্টির 


সম্মুখে দলে গলে আন্মহত্ম)!য় চেয়ে কম মারাঝ্মক হইবে ন|।' 

ভারতে রসায়নিক সার উৎপাদনের ব্যবস্থা 
কুবিপ্রধান দেশ এই ভারতবর্ষে কৃধিজীবীর খাচ্ছল্য নম্পাদন না 
করিলে দেশের দারিজ্র্য দূর কর! কিছুতেই সম্ভব নয়, অথচ এখানকার 
কুষক এত অল আয়ের উপর নির্ভর করির়! বাচিয়! থাকে যে কৃবিক্ষেতজের 
উৎকর্ষবিধান সম্পর্কে তাহার পক্ষে নূতন কোন বিধি-ব]বস্থার সাহাধা 
ওয়া কাধ্যতঃ অনস্তব। কৃতিক্ষেত্রের উপর সপরিবারে থে কৃষক- 
প্রেণী শিষ্ভর করে তাহাদের বাচিবার ব্যবস্থা! করিতে শিল্পাপ্রসার যে 
অবস্থ প্রয়োজন একখ! সকলেই ত্বীকার করিবেন। কিন্তু শিল্পপ্রনারের 
সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্কে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করি! এদেশের কৃষক হদদি 
বৈজ্ঞানিক উপারে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে তবেই দেশের 
আধিক শ্বাতগ্রয হাতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা দূরীভূত হয়। তাছাড়া 
শিল্পপ্রসার সম্বন্ধে এ পথ্য গরিকয়না হত|হইয়াছেস্”কাজ হইয়াছে 
তাহার চেয়ে চের কম এবং রে পধান্ত প্রতাক্ষতাবে অন্ততঃ খাদিকটা 
কাজ ন। হইতেছে সে পর্যযত্ত দেশবাসী বিজানের প্রসাহজাত নর্যাধিধ 
ভাতার উপাদান থে এদেশে তৈয়ারী হইতে পায়ে একথা বিশ্বাস করিতে 
খঙাবজই ইতগ্ঠত$ করিবে। সে ছিনাবে কৃবিধর্দ আমাধের এত 
পরিচিত এবং লীবিকা হিসাবে এদেশের এত বেদী লোক স্বৃিকর্থ 
অবনশ্বন করিয়াছে যে কৃষি সন্ধে কোন নুঙন সংবাদে তাহাদের পঙ্গে 


ফান্তন--১৩৫১ ] 


বিষয় যে, এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ক্ষয়ক্ষতির পূরণের 
দিকে ভারতবাসী বিশেষ মজয় দেয় নাই। জমি দিনের পর দিন 
খারাপ হইয়! গিয়াছে ক্রমেই একাক্বর্তী গরিষারের অধিকতর লোক 
কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিয়াছে, শ্বাস্থ্যাভাবে কৃষকের বা গবাদি 
পণ্ড গঙ্গে আশানুরূপ পরিশ্রম কর! ক্রমশঃই সম্ভব হয় নাই, তবু 
গতানুগতিক পন্গিচিত উপায়ে চাববান করিয়| একবেল! খাইয়! এমনকি 
অনাহারেও ভারতীয় কৃষক বাচিবার চেষ্ট! করিয়া আসিয়াছে । বিদেদী 
গভর্ণমেন্ট একদিকে যেমন দেখিয়াছেন এদেশকে কৃষিকেন্ত্রিক করিয়া 
রাখিয়। নির্বধিধাদে রাজাশাপন করিবার ম্বপ্র, অগ্তদিকে তেমনি অল্প 
আয় ও নান! অবাস্তব খরচের জন্ত কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে ঠাহার] অবহিত 
হইতে পারেন নাই। সুখের কথা সন্প্রতি জমসাধারণের চেতনা ফিরিয়া! 
আসিবার সঙ্গে গভর্ণষে্টও জনমতের চাপে এদিক হইতে কতকটা 
আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেদ। কৃষির সবচেয়ে বড় যে সমন্তা, সেই 
সারের সমস্ঠা সত্বন্ধে ষ্ভারত পরকার এখন যে পন্সিমাণ আগ্রন্থ 
দেখাইতেছেন তাঙার একাংশগ্ড তাহার! এতকাল দেখান নাই বলিলে 
অতুযক্তি হয় না। ১৯২৮ সালে হ্যা পঙ্ষমজী গিনওয়ালা যখন ট্যারিফ 
বোর্ডের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন তখন রাসায়নিক সার উৎপাদনের 
সম্বন্ধে ঠাছাথের উপদেশ এই বলিয়া নাকচ করিয়! দেওয়া হয় যে, 
নাইট্রোজেন শিল্প" বা রাসায়নিক সার উৎপাদন ভারতে কাচা মালের 
অভাবের জন্ডই সম্ভব নছ্ে। মুপারফসক্ষেট নামক রাসায়নিক লারে 
গন্ধক ও ফলফেট রক লাগে এবং এই ছুটি কাচা মাল এদেশে পাওয়া 
বায় ন! সতা, কিন্তু এই কাচা মাল পাওয়া যায় না বলিয়া শ্ল্পট এদেশে 
গড়িয়া উঠিতে পারে ন! এ যুক্তি নিতান্ত অবান্তর । গন্ধক ছাড়াও 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিমটি স্থপারফনফেট উৎপাদনকারী দেশ ব্রিটেন, জান্মানী 
ও নেদারল্যাণ্ড এই শিল্পে বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয়াছে । * মোট 
কথ! এইভাবে আমল কথ! এড়াইয়! গিয়া এবং বিরুদ্ধ মনোভাব দেখাইয়! 
এতকাল ভারত নরকার ভারতের আ(থিক দ্বাচ্ছলা স্তর পথে নানারপ 
বাধাহির মত কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির পক্ষে অপরিহাধা রাসায়নিক সার 
উৎপাদনের সংকল্পও বার্থ করিয়া দ্বিয়াছেন। অবস্থ বর্তমানেও ভারত 
সরকারের দিক হইতে এদেশের কৃি-ব্যবস্থায় পসম্পাদনের যে আগ্রহ 
ভাগিয়াছে তাহ! কতখানি কাধ্যকরী হইবে তাহ! বল! বায় ন| বটে, কিন্ত 
'কার্টিলাইজাস হিশন' বসাইয়া, ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকাল- 
চারাল রিদার্চ প্রগারিত করিস এবং অন্থান্ত নানাভাবে গতর্ণমেক্ট 


পা পাপা আ-৯ এই পাপা পপ বাইপাস ওলা | আছ শত পপি ৯ 


* গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে 'ছুনিয়ার অর্থনীতি' প্রবন্ধ শ্রষ্টব্য। 


জিজ্লাইতশ ভাক্তি শন্নে 
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এদেশের কৃষকদিগের প্রতি দৃষ্টি দিবার মত মনোভাব দেখাইতেছেন। 
তরিবাস্কুরে ইতিমধ্যেই রাসায়নিক সার উৎপাদনের একটি কারখানার 
যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে, সন্ভমতঃ এই বৎনরের শেষভাগেই উক্ত 
কারখানায় বাৎদরিক ৬* হাজার টন হিসাবে জামোনিয়াম সালফেট 
উৎপন্ন হুইবে। বিদ্ধ্য পর্বতের ক্ষিণ দিকে কোন স্থানে বৎসরে 
১ লক্ষ টন আমোনিয়াম সালফেট উৎপাধনের মত একটি কারখান। 
শত্রই প্রতিঠিত হইবে বলিয়া জানা শিয়াছে। ইছা ছাড়া ফার্টালাইজারস 
মিশনের নির্দেশানুষায়ী রাসাম্নিক সারের যে বৃহদাকার কারখানা 
ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়। স্থির করিয়াছেন তাহা 
ধানবাদের নিফটবর্তা নিক্্রীতে স্থাপিত হইবে এবং এই কারখানায় 
প্রতি বদর ৩ লক্ষ «* হাজার টন আমোনিয়! সালফেট নাষক 
রাসায়নিক সার উৎপন্ন হইবে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে 
ভারত নরকারের বাণিজ্য সচিব শ্ার রামস্বামী মুদবালিয়র এই 
সিদ্ধান্তের কথ! প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন এই কারখানাটি সম্পূর্ণভাবে 
সরকারী তন্বাবধানে ধাকিবে। ধানবাদ অঞলে এযামোনিয়াম সালফেটের 
কারখান! খুলিবার সংকল্প তারত সরকারের পক্ষে লাভজনক হুইবে 
সন্মহ নাই, কারণ করল! খনির অঞ্চলে থারমাল ইলেকট্রোলাইটিক 
প্রক্রিয়ায় এই সার উৎপাদন করিতে খরচ আনেক কম পড়িবে এবং 
সাধারণ কূষক অল্প দমে এই সার কিনিতে পারিলে হথে্ট উপকৃত হইবে। 
তবে এই কারখান। দরকারী মালিকানাতুক্ত হওয়ায় অন্থবিধ! হইতেছে 
এই যে. এই অত্যাবগ্থফ সার প্রতিযোশিঙামূলক ভাবে এদেশে তৈষারী 
হইলে উৎপাদকগণের প্রতিযোগিতার ফলে মূলাহাসের যে সম্ভাবনা 
ছিল, ব্যবসায়ীদের হাতে উৎপাদনের ভার ন| থাকাতে সেই 
সন্তারামের সম্ভাবনা অনেকটা অবলুপ্ত হইয়াছে । তাছাড়! ইল্পিরিয়াল 
কেমিকেল ইনডাসটি,স, তাহাদের ও জক্ষ ৫* হাজার টন আমোনিয়ান 
সালফেট উৎপাদনের অকেজো যে জানান যঙ্ুটি দীর্ঘদিন যাহ! 
ম্যাে্টারে পড়িয়া আছে, সেইটির দাম ভারতের ঘাড়ে চাপাইবেন 
বলির অনেকে আশঙ্কা! করিতেছেন'। যাহ! হউক ষোটের উপর 
বেশী দামের যস্ত্রের জ্ক প্রথম প্রথম এই সার সন্তায় বিক্রয় করিতে 
গভর্ণমেপ্টকে যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষণ সুবিধা দিতে হইবে। তবে আশা 
করা যায় যে কৃষককে বাঁচাইয়া সার! দ্বেশফে বীচাইবার ঘুক্ি 
গতর্ণমেন্ট মহজেই অগুধাবন করিবেন এবং এখন ব! ভবিষ্যতে বখনই 
হউক কৃষকদের এ্রাযোনিয়াম সালফেট বেচিয়! রালস্ববিভাগের মুনাফা! 
বাড়াইবার দিকে গতর্ণমেন্ট বিশেব নজর জিবেন না। 


মিলাইল তারি সনে 


শ্রিমতী সুচিন্তা গুণ 

হি পাই পাবাণে রুদ্ধ ঘার-- 
হুমধুয় মোর অতীতের শ্বৃতি বেঘন! জাগায় প্রাণে ফিরব কোথায় পথ না 
জীবন গরভাতে র$ডীণ আকাশ ছেয়েছিল গানে গানে; ক্ষতবিক্ষত দেহ মনে মোর বছে ফুধিরের ধার ! 
নে মাঝ! প্রীতি বছ ধনজন লতিগু ধরায় আসি পথহার! গুগে! কে দেখাবে পথ কোন পথে যাৰ আমি, 
কালের পরন্াছে একে একে হায়! রাতে ফেলিল গ্রাসি। থে পথেতে যাই হয়ে যার ভূল আধার আমে যে নামি। 
ভাখিনি কখনে! এবন করিয। হারাবে! মকলি হাক! উন্থ দোলায় ভেজে দিয়ে গেলো রচেছিনু যাহ! মনে 
ফেলে আস! পথ হাতছানি দিগ্না াকে--আর ফিরে আয়। সাধ জাশ। বত বুদ সহ মিলাইল তারি সনে। 


বাহির বিশ্ব 
০০ 


লালফৌজের অভিযান 


লালফৌজের লীতকালীন অভিযান আরম হইয়াছে। হয়ত ইছাই নাৎনী 
জার্মানীর প্রতি চূড়ান্ত আঘাত | বলস্তকালের মধ্যেই নাতনী জার্দানী 
ভাঙ্গা পড়িতে পারে বলিয়! বিশেষজ্ঞগণ অন্ুযানশ্করিতেছেন। 
জানুয়ারী মানের ছিতীয় সপ্তাহে বাণ্টিক হইতে কার্পেথিয়ান অঞ্চল 
পর্যান্ত পাঁচশত মাইল রণক্ষেত্রে অকম্মাৎ লালফৌজের প্রচ্ড জাহাত 
জারতত হয়। জানুয়ারী হাসের মধ্যেই জার্পান সাইলেসিয়ার রাঙ্ধানী 
ভ্রেস্লাও ও গুপলেনের যধ্বন্তী স্থানে যার্শাল কনিয়েভের দেনা ওডর 
নী অতিজ্রম করিয়াছে। আপার সাইলেসিয়ায় রাজধানী ওপলেন 
এখন লালফৌজের অধিকারতু্ । বানলিন-রক্ষী অগ্রবর্তী ঘটা পোজনান্‌ 
পরিবেষিত করিয়! মার্শাল ভুকতের সৈশ্তবাহিনী ব্রােন্বুর্গ প্রদেশে 
গ্রবেশ করিয়াছে ; এই ব্রাণ্েন্বুগেই বালিন অবস্থিত। মার্শাল ভুকত, 
এখন বালিন হইতে ৯* মাইলের যথ্যে পৌছিয়াছেন ; পথে তাহার 
একমাঝ প্রাকৃতিক প্রতিযক্ষক ওর নদী । আরও উওরে পূর্বব প্রুসিয়! 
সম্পূর্ণরপে পরিবোইত ; পূর্ব প্রসিয়ার ছুই-তৃতীয়াংশ এখন লালফোজের 
অধিকারতুক্ত | হার্শাল রকোসতন্বির সৈষ্ত দক্ষিণ দ্রিক হইতে পুর্ব 
প্রযিয়া পরিবেষ্টিত করিয়া ভিশ্চুল|! পার হইয়াছে; তাহার সৈন্য 
ড্যান্জিগেয় উপকঠেও পৌঁহিয়াছে। উত্তর-পূর্ব দিকে জেনারল 
চাপিয়াকভদ্বির সেনা পূর্বধ গ্রুনি়ার রাজধানী কনিগৃস্বার্গের উপকণ্ঠে 
উপনীত হইয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলে জেনারল পিট্রভ, ও এরেসেছে 
চেকোয়োভাকিয়ার জাঘাত হানিতেছেন। ছাঙ্গেরিতে বুড়াপেষ্ট এখন 
পরিবেষ্টিত । বুড়াপেষ্টের উত্তরে শ্যালিনগস্কি কোষারনো পর্যন্ত 
পৌছি়াছেন,গশ্চিমে মার্শাল তল্বুধিজের সেন! এখন অপেক্ষাকৃত নিজ । 
কঠিন তুষারের উপর দিয়! লালফৌজের শীতকালীন ঙ্চিবান চলিয়া 
থাকে ; এবারও চলিয়াছে দেই ভাবে। পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রধান 
ঝান্ত। ও রেলপথে জার্দানয়ের যে শতিশালী রক্ষা-বাবস্ব। ছিল, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উহ! লালফৌজকে শার্শ করিতে পায়ে নাই ; কারণ 
পাশ কাটাইয়। তুযায়াবৃত ভূষির উপর দির! অএরসর হইয়াছে এবং তুযারাবৃত 
নদীগুলি তাহার! অরক্ষিত স্থানে অতিক্রম করিয়াছে। ক্ষিপ্রগাী 
লালফৌরকে রস হোগাইতেছে বিমানবাহিনী ;) কাজেই, অগ্রসর 
হইযার সময় সরবরাহ-হুত্র সংক্রান্ত সমন্তাও তাহাদের দাই। তিন 
সপ্তাহের যুদ্ধে জার্দানীর ৪ লক্ষ সৈন্ত বিনষ্ট হইয়াছে; পূর্ব প্রিয়ার 
২। লক্ষ সৈন বিচ্ছিয় হইয়া! নিশ্চিত ধ্বংসের জন্ক প্রতীক্ষা করিতেছে। 
মার্শান ই্্যালিনের রণনীতি এখন জার জঙ্পষ্ট দাই। সধ্যস্থলে 
মার্শাল ভুফতের সেনাবাহিনী বালিন লক্ষ করিয়া! জগ্রসর হইতেছে! 
মজে সঙ্গে দক্ষিণে মার্শাল কমিয়ে ও উত্তরে মার্শাল রকোসভন্কি পক্র- 
সেনার উপর প্রবল চাপ রাখিতেছেন; ইহার কলে পার্থদেশ হইতে 
জার্নানয়| পাপ্ট! আক্রমণ চালাইতে পারিবে না। আর মধাস্থলে মার্শাল 
ভুকনকে জার্মানর! যদি সামগ্িকভাবে প্রতিয়োধ করিতে সমর্থ হয়, 
তাহা হইলে তখন পার্থদেশে আরুমণের বেগ বঙ্ধিত কর! সম্ভব হইযে। 
জার্দানর! ওডরের তীরে-ফ্াযফুট অঞ্চলে মরিয়া হইয়া গরতিয়োধ 
ফদ্সিতে সচেষ্ট হইবে বলিয়া মমে হয় | ওডর নাকি এন ভাষে জঙ্গো 
নাই, যাতে উহার উপর দিয়া হাছন গুরুভার অস্রপন্জ ঘাইতে পায়ে। 
ইহ] ছাড়! গুদের পশ্চিম তীর নাকি পূর্ব ভীর অপেক্ষা উচ্চতর; 
ফাজেই সেখাবে ঞতিরোধ-ুদ্ধ চালানো অপেক্ষাকৃত, সহজ । 
এডিরিনে জার্মানীতে বিশৃঙ্খলার কথা শোনা গিয়াছে । ১৯৪, পালে 


ক্রাজে জর্পানীয় আক্রমণে বের়প বিশ্ধলার ছাট হইরাছিল, পুবং 
জার্মানীতে নাকি এখন সেইরপ বিশৃঙ্ঘল! ঘটিয়াছে। ছলে জলে 
বেনামরিক নরমারী রাস্তায় বাহির হইয়া অনিথ্িষ্ট লক্ষোয় দিবে 
টিতে, চতুদ্ধিকে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা ; এমন কি বার্সিমেও দারুণ 
আতঙ্কের হি হইয়াছে। 

জার্মানীর নংগঠন-শক্ি অন্ভুত। লালফৌজ ঘদি বর্তমান গতিতে 
অগ্রসর হইয়। যাইতে পারে এবং সমগ্র রণাঙ্গনে মঙান চাপ রাখিয়া 
জার্মানীর প্রতিরোধ-পর্িকল্পানা লগ্ততঙ করিয়া দিতে পারে, 
তাহ! হইলে জার্দান্‌ সামরিক কর্তৃপক্ষ গুছাইয়া লইবার সময় সতাই 
পাইবেন না। কিন্তু সরবরাহের অহ্বিধার জন্ত হউক, প্রতিবৃ্ 
আবহাওয়ার জন্থ হউক--জখব! খন্ড যে কোন কারণেই হউক, 
লালফৌজের এই ছুর্নিবার গতি ঘি সামরিক ভাবে যন্থর হয়, তাহা 
হইলে জাপানী ছল্গভবা প্রতিয়োধ-প্রাচীর গড়িয়া তুলিবে। বস্তুত, 
মার্শাল ভুকতের মেনাবাছিনী! ওর অতিক্রম করিয়া! জান্মানীর প্রতিরোধ 
লাইন চূর্ণ না কর! পধান্ত লালফৌজের বর্তমান অভিযানের ফলাফগ 
সন্বন্ধে নিশ্চর করিয়া কিছু বল! যায়না। 'গ্রাতদা' হলিয়াছেন-_ 
এবার বালিনে লালফৌজের বিজয়বাও! আরঙ্ত হ্াছে। মঞ্চে 
রেডিওতে বল! হইয়াছে--এবার লালফৌজজ আর খামিবে না; 
বালিন পরাস্ত সোজা আগাইর়! বাইবে। কিন্তু পুর্্ধাঞলে বরফ 
গলিতে আর মাত্র দেড় মাস দেরী আছে; মাচ্চ মাসের শেষের 
ঘিকে বয়ফ গলিয়া থাকে । বরফ গলিয়া সমগ্র গঞ্চল অগমা হইবার 
পূর্বেই জার্মানীর অন্তান্তরে লালফৌঞ্জের বেশ কিছু দূর অগ্রসর হওয়া 
দ্বরকার। জান্ানীয় অগ্তাত্তরে তাহার! ভাল ভাল রাস্থা ও রেলপধ 
পাইবে ; ধরফ গলিবার সময়েও সেখানে ঘৃদ্ধ চালান অনস্ভব হইবে না। 
কাজেই এই দেড়মাদ সময় লালফৌজের পঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ধপূর্ণ। , 


পশ্চিম রগাঙ্গন 

পশ্চিম রণাঙ্গনে বেলজিয়ামের আর্দেনেস্‌ অঞ্চলে জার্দানর! হে শ্রীতিমুখ 
রচন! করিয়াছিল, তাহ! ভাঙগিয়! গেওয়া হইয়াছে; ফন কণষ্টেডের 
সেনাবাহিনী এধানে জার্মানীর অভ্যন্তরে অপসরণ করিয়াছে। 

জাল্সেস অঞ্চলে জার্দান লেন! যেখানে রাইন নন্দী অতিক্রম 
করিয়াছিল, সেখান হইতে ওাহারদিগকে বিতাড়িত কর সন্ভঘ হয় নাই। 
্রান্বুর্গের বিপা! এখনও কাটে নাই । 

পূর্ব রণাজনে লালফৌজের প্রবল খভিবান আর হওয়ায় ফন্‌ 
রুণট্টেডের পক্ষে পশ্চিষ রণাঙ্গনে চাপ বৃদ্ধি কর! আর মন্তব হইবে না। 
পশ্চিম অধলের কিছু সৈল্ত নিশ্চয়ই ওডয় লাইন রক্ষার জন্ত স্থানান্তরিত 
হইতেছে। কিন্তু ফন্‌ রণষ্টেডের অভীষ্ট কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইছে 
বল! হাইতে পায়ে'। বহুদিন হইতে শোন! বাইতেছিল যে, পশ্চিম ও 
পূর্ব অঞ্চলে একই সময়ে গ্িপক্ষের অভিযান আরগ হইযে। 
কিন্তু বহ আয়োজন ও উদ্ভোগের পর পূর্যা অঞ্চলে লালফৌজের 
শীতকালীন অন্যান বখন জরগ হইল। তখন পশ্চিম অঞ্চলে জেনারল 
আইসেম্হাওয়ার জার্দানীয় পাণ্ট! আরুমণ প্রতিয়োধে ব্যস্ত! ছুই দিক 
হইতে অভিযানের লমগ্বয় এই ভাবে বন্ধ কর! জার্দানীর পঙ্গে 


কম লা নয়। 
গ্রীসে বুদ্ধ-বিষ্নতি 
যানাধিফকাম বুদ্ধ চলিবায় পয় গত ১১৯ জানুয়ারী সের ধৃদধ বখ 
হইয়াছে। বুদ -বিয়ভির গর্ত জনুযারী এগান বাহিনীকে (হাষপন্থীদের 


ফাস্তন---১৩৫১ ] 


বানি হ্হি 


“৯টি 


পপ্্স্া্্স্্প্রিস্স্স্থ্াদ্্্প্হাদ্হা স্যাম প্হ প্রস্থ প্রাপ্য প্হস্প্ধ্ন্্পস্থ্যা প্রস্রাব ্্াস্থস্্স্্্স্্প্ধল্প্প্্যা” 


সেনাগল ) গ্রীসের করকগুলি বারগা ছাড়িগা বাটিতে হইয়াছে । তবে, 
ইহার পরও গ্রানের ৩৭টি বেলার মধ্যে ২১টিতে ইএমের (বামপন্থীদের 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) কর্তৃত্ব থাকিবে । বৃটিশ সেমাপতি জেনারল 
চ্কোবি এলানদের ভঙ্্ ত্যাগের জন্ত [জদ্‌ কয়েন নাই; তাহার! ক্ষত 
বাহিনী হিসাবে অবস্থান করিবে। 

বৃটিশ জনমতের চাপ, এলাসদের দৃঢ়তা এবং মিদ্রপক্ষেয় শিবিরে 
মতানৈকা হিঃ চার্চিলকে গ্রাসের ঘুদ্ধ শীত বন্ধ করিতে বাধ্য করিরাছে। 
সম্প্রতি কমল সভাদ্ধ এক বন্তৃঙায় তিনি ছস্ফালন কম করেন মাই; 
কিন্তু কার্ধাতঃ গ্রীক বাষপন্থীদের নিশ্চিহ। করিবার জনক বৃটিশ সৈষ্ক 
নিধুক্ত রাখ! তাহার পক্ষে অসম্ভব হই! উঠিতে্ছিল। গ্রীসের রাজনৈতিক 
প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এখনও কোন মীমাংল! হয় নাই। তবে জার্দানঘের 
গ্রীক সহযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর বাবস্থা! অবলম্বন করিতে জেনারল 
স্কোবি ও প্লাস্টিরাস্‌ রাজী হইয়াছেন ; আগামী সাধারণ নির্বাচন 
তত্বাবধানের জন্ত হিজ্রশক্তিয় একটি যুক্ত কমিশন নিয়োগ কর! হইবে 
বলিয়াও স্থির হইয়াছে। 


রাজ! পিটারের বিভ্রান্তি 


গ্রীসের অবস্থা দেখিয়্! রাজা পিটার উৎসাহী হইয়! উঠিয়াছিলেন ; 
লগুনে প্রতিক্রিয়াপন্থীয় ঘল বালক রাজাকে গোপনে উৎসাহ দদিয়াছিল 
বলির়াও শোন! পিগ্লাছে। রাজ। পিটার ও শাহর উৎলাহদাতার! মনে 
করিয়াছিলেন যে, প্রীমের মত বুগোক্সেভিয়ার মার্শাল টিটোর দলকে দমন 
“করিবার জন্ক ভাড়াটে বৃটিশ সৈষ্ক পাওয়! বাইবে। কিন্তু মিঃ চাচ্চিল 
যুগোক্পেতিয] সম্পর্কে পূর্বের নীতি পরিবর্তন করিতে সাহসী হন নাই। 
কারণ তিনি জানেন যে, বুগোয়লেভিরা বৃটিশের একলার এলেক! নয়-_ 
মোভিয়েট বাহিনীও নেখানে প্রহেশ করিয়াছে ; টিটোর সৈশ্ত ও লালফৌজ 
এখন এক সঙ্গে বুদ্ধ করিতেছে। বরং মিঃ চাচ্চিল বুগোয়নেভিযার রাজ! 
পিটারকে সমর্থন না করিয়া প্রতিপয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গ্রীস্‌ 
সম্পর্কে ভাঙার নীতি পক্ষপাতহ্থীন ; রাজতস্ত্রের প্রতি যে তাহার 
পক্ষপাতিত্ব নাই--প্রন্তৃত ফ্যাসি-বিয়োধী গণ-প্রতিনিধিদিগকে যে তিনি 
মানিয়৷ লন, তাহা বুগোয়নেডিয়ায় তাহার আচরণ দেখিয়! লোকে বুঝি 
লউক। অবশ্ঠ, ধুগোয়নেস্িয়। সম্পর্কে জিঃ চার্চিলের উধারতার শ্রকৃত 
কারণ বৃদ্ধিমান বাক্তিাজেরই বুঝিতে বিলম্ব হইবে ন!। 

যাহা হউক, শেষ পর্যান্ত রাজ! পিটারের ভূল ভাঙ্গিয়াছে। তিনি 
টিটো-হবামিক্‌ চুক্ধি মামিয়া লইয্লাছেন। বুগোল়লেডিয়ার হ্বাধীন জন্গতের 
দ্বারা শাসনতন্ত্র মিরুপিত না হওয়! পধ্যস্ত কাজ চালাইবার উদ্দেগ্ঠে 
রিজেক্সী কাউজিল গঠনের ঘোষণাবাণীতে তিনি ম্থাক্ষর করিয়াছেন। 


ফিলিপাইনসের যুদ্ধ 

ফিলিপাইন স্বীপপুজের বৃহত্তম স্বীপ লুজনে মার্কিন সেনা অবতরণ 
করিয়াছে। এই স্বীপেই ফিলিপাইন স্বীপণুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা 
অবস্থিত। মার্কিন সেনা ম্যানিলার ৪. যাইলের হথ্যে পৌছিয়াছে-_ 
ইহাই লুজন-ুদ্ধের শেষ সংবাদ। 

লুজনে মার্কিন সৈস্তের অবতরণের লাষরিক গুরুত্ব খুব বেলী। 
দুজনের উত্তর তীয় হইসে চীনের উপকূলের দূরত্ব মাত্র ৫€শত মাইল। 
মার্কিন সৈষ্ত লুজনে হুঞ্রতিষ্িত হইলে দক্ষিণ চীন অন্ভিবানের আশস্কা 
অতান্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই অঞ্চজের ঘাঁটাগুলি হইতে দক্ষিণ চীন 
সাগরের সংযোগ-্পুজ বিচ্ছি্ট করাও সহজ হুইযে। বস্বতঃ ষার্কিণ সেন! 
বদি লুজনে প্রতিন্তিত হইতে পারে, ভাঙা! হইলে খান জাপানের সহিত 

নধ-্ান্ধ সমগ্র সাস্রাজর নংহোগ বিপন্ধ হইরা! পড়িবে। 
জাপানী! নিশ্চয়ই লুঙনে প্রবলল্কাবে বৃদ্ধ করিযে ; এতদূর সামরিক 


গুরুত্বসম্পর ঘ'টী নম্বম্ষে জাপানীছের ধঁখানীন্ড কখনই সম্ভব নর। 
বিশেষজ্ঞের! বলেন--১৯৪৪ সাল শেষ হইতে হইতে ইউরোপের বুদ্ধ 
বিটি ধাইবে, এই অনুমানের ভিভিতেই লুঙনে অভিযানের পরিকল্পনা 
স্থির হইয়াছিল । এ সময়ের মধ্যে ইউরোপের বুদ্ধ না মিটিলেও লুদ্ধনে 
'অভিবান স্থগিত রাখ! যায় নাই। ভাহাদের অভিমত--ইউরোপের 
যুদ্ধে এখন মিত্রপক্ষের বহু জাহাজ নিযুক্ত থাকায় লুজনে আক্রমণের 
প্রাবল্য বৃদ্ধি করিঠে বিলম্ব হুইবে। 

এই গবেষণার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের গ্য়োজন আছে বলিয়া 
মনে হয় না। তবে, অন্তদিক হইতে বিষয়টি -বিবেচন! করা যাইতে 
পারে। ইউরোপের বুদ্ধ মিটিবার জনুমানে লুজন অভিযানের পরিকল্পনা 
স্থির হইলেও যিত্রপক্ষ বিশেষ কারণে এখনই এই অভিানে প্রবৃদ্ 
হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। লক্গ্তি চীনে জাপানের প্রবল আক্রমণ 
অত্যন্ত আশঙ্কার হৃঠি করিয়াছিল ; এই আক্রমণে হুনান প্রদেশে ক্রন্ধ- 
চীন পথ বিপর় হইক্ক! উঠিগরাছিল। জাপানীদের আক্রমণ যদি প্রতিহত 
ম! হইত, তাহা হইলে ব্রক্ষদেশে হিত্রপক্ষের সাম্প্রতিক সাফল্য গুকত্বহীন 
হইয়া! পড়িত। জীপান আধার যাহাতে ফোয়েচাও ও যুনান প্রদেশ 
আক্রমণের জন্ত প্রচুর দৈন্ত নিয়োগি করিতে না পারে, নেই উদ্দেস্কে 
মিত্পক্ষ লুজনে জাপানের একটি বিশাল দেনাবাহিনীকে নিধুক্ত রাখিতে 
চাহিয়াছেন বলির! যনে হয়। চীনের সমরাঙ্গনে লুজন অগ্ঠিানের 
প্রতিক্রিয়! ইতিমধ্]ই পড়ি়াছে মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। 

বঙ্গদেশের যুদ্ধ 

ব্রন্মদেশে লেডে-চুংকিং পথ উন্মুক হইয়াছে ; এই পথে একটি কন্তর 
ইতিমধ্যে চীনে গিক্গাছে। এই লেডো-চুংকিং পথের উপর চীনের 
সমর-শক্তি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে । জাপানীরা যদি ঘক্ষিণ 
চীন হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাত্রমণ চালাইয়া এই পথ বিপর করিয়। 
তুলিতে না পারে, তাহা! হইলে শী্ই চীনের সাহরিক শক্তি বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়! আশ! কর! হার । এই পথ দিয় প্রতি মাসে ও হাজার 
টন সমরোপকরণ বাইতে পারিবে বলিয়া! জাশ। কর! হইতেছে। 

দক্ষিণ ত্রন্ষে ফিত্রপক্ষ সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন । 
আকিয়াব হিত্রপক্ষের অধিকারতুকত হইয়াছে । বঙ্গোপসাগরের পূর্ব 
উপকূলের নিকটবর্তী ধবীপ রাম্রী ও চেচুবাস্ মিত্রপক্ষের দেনা অবতরণ 
করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের পশ্চিম উপকূলে মিঅপৃক্ষের এই তৎপরতা হক্ষিণ 
্রচ্ধে তাহাদের অভিযানের বিস্তারিত আয়োজন । এই অঞ্চলের বিষান- 
ঘাটী ও বন্দর এ অভিযানের পক্ষে সছায়ক হইবে । আকিয়াবের বিষান- 
ঘটা ছিল কলিকাতার সবচেয়ে নিকটে। কাজেই, আকিয়াব জাপানের 
হত্তচত হওয়ায় কলিকাতার শক্র বিমানের আক্রমণ-আশঙ্ব। কতক 
পরিষাণে হাস পাইল । 

্রদ্দদেশের যুদ্ধ লক্ষা করিয়া! ধনে হয়, জাপান এখানে মিত্রপক্ষের 
অভিযানে বথাসস্ভব বিলম্ব ঘটাইর়! ধীরে ধায়ে পশ্চাদপসয়ণের নীতি 
গ্রহণ করিয়াছে । জাপান বুখিতেছে-_-ইউয়োৌপের যুদ্ধ মিটিয়া গেলে 
নোভিয়েট রুশির! সম্পর্কে তাহাকে বিশেষ লাবধান থাকিতে হইবে। 
ফিলিপাইন্সে মার্বিণ সৈন্ের তৎপরতার দক্ষিণ চীন সম্পর্কেও মাবধানতার 
গ্রয়োজন ঘটিগ্নাছে। খাস জাপানে মার্কিণ বিমানের বোষ! বর্ষণের 
ক্রমবর্ধমান প্রাবলাও উপেক্ষনীয় নয় । কাজেই, জাপান এখন গ্রতিয়োধ. 
ুদ্ধ চালাইবার জন্ড রণক্ষেত্র গুটাইয়৷ আনিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে 
বলিয়া মনে হুইডেছে। তবে, দিঙ্গাপুর ও মালয় রক্ষার অন্য রেডুন 
জাপান সহজে ছথাড়িবে না। রেছগুনের পতন হইলে মাল ও সিঙ্গাপুরে 
বেশী ছিন প্রতিউত খাক। জাপানের পক্ষে ন্তব ময়। ৩১1১1৪$ 





স্শিলহন্কেত হিল্লা ল্শন্ম_ 

সুপ্রসিদ্ধ” বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্রীদুকক নীলুরতন ধর সম্প্রতি 
তাহার শিক্ষা-গুক আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয়ের শ্বতিরক্ষা্ 
জন্ত কলিকাত। বিশ্ববিস্ভতালয়কে এক লক্ষ টাক! দান করিয়াছেন 
এবং আরও এক লক্ষ টাক দান করিবেন বলিয়! জানাইয়াছেন। 
এ টাকায় আচার্য দেবের নাষে বিশ্ববিভালয়ে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা 
কথার প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন । ড্র ধর ধনী নছেন, ভিনি 
এলাহাবাদ বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, বর্তমানে 
যু প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের অন্তক্$ম ডিবেক্টার। ভিনি সারা 
জীবন তাহার শিক্ষা-গুরুর মনত অতি জনাড়ত্বর জীবনযাপন 
করিত যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা! যে ভাবে দান করিলেন 
তাহ! সত্যই অন্থকরণের যোগ্য । তিনি বাঙ্গালার কৃষকের জন্য ও 
দয়দী; ভাই তিনি বিশেষ করিয়! কৃঁবি শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্ত 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । একজন শিক্ষকের পক্ষে এই দান 
সত্যই সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে--সেজন্ত সেদিন বিশ্ববিস্তালযের 
সভা বিচারপতি জীষুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বান এই দানকে “রাজকীয় 
ফান' বলিগ্| ঘোষণ। করিয়াছেন । আচার্ধয দেবের ধনী ছাত্রের 
অভাব নাই-্ডঞ্কষ ধর যে উদ্দেশে দান করিলেন সে কার্য 
সুসম্পর করিতে জারও বছ টাকার প্রয়োজন | আমাদের বিশ্বাস, 
সে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হইবে না । 


আঅ্ভ্রেক্র প্যুন্তি ৩ ৩ননখ-- 

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু- 
বার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি নানা স্থানে বধ সভা হইয়া গিয়াছে। 
কলিকাতা বালীগঞ্জ অস্থিনী দত্ত যোডে _ শরৎচন্দ্রের বাসগৃঙ্ে শরং 
সমিভিক উদ্ভোগে এক সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে, এ গৃহের 
নিকটস্থ ঝসবিহারী এভেনিউ ও যনোহরপুকুর কোডের সংষোগ 
স্থলে অবস্থিত ত্রিকোণ পার্কের নাম "শরৎ চট্টোপাধ্যান় পার্ক 
রাখ! হউক এবং এ অঞ্চলের একটি রাস্তার নাও শরৎ 
চট্টোপাধ্যায় ধ্ীট কর! হউক। এবিষন্ছে কাউন্সিলার ডাক্তার 
শৈলেকনাথ সিংহ কর্পোরেশনে নোটাশও দিয়াছেন। 
মেবানন্দপুরের (শরৎচন্ত্রের নিজ গ্রাম) সভার বিবরণে জানা 
গিয়াছে, তথার শ্ৃঙিরক্ষার জন্ত কয়েক সহশ্র টাক। সংগৃহীত 
হইয়াছে । হুগলী জেলার বর্তমান ম্যাজিষ্রেট যুক্ত অবনীভূষণ 
চট্টোপাধ্যায় নিজে সাহিত্যিক--তিনি এ বিষয়ে উদ্ভোগী হইয়। 
চেষ্ঠা করিতেছেন । একটি সভায় দিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত 
হইয়াছে--প্রস্ভাবগুলি সকলের বিবেচনার যোগ্য | (3) শরৎ" 
সাহিত্য অনুবাদ করিয়া শরৎ-সাহিত্য প্রচারের বাবস্থা! (২) 
কলিকা। ও চাক। বিশ্ববি্ালয়ে শরৎণসাহিতা গবেষণায় জা 
পৃথক পৃথক বৃতধিয় ব্যবস্থা (৩) শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্ব- 





বিদ্তালয়ে প্রতি বৎসর ধাক্বাবাহিক বন্কৃতার ব্যবস্থা! (৪) প্রতি 
বৎসর বঙ্গ ভাষায় রচিত শেঠ উপন্ভাসের রচহ্থিতাকে শবৎচচ্ছের 
নাষে পুরস্কার দেওয়া (৫) দেবাননপুরের শরৎ সম্গিত্িকে 
শরৎচজ্ের স্মৃতি তাহায় জন্বস্থানে রক্ষা! করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত 
সাহাধা করা! 


ন্িহান্ল সল্রক্ষাল্লেক নিয্ষেএ্রাভকা-_ 

গত ২১৯শে জাহুয়ারী বিহার গভর্ণমেন্ট এক অসাধারণ 
জাহেশ জারি করিয়াছেন। তাহাতে বল! হইয়াছে নিয়লিখিত 
« জন নেতার কোন বিবৃতি পূর্বাঙ্কে প্রাদেশিক প্রেস 
এডভাইসরকে না দেখাইয়া পাটনার কোন সংবাদপন্ছে প্রকাশ 
করা চলিবে নাঁ_নেতাদের নাষ--(১) ভৃতপূর্ব প্রধান মন্ত্র 
শ্রীযুক্ত প্ীকৃফ সিংহ (২) সার্চ লাইট প্ধেয সম্পাদক জীযুক্ত 
মুলীমলোহরপ্রসাদ (৩) বিহার বাবস্থা! পরিষদের ডেপুটী সভাপতি 
অধ্যাপক আবছুল বারি (৪) জীযুক্ত অনুগ্রহনায়ায়ণ সিংহ ও (৫) 
পণ্ডিত প্রজাপতি হিত্র | ৫জন নেতাই জনপ্রিয় এবং দারিত্বজ্ঞান- 
সম্পন্ন । এই ভাবে তাহাদের মুখ বন্ধ করার ফলে সমগ্র প্রদেশে যে 
বিক্ষোভ হৃঠি হইয়াছে,তাহা কি দেশের পক্ষে উপকারজনক হইবে? 
স্শিল্তচাল্ল সুভভল্ন আদর্শ 

সেবাধ্রামে গত জাচুয়ারী মাসে ৪ দিন ধরিয়া! যে শিক্ষ 
সম্মিলন হইয়! গিয়াছে তাহার প্রতি ভারতবাসী সকল শিক্ষা- 
ব্রতী দুই পড়িয়াছে। এ সম্থিলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মহাত্! 
গান্ধী জানাইয়াছেন--"এই পরিকল্পন! অস্থযায়ী বিভালয়গুলির 
বায় বিভ্ালয়ের ছাত্রদের শ্রথল্ধ জায়ের ত্বায়। নির্ধধাহ ভইবে 
এইরপ ব্যবস্থাই হইয়াছে এবং গন কর বৎসয়ে দেখ! গিয়াছে 
যে, তাহ! স্বপ্নের বিলাস নক, ইহা! কার্যত: সফল হইতে পারে। 
৭ লক্ষ গ্রামে এই বনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পন! কাধ্যকরী করিতে 
পারিলে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের অধিবাসী স্বাবলম্বী, সমৃদ্ধিশালী 
ও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইবে। আতখ্নির্ঘয় হইতে পারিলে 
তবেই হথার্থ শিক্ষা লাত সম্ভব | যাহার বনিষ্ঞাী শিক্ষা) দানের 
ত্রত গ্রহণ করিবেন এবং সেই উপলক্ষে প্রাষে ছড়াইয়া! পড়িবেন, 
তাঁহাদের হইতে হইবে আদর্শনিষ্। মহাত্াজী বলিয়াছেন 
আযাদিগঞক্ষে গ্রামের শিক্ষক হইতে হইবে। তাহার অর্থ; 
আহাফিগকে গ্রামবাসীদের সভ্যকার সেবক হইতে হইবে। 
ই্কার প্রতিদানে যাহা! পাওয়া! যাইবে, তাহা! আক প্রসাদ-তাহ। 
অন্তর হইতেই পাইতে হইবে, বাছির হইতে নয়। 


সাক্ডিন্দে শ্শিজ্ষণন্র ব্যথা 


ইক গনাধহারীলাল ফেটা খ্যাতনাঙা হবসারী--ভিনি 
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সন্থিগনে মোগফান বিবার জয় 


১৩৬ 


ফান্তন---১৩৫১ ] 


আমেরিক! গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়। তিনি কাশী হিন্দু 
বিশ্ববিালয়ে একিনিয়ারিং কলেজের রৌপ্য জুবিলী উৎক্বে 
যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বাণিজ্য সম্মিলনে যোগদানের 
জন্ত যাইয়াও মাফিণের বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিয়। আসিয়াছেন। 
মাসান্রচেষ্ট এঞ্িনিয়ারিং কলেজে তিনি ২* জন ভারতীয় ছাত্রকে 
শিক্ষা! লাভ করিতে দেখিয়াছেন । সে দেশের লোকের উদারত! 
কত অধিক তাহ! এই ছাত্রসংখ্য! হইতে বুঝ! হাঁয়। আর 
এদেশে সিদু গভণেণ্ট স্থানীয় এিনিয়ারিং কলেজকে শতকরা! 
৫* জন মুসলমান ছাত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছেন--ন! 
করিলে সরকারী সাহাধ্য বন্ধ করিবারও ভয় দেখাইয়াছেন। 
ইহাই পরাধীন দেশের মনোভাব ! 





আজহার 1 





মুন্ময় যুর্তি শিল্পী--গ্রারমেশচত্্র পাল 


সাকিন ব্বট্েনেেত্র শ্রগাল্র ক্ষাশ্য- 

মিং চমনলাল খ্যাতনামা সাংবাদিক ও গ্রস্থকার। তিনি 
এক বংসরকা'ল মাফিণে ঘুরি! সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি 
আমেরিকায় ভারতের বিরুদ্ধে বৃটেনের প্রচার কার্ধে;র যে বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্তভ্ভতিত হইতে হয়। তথায় ১, 
হাজার লোক ভারতকে স্বাধীনত! দানের বিরুদ্ধে প্রচার কাধ্য 
চালাইতেছে ও সেজন্ত তাহারা বেতন পাইয়া খাকে। সার 
গিরিজাশক্কর বাজপেরী সে দলের নেতা এবং তিনি বৎসরে ৫২ 
হাজার ডলায় বেতন পান--( উহা প্রেসিডেপ্ট কজভেপ্টের বেতন 
অপেক্ষা অধিক )। তিন হাজার বৃটীশ কর্মচারী এই কাজ করে। 
২ হাজার ইংরাজ এ দেশে বাস করিয়া! বৃটেনের পক্ষে এই প্রচার 
কাধ্য চালাইয়৷ থাকে। ৪ হাজার মাফিণকে এ কাজের জন্য 
নিযুক্ত কয়! হইয়াছে । তাহার! ধন্বপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিস্তালয়, 
বাণিজ্যকেত্, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়! এই প্রচার কাধ্য 


৯৯ 


শাক্বক্িষ্ী 


সিএস 





চালাইয়া থাকে । যাঞ্কিণ জনগণ ভারতের অবস্থ! সম্বন্ধে কেন 
এত অজ্ঞ, কেন মাফিণের কোন সংবাদপত্র ভারত সম্বদ্ধে কোন 

ংবাদ প্রকাশ করে না, তাহ! এখন স্পষ্ট বুঝা গেল। মিঃ 
চমনলাল অসাধারণ তীক্ষ বুদ্ধি ব্যক্তি, তাই এই ব্যাপার ধরিয়। 
ফেলিয়াছেন। মিঃ গগনবিহারীলাল মেটাও মাফিণ হইতে 
কিরিয়! আসিয়। মাফিণ সংবাদপত্রে ভারতীয় সংবাদের অভাবের 
কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্ত এই প্রচার কার্য্ের প্রতীকারের 
উপায় কোথায়? 


স্বিকাতত লনবীনর-মমতিনলক্কণা_ রত 

শ্ীমান্‌ ন্ুত্রত রায় চৌধুরী গত নভেম্বর মাসে বিলাত বাইস়। 
কেত্রিজে ভ্রিনিট কলেজে শিক্ষ/ লাভ করিতেছেন। 'দ্ষিনি 
কলিকাতা! বিশ্ববিভ্ভালয়ের রবীন্দ্র পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠায় প্রান্ত 
উদ্যোগী ছিলেন। বিলাতে তিনি রবীন্দ্র-স্মতি-বন্গার 'বাব্ছাব 
উদ্চোগী হইয়াছেন দেখিয়। আমর! আনন্দিত, হইযাছি। জে: 
বাপার্ড শ, মিঃ টমসন প্রতৃতির সহযোগ্তাও...ছিনি বা 
করিতেছেন। মিঃ শ বিলাতে রবীন্তর-দর্শন অধ্যাঁপনার জন্ত 
অধ্যাপফপদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন । ' শ্ীমনি সুর্বতের এই 
শুভ প্রচেষ্ট। সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়। আর্মরা বিশ্বাস কর্ধি। 





শিল্পী--প্রীরমেক্্রনাথ চত্রবর্তী 


আইন সম্পক্ষে সাম্য চান্স 


বোস্বায়ের জনসাধারণ ও আইন ব্যবসান্ীরা একটি নৃতন 
সমিতি গঠন করিয়াযে সকল দরিদ্র লোক মামলায় আত্মপক্ষ 
সমর্থনের জন্ত টাক] দিয়! উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন না, 
ডাহাদ্িগকে সাহাধ্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। করম়েকজন 
খ্যাতনাম। উকীলও জনগণের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। 
এইরূপ একটি প্রতানের প্রয়োজনীয়তার কখ। কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। সকল প্রদ্দেশেই এইক্ষপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়! 
প্রশ্মোজন এবং যাহাতে প্রর্কৃত দরিদ্র ব্যক্কিরা এ বিষযে সাহাহ্য 


ক্র্যাপার ( তৈল চিন্র) 


“টিটি 


খপ 


পাইয়। উপকৃত হয়, তাহার ব্যহস্থ থাক! রাষ্ছনীয়। মামলার 
খরচ জোগাইতে গিয়া কত হৃছিত্র লোক যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, 
তাহার হিমাব নাই। 


শ্রিচ্গাল্লে নিত্রাউ-_ 

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে একটি 
যালিক হরণের মামলা হয়--জুরীর আসামীদের নির্দোষ 
ধলায় বিচারক আসামীদের মুক্তি দেন। তাহার পর সহকারী 
উকীল নায় বাহাহুর খগেক্্রনাথ মিজ্র মামলাটি হাইকোটে 
প্রেরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। 
মামলার আসামীগণ সবই মুসলমান--€ জন ভুন্বীও মুসলমান । 
সাক্ষ্য প্রমাণে হাহা প্রকাশ পাইয়াছে, জুরীগণের সিদ্ধান্ত তাহার 
বিয়োধী হইয়াছে । এ অবস্থায় হাইকোর্ট মামলাটি যাহাতে 
পুনর্ষিচারের আদেশ দেন, তাহার ব্যবস্থা! হওয়া প্রয়োজন । 


গ্পান্্রত্য দ্চে্পে অ্ছ 
আন্হিত্াল্প ক্র্ভিত্_ 

কৃমারী লিলি চৌধুরী পারশ্য- 
প্রবাসী এজিনিয়ার দেবেজ্জবিজয় 
চৌধুরী মহাশয়ের কন্স।। দেবেস্র- 
বাবু ২৪ বৎসর পূর্বে চাকরী 
লইয়। পারন্ে গিয়াছেন । কুমারী, 
লিলি ইরাণ আবাঙগানে ১৮ 
বসর বয়সে প্রতিযোগিতা 





পরীক্ষায় পাশ করিয়া এংলে! :* - :* রর রর -. 8: 
পাণিয়ান অয়েল কোম্পানীতে রি 
চাকরী পাইয়াছেন | ইতি- কুঙারী লিলি চৌধুরী ( ইরাণ ) 
পূর্বে “কোন ভারতীয় মহিল! পারস্তে চাকরী করেন নাই। 
হ্রাউক্লের ঢ্ন্-_ 


উত্তরবঙ্গ চাল কল সমিতির সম্পাদক মি আর-কে আগারওয়াল 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্ট রেশন- 
প্রবর্তিত স্থানে ১৬ টাক! মণ দরে চাউল বিক্রয় করিয়া লাভ 
করিতেছেন। তিনি ১১ টাক মণ দরে বাঙ্গালার যে কোন স্থানে 
৫ লক্ষ মণ চাউল পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন । সরকারী 
ব্যবস্থার ফলে কোন কোন জেলায় ১৯ টাক পধাস্ত মণ দরে 
লোককে চাউল ক্রয় করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে বাঙ্গাল 
গভর্মেণ্ট কি বলেন, তাহ! জানিবার জন্তু দেশবাসী সকলেই 
উৎ্নুক হইয়া আছে। 


শত্তিস্যাকস ছুভ্ভিল্েল সহবাদি_ 

উড়িয্যার খ্যাতনাম। কংগ্রেস নেত। ও ভূতপূর্বা প্রধান মন্ত্রী 
কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া- 
হিলেন--বাঙ্গালার মত উড়িয্যায়ও লোক দারুণ ছুয়বস্থার মধ্যে 
দিন যাপন করিতেছে। উড়িষ্যার ছুতিক্ষের বিবরণ নাকি 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। কলিকাতায় তিন লক্ষ উড়িব্যা- 
বাসী বাস করেন; তাহারা চেষ্টা করিলে যে উড়িব্যান়্ ছতিক্ষের 
সংবাধ সংবাদপন্ধে প্রকাশিত হয় না এমন মনে কল্িবার কোন 


স্ডান্রসন্য 


[ ৩২শ বর্ধ--২য খণু--শয় সংখ্য 





কারণ নাই। বিশ্বনাখবাবু এখন কারামুক্ত হইয়াছেন-__-ভিনি 
হদদি উড়িয্যার ছুর্দশ! দূর করিবার জন্তু অগ্রসর হন, তাহা! হইলে 


সত্যই কিছু কাজ হইতে পারে। 


সপাক্কিস্াত্মে ম্িজ্ক্তা_ 


নবাব মির্জা ইয়ার জং মধ্যপ্রন্দেশ ও বেরারের রাজধানী 
নাগপুরে নিজাম গভর্ণমেণ্টের এজেপ্টের কাজ করেন। তিনি 
সম্প্রতি পাকিস্থান সম্বন্ধীয় মিঃ জিল্সার প্রস্তাবের নিঙ্গ। করিয়াছেন। 
হায়গ্রাবাদ রাজ্যের মোট অধিবাসী ১৫* লক্ষ লোকের মধ্যে 
মান্ধ ২ লক্ষ মুসলমান । তথায় মুসলমান শাসকের অধীনে 
অধিকসংখ্যক হিন্দু অধিবাসীর] বাস করেন। হিন্দুদের তথায়] 
সেজন্ত কোন অস্ুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কাজেই যাহারা 
পাকিস্থান নীতি পক্ষে, তাহাদ্দের এই উক্তিটি চিন্তা 
করিবার বিষয়। 





কবি প্রীবতীন্রমোহন বাগচী 
(মন্প্রতি কলিকাত। বিখবিভালয়ে ঠাহার সব্ঘর্ধনা কর! হইয়াছে। ) 


ল্লাভুনস্মী শল্রিবালকিগক্ে সাহায্য 

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ৩ সপ্তাহকাল কলিকাতায় থাকি! 
গত ২৮শে পৌধ কলিকাত। ত্যাগ করিবার সময় এক বিবৃতিতে 
বাঙ্গালার একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙ্গালীর দি আর্ট 
করিয়! গিয়াছেন। গত বৎসরের ছভিক্ষ ও এ বৎসরের মহামারি 
লইয়াই সকলের মনের উপর চাপ পড়িয়াছে। বাঙ্গালা যে 
কয়েক সহশ্র বন্দী রাজবন্দীরূপে কারাগারে বাস করিতেছেন, 
তাহাদের পরিজনবর্গ এই ছুঃসময়ে কিন্তপ কষ্টে দিন যাপন 
কন্ধিতেছেন, সে বিষয়ে কাহারও মন দিবার সময় ছিল না। 
সেজন্ঠ বাঙ্গালায় একটি সাহাব্য ভাণ্ডার খোল হইয়াছে । বছু 
রাজবন্ীর পরিজনবর্গ যে অতি কণ্ে দিনযাপন করিতেছেন, 
তা! বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। তাহাদের সাহাযা কথা 
সকলের একান্ত কর্তবা। শ্রীমতী নাইডুর আবেদন যাহাতে 
বিফল ন! হয়, সে বিষয়ে সকলের চেষ্ট! করা উচিত । 


ফাস্তন---১৩৫১ ) 
স্পাম্িহাতীতেে 2 যয ০সন্ছ্রত্মা__ 


গত ২৭শে ডিসেম্বর বুধবার ২৪ পরগণ! পানিহাটী গ্রামে 
অভয়! আশ্রমে সাহিত্য-বাসরের এক প্রীতি সম্মিলন হইয়াছিল। 
এ উপলক্ষে সস্তগণ € শত বৎসরের প্রাচীন বটবৃক্ষ ও গঙ্গার 
ন্ানের ঘাট দর্শন করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রস্থমনিয়ে সমবেত 
হইয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃল্যধন রায় 





পানিহাটাতে পণ্ডিত জমূল্যধন সম্বর্ধনা 


ভষ্র মহাশয়কে সন্বপ্ধন! করেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
জীযুক্ত দ্ুরেশচজ্র বিশ্বাদ* কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, পণ্ডিত 
দিগিন্্রনাথ জ্যোতিভীর্৫ঘ, অধ্যাপক শ্বামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কবিরাজ রামক্ফ শাস্ত্রী প্রভৃতি সম্বপ্ধনায় উপস্থিত ছিলেন। 


ফ্সহ াক্টেন্মে ভপেদশ) 


পত্রিকা বিশেষে জনৈক মাফিণ লেখক লিখিয়াছেন-__ 
“বর্তষান যুদ্ধে বৃটেনের প্রথম লক্ষ্য হইল যুদ্ধ জয়। দ্বিতীয় 
লক্ষ্য হইল সাম্রাজ্যধিকার অক্ষু্ রাখা এবং ইহাকে দৃঢ়তর করা। 
তৃতীয় লক্ষ্য হইল পৃথিবীর সর্বত্র বৃটেনের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধ করা । কারণ বৃটেনের স্থনিশ্চিত বিশ্বাস__বুটাশ প্রভাব 
সাম্রাজ্যের পক্ষে যেমন গুরুতর, পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের পক্ষেও 
তেমনি শুভকর।” ইহা! ত বৃটেনের উদ্গেশ্ত-_কিন্ত মাফিণের 
উদ্দে্ত কি তাহা কে বলিয়া দিবে? 


লাহোরে একজন পেট্রল বিক্রেতা মিলিটারী প্রয়োজনের 
পেইল চুরি করিয়া বিক্রয় করিয়াছিল । বিচারে তাহার ৯ বৎসর 
সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থ। 
হইয়াছে । এই দণ্ড আপাতণৃ্টিতে অধিক বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে--কিস্ত বর্তমানে ছুন্নীতি যেক়প প্রসার লা 
করিয়াছে, তাহাতে এইক্প অত্যধিক দণ্ডেরই ব্যবস্থা হওয়া 
গুয়োজন। যে ব্যবসায়ী চোরাবাজারে প্রশ্রন্থ দিবে, ধর! 
পড়িলেই তাহায় সমস্ত টাকা ও সম্পদ্ধি বাজেয়াণ্ড কর! হইলে 
অপর্ে আয় ভয়ে এই পাপের পথে অগ্রসয় হইবে না। নচেৎ 
অর্থদণ্ড ফেওয়। কাহারও পক্ষেই কষ্টকর হয় না। 


সাসক্গিক্ষী 


সপ মা স্থ স্থ-  ্ বে সু ব্হ্ সা কা বা. হর... ব্রার সে জল জা 
* 


১ টিং 


মি. ০০ 





ব্যত্বিতভেল্স ্্জ্ৰ ব্সুত্ভ্ব-_ 

সার জিওফ্রে কর্টন ঘধাপ্রদেশের গভরণয়ের অর্থনীতিক 
পরামর্শদাতা। তিনি এক সভায় বলিয়াছেন, বাঙ্গালার লোক 
চালের পরিবর্তে জাট! ব্যবহার করিতে চাহে না। এখন চাল 
দেওয়। হইতেছে, তাহাতে আবার “ভাল চাল চাই" বলিয়। 
তাহার আন্দোলন করিতেছে । সার জিওফ্রে বোধহয় কখনও 
ভাত খান নাই, অথবা খাইলেও কাকর, ধুলা, বালি প্রতৃতি 
মিশ্রিত চাল কখনও তাহার ভাগ্যে জুটে নাই। কাজেই 
বাঙ্গালার লোককে যখন ৪ গুণ মূল্য দিয়া অথাত্ত চাউল কিনিতে 
হয়, তখন তাহাদের কোথায় ব্যথা! লাগে, তাহা বুঝা তাহার 
পক্ষে সম্ভব হয় না। যাহাদের বোধশক্তি এতই কম, তাহাদেরও 
পরমর্শনাতার পদে যাহার! নিযুক্ত করেন, ্াহাদের বুদ্ধির 
তারিক করিতে হয়। 


সজ্বাক্ে বাঙ্গালী 

মাত্রাঙ্গ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিক্সিপাল ডকুটর বি-বি ছগে 
সম্প্রতি মান্রাজ গভর্ণষেপ্ট কর্তৃক মান্রাজের শিক্ষা! বিভাগের 
ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন । ডক্টর দে মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক 
খ্যাতি সর্বজনবিদিত--তাহার এই সম্মানজনক উচ্চপদ- 
প্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই আনঙ্গিত হইবেন। 





সিমলায় রসচক্রের উৎসবে কম্মীবৃন্দ 


সাশ্প্রদ্তাজিক্ভ্ডাা ও মিঃ ল্িপিদিক্ষীন 


কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ আবদার রমেজ সিদ্দিকী 
ব্যবসামী দলের সহিত আমেরিকায় যাইয়া আমেরিকাবাসীদের 
নিকট ভারতের হিচ্ছু মুসলমান বিরোধের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট 
করিয়। জানাইয়! দিয়াছেন--তিনি বলিয়াছেন, বিরোধ হয় ত 
আছে, কিন্তু জাতীয় মিশনের বা! স্বাধীনত1 লাভের পক্ষে ত্যাহা 
ছরতিক্রম্য বাধ। নহে। ইছ! ভারতের ঘরোয! ব্যাপার, তৃত্বীয় 
পক্ষের হস্তক্ষেপ ও প্ররোচন! ন। থাকিলে ইহা! সইজেই দূর 
হইতে পারে। ইঙাও সত্য যে, তৃতীয় পক্ষের প্রভাব 
থাকিতে এই তথাকথিত বিরোধ দুর হইবার নহে। মিং 
সিদ্দিকীর মত লোক 'যে এই কথা বুবিয়াছেন ও বলিম্বাছেন, 
তাহাতে ভ্বাস্ীরভাবাদী ভারতীয় মাই আনন্দিত হইবেন। 


১886 


নিনিসক্শাক্স শ্বালী শুন্য 

দলাকুণ তুষার পাতের মধ্যেও সিমল] বঙ্গীর সগ্লনীর সমশ্যগণ 
গত €ই মাঘ সমারোহের সহিত বাণী উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। 
কবি, শিশু সাহিত্যক ও শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীয়েন বল নিজে প্রতিম! 
নিশ্দাণ কেন। ৭ শত বালক-বালিক1! ও নরনারী উৎসবে 








| সিষঙ্গার সরদ্ঘতী পুজা 

যোগদান করেন--সাহিতা শাখার কশ্মাধাক্ষ দ্বিজেন মল্লিক, 
সম্পাদক রায় সাহেব নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত, ফকিরদাস চৌধুরী, প্রফুল্ল 
মিত্র, সমর সেন, শুলীল মিত্র প্রভৃতির চেষ্টার উৎসব সালা 
মণ্ডিত হইয়াছে । 


শ্কযনক্পান্ল জভ্ভান্বস” 

জালানীর জন্ত কয়লার বাবহার ক্রমে কমিয়! আসিতেছে, 
কারণ কোথাও আর করল! পাওয়া যায় না। কলিকাতার 
সাধারণ গৃহস্বগ্পকে কয়লার অভাবে কিরূপ কষ্ঠ পাইতে 
হইতেছে তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই । ওদিকে আমেদাবাদে 
কয়লার এত অভাব যে মাধ্য স্থানীয় কলওয়াল! সমিতির নির্দেশে 
৪ দিন সকল কল বন্ধ রাখা হইয়াছিল। ফলে ৪ দিনে কাপড়ের 
কলগুলিতে কাপড় প্রস্তত হয় নাই। কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
ও সরবক্কাহের বন্দোবন্তের জন্ত গভর্ণমেপ্ট বনু “অভিভ্ঞ' ব্যক্তিকে 
ব$ বড় চাকরী দিরাছেন; তাহার ফলেই কি এই সুব্যবস্থ! 
আসিয়াছে? 


সাজিলি-াত্তান্স তলত কুথ্রেস- 

গত ২১শে পৌঁধ কলিকাতায় নিখিল ভারত সঙ্গীত কংগ্রেসের 
দ্বিতীয় অধিবেশন বিশ্ববিস্ভালয়ের ভাইস চ্যাললেলায় সার সর্ধপন্জী 
রাধাডৃকনের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে । সভায় গৃহীত 
নিয়লিখিত ছইটি প্রভাব বিশেষ প্রয়োজনীয়--(১) বিখবিভালয়েয 





0৩২শ বর্ষ--২য় খণ্--৩র সংখ্যা 





ছাত্রদের উপকারের জন্ত সকল ভারতীয় বিশ্ববি্ঠালয়কে র্লাসিযাঙজ 
ভারতীয় সঙ্গীতকে পাঠ্য বিষয়ে অন্তভূক্ত করিতে এবং 


' সঙ্গীতে ডিশ্রী ও ডিপ্লোমা দিতে অস্থুরোধ কর। হইবে এবং 


(১) সঙ্গীতের চর্চা! সম্বন্ধে একট! সহযোগিতা স্থাপনের জ্ 
বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতচর্চান প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়গুলির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকণপে গণ্য করার ব্যবস্থা 
হইবে। যাহারা প্রকৃত সঙ্গীতান্থবাসী তাহারা! কলিকাতায় 
সঙ্গীত কংগ্রেসের কার্যাবলী দেখিয়া! সঙ্গীতের ভবিষ্যত সন্বন্ধে 
জআশান্িত হইবেন । 
পুর্তর-ভু-কবকশপ্পুল্লে সান্রদ্বভ্ড উত্তম 

গত সরন্থতী পৃজ! উপলক্ষে পূর্বব-জব্বলপুরে বাঙ্গালী অধি- 
বাসীদের উদ্ধোগে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তত্বাবধানে তরুণ 
সঙ্গীত-বীধির শিল্পীবৃঙ্গ কর্তৃক (বিভিন্ন রঙ্গম্ে নৃত্য গীতাভিনয় 





পূর্ব জবলপুরে বাঙ্গালী নৃত্যগীত শিল্পীবৃদ্দ 


অন্তিত হইয়াছে । জীবুক্ত জগদীশচন্্র বকৃলী রচিত “নীলকমল? 
গীতি নাটিকায় কুমারী পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, গীত মণ্ডল ও ডলি 
দত্তের অভিনয় সকলেরে প্রশংস। লাভ করিয়াছে । ভীযুক্ত দ্ছ্ধীর 
কূমার দে ও শ্রীযুক্ত গৌর গাঙ্গুলী অভিনযাদির ব্যবস্থাপনা 
করিয়াছিলেন | 


সানা সুক্ষ আশ্রতেস শুু০্ঙ্ঘ-- 
পাবন! সৎসঙ্গ আশ্রমের বাধিক উৎসব উপলক্ষে পাবন। 
হিমায়েৎ গ্রামে কয়দিনব্যাপী সভা, বাত্রাগান ও আমোদপ্রমোগ 
অস্ঠিত হইয়াছিল। ৭ই জাঙয়ারী তখায় এ উপলক্ষে এক 
ংবাদিক সম্মিলন অনুতিত হয়। শ্রীযুক্ত ফবীঙ্দনাথ যুখোপাধ্যায় 
উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং সাংবাদিকত। ও সাংবাদিকের 
আদর সম্বন্ধে ব্ৃতা করেন। বংসঙ্গ আশ্রমের বহুপ্রকার 
জনহিতকর প্রচে্ট! বছ-লোককে এ আশ্রমের প্রতি আফু$ 
করিয়াছে । রেল ঠ্েশন হইতে ২* মাইল ছৃঝে মধদীত্বীযস্থ এফ 
গ্রামে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন যে বিনাট কাধা চলি ছে... 
তাহ! দেশবাসী সকলের অন্ভুকরণীয়। 


চে 


ফাল্তন--১৩৫১ ] 


চু 1 


১১৪ 


রি সদ 


ভেজ্াড়ুন্নে স্হ্ষভী পুক্ রর 
ডেবাডুনের প্রবাসী বাঙ্গালীর! অন্তান্ত বৎসরের মত এবারও 
সমায়োহের সহিত সরন্বতী পুক্প! করিয়াছেন। পূজার দিন 
নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং লেঃ কঃ 
চা্টাঙ্জি ম্যাজিক দেখাইয়া সকলকে মুষ্ধ করেন। ভ্রীমত্তী 
বেলা দাসের হত্বে ও চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমপ্ডিত হুইয়াছিল। 


আন্দিক্সাহ অআন্াধধ ভাঙ্ঞা-_ 


গত ২র! ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাঙ্গালার রাজস্ব-মন্ত্রী মাননীয় 
শীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও ২৪পরগণার জেল! মযাজি৫্ট 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শল্গুচরণ চট্টোপাধ্যায় আরিয়াদহ অনাথ 
ভাগার পরিদর্শন করিয়াছিলেন । ভাগ্ারের পক্ষ হইতে তাহাদের 
জীযুক্ত ফণীন্্রনাখ মুখোপাধ্যায় সাদর সম্বপ্ধন। জ্ঞাপন করেন। 
ভাগ্ারে একটি যাতৃ-মঙ্গল ও শিশুকল্যাণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার 
যে আয়োজন কর! হইয়াছে, মন্ত্রী মহাশয় ও ম্যাজিগ্রেট সাহেব 
তাঙাতে সর্বতোভাবে সাহাধ্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
ভাগারের বহুমুখী কাধ্যধার! দেখিয়| তাহার বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করেন । 


সম্ভল্রণে বাল্ন্পী ভাজ্রীল্র ক্রজ্ডজ্- 


কলিকাতা উইমেন্স 
কলেজের ছাত্রী ও অধ্যা- 
পক আই-ৰি সেনগুপ্তের 
কণ্ঠ! কুমারী রম! সেন- 
গুপ্তা সম্প্রতি বোম্বাই-এ 
কয়েকটি সম্তরণ প্রতি- 
যোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি মাত্র ৭ বৎসর 
বয়সেই গঙ্গানদী 
সাতরাইয়! পার হৃইয়। 
রেকর্ড, স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। 








গত ২শে ও ২৮শে জান্য়ারী কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের 
সিনেট হলে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনে বাধিক 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । সব্মিলনের সভাপতি বোদ্বায়ের মিঃ 
সৈয়দ আবহুঙ্গা ব্রেলতী তাহার অভিভাহণে বলিয়াছেন--“পৃথিবীর 
অন্ভা্ত স্বাধীন দেশ অপেক্ষা ভারতে আমন! এই সত্য বেশী 
করিয়া উপলব্ধি করি যে, পৃথিবীর সর্বত্র প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিঠিত 
ন1 হওয়। পর্যন্ত জাতিতে জানিতে শান্তির সম্বন্ধ খাফিতে পারে 
ন1 এবং যে সবব্যাধীন্ত। ন। থাকিলে প্রকৃত গণতজ্জ হইতে পারে 
মা, ভন্ধ্যে সংবাদপত্র স্বাধীনতা! সর্বাগ্রগণ্য । ভারতে সংবাদ 
পন্ধিবেশনে সাংবাদিককে যে সব আইনগত বাধা পাইতে হয়, 


তাহা বেন ছুর্লজ্ঘা তেমনই অসংখ্য । শক্রর কাজে লাগিতে 
পায়ে এমন সংবাদ প্রকাশ নিবারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
সীমাবদ্ধ করিতে হইবে--একথ। তিনি স্বীকার করেন। কিন্ত 
সেজন্ত যুদ্ধের অজুহাতে স্বাভাবিক রাজনীতিক তৎপরতা! দমন 





নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের 
সম্ভাপতি--তিঃ সৈয়দ আবহুল্লা ব্রেলভা 


কর! উচিত নহে। গভর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে ক্তাহাঙের অভিযোগ 
এই ষে, তাহারা ভাঙত আইন জন্থুসারে যে ক্ষমতা পাইয়াঙেন, 
তাহ! এমন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহাতে ঠিক হুদ্ধ 
প্রচেষ্টা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে বলা চলে না। পক্ষান্তরে তাহারা 
তাহাদের অপ্রিয় সংবাদ ও অভিমত দান করিয়! নিজেধের 
রাজনীতিক স্থার্থই সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন।” সম্মিলনে 
সাংবাদিকদের স্থার্থ রক্ষার জন্ত বহু প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
একটি প্রস্তাবে বিনা বিচায়ে আটক সম্পাদকগণকে মুক্তিগানের 
দাবী করা হইয়াছে। জেলে দিল্লীর শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু গুপ্ত ও 
লাহোরের শ্রীযৃত বীরেন্দ্র অনুস্থ হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ কর! 
হইয়াছে এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত মাথনলাল সেন, মনোরঞ্জন গুহ, 
অশ্বিনী গুপ্ত, ক্ষেমেম্ত্র সেন, কেদার ঘোষ, সুবেজ্রনাথ নিয়োগী 
প্রভৃতিকে অবিলঘ্বে মুক্তি দিতে বল! হইয়াছে । .. 


২৪ ্রগপা েতশ। ক্ন্বি সম্চিিজম-- 


গত ১৪ই জানুয়ারী ঝবিবার বিকালে বঙ্গীয় আহিত্য পি 
নৈহাটা শাখার উদ্ভোগে নৈহাটা পঞ্চাননতলায় একগদ্বিধাট 
মণ্ডলে ২৪পরগণ! জেল! কবি সশ্মিলন হইয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টার 
কবি শ্রীযুক্ত লুরেশচন্ত্র বিশ্বাস সশ্মিলনে সভাপতিত্ব কযেন ও 
ভীযুক্ত কণীন্রনাথ মুখেপাধ্যায় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ।..প্লবীণ 
কবিভীষুক্ত বিজরকৃ্$ ঘোষ অভার্থন! সষিতির সভাপতি ছিলেন 
এবং ভুক্ত অতুল্যচরণ দে পুস্থাণরত্বের উদ্যোগে ও চেষ্টায় সম্মিলন 
সাফলামণ্ডিত হয়। ২৪পরগণ। জেলার নান! স্থানের বু কৰি 
সশ্মিলনে সমাবেত হই নি্ধ নিজ কবিতা! পাঠ রুৰিয়াছিলেন। 


২১৪৪২, স্াাক্পস্তজ্র্ [৩২শ বর্ব--২য় খণ-্য় সংখ্যা 
উন্মুক্ত চপাকলবাত্ি প্- *শল্কেলাক্কে ল্লা্সসাহহব শন্িগান্জ্ৰ 
অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক অধ্যাপক প্রযুক্ত ডি 
মণালকাস্তি বন্থ গত ২২শে জানুয়ারী মাদ্রাজে নিখিল ভারত গত তর! জাইয়ারী 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বারধিক অধিবেশনে আগামী বৎসরের রাণাঘাটের বারসাছেব 
পঞ্চানন গাছগুলী পরলোক- 


জন্ত উক্ত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। অধ্যাপক 
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যুক্ত মৃণালকান্তি বন 
বন্ধ কলিকাতাস্ব ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘের বন্ছ বৎসর 
কাল সভাপতি ছিলেন এবং সাংবাদিক জগতে সুপরিচিত । শ্রমিক 
কল্যাণ আন্দোলনেও ঠাহার দান কম নহে। কাজেই তাহার 
নির্বাচনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। 
ভ্লমস্েগ্ুল্র শ্পিল্কা। ম্টিয্পনন-- 

বাঙ্গালার পার্্ববন্তাঁ জেল। 
ষানভূষ ও সিংভূমের বাঙ্গাল 
ভাষাভাষী এবং আদিয় নিবাসী- 
দের শিক্ষার মুব্যবস্থার জন্য 
জামসেদপুরের কতিপয় কর্শি 
বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । 
কাহাদের পরিকল্পনা যাহাতে 
সরকারের, ডিছ্রিতউ বোর্ডের ও 
বাজালাকস জুধীবৃঙ্গের সাহায্য 
পায় তাহার জন্ত গত ১৩ই 
জানুয়ারী একটি "শিক্ষা! সম্মিলন 
অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারত 
বঙ্গভাষ। প্রসার সমিতি জাম সেদ- 
পুয়ের এই শিক্ষা সমিতিকে 
সহযোগিতা করিতেছেন। 
ভর স্তাষাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
গভাপতিয় আয়ন ঘ্রেহণ করিয়াছিলেন। নিখিল 
ব্্গতাষ! প্রসাগ..সমিতির সম্পাদক ভ্রীজ্যো তিষচজ 
এই সম্থিঈীনে যোগদান করিয়াছিলেন। 


ঘোবও 





গমন করিয়াছেন। বৃষ 
কালে তাহার মাত্র ৫১ 
বৎসর বয়স হইয়াছিল। 
তিনি বছুদিন বাৰৎ 
নদীয়া জেল! বোর্ডের 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, বাঁণা- 
ঘাট লোকাল বোর্ডের 
চেয়ারম্যান, আলীপুরের 
| সি প্রথম শ্রেণীর অনাবারী 
্থায়সাহেব »পঞ্চানন গাহুলী ম্যাজিষ্রেট ও কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে! ছিলেন। তাহার এই অকাল মৃত্যুতে 
নদীয়া জেলার একজন উৎসাহী জনসেবীর অভাব হইল। 
সল্-্লোক্ষে অশ্্যাপক শ্বম্পাশনচক্র 
কাশী হিন্দু বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র ভষ্টাচার্ধা 
গত ১৫ই জানুয়ারী কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের একমাত্র 
পুত্র ছিলেন এবং মৃত্তিতুত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাহার 
রচিত মৃত্তিতত্ব পুস্তক অকস্ফোর্ড বিশ্ববিস্তায়ে পঠিত হয়। 
স্পল্লক্শোক্ষে চান্লভ্কক্র লাম 


চন্দননগর নিবাসী প্রবীণ দেশকর্্াী, সাহিত্যিক ও জনসেবক 
চারুচন্ত্র রায় মহাশয় গত ২৮শে জানুয়াৰী পরিণত বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯৫ সালে স্বদেশী 





আশি ৮৬ 
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জামসেদপুরে ডক্টর ঠামাঞ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
ভারত আন্দোলনের সহিত সংঙ্লিষ্ট ছিলেন এবং সারাজীবন দেশ ও 


দশের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ভিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং 
সাহিত্যসেব! করি! খ্যাতি অর্জন করেন। 





শিক্ষার প্রারভেই খেলোয়াড় উইকেটের সামনে দীড়িয়ে 
বিপক্ষের বলের সম্মুখীন হবে না। খেলোয়াড়দের প্রাথমিক 
শিক্ষা হবে, উইকেটের সামনে সহজ ভাবে বাট নিষে দাড়িয়ে 
কাল্পনিক বলের প্রতি ব্যাটখানি নিভূল তাবে চালাবার অভ্যাস 
কর । প্রথমেই ব্যাট চালিয়ে বল মারার অত্যা করলে ব্যাটিংয়ে 
আশান্ুক্ধপ উন্নতিলাভ সম্ভব নয়। আয়নার সামনে দাড়িয়ে 
ব্যাটিং গ্রোক অভ্যাস করলে খেলোধাড় তার পা শরীর এবং 
ব্যাটের নিরভূ্ল অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং ভুলের সংশোধন 
কয়ে নিতে পান্বে। প্রাথমিক শিক্ষ! হিসাবে খেলোয়াড়দের 
আর একটি নিয়ম পালন করতে হবে। উইকেটের সামনে 
সমস্তখানি স্থানজুড়ে ব্যাটসম্যান খেলতে পারে না। একট 
নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে দীড়িয়ে তাকে খেলতে হবে। উইকেটের 
সামনে ব্যাটসম্যান ৪৪০০৪ অবস্থান গ্লাড়ালে তার পায়ের পিছন 
দিকের ছ' সাত ইঞ্চি দূরে ক্রিজের সঙ্গে সমকোণ ক'রে একটা 
খড়ির দাগ টানতে হবে। খেলোয়াড়ের প! এই দাগ অতিক্রম 
ক'রে পিছনে যাবে না। খেলোয়াড়ের পায়ের পিছনের দিকের 
এই অংশ নিষিদ্ধ অঞ্চল । এই অঞ্চলে খেলোয়াড় কখনও প 
বাড়িয়ে ব্যাট চালাবে না, এতে গ্রোক মোটেই দর্শনীয় হবে ন! 
বরং এই অন্ুুবিধাস্থল থেকে প1 ফেলে ব্যাট চালিয়ে বিপদে 
পড়তে পারে। এবার ব্যাট দিয়ে বল মারার অভ্যাস কর! যেতে 
পারে। ক্রিকেট খেলা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব ব্যাটস্য্যান 
খেলায় কখনও একই ধরণের ব্যাট চালিয়ে বল খেলে ন!। 
বোলাৰের বিভিন্ন ধরণের বল দেওয়া জক্ষ্য ক'রে ব্যাটস্ম্যানকে 
ভিন্ন রকমের ব্যাটিং পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। ব্যাটিং গ্রোকের 
প্রারভেই জাসে “ফরওয়ার্ড গ্রোক'। 


করওয়ার্ড ফ্রক £ 


ফরওয়ার্ড গ্রোক মারতে হবে ভাল উইকেটে গুড্লেংখ বলে। 
অথব! একটু ওভায়-পিচড,. বল হলেও ফরওয়ার্ড গ্রোক কাধ্যকরী 
হবে। আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রষণাত্বক উভয় খেলাতেই 
ফরওয়ার্ড প্রো মারতে হামেশাই খেলোয়াঠদের দেখ! যায়। 
ফরওয়ার্ড ট্রোক মানতে হলে বা! পাটি সঙ্গ! বলের পিচের দিকে 
এগিয়ে দিতে হযে। বা পায়ের অবস্থানের উপরই করওয়ার্ড 
ফ্রোকের সাফল্য নির্ভয় করে। ন্মৃতয়াং ব পা ফরওয়ার্ড প্রোকের 
কে্রন্থল বল। যেতে পারে। বাপ! এগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


২৪৩ 


সুক্ষেত্রনাথ রায় 







রর... এ 

৬নুধাংশুশেখর চট্রোপাধ্যায় 
খেলোয়াড় ব্যাটের পূর্ণ সম্মুখভাগ বা পায়ের গ! ঘেঁষে সামনে 
এগিছে দেবে । এর কলে সমস্ত দেহভারট1 বা! পায়ের উপরে 
পড়বে, ডান পাখান! সোজ। হয়ে আঙ্গুলের টোয়ের উপর মাটি 
ছুয়ে থাকবে। বা পাটি সামনে এগিয়ে যাওয়ার জনে 
খেলোয়াড়ের মাথাও এগিয়ে যাবে। এতে খেলোয়াড় ব্যাটের 
সঙ্গে বলের মিলনের সময় পধ্যস্ত বলের উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখতে 
পারবে। বা পা এবং সেই সঙ্গে মাথাটি এগিয়ে দিলেই কাজ 
শেষ হ'ল না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটখানিকেও সামনে এগিয়ে নিতে 
হবে। ভান হাতের কাজ এবং বানু এই কাজে বিশেষ সহারতা 
করবে, ব! হাতটি হাতলের উপরিভাগ ধরে থাকবে । ব্যাটের 
হাতলটা ব্লেডের তুলনায় এগিয়ে যাবে । শিক্ষার প্রথম দিকে 
আত্মরক্ষামূলক ফরওয়ার্ড ফ্রোক অবলম্বন ক'রে খেলাই উচিত । 
আত্মরক্ষামূলক ফরওয়ার্ড ফ্রোকে রাণ উঠে না কিন্তু এই খেলায় 
অভ্যস্ত হ'লে পরে নিভূলি সময়জ্ঞানে প্রয়োজনীক্ষ ভাব প্রস্থোগ 
ক'রে এবং কজির নিখুত কর্ধদক্ষতায় ক্রুত রাণ তোল! বায়। 
কিন্তু বোলার একই ধরণের ব্ল দেবে না, ব্যাটস্ম্যানকে বিভ্রান্ত 
ক'রার উদ্দেশ্যে সে বিভিন্ন রকমের'বল ফেলবে । ন্মতরাং তার 
ছলনায় বাটস্ম্যানের পড়ার সম্ভাবনা আছে। দি ব্যাটস্মান 
ঠিক ভাবে ব্যাট না চালায় ; যেমন ব্যাটস্ম্যান গুড়লেংখের বল। 
অস্্রমান করে ফরওয়ার্ড ফ্রৌোকের যাবতীয় 20901180192) ব্যবহার 
করে শেষে দেখতে পেল বল সর্ট পিচে পড়েছে । এই সম্কটজনক 
অবস্থায় হয় সে ছ্বিধাশূন্ত হয়ে সমস্ত শক্তিপ্রয়োগে বল পিটবে 
কিন্বা ফরওয়ার্ড খ্রোক না! মেয়ে “হাক-কক সট মারবে। ব্যাটস্‌- 
ম্যান যখনই দেখবে বল করওয়ার্ড ট্রাকের উপযোগী নয় তখনই 
ব্যাটখানিকে ব। পা পরাস্ত ন৷ এগিয়ে ঠিক খাড়া থামিয়ে দেবে। 
এই গতিরুত্ধ ফরওয়ার্ড ট্রোকের নাম হ'ল 'হাফ কক স্রৌক'। 
বলের গতিপথের (818৮) গোড়াতেই খেলোয়াড়ের বিচাঞ্ন 
ভূল হ'লে এই শ্রেমীর গ্রোক খেলোয়াড়কে বিপদ থেকে বক্ষা 
কয়বে। “হাক কক গট্রোককে সেফটি ফা স্রোকে বল! হয়েছে। 
ফাষ্ট উইকেটে হাফ কক গ্রোক বিশেষ কাজের এবং ৪৩৮] 
109৮ যখন বল অনেক রকম অভাবনীয় ঘটনার সহি করে। 
রাঁণ তোলায় দিক থেকে এর সার্থকত। খুবই কম কিন্তু ব্যাটস্ম্যান 
ফোণঠাস! অবস্থায় কেবল এই গ্রোক মেয়ে উইকেট বাচিয়ে! 
রাখতে যথেষ্ট সাহায্য পায়। 

হাফ কক গ্রোকে'র টেকনিক হবে, ফরওয়ার্ড প্রোকের মত 
ফুটওয়ার্ক এবং ব্যাক ওয়ার্ড স্রোকের মত বাছুর কাজ (৬৫০ 


১১৪৪ 


0: )। হাফ কক সট মোটেই দর্শনীর নয় কিন্ত আত্মরক্ষায় 
দিক থেকে এর হথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 


ভ্রিন্ক্কেউ্ $ 
উত্তর ভারত £$ ৪৪৯ ও ২৯৮ (৭ উইঃ ডির্রেয়ার্ড ) 


দক্ষিণ পাঞ্জাব ২৯৩ ও ৯২ 

দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের অধিনায়ক অধরনাথ টসে জয়লাভ 
করেও বিপক্ষকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের জ্মুযোগ দিয়ে মারাত্মক 
ভূল করেন। " 

উত্তর ভারত ৩৬২ রানে দক্ষিণ পাঞ্জাবকে পরাজিত করে 
রঞজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠেছে। 

উত্তর ভারত: প্রথন ইনিংসে মহম্মদ ইসলামের ৯১ রান, 
রামপ্রকাশের ৭৭ এবং যুনিলালের ৫৯ রান উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয় 
ইনিংসে রান £ ইমতিয়াজ ১০* মুনিলাল ৮৫ । 

দক্ষিণ পাঞ্জাব £ প্রথম ইনিংস--মকলুদ ১৪৪, মুখাত ৭১। 


বোস্বাই £ ৪৬৮ ও ৭৪ (৩ উইকেট ) 


বযর়োদা ১ ১৫১ ও ৩৯ 

বোশ্বাই ৭ উইকেটে বরোদ! দলকে পরাজিত করেছে প্রতি- 
ফোগিতার সেথিকাইনালে বোস্বাই উত্তর ভারত দলের সঙ্গে 
প্রতিত্বন্বিত1! করবে। 

বোস্বাইয়ের ৪৬৮ রানের মধ্যে আর এস মোদী নট আউট 
২৪৫ রান করেন । আর এল কুপারের ৬২ এবং পালওয়ানকারের 
৭৮ রান উল্লেখবোগ্য । বরোগার ছ্বিভীয় ইনিংসে গুলমহশ্জ 
১৯ রান করেন। নিত্বলকার করেন ৯৬ রান। 

কোলকার £ ৫৩৮ 

বাজালা ১ ৬৪ ও ১৭৬ 

রঙ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে হোলকার 
দল বাঙ্গাল! প্রদেশকে এক ইনিংস ও ২৯৮ রানে পরাজিত ক'রে 
মূল প্রতিষোগিচার সেমিফাইনালে উঠেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, হোলকার পূর্ব বৎসরে বাঙ্গালার কাছে পরাজয় স্বীকার 
করেছিল। 

হোলকার দল প্রথমে ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৫৩৮ রান 
তুলে। ঈগলের সর্বেচ্চ ১৪১ রান তুলেন অধিনায়ক সিকে 
নাইডু। দি টি সারভাতের ১২৭, জে এন ভায়ার ৬১ এবং সি 


ভ্ঞান্াত্তন্যঞ্ 


[ ৩২খ বরধ--২য় খণ্ড শ্য় সংখ্যা 


এস নাইডুর ৫* রান উল্লেখধোগ্য । সি কে নাইডু প্রথম দিনের 
খেলাতে ১২* রান তুলেন, ভার মধ্যে ১৫টা বাউগাবী। 
অধিনায়ক নাইভূর খেল! খুবই দর্শনীয় হয়েছিল। বাঙ্গাল! দলে 
প্রথম ইনিংস যাত্র দেড় ঘণ্টার হধো ৬৪ যানে শেষ হয়ে হায়। 
সি এল নাইডূ ৬৫ বার বল দিয়ে মাত্র ৩ রানে ৫টা উইকেট 
পান। সারভাতে পেলেন ংটো ১৩ রান দিয়ে। বাঙ্গালাকে 
“ফলোজঅন' করতে হ'ল। 

তৃতীয় দিনে বাঙ্গাল! দল তার দ্বিতীয় ইনিংস আর 
করলে। আরগ যোটেই সুবিধার হ'ল ন|।। মাত ২৪ রানে 
৪টে উইকেট পড়ে গেল। পার্থসারথি এবং পি বি দত্ত জুটী হয়ে 
খেলার মোড় অনেকখানি ঘুৰিয়ে দিলেন। বাঙ্গালার দ্বিতীয় 
ইনিংসে একমাত্র উল্লেখযোগ্য যে, পার্থসারধি এবং পি বি দত্ত 
একত্রে জুটী হয়ে ৮২ রান তুলে দলকে অনেকখানি সাহাব্য 
ক'রেছিলেন। পার্থসারথি ৬* রান করেন। 


মান্তাজ 2 ৩৬৩ 


মহীশুর 5 ৭৮৩ ১৫৯ 

মান্াজ এক ইনিংস ও ১২৬ রানে মহীশুর দলকে পরাজিত 
ক'রে মূল প্রতিযোগিতার সেমিকাইনালে উঠে হোলকার দলের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। 

মাক্াজ দলের অনস্তনারাষ্ণ ১২৪ রান করে নট আউট 
থাকেন এবং রেন নেলার ৬৩ রান কয়েন। মহীশুর দলের 
প্রথম ইনিংসে রঙ্গচারী ৩৪ রানে ৭"টা উইকেট পান। রামসিং 
পান ৩টে ৩৩ রানে। 

মহীশুরের পালিয়া মাত্রাজ দলের প্রথম ইনিংসে ৭* রানে 
৫টা উইকেট পান এবং দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৪ 
রান করেন। 


আত্৪ শ্রিচ্ন্বিচ্চাজ্পক্স কজ্রিমস্ষেতে & 


বোম্বাই বিশ্ববিগ্ঠালয় ৪৩ রানে পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্ঠালয়কফে পরাজিত 
কয়ে রহিণ্টন বেরিষ! ইঁফি লাভ করেছে। 


কঙগাকফজ 2 

বোস্বাই প্রথম ইনিংসে ২৭৩ (আর এস মোদী ১১০), 
ছি্ীয় ইনিংস-_-২** (রেগ ৮*) 

পাঞ্জা ব-”১৯৮ ও ১৯৬ (দলধিল্াার সিং ৭২ রান) 





সাহিত্য-মংবাদ 


নন্বশ্রক্ষাশ্শিস্ড প্ুভ্ডকান্বক্লী 


তায়াশম্বর বন্দোপাধ্যায় প্রণীত গঞ্স-গ্রন্থ “১৩৫ **-.২৫, 


শীহুরেশ বিশ্বাস প্রনীত লর্গীত-্স্থ “নী মাতৃকা”--১২ 


নিরীন চক্রবর্তী অনুদিত “তোমাদের বন্ধু লেনিন”-_-২. হীমদনমোহন কুমার প্রণীত “বাল! সাহিত্যের আলোচন।”--২. 
বরেজনাথ সিংহ প্রণীত পন্লিতীয় মহাযুদ্ধ”--৪1০ 
চ্দস্পাঙ্গন্ফ- জ্রীকশীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ 


২০৩১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ প্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ শ্রির্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে জীগোবিনাপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুত্রিত ও প্রকাশিত 
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দ্বিতীয় খণ্ড ্বাতরিংশব বর্ 
মন্বম্তর ও সাহিত্য 


জ্ীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইংরাঙগী উনিশ শো চুয়ালিশ সাল পার হতে চলেছে । আমাদের দেলীক্ 
১৩৫১ সালের চার ভাগের তিন ভাগ চলে গেল। বিশ্বব্যাপী ধ্বংস- 
লীলার মহাতাওব চলছে আজ ছ বৎনর ধ'রে। বুদ্ধ বাঙলার ছ্বারদেশে। 
ঝড়, জলগ্লাবন, ছুত্িক্ষ, মহামারী অব্যাহত গতিতে বাঙলার সমাজ- 
জীবনকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছে। আজ বাঙলার চিত্রশিক্গীর মডেল 
হয়ে উঠেছে-_নরকষ্কাল, গলিত শব, তার চারিপার্থে ক্ষুধার্ত মাংন হক 
কুকুর শেয়াল শকুন; সাহিত্যিকের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চিরন্তন মানবতার 
মহাগ্রকাশ আজ শতক হয়ে গেছে। নিছক জীবন-তাড়নায় মা কোলের 
ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে, মানুষ সন্তানকে হত্যা করছে, স্ত্রীকে হত্যা 
করছে, স্ত্রী খ্বাীকে হত্যা করছে-স্ত্রী কন্ঠ! ভগ্রী বিক্রি করছে মানুষ, 
নারী নিজেকে বিক্রি করছে। বাঙলায় মহানগরীর রাজপথে রাস্তায় 
কষ্কলের সারি, ছবিতৎয়ের সামনে জনতার ভিড়, তারই মধ্য দিয়ে চলছে 
অতিকায় সাধরিক যানবাহন, মাথার উপর উড়ছে ঝাকে থাকে দেন। 
সমস্ত কিছুকে ত্তন্ধ করে দিযে মধ্যে মধো বেজে উঠছে সাইরেণ। 
জজিকার ছ্িনে সাহিত্যের হুপ্ব এবং ললিত রসতত্বের আলোচনা 
বোধ হয় দীর্ঘকালের জন্তই ভৃন্ধ হয়ে গেল। তার পরিবর্তে যেস্থুল 
সত্য আজ সাহিত্যিকের মনকে পীড়িত করছে সেই কথাই উপস্থাপিত 
ফরব। 

হাজারে হাঁজায়ে কাতারে কাতারে মানব এল মহানগরীতে । 
কষ্কালসার় ধুলি-ধুনর় দেহ, জীর্ণ শতছিন্প মনল! কাপড়ের টুকরে! তাদের 
পরণে, ছাতে মাটির ভখড়, বগলে ছেঁড়া চট, বালক, বৃদ্ধ, হুব।, শিঃ 


নারী, কুষারী-সধবা-বিধবা-_ভাদের গায়ের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল, দৃবিত 
হয়ে উঠল মহানগরীর বাতান। তীর! ঘেন মিছিল করে এল- যেমন 
পর্বে পার্ববণে গঙ্গান্নানে আসে তীর্ঘযাত্রীর দল। তার! এল, বললে 
শুধু একটিমাত্র কখা__-একটু ফ্যান-_চারডি ভাত। তারপর তার! 
ফুটপাথে শুন, যরল। আশ্চধ্যের কখ!--তার! একবার বললে না-- 
কেন আমরা না খেয়ে মরছি? বললে না--আমর!। বাচতে চাই। 
বগলে না--মআমরাও মান্ধুব ; একবার তাঘের মনে প্রশ্থও উঠল না 
এর জন্ত দায়ী কে? 

ংবাদ-পত্রে বল! হ'ল---এটা ' 1180 00806 1871) সরকার 
বললেন-_দারী হৃদয়হীন মজুতদার। সরকারী বিরোধী রাজনৈতিকদল 
বললেন--দগারী সরকারের জক্ষেপহীনতা, অযোগ্যত। | 

দ্বাী কে সে বিচার আমি করব না । আমি শঙ্কিত অন্তরে বিচার 
করতে চাই--সাহিতাকের দারিত্বের কথ]। মনে হয়েছে উনবিংশ 
শতা্ধী থেকে বিংশ শতাবীর এই চুরাল্লিশ সাল পর্ধাস্ত বাংলার নবধুগের 
কথা। বাংলার নবধুগ, জাতীয় জাগরণ-_বাংলার সাছিতা, সামাজিক 
আন্দোলন, রাজনৈতিক চেতন1--এই তিন ধারার ত্রিবেণী সঙ্গমের ফল। 
তুলন৷ করতে হলে সাহিত্যিকের ধারাই এই ত্রি-ধারার মধ্যে গঙ্গার 
স্রোতধারার সঙ্গে তুলনীয় । রাষমোহন, বিভাগাগর, মধুহ্ছন, বঙ্কিম, 
স্বীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচজ্। ছিজেন্্রলাল, শরৎচন্ত্র যে লাহিতা হি 
করে গেছেন, নে সাহিত্যের মুল্য সভ্য-শিক্ষিত সমাজে দেশে 
দবেশান্তরে আবিনন্বার্থীভাষে স্বীকৃত। জগতের কবিসভায় বাঙলা 


১৪৫ 


১৯১৪৬ 


লাহিত্যেয় আসন নির্দিউ হয়েছে । তার পরবর্তীকালের সাহিতা সন্থকে 
. অবনত অভিজাত সম্প্রদায়, সমালোচক মগুলী নিঃসংশয় হতে পারেন নি। 
নেতিবাদ বাঙালীর জীবনে আজ গ্রবল। জাঞ্জি কিন্তু নেতিবা্দী নই 
এবং বর্তমান যুগের শর্ট! সাছিত্যিকমগুলীর একজন প্রতিনিধি হিসেবে 
মনে করি রামমোহন হতে শরংচজ্র পর্যান্ত হৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদার 
হানি কয়েন নাই এ ঘুগের সাহিত্যিকমণ্ডলী। বদ্ধিষ রবীন্দ্রনাথ 
শরৎচন্দ্রের পর সাহিত্াঙ্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ সহজ শক্তির পরিচয় নয়। 
সেব্বীকৃতি ঠার। আদায় করেছেন। পাঠকষগ্ডলী স্বীকার করেছেন, 
সদালোচকমণ্ডলী তাকে শ্বীকৃতি না দিলেও ফেলে দিতে সক্ষম হন নি 
এবং দে সাহিত্যকে তবিষ্বতে গাদের শ্বীকার করতে হবে বলেই 
আমার বিশ্বাস 

বাংলার সামাজিক আন্দোলনের অবস্থা! হদিও আজ লুণ্তুধার! 
সরম্বতীর মত, তবুও এককালে সে ধারা প্রচণ্ড বেগবতী উচ্ছালময়ী 
হয়ে উঠেছিল । রামমোহন বিভ্ভাসাগরের সংস্কার আন্দোলন, কেশব 
মেন, দেবেজ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীবীদের ব্রাহ্গধর্থের প্রতিষ্ঠা, রামকৃফঃ 
বিবেকানন্দের মহ। আবির্ভাব, জগৎ সভায় ছিন্ুধর্পের শ্রেষ্ঠত্ব শ্বীকৃতি 
»মান্থয-গড়ার"' বিপুল প্রয়াস, খবর বেদাভ্তকে জচগালের মধো 
সঞ্চারিত করার প্রয়াস, সঙ্গ্যাস আশ্রমকে সমাজ সেবায় নিয়োজন, 
রামকৃফ মিশনের প্রতিষ্ঠা তার উৎকৃষ্ট পরিচয়। পরবস্তীকালে এই 
ধার! রাজনীতির ধারার মধ্যে প্রায় মিশে গিয়েছে । আজ সমস্ত মিশন, 
মুসলীম লীগ ভিন্ন--গ্রাফ আন্দোলন আংশিক ব! সম্পূপরপে রাজনীতি 
আশ্রয়ী। কিন্তু সেকালের এই প্রচণ্ড প্রোতোচ্ছ,দময়ী ধারা বাংলার 
সমাজ জীবনে বছ উর্ধরতায় উর্র্ধর করে তুলেছিল এ লত্য এতিহাধিক, 
একে অন্ধীকার করবার উপায় নাই! 

তারপর রাজনীতির ধারা । ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠ। | ১৯০৫ 
মালে বঙ্গভঙ্গ । ম্বদেনী আন্দোলন। হরেত্্রনাথ, বিপিনচন্ত্র, 
অস্বিনীকুমায়ের উত্খান। বাঙালীর ললাট রাজরোযের লাঞ্ছনার তিলকে 
মহিষান্বিত হয়ে উঠগ। স্বাধীনতার তীব্র আকাকঙ্ষ,, গুপ্ত িংস!-শ্রদী 
বৈলৰক আন্দেলনের আবিষ্ভাব। ফানীর বেদীতে দেশষাতৃকার 
উদ্দেস্বে শ্রেষ্ঠ বলি নিবেছিত হ'ল অগ্লান সন্ত প্রক্ষটিত বাংলার উজ্ছবল 
যুবক জীবন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন-__"1817% ৪1856, 281) &০৫ 
980 90, 00005 215858 10 09£১৬৮--61386'৪ (006 10981,” 
গীতার ফণ-প্রত্যাশা-মুক্ত কন্মবাের শান্ত বাঙালীর যুষক-জীবনে সার্থক 
হয়ে উঠল। স্বাধীনতার যন্ঞে অগ্নিমক্ত্রেরে উপাসকের! মৃত্াতয়কে জয় 
করতে চাইলেন। তারপর গণ আন্দোলন, দেশবন্ধুর আবির্ভাব | 
গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের শ্রতিষ্ঠ ॥ মিছিল, সভা, জয়ধ্বনি, আন্দে।লনের 
সময়ে মানুষের ত্যাগ্বীকায়--সে এক মছান গৌরবময় ইতিহাস। 

বদ্ধিমচন্্র বলেছিলেন--“ছয় কোটি সুণ্ড তোমার প্রান্তে লুঠন 
করিব, এই ছয় কোটি কে তোমার নাধ ধরিয়। ডাকিব।--ন! পারি, 
এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্ক কাদিব।” সন্বপ্প করেছিলেন-- 
“এবার আপন! ভূলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পয়ের ষঙ্গল সাধিব। অর্থ 
আলন্ু ইন্জিয়ভকি ত্যাগ করিব।” ডাক দিয়েছিলেন--.“এস, আমর! 


ছাদশ কোটি ভুজে প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়। ঘরে 


আনি।***.**আঅদংখা বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সধুছ তাড়িত মখিত 
বাগ্ত করিয়া আমরা সম্ভতরণ করি--সেই স্বর্ণ প্রতিস! সাধার করিয়া 
'আনি।”হিস্দু রেনেসেন্সের যুগে বক্ষিমচন্ত্র যে ক্সন| যে নংকল্প করেছিলেন 
তাতে হিন্দু কল্পনার ভাবাধিক্য থাকলেও তিনি ছয় কোটি মানুষের 
খধ্যে থেকে ছিন্ু-এতর সম্প্রদারকে বাদ দেন মি। উচ্চবর্ণ শিক্ষিত 
সন্প্রধায়ের চেতনা সঞ্চার কগ্াই গার সাহিত্ান্ধর্ম ছিল না। অস্পষ্ট 
হলেও এই দেশে ছয় কোটি যানুষের জীবদের অধিকারকে তিনি সমান 
ভাবে স্বীকার করেছেন। 

রবীজানাধ চঢেয়েছিলেন--বাঞ্লার সাত কোটি নঝ।নকে বানুধ 


সগন্পত্ডঞ্য 


[৬২শ বর্--২য় খগু--চর্থ সংখ্যা 


ফরতে। তিনি বলেছিলেন-_-“এই সব ছুঢ রান মুক মুখে দিতে হবে ভাবা, 
এই সব শ্রান্ত গু তগ্র বুকে ধ্যনিয়! তুলিতে হবে জাশা।” নিজেকে 
তিরক্ষার করেছিলেদ--পলাতক বালফের হত। মধ্যাঞ্কে মাঠের মাঝে 


'বাজাইলি বাশী। নিজেকে আহ্যহান জানিয়েছিলেন, নিজে বলতে 


চেয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাগুলার গণনমাজকে বলাতে চেয়েছিলেন 
অর চাই, প্রাণ চাই, আলে! চাই। মুক্ত বায়ু চাই, আননা-উদ্জবল পরমামু 
সাহদ-বিস্তৃত বক্ষপট চাই। 

শ্রৎ্চন্ত্র গকুরের লঙ্গে কঠ মিলিয়ে জাল্লার কাছে, ঈশ্বরের কাছে 
বিগর চেরেছিলেন। পল্লী সঘাজে মানুষদের মানুষ করে গড়ে তোলবার 
সংকল্প তিনিও নিরেছিলেন। পলী সমঞ্রের জ্যাঠাইমা বলেছিলেন 
"জন্মভূমি তোর একাই বই কি বাবা--শুধু তোর মা। দ্বেখতে পাসনে, 
মুখ ফুটে নপ্তানের কাছে কোন দিন কিছু দাবী করেন নি। তাই 
এত লোক থাকতে কারো কানেই তার কান্না পৌছতে পারে নি, কিন্ত 
তুই আনবামাত্রই শুনতে পেয়েছিলি ।” রমেশ রমাকে গস করেছিল-_ 
“ঠিক জানো কি রমা আমার এ দীপের শিখাটুকু আর মিবে যাবে না?" 
রম! দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল-_টক জানি। ধিনি সধ জানেন এ সেই 
জাঠাইমার কথা! এ কাজ তোমারই ।” শরংচন্ত্রের পর়বন্তীকালে_- 
এই সব মানুবই হয়েছে সাহিতো নায়ক নায়িকা! । 

সমাজ সংকার--রাগ্ধনৈতিক নেতাদের উদ্গেস্া এবং উদ্ভি জলোচন! 
করব ন! বাছুর ভয়ে । তাদের উ্চি এ একনুরে বাধ। এবং আরও 
উত্তেজনাপূর্ণ, এ সম্বন্ধে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন নাই। পুরুষসিংহ 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন--“নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, ঘুচি মেথর 
তোমার রক্ত তোমার ভাই। দরভ্র ভারতবাসী, ক্রাঙ্গণ ভারতবানী, 
চগ্ডাল ত'রতবানী আমার ভাই ।* 

এই সমস্ত উক্তি। এই সংকজ্, বাংলার জীবন-প্রবাছের উচ্ছাসের 
ইতিহাস স্মরণ করে, আলোচন। করে প্রপ্ন করলাম নিজেকেই--তবু কেন 
এষন হ'ল? কেন এর! বললে না, বলতে পারলেন! আমরাও মানুহ। 
প্রন্থ করলে না, কেন জামর। না খেয়ে মরছি? এর জন্তু দামী কে? 
“রিজের ভগবানে বারেক ডাকিছা দীর্ঘধাসে মরে দে নীরবে"--এই 
কথ। আযাছের দেশের জীবন নব্ক্ষে রবীন্রনাথ লিখেছিলেন--১৩* 
সালের ২৩শে কান্তন। ১৩৫ সালেও দেখলাম বাগলার মানুষের 
জীবনাস্তের ঠিক সেই ছবি। 

তবে এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বংপর কাল বাঙলার স[কিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, 
সমাজ, রাজনীতি, ধ্-সমাজ-যাজনীতি থাক সাহিত্য কখাই আমার 
আলোচ্য-বাঙলার সাহিত্য বাঙ.লাদেশে কোন্‌ চেতনা, কোন্‌ শি, 
কোন্‌ প্রাব বিস্তার করেছে? এ প্রশ্ন সম্পর্কে কেউ ধরি বলেন-- প্রশ্নটি 
সুল এবং বাহ বৈষরিক, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ধর্ম আল্িক, আধ্যাত্মিক, 
আদর তাদের সঙ্গে মত বিরোধ নেই। ঠিক কখা। কিন্তু সেই 
আত্মিক এবং আধ্যাক্িক চেতনার প্রকাশ তে! জীবনলীলার মধ্যেই। 
আফমচেতন।--মাপনাকে জানা,আত্মানং বিদ্ধি, 20০11১75511 ই তে! 
আতিক ও আধ্যান্সিক বিকাশের প্রথম এবং শেষ কখ।। “আগে ফেব 
প্রাণ--কগিবেক ঘান--ভার লাগি তাড়াতাড়ি*র মৃত্যু তো এ বন। 
ভাবাহীন শিপু বংশগত রোগে। পিতাষাতার অক্ষমতার, খাভাভাবে 
শুকিয়ে ছুর্ধল কঠে কাতরার, মরে--এ মৃত্যু তেষনি। বাংলাদেশ 
বাল! সাহিতা থেকে ভাব খুজে পার নি। 

বাইরে থেকে কারণটা! খুব স্প&ট। আমাদের সাহিত্য বাণী গ্রহণ 
করবার ঘোগাত| তাদের নেই এবং আমরা তাদের জন্ত মাহ্ত্ি রচন। 
করি নি। বাঙলা! সাহিতা শিক্ষিত বাগালীর লাহিত্য। সাহিত্য 
ফোন কালেই অশিক্ষিতের জগ নর়। লর্চাকালে সর্বদেশে এ 
অবিসন্থা্দী সত্য। 

বাংলাদেশে শতকরা! দশ জন লোক শিক্ষিত-ভার বেশী নয়; 
হাওলার জন নংখ্যা হ কোটা । স্থতরাং এ সাহিত্য ছ লক্ষ লোকের 


চৈত্র১৩৫১] 


সাহিত্য । শুধু “বৈকূষ্ঠের তরে $রফবের গান" মানুষের জন্য নয়। 
কিন্তঞএতো। আমর! চাই নি। আমাদের উদ্দেশ, আমাদের লক্ষা, 
আমাদের করন! ছিল নবধুগের সাহিত্যের সঞ্জীষনী প্পর্শে সগ্র বাঙালীর 
জীবনে মহাশত্তি সঞ্চারিত করে তুলব, কোটা কোটা মানুষের সম্মিলিত 
কণ্ঠে ধ্বনিত হবে বাল! সাহিতোর যহাবাণী। 

বার! অতি আশাবাদী তার! বলবেন--মানুষের সমাজ ধীর গতিতে 
ক্রমোন্গতির পথেই চলেছে,কালে শিক্ষার বিস্তার হবে, তার উঠে জানবে, 
লেদ্দিন এই সাহিত্য সার্বজনীন সাহিতো পঞ্ধিপত হবে। সেদিন সার্থক 
হবে বাঙলার এই সাহিত্য । আমিও আশাবাদী, কিন্ত তবুও আমি এই 
অতি জাশাবাদে আস্থা! স্থাপন করতে পারি না। এ সম্পর্কে আমি 
প্রাচীন ভারতীয় স্বাপতোর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
দাক্ষিণাতোর প্রাটীনকালের মন্দিরগুলি আজও সমগ্র বিশ্বের বিশ্য় হয়ে 


দাড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কোথাও কোন স্থানে সেকালের 


মানুষের খর দাড়িয়ে নেই। তার ফলে সে কালের ওই মহাবিশ্মকনকর 
স্বাপতোর গতি গু হয়ে গেছে, স্থপতি বংশ বিলুপ্ত। সে স্থাপত্যের 
বিগ্ভতাও আজ পুরাপো পঞ্জিকার মত কোথায় ধুক্তিন্তপের মধ্যে 
ধলা পরিণত হয়ে গেছে বাছতে চলেছে। তেমনি ভাবেই বাগুলার 
এই যুগের বিশ্বনমাদূত সাহিত্যের গতি হয়তো গুন্ধ হয়ে যাবে। নুতন 
যুগ আনবে নুতন ভাবাঁযা সর্বজনবোধ্য। পাথরের মন্দিরের 
জাগায় কংক্রিটের ব্টাযাকের বাড়ীর মত। আবার হয় তে! এমনও হতে 
পারে--আধাঙগের অবস্থ! ফোপার্কের মন্দিরের এবং তার পারিপার্থিকের 
মত হবে । কোণার্কের বিল্মনকর কাকশ্লিময় মন্দির আজ ভগুদ্পে 
পরিণত, তার চারি পাশে দারিক্ত্যজীণণ কতকগুলি কুটার। বাঙলা 
দেশে তেরশে। পঞ্চাশ সালে--যে দৃশ্ দেখেছি তাতে এ সংশয় ন| ক'ছে 
*আগ্ম পারি না। বক্কালের! মিছিল ক'রে শহরে এসে পথের উপর পড়ে 
মরেছে হাজারে হাজারে, গলীগ্রামে যার মরেছে তাদের সংখ্য! 
গোগ করলে সে হবে লাখে লাখে। কিন্তু যা লোকলোচনের 
অগ্তরালে ঘটেছে, সেও মহ! ভয়াবহ, মহা মর্দন্ধদ ! বার! নিম্সমধাবিত্ত 
ছে, যাঙ্গের প্রাণপাতের ফলে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে বাঙলার 
আধুমিক সাহিত্য শ্জি সংস্কৃতির তিলোত্বমা-তারা এই মহা মধস্থরে 
ওক প্রাচীন স্থপতির বংশের পরিণতি অর্থাৎ প্রায়-বিলুপ্তর দিকে চলেছে। 
তার! চলেছে ওই যারা পথের উপয় মরছে তাদের স্থান গ্রহণ করতে। 
মধাবেষরা সর্বন্থ ছারিক়ে শ্রমিক হতে বাধ্য হবে। আজ আমর বলি-_ 
সাহিশা যাদের জন্ত নয়--তাদের স্থান গ্রছণ করতে চলেছে তার।। আজ 
আমাদের সাহিত্যের যাণী যাদের ম্পর্শ করল ন।-- তাদের স্থান। ঘুদ্ধের 
অস্তে পৃথিবীর অবস্থা আজও গআলিশ্চিত। বিগত যুক্ধোত্তর অবস্থা স্মরণ 
করেও--ইতিহাসের পুনর!বৃত্তি নিরমে হিদাব করেও--ভাবী রূপকে 
ধরা যাচ্ছেনা। কারণ এ বুদ্ধের গতি এবং প্রকৃতি ইতিহাসের বিগত 
সকল যুদ্ধের গতি প্রকৃতির সীম! লঙ্ঘন করে চলে গেছে। সমন হৃষ্টি 
একটা ভূমিকম্পের গড়নায় যেন থর থর করে কাপছে। কেন এমন 
ঘটল--এয কারণ অনুসন্ধান করে ওই ভূমিকম্পের কারণের তুলনাই 
আমি দেব। পৃথিবীর অভ্ান্তরে অবরদ্ধ তাপ তার সীমা ছাড়িয়ে 
উঠেছেস"মে আজ বেরিয়ে যাবেই। খানুষের সমাজে ঘে পরিবর্তন 
হওয়া উচিৎ ছিল--ত| বিবর্তনের গতিতে সন্তবপর হয় নি- তাই সে রূপ 
নিতে চাচ্ছে--বিপ্বের ধ্বংসাত্মক গতি পথে। পৃথিবী এর মধ্যে একটা 
পরিণতি খু'জে পাবে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ ভাবে অনিশ্চৎ। 
কারণ আমাদের জীবনের গতিবেগ--পৃথিবীর গতিবেগের সঙ্গে সম 
গতিতে চলছে না । ভার! চলছে ছুটে, আমর! চলছি গড়িয়ে -তাথের 
টানে। তাই আমার আশঙ্কা হয়-_আমাদের পরিণতি ওই কোণার্ক 
মন্দির এবং তার পাযিপািফের মণ্ত। 

এর একমাজ পথ--জামাদের সাহিক্োর আদর্শ এবং বাণীকে 
বাঙ্ডালীয় জীবনে নার্থক কয়ে তোলা অর্থাৎ নম্র বাঙালী জাতির 
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সঙ্গে বাঙালীর সমগ্র সংস্কৃতির পরিপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে তোল 
বন্ধিষের সংকল্প, রবীন্রনাথের কল্পনা, সার্থক করে তোলা! । শরৎচন্রের 
প্রদীপ শিখাকে আকাশ-ললাট উদ্দবলকারী মশালের আলোতে বহমান 
করে তোল! । এর উত্তরে প্রস্থ উঠছে--ত। কেমন ক'রে সম্ভবপর ? 
সে প্রশ্মের উত্তর ছুটটি-_ প্রথম সাহিত্যকে ছ লক্ষের বোধগদ্যের মান থেকে 
নামিয়ে নর্বজনবোধ্য ক'রে তোলা । অর্থাৎ সাহিত্যকে নামিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে নীচে । খর্বব.করতে ছবে। দ্বিতীয়-সমগ্র জাতিকে টেনে 
তুলে আনতে হবে এমন স্তরে, যে ভূমিতে এসে তার! মাথ! তুলে দাড়িয়ে 
গ্রছণ করতে পারবে সাহিত্যের মণ্ীবনী। হয় অন্ককুপে নিয়ে হেতে 
হবে আলো-_নয় তাদের অন্ধকূপ থেকে হুর্ধযালোকিত পৃথিবীয় বুকে 
তুলে আনতে হবে অবিলম্ছে। 

আমি সাহিত্যকে নীচে নামাবার পক্ষপাতী নই । আমার বন্তব্য-- 
তাদের তুলে জানতে হবে। অবিলম্বে তুলে আনতে হবে, ধীরে ধীরে 
নয়। নতুবা আমাদের জাতির সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের পরিণতি 
ভয়াবহ বলেই সনে হয়। এ প্রায় অসপ্ভব কল্পনা! । এ অনন্তবকে সম্ভব 
করে তোলার পথে ছুর্নজ্ঘা ছুনিবার বাধ! বিঘ্ব রয়েছে--এ জানি । 
রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, সান্প্রনায়িক বহু বাধ! বিদ্ব আছে। কিন্তু তবু 
তাই করতে হবে। এ বাধা বিদ্র অপসারিত করবার প্রেরণা, ইঙ্গিত 
শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে এই শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে । শিক্ষিত 
মুসলমান যুবকদের এক অংশের মধ্যে এ চেতনা জাগ্রত হয়েছে বলেই 
আমার ধারণা । আঙ্গ ধ্দ আমর! এ করতে না পায়ি--তবে এ দেশে 
হিন্দুস্থান ব! পাকিস্থান যাই হোক না কেন--সে স্থানে থেকে হিন্দু 
হুসলমান কেউ থাকবে না । থাকবে এক চির-গোলামের জাতি--তাদের 
সংস্কৃতি হবে গোলামী সংস্কৃত। ধর গতিতে সংস্কারপন্থার আদর্শের 
পরিবর্তে শিক্ষিত জীবনেই এষন তীব্র গভিবেগ সঞ্চারিত করতে হবে 
বার আবেগে সন্কটময় বর্তধানকে পারবর্তন করে বিজ্ঞান-বিশ্বাসী নৃতন 
সার্বজনীন জাতাঙ্ জীবন রাপান্িত করার গভীর ভাবনার ভাবিত হযে 
উঠবে শিক্ষিত বাঙালী । সাহিতোর মধ্যে গে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনেই 
দেই অমৃতের শক্ত সঞ্চারিত করতে হবে, যার বলে গঙ্গু বাগ্ালী জীবন 
গিরি লঙ্ঘন করতে সমর্থ হবে। এ দারিত্ব সম্পূর্ণরূণে শিক্ষিত বাঙালীর । 
যুগ ঘুগান্তর ধরে সমাজের বৃহত্ধম অংশকে শিক্ষার মনোমর় খানে বঞ্চিত 
করে কত অংশকে পুষ্ট করে আসা বখন হয়ছে, তখন এ দাছ্সিত্ব 
সমাজের সেই ক্ষুস্ অংশকেই বহন করতে হবে, পালন করতে হবে। 
মন্তিকের প্রেরণায় এবং সাহসে উদ্ছদ্ধ জীবন বধন উঠে দাড়া তখন 
তার সমগ্র দেহই চঞ্চল হয়ে ওঠে, অন্ত দেহাংশও তখন কাধ্যকরী হয়। 
তেষাঁন শিক্ষিত বাঙালী যদি জীবনের পারিপাশ্বিকের আমুল পরিবর্তনের 
জন্য অগ্রণী হয়ে বরণ জয়ের পণে উঠেদাড়ার--তবে সমগ্র বাঙালী জাতিও যে 
তাদের অনুনরণ করবে তাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসে তার নজীর আছে। 

এখানে প্রন্থ উঠতে পারে তবে কি সাহিতাকে আজ গ্রচারধন্ 
করে তুলতে হবে? এর উত্তরে আমি বলব--এ ধারণ। ত্রাণ বলেই 
আমি মনে করি। পৃথিবীতে আজও পধ্যস্ত যে সব সাহিত্য মহৎ 
সাহিতা বলে পরিগণিত হয়েছে, 9198% 4% বলে অভিহিত হয়েছে, 
তার মধ্যে বড় আদর্শ বোধ আছেই, বিপুল আশার আশঙ্বাল আছেই-__ 
যে আধর্শবোধ, যে আশ্বান মানুষকে প্রেরণ! দিয়েছে, শিরাশার 
অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোক-দী'প্ততে আহ্বাদিত করে জীবন পথে 
চলবার বল দিয়েছে। যেসব চিরম্তনত্তবের ষধুমন্ধানী ষতুকর সাহিত্যিক 
একে হনে করেন সাহিত্য-চন্ত্রমায় মন্দ রাছি গ্রহের উদ্ভত গ্রাস, ভাদের 
গুধু একটা কথাই বলতে চাই--জৈব জীবনের কতকগুলি প্রবৃত্তি ছাড় 
আদিম বা চিরগ্তন বলে কিছু কি মানুষের জীবনে খুজের্কপাওয়! 
যার না, আদিম মানুষেরও বন্ধনে, গণ্তীবন্ধতায় বেহনাবোধ আদিম হ। 
চিন্তন বোধ নর? আজ জীবনে ও সাহিত্যে জৈব-জীবনের প্রবৃত্িগুলির 
হে রূপ দেখা যায়--ত] কি মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে, রূপান্তর 


১১৬ 


হডান্রতজ্যঞ্র 


[৩২শ বর্ষ ২য় খও--৪র্থ সংখ্যা 


লাভ করে নি? এবং বহক্ষেত্রে স্বার্থকে অতিক্রম ক'রে জৈব প্রবৃত্তিৎ ভাবে-_নূতন ক্ষেত করবার কথা-_নূতন একট অরাই বধবার কথা। 


এক হুজরতর রূপ লাভ করে নি? বন্ধন বা গণ্ভীবদ্ধভায় মথো যে কষ্ট, 
সে কষ্টও তেমনি ব্যক্তিগত থেকে জাতিগত হয়ে বিপুলত্ব লাভ করেছে। 
তার মধোও আছে সেই চিরস্তনত্বের রাপ এবং মুল্য । ত] ছাড়! ব্যক্তিগত 
মানুষের হুখ ছুঃখের মূল কারণকে স্পর্শ ন! ক'রে তাকে উপেক্ষা করলে 
দে তে! শুধু বাইরের রাপ। পারিবারিক গণ্ডীর পটভূমির উপর ধ্াত্তি- 
জীবন জীবনের খখিত কাপ। পারিবারিক গণ্তী থেকে সমাজ এবং 
রাষ্ট্রের বৃহত্তর ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রসারিত করলেই সত্য উপলদ্ধি কর! হায়। 
তখনই দেখা যার়--পারিবারিক গণ্তীর মধ্যে মানুষটির যে নিরীহ 
ঘরকুনো রূপ ছিল সে রূপ বদলে গেছে। সে হযেছে আর এক 
মানুষ । লে লড়াই করছে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে, নানা প্রতিকূলতাকে 
অ.তক্রষ কয়ে নিঝেকে প্রতিিত করতে চাচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় 
শুধু তার পেটের ভাত ব! বেচে থাকার গ্রবৃত্তিই সর্বন্থ নয়-_তার মধ্যে 
তার উন্নততর জীবনের কামনা আছে, আশ! আছে, আকাঙ্ফ! আছে। 
সচেতন যন নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের পটভূমিতে দৃষ্টি প্রপারিত করলেই 
মানুষের এই রূপ প্রতাক্ষ হয়। আদিকাল থেকে মানুষের যৌন জীবনের 
তীত্রতার মত এই আকাঙ্ষা এই প্রবৃত্িও মানুষের যধ্যে সমান তীব্র, 
সষান সত্য । বাগুলার চাষীর জীবন--গুধু কি ঘরের ষধ্যে, ক্ষেতের 
মধো আবদ্ধ? শুধু কি সে পিঠেই খার, আর আবাঢ় শ্রাবণে উপোদ 
করে? খুধুকি সেগানই গায়, আর কৃষাণীর সঙ্গে প্রেমই করে? 
চাষীর জীবনের সঙ্গে বাঙলার খাজন| জাইনের ঘনিষ্ঠ সন্থত্ক) চাষের 
কানুনের রঙ্গে তার দৈনন্দিন জীঃবদ ওতলপ্লোতভাবে জড়িত। বাঁগলার 
খাজনা আইনের বলে ধখন জমিদার প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে 
পায়তেন তখন বাগুলার চাষীর চেহার! ছিল এক-_ আজ হখন নৃতন 
আইনের প্রবর্তনে উচ্ছেদ আইন উঠে গেল-__তখন বাঙ্ডালার চাষীর 
চেহীর! অন্ত রকষ হয়েছে। যহাজনী আইনে চাষীর চেহার! পাঙ্গটেছে। 
এই চেহার! পাল্টানোর মূলে তার নিজের উত্তম জড়িত ছিল। এ শুধু 
হয়নি। আগেকার কালে তার! ধর্মঘট করত। একালে তারা 
রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। নুতরাং চাধীর জীবনের সুখ হুঃখ 
মাত্র তার ধরের মধ্যেই আবদ্ধ নয় । জীবনে বিকাশ জাতের কামনায় 
একটি চিরন্তন ধুধামান মানুষের রাপ আছে। পারিবারিক জীবনের 
হুখ দুঃখের মধুর রস নিয়ে কারবার কর! আমাদের সংক্ষারের যধ্যে 
দাড়িয়ে গেছে । নব উপলব্ধির ফলে ধার! শক্তিমান ঠার। প্রশত্ততর 
দৃষ্টি নিয়ে অনায়াসেই নুতন সাহিত্য রচনা করতে পারবেন। জৈব 
জীবনের প্রবৃতির সঙ্গে তার আত্মিক উপলব্ধির সঙ্গহবয়েই মানুষের 
সংস্কৃতির হি হয়েছে। এই সংস্কৃতির কথাই সাহিতা--এই সংস্কৃতি বাতে 
উন্নততর হুয়, নেই সাহিতাই মহৎ সাহিত্য ব। 0768% £1%; বাংলা 
দেশের চাষী তে! শুধু ভাতের কথাই ভাবে না, কৃষালীর যৌবনই ধ্যান 
করে না, সেও তে! ভাবে বেছেত্ের কথা--বৈকুঠের কথা । সেও তে 


সেও তো করে গ্রামে মগ্ুগ পদবী লাভের আশা। তখন সেকি 
ভাবে না জাতীয় জীবনে খ্বাথীনতার কথ]? আজ দেড়শো বৎসর ধয়ে 


, বাংল! দেশ যে বিবর্তনের ছন্দে চলে এসেছে সে হলে তার জীবনও 


বিষর্তিত হয়েছে--সে ভাবধায়ার ছে য়াচ তাকেও স্পর্শ কয়েছে। 

নে স্ডেবেছে জীবনে সে অধিকতর স্বাচ্ছন্া লাভ করবে, আধিকতর় 
আকারের অধিকারী হবে, সে শক্তিমান হবে, মহৎ হবে, সমাজে সে 
গণনীয় হবে, অন্তার় অবিচারের সে প্রতিকার করবে । ভেবেছে তার 
উত্তরাধিকারীকে সে মহপ্তর করবে, দেশের মধ্যে বরণীয় করযে; মে 
কামনা করেছে--সমৃদ্ধিতে ভরে তুলষে তার ঘর, কাষমন। করেছে--তার 
গ্রাম হয়ে উঠবে সমৃদ্ধতর, গৌরবান্বিত । ভারই মধ্যেই তো রয়েছে 
জাতির কামনার একাতানের একটি তান। আমর! হয়ে উঠব এক 
ঈহত্তর শক্তিমান জাতি, বিশ্বের চক্ষে শ্রদ্ধের, মুছে ফেলব ললাট থেকে 
দাসত্বের পক্ষতিলক | স্বাধীন জাতির উত্তরপুরুষ আমাদের সম্ভতিগণ 
দেশে দেপাস্তরে সমর বিশে বরণীয় হবে। আমাদের দেশের স্মরণীয় 
উতিহব"্গীরব প্রচারিত হবে, সমাদৃত হবে। 

জীবনের এই চিত্র কি প্রচার কাধ্যর প্রাচীর চিজ? এই বাণীর 
ধ্বনি কি প্রচার যত়্ৃতা? এই চিত্র এবং এই বাণীর সমন্বয়ে যে 
সাছিতা সে কি চিরস্তনদ্ব-বর্জিত- প্রচার সাছিতা ? 

মহা সঙ্কটময় কালের মধ্য দিয়ে জীবনে মহালগ্র এগিয়ে আসছে। 
লঙ্কার যুদ্ধকে কেন্দ্রে করে রচিত হয়েছিল রামায়ণ, করুদ্ষেতকে কেন 
করে রচিত হয়েছিল মহাভারত । আজও এই মহাসক্কটের মধ্যে 
বাঙালীর জীবন নিয়ে যহাকাবা রচিত হতে পারবে। এ ক্ষণে এ 
কালে জীবনের প্রকাশ শান্ত অন্থর প্রকাশ নয়। শান্ত মন্থর নয় 
বলেই চিরস্তনত্ব বর্জিত নয়। আজ তাকে অবলব্বন করে উপযুক্ত. 
সাহিতা রচনা করতে হবে। বা কিছু জীর্) ছোক সে পুরাতন 
তাকে ত্যাগের চেতনা আনতে হবে সাহিত্যে। নৃতনকে গ্রহণ 
করবার আবেগের মধ্োও বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখতে হবে। 
যে নুতন শুধু ব্যকিফেন্রিক, হবজঙজনকেজ্রিক-সে হতই 
আত্মহুখকর ফোক--তাকে বর্জন করতে হযে। যে নুন 
সর্ধজনকল্যাণকর--ছোক সে ব্যকি-জীবনে জজ হুখকর--তাকেই 
গ্র্থণ করবার বোধকে জাগ্রত করতে হবে সাহিত্যে। পৃথিবীর সঙ্গে 
মঙ্গতিতে চলার ছন্দে খন বাধা হয়েও চলছে জাঙাদের জীবন--তখন 
জীবনে বিপ্লব আনবার লক্ষণ প্রকট হয়েছে | বিশধই জানে নব জীবন। 
এই জীবনবিপ্রবের বাণীই আজ জীবনের সঙ্গে সাছিতোর বাদী। 
তার ধধো জাগ্রত রাপতে হবে আমাদের ভাবাবেশমুস্ত যোহ্‌মুক্ত 
বৈজ্ঞানিক সত্য বুদ্ধি। তবেই সফল হযে জীবন বিপ্লব, পুরাতন জীর্ণকে 
পরিত্যাগ করে নবজীধনে আত্মিক প্রয়াণ সম্ভবপর হৃযে। তারই 
মধ্যে প্রকাশিত হবে চিরস্তন সতা--শিব হুনার। 





নব ত্ৃষ্টির দিন 


শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্চী 


কাহার] আপিবে যেন বাঞ্জে গান প্রলন় সয়ে, 
রক্ত-শিষুলের ভালে ছেরি যেন তারি সম্ভাবনা 
কাহার! আলিবে যেন দ্রুতপদ্গে কৌতুহলী চোখে, 

ংসের পাংগুল বেদী শুরি' দিকে মেখল মঞ্রীরে । 
সার! ছুনিয়ায় বাজে কালের বিষাপ-তেরী-রব 
কবে যুদ্ধ হছ'বে শেষ, কোথা' কোনে! হেরি না প্রাণন। 
রাজশডি-অমেধ ছুটিয়াছে, কেব! তা'রে রোখে- 
কোথা! সেই মৃত্যুপজর ধূতুরায় পিইছে আসব? 


কাহার! আলিছে যেন অবিশ্রা্ নী কলম্রে। 
সবুজ বনানীনীর্ষে নবাস্কুর কোরকের সাথে, 
ফোন্‌ গুঢ় বেঙগনায় অবিশ্রাস জক্র ধারাপাতে। 
আমিতেছে ভাবী দিন সাগরের ফেন ঈর্ষগুর়ে। 
কা'রা যেন ছলে দীপ লঘু পদধ্যমি বুঝি শোনে, 
কোমল প্রলঘূ পদ, বা'রা গেল আপিছে ফিছিয়া, 
স্ষ্টির রহগ্হথে আমিমীল নয়ন ভরিয়া 

কা'র! হেন মৃহ তানে গুঞ্রনিয়া হগ্রজাগ যোনে। 


উপনিবেশ 


জ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
[ তৃতীয় পর্ব] 


২ 
ম্যালেরিয়! | 

বাস্তবিক, এ তৃর্ধহ বে কোখ! হইতে আসিয়া দেখা দিল 
একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন সে কথা । এই চর-ইসমাইল, 
সম।জ সভাতার বাহিরে এই ছুর্গম দেশ--এখানে এসব বালাই 
তে। ছিল না কোনোকালেই। বিদ্রোহী মান্বব। পালব 
মান্গ, বলিষ্ঠ বর্বরতা--প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর মতে! যোগ্যতমের 
উদ্বতন। কিন্ত নতুন পৃথিবী আর নতুন মাটি পুরানে! হইয়া 
আসিল--£নানাধরা জমিতে ক্রমে পলিমাটির মিঠা ছেশাবাচ 
লাগিব শস্যের এন্বর্ষে সব পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। বাহু বাড়াইতে 
লাগিল সভ্যতা, আর তাহারি সঙ্গে সঙ্গে সেই সভাতার অপরিহার্য 
অঙ্গ হিসাবে ভাচার বাধিগুলিও যেন এখানকান্র জীবনে বিষ 
ছড়াইতে লাগিল--ঘুণ ধরাইর়া দিল। নদী মনিজ্রাছে--নান! 
কৌশলে সরীস্গপ গতিচ্ঠে চড়া এডাইরা আত বাশের সংকেত 
লক্ষ। করিঘ। ত্বিমারকে পথ চলিতে তয়। আজ্মকাল প্রায় 
বারো যাসই সহৃর হতে নৌকা আসে--যাগ।যোগ সবল এবং 
নির্বাধ হইয়া আপিয়াছে । আর ?সই সব নৌকাঙুলিতে বোঝাই 
দিয়া নিবিপ্ শাস্তি আর সর্বগ্রাসী ম্যালেবিয়া আনিয়! এখানে ষেন 
বসিযাছে কাষেহি ছইয়। 

পড়শীজঙের বংশধর ডি-স্ল্ভা ঘবের মধো কম্বল মুড়ি দিয়া 
পড়িয়াছিল | জবের উপব জর আ'সম়ান্কে আবার! সবকারী 
ডাক্তারখানাৰ পাচ ছয় শিশি ওযুধ গিলিয়াও কোনে! লাভ হয় 
নাই-_-দশবারোদিন হইতে টানা জন চলিতেছে সমানে । 

ছেলে ডি-কুদ্বা ওরফে ত্রুঙ্গ! ডাক্তারখানায় গিম্লাছিল। 
ফিরিয়া! আপিয়! ঠক করি! শূন্য শিশেটা রাখিল কুলুঙ্গির উপবে। 
কথ্ধলের মধা হইতে মুখ বাহিত করিয়া কাপা গলায় ডি-সিল্ভ। 
বলিল, ওষুধ আনলিনে ? 

ুঙ্গ। বিরক্ত গলায় বলিল, না। 

না? নাকেন? জরেভুগেভূগেষরে ষাবনাকি? 

স্জামি কী করব? 

--জআমি কী করব! তার মানে? জরের উপরে ভুদ্ধ 
ডি-লিল্ভার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল, উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে 
এখনি বেয়াদব ছেলেটাকে ঘ!-কতক লাখি মারিত। কিন্ত 
উপায় হখন নাই, তখন কম্বলের তলা হইতেই যখাসাধ্য গর্জন 
করিয়। বলিল, ওযুধ আনলিনে কেন বদমাস? 

খালি খালি গাল দিয়োন।। ওষুধ নেই। 

নেই? 

-্না। সব শিশিধোষা জল। কম্পাউগ্ডার বললে, যুদ্ধ 
লেগেছে, জার ওষুধ আনবে না । চুপচাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে 
পড়ে খাকে। এখন। আৰ বদি শ্িশিধোয়া! জঙলই খেতে চাও 


তাহলে কণ্ঠ করে ডাক্তারখানায় ফেতে হবে কেন? আমি 
তিন বাল্‌তি নদীর জল এনে দিচ্ছি, বাড়ীতে বত শিশি বোতল 
আছে সব তার মধ্যে চুবোও আর খাও। 

ছেলেটা বিনীত আর তুমি । বছর যোলে। সতেরো! বয়স 
হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে না অর্জন করিয়াছে এমন বিদ্যাই 
নাই । ম-মর। ছেলে, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়াই বড় করিয়! তুলিয়াছে 
ভি-সিল্ভা। ফলে যা হইবার তাছাই হইর়াছে-_চূড়ানস্ত ভাবে 
বিয়া! গিয়াছে হতভাগা! । বাপ ধতঙগিন এমনি পড়িয়। থাকিবে 
ততদিনই 'তাহার সুবিধা--সের খানেক ভালে! তামাক জাছে 
বাড়িতে--নিশ্চিন্তভাবে সেইটাই সে টানিয় টানিয়া! শেষ করিয়! 
দিবে। 

অস্ত্রি দুটি নিক্ষেপ করিয়া ডি-সিল্ভা বলিল, সামনে থেকে 
দুধ হবে যা শুয়োরের বাচ্চ! | 

_-নিঙ্গেকেই শুয়োর বললে তো ? 

- হ্কারামজাদ।, উন্লুক-_গেলি এখান থেকে? 

_ষাড়ের মতে! চেচিয়ে গালাগালি করলেই কি ওধুধ আসবে 
নাকি? এদিকে জরে ভূগছে, অথচ গলার জোরে তো. কিছু 
কম্তি নেই দেখছি! 

শিস্‌ দিয়া ক্রুজ! চলিয়া! গেল। 

ছেলের উপর রাগ করিয়া লাভ নাই! শরীরট। একটু 
সালে হয়-ধরিয়া কিছু লাগাইয়া দিলেই সাযেস্ত। হইয়া 
যাইবে | দোষ যা কিছু অদৃষ্ষ্টর । তিন বছর ধরিয়া! কী ছুর্দিনই 
যে আসিয়াছে । সেই বন্া-সেই ভয়ংকর ছূর্যোগ। রাশি 
রাশি মানুষ মহিল--ডি-লিল্ভার দশ হশট। মহিষ বানের জলে 
ভাপিয়। গেল। তার পর হইতেই এই চলিতেছে! ছুই বছরে 
তবুও মানুষ য্দিব। কিছুট। সামলাইয়! লইয়াছিল, কিন্তু আবার 
যুদ্ধ বাধিল, জিনিসপত্রের দাম চড়িল পাচগুণ--সবোপরি বিষ- 
ফৌড়ার মতে! দেখা দিল ম্যালেরিয়া । মান্য দাীড়াইবে কোন্থানে ? 

চিৎ হইয়া! ডি-সিল্ভা উপরের চালটার দিকে চাহিল। টিনের 
এখানে ওখানে বড় বড় ছিদ্র দেখা দির়াছে, ভাহারি ভিতর দিয়! 
কুর্ধালোক ষেন এক একট! সোনার টুকরার মতো! ঘরের মেজেয় 
আসিয়া লুটাইয়! পড়িয়াছে। রোদের আলোকে চালের এখানে 
ওখানে সিল্কের মতে উজ্জ্বল হইব! চিক চিক করিতেছে মাকড়- 
শারজাল। বর্ধ। নামিলেই ওখানকার বন্ধ, পথগুলি দিয়া ঝর ঝর 
করিয়। জল পড়িবে। সারাইবার উপায় সাই। করোগেটেড, 
টিন পাওয়াই যায় না, যাও ব। পাওয়। হায় তাহার দাম এম্‌নি 
আগুন যে ঘর সারাইতে গেলে ঘর-বাড়ি নীলামে চড়াইতে হয়। 
সব টিন যুদ্ধ করিতে গিয়াছে । অতএব যুদ্ধনা খামা পর্যন্ত 
চালটা সাঝানোর কথা। কল্পনাই কর! চলে না-_-অবন্ত ততদিন 
বাচিয়। থাকিলে তবেই। 


১৪৯ 


২১৫৩, 





আচ্ছ! : একটা! দীর্ঘপ্বাস ফেলিয়! ডি-সিল্ভ! ভাবিতে লাগিল £ 
টিন দিয়! কী হয় যুদ্ধে? বন্দুক, কামান ন! ওরোয়াল? টিনের 
তরোয়াল দিয়া মানুষের কি গল! কাটিয়া ফেল! যায়? মাথার 
উপর দিয়। ঘে.লব এবোপ্রেন উড়িয়! যায় ওগুলি কিসের তৈরী? 
কেজানে? 

পায়ের দিক হইতে বরফের মতোই একট] শঈীতলতা সমস্ত 
শরীরের মধ্যে শির্‌ শির্‌ করিয়া ঠেলিয়। উঠিতেছে। হৃৎপিণ্ড হুই- 
টাতে সঙ্গের কাপুনি জাগাইয়। সেই ঠাণ্ডাট! গলায় আসিয়! 
পৌছিল। দীতে দত বাজিতেছে ঠক ঠক কিয়! । জরট! 
একটু কমিয়াছিল-_-আবার বাড়িল। একটা অসহায় নিশ্বাস 
ফেলিষা কম্বলের যধ্যে আত্মগোপন করিল ডি-সিল্ভা। সর্বাঙ্গ 
থর খর করিয়। কাপাইতে কাপাইতে ম্যালেরিয়ার তরঙ্গ তাহাকে 
আচ্ছন্ন কৰিয়া ফেলিতে লাগিল-_ডি-সিল্ভা মৃচ্ছিতের মতো! 
পড়িয়া রহিল। 

চোখের সামনে এলোমেলে! ছায়ার যতে। কী কতগুল! 
ভাসিয়। বেড়াইতেছে। জরের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে সে। 
কোথায় যেন তমুংকর যুদ্ধ চলিতেছে একটা । কিন্তু এট! কেমন 
যুদ্ধ? ভাবী বিশ্ব লাগিল ডি-সিল্ভার। কামান, বন্দুক, 
এরোপ্রেন কিছু নয়--খালি খালি বন্‌ ঝন্‌ করিয়া শব্দ হইতেছে। 
চোখ মেলিয়। সে ভালে! কবিরা চাহিয়া দেখিল কতকগুল। 
করোগেটেড টিন। হাত পা কিছু নাই--কিস্তু কী ফেন একট! 
মন্ত্রবলে তাহারা সবাই অদ্ভূত ' ভাবে প্রাণবস্ত হই! উঠিয়াছে। 
প্রথর রৌদ্রে টিনগুলা জলতেছে, তাহাদের দিকে তাকাইতে 
গেলে চোখে ধাধা লাগে। একট! টিন আর এক্টার ঘাড়ে 
ঝাপাইর। পড়িতেছে- বেটা পড়িল সেটা আবার লাফ মারিয়। 
উঠিয়া দাড়াইতেছে-ধৃলায় হেন দিগদিগন্ত অন্ধকার হইয়া! 
গিয়াছে । হঠাৎ দড়াম করিয়! বিকট শব্দে কী একট! ফাটিয়। 
গেল- বুকের মধ্যে চমক দিয়া উঠিল ডি-সিল্ভার। হাওয়ায় 
ওগুপি পাখা মেলিয়া কী উড়িতেছে? একট! নয়। ছুইটা নয, 
একশো, ছুশো- হাজার । কুইনাইনের পিল নাকি? হ1_- 
আশ্চর্য বাপার-_কুইনাইনের পিলই তে! বটে। 

বিকারের ঘোরে ডি দিল্ভা খেয়াল দেখিতে লাগিল। 

কিন্তু তুঙ্গাকে সে যতট! অকৃতন্র আর পিতৃতক্তিহীন 
ভাবিয়াছিল আসলে সে তাহ! নয়। মুখে যাহাই বলুক, কুঙ্। 
বাপকে ভালোবাসে । পথে বাহির হইতেই বলরামের সঙ্গে 
তাহার দেখ! হইয়াছে এবং বাপকে দেখাইবার জন্ত টানিয়া 
লইয়া আসিয়াছে তাহাকে । 

বলরাম ডি-মিল্ভার বিছানার পাশে আসিয়া বসিলেন। 
নাড়ী দেখিলেন খানিকক্ষণ । মহল! গেঞ্ীর উপরে কাঠের একট! 
ট্রেথিস্কোপ লাগাই হৃৎস্পন্দনট। পরীক্ষ। করিলেন । কবিরাজী 
করিলেও কিছু কিছু আধুনিকতা! বলরামের আছে। তায়পরে 
জকুঞ্িত করিয়া কহিলেন, জর ছাড়ে? 

কুঙ্জ! খানিকটা ভাবিয়! বলিল, বোধ হয় ন!। 

স্পবোধ হয় না? বেশ ছেলে যা হোক! 
ছাড়ে কিন!, সে খবরটাও নিতে পারোনি ? 

লঙ্গিত হইয়া কুঙ্গা মাথা নীচু করিয়া! রহিল। 

স্্কী খাচ্ছে? 


বাপের অর 


ভ্ঞান্সভন্ব্য 
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--মুরগীর ঝোল। 
--সর্বনাশ !--বলরাম শিহরিয়। উঠিলেন ; এত জরের ওপর 


, মুন্বগীর ঝোল থাচ্চে! মরে ধাবে যে! কেন, সাবু খাওয়াতে 


পারো না? 

--কোথায় পাওয়। যাবে? 

কোথা পাওয়া যাইবে? সে কথা ঠিক। কিছুই তে! 
পাওয়া যায় না। আরে! বিশেষ করিয়! সাবু। এ বন্তটাও যে 
সময় বিশেষে সোনার গান হইয়। উঠিতে পারে, এমন কথা কি 
স্বপ্রেও ভাবিতে পারিয়াছিল কেউ ? মহান্বন আর দোকানের! 
তে শ্রেক হাত গুটাইয়1 বসিম্াছে। চাউলের দাম বাড়িয়াছে--. 
চিনি পাওয়। যায় না, কেরোসিন মেলে না, ডাল বাজারে নাই। 
ভ্বীবনধারণের সমস্ত জিনিস্গুলিই যখন দৃরির বাহিরে যিলাইয়। 
গেছে, তখন সাবুদদানার জন্ত হুশ্চিন্ত। করিবার মতো! মাখাব্যথ! 
কাহারে নাই। 

কিন্ত অন্ত কথ। ভাবিতে গেলে তে! জার ডাক্তার কবিরাজের 
চলে না। পৃথিবীর উপরে চটিতে গিয়া বলরাম জুজার উপরেই 
চটিয়। উঠিলেন। 

স্জোগাড় কনে যেখান থেকে হোক। এতবড় ছেলে 
হয়েছ, এতটুকু করতে পারোন। বাপের জন্কে। একট! বিং 
নিঃশ্বাস ফেলিয়া তুজা বলিল, আচ্ছ!। 

"আর ওষুধ | একটা পাচন দ্েব--তৈরী করে রাখব 
ছুপুরবেলা। আর মুরগীথ ঝোলটোল খাইয়ে! না, ত1 হলে কিন্ত 
বাপের চোখ উল্টে যাবে । মনে থাকে ধেন। 

বিবর্ণ সুখে কুঙ্গা আবার বলিল, আচ্ছা । 

বসরাম উঠিয়। পড়িলেন। মস্তবড় একট কাজ আছে হাতে 
--দেরী কগিলে চলিবে ন7া। কাল এখানে সন্ত্রীক আাসয়াছেন 
সহ সার্কেল অফিসার! ডাক-বাংলোতে বাস! বাধিয়াছেন। 
তাহার শনীরট! নাকি একটু খাখাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাই 
সাহাকে একবার দেখিয়। আমসিবার জন্ত তিনি লোক পাঠাইয়। 
বলরামকে খবর দিয়াছেন। মনে মনে গবিত বোধ করিয়াছেন 
বলরাম। তাহার কদর বাড়িয়াছে এখন, সাহেব-স্থববোর! 
এখানে আসিলেও তাহার ডাক পড়ে আজকাল। আর নন 
পড়িাও উপায় নাই। সরকারী ডাক্াওখান1 আছে বটে, কিন 
সেখানকার নতুন গোকফওঠ1 ছোকরা ডাক্তারকে লোকে বড় 
আমল দিতে চায়না_-গাহ্ার প্রবীণ অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বাস 
করে বেশি। 

নদীর ধার দিয়া বলরাম হাটি]! চলিলেন। একটু দূরেই 
সার্কেল অফিসারের শাদ! বোটখান। বাধা । শান্ত আকাশে গাং 
চিল উদ়্িতেছে-_মাছরাঙার। ঝপাং ঝপাং কথিয়া! ছে মারিতেছে 
হলে। পতুর্গীজদের বিলুপ্ত গীর্জাটার ওখানে খাড়া বাড়ির চূর্ণ 
বিচুর্ণ বুকের মধ্যে নারিকেলের শিকড় নিয়বলত্ব হই! ছুলিতেছে। 
ইলিশ মাছের নৌক! দূরে দৃয়ে ভালিছেছে মন্থর গতিতে-- 
বেড়াজালের কালে কালে। খৃ'টিগুলি জলের বুকে অনেকটা 
জুড়িয়৷ কতগুল। মানুষের মাথায় মতে! বৃত্তাকারে ঢেউয়ে ঢেউয়ে 
নাচিতেছে। 

নদীর তীর ছাড়াইয়। আর একটু আগাতেই লাল ইটের তৈনী 
সরকারী ডাক-বাংলে!। একটা উচু টিলার উপযে চমৎকার 
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নুর বাড়িটাঁ_বছছূষ হইতেই চোখে পড়ে। বছর ছুই আগে 
মাত্র ঠতরী হইয়াছে বাড়িট। এখনো! নতৃন | দ্বিধা-কম্পিত 
পায়ে বলরাম আগাইতে লাগিলেন । 

বাংলোর বারাঙ্গার় বেতের চেয়ারে বসিয়। সাছেব খবরের 
কাগঙ্গ পড়িতেছেন। কাগজের বিপুল ব্যাসের অন্তরালে 
মুখটা! ঢাক! । থাকী প্যাপ্টের নীচের ছুখান! কালে! কালে! 
প! দেখ! গেল--যাক, বদমেজাজী গোরাচাদ নয় তাহা 
হইলে। খানিকট!] নির্ভয় এবং নিশ্চিম্ত বোধ করিলেন 
বলব্বাম। 

ডাকিলেন, হুজুর? 

সাছেব মুখের উপর হইতে খবরের কাগজ সবাইয়! হাসিলেন। 


নুহ 
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নমস্কার করিয়। কহিলেন, আনুন, আনুন, কবিরাজ মশাই । 
চিনতে পারলেন? 

বলরাম হকচকিয়।! গেলেন। উদ্ভ্রান্ভভাবে বলিলেন, কই, 
আমি তো-- 

--কী আশ্চর্য, তুলে গেলেন এরই মধ্যে। হাকিম প্রাণ- 
খোল! ভাবে হাপিয়। উঠিলেন £ আপনার চেহারা তে! প্রান একই 
রকম জাছে, আমি দেখেই চিনেছি। কিন্ত আমি কি এর মধ্যে 
এতই বদলে গেলাম নাকি । সেই খাসমহল কাছারীর তশীলদার 
মণিমোহন বাড়যোকে ভুলে গেলেন! আমিই মশিমোহন । 


--তাই তো, তাই তো। বিস্ষারিতদৃিতে বলরাম 
চাহিয়াই রহিলেন। ক্রমশঃ 





ফুলধন্ 


(নাটক ) 
জ্ীসমরেশচক্দ্র রুদ্র এম্‌-এ 


তৃতীয় দৃষ্ঠ 

এক মফঃখল সহরে রিটারার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টার বৃন্নাবনবাবুর 
বাড়ীর বৈঠকখানা । বৈঠকখানাটি প্রায় একটি হোমিওপ্যাথিক 
ডিস্পেনদারী । অক্ষম জ্রাতুপ্পুত্ন অক্ষয় কাকাবাবুর নিকট হোমিও- 
প্যাখির শিক্ষানবিশ হিসেবে তার কাছে সদৃশবিধান পুগ্তক পাঠ করছে। 
চেয়ারে উপবিষ্ট বৃন্ধাবন চোখ বুজে গুনে যাচ্ছেন; ঠার স্ত্রী সুমিত 
প্রবেশ করলেন। 

স্ুমিত্রা। ঘৃমোলে নাকি? 

বৃঙ্গাবন। ( চোখ মেলে) না। তুমি আমাকে কেবল 
ঘুমোতেই দেখ। 

দ্মিত্র।। বই পড়া গুনতে আরম করলেই চোখ বৌজ, 
তাইতে মনে হয়, বুঝি ঘুমিয়ে পড়লে ! 

বৃন্দা। ছেলেবেলার বই দেখলেই চোখ বু'ঁজতুম, সেই 
অতাসটার জের এখনও রয়ে গেছে । কিন্তু ব্যাপারটা কি? 

সুমিত্রা। তৃমি তো আর কোনও কিছু দেখবে না, হত কিছু 
ঝামেল! জামার মাথায়--- 

বৃন!। অক্ষয়, তুমি পড়ে বাও। কাকীমার কথায় তোমার 
কান দেবার সময় এখন নয় 

অক্ষয় মৃহ্গুগ্রনে পড়ে যেতে লাগল 

কি ঝামেল। ভোষার মাথায় চাপল? 

জমি । কতকি! আমার কি মাথার ঠিক রাখবার জে! 
আছে! 

বৃন্দ! । শরীর কিক্লান্ত নাকি? মাথা হদি বিমবিম্‌ করে 
তো! এক ডোজ নাক্সতমিকা ৩ খেতে পার। 

জুমিহ্র।। তিরিশে হবে না, লাখ চাই। 

বুন্ধ!। অয, লাখ! অক্ষয়! 

অক্ষয়। কিব্লছগেন? 


বৃ্দা। আমাদের নাল্সপভমিক! লাখ আছে? 

অক্ষয় । (বিশ্বয়ে প্রায় হা! করে) লাখ! 

বৃন্দ! । হু” লাখ। 

অক্ষয়! আক্তে, আমাদের 
বয়েছে। 

বৃন্দা। দেখেছ কাণ্ড! এতদিন ধরে হোমিওপ্যাথি পড়ে 
দেখেছ কাণ্ড! আরে হতভাগা, লাখ শিশি নয়, লাখ শক্তি, 
লক্ষ পাওয়ারের নাক্সতমিক1। 

অক্ষয় । আজ্ঞে নেই! 

বৃন্দা। কে বললে তোমাকে নেই? 

অক্ষয়। থাকলে তো খুব বড় শিশিতেই থাকত, তা বড় 
শিশিতে তে। সুগার অব মিহ্ধ আর গ্লোবিউল আছে। 

বুলা। হায় হায়! কিকরব তোমাকে নিয়ে। বিস্তেতে 
তুমি ষে পুলিশদেরও হার মানালে ! হায় মহাত্ব! হ্াানিম্যান, 
তোমাকে আমি এর জন্তে কি জবাব দেব! 

ভুমিত্রা। জবাব পবে দিও, এখন শোন। 
পরীক্ষা! হল, এবার বাড়ী আসবে। 

বৃন্দা। কে, চন্থ? তা আসবে বইকি ! 

ক্ুমিত্রা। এলেই তো! হল না। এবার তে। তার সহন্ধ 
দেখ! দরকার; ন! তার জন্তেও আমাকেই বেরোতে হবে? 

বৃন্দ । তুম বেরোলেই তো ভাল হয়। 

লুমিজা। আর তুমি তোমার ওই হোমিওপ্যাথি নিয়ে 
থাক! কিযেজিনিসপেয়েছে! 

বৃন্দ!। রিটায়ার্ড লাইফ, বুঝেছ না, একটু চুপচাপ থাকতে 
দ্াও। এই সেদিন পর্বস্ত তো হৈ হৈ করে ছুটে বেড়িয়েছি। 
বদবার ্লাড়াবার সময়টুকুও মিলত ন! বলে ছুঃখ করতে, মনে 
নেই? হায়রে, পুলিশের কাজ! 


তে! মাত্র তিনটি শিশি 


মেয়ের তে 


২১টি 


জুমিআ। কিন্ত আমি মেয়েমান্ধব, ভোষার মেয়ের বর 
জোগাড় করব কোথা থেকে? | 

বৃশ্া। তা ঠিক। তাহলে তো খোজ নিতে হয় দেখছি, 
অক্ষয়! 

অক্ষয় । কি বলছেন? 

বৃন্|।। তুমি পড়ে যাও। এ সব কথায় তোমার কান 
দেবার দরকার নেই। দেখ, উদরাময়ের পরিচ্ছেটাই সব চেয়ে 
বেশী দরকারী, ওটা! ভাল করে পড়। একশট! হদি কেস পাও 
তে! দেখবে তার ভেতর নব্বইটি পেটের অস্থখের-_ 

কুমিত্রা। তোমার সেই বন্ধুর কথা মনে আছে? 


বৃদ্দা। কার কথ! বলতে! ? 

অমিত! | যার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে 
বলেছিলে । 

বুদ।। কেবলদোখ? ঠিকমনেপড়ছেনাত'! 

নুমিত্রা। খুব বন্ধু বাহোক। গোলোকবাবুর কথ! মনে 
নেই? 

বৃনদদা। ও হোহো, গোলোক! গরোলোকের কথ! আবার 


মনে নেই? আমাদের গোলোক বৃন্দাবন--গোলোকের কথ৷ 
আবার মনে থাকবে না! তবে অনেকদিন হয়ে গেল তাই 
একটু-- ৃ 
সুমিত! | তাকে একটা চিঠি লেখ । ছেলেটি কি পাশটাশ 
করেছে, খবর নাও-- 

বৃন্দ1। হা, তা ত' নিতে হয়। 

লুমিত্র। । নিতে হয় নর, আজই চিঠি লেখ। 
না আনাতে হবে? 

বৃুন্া। পোষ্টকার্ডেই ন! হয় দিই ন!? 

মিত্রা । না না, পোষ্টকার্ডে নয়, কার চোখে পড়বে তার 
ঠিক নেই! 

বুন্দা। অক্ষয় ! 

অক্ষয়। কি বলছেন? 

বন্দা। তুমি পড়ে বাও। এ সব কথ! তোমার শোনবার 
দরকার নেই। য| বললুম, উদরামষের পরিচ্ছেঘট! ভাল করে 
পড়। একশট। যদি কেস পাও তো! দেখবে, নব্বইট! পেটের 
অন্মখের ! তার উপএ আবার এই প্রফেসনের এমন হাঙ্গাম! যে 
দেখবে--ছু পাঁচজন বলবে, এ তো শুধু জল, এতে কি কাজ 
দেবে; ছু পাচজন বলবে, ছট! বড়িতে কি হবে, আরও গণ্ড। 
কতক দিন; ছু পাচজন বলবে-- 

স্ুুমিত্র। | (বাধা দিয়ে) আচ্ছ! সে বলবে পরে এখন, শোন, 
একখানা খাম আনাতে দাও। 

বৃন্দা। হা! দিই। অক্ষয়, বাও বাব! চট, করে একখান! 
খাম কিনে নিয়ে এস। 


খাম আছে, 


পয! দিলেন 
দেরী কোরোন! যেন । 
অক্ষয়। না। 
প্রশ্থান 
সুমিত । তাহলে আমি এখন যাই, অনেক কাজ বাকী 
পড়ে আছে। তুমি চিঠিখান। লিখে এখনই পাঠিয়ে দাও । 


শগান্র ভব 


[ ৩২শ বর্ধ-_২য় খণ্ড-_৪র্থ সংখা! 


বৃন্দ!। দেখ, চস্থ তাহলে কবে আসছে? 

লুমিত্রা। শুধু আসবে বলে লিখেছে; কবে আসবে, 
লিখেনি। 

বঙ্গা। দেখ, চুর সেই হেযাকেমাঝেমাথা ধরা, সেট! 
কি এখন একেবারে সেরেছে? 

আুমিত্রা। কি করেজানবো? চিঠিতে ত' সে সব কিছু 
লেখে না। 

বৃন্দ।। এবার বাড়ীতে এলে আমিই একবার চিকিৎস! করব 
ভাবছি, কি বল? 

শুমিত্রা। তা ভাল। 

বৃন্দা। হা, সেইজন্যে আমি বিশেষ ভাবছি । একেবাৰে 
নাক্সভমিক। সিজ থেকে আরস্ভ করব। 

স্ুমিত্রা। তা ন। হয় করবে, কিন্ত তার চেয়ে একটা বেশী 
গুরুতর ব্যাপার বাকী রয়েছে যে-_ 

বৃন্দা। (ব্যস্তভাবে) কি হয়েছে? চন্থুর আবার কিছু 
হয়েছে নাকি? 

ক্মিত্র!। হা। 


বৃন্দা। কি হল? কইতৃমি তো আমাকে এতদিন কিছু বলনি। 
সুমিত্রা। বলব কোথ। থেকে! কেবল নাক্সশ্মিকা আর 


নাক্সতমিকা, অন্ত কিছু ভাববার তোমার সময় কোথা! 


বৃন্দ।। বারে, মেয়ের অন্ুখ! আর আমার ভাববার 
সময় নেই! একিহতে পারে? বল কি হয়েছে, হার্টট্রাবল? 

মিত্রা । না। 

বৃন্দা। তবেকি? 


সুমিত্া। বললুম তে! একটা গুরুতর ব্যাপার ! 

বৃন্দ।। তবে তে। বড় ভাবনার বিষয়! কিন্ত সেট! কি? 

সুমিত! । সেট তার বিয়ে। 

বলেই হেসে ফেললে 

বৃন্দ।। (খানিকক্ষণ ম্ষিত্রার দিকে ফ্যাল্ফালু করে চেয়ে 
থেকে) কিমুস্কিল! এমনি ভাবিয়ে তুলেছিলে! এখনও 
ছেলেমান্থবি তোষার যায়নি দেখছি-_- 

সুমিত্র।। কেন আমি কি বুড়ী হয়ে গেছি নাকি? আগে 
নাতিটাতি হোক, তবে তো বুড়ী হব। 

বুন্দ।। একটিমাত্র মেয়ে, এ?ই মধ্যে তাকে পনের বাড়ী 
পাঠাবে? 

স্ুমিত্র!। পরের বাড়ী কেন, নিঞ্জের বাড়ী। তোষার বাড়ী 
বুঝি আমার কাছে পরের বাড়ী? 


বৃন্দ । চমৎকার বলেছ! সার্টিফিকেট অব মোরট। 
চতুর্থ দৃন্ত 
প্রথম অন্ধ চতুর্ধ দৃগ্তের অনুযাপ | প্রায় সঙ্যা। মায়! ও রচন! বসে 
আছে। 
মার! । তাই তে! ভাই, এখনও জাসছেন না। 
রচনা । কেন এত দেবী হচ্ছে! কাল তে! বললেন, 
আসবেন। 


মারা । শেষকালে কিফ্িরে যেতে হবে? ফুলের মালা 
কার গলার দেব তাহলে? 


চৈত--১৬৫১ ] 
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স্লচনা। নিজের গলাতেই দেবে. 
মায়া । আমায় ভাই বড় ভয় হচ্ছে! 


রচনা। কেন? 
মায়া। বাল! দিতে গিয়ে না হাত কেঁপে মাল! পড়ে যায়! 
রচনা । কচি খুকি আর কি! 


মায়া। তার চেয়ে ভাই, তুমি জানার হয়ে ঠাকে যালাটা 
পরিয়ে দাও না, বেশ ছবে। 

রচনা । আহাহ, মরি মরি, কি কথা! 

রবিকে সেইদিকে আমতে দেখ! গেল 
যায়! । এ বে আসছেন-- 
রচনা । আর ভয় নেই তাহলে-- 
রবির গ্রষেশ 

রবি। এসেছেন? আমার একটু দেরী হয়ে গেল-.- 

মায়! । আমর! ভাবছিলুম, আসবেন কিন! ? 

রৃবি। বলেছি যখন, না! এসে কি পারি? 

মার।। তবু ভাল! কিন্ত এবার দেখাসাক্ষাৎ শেষ হতে 
চল্ল যে! 

রবি। কেন? 

মায়া। রচনাদিয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, বাড়ী যাবেন 
এবার । আর এখানে খাকার দরকার কি বলুন? 

ববি। তা বটে। 

মায় /। আজ আপনাকে একট! কথা বল! দরকার । 

রবি। কি? 

মায়া । ভঙ্গ হয় পাছে না" বলে বসেন। 

্বি। ন! বলব কেন, বলুন নাকি বলবেন? 

মায়া। একট! মালা এনেছি আপনার জন্তে, কিন্তু সেট 
আমি নিজে দিতে পারছি না। আপনি থে সম্পর্কে আমার তাই 


আমি লক্ষ্য করেছি এবং দিদিয় প্রতি আপনার হনোবোগও 
আমার চোখ এড়ায়নি | বোনের কর্তব্য হিসেবে (রচনার হত- 
ভম্বভাব কাটবায় আগেই ভার ব! হাতের আঙ্গুল থেকে জাংটা 
খুলে ছিলে) দিদির একান্ত অস্থ্রীগের এই নিধর্শনটি দিচ্ছি নিশ্‌-- 
রধির হাতে দিলে 

রচনা । কি করছ! 

মায়া। করছি ঠিক, চুপ কর। জার দিম আপনায় প্রেছের 
অভিজ্ঞান, দিন ভাড়াতাড়ি। বচনাঙ্গির হাতে পরিয়ে দিন। 


মায়া রচনার হাত ধরে রইল, রবি পরিয়ে দিলে 


আজ নার্থক আমার ধারণা, সার্থক দেব ফুলধন্ু, সার্থক আমার 
নাষ মায়! | রবিবাবু, হ্থাদদেবতাকে সাক্ষী করে যাকে আজ 
আপনি প্রিয়তম! বলে গ্রহণ করলেন, সমস্ত লোকের সামনে 
তাকে আপনার সহধর্ধিনী বলে পরিচয় করিয়ে দেবার ভার 
আপনার । রচনাদি, কেমন লাগছে একটু বল। যনের মত 
হয়েছেন তো? ূ 

ববি। মনের যত হইনি বলে আপনার সগেহ আছে নাকি? 

মায়া। দিদি যে কিছু বলছে না। 

ববি। তাহলে তে। বড় ভাবনার কথা । 

মায়া । নিন, এই যালাটা নিন, নিজেই নিজের গলায় 
পরুন, দিছি তে! এখন আপনাকে পরাতে চাইবে বলে যনে 
হয় না, যে লাজুক! 

রবির হাতে মালা ছিলে 

ববি। পর! আর ফেন, পকেটে রাখি না? 

মায়।। বারে! দিদি পরিয়ে দিলে না বলে অভিমান হচ্ছে 
বুবি! আচ্ছ! আচ্ছা, দেবে দিনকতক পরে; এখন নিজে পরে 
নয়নলোভন হযে দিদির সামনে দাড়ান । নিন, পরুন। 


হন, সেটা বোধ হয় আপনি জানেন না, কারণ পরম্পয়ের রবি মালা পরলে 
পরিচয় নেই, তাছাড়া বচনাদিও সেটা! এখন গুনেছেন। দিদিকে মার! । কি সুন্দর দেখিয়েছে! রচনাদি; দেখ একবার! 
এতদিন ভব দেখাচ্ছিলুম, আপনার গলার আমিই মাল! রচন] জজ্জায় মূখ নীচু কয়ে রইল 
দেব বলে। প্রথম দিনে আপনাকে দেখ! থেকে দিদির অন্থরাগ (কষশঃ ) 
অস্ত-সুখ 
স্রীশোরীন্দ্রনাথ তট্টাচার্য্য 
একদা! এ ধর! হযে ভর! ছিল কবিতার, নরনারী মনচুরি ছিল খোলা খুলিতে, 
ভার সব দেহখানি নাথ! ছিল ছন্দে; নারী ছিল হুনারী নয় ছিল মতা; 
কাব্যের গেছ বাধ! ছিল চাদ সবিতার নিখিলের প্রানী ছিল বাধা কোলাকুলিতে, 
সব দ্বেহ ভরা ছিল রলে দীতে গঙ্ষে। কবিতার মাঝে সব ডুবে ধেতো তথ্য । 
দিন রাতি বৎসর প্রহর ও ক্ষণটি, কাধ যে নেই আজ অসি তাই বনরণ, 
ছিল দেন ছোট খাটো অন্বতের বিন্দু ধ্বংসের কালী ওই নাচে যোবচক্ষে ; 
আকাশের হত ছিল মাস্ুষের মনটি, নর আজি শব তাই যাছি কয়ে নন, 
জীবহটা ছিল যেন কলরিত সিছু। প্রেতলীনা৷ আজ তাই কবিদ্বের বন্ছে। 
ধরণীটি ছিল বাধ! ববর্গে ও মাটিতে, কেন এল ছেন এই ছিব বনুখায়, 
দেষতার হানবীন়্ প্রেমে হত বন্দী, পেটেরি কুধায় কিগে। খেষে গেল ছন্দ? 
দোনায়পা খ্রি গো সংগায়ে হাটিতে নহে নহে, সত্যেন্ন ভিয়োধানে শুধু হাক 
যাছুবের! ছিল শিব আয নব নর্দী। ঝরে গেছে সব ₹খ রসসীত গন্ধ! 


আমাদের. সিন্ধু পর্য্যটন 
ভ্ীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


তিন চার দিন গখানে বেশ আনন্দেই কেটেছিল। আমর! আবার 
'নৃনের' সন্ধানে বাবার চেষ্ট! দেখছি, এমন সমর একদিন সন্ধ্যার কিছু 
পুর্রে আমর! কাজ থেকে ক্যাম্পে ফিরে, সকলে একসঙে বনে কথাবার্তা 
বলছি,হঠাৎ কিছু দুরে দেখতে পেলাম প্রায় জন পনর এ ছ্েশীয় লোককে । 
মকলেরই আগাগোড়া ধাকির পোবাক পরা মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা 
পাঞ্জাবী,পরণে চিল্লা পায়জাম।,হাতেরাইফেল,কোমরে পিস্তপ্ট ও তরোয়াল, 
গলার বাণী ও বাইনাকুলার, রীতিমত সৈনিকের সাজেই সজ্জিত। 
বেলুচি্থানের দিক থেকে তার! বাচ্ছে নারগজের দিকে | তার! নদীর 
পথ ধরেই যাচ্ছিল । আমর! সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে চেক দেখতে 
জাগলাফ। তার! যে ঠিক্‌ কক হওয়! সম্ভব, অন্থমান কর্তে পারলাম ন|। 
দেখলাষ, তার! নম্বীর ধারে আমাদের লোকজনের কাছে বসে বিশ্রাম 
করছে, আর জল খাবার জন্ত একটু চিনি চাইছে। তার! তাদের 
পরিচর জিজ্ঞান! করার বল্পে যে তার! দাত বিশেষ প্রয়োজনে বাচ্ছে। 
বজুষধার মহাশয় আরও কয়েকবার এ অঞ্চলে এসেছিলেন সেজন্ত ঙাকে 
বিজান! করলাম যে এর! কারা । তিনিও বিশেষ বুঝতে ন! পেরে বল্লেন 
বে. “এদেশের বড় বড় জমিদারদের এই ধরণের লোক থাকে”। তখন 
এর বেঈ। আর কিছুই বুঝবার হুবিধ! হলো না-_পরে শুনলাম, যে তারা 
ওখান থেকে ফর়েক যাইল দূরে কাঠিয়া নাষক গ্রামে এক ধনী জঙিদার 
শেঠ ধনরাজমলের বাড়ীতে ডাকাতি কর্তে শিয়েছিল। সন্ধ্যার কিছু 
পরেই তার! সেখানে পৌছায় এবং গৃহচ্বামীর কাছে সে রাত্রে সেখানে 
থাকার জন্থমতি চার । গৃহত্বামী হিন্দু, সেজন্ত তাদের বলে যে তোমর। 
বাড়ীর বাহিরে এক বারগায় খাক। কথা! শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
একজন লোক তার তরোয়াল দিয়ে ধনরাজমলকে তখোচাতে আরম 
করে দিল। বলতে লাগলে।-_পীপ্ কোথায় টাকাকড়ি আছে দাও 
বুড়ে! মানুষ ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতেও ঘমে নি, ব'লে “আমার মেরে ফেন্সে 
টাক! তোমাদের ঘেষে ফে? তোমাঞ্জের সাধ্য নেই যে খুজে বার 
কর”। এই কথা শুনে তার! বুড়োকে ছেড়ে দেয় । বুড়ো অমনি বাড়ীর 
পিছনে অন্ধকারে এমন গ! ঢাকাগের যে আর তার! বুড়োকে খুজে 
পাই নি। এদিকে এই লব গোলমাল গুনে বাড়ীর মেয়ের] আগেই 
াষে মরে পড়েছিল। তারপর যখন ধার তাদের কোনও রকমে 
ধর! গেল না তখন ডাকাতের! বুড়োর এক খতিথি গ্রীতিমলকে ও এক 
মুসলমান চাকরকে হতা! করে চলে যায়। যাবার সময়, একটা ঘোড়া 
ছিল মেটাই কেবল নিতে পেরেছিল। 

হতাশ হয়ে, তার! ওখান থেকে সার! রাত্রি হেটে প্রায় শেষ রাত্রে 
আমাদের ভাবুর কাছেই একট! পাহাড়ের ওপর এসে আশ্রয় নেয়। 
আমর! তার কিছুই জানতে পারি নি। সেছ্গিন ১১ই নভেম্বর। খুব 
সকালেই আমাদের এ ক্যাম্প ছেড়ে জন্তঙ বাবার কখ!। চাকরবাকরেরা, 
চাপরাশীরা সকলেই খুব সকালে উঠেছে। কেউ মুখহাত ধোবার জন্য 
গরম জল করছে, কেউ ব| খাবার জন্ত লুচি ইত্যাদি তৈয়ারি 
করছে, কেউ ব! আমানের চা খাইয়ে, তাড়াতাড়ি সব শুছিয়ে 
নেবার ব্যবস্থা করছে। আমাদের জিনিবপত্র সব গুছান হয়ে গেছে। 
বিছানার বাধ! হয়ে গেছে। ধরের নাঝখানে একটী টেবিলে আমর! 
ভিন জবে জানা কাপড় পরে বলে চা খাচ্ছি। মজুমদার সশারের 
চ খাওয়া আগেই হয়ে গেছে, আমাদের ঠাবুর বাহিরে ঠিক 
কাছে তিনি পায় করছেদ, আর আধাদের তাড়াতাড়ি 
সেরে পি জন্তু তাগাদা! দিচ্ছেন, কারণ রৌজে বালির মধ্যে 
শীতের দিনেও চল! বেশ কষ্টকর হায়। 


চি 


পা 
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হঠাৎ দেখলাম, তিমি কথ! বলতে বলতেই মাটিতে যেন ধান 
খেয়ে পড়ে গেলেন। তার আগেও বহুদূর থেকে যেন অস্পষ্ট 
একটা বন্দুকের আওয়াজ মনে হয়েছিল। কিন্তু টিক বুঝতে পারি নি। 
চাপর়াশীর! তাদের তাবুর বাইরেই ছিল। তার প্রথম জওয়াজটা 
হতেই দেখতে পেলে যে ষ্ধুমদার মহাশয়ের হাতে গুলি লাগলে! । 
কিন্তুস্য়্ে কেউ কোনও কথা বলতে পারেনি, তাছাড়া তারা তখন 
ভাবছিল কোনও শিকারী হয়তো লক্ষ্যতরষ্ট হয়ে মেরে থাকবে। প্রথম 
গুলীট! ভার হাতে লাগার পর তিনি “জারে ক] ছোতা হ্যায়?” 
বোলে যেই তাদের দিকে ফিয়েছেন অমনি একসঙ্গে আরও ছুটা গুলী 
তর পেটে ও বুকে লাগে, তখনই তিনি পড়ে ঘান। তখনও আঙষর!, 
তিনি কেন যে পড়ে গেলেন সঠিক অন্যান করতে পারিনি এবং আমিই 
তার সাহাযোর জন্ত াবুর বাহিরে বেরিয়ে এলাম । যেই বাইরে 
আনা, সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার থেকে একজন লোক জামাকেও লক্ষা 
করে গুলি ছ'ড়লো। গুলিটী আমার বুকেই লক্ষ্য কর! হয়েছিল। কিন্ত 
সেট! আষার বান হাতের কদুইয়ের কিছু উপরে লেগে বুকের উপরকার 
খাদিকটা মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেল। বুকের ভেতর যেতে পায়ে নি, 
নেজন্ত জীবন রক্ষা হয়েছিল । হাতে প্রায় ছু ইঞ্চি একটা ছেদা হয়ে 
সফন্ত হাড় ও শিরাগুলি নষ্ট ছয়ে গেল এবং ছাতটী সঙ্গে মজে ফুলে 
পড়লো । আমি আর অজুমনজার ম'শায়ের কাছ পর্যান্ত যেতে পারি নি, 
তখনই নিজের তাবুর তেতর পালিয়ে এলাম । মন্দার ম'শার়ের হত 
হদি পড়ে যেতাম তে! নিশ্চয়ই তার! আমাকেও শেষ করে দ্িত। বাই 
ছোক ঘরে ঢুকেই হ্গাটিতে গুয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে 
গেলাম। বেশীক্ষণ অঞ্ঞন হয়ে ছিলাম না, মধ্যে মধো জান 
হচ্ছিল এবং ব্যাপারটা! বুঝতে পারছিলাম। প্রথম বখন জ্ঞান হলো 
দেখলাম আমার মাথাটা বিঃ কুফদেবের ফোলে রয়েছে, তিনি 
ষাথায় জল দিচ্ছেম। একটা সরকারি বধের বাক্স 08:97 
ছিল, আমাকে কিছু 91805 খাইয়ে দেওয়! হলে! । প্রচুর রক্তপাত 
হওয়ায় ভীবণ পিপাসা বোধ করতে লাগলাম, কিন্তু ভয়ে জল 
আনার কারও সাহন হচ্ছিল না। শুনলাম মজুমদার মশাই ছু' একটি 
মার কথ! বলতে পেরেছিলেন এবং জল চেয়েছিলেন, কিন্তু তার কাছে 
কাউকেই যেতে দেওয়া! হয় নি। শুয়ে শুয়ে, দেখতে পাচ্ছিলাম ঠাবুর 
উপর গজন্র গুলি বর্ষণ হচ্ছে, কিন্ত লক্ষ্য কর! যাচ্ছিল না বলে 
কাহারও গায়ে লাশেনি। সেনগ্তণ্ড আমার বিছানা থেকে 
একটী ক্বল বার করে, হই হাত দিয়ে, সেট! গার মাথার উপর উচু 
করে ধরেছিলেন। তাতেও রক্ষা হলে! না, লাগলে! এসে ঠার ভান 
হাতের তর্জনীতে | মিঃ কৃফদেবেরও উরুতে এক যায়গা সামা 
খাচড় লেগেছিল আর ঠাবুর বাইরে একজন ঠোঁকিদাযের পাছে 
সাষান্ত চোট লেগেছিল। আমাদের কারুর জীবিত থাকবার ঘখন 
আশ! দেখ! বাচ্ছিল না, তখন এক ব্যাপার হলেো। আমাদের 
চাপরাশীদের মধ্যে একজন অনেকবার এসব অঞ্চলে আসা 
যাওয়া! করায় এ দেশী কথা বলতে পারত। লে দুমলমান। 
তখন রম্জানের সময় ছিল। কুলীফের মধো একজনের একট! 
কোরাণ ছিল, সেই কোরণ দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে গাদের বঙ্গে প্থা গানে, 
আমর! নকলেই মুসলমান, রস্জানের দিন সফলে উপোস কয়ে গেছে 
আমাদের ওপর আর গুলী চালিও না. তোমাদের ঘা দরকায় এলে নিয়ে 
যাও”। তখন তার! বল্পে “যেশ, ঘুসলমান হও তো! মারছে! না, কিন্ত 
আমর! ভোষাধের কাছে ধাওয়ায় আগে তোমর়! তাবু খুলে ফেল, আমর! 
দেখতে চাই ভেতরে কি জাছে”। ভাই কর! হচ্ছে দেখে জাহি ভয়ে বাধ্য 
হ'য়ে আমার গৈভাটা ছিড়ে বালির মধো পুতে ফেলাম। রাষচন্া নাসে 
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আমাদের একজন পাঁচক, তার মাথায় খুব মোট! টিকি দ্বিল সেও 
আমার দেখ! দ্বেখি, পাকিয়ে পাকিয়ে টিকিটা ছিড়ে ফেল্লে। এই 
সুযোগে আমাদের দেখর তার গাথ! নিয়ে এবং রহমত খা নামে 
একজন ভাবুর খালানী প্রাণ নিয়ে সরে পড়েছে। ডাকাতদের ষধ্যে যে 
আমার মেয়েছিল, তায় বয়েস ছিল সর্বাপেক্ষা কম। প্রথমেই মে, ঙাবু 
খোলার সঙ্গে সঙ্গেই, উপয়ে আমার কাছে এসে একট! বিকট হাসি 
হামলে! ব! কল্পনা! করতে আজও ভয়ে সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে ! সে এসে 
পৌঁছুবার সঙ্গে সজেই আরও ওজন পাঙ্ছাড় থেকে নেষে এল। আমরা 
মুসলমান কিন! জানবার জন্য নাম জিজ্ঞাসা করলে, তারপর আমায় এনে 
বললে “কল্ম! পড়” । সেটা পূর্বে অনেকবার গুনেছি বটে, তবে কল্ম! 
যে তাকেই বলে তা জানতাম না । ভাবছি কি বলবো, বিশেষ অসুস্থতার 
ভান কয়ে কেবল ঠোট নাড়াতে লাগলাম, যাতে তার! বুঝতে পারে হে 
আমি কখ| বলতে জক্ষম। সেই মুসলমান চাপরাশীটা যে ওদের সঙ্গে 
কথা বলেছিল তার নাম সদরদিন, সে তখন আমায় মাথার কাছে দীড়িয়ে 
জোরে জোরে কল্ষা পড়তে লাগলে!--“ল! ইলাহা ইল্ল্লা, মহশ্মদ 
রহুলটল্লাহ «| তাদের সর্দার একজন বুড়ো মত লোক । দৃরবীন্‌ লাগিয়ে 
গলে পাহ্থাড়ের উপর থেকে চারদিকে নজর রাখছ্িল। তার! প্রথমেই চাইলে-_ 
বন্দুক, তারপর টাকাকড়ি, তারপর দূরবীন । আমর! চাবি ফেলে দিলাম, 
চলে বাব বলে জিনিবপঞ্জ তে! আগে থেকেই ভাল ভাবে বাধ! ছিল। 
আফষাদের পাঁচটা উট এনে তাদের পিঠে সমস্ত জিনিবপত্র চাপিয়ে, 
তাবুর দড়ি ছিয়ে যেশ তাল করে বেঁধে ফেলে। খুব অল্প সময়ের 
মধোই তাদের এই কাজ শেষ হয়ে গেল! হতে! আমর] সত্যই 
মুললষান কিনা আরও ভালভাবে তার] পরীক্ষা করে দেখতে! কিন্ত 
পুজিশ গত কয়েকদিন থেকেই তাদের জন্ুন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। 
দূরবীন দিয়ে তার| পুলিশকে দেখতে পেয়েই আর কালবিলন্ব ন! করে, 
যেলুচিস্থানের দিকে পালালে।। 

আমর প্রায় ১০1 পধ্যত্ব ধানে এ অবস্থায় পড়ে খাকার পর 
নায়গ্রজজ ডাকবাংলায় বাবার বাবস্থ! করতে লাঙগলাম । সদরদিন ইতি- 
পূর্বেই নায়গজ্জ ডাকবাংলায্র এসে গ্ষোহীর গোষ্টমাষ্টারকে ফোন করে 
অন্থরোধ করেছিল যে যাতে পীত্্র ডাক্তার ও মোটর পাঠান হয় এবং 
দিলীতে আমাদের ডিরেক্টর জেনাংরলকে তায় কর! হয়। 

আমাকে একটা উটের পাশে একট! 08100 ০০% সমেত দড়ি দিয়ে 
বা ছলে! | মজুঘদার মশাইয়ের মৃতদেহটাকেও আর একটাতে বাধা হলে] । 
বাফি নধাই হেঁটেই নাকসগঞ্জ ডাকবাংলার প্রায় ১টার লময় এসে পৌচুলাম। 
খানিকবাছে ডাক্তার ও গাড়ী এলে । আমার হাতটাতে একটা বাধন 
দিয়ে একট! ইঞ্জেকুসন দিয়ে গাড়ীতে তোলা হুলো। মজুমদার 
ম'শান়ের সুতদেহও সঙ্গে মেওয়া হলে! । রাত্রি ৮টার সময় দাহ 
হাসপাতালে এনে পৌছুলাম। দাছ হানপাতালে, মৃতদেহ রাখার 
একটা ছোট ঘরে (24078) তার দেহটা রাখা হলে! এবং তার 
আত্বীয়ঘজনদের তার করে খবর দেওয়া হছলেো। সকালেই উত্তর 
পাওয়! গেল যে ঠায়া কেউ আসতে পারবেন না। তার মুতদেহটী যেন 
হিন্দুমতে বখোচিতভাবে ভন্মীতৃত কর! হয়, ঠার মৃতদেহের প্রতি 
সম্মান দেখানর জনক ব্যাড ইত্যাদি বাজিয়ে, ফুলের মালায় সাজিয়ে, 
দাহুতেই একজন সংস্রাক্ষণ ঘবারায় তায় শেষ কাজ করান ছলো। আমি 
তখন পরার অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে, এটা একট! ছোট্ট 
হালপাতাল, মাত্র ৫।খটা! বেড আছে। নার্স বা কোনও কিছুরই ব্যবস্থা 
নেই। এমন কি সহরে ইলেক্‌টী.ক থাক সন্ববেও হাসপাতালে তার কোন 
বাবস্থা! মেই। এখানকার স্কুলের হেড যাষ্টায় ছেলেদের মধ্যে জন- 
করেককে এনে, জমার সারারাত দেখাগুন! করার ভার দিয়ে গেলেন। 
কংগ্রেলের লোকের! বথেই্ই সেবা! করেছিল। তাদের সে সেবা বন্য 
কথা জীবনে ভূলবার ময় । 


সেই রাত্রেই টেলিগ্রাঘ করে দেওয়া! হল দিল্লীতে ডিরেউর 
জেনারেলের কানে, কলিকাতায় আমার মার কাছে, সেনগুপ্তের 
বাড়ীতে এবং আমার শ্বগুরষহাশয় তখন ব্যাণ্ডেল রেল হাসপাগালের 
ডাক্তার ছিলেন, ঠার কাছে। খবরট! নেই রাত্রেই সকলে পেয়ে গেলেন। 

দ্বারুণ বস্ত্রপার মধ্য দিয়ে সেই রাতটা কেটে গেল। গুধু সেই 
রাতটাই নয় তার পরেও আরও ৮ দিন জসম্ধ যন্ত্রণার মধ্য দরে কেটেছে 
"কিন্ত যখন আমার হাতে গুলী লাগে তখন মোটেই হন্ত্রণা অন্ুক্ব 
করতে পারি নি। প্রথমেই হাতটা অসাড় হয়ে গেন এবং কেমন একটা 
তশ্রাচ্ছর ভাব হয়েছিল। মনে হচ্ছিল-_হভড ঘুষ পাচ্ছে! ঘুমিয়ে ঘুষি 
কতই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাহ | মধ্যে যধ্যে জ্ঞান হচ্ছিল, আবার বথ্যে 
মধ্যে যেন ঘুষিয়ে পড়ছিলাম। পরদিন সকালে ওখানকার একজন 
প্রাইভেট নার্স, যুসলমান স্ত্রীলোক, মিসেস্‌ ছামি্ আমার দেখতে এলেন 
এবং বল্লেন যে এখানে কোনও নার্সের ব্যবস্থা নেই, আমি বদি কিছু না 
মনে করি তো তিনিই স্পগ্র করে যুখ ধুইয়ে দিয়ে যাবেন। তাই 
হলো, তিনি ও ঠার স্বামী মি; হামিঘ রোজই আনতেন, আর শুধু ছে 
স্পপ্জা করে বা মুখ ধুইয়ে দিয়ে হেঙেন তাই নয়, বাড়ী থেকে 
08106 করে, ফল ইত্যাদি কিনেও দিয়ে বেতেন। 

সার! দাছু জেলার ভেতর একজন মাত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। 
তার নাম জ্ীধুক্ত ভক্তিত্রত রা । তিনি ওখানকার পাওয়ার হাউসের 
ইলেটি,কৃক্যাল্‌ ইঞ্রিনিরার। তিনি ভার স্ত্রীকে নিয়ে আমায় দেখতে 
জানতেন। সেনগুপ্তও একটা বেড. পেয়েছিলেন । ঠার আঙ্গুলের চিকিৎস! 
হতে লাগলে! । ওখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটের কেয়াণীকে বলে তার বাসার 
মিঃ কৃষদেব রইলেন। পরের দিন গুনলাম লাহোয় অফিসের 
সুপারিপ্টেডেন্ট হিঃ শ্রীবান্তব এসেছেন। তিনি সব অনুসন্ধান করে 
আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। দেখতে দেখতে ওখাডু 
৩৪ দিন কেটে গেল। শ্বশুরমশাই ভার সেজছেলেকে সঙ্জে নিছে 
পরদিনই রওনা হয়েছিলেন এবং বরাবরই সমস্ত ক্রতগামী ট্রেন ধরেও 
১৫ইএর পুর্বে এসে পৌঁছিতে পারলেন না। কলিকাত থেকে স্বাস্থ 
দুরত্ব ২ হাজার যাইলেরও কিছু বধিক। পূর্বেই তিনি আসছেন বনে 
ষেতার করেছিলেন তাতে অনেরুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম । 

ধাই হোক) তিনি এসে আমাদের সকলকেই দিল্লী নিছে যাবা? 
বাবস্থা করতে লাগলেন। সিদ্ধুর কমিশনার নানারকম ওনুহাত ঘ্িচ্ট 
কিছুতেই আমাদের ছেড়ে দিতে রাজি হুচ্ছিলেন না, কিন্ত খ্বণুরমশার়ের 
একান্ত চেষ্টার শেষ পধ্যস্ত ন! ছেড়ে দিয়ে উপার হলো না। জীবনের 
দায়িত্বের জন্ত নানারকষ বও ইত্যাদি সই করিয়ে নিলেন। ভভিত্রত 
বাবু তাদের নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন এবং খাওয়া থাকার ব্যবস্থ! 
করে ছিলেন। 

পরের দিন বেলা ১০ট! নাগাদ আমাকে একটা ট্ট্রেচোরে গুইন্ে 
ওখানকার স্কুলের ও কংগ্রেমের ছেলের! ধরাধরি করে আমার দ্বাছ 
স্রেশনে নিয়ে এলো! । একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামর! রিজার্ করে 
তাতে অতি কষ্টে আমার ্ট্রেচারখানি ঢোকান হলে! । তারপ? 
সেনগুপ্তের ট্্রেগরখানিও আরও কষ্টে ঢোকান হলে! । এই ট্রেনখাতি 
বরাবর লাহোয় বায় না, সেজন্য পথে 'রকৃ' ও 'রোরীতে আরও দুইবার 
গাড়ী বন্ধল করতে হয়েছিল। এ রকম অবস্থায় যার বার গাড় 
বদলান যে কি কষ্টকর তা! বলে বুষান যার না। 

পূর্বেই বড় বড় জংসনের রেল হাসপাতালে তার কর! হয়েছিল, 
সেজন্ত ডাক্তার ও উবধ গ্রসভৃতির ব্যবস্থা ছিল আময়! ১৭ই সকালে 
লাহোরে এসে পৌছুলাহ। স্টেশনে আধাদের জন্ত 40700018006 
অপেক্ষা করছিল। আমাদের ড্রেদ করানর জন্ডে ওখানকার যেছ 
হামপাতালে দেখানকার ছনেক বড় ঘড় ডাক্তারের! আমা ক্ষেতে 
গেলেন ও ছাতটাক্ষে বাটান হায় কিন! লে বিষয় হতাষত ছি 


, ছু 
শত 
হারান 


[*ণ বর খ-স্তর্থ লা 


॥ 
্ 
রঃ রি ্ 
1 চু 
॥ | শ্থঁ | ২১ ০০ 


গর, সাজি লাটার 
লাহোর আফিমের 

বাবুরা দিতে এসেছিলেন। 
এ স্বাতটা! খুবই শক্কাজনক অবস্থার কেটেছে। বহুবার ইঞ্লেক্সদ্‌ 


১৮ই নকাজ বেলায় এসে দি্ী পৌঁচুলাহ। ট্রেশনে আমাদের অন্ত 
&1001906৩এর ব্যবস্থা কয়া হয়েছিল। ডিরেক্টর জেনানেল রাও 
বাহার কে, এন, দীক্ষিত এবং অফিসের অন্তান্ত কয়েকজন ততলোক, 
জাধার এক আত্বীর, বার বাসায় ধাবার সংয় উঠেছিলাম, সকলেই 
আহাদের জন্ত উশনে এসেছিলেন। আমাদের তখনই দিল্লী আরউইন্‌ 
হাসপাতালে নিযে যাওয়া হলো। খুব বড় হাসপাতাল, বাবস্থাও এর 
বেশ ভাল। তাছাড়া শুনলাম, এখানকার 90781981 10৩7%এর বড় 
ভাঙার এস, কে, মেন জামার টিকিৎনা করবেন, এ সংবাষে 
অনেকট! ভরসা! পেয়েছিলাম । 

হাসপাতালে পৌঁছিতেই আগে :আমাদের ভাল ফোয়ে স্পঞ্জ 
কোরে, একটী ভাল বেড, দিয়ে দিলেন! কিছুক্ষণ পরে আমার 
0০9185890 8১০৪৮৩এ নিয়ে বাওয়! হলো। 

টারছিকে তাকিয়ে, তাকিয়ে, দেখতে লাগলাষ, বুকের উপরেই একটা 
গ্রকাগ্ড বাতি, (রাত্রে ব্যবহারের জন ) জার চারদিকে বহপ্রকার 
বন্তপাঁতি। দেখে একটু ভর হচ্ছিল, কিন্তু এত ক্লান্ত যে সেদিকে নজর 
দেবার মত অবস্থা! আমার ছিন না। হাতুট! যে একেবারে কেটে বাদ 
দিতে হবে নে কথা আমায় বল! হরনি। শ্বগুর হশাইও এগ্রন্, পরে, 
আমার কাছে সাহাযোর জন্ত ছিলেন, জামার অবস্থা অত খারাপ থাকা 
সন্্েও তাতে জনেকটা ভরসা! পেয়েছিলাম । 0119:0£:920 করা হলো, 
অতি অল্প সময়ের মধোই অজ্ঞান হয়ে পড়লাষ। তারপর কোথ! দিয়ে 
কফি বে হয়ে গেল কিছুই জানতে পারিনি। শুনলাম 0110:01020 
করার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ীয় অবস্থা! এতই খারাপ হয়ে পড়ে ফে। ডাক্তারের! 
07918890এর কাজ ভালগাবে শেষ করতে পারেন নি। হখন আন 
হলো তখন সন্ধা! পরার $৫টা। চোখ খুলে শ্বগুর যশাইকে 
সামনে দেখলায, আমায় যেন কি বলছেন, নে হচ্ছিল যেন বন দূরে 
রয়েছেন সেজত ভালভাবে দেখতেও পাচ্ছি না ব! কি বলছেন গুনতেও 
পাচ্ছি না। তার পর আযাদের ডিরেক্টর জেনারেল সাহেবকেও 


চারণ-কবি 


গেখলান | গায় সারাদিনই ছানপাতানে আবার জাগ লা! হও পরা 
হিজেন। খাওয়া দাওয়া করতেও হান নি। সধ্যা় পর হলে 
বাসায় গেলেন। এদিকে নর্ণমা গুপ্ত বলে আমার এব বধু, জামার এই 
ব্যাপার কাগজে পড়ে, সেইদিন সঙ্যার দিল্লী এমনে পৌছেছিল। আছি 
কোন হাসপাঙালে কোথায় আছি না! জানায় ধেচার়াফে ভুগতে হয়েছিল 
অনেক। বাই হোক, আর্টইন্‌ হাসপাতালের গেটের নামবে এসে 
ঈায়ওয়ানকে জিজ্ঞাসা! কচ্ছে-এমন সময় আমার খবর নেওয়ার জাতে 
খ্বগুরষ'শায় আসছিলেন, ঠার সঙ্গে ভার দেখ! হয়ে গেল। তিনি ভাকে 
ভিতরে নিয়ে এলেন। সেই রাত্রি থেকেই গে আমার দেখ! শুনার 
জন্ত সার! রাত্রি হানপাতালে থাকতে জারত্ত কর্ল। প্রথম প্রথম 
একটী চেয়ারে বসেই রাত কাটাত, তার পর ২।৪খান! কমল চেয়ে নিয়ে 
মেঝের বিছান৷ করে শুয়ে থাকতে! । দেনগুপ্ডের ও আমার বেড, 
হরাবরই পাশাপাশি ছিল। এই ছুই বেডের মাঝেই সেখাকতো। 
রাহে বায়ে বারে খাওয়ার, যেখরদের ডেকে দেওয়! ইত্যাদির জন, ও 
না থাকলে খুবই অন্বিধা হতো! । 

আহি হুধ ছাড়া হাসপাতালের অন্ত কিছু খেতাম না। হুষেল! ভাত, 
লুচি, যাছের ঝোল, ডিম এবং নানান রফম খাবার আমার আত্মীয়ের 
বাড়ী থেকে জাসত । 

সনি করে একযাস ফেটে গেল । অবস্থা! ভালর দিকে যাচ্ছে... 
ঘা গুকিয়ে আনছে দেখে-্ডাঞ্ধায়েরা আর একবার ওটাকে ফেটে 
সেলাই করে দিলেন । অজ্ঞান করেই কর! হয়েছিল সেজন কষ্ট হয়নি। 
জারও ১৫ দিন লাগ লে৷ সেট! মোটামুটি সারতে । 

২৪শে ভিসেখর হাসপাতাল থেকে ছুটী পেলাম। তখনও আহার 
ঘায়ের সেলাই কাটা হম্বনি। বাফি কাজটা শ্বশুয় মশাই নিজেই 
করবেন বলে জামার বাড়ী নিয়ে এলেন। সেই রাতেই দিল্লী যেলে 
জামরা রওন! ছলাহ। সেদপগ্প্তও সেইছিন ছুটা পেয়ে, গার এক 
আত্মীক্গের ওখানে খেকে গেলেন। আমাদের সঙ্গে আর ফিরলেন 
না। ২৬শে ডিনেত্বর সকাজে ব্যাণ্ডেলে এসে নাষলাম। খায়ের 
তখনও সেলাই কাটা হঙ্ছনি। অ.মরা পৌচুবার কিছুক্ষণ পরে আযার 
মা ও অন্তান্ত জদেকেই এসে পৌছুলেন। 

যাই ছোক কোনগ রকমে এ বাত্র! এদের একান্ত চেষ্টার বেচে 
ফিরে আনতে পারলাম । ( গ্রমশং ) 


ণ স্মরণে 


প্রীন্বরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, বার-এট্-ল 


নামে শুধু ছিল পরিচয় 

কখনও ত' চোখে দেখি নাই, 

তবু তুমি কত পরিচিত 

তুমি ছিলে জামাদেরই ভাই। 
ভুমি ছিলে বাংলার কৰি 
পথ্রাত্তে ছোট বু ই-ফুল, 
আপনার সৌর বিলায়ে 


তোষারি মতন ঝরে দ'বে 

বুকে লয়ে জনন্ত পিপাস! । 
আঞীবন বালীপদ দেবি" 
কিছুই ত' চাও নি শ্রীবনে, 
জীবিকার লাগি' ঘুরি ফিরি 
অকালেতে বরিলে মরণে। 

“যাধাবয়” চিরশান্তি পাও, 

এই শুধু একান্ত জার্ধনা, 

এক ফোটা নয়নের জলে 

শ্বৃতি-অর্ধা করিস চন | 


[ কৰি কনকভৃষণের শেষ প্রকাশিত রচনা £ বাধাবর : ভারতবর্ষ, ৫১ ] 


." স্লীয় বাছুর অধ্যাপক ্ীথগেক্জনাথ মিত্র এম্‌-এ 


বাংল! দেশের আয় যে কোনও অপবাদ থাক্‌, উর্ধারতার অভাব 
কোন দিন নেই । ধান ঝলাই পাট জাগে প্রচুর পরিমাণে হতো, 
এখন হয় ম্যালেরিয়! ৷ জাগে জমি চাষ করতো মা্ুষে, এখন 
য্যালেরিয়ার চাষ করছে মশ।। যাদের সাধর্থয আছে, তারা 
বাংলা ছেড়ে “পচ্চিষে' এসে বাড়ী কৰে' বাস করছে। প্রাণ নিয়ে 
যারা পলায়ন করেছে, ভাষের ভীরুতার চেয়ে, অপবাদ অগ্রাহথ 
করধান্ধ মতে! সংসাহসেরও যে একট! মর্ধাদ| প্রাপ্য আছে এ 
কেউ স্বীকার করে না। সাওতাল পরগণার বালুকক্করময় 
প্রান্তবের মধ্যে ফুলের মতে! বাড়ী তৈরী করে' বাগানে কত 
সুর লুন্ঘর ফুল ফোটাচ্চে, সে কখা কেউ মনে করে না। যাই 
হোক, কতকগুলি বাঙালী বিষণপুরে এমনি সাজানো বাগান-বাড়ী 
করে' মনকে এই বলে" প্রবোধ দিয়েচেন যে ষশকের গার ক্ষুদ্র 
কীট এত দূরে নিশ্চয়ই উড়ে আসতে পারবে না । 

একটি প্রশস্ত লাল কীক্করের রাস্ত! ; তার ভুধাবে শুন্দর ছোট 
বড় বাড়ী। বছরের এগারো মাস কি তারও বেশি এই সব বাড়ী 
ঘুমিয়ে থাকে । কৃষ্ণবর্ণ সাওভাল যুবকের! মালীর কাজ করে 
বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এগারোমাল ধবে' তারাই মালিক। মাসে 
মাসে মশিজর্ডার আসে, মালীর! নিশ্চিন্ত হয়ে তার সদ্ব্যবহার 
কৰে ও বাড়ীগুলি ভোগ দখল করে। 

একবার পুজার ছুটিতে সব বাড়ীতেই মণিঅর্ডাবের যালিকেরা 
এসে জুটেছেন; বাড়ীগুলি সরগরম হয়ে উঠেছে । তকুণ তকণীর! 
কোমর বেঁধে ছুবেল! হাতে আরম কৰেছেন। আজ নীহাবের 
বর্ণ। অর্থাৎ একটি মর! পাহাড়ী নদী ৩₹ মাইল, কাল ভেলুয়া 
পাহাড় পোণে ছ' মাইল, পরণড “ছাটিসা' ২ মাইল--এইলব যাতুগ। 
ঘুরে ঘুরে ক্ষিদের স্বাভাবিক তীব্রত বাড়িয়ে তৃলছেন। আর 
প্রবীণের! প্রতিদিন নিদিষ্ট পরিষিত পথ অতিক্রম কণে' স্বাস্থ্যের 
ব্ারোমিটার ঠিক করে' রাখছেন। তাদের সাস্ধ্যত্রমণের সীমান! 
একট। ছোট 'নাল।'। তার উপর একটি পুল ব! কালভার্ট । 
ছুদিকে সিমেন্ট দিছে বেফিব মত গাঁথা! সিট--সেখানে বসে? 
্রাস্ত পদযুগলকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ন! দিলে তারা আবার ঠিক মত 
চল্তে চায় না। বৃদ্ধের! প্রতিদিন সেখানে বসে গল্পগুজব করেন 
--তাই তরুণের! তার নাম দিয়েছিল “নাল।-ক্লাব :* 

কার্তিক মাস, ঠাণ্ডা পড়ে। প্রবীগদের পক্ষে সেটা বড় হিত- 
কর নয়।সেজন্ে তারা যন্ধ্যার তারা উঠলেই উস্ধুস করতে 
আরম করেন। তার পর অন্ভসমাপ্ত গল্পের উপসংহারের জনে 
অপেক্ষ! না! করেই উঠে পড়েন। সাধারণতঃ ছুমূল্যতা নিয়েই 
তাদের আলোচন। নুক্ক হয় এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের দৈনঙ্গিন 
ঘটনাপনীর বিশ্লেষণ করে লেদিনকার মতো! টৈঠক শেষ হয়। 
হঠাৎ ক্লাবে নতুন কেউ এলেই তীর যুখে টাট ক! খবর শোনবার 
জন্কে সকলেই উৎ্দুক হয়ে উঠেন। নবাগতও সম্ভবত গ্াস্ভীধ 
চোখে সুখে ফুটিয়ে প্রষাণপন্থী সহ যৃদ্ধরত শক্তিপুঙ্জের কোঠী 
বিচারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সান্ধ্যতারকার উদয়ের সঙ্গে যে ক্লাবের 
কত খনিষ্ঠ নব আছে, সে তথ্যটি অজ্ঞাত থাকায় সায় গবেহণ। 
অর্ধপথেই সমাধি লাত ফয়ে। 


কিন্ত নালাক্লাবের মুখ্য অধিবেশন এইভাবে সংক্ষেপে পরি” 
সমাপ্তি লাভ করলেও গৌণ অধিবেশন জনেক বাত পর্যন্ত চলে। 
প্রোড়ের! ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে সহে' পড়লে, যার! পরে এসে দখল 
করে, তারা তরুণ তরুণী; তাদের ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই । বরং 
কার্তিক মাসের হিমেল! হাওয়া তাদের চিত্তরিকাশে সহায়ত! 
করে। শুরুপক্ষের জোছন। বখন সবুজ মাঠে নীলকাচের মো 
আলোর মতে! ছড়িয়ে পড়ে, তখনই ভ্মণক্রাস্ত তরুখতরুণীর মন 
উল্লসিত হয়ে ওঠে । শেষে খন আর না উঠলে দেখায় ন| 
ভালো, তখন অনিচ্ছ! সত্বেও তার! মন্থরচরণে গুতে গষন করে। 

ছুই একদিন এব ব্যতিভমও ঘটে? অর্থাৎ প্রৌটের! বোৌরের 
তাপ কমে গেলে বখন এক এক কৰে" নালাক্লাবে 'অধিষ্ঠান? হন, 
তখন দেখেন যে, ক্লাবে তখন আসর জমিয়েছে এক পাল ছেলে 
মেয়ের । লেফফটেনাণ্ট রক্ষিত এসেছেন কার মেসলোর বাড়ীতে । 
তিনি ও তার মাসীর মেয়ে শেলী এসে বসেছেন নালার সিটের 
উপর। শেলী পরিচয় দিয়ে দিল “ইনি লেফ টেনাণ্ট র্যাকসিট- আই 
এফ এর একজন বিখ্যাত বৈমানিক | সম্প্রতি নয়া সড়ক থেকে 
ছুটিতে এসেছেন ।” ক্রমে আরও ছুই চার জন সমবয়ন্ব এসে 
উপস্থিত হলেন । এর! আগে থেকেই আছেন এখানে; জানেন হে 
বিকাল হলেই প্রবীণের! এই নালা আসেন হাওয়া খেতে এবং 
সময় হরণ করতে । কাজেই তার! গল্পগুজবের ষধ্যেও বার বার 
সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করছেন রাস্তার দিকে । লেঃ র্যাকসিট যুদ্ধের 
আতাস্তরীণ খবর মুরুব্বির চালে খুচর! বণ্টন করছিলেন, শেলী ও 
ভার বান্ধবীর! সানন্দে সেই তাজা রস পান করছেন। রক্ষিত 
তার সামরিক পোষাক পরে' এবং এক ফুট লম্বা! পাইপ মুখে 
লাগিয়েই আসেন । চোখে গগোল্স্‌ এবং মাথায় বৈমানিক টুপী। 

একটি লেডিক্র ছাত। মাথায় দিয়ে নিমাইবাবু এলেন। 
অনধিকারীর দলের মধ্যে কেউ কেউ তাকে দেখে উঠে পড়তে 
প্রস্তত ছিল । কিন্তু শেলী চোখ টিপে ইঙ্গিতে বললে 'চেপে 
বোগো । 

একজন নিমাইবাবুকে দেখিয়ে বল্‌্লে, নিমাইবাবু যে? । 
লেঃ র্যাকসিট, ধমক দিযে বল্লেন, “তার হয়েছে কি? সবার 
সমান অধিকার। যুদ্ধ হচ্চে কিসের জনে? হাজার হাজার 
লোক তাদের তাজা রক্ত দিচ্চে কিসের জ্রন্তে? এই সমান 
অধিকারের জন্ত | বয়স নয়, টাকাকড়ি নয়, আভিজাতা নয়--- 
সব সমান। আমরা হ্রিম্‌ বোলার দিয়ে নব সমান করে" তবে 
ছাড়বে1।' এই বস্তায় সকলের মধ্যেই ষেন নতুন সৎ সাহসের 
সঞ্চার হলে।। 

আস্তে আস্তে সর্বানন্দবাবু এসে নিমাইবাবুষ সঙ্গে যোগ 
দিলেন । তাদের সাবেকি মনোভাব ; প্রত্যাশা! করেন যে টিল 
পড়লে মুরগীর ধল যেমন চারিদিকে ছিটকে পড়ে, তরুপেরাও 
তেমনি তাদের দর্শনমাত্রে যে যার সরে পড়বে । কিন্তু সে বিষয়ে 
হথেই বিলম্বের সম্ভাবনা দেখে নিমাইবাবু বল্লেন “চলুন, রাস 
বাহাছুরের বাড়ীতে আর একবার বসা হাক।' পূর্বের সাবা 
মধ্যাহ্ছও অপরাহ্ছেরও অধিকাংশ সময় ল্ুক্েশবাবুর "তড়িৎ" 
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কণায় ব্রিজ, খেলা হয়েচে। এখন ই্-গোীর সময়ে হঠাৎ 
এই রকম বাধা উপস্থিত হওয়ায় যে বিরক্তি সঞ্চিত হয়ে 
উঠছিল, ব্রিজের পুনরাবৃত্তিতে হয়ত সেটা উপেক্ষিত হতে 
পারে, এই আশায়ই প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। পরে যার! এলেন 
ভারাও রার়বাছাছুরের “মাধবী কুঞ্জের' ছিকে গমন করলেন। 
মাধবীকুষ্ধ নালার খুব কাছেই। 

মাধবীকুঞ্ধে অকালে এই রকম ভীড় দেখে বেরিয়ে এলেন 
একটি তরুণী; তিনি মাত্র হুদিন হলে বিষণপুরে এসে পৌঁছেচেন। 
ইনি রায় বাহাছুরের অর্থাৎ কুষ্ধের মালিকের ছোটি শালী। 

জামাই বাবু, এরা সব যে আজ বড়ে! এখানে এসে 
জুটেচেন?' নিমাইবাবু চোখ টিপে সর্বানশকে বল্লেন, 
'এখানেও আর এক দক | তকণীদের আড্ডা বসেছে নাকি? এস, 
সঙ্গে পড়া যাক । 

সর্বানন্দবাবু বল্লেন, “না, মশার দেখাই যাক না । এ হাতটা 
উঠে যাক তার পরে ন! হয় ছুর্গ| বলে যাত্রা কর! যাবে।' তার 
হাতটি ছিল ভাল। তিনি ট্রে-অব-হার্ট স ডেকে নিয়েছেন। 

রায়বাহাহ্‌র অর্থাৎ হৃদয়বাবু একটু বিষন! হয়ে উত্তর দিলেন 
(তিনি 1000007 )---হ-না, নালার ওপর আর একদল 
চড়াও হয়েচে। কাজেই ও রা বে-দখল হয়ে এসেছেন। 

ছোট শালী জিজাসা করলেন'কারা আবার বেদখল করলে! ?' 

“এ ষে লেফটেনাণ্ট ব্যাকৃসিট, না কে একটা এসেছে । সে-ই 
দলবল নিয়ে বসেছে।' 

- “দের পষ্ট বলে' দিতে পারলেন নাঁ_যে তার আর যেখানে 
খুসী গিয়ে বস্তে পারে, এটা আপনাদ্দেরই মামুলি বসবার 
যাষগ! ? 

হাদয়বাবু জবাব দিলেন, 'সে ছোকরা মিলিটারী । রিভলভার 
গুভে, গগোল্স্‌ পরে" ছাড়া সে কোথাও যায় না। হেন 
এখুনি তাকে নরাবায়ায় বোম! ফেলতে যেতে হবে।" হৃদয়বাবু 
পুলিশের স্থপার হয়েছিলেন। 

“ওঃ তাই নাকি 1? আচ্ছা, আমি দেখচি।' বলে' বীররসের 
অভিনয় ভঙ্গীতে তক্ষণী যাত্রা করলে] । ব্রিজ. খেলার মধে)ও 
প্রবীণের] চোখের কোণে সেটুকু আস্বাদন করতে ভুল্লেন না| 

তরুণীর অভিযানে সঙ্গী হলেন রায়বাহাহুবের কলা পাক 
এবং তার তেরে! বছরের ভাই অণু। 


মাসী গিয়েই সিটের এক সংকীর্ণ প্রান্তে বসে' পড়লো । তার 
চেহার| ছিল দোহার, কাজেই বস্তে একটু স্থান লাগলো৷ বই 
কি! আগত্তক দেখে উপবিষ্টার! হয়ত একটু স্বান দিতেও কাতর 
হতে! না । কিন্তু তরুণী তার অপেক্ষ! না করেই প্রথমে উপবেশন 
ও পরে স্বকীয় শক্তির সৃহ প্রয়োগে বেশ বসবার মত স্থান করে 
নিল দেখে' মেয়েরা পরস্পরের গ! টেপাটিপি করে নিল। একটু 
হাসিরও হিল্লোল বয়ে গেল--কারণ মাঝে যাবে হই একটি তরুণও 
ছিল--লেঃ র্যাকসিট সিটের অপর প্রান্তে,-মেয়ের! ঠাসাঠাসির 
চোটে হাদের বধ্যে ব্যবধান রক্ষা করে' উঠতে পারলো না । 
র্াকসিট, ভার অব্যবহিত নিকটবর্ডিনীর চাপে গুধু/বললো-_ 
“হয । কিছু তার চোখ ছুটি গগোল্স্‌ আবৃত হয়েও এই নতুন 
টারগেটে দিকে চিরস্থায়ী ভাবে নিবন্ধ হয়ে' রইলো! । কৌতুহল 
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ভরা জনেক জোড়। চোখ আগস্তকায় মুখে স্থাপিত হলে। 
অবিবাহিতার! মাঝে মাঝে র্যাকৃসিটের চাহনিয় বহরও দেখে 
নিচ্ছিল। এদের মধ্যে একজন, মেয়েটিকে আগের দিন দেখেছিল 
--সে কিস্‌ ফিস্‌ করে” বলে দিল--“বাইকমল।' 

রাইকমলের পূরে! নাম কমলা রায়। কিন্ত মাধবীকুজে 
তাকে 'রাইকমল' বলেই ডাকৃতো। তার নামে বেষন একটু 
নৃতনত্ব ছিল, চেহারায় তার চেয়ে কম নয়। মুখখানি নিটোল, 
চোখ ছুটি গভীন। চুল “বব করে" ছাটা। ঠোটে লালের 
বাহার, নাকটি ছুরির যত খাড়া । কপোলে একটি “বিউটি স্পট: 
--টিপও আর সমস্ত গণ্ডে এবং স্কন্ধে অপর্যাপ্ত পাউডার প্রলিগড। 
রু-রঙের জর্জেট শাড়ী স্কার্ট ফ্যাশনে পর1। হাতে ছুগাছি কলী। 
বাক! সির ছুধারে চুল জ্যালবার্ট করে” ফোলানে!। 

রাইকমল ঝগড়া করতেই এসেছিল--কিন্তু মেয়েদের অনিমেষ 
দৃষ্টপাতে সে ক্রোধ অপেক্ষা কৌতুকই অনুভব করছিল বেলী, 
কেউ কথা কহিবার আগে সে-ই আলাপ করলে 

“আমার স্কুলে এখন ছুটি কিনা, তাই এই বিষণপুরে দিনকতক 
বেড়াতে এসেছি । মাধবীকৃঞ্ আমারই দিদির বাড়ী। কিন্ত 
আপনাদের এখানে জিনিষপত্ত্রের দর যে আগুন-_বেশী দিন খাক। 
চল্বে না।” বলে' গন্ভীরভাবে মাথা নাড়লে। ৷ 

একজন প্রশ্ন করলো--“জাপনি কোন স্কুলে পড়েন? তা? 
চোখে মুখে বেশ একটু গ্রচ্ছন্্ হাসির আমেজ ছিল। 

'না, নাঃ (বেশ জোরেই রাইকমল বল্লো ) আমি পড়াই। 
বিস্তাকৃট স্কুলের আমি হেত, যিপ্রেস্‌। সাড়ে ছুশ' যেয়ে পড়ে। 
খাটুনির অন্ত নেই, বুঝতেই পারছেন ।' 

একটি মেয়ে কৌতুকের সুরে বল্লো, *খাটুনি হে বেশি, 
তা আপনার চেভার! দেখেই বোক! হাষ।' 

“কেমন করে' বুঝবেন? আগে ত দেখেন নি। আপনাদের 
মত ছজনের চাইতেও ওজনে ভারী ছিলাম । মেয়েদের বক্সিং ও 
ছোরা খেলার কম্পিটিশনে আমি বাংলা দেশের চ্যাম্পিয়ান 
হতে পারতাম ।' 

অন্ত মেয়ের একেবারে হাঁসির কোরাস্‌ ধরলে। স্বাইফমল 
চোখ ছুটি সন্কৃচিত করে' সকলের মুখের পানে বিস্ময়ে চেয়ে 
দেখ লো, তারপর পারুলের হাত ধরে' এক ঠেঁচেক। টান মেবে 
উঠে পড়লে! । 

“বিষণপুবের সভাতার বেশ একটুখানি পরিচয় পাওয়া! গেল। 
চ-এখানে থাকতে নেই ।' 

পালের ভাইটি দাড়িয়েই ছিল, সে র্যাকসিটের মিলিটারী 
পোবাক অনিমেষে দেখ ছিল। কিন্ত তাকেও মাসীর অন্থবর্তা 
ছতে হলে। 

রাইকমল চলে' বেতেই তরুণ তরুণীর! কিছু অপ্রতিভ হয়ে 
পড়লে! । কিন্তু র্যাকসিটের গগোল্স মণ্ডিত চোখে যে কৌতুহল 
জয়ে উঠেছিল, সেটা কেউ লক্ষ করেনি । অল্লক্ষণের মধোই 
র্যাকসিট ভার ক্যামের! ও সিগাকেটের কৌটা্টি হাতে নিয়ে উঠে 
পড়লে! এবং কারও দিকে ন! তাকিয়ে সোজা! মাঠে মধে 
পাড়ি ধরলে! । 


সন্ধা! তখন পা হযে গেছে। র্যাকৃসিট মাঠ পার হয়ে 


চৈত্র--১৬৫১ ] 


রাস্তায় উঠতেই দেখলেন কিছুদূরে রাইকমল ও তার সঙ্গীর। 
আস্ছে। একটু মৃহ্মস্থরভাবে ফেতেই তা! র্যাকমিটের সঙ্গ 
লাভ করলো! । 

প্রথমটা ফেউ কোন সম্ভাষণ করলে। না। পরে সন্ধ্যার 
ধনায়দান অন্ধকারে নীরবতা! অসহ বর্লে'র্যাকৃসিট, কথ! কইলেন £ 

'আজ আপনার প্রতি ওয়| যে ছ্র্যবহানর করেছেন, আমি 
তার জন্তে ক্ষমা! চাইতেই ছুটে আস্ছি। দেখুন সোজ! পথে 
এসেছি--তবুও হাফিয়ে গেছি-+ 

য়াইকমল ঈষৎ লজ্জার অভিনয় করে' বল্‌লে, 

“কি আশ্চর্য্য ! দেখুন ত আপনাকে কত কষ্ট দিলাম। 
আমি ও সব কিছু মনে করি নে". 

'সে জাপনাকে আর বল্তে হবে না। আমি আপনাকে 
দেখ। মা বুঝতে পেরেছি যে আপনি ওসব হেঁচিপেচিরর দলে 
নন। আপনি উচ্চশিক্ষিত! এবং আপনার চলনে বলনে একটা 
আভিজাতা আছে--কোথায় পাৰে ওরা? 

রাইকমলের হাসি আধারকেও যেন চমকে দিল। মনে 
হলে! দুর থেকে ছোট একটি ঘণ্টা! বেজে উঠ লো। “আমি বরাবর 
লোরেটোতে পড়েছিলাম, ক্যাপ্টেন র্যাকৃসিট। 

র্যাকসিট সংশোধন ক'রে বল্লেন, 'লেফ টেন্গাপ্ট । তবে হী 
আমি ফিয়ে গিয়েই ক্যাপ্টেন হবে! 1, 

গনিশ্চয়ই-_জেনারল হতে কত দিন লাগবে? 

অত্যন্ত খুসী হয়ে তার সঙ্গী বল্লো--দাড়ান, আগে যুদ্ধ 
কত দিন চলে দেখ! যাক্‌।' 

“দ্ধ এখনও চল্বে এবং আপনিও খুব উচ্চ পদ লাভ 
করবেন--আপনার উন্নত কপাল দেখে সেট! বুঝতে আমার এক 
সেকেণ্ডও লাগে নি'-- 

র্যাকমিটের কপাল যে উচ্‌, এট! তার জান! ছিল না) সে 
সংকল্প করলে বাড়ীতে গিয়েই আয়নায় ভাল করে' দেখে নিতে 
হবে। তার মানসিক প্রক্রিয়ায় হে সময়টুকু অতিবাহিত হলে! 
তার মধ্যে রাইকমল অনেকবার র্যাকসিটের দিকে কুটিল চাহনি 
বিস্তার করতে ক্রটি করলে না । র্যাকৃসিট অদ্ধকার়েই শিউরে 
উঠলেন। 

“যাও না, ভোমরা একটু এগিষে যাও না-দেখছো। একজন 
ভত্রলোকের সঙ্গে কখ। কইছি-_' 

পারুল তার ভাইয়ের হাত ধরে" অনেকখানি এগিছে গেল। 


পরদিন থেকে নালা-ক্লাব তক্ষশদ্দের আক্রমণ থেকে কিছু 
দিনের যত রেহাই পেলো। তরুণ তরুনীর! ছত্রভঙ্গ 
ইয়ে পড়েছে। আবার অবসরপ্রাপ্ত হলের দখল কায়েম 
হলো। 

ইদয়বাবু বসে' পড়েই খল্লেন “যত সব- 

শরৎবাবুও সংক্ষেপে উত্তর দিলেন 'ছাপনিও যেমন--' 

জনার্দনিবাবু বল্লেন, “কাদের কথা বল্ছেন? ছোকরাদের 
দল 1--, 
,. প্রাণনাখবাবু একটু শাস্তিশ্রির লোক। তিনি বললেন__ 
ছোক্রাদের ঘতি ! হা, হা, হা। আজ এফখানে, কাল আছ 
একখানে--নিমাইবাবু গভীরভাবে বললেন, “কারণ আছে--, 


ভবান্লা গণ 


শ১৫ী 
তখন সকলেই তার দিকে চক্ষু বিস্ষার্িত করে' চেয়ে রইলে!। 


বললেন, 

“এীষে মিলিটারী ছোঁড়াটা এসেছে ছুটিতে । আপনার 
বিষণপুরের মেয়েদের মাথা ঘুরে গেছে--+ 

প্রাপনাখবাবু উচ্চ হাম্ত করে" বল্লেন, “9; এই কথা। 
আমাদের কালেও এমনি ঘটন! যে না ঘটতো, তা! বল! বায় ন!। 
মেয়েদের বেশি বয়স পর্যন্ত বে ন! দিয়ে রাখ! ভাল ন!। আমরাই 
দায়ী, আমরাই দাসী নিমাইবাবু।' 

নুশীলবাবুর একটি বয়ঃপ্রাপ্ত। কন্ঠ! আছে। তিনি সহস! 
বিচলিত হয়ে উঠলেন £ 

“বল্তে পারেন, এই হতভাগাট! কবে ষাবে বিষণপুর থেকে ? 
আমি এ মিলিটারী ছড়ার কথা বলছি-_+ 

হাদয়বাবু জবাব দিলেন “তা কেমন করে' জানবে! বলুন? 
বিশেষ অসভ্য বলে' ত যোধহম় ন]!। আমার বাড়ীতে ছুই 
একদিন এসেছিল, বেশ তব্যসভ্য বলেই ত বোধ হলো। 
কমলার সঙ্গে আগে থেকে নাকি পরিচয় ছিল--+ 

কলীলবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে' বল্লেন, “আপনা 
স্টালিকা্টির কত দিন থাক! হবে ?-_ 

অবলরপ্রাপ্তের দল এ প্রশ্মের মর্ম বুধ তে পারলেন না। 
জুশীলবাবু বললেন “সব খেপিয়ে দিলে-_” 

কিন্ত একথখারও প্রবাঁণের দলের গাভীধ্য ক্ষুপ্ঠ হলো না। 
লীলবাবুর বয়স হয়েছে-_বিটায়ার করবার সীমা! তিনিও অতিক্রম 
করেছেন, তবে বয়েনটা গোড়া থেকে কষ লেখা ছিল বলে এখনও 
তিনি বিচার বিভাগে পেস্কারের কাজে ফোতায়েন আছেন। সে 
ছন্ত প্রবীণের! তাকে প্রার ছোকরাদের সামীল বলে' মনে করেন 
এবং তার কথা বড় ধর্তব্যের মধ্যে গণন! করেন না । 

এর পরই আরস্ হলে! ঘরকল্পার কথা । করলার দর কত? 
কেরোসিন কি স্থুযোগে পাওয়। যায়? চিনি জার কত দিন 
অমিল থাক্‌বে ইত্যাদি অনেক আলোচন! হলে।। 

লুক্ীসবাবু বল্লেন, “আলুর বাজারে এমন জাগুন লেগে গেল 
কেন বলুন ত?' 

প্রাণনাখবাবু বললেন, "আরও খান্ড জন্মাও' এই নীতি 
ফলে। চুলোয় যাক্‌, চুলোয় যাক্‌। 

শরৎবাবু বললের "পাওয়া যাচ্চে এই ঢের, মশায় । আবু না 
হলে আমার বাড়ীতে একদিনও চলে ন। 1" 

সন্ধ্যার পরই মভা ভঙ্গ হলো । ক্লাবের সত্যের! কেউ কেউ 
চাঙগরট! টেনে কান ছুটে! ঢেকে নিলেন । 

হৃদয়বাবূ মাধবী কুঞ্ধে প্রবেশ করতেই বাড়ীর সামনে 
দেখলেন ছুটি মৃত্তি যহুয়! গাছের নীচের অন্ধকারটায় দাড়িয়ে 
নিবিষ্টভাবে আলাপ করছে। তার পায়ের শব্দে চকে উঠে 
ব্যাক্সিট তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। রাইকমলকে দেখে 
হৃদয়বাবু একটু চোখ টিপে বল্লেন, 

“অন্ধকার না! হলে' বুঝি আলাপ ভোষাদের জমে না? 
ও ছোঁড়াটা কি চায়? | 

রাইকমল চোখে মুখে পুলকের পিচ কারী ছুটিয়ে বললো, 

ন্থুকে জান্গ একট ছিগ। থাক হন কি?' 

হদরযাবু হেমে বললেন, 'বটে | সে ত আমিই আছি-- 
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র্যাকমিটের জগ্রহাতিশয্যে রাইকমল বেশ একটু আনন 
মিশ্রিত কৌতুক অন্ভব করছিল। সেনানা রকম গল্প তৈরী 
করে' "ভার চরিত্রকে ক্যাকসিটের কাছে হত কুয়াসাময় করে? 


তুলছিল, ততই র্যাকসিটের গন শ্রোতের শেওলার মত ভেসে 


বাচ্ছিল। 


একদিন সন্ধ্যায় নালা ক্লাবে বসে' তরুণ তরুণীরা গল্পে মত্ত 
রয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ধত নিবিড়তর হয়ে উঠছে, তত 
তাদের গল্পের শ্রোতে জোয়ার আস্ছে। হারাশুবাবু হঠাৎ তার 
সান্ধ্য হণ্টন থেকে ফেরবার সময় “নালা' পার হতে হতে দেখলেন, 
প্রবীণের দল ফেরার অর্থাৎ রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। তিনি একবার 
একটু কাসলেন, একবার বল্লেন “হা” । হারাণবাবুর চেহারা, 
দোহারা । মাথায় কাচ! পাক! চুলের ঢাকনি আধরেও পুৰাণো 
খড়ের চালের মতে! দেখাচ্ছিল। তার চোখ ছুটি ছিল বড়ো, 
পাশার ঘু'টির মত, সে ছুটি একবার ভাইনে ও একবার বায়ে 
সঞ্চালিত হয়ে” তক্ণের দলে যে কিছু ব্রাস সঞ্চার করলো! না, ত। 
বলা বায় না। 

শেলী আজ আসে নি। লেঃ র্যাকদিট রাইকমলফে পৌঁছে 
দেবার জন্তে মাধবী কুণ্জের দিকে অগ্রদর হলেন। মহুয়া গাছের 
নীচে ফ্াড়িয়ে বিদায় নেবার সময়ে' লেঃ র্যাকসিটের কণম্বরে 
কিছু বেদনায় মীড় লাগলো। রাইঞ্চমল সহান্থৃভূতির ন্গুরে 
জিজ্ঞাসা করলো, 

“ক্যাপ্টেন, আপনাকে দেখলে মনে হয় ষেন আপনার মনে 
খুব সুখ নেই।" রাইকধল বিছুদিন থেকে লেঃ র্যাকসিট্‌কে 
সংক্ষেপে 'ক্যাপ্টেন' বলেই ডাকতো! এবং তাতে তার কোনও 
সংকোচ লক্ষিত হতো! না। ভবিব্যৎই হলে। মানুষের সত্যিকার 
পরিচয়। 

লেঃ র্যাকসিট রাইকমলের সহান্থভূতিতে বেশ উৎসাহ 
পেলেন। একটু দীর্ঘ নিশ্বাসের চেষ্ট। করে' বস্লেন, 

সংসারে আমার আপনার বল্‌্তে কেউ নেই ।' 

“কেন শুনেছি ত আপনার বাবা আছেন, ম! আছেন ? 

চা,না-্আমি তা 5980 করছিনে--দামার নিজন্ 
সংসারে কেউই নেই ।” 

“ও:--আপনি বুঝি অবিবাহিত ? কেন, এতদিন ত আপনি 
ইচ্ছা করলেই বিবাহ করতে পারতেন। আপনাকে যে বে 
করবে, তার ত ভাগ্যের সীমা নেই--আমাদের সমাজ হয! 
হয়েছে--- 

র্যাকসিট উংফুল্প হয়ে উঠলেন। জাবেগের সঙ্গে বলেন, 


'আমি ত আর বাবার পছন্দ হলেই খ্যান্ঘেনে প্যান্পেনে এক 


অপরিচিত যাকে তাকে নিয়ে সংসার করতে পারবে! না 
“নিশ্চয়ই নয় । তা দেখে গুনে নিজের পছন্দ মত একটি 
বেকরে' ফেলুন না। এই রিধণপুরেই ত কত রয়েছে । 
র্যাকলিট হামলেন, বল্লেন "আমার ভাউ হচ্ছে, শিক্ষিতা 
ঘেয়ে না হলে বে করবে! না, আপনার যত বড়ো ফড়ে। 
না হলে যে করবো না এবং জাগে থেকে প্রণয় না হলেবে 


করবে! না ॥ 


১৫১১৩০০ 


[ ৬২শ বর্ধ--২র খখ--৪৭ সংখ্যা 


ব্রাভো, ফ্যাপটেন্‌ র্যাকসিট | আমি কলেজের ছেলেদের 
জর্তে এক কপিবুফ বের কল্ববো--ভাতে জাপনার এই তিন 
সত্য বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে দেবে! | 

'জাহি জানি জাপনি গুন্লে খুনী হবেন। আরও খুসী 
হবেন গুন্লে যে, আমি ধৌগ! মেয়ে একেবারে পছন্দ করি নে.। 
মেয়েছেলে হাল্কা পল্ক! পালকের মত বাতাসে উড়ে যাবে, 
এ অতি বিভ্রী। টিক আপনার মত গঠন হযে--য়োগা! নম, 
অথচ মোট! নয়, বেশ একটু ভারিক্ধি। রংও খুব উচ্মল আমি 
পছনা করি নে, জখচ আবার চুলের রঙের সঙ্গে মিশে যাবে, 
এটাও ভালবামি নে।” 

“আমার রং আপনি উজ্জ্বল মনে করেন ন1?' রাইকমল 
জভিমানের সুরে বল্লে।। 

র্যাকমিট উত্তর করলো, “উজ্জ্বল মনে ন' করলেও তার চেয়ে 
ভাল মনে করি-ন্্জ। ঝাড়ের বাতির ঝকঝকে আলোর চেয়ে 
আমি ঈষৎ নীল ডোমের বিজ্লিবাতি পছলা করি।" 

+ হোঃ হো! আপনি যে একজন রীতিমত কবি হয়ে 
উঠলেন /+ 

রাইকমল দেখলে! যে আলাপে গতি উদ্দাম হয়ে উঠছে--- 
আর একটু অগ্রসর হলেই খাদে গিয়ে পড়তে হবে। সুতরাং 
বিদায়ের পাল। সংক্ষেপ করে সে মাধবীকুঞ্জে ঢুকে পড়লে! । 


কয়েকদিন কেটে গেল। রাইকমল মাথার অন্ুখে বেরুতে 
পারেনি। আজ সন্ধ্যায় ষ্টেশনে বাবার জন্তে প্রপ্থত হয়ে' বাসায় 
বাহির হওয়৷ মাত্র লে; রাকমিট, অগ্রলর হয়ে কুশল প্রশ্ন 
করলেন। সঙ্গে রাইকমলের দিদি ছিলেন, কাজেই আলাপ 
জমাবার পক্ষে বাধা ঘটলে।। ষ্রেশনে যাওয়া! মার গুদক্বাবু 
ঠাদ্দের সঙ্গে যোগ দিলেন--কথাবার্থার সুযোগ আরও কষে 
গেল বলে' ক্যাপ্টেন র্যাকমিট সঙ্গোরে প্র্যাটফর্মের উপর পায়চাৰী 
করতে আবস্ভ করলেন। তার হাত প ছোড়ার বাহুল্য দেখে 
পরিচিতের| পথ ছেড়ে দিল, কুলির! পাশ কাটিয়ে চললে! । 

ট্রেণ এসে পড়তেই যে ভীষণ ভীড় হলে, তাতে ব্যাকসিট, 
একেবারেই সঙ্গ ছাড়া হয়ে পড়লেন। একটু পরেই রিফ্রেশমেন্ 
রুমের দিকে নজর পড়তে র্যাকসিট দেখলেন যে রাইকমল 
প্রভৃতি সেখানে খানার টেবিলে জড়ো! হয়েচে । তকে দেখবা- 
মাত্র একজন নুট পর! যুবক সে মগ্তলী থেকে উঠে ভ্াপ.কিনে 
মুখ মুছতে মুছতে র্যাকমিটের দিকে ছুটে এলেন। তার সঙ্গে 
দেখা হব! মাত্র উভয়ে উভপ্ের কর নিশ্পেবণ করে' বল্লেন, 
“কি হে ধীক, তুমি এখানে? “কি ছে পণ, তুমি কোথায় ছে?" 

ধীক বল্লেন 'আমি জাগ্র। হাচ্চি, ফুড, কণ্টোলার হয়ে। 
তৃষি ?' 

পণ্ড বল্লেন 'আমি ছুটিতে হিহণপুরে মাণীর বাড়ী এসেছি।' 
* ধীর বল্লেন 'এস, আমার স্্রীর সজে তোমার পৰিচয় 
করিয়ে দি।' 

রাইকগল মুরগার কাট লেট, খেতে খেতে উঠে এসে সহাগ্ডে 
হাত বাড়িয়ে দিল। র্যাকমিটের গগোল্ম্‌ খুলে' পাকের 
মেজেব পড়ে চুর্নমার হলো।। 


ভারতে উৎখাত* কয় 
শ্ীকালীচ্রণ ঘোষ 


(জানিন ১৩৫১ সংখ্যার পর ) 


ভারতের জান 


াগৈতিছালিক বুগ হইতে ভারতের লোক কন্লা ব! বৃতঘক্ার়ের কথা 
জামিত+; কিন্তু নিরধিত ব্যধহারের ইতিহাস সেই হিসাষে অতি 
আধুনিক । 

ইংলঙ করলায় ব্যবহারে পূর্র্ঘ হইতেই অভান্ত, হৃতরাং তাহাদের 
নিজেদের কাজের জন্ত ভারতে ইংরেজ অধিবালিগণ এই স্থানে অঙ্টাদশ 
শডাঙীয় মধ্যভাগ হইতে করলার অভাব অনুভব করিতে থাকেন। 
ইছার ফলে ১৭৭৪ সালে ওযারেশ হেট্টিংস কোম্পানীর হই জন কর্মচারী 
(107. 906602105 01908 1765৮ 80৫ 8৫7. 10700 908506: )কে 
খবিজ অনুপদক্ধানের জন্ুমতি পত্র প্রধান করেন। হিটঙী বীরভূম 
অঞ্চলে কল! আবিষ্কার করেন। এই কয়লা! ইংলণ্েয কয়লা! অপেক্ষা 
গুখে জনেধ হীন বলির! গ্রতিপঞ্জ হইলে এতৎসংক্রাস্ত সমস্ত অনুসন্ধান 
হয হইয়া বার়। জর্ড কর্ণগওয়ালিস্‌ ভারতীয় অসংস্কত (18) জবা 
শিল্প ও বহির্ববাশিজোর প্রসার সম্বন্ধে নিতান্ত পরাঘ্ধুখ ছিলেন, জতএব 
ঠাহার আহলে করল! লইয়া! জার কোনও অন্ুসন্ধার গবেষণার জাশ! 
কর! বার বাই। ১৭৭৭ সালে ফাড়ুছার ও হট (88108: & 2০৮৮০) 
দামোদর ও বয়াকর নর্দীর যধ্যে বরিয়া জেলার লৌহ কারখান৷ স্থাপন 
কছির! কাষান গোল! প্রন্ঠৃতি নির্দাণের সন্ত অনুমতি বাজ্ছ! করেন ; 
& স্থান নির্বযাচমের ফারণ হিসাবে বলেন যে এ স্থানে লৌহ-প্রত্তরের 
মন্্িকট করলার খনি অবস্থিত । তখন পর্যন্ত করলার গুণ বিচার 
করির়! নিজ প্রয়োজনে ইংলও দেশ দেশাস্য়ে জাহাজের খোল ভরিয়া 
করল! প্রেরণ করিত । এই সময় বাঙ্গাল! দেশে কোম্পানীর প্রয়োজনে 
করল! ইংলগু হইতে আমঘানী করিতে বনু ব্যয় হইয়া বাইত বলিয়া 
ডাইয়েউরগণ পুনয়ার ভারতে করলার অন্ুলন্ধান ক্ষার্ধয চালাইবার 
আদেশ দ্েম। সাষরিক বিভাগ হইতে ১৮০৯ সালে কর্ণেল হার্ড উইক্‌ 
(90. 81৫%7298৩ ) কর্তৃক পরীক্ষার ফল উৎসাহজনক হইল না। 
কিন্তু ১৮১৪ সালে হেট্টিংস সাছেষ পুনরায় জেদ ধরেন যে ভারতীয় 
করল! ধাতব কার্ধো চুল্লীর যা! ছাপরের উপযোগী কি না, তাছ। একবার 
ভাল করিয়! পরীক্ষা ঘ্বার। সিদ্ধান্তে আস প্রস্নোজন। ভিনি উপযুক্ত 
লোক ' এবং গভীর স্তর হইতে উত্তোলনের উপযোগী হস্ত্রপাতি 
ভারতবর্ষে প্রেরণের জণ্ত হুপায়িশ কয়েম। ইছার পুর্বে অনুসন্ধানের 
কালে ভূপৃডের অনতিগীর ভয়ের কাল! লইয়া পরীক্ষ! হওয়ায় কল 
আশাদুক্প হয় নাই। বহখন হেভিংস সাহ্ষে এই সকল ব্যবস্থ। ঘান 
করিতেছিলেদ, তখন কলিকাতায় এক ছল ব্যবসায়ী হামোঘর ছি! 
কলিকাডাহ করল! আনিয়া বাবহার করিতেছে বলির! জান! গেল। 
বিলাত হইতে মিঃ জোল (717. 1307৪ 301068 ) আসিন। বহু 
গব্যেণার পর ১৮১৫ লালে রিপোর্ট দ্বাখিল করিলে ভারতীয় কয়লার 
নৃতন পরিচয় আয় হয়। তখন হুম্পন্টাপে হুখিতে পায়! খেল হে 
ইতোপূর্যে ভারতীয় করল! বাঘহায়ের ধিপক্ষে যে নকল হতাহত চুষি 
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হুইয়াছিল। তাছায় মূলে ভারতীর করলায় 
মালমশল!| ঘার|! ভারতে শিল্প সন্তাবন! 
চেষ্টাই দায়ী 

কষে ভারতীয় করল! নিজগণে, খমির 


লইয়াছে। ১৮২০ সালে থম খনি নিয়মিত ভাবে চালু হয়। 
স্তর বিভাগ 


ভূতত্ববিদের মতে ভারতের করলার স্তর ছুই জংশে বিভন্ক কর 
হইয়াছে। প্রথম গওওয়ানা+ এবং জপরটী টালিয়ারী। গগগয়াদা 
গর হইতে শতকর! ৯৮২ অংশ' কয়লা! উৎখাত হইয়। থাফে। ১১৬৮ 
নালে ভারতের মোট ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৯*৬ টন উৎখাত 
করলার মধ্যে গওওয়ানার জংশ ২ কোটী ৭৮ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৫১ 
এবং টারিয়ারী ক্ষেত্রের ভাগে অবশিষ্ট মাত্র ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৫৫ 
উন পড়ে। 

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িস্কা, মধ্যভারত, বধাগ্রদেশ, উষ্ট্ণ ট্েটস্‌ 
এজেন্সী বা পূর্ব ভারতের করদ রাজ্য সমহি এবং হাযদয়াবাদকে 
গণুওয়ান! ক্ষেত্র এবং আগাম, বালুচিস্থান, পঞ্চন্দ ও মাজপুতামাগ 
টা্িয়ারী ক্ষেত্র অবস্থিত। 


প্রদেশের অংশ 


বিহার ও বাঙ্গাল! দেশই প্রায় যোট উৎখাত কয়লার পাঁচ ভাগের 
চার ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে ; ১৯৬৮ সালের অংশ ২ কোটী ৮৩ 
লক্ষ ৪৩ ছাজার টনের মধ্যে ২ কোটা ৩১ লক্ষ » হাজার টন বা! শতকরা 
৮১৫ ভাগ । ইহার উপর মধ্য প্রাণ (৫ ৮%)১ উদ্টার্ণ ট্রেটস্‌ এজেন্সী 
(৫-%) এবং হায়ঘরাবাহ (6'২%) যোগ ছিলে মোট করলার 
৯৬৫% দাড়াইয়! যার়। যথ্যগ্তারত ( ১*১৫% )৩ আসাজের (-৯৮% ) 
করলাও কিছু উল্লেখষোগা ; আর পঞ্চন্, রাজপুতান! এবং বালুচিস্থানের 
অংশ বৎনাধান্ত। পরিশিই (স্কি) হইতে প্রতি গ্রহেশের পছিষাশ গু 
শতকর। অংশ পাওয়! বাইবে। 


খনির অংশ 


খনির মধ্যে বিহারের খরিয়ায় স্থান প্রধান ( ১,১৪,৪৪,৪৬২ টন) 
অর্থাৎ শতফয়] ৩৯'৩২% ভাগ । তাহার পরই রাশীগঞ্জ খনির স্থান, 
শতকক্বা ৩০৫২ ভাগ। ইহার সহিত বোকারো খনি ( ৭**৮%); 
ফোরিয়! (৬ ৫৮% ) এবং শিক্সিভি (২২৪%); যোগ দিলে অর্থাৎ 
এই পীচটা খনিতে শতকমা ৮২৭৪ অংশ সরবরাহ করিয়া থাকে 
১৯৩৮ সালে জত্যেক খনি হইতে উৎখাত করলার পরিষাখ ও শতকর 
অংশ পরিশিষ্ট (শব) হইতে পাওয়া বাইষে। 

১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৬১৯টী খনি হা খাদে (28) ফা 





* ১৮৭২ মালে এচ৬ বি মেভলিফট (মু. 8. 71৬0116৬ [ 
এই নাষকক্ণ করেব। 


গ্রতিশবা বা! পাঙ্জান্ 'উৎ্খাত,' উৎধাতম' ব্যবহার কর! হইযাছে। 
উ১৬১ 


০০২ 


চলিয়াছে। তন্মধ্যে একা বরিয়ার অংশ ২৪৯ ও বাজছলার (এবং 
বি্বায়ের কতকাংশ) রাদীগঞ্জ অঞ্চলে ২৩১ খমি উল্লেখধোগা। 


তাহার পর পঞ্চদদের ৪৬, মধ্য প্রদেশের ২৬ এবং বালুচিস্থানের ১৮টী' 


খনি বা খাদ ভারতের প্রায় বাকী করল! সরবরাহ করিয়াছে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে ১৭৭৪ সাল হইতে নান! রকম চেষ্ট! চলিজেঙ 
১৮২ সালে ভারতে গ্রথম নিরমিত কাজ হুর হয়, বাঙলার 
(বিছবায় ) রানীগঞ্জ খনি এই সম্মানের অধিকারী । তাহার পর 
১৮৯৩ সালে ঝরিয়াতে কাধ্যারপ্ত হয়। 


উৎখাত করলা ; 


১৮৬৯ লালের পূর্ব্ব হইতেই করলা উৎখাতন আরম হইলেও, 
তাহার বাৎসরিক দ্বতস্ত্র কোনও হিসাব পাওয়া ঘায় নাই। ১৮৩৯ 
লালের হিসাবে ৩৬,১** টন ব্েখা বার। তখন হইতে প্রার কুড়ি 
বৎসয়ের পর হইতে নিগ্রমিত হিসাষ পাওয়া বায়। ১৮৫৮ সালে 
উহা বৃদ্ধি পাইনা ২,২৬,১৪* টমে পৌছে।* তাহার পর বৎসরই 
৩৪৭,২২৭ টন হ্য়। ১৮৭৮ সালে প্রথম ১, লক্ষ টন অতিক্রম 
করে; ১৮৮৭ সালে ১৫ লক্ষ (১৫,৬৪,৬৩ টন) এবং আর 
ভিন বৎসরের যধ্যে ২* লক্ষ টন (২১,৬৮,৫২১ টন) অতিক্রষ 
করির বার়। ১৮৯৪ সালের ২৮ লক্ষ ২৪ হাজার টন, পর বৎনরই 
৩৫ জক্ষ ৪* হাজার টনে পরিণত হয়। পুর্বে যে সফল কাজে ভারতীয় 
করল! ব্যবহৃত হইত না। ক্রমে সেই সকল স্থানে দেশীয় করলা ব্যবহার 
চলিতে থাকার খনির কাজ ক্রুত প্রসার লাভ করিতে খাকে। এখন 
হইতে প্রায় প্রতি ছুই বৎসরে দশ লক্ষ টন পরিমাণ করল! আঁথক নাত্রায় 
উঠিতে থাকে এবং ১৯.৭ সালে ১ কোটী টন ( ১,১১,৪৭,৩৩৯ টন) 
পায় হৃইরা বার। ১৯১৮ সালে প্রথম দুই কোটী উদ পরিমাপের 
(২,১৭,২২)৪৯৩ টন ) বাত! পৌছে। তাহার পর হইতে তিন ফোটা 
টন না হইলেও ১৯৩৮ সালে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ টন পর্যান্ত হ্ইয়াছিল। 
ভাঙার পর ১৯৬১ সালে ২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৬৩ ছাজায় টন হইয়াছে 
বলিয়া অনুষান কর! হয়। পরিশিষ্ট (গ) হইতে ১৮৩৯ হইতে বখাসভব 
বাৎসরিক সঙ পরিষাণ পাওয়। যাইবে । করলার দাষ হিসাবে ১৯২৪ 
সালের ১৫ কোটা ৯৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকাই নর্যপ্রেঠ । পরে করলার 
পরিষাণ জারগ বেশী হইলেও এত চড়া ধ্বাষে জার বিক্রীত হয় নাই। 
বর্তমান বুদ্ধের দরুণ কির়াপ অবস্থ! তাহা বল! যার না। 


পরিষাণ হাঁসের কারণ 


এই সংক্রান্ত পরিশিষ্ট ( গা) হইতে দেখা! ধায় ১৯১৯ পর্বত ধায়া- 
বাহিকভাবে উৎখাত করলার পরিষাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু ১৯২, 
সালে পূর্বা বৎসরের ২ কোটী ২৬ লক্ষ ২৮ ছার্জার টনের স্থলে একেহারে 
হাস পাইয়! ১ কোটী ৭৯ লক্ষ ৬২ হাজার টনে অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২, 
ভাগ করলা কহ উঠিয়াছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন] না করিলেও 
বিশেষ ক্ষতি ছিল না; কিন্তু সাথরণতঃ এই সকল কারণই ত্বঙগর বা 
নমষটিগতভাবষে দেখ! দিয়! করলা উৎ্খাতন ব1] বাণিজ্যের হান বৃদ্ধি 
ঘটাইতে পায়ে বলিয়! সামান্চ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া! মনে 
কর! ধাইতে পারে। 

গ্রধান কারণ বুত্ধাধসানে হঠাৎ করলার চাহিদা হাস পাওয়ায় এক 
মুন হিপহ আদিরা উপস্থিত হইল এবং বাজার ঘর পড়িয়া যাওয়ার 
করলার উৎখাতন ক্ষতির ব্যবসায়ে পরিণত হইল। সঙ্গে সঙ্গে লোফের 
মজুরি কষাইয়! দেওয়ায় খনির কুলির লংখ্য! এবং লোক গ্রতি উৎখাত 
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গান ভঙ্ছঞ্গ 


[৬২শ বং খগড--৪র্থ সংখা 


করলায় পরিষাণগ পূর্ব হইতে স্থান পায়। ধরল! বহনের জন 
মালগাড়ীয় গয়োজন ; কিন্তু বুদ্ধান্তে সংখ্যাজভায় দরুণ খনির মিকট 
করল! জা হইয়া পড়িয়া রছিল। ১৯২২ সালে ইষ্ট ইত্ডিরান রেলে 
হুকালস্থারী শ্রযিক ধর্মঘট এবং প্রচুর ঘারিপাতে ঝরিয়! ক্ষেত্রে বা, 
আরও ছুইটা নৃতন উপসর্গ জুটির! গেল। অনেক খনিয় স্থানে স্থানে 
বতঃদভূত অগ্রি সংযোগ হইরা কারোর গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত করে 
এবং খনি বন্ধ করিয়! দিতে ছুয়। এই সফলের কুবিধা লইয়া! বিদেশী 
করলার আমধানী বৃদ্ধি (১৯২১-২৩) পাওয়ার জারও ক্ষতি সাধিত 
হয়। এই সঙ্গে জগতের বাজারে মনা দেখা দিল এবং ইহায় কল 
বহছিন পর্ধান্ত যে চলিয়াছে তাহ! উৎখাত করলার পরিষাণ ঘেখিলেই 
বুধিতে পার! বাক । ১৯১৯ সালের ২ ফোটা ২৬লক্ষ টন পন্িষা 
পুনরায় পৌঁছিতে ত্বীর্ধঘ আট বৎদর লাশিয়াছে, অর্থাৎ ১৯২৮ সালে 
আবার ২ কোটী ২৫ লক্ষ টনে উঠে। তাহার পর হইতে পরিমাণ আর 
খুব বেশী বাড়ে নাই, অর্থাৎ দেশের মধ্যে শিল্প প্রভৃতির আর উল্লেখযোগ্য 
কোনও প্রসার লক্ষিত হয় | । 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারত 


ব্রিটিশ সাত্াজোয মধ্যে ভারত বর্ষের বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান 
ছিল না। ব্রিটেন পৃথিবীর হধ্যে এখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া 
আছে; সুতরাং তাহার সহিত তুলন! করিস লাভ নাই। কিন্তু 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আক্রিক] বুক্তরাজ্য (02100 9৫ 8০0 
88719 ) সকলেই ভারতবর্ধ অপেক্ষা বেলী করলা সরবরাহ করিত। 
১৯২ সালে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করে অর্থাৎ বৃটিশ নাম্রাজোর 
মধ্যে ভারতবর্ষের অংশে শতকর! ২৯৫, ছষ্ট্রেলিয়ার ২*৭২ এবং কানাডার 
২*৭১ ভাগ পড়ে। ১৮৭৫ সাল হইতে ভারতবর্ষ পূর্যধাঞ্চলের জালযান 
কোম্পানী (26৩17 86917081010 007050165 ) সমূহকে করলা 
বিক্রয় করিতে জারগ কয়ে ; ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে ইংজগ্ের করলার 
খনিতে প্রবল ধর্মঘট এই দুযোগ ভারতবর্ষের নিকট উপস্থাপিত কয়ে। 
এখন ভারতবর্ষ কানাডাকফে অতিক্রম করিলেও আষ্ট্রেলিরার পশ্চাতে 
পড়িয়াছিল। ১৯৪ জালে ভারতবর্ষের পরিগাণ ২ কোটা ৫৬ লক্ষ টম, 
আষ্ট্রেলিয়ার ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টন ( ১৯৩৯ ) এবং কানাডার ১ কোটা ২৮ 
লক্ষ টন ধাড়াইয়াছে (ভারতবর্ষ, ভাজ ১৩৫১, পৃঃ ১১* )। 


পরিশিষ্ট (ক) 
১৯৩৮ সালে উৎখাত করলার পরিমাণ হিসাবে গ্রতি প্রবেশের 
- স্বতন্ত্র পরিমাণ ও শতকরা অংশ 
যোট-””২,৮৩৪২,৯০% টন 
গ্রদেশ পরিষাণ শতকয়! অংশ 
টন 4 

বিছবায় ১,৫৩,৬৪,০ ৭৯ ৪৪" 
বাল! গ৭)6৫,৩৭২ হ'ত 
মধ্যাঞদেশ ১৬/৫৮,৬২৬ চি 
ঈ্্ণ টস এজেন্সী ১৪/৬৩,৬৯৩ ৫৩ 
হায়দরাবাদ ১২,১১১৩৬৩ ৪২ 
মধ্যভায়ত ৩১৩৬১৪৯৩ ১১৫ 
খানা ২১,৭৮১৩২৮ ৪ 
প্লে ১৮৪,৯২৮ ০৬ 
উচ়িছা ৪৪,৪২৫ ১৬ 
বাজপুতার! ৪,৭১৭ “২ 
খালুচিস্থাম ২১৮৮২ ্্থ 





রা... উনারা ০ 


পরিশিষ্ট (খু) পরিশিষ্ট (গ) 


১৯৩৮ 
গ্রাতি অঞ্চল হইতে উৎখাত করলার পরিমাণ ও শতকর! অংশ ভারতের খনি হইতে গ্রাণ্ড করলার পর্িষাণ ১৮৩৯ হইতে ১৯৬৯ 
( গগগয়ান| ক্ষেত্র) পর্যন্ত কয়েকটা বিশিষ্ট বৎনরের পরিষাণ ও মূল্য 
পরিহাণ শতকর! 
বিহার টন ভিত পি টন সাল টন 
বোষষার়ে! ২০,০৭,০১৩ ৭৬৮ সি ০১০ ১৮৮৬ ১৩,৮৮১৪৮৭ 
পিরিতি ৬৩৬,৩৭১ রম টিভি ২২৬,১৪০ ১৮৮৭ ১৫,৬৪,০৬৩ 
৯ 6২,৯৩৩ ৬১৫ ০ ১৮৮৮ ১৭,০৮,৯৬৩ 
রা ১,১১৪৪৪,৪৬২ ৩৯৩২ : ৪ চিন ১৯১৪৬,১৭৭, 
করণপুর! ৬২৫,৯১৪ ২২১ বি চিন 55৫ ১৮৯৬ ২১,৬৮,৫২১ 
ডালটনগঞ্জ ও৪ও লি রি টিটি উস, ১৮৯১ ২৩,২৮,৫৭৭ 
রাজহহল পাছাড় ১,৪৭৫ রনি 2৮গিগি ৯২৪০৫৬২ ১৮৯২ ২৫,৩৬,৬৯৬ 
বিহার ও বাছগলা টি? ১০১১৯৪৭৯৩ ১৮৯৩ ২৫,৬২,৯৬১ 
রালীগঞ্জ ৮৬,৫০,৯২০ ৬৩০৪২ ক নি রি ই 
উড়িস্ক! ১৮৮২ ১১,৩০,২৪২ ১৮৯৫ ৩৫,৪১০ ১৯ 
রামপুর. (রার়গড়-হিজির) ৪৪৪২৫ ন্ধ্ৰ ১৮৮৩ ১৩,১৫,৯৭৬ ১৮৯৬ ৩৮,৬৩,৬৯৮ 
মধ্যভারত ১৮৮৪ ১৩,৯৭১১১৮ ১৮৯৭ ৪০,৬১২৯৪ 
সোহাগপুর ২৬৩,৮৯৪ ক: উচউ ১২,৯৪,২২১ 
উনারিয়! ৭২,৬৯৯ ১২৬ সাল টন মূলা__টাক! 
মধ্যঞছেশ ১৮৯৮ ৪৬১০৮,১৯৬ ১,৪৩, ৫,৪৩৬ 
হল্লারপুর ২,৭৯,৩৫ ও ৮ ১৮৯৪ ৪০,৯৩,২৬০ ১,৪৯,৫৭,৩০১ 
পে উপতাক। ১৩,৬৪৯,২৩৮ ৪:৮৩ ১8৩ ও ৬১,১৮)৬৯২ ২,০১,৪৬,২২২ 
নাপুর (বেতুল) ৫২৮৮ ৬৫৬২ ১৯৬১ ৬৬:৩৫১০২৭ ১৯৮০৫০১৫৮৭২ 
যোখমল ৪,৭৭৭ ০০৩২ ১৯০২ ৭৪,২৪,৪০২ ২,০৫,০ ৩,৬৩৯ 
টন্টা্ণ স্টেটস এগ্জেলী ১৯০৩ ৭৪ ৩৮,৩৮৩ ১,৯৪)৯৫)৭৪১ 
কোরিয়া ১৯০১১২১৮৫৬৮ ৩৫৮ ১৯০৪ ৮২,১৬,৭০৬ ২১৬৪১৮২১৪৩৭ 
রাযগড় ২,৬০০ ৪৪5 ১৯০৫ ৮৪,১৭,৭৩৯ ২,১২,১১১৬৪৯ 
তালচির ৪৪৮,২৩৫ ১:৫৮ ১৯০৬ ৯৭,৮৩,২৫০ ২,৮৬,৮০,৬৫১ 
ছায়দরাবাঘ ১৯০৭ ১,১১,৪৭,৩৩৯ ৩,৯১,৪ ৫১৯০০ 
ফো$গুদাষ ৯৪,২৪৮ 5৬৪ ১৯৬৮ ১,২৭,৬৯,৬৩৫ ৫)০৩,৪৩,১৩০ 
ষ্ডী ৯০,৭৮২ টির ১৯০৯ ১,১৮,৭৯,৯৪ ৪১১৬ ৯৭,৯৮৫ 
সিঙ্গাঙছেন ৬,৯০১৮৫ ৪ ১৯১০ ১,২০/৪৭,৪১৩ ৩,৬৮,৩৩,১৬২ 
ত্দুর ৩৩৪,২৮৩ হক ১৯১১ ১,২৭,১৫,৫৩৪ ৩,৭৫,৩৯,২ ৩৪ 
মোট ২)৭৮,২৩,৯৫১ ব্রি ১৯১২ ১,৪৭,০৬,৩৩৯ ৪,৯৬,৫৫,১৬৯ 
( টার্সিঙ্নারী ক্ষেত্র) ১৯১৩ ১,৬২,৯৮,৪০৯ ৫,৬৯,৭২,৯৫৫ 
পরিসাণ শতকর! ১৯১৪ ১,৬৪,৬৪,২৩৩ £,৮৬,১০১৬১৯৮ 
জাদাম টন অংশ ১৯১৫ ১,৭১৪*৩,৯৩২ €.৬৭,১৫,৯৫৫ 
খাসী এবং অরস্তী পর্বত ১৬,৬৩৬ ১৯১৬ ১,৭২,৪৪,৩০৯ ₹)৮১,৭৮,৪৫৯ 
হাকুম ও লখিষপুর ২৬২,৯৬৪ ১৯৮ ১৯১৭ ১৮২,১২,৯১৮ ৬৭৬ ৭৪,৬৮১ 
নাগা পর্বত ২৮১৭৬৪ ১৯১৮ ২,০৭,২২,৪৯৩ ৯.৬২.৫৮,২২৪ 
বালুচিস্বান ১৯১৯ ২,২৬,২৮,৯৩৭ ১৯১১১৯২৫৩৬৪ 
খোষ্ট, ৭,১৬৫ ১৯২০ ১,৭৯,৬২-২১৪ ৯,২৯,৭৮,৪৩২ 
নোয়য়েঞ, যাক, কালাট ১৪,৭১৭ ) রর ১৯২১ ১৯৩,৪২০৯৪৭ . ১৩,০১,০৯০৬৫২ 
পঞ্চম ১৯২২ ১৯৩০৪১৩৮৯৩৬ ১৪,৬৩,৩৬১২ 
বিল ৬৬,৮০৮ ১৪২৩ ১,৯৬,৫৬,৮৮৩ ১৪,৬০,৫৯,৭৪৭ 
বিরাবগয়ালী ১,১১,৯২৫ ১০৫ ১৯২৪ ২,১১,৭৪,২৮৪ ১৪,৯৬,৫৩.১১৯ 
সাহু পুন ৫,২৯৫ ১৯২৫ এ” ২০৯,৪০৪ ,৩৭৭ ১২,৬৪৪৬৬ ৯৬৮ 
সাজপুভান! ১৯২৬ ২,০৯,৯৯,১৬৭ ১০,১৪,৯৯,৬৩৪ 
ধিধানীনব ৬৪,৭১৭ ৪৩৩২ ১৯২৭ ২,২০।৮২,৩৩৬ ৯১৪৮১৭০১৯১৩ 


গো ৫,১৮,৯৫৪ ১৭৮৩ ১৯২৮ ২,২৪১৪২,৮৭২ ৮১৮৪১৯৫১৬২৭ 





সভগ গাব ভজঞ্ [২ শ বর্বর খস্র্থ 
সাল টন যুল্য--টাকা সাল টম ঘুন্য--টাক। 
১৯২৪ ২৩৪,১৮১ ৭ ৩৪ ৮১৯৩১৫৯১১২৪ ১৪৩৫ ২১৩০১১৬৬৪৯৫ ৬,৪২,২০৮৪৩ 
১৯৩৬ ২১৩৮১৬৩১৯৪৮ ৯,২৬,২৫,৬২৩ ১৯৩৬ ২,২৬,১০৮২১ ৬১২৪৯৪৮১৪৩৪ 
১৯৩১ ২১১৭,১৬,৪৩৫ ৮৪২৩০৯৮৪৩৬৪ ১৯৩৭ ২৪৫০১৩৬৩৮৩৬ ৭১৮১০৩২৪৩৬৯ 
১৯৩২ ২,০১,৫৩,৩৮৭ ৬)৮৯,৯১,৮০৪ ১৯৩৮ ২।৮৩,৪২,৯০৩ ১০১৬৪৪২৩,৮৩৫ 
১৪৩৩ ১,৯৭,৮৯, ১৬৩ ৬,১১,৭৭)৭৩৯ ১৪৩৯ ২৪৪৯২৩১৩৩৪৬ ৮১৬৯১৬২১০৩৬ 
১৯৩৪ ২,২৩,৪৭১৪৭৭ ৬১৩৯৬৯০১৯৫২ (ফশঃ) 


শিশি 


শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী 


ছোট্ট একটা শিশি! লাল অক্ষরে বড় বড় ক'রে লেখা একটা 
লেবেল তার গায়ে ব্দাটকান-"বিষ । আর তার তলায় 
ইংরাজীতে লেখা--[50150” 

মীন! লাফিয়ে উঠল আনন্দে । ঠিক হয়েছে! এতক্ষণ ধ'রে 
সে ষ! চাচ্ছিল তাই পেয়েছে হাতের কাছে। এইবার সে দ্বেখে 
নেবে ভার মাকে ! তাকে ওইভাবে তার বন্ধু দুমি'র সামনে যা 
নয় ভাই ব'লে বকুনী দেওয়ার মজাটা! ভাল করেই বুঝিয়ে দেবে 
এবার ।.কী এমন দোব করেছিলে সে--যার জন্তে অতগুলে! কথা 
তিনি তাক্ষে শোনালেন? স্কুল থেকে ফিরতে ন! হয় একটু 
দেরীই হয়েছে একদিন | রোজ তে! আর হয় ন।! 

মীনা এগিয়ে গেল শিশিটার দিকে । হাতে নিয়ে চম্‌কে 
উঠল একবার! শেষ."-আজই তার জীবনের .শেষ দিন। নাঃ 
নাং দরকার নেই। মা হয় তো কালই আবার জাদয় ক'রে 
বলবেন, “মীন! মা, চুলগুলো৷ একটু নেড়ে দাও না। ছুটো পয়স! 
দোব বিকেলে । মা-টাবেন কি! একটুও বুদ্ধি হ'লো ন! 
এতদিনে । এখনও সে যেন সেই ছোট্ট ধীনাই আছে! তাকে 
সত্যিই ভালবাসেন তার যা । সেই সেবার যখন সে মাথায় 
বাড়ী গিয়েছিলো এক, কী কার়াই কেঁদেছিলেন তিনি। বাখ্য 
হয়েই চলে আসতে হয়েছিলো যীনাকে । কিন্ত তাই ব'লে 
সুমির সামনে ওইভাবে অপমান ক'রতে গেলেন কেন? কাল 
সে স্কুলে মুখ দেখাবে কী ক'রে? 

ঠিক আছে! বিষই সে খাবে। পৃথিবীর সমস্ত মা'দের 
বুঝিয়ে দিয়ে যাবে যে যেয়েদের অপমান করবার কোন অধিকার 
তাদের নেই। 

একট! প্রতিহিংস-ইল্লাসে চক চকু ক'রে শিশির তরল 
পদার্থটাকে গলাধঃকরণ ক'রে ফেল্লে। 

বাম এখন একখান! চিঠি লিখে রেখে ভয়ে পড়া । তারপর 
কাল সকালে এই খর লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যাবে । আর তার 
মা? যেচারী জন্থশোচনায় ভেঙে পড়বেন। ঠিক হয়েছে! 
তান্ধ জীবনকে এর চেয়ে বেনী সার্থক সে ক্ষোনদিনই ক'রতে 
পারত না। মরতেতো একদিন হ'তোই! কিন্ত: আজকের 


মত আনন্দে হয় তো কোনদিনই মরতে পেতে! ন|। বুবীন্নাখের 
কবিতাটা ওর মনে পণ্ড়ল, “মরণ রে তৃছ মম ঠাম-সমান।” 

এই তো! গল! যেন বেশ জাল! ক'রছে। তাহ'লে আবম 
হয়েছে বিষের ক্রিয়। ! মনে মনে খুশী হলে! মীন|। 

বসে বসে গুদীর্ঘ একখান! চিঠি লিখ লে তার মাকে । কত 
কথা, অজন্র বাধার ফোয়ারা ফিনিক্‌ দিয়ে উঠলো! ওর ভাষায়। 
ভার অক্ষম মেয়েফে ক্ষম! ক'কতে ব'ল্লে। ব'ল্লে, “ভূলে ষেও 
জাষাকে' | ভূলতে তাকে তিনি কিছুতেই পারবেন না তা সে 
জানে। ওই কথাটা! প'ড়ে তার মানিশয়ইকেছে উঠযেন ডাক 
ছেড়ে। অবস্থাটা কম্পন! ক'রে হেসে ফেল্লে যীন!। 

বালিশের তলায় চিঠিটা রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে 
পণ্ড়লে সে। 

সকালে ঘুম ভেঙে অবাক হ'য়ে গেল মীনা! একি! এ 
কোথায় এলে! সে! মৃতুার পরেও সে তার ঘরে কেন? সেই 
খাটে শুয়ে! সেই টেবিল, চেকার, বইয়ের আলমারী সবই 
বয়েছে ! তবে সেকীমরেনি? কিন্ত তা কি করে সম্ভব? 
জতখানি বিষ খেয়ে তে। মান্য বাঁচে ন।! 

“্ঠ্যাবে ষীন। ভোর রকমখানা কি? রাত্রে খেলি ন! কিছু, 
শুয়ে প'ড়লি। আবার বেল ছুপুর হ'য়ে গেল ঘর থেকে বের 
হচ্ছিস্‌ না, অনশন ব্রত ঝিলি নাকি 1 হার কথায় মীনা রেগে 
উঠল দারুণ। জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে গুলে সে। 

-"ওঠ মা, বাগ কারে না। লক্মীটি ওঠো ।” 

আহা| সোহাগ কত! মীন! একটু সরে শুলো। 

ম1 হঠাৎ তাকের উপর থেকে সেই ছোট্র শিশিটা তুলে নিয়ে 
ৰ্ললেন,-“্য! ম! মিষ্ধু, কাল যে এটাতে মধু ভর্তি ক'রে রাখলাম 
কি হ'লে! ?” 

রাগে হঃখে মীনা চোখে জল এলো । বিধ বলে সে অমৃত 
খেয়েছে! এই বিষের শিশি ছাড়! মধু রাখার আর জায়গা! ছিল ন। 
বাড়ীতে 1 বড়! এ সবত্বার মায় হড়ঘন! ফি ঠকানই 
$ফাল তাকে ওই শিশিট!! বিশ্বাদধাতক শিশিটাকে আছড়ে 
তেঙে ফেললে মীন1! 


বিশ্ব-নিন্দুক 


শ্ীকেশবচন্জ্র গপ্ত 


আশ্চর্য | বিশ্ব-নিন্দৃক ইন্দু-ভূহণ জাহুবী-তীবে কাশীর পবিত্রতা 
নষ্ট করছে। 

আর আশ্চর্য হলাম তার সালোপাজগ দেখে । সে ছশান্বষেধ 
ঘাটের চাভালে বোসে ্মস্তাগবদগীত। ব্যাখ্যা করছিল। তাকে 
ঘিয়ে কত্তকগুলি বৃদ্ধ তার বচন-শুধায় আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি 
করছিল। আমার সংস্কত জ্ঞান নিবিড় নয়। ভিড়ের পিছনে 
দাড়িয়ে শুনলাম। সত্য কথা স্বীকার করতে হবে--সে ব্যাখ্যা 
আমিও বুবন্ধে পারছিলাম । স্বভাব হা' হ'ক, লোকট। শিক্ষিত। 

কিন্তুকী ভগ্ডামী! ইন্দৃভূষণ মান্য মাত্রকে ঘ্বণা করতে|। 
মাত্র ঘবণ। করতে। না। প্রত্যেক লোকের এক একট! জানোয়ারের 
নাম দিত। সে সুখে থাকতো পণুশালায়। ভগবান তাকে 
হামবার ক্ষমত! দেননি তবু কেবল দেখানে তার মুখে হাসির 
মতে! একট! ভাব ফুটতে | আমি পাচ ছ'বার তাকে আলিপুরের 
চিড়িস্াখানায় ছেখেছি। কলেজের ইন্ফৃভূষণ চিড়িয়াখানার 
ইন্দৃভূধণ হ'তে স্বত্ব জীব। তার নাকের ডগা সদাই স্ফীত 
আর সন্কৃচিত হ'ত জীয়ানে! রই মাছের মত। 

এক দিনের ঘটনা ফনে পড়লে! । এক বিশ্ব-বিশ্রত-কীর্তি 
বৈজ্ঞ।নিক আযহাদের বিদ্যালয় পরিঘর্শন করতে এসেছিলেন। 
শান্ত মূর্তি, মিষউভাষী, পণ্ডিত- সকল ছাত্রকে মধুব আপ্যায়নে তুষ্ট 
করলেন। শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই অভিভূত। তা'র নুখ্যাতিতে 
শিক্ষালয় মুখর হ'ল। তার সম্মানে পরদিন কলেজ হ'ল বন্ধ। 

ছুটির দিন আমর! তিন জন বন্ধুতে মিলে গেলাম 
চিড়িস্বাখানা। কেঙ্গেক্ষর খাচার বাহিরে দাড়িয়ে বিশ্ব-নিক্দুক 
ইন্দু তাদের চীন বাদাম খাওয়াচ্ছিল। বনু পরেশ বল্পে-_ 
রতনে রতন চেনে। 

নরেশ বল্ে--ওকে ডাক্তার জনের কথ! জিজ্ঞাস! কর না। 
অস্ততঃ তার নিল্গ! কত্বে ন!। 

আমর! বিরন্ত হ'লাম বখন সে আমাদের জিজ্ঞাসার প্রতুত্ধরে 
বল্পে--লোকট! কাঠ-বিড়ালী। 

নবেশ বঙ্গেস্-ভুষি খাক-শেয়ালী। 

অবিচলিত ভাবে সে বল্পে-খ্যাক-শেয়ালী প্রফেসার মিত্ব। 

প্রফেসার মিজজ সদাশিব মাস্ুধ। প্রত্যেক ছাত্রের তিনি বন্ধু। 
নরেশ হাত তুললে তাকে মারতে । ইন্ছু ছুটে পালিয়ে গেল। 

পরেশ বঞ্পে--কুকুর। 

এন লোক পবিব্ব বারাণসীর ঘাটে ব'সে গীত! পাঠ করছে, 
এট হিন্দু-ধর্দের অবনতির চরম সীম। 

আরও বিস্যয়। বাসায় ফেরবার পথে সেই দিন সন্ধ্যায় 
গোধুলিয়ার মোড়ে সাক্ষাৎ পেলাম পরেশ সেনের । 

স্প্জাবে সোছড় হে? 

স্পহালে! কাঠ:ঠোকর! ! 

ভোছড় ব। কাঠ -ঠোকর! আমাদের ঠাকুমা, ছিদিম1 ব। পিযিমা 
দত আদরের নাম নয় হদিও সাধারণতঃ এমন সব নাম আবিফার 
করে গদের় স্বেহে। একজন অন্ের শক সেজে গায়ে হাত বুলালে 
বিশ্ব-নিঙুক পক্রপক্ষের নামকরণ বর্তী। চায় বংনর কলেজে 


কেহ তার মুখে হাসি দেখেনি । প্রতি বৎসর সে পরীক্ষায় 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করত । কিন্ধু সাফল্যের সমাচার কেমন 
উদার উদালীন ভাবে শুনতে হয়, স্বয়ং অর্জুন সে সম্পর্কে ভার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারত । 

ভোদড় বল্পে--কাঠু মজার খবর গুনেছ, বিশ্ব-নিম্ুক এখানে 
কলেজের প্রফেলার ৷ 

আমি আবার বিশ্বিত হলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম 
ইন্দু জীব-তস্বের অধাপক কিন! । কারখ সে একট! নৃতন সন্ধ 
শু আবিষ্কার করেছিল--নরে এবং ইতরে। তার নৃতন-তত্বকে 
নরেতর বিজ্ঞান বল। যেতে পারে। 

পরেশের কথ।-বার্ত। স্পষ্ট এবং ভাব প্রবল। 

সে বলে--রাবিস! ও সব নয়। বিদ্ত অর্থাৎ বিশ্ব-নিম্থুক 
দর্শনের অধ্যাপক, যহামহোপাধ্যায়,। রক রত্ব, স্যায়াচার্যয প্রভৃতির 
দেশে। 

অবশ্য বিশ্ব-নিন্ুক ফিগজফিতে প্রথম স্থান পেয়েছিল 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ের এম এ পবীক্ষায়। 

সে গীতা-ব্যাখ্যা করবার অধিকারী, অর্থাৎ গীতার ভাষায় । 
যার অন্তর গুষ্ধ সেগীতার যৃল-শিক্ষা মানুষের দেবত্ব বোবাবার 
কোনে! অধিকার দাবী করতে পারেন! । 

ভোঙড় বল্পে--বিকাশ আসল কখ! বলিনি । আমি সেদিন 
আড়াল থেকে তার গীতার ব্যাখ্যা গুনলাম। সে লোককে 
শেখাচ্ছিল--ষ সর্বত্র আমাকে দেখে আর সকলের যাবে 
আমাকে দেখে, তার বিনাশ নাই। 

বাক্য! বাক্য! বাক্য! ছুনিয়াট! কখার বেড়াজাল! 
মানুষের ভাবে ও ভাবায় কোনে! এক্য নাই। 


(২) 


পরদিন জাহুবীতে শ্বান করবার সময পরেশ বল্ে--বিকাশ, 
আমার নাষ কেন ভেদড় হ'ল মনে আছে? 

--খুব আছে। 

সেছিন সম্ভতরণ প্রতিযোগিতা! হ'বে কলেজ স্বোয়ারে। 
হারিসন রোডের মোড়ে সাক্ষাৎ পেলাম ইন্দুভ্যণের। তাকে 
জাহ্বান করলাম সাতার দেখতে যাবার জন্ত। আমাদের মধ্যে 
একজন প্রতিযোগী আছে, সে সংবাদ তাকে দিলাম । 

সে বল্ে-কে? পরেশ সেনা ও ভোঙদড়। ও 
জিতবে। 

-_তুমি তা'হলে জান সেও সাভার কাটে । 

মোটেই না। মানুষ দেখলে বোবা বায় না? ও সাতার 
কাটে, মাছ খায় দারুণ, এ কথা বোবা কি শক্ত ? 

এই ছিল তার নাম-করণের বিশেষদ্ব। লোকটা! পিশাচ-সিদ্ক 
কি এর রকম একটা কিছু। হাস্য দেখলেই বলে দিত তার 
স্বভাব । 

আমর! আসান ক'রে কেরবার সময় প্রফেলর ইন্দু চৌধুরীর 
সাক্ষাৎ পেলাম বিখনাধ-গলিত্ে। 


১৬৫ 


৯৯১০ 


নিষাষ, নির্ধিষকার ভাবে সে গুনলে যে আমি দিল্লীতে কাজ 
করি, পরেশ গকালতি করে কৃফনগরে।' বিশ্বনাথ গলির দোকান 
পশার লোকজন সবার আলোচন| হ'ল । দেশের কথা, হাসির 
কথা, ভার নিজের কখকতার প্রসঙ্গ, কোনোটি তার শ্রীযুখে 
হাসি ফোটাতে পারলে না। অপর্ধপ সংবষ বা পশুত্ব। হে 
সকল মানুষকে পণ্ড ভাবে, মান্থষের বিশিষ্ট সম্পদ, হাসবার শক্তি 
হ'তে সে বঞ্চিত। ব্যাপারটা! পুলিসের চোব্-ধর। সিপাহীর 
চুরি করার মত। 

এই সময় গলিতে একট! উত্তেজনার লৃচন! হ'ল। এক 
শোভাধাত্র! আসছিল বিশ্বনাথের মন্দির হ'তে । এক বাজালী 
সাধু, গলায় বন ফুলের মালা, হাস্ত-মুখ। ভত্রলোককে ছিনে 
শোভাবান্র! ৷ দলে ছিল বহু বাঙ্গালী ভত্ত্র-সম্ভান এবং কতিপয় 
মহিলা! ৷ আমরা! পথের ধারে সরে দীড়ালাম। সাধু আমাদের 
দিকে তাকিয়ে হানলেন। আমর! ঠেট-মুণ্ড হয়ে প্রণাম করলাম। 
কিন্তু প্রফেসার ইন্মৃভূষণ চৌধুরীর সেই এক ভাব। তার 
নাকের প্রবেশ পথ বিস্ফারিত এবং সম্কুচিত হ'ল, চক্ষু হ'ল 
জাবেগ-বিহীন। 

ভিড় কমবার পর বিশ্ব-নিক্ষুককে সাধুর পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করলাম। তিনি অপরিচিত । বারাণসী সাধুদের স্থান, কত 
আসে কত বায় । 

পরেশ বল্পে--উনি কী জানোয়ার? 

প্রশান্ত ইন্দু বল্ে- খোড়!। 

আহি বিরক্তি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম-সকেন ? 

--ছোলা খায়। সম্মুখে পেশালীতে হাত বুলালে অনেক 
কাজ পাওয়া যায়, কিন্ত ভয় পেলে পিছনে চাট ছোড়ে । আর-- 

পরেশ বল্পে-বাস্‌ করে! । এত শিক্ষা, এত দর্শন তোমাকে 
জানোয়ারের উদ্ঠে তূলতে পারেনি । কাঠ-ঠোক্রা! এসো। 

সে আমাদের ছু'্জনের হাত ধরলে । জীবনে প্রথম দেখলাম 
তার ভাবাস্তর। সে বল্পে--সব জানি। সব বুবি। কিন্ত 
আমারও বলবার আছে। শুনতে হবে। 

পরেশ বল্পে--জীবনে মার অবশিষ্ঠ ক'টা বছরে আধ ঘণ্টার 
নষ্ট করতে চাহি না। 

সে বল্পে--দশ মিনিট । 

ভেদড় সন্ত হ'ল । 

পথে একটা ঘটন1 আমাদের বিশ্থিত ও ভীত করলে। সেই 
বাঙালী সাধু এবং তার শিষ্যর দলের জাবার সাক্ষাৎ পেলাম বড় 
রাস্তায়। একট! পথের কুকুর ছুটে পথ পার হবার সময় সাধুর 
পিছনে যেমন পৌঁছিল, মহাপুরুষ তাকে পিছন পায়ে এমন এক 
পদাখাত করলেন যে কুকুরট! পাচ হাত ঠিকৃরে পড়লে! পশ্চাতে । 
তার কাতর কঠ মুখরিত করলে পুণ্য-ভূমির এই অংশ। কী 
নিষ্ঠুরতা ! 

পরেশ বল্পে--প্রভু বোধ হয়, নামে রুচি জীবে দয়। প্রচার 
করবেন। 

-"ত1 জানি ন। কিন্ত ইন্দু মান্য চেনে। আর তার 
সংস্পর্শে এমে তোমার নৈতিক অবনতি ঘটেছে। সাধু-নিদা! 
অবৈধ । ভয়ে সকল মাস্ষের পায়ু মনেন্ম অগোচরে হাত 
প নাড়ায়। 


হাব 


বংশ বর্বর খত--৪র্ঘ সংখ্যা 


পরেশ বয়ে--অনেকে টাট ন! ছুঁড়ে পালিয়ে যাছ। অস্প্টকে 
পদ্াধাত তান পর হাসি! 
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ক্ষত তরণী। শান্ত গঞ্জা। ধীরে ধীরে পট পরিবর্তন 
হচ্ছিল। ঘাটের পর হাট । সৌধেম পর সৌধ। নম্বনারীয় 
জনতা। হৈ চৈ বম্‌ বম্‌ শব্ষ। 

কিশোরের মধুৰ দিনগুলাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল নৌকার 
সঙ্গ । আমর! তিনজনে সে দিনের বু সহয়ের কথ! আলোচন। 
করলাম। ইংরাজের বিশাল জগৎ। কোনে! ইংরাজের 
সহপাঠীদের সদ্ধান করতে গেলে সার! ভূ-মণ্ডল ঘুরে বেড়াতে 
হয়। বাঙ্গালীর হু-পুরুষ ছাত্র খুজে পাওয়। যায় কয়েকটা 
সরকারী ও বে.সরকারী দপ্তরে, হাসপাতালে, কাছারিতে আর 
শিক্ষার়তনে । আজকাল শ্রম-শিল্পের উন্নতির ধাপ্ারাজীয় কলে 
জনকতক কারাগারে বাস করে। কিছ্ধ তাদের সংখ্যা নগণ্য। 

নৌক। বখন মণিকর্ণিক! ঘাটের কাছে, বোধ হয় হুটো৷ জলন্ত 
চিতা ইন্টুর শশান প্রাণে নূতন বৈরাগ্য আনলে। সে 
বল্সে--গুনবে ? 

পরেশ বল্পে--আমি কেন ভোদড়, বিকাশ কেন কাঠ- 
ঠোকর! ? 

সে বাধ দিয়ে বল্লেন ন। ওসব না। আমার সাঞ্ধাই। 
আমি কেন মানুষের নিশ। করি--মান্থধকে মানে-- 

স্প্প। করি ? 

--হ্যা ঘুণাই করি। সত্য ঘৃণাকরি। আত্মার কখ। জানি। 
উপনিষদ পড়ি। অনেক সঙ্গে ঘন্দ করি। কিন্তু তবুও। কেন 
জানো--অভিব্যক্তিবাদ সত্য। সে সত্য হ্যহির মূলে 

আহি বজাম-মান্থযের সেইটাই তে। গৌরবের কথা। 
হয়তে। সে ছিল একদিন কুচো-চিংড়ি কিন্বা তাদের খাগক 
ভোঙড়। আজ সে যে মান্য ্ীচৈতন্ত, শক্করাচারধয, প্রভূ 
বীন্ডর জাতি। 

সে বল্সে--কিন্তু তার মাঝে যে পণ্ড লুকানে। আছে। সেষে 
জঙ্গীস্‌ খা, খুনে বনমালী, রঘূ ডাকাতের জাত। 

পরেশ বল্পে--হাদ্দের মাঝেও যে দেবত্ব আছে । আমি 
ওকালতী করি। ফাসি বাবার পূর্বে খুনে বনমালী তার শিশুর 
জন্ত পবিত্র অশ্রজল ফেলে মাচায় ওঠে । ভাকাত র্বাকষের 
অস্ভরাত্মার কবিতা--মা' নিযাদ--বাম্মিকীকে আঙি কবি করেছে। 

সে বজে--সব বুবি। কিন্তু তেটিজিয়াল কাকে বলে জানে|। 
যাস্থুষের দেহে জানোয়ার অবস্থার চিছু রষে গেছে এই সব 
বিলয়নশীল জঙ্গে। যেষন কানের তিন ফোন! অংশ। এসবে 
মাস্থৃষের প্রয়োজন নাই। তার! অভিব্যাতর প্রযাণ। 

আমি বল্লামস্পহ'লেই বা। মান্তুঘ হাসে । চলত হৌণের 
মুখ থেকে ছেলে টেনে বার করে, ভূমিকম্পের সমস্থ সম্ভানকে 
আচ্ছাদন ক'রে, জননী বাড়ী চাপা পড়ে-য়ামছাগল কি 
তা পারে? 

সে বঙ্সেস্হয়তে। সভ্ভানের জঙ্ক পাযে। যোরগী চিল দেখলে 
স্থাক্‌ সে সব কথ! । আমার কথ! বলি। আমি জানোয়ার! 

কলুষনাণিনী জাহুধী! গঙাজল ম্পর্শ ক'রে কথা বে 
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মান্য যখন সত্য বলে, গঙ্গার বুকে সত্য আপনিই ক্ষরণ হয় 
মানুষের অন্তরাত্বা হতে। 

তার পর সে প্রমাণ দিলে। জাষে! কুকুম্ের যেমন 
কান নড়ে তার কান তেমনি মাড়ালে। কী কাণ্ড! এতোদিন 
তো! এ বাপার দেখিনি । 

প্রফেসার রায় বল্পে--এট। ভেিজিয়াল বিলয়ননীল শক্তি। 
নিতান্ত পণ্ডয় উত্তরাধিকারী শৃত্রে পাওয়া । এতে! একটা মাত্র 
নিরর্থক বাছিবের অঙ্গ । মানুষের মাঝে এমন বছ অঙ্গ--বিশেষ 
প্রি জাছে যাদের সবার সন্ধান বিজ্ঞান রাখেন! । তারা কতক 
মাত্রায় মান্ত্যের অঙ্ঞাতে ভার কশ্মধার! নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ 
আমাদের হিংসা, দ্বে, নিুরত1 এই সব গ্রন্থি ক্ষরণের ফল। 

আমি বল্লাম--কথাটা! মোটামোটি বুঝি । কিন্তু আমার মনে 
হয় এইটাই আমাদের মনুষ্য প্রীতির বুনিয়াদ হওয়।! উচিত। 
পণ্ড ভাবকে নিত্য পরাজিত ক'রে যে মানবত। ফুটিয়ে তুলছে-_ 
প্রেম, হয়া, কাতজ্তা। 

সে বল্পে--আমি সে দিক থেকে দেখতে পারিনা। তুমি 
অন্থমান ক'রে মানুষের ওপর দরদ করবে। কিন্তু আমি বে 
স্পষ্ট-তাঁর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। 

প্রত্যক্ষ কর? অর্থাৎ পরেশের এমন চাদের মত মুখটাকে 
দ্বেখ তৌঙড়ের মুখ। 

স্ছেখি না । আতন্রাণ করি। 

আমর সমস্বরে বল্পাম--শোকে।1 আত্রাণ কর? 

প্রফেসার আবার বোবালে। কতকগুল! গ্রন্থি থেকে 
তৈলাক্ত পদার্থ ক্ষরণ হয়; গন্ধবাহী পদার্থ সেটা। প্রত্যেক 
জীবের বিশেষ গন্ধ এই গন্ধগ্রস্থিগুলার জন্ত | বাঘের গন্ধ- 

আমি বল্লাম--বাধের গন্ধ বা! মাছের গন্ধ আমরাও পাই। 
কিন্তু মানুষের গন্ধ তে! পার গল্পের ভূতেরা-আউ মাউ খাউ 
মাস্থযের গন্ধ পাউ। 

সে বনে"-প্রত্যেক মানবের মাঝে তার প্রকৃতির অন্ধন্ধপ 
জানোয়ারের গন্ধ আছে আমি পাই। তোমর পাও ন1। 
সেদিন সাধু যেমনি আমার কাছে এলো, আমি ঘোড়ার গন্ধ 
পেলাম। একটি লোক চলে গেল তার গায়ে বাধের গন্ধ। রাগ 
ক'র না। আমি কুকুর তাই গন্ধ পাই। ভাই ক্ষমা 
কর আমার হূর্বলত!। আমার পণ্ড সংস্কান্ন পণ্ড চিনে 
বার কছে। 

তাই পণ্ড-সস্কাৰ আমাকে কাঠ-ঠেক্রা! এবং পরেশকে 
ভোদড় বোলে চিনেছে ! হা! হবি! 

লজ্জায় পরেশের মাথ! হেট হল। আধার গর্ব মলিন হল। 
ছিঃ! ছিঃ | কী লজ্জার কখা। ওর গায় মেছে। ভে ঙড়ের গন্ধ। 
আমার জবা-কুস্ুম তেল মাথ! গায়ে কাঠ-ঠোক্রা পাখীয় চামসে 
গন্ধ | হাঃ বাষ! বিশ্বনাথ । 

লজ্জাটা স্বানচ্যুত হয়ে আমাদেরই ওপর পড়লে! । সে 
নিজেও সরম-বিহ্যল হল। একজন সাধুর গায়ে অঙ্থ গদ্ধ, 
বৈজ্ঞানিকের অঙ্গে খ্যাক-শেয়ালীর অসৌয়ত, ইত্যাদি, ইত্যা্চ 
প্রথম পরিচয়ে পেলে, মানুষ সয়াসরি জীবাত্মা, ঈখরের প্রন্তীক। 
বান্ধ সত্য, এসব বই পড়! কখ। ভাবতে পানে না। আমাদেক 
হেজ সহাহতৃতি ভাগ প্রতি জমাট দ্বাকে নুয়ে দিচ্ছিল। 





(৪) 

ঠিক অহল্য! ঘাটের সম্ুথে তখন আমর! ! 

ওঃ মা !--এক ভীষণ চীৎকারে আমর দাঁড়িয়ে উঠ লাম। 

সর্বনাশ | একট! চার বছরের ছোট ছেলে চাতালের উপর 
হ'তে অকল্মাৎ গঙ্গায় পড়লো । 

নিমেষের ষধ্যে এক নানী লাফিয়ে পড়লে! জলে। সে 
সম্ভানকে ধরলে। কিন্ত ম! জাহবী মাতা ও শিশু উভয়কে 
উদ্বরসাৎ করবার জন্ত তাদের নাকানি-চোকানী খাওয়াচ্ছেন । 
মা বোধ হয় সম্তবণপট্‌ নয়। 

কী সর্বনাশ। জামি যে সাতার জানিনা। অথচ চোখের 
উপর এত বড় একটা বিপদ ঘটছে। আমার সারা প্রকৃতি 
আকুল হ'ল। বুকের রক্ত যেন জমাট বাধলে! । 

ঘাটের লোক সব হৈ চৈ করছে-_ কেহ চীৎকার করছে, কেহ 
বিহ্বল হয়ে সাহাব্য প্রার্থন! করছে। 

সবই নিমেষের কাজ। হটাৎ আমাদের নৌক! কেঁপে 
উঠলে।। পরেশ সেন জলে পড়েছে । সাতার পরেশ! কী 
অন্দর মাংসপেশী। বাচ খেলার ছিপের মত তার গতি । হাত 
পা সমান চল্ছে। মাত। আর পারে না। গঞ্গোল বাড়লে । 


, আমর! অ্তম্ভিত। সত্যই লোকটা ভোদড়। আহা কী দক্ষ 


সাতার পরেশ। এবার সে মহিলাকে ধরলে । 


ওঃ মাঃ! 
ছেলেটা মার হাত ফোস্কে গেল। 
এর! প্র! আঃ! হাঃ। 


পরেশ ছেলেটাকে ধরলে । অন্ত হাতে জননীর চুল ধরলে। 
নিজে চিত হল। 

গণ্ডগোল খুব প্রবল হ'ল। কিন্ত এক মিনিটের যথ্যে 
তিনজনে ঘাটে উঠ. লো। ৃ 

আমর! তরী ভিড়িয়ে ঘাটে গেলাম। জনতার ,বৃকের বোবা 
নেমেছে। কিন্তু কৌতুক বেড়েছে। সবাই ছুটলো! তাছের 
তিনজনের দিকে । একি! মান্য তো সে! জয় বাব! বিশ্বনাথ । 
বিশ্ব-নিন্ুক ইন্দু জড়িয়ে ধরলে পরেশকে | চোখ বুজে বজ্পে-. 
আঃ! কীলুগন্ধ। দিব্যমাল্যান্বরধরম, দিব্যগন্ধাহথলেপনম্‌, মানে 
বুঝলাম দিব্যগন্ধ-তযা পৃথিবী । এতছ্গিন কেন পাই নি? ওয়ে 
পরেশ! কিতোর গন্ধ! কিনুবাস! 

বখন জননী এলে! পরেশকে ধন্তবাদ দিতে-ইন্ছু বাল্পে-_ 
মা! মা! কী হ্বর্গে্ মুর্তি তোমার গায়ে। ছেলের জন্ত 
প্রাথটা জলে ফেলেছিলি মা | আহা! নন্দন ফুলের কী সুবাস। 

তারপর ইন্ছু গদগদ কণ্ে বন্ধে-_ 

“হ। বেবী সর্ধভূতেষু মাতৃ-রূপেশ সাস্থিত। 
নষন্তন্তৈ | নমস্তত্তৈ | নমস্তত্তৈ | নমোনষং | 
রাজে ইন্দু বঙ্গে--ভাই কুকুরের শক্তিটা একেবারে লোপ পেরেছে । 

আকপ্মিক শোকে মৃক বাচাল্‌ হয়। কিন্ত পরের শোকে পণ্ডও হে 
মান্য হয়। এখন যাস্ুযের মধ্যে কেবল দেবতার গন্ধ পাচ্ছি। 

আমি বলগাম-তুমি যে বিশ্ব-নিন্দুক, ইচ্ছু নিম্দে ছেড়ে বাচবে 
কেমনে? 

সে বল্ে--তোমাদের কুকু বিড মরেছে। এখন জাহি 
বিখব-স্ভাবক বিশ্ব-মানবের একজন । 





গুপ্ত কবি ঈত্বরচর্র 


উ্ীক্ষিতিনাধ হুর 


ঈখরজে সপ্ত হীর্ঘজীবী ছিলেন না--ডাহায় জীবন ঘটনা-বছলও নয়। 
১২১৯ খানের (১৮১২ ধীঃ) ২৫শে কাস শুক্রধার কাচড়াপাড়ার 
ভিনি জন্গখহণ কয়েন এবং ভাইর মৃত হয়, ১২৬৪ সালের (১৮৫৯ 
ই:) ১*ই মাঘ, শনিবার। কিন্ত, তবুও বাঙ্গালা নাহিত্ে বধু 
স্পট চিরদিনই স্বরণীয় থাকিবেন। কবিতার 
ধিষর নির্ধ্ঘাচনে ফযৌলিকত! দেখাইয়াঁ-নিত্য-নৈষিত্তিক ব্যাপার, 
সামাজিক ও সামরিক ঘটন! লইর়! সরস রচনার প্রবর্তক ছিসাবে, তিনি 
হৃতন ও পুরাতন বুখের বন্ধিস্থলে সেতুত্বরাপ বিরাজ করিয়া! কবিতার 
দাদর্শে আধুনিকতার প্রবাহ আনয়ন করিবার জন্ত সাহিত্য-রসিকের 
সম্জন্ধ জনিবাদদ লাভ করিবেন। 

কিন্তু ইহ সত্বেও কেন লোকে তাহাকে ভূলিয় গেল? ইহার জ্ত 
গ্রধানতঃ দায়ী ডাহা রচনা-ভঙ্গী। তাহার রচনা! শৈলী বাক ও হান্তরস 
গ্রধান এবং অনেকট। অঙ্লীলত| ঘেবা । সেইজন্ত স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে 
সরীহার কবিতার মূলা বেশী নয়-কিন্তু রসপূর্ণ ছড়! রচিত! হিসাবে 
তিনি দীর্ঘদিন স্মরণীয় থাকিবেন। সে যুগের জর্লীলত। ও অত্যধিক 
অনুপ্রানশ্রি্তার জন্ত, ঠাহার রচন| গরবস্তীকালে শিক্ষিত সমাজ 
আদরের সহিত গ্রহণ করে নাই--ন্বরং বন্ষিমচজ্জ ঠাহার নিন। 
করিয়াছেন । ঠাহার দর্শনশক্তি তীক্ত হইলেও, তাহার অনুভূতি গভীর 
ছিল না-সেইজন্ ঠাহার রচনা সম-সামগ়িক পাঠকের চিত্ব-বিনোদন 
করিতে পারিলেও, তাহা সাহিত্োর .জাসরে স্থায়ী আসন লাভ করিতে 
পায়ে নাই। গুপ্ত কবিকে ভূলিবায অপর কারণ--যাইকেল মধুহদন। 
প্রাচীন ও নবীন বুগের প্রদোহকালে, ঈশ্বরচন্্র স্সিপ্ধ দীপহত্তে বিরাজ 
করিতেছিলেন ; যধুবুদদের লোকোত্র প্রতিভার প্রদীণ্ড জালোফে তাহ! 
অবিলম্বে লুপ্ত হইয়! গেল। অবন্ত মধুহ্দন ভাহাকে বিশ্বত হন নাই-- 
চতুর্শ পদারলী ঈশখবরচল্্র গুপ্ত কবিতার তিনি গুপ্ত কবিকে শ্রদ্ধা 
নিষেষন করিয়াছেন। 

তবুও একটা কথা তুলিলে চলবে না-_তিনি খাটা বাঙ্গালী কবি। 
তাহার রচনায় খাঁটী বাঙ্গালী বুলি এবং বাঙ্গাল! দেশের সমাজ ও 
চরিত্রের যে নিখুত পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্তী কবিদের রচনার তাহা 
নাই। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্তর গুণের কবিত! সংগ্রহের ভূষিকায় 
বন্ধিষচন্ত্রের প্রশঘিট অনুধাবনযোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন,--'অধুশদন, 
হ্ষচজ্া, নবীনচন্তর, রবীভ্রানাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি -_-ঈখরচন্ত্র গুপ্ত 
বাঙ্গালার কবি। এখন জার খাটা বাঙালী কবি জন্মে না--জম্িবার যো 
নাই, জন্মিরা। কাজ নাই। আমরা “বৃরসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 
*গৌবপার্বণ' চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌব-পার্বণে যে 
একটা হুখ আছে, হৃত্রসংহথারে তাহা নাই । পিঠাপুলিতে বে একটা হুখ 
আছে, শচীর বিশ্বাধর প্রতিবিদ্বিত হুধাযর় তাহা নাই।."সে জিনিষ 
একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিষে না। বাঙ্গার্মী নাম রাখিতে 
হইবে--জমনী জন্মভূষিকে ভালবাসিতে হইবে ।**” 

ঈশ্বরচজ্জ কবি হইলেও, সাংবাদিক হিসাবে ঠাছার গ্রনিদ্ধি ও কৃতিত্ব 
কম নয়। তাহার 'প্রভাকয়' ধেশ-গ্রসিত্ধ সংবাদপত্র । বাক্গাল! দেশে 
সংবাদপত্রের সেই ঞরথষ বুগে--একই সঙ্গে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও 
মাসিক গত্রিক! পরিচালন ও সম্পাদম করা, গাহার বিপুল কৃতিত্বের 
পরিচারক । তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না--বিদ্ত তিনি ঠাহার 
গ্রতিভাষলে তৎকালীন সমাজে সংবাদপতরকে যে সম্মাদের জাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারির়াছিলেন, পরবর্তীকালে দ্বরং বছিষচন্্র 'বজধর্শন' 
গ্রকাশকালে তাহা ছার! উপকৃত হইয়াছেন। তাহাতে সঙগেহ নাই। ভা! 
ছাড়! বাঙ্গালার প্রথম দৈনিক নংবাষপত্রেয সম্পাদক হিনাষে ভিনি 
চিরকাল বাজান! সাংবাদিকগণের নক খাকিষেন। 


করেকটী সাহার পঞ্জ 
করিলেও,মংবাধ গ্রভাকরই ঈতর়চত্রো রঞ্রতিতা ও সৃতিত্বের জে বিদর্শন | 
গ্রস্ভাকর ফেবল মাত খখ্যাত, বিহীন 
অধিকারী কিক বশের ধনিয়ে প্রতিডিত করে 


লাঞ্ত করিয়াছিলেন। এই ছইটাই ঈখরচন্রোর প্রতিভায় পরিচায়ক 
প্রভাকরই বাকাল! সাহিভোয় সর্ষের্ধবা ছিল এবং ইহার আদর্শে 
বাঙ্গাল! গন্ধের রীতি পরিচালিত হুইভ। সপ 
চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তিনি নৃতম পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, 
অতি সাধারণ ও নগণ্য জিনিস, বাছ। পূর্বে ফেছ কবিতার উপাদান 
রূপে কল্পনাও করিতে পায়ে নাই, তিনি তাহা লইয়াই হুল্ার হুম রম 
কবিতা! রচন] করিতেন--উদ্দাহরণ স্বয়প 'পৌবপার্ধধণ' ও 'পাটার' নাম 
কর! বার়। পরবর্তীকালে 'হেমচন্ত্র এই আদর্শে অনেক উল্লেখযোগ্য 
কবিতা রচন! করিয়ছ্িলেন। কিন্ত ইহার পথ্প্রদর্শক-_ঈশ্বরচন্ত । 

ছাত্র ও নূতন লেখকদিগকে উৎসাহঘান ঠাহার অন্ততষ বৈশিষ্ট্য । 
প্রন্তাকরে বন্ধিমচত্রা ও দীনবন্ধুর ছাত্রজীবনের অনেক লেখ! প্রকাশিত 
হইত। হিশেষ করিয়। সংবাদ-সাধুরঞ্রনের বৈশিষ্ট্যই ছিল, ছাদের 
রচন! প্রকাশ । এই প্রকারে উৎসাহ ও সাছাবাঘান করিয়া তিনি 
বাঙ্গাল! দেশে নাহিতিক সাধনার পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন এবং 
পরবস্ত।কালের সাহিতা-সাধকদের ভাটি করিয়াছিলেন। 

ঈশ্বর গুপ্তের অন্ততব শ্রেষ্ঠ কীি প্রাচীন বা! পূর্ববর্থী কবিঘের 
অপ্রকাশিত রচন! ও জীবনী প্রকাশ। এইজন্ তাহাকে বথেষ্ই পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। ঈখ্বরচলোর ইচ্ছ। ছিল, ফবিওয়াল! ও 
পূর্ববর্তী কবিদ্বের সম্পর্কে পুস্তক প্রফাশ। তিনি এগারবার 
জনের জীবনী ও রচনা প্রকাশের বিবরণ দিজেই ১২৬১ সালের 
১লা মাধের প্রন্থাকরে দিয়াছেন। তাঞঙার পরে তিনি জার টার বৎসর 
জীবিত ছিলেন, নে সময়েও কিছু প্রকাশিত হইয়া খাকিবে। প্রাচীন 
কবিদের সম্পর্কে আমর বানা! জানিতে পারিয়াছি, ঈখরচত্রা চেষ্টা না 
করিলে তাছাও জানিতে পান্িভাম না। গাছার এই চেষ্টার মুলে ছিল, 
তাহার অসাধারণ ত্বদেশ ও হ্বজাতিত্রীতি । বাঙ্গাল! দেশ গ বাঙ্গালী 
জাতিকে তিনি ভালবানিতেন। সাহিত্যে দেশ-্রীতির প্রবর্তকই 
তিনি। তাহার “মাতৃভাহা' ও “্বদেশ' ইহার প্রমাণ। আর একট 
নৃতদ জিনিসের প্রবর্তন তিনি করেদ--বাঙ্গাল! মববর্ধ উৎসবের 
অনুষ্ঠান । ১২৫৭ নালের ১ল। বৈশাখ তিমি ইহার প্রবর্তন করেন! 
ইহাতে কলিকাত! ও পলী অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যকিয়। যোগদান করিতেন 
একবায়ের উত্সবে যহ্বি দেবেশ্রমাথ ঠাকুর সভাপতি ছিসাষে যোগদান 
করিয়াছিলেন। নববর্ষ উৎসবের অনুষ্ঠানও কবির খদেশগ্রীতিয় দিধর্শম। 

ঈশ্বরচনের কহিত্ব ও রচনাভজীর বৈশিষ্ট্য নন্বক্ষেও একটু আলোচন। 
করা দরকার । এই সম্পর্কে বিষচত্োের উদ্ভি উদ্ধত করির| গিলে 
বক্তব্য পরিস্ষ,ট হইবে--মনুষ্য হাধয়ের ফোফল, গতর, উন্নত অস্কট 
ভাবগুলিকে ধরিয়া তাহাকে গঠন দিদা! অবাক়কে হাড় করিতে তিনি 
জামিতেন না। সৌনধা কৃ্টিতে তিনি ভাহুশ গটু ছিলেন না।.-াহার 
কাবো হুদার, করুণ, খন এসব লামগ্রী ঘড় বেনী নাই। কিছু কাহার 
যাহা আছে, তাহ! জার কাহারগ নাই। জাপন অধিকায়ের ভিতর 
কিনি রাজা ।..তিনি এই বাঙ্গালা নবানের কবি। ছিষি কলিফাত। 
সহয়ের কবি--তিনি বাঙ্গালার গ্রান্া দেশের কফবি।,,বাজ অঙগেক সময 
বিহ্বেশ্রহৃত। ঈখর গুণ্ডের ধাজে বিছুদাত বিষে লাই। দুল হথা, 
ঈশ্বর ও 129186 'এবং ঈখর উদ 554781। ইহা! গহায় সাঙাজ্য 
গরবং ইহাতে ভিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্িতীয় |. 
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ঈতর গুণের ফাধিতায় ফোষ সন্ধে হই একটা কথ! বল! দয়ফার। 
ঠাহার কবিতায় নার্ছিত রুটির অভাধ ছিল। অগ্লীলত| যেমব ডাহার 
প্রধান ঘোষ, শাড়ত্বর শ্রিরভাও তেমমি জার একটা উল্লেখযোগা দোব। 
শ্যচছটায় ও অনু্ঞাস-টষকের ঘটার, ভাবার্থ জনেক সময় লুণ্ড হইয়! 
যায়। অবনত এক্ষেত্রে তিনি পূর্যববর্তীদের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র 
এবং ইহা! অনেকটা বুগ ধর্ও বটে । কিন্তু তাহ! হইলেও ইহার সন্যত। 
অন্বীকায় কর! চলিবে মা। ঈশ্বরচন্জ্রের একটু নারী-বিঘেষ ছিল__ 
ঠাছার কবিতার তাহ! প্রকাশ পাইয়াছে। 

গুণ্ত কবির বৈশিষ্টয ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু জালোচনা! কর! গেল। 
এইবার মানুষ ঈখরচন্্র সন্থন্ধে ছু-একটী কথ! বলা আবশ্তক--কারণ 
ঠাহাকে ভালভাবে বুধিতে হইলে, ইছাও ঘরকার। 

গ্রাকরের দৌলতে তিনি দেশের একজন গণামান্ত ধনী বাড়ি 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিলানী ছিলেন না- সর্বদা সাষান্ত বেশে 
সাধারণ লোফের মত থাকিতেন, অর্থের প্রতি হার বিন্দুষাত্র মমতা 
ছিল না---পাত্রাপাত্র ভেদ ন৷ করিয়া, প্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। 


লি হে ছু 


তাহার বাড়ীর ছার অবারিত ছিন--ধে আসিত সেই আহার্ঘ্য পতিত! 
বাল্যকালে উদ্ধত, অবাধ্য ও গ্বাধীন প্রন্তৃতির থাফিলেও, বাদ বৃদ্ধির 
সঙ্গে ঙাহার সে সব চলির! ধায় । ভিনি সদাই হাকবদন-- বিট কথা, 
হাসির কথা নর্বদাই তাঁহার মুখে লাগির! খাফিত। রহ ও হজ 
হায় শ্রির সহচর--ঠাঙার চাক্জিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিল। কপটডা, 
ছলন! বা চাতুরী তিনি জানিতেন না শত্রয়াও গাহার ব্যবহারে 
ুদ্ধ হইত। 

ঈশ্বরচন্জ বাল্যকালে লেখাপড়া বিশেষ শিখেন নাই, পরবর্থাকালে 
নিজের চেষ্টায় কিছু শিখিয়াছিলেন--ইহা| ভাহার একটা প্রধান 
ছুর্বলত! | কিন্ত তিনি তাহার প্রতিষ্ভাবলে এই হুর্বলতাকে জনেকটী! 
জয় করিয়াছিলেন । নতুবা, বি তিনি তাহার সম্গাষয়িক কৃফষোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় বা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের মত শিক্ষিত হইতেন, তাহ! 
হইলে তাহার প্রভাব আরও ব্যাপক হুইত। ঠাছার প্রতিভা আরও 
শক্তিশালী হইয়া কালজরী হইত এবং বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি আরগ 
অগ্রনর হইয়া! বাইত । * 


দর্পণ 


জ্ীভবেশ দত 


সুসজ্জিত ঘর। চারপাশে সাজানো আলমারী--মেছ্েতে কার্পেট 
পাতা-মাঝখানে একট! বড় আরনা--তার মাথার উপরে 
দেওয়ালে ঝৃৰিতেছে একট সাদা বাল্ব । 

জমিদার বীবেজ্রনারার়ণের নবমবর্ধায় পুত্র গীমান্‌ নরেন্দ্র- 
নারায়ণ সেই আয়নার সামনে একটা দামী চেয়ারে বসিয়া! পড়াশুনা 
করিতেছে। পশ্চান্তে একটি শোফায় বসিয়। জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ 
চক্ষু মুদিয়! কি যেন আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। 

চোখের সামনে ভাসিতেছে বারস্কোপের মত ছবি। 

লেঠেল্‌ সর্দার এরফান্‌ দলবল লইয়। শহ্ঘপুরে চাষী প্রজাদের 
ঘরে আগুন লাগাইয়। দিয়াছে । গন্ীব চাধীকা হাউমাউ 
করিয়। চীৎকার করিতেছে । সবাই নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রের হাত 
ধরিয়া পথে আসিয়! ঈাড়াইয়াছে । শঙ্খপুরে আগুন জলিতেছে। 
আগুনের লেলিহান শিখা উঠিতেছে--বছ উদ্ধে। আর তাহার 
মাঝখান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে--গগনভেম্বী চীৎকার ! 

জছিঙগার বীবেজনাধায়ণ চিন্তা করিতেছেন, এখন ভালয় ভালয় 
লেঠেল্‌ সর্দার কিরিয়! আসিলেই হয়। 

নরেজ্নারায়ণ চুপ করিয়াকি যেন দেখিতেছে এ শাদা 
বাল্বের দিকে । বাল্বের চারপাশ তিরিয়া অসংখ্য ছোট ছোট 
পোক! ঘৃরিয়! বেড়াইতেছে। যাঝে মাছে দেওয়ালে গিয়। 
বসিতেছে আর ছুটে। টিকৃটিকি অবিরাম তাহাদের মনের আনঙগে 
গলাধ:করণ করিতেছে! 

নরেজনাক়ারণ বলির! উঠিল--বাব ! 







15৭ রনি ঞ্ 
& - ক 
২৮ - 


চু শি 
২২১১০ ২১? ৮5 
রি ২৬ টি ইউ এ 


বীরেজ্রনারায়ণের চিস্তানুত্র ছিন্নভির হইয! গেল! 

বলিলেন--কি বলছ ? 

হি রোজ দেখি এ টিকৃটিকি ছটো! পোকাগুলোকে খেয়ে 
ফেলে। আচ্ছা এ পোকাগুলোর কি ছোষ ? 

জমিদার বীরেজ্জনারায়ণ হাসিয়া] বলিলেনস্্নরেঙ্র এ 
টিকৃটিকি ছুটোর গায়ে জোর যেঈী তাই এঁ পোকাগুলোকে খায়। 

গায়ে জোর আছে বৌলে এ পোকাগুলোকে রোজ 
বোজ খাবে? 

উচ্চ হালি হাসিয়া বীষেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন--হ্যা তাই 
খা! দেখোনি--ছোট ছোট মাছগুলোকে ব্যাঙ খায়, আবার 
ব্যাঙকে খায় সাপ, আবার সাপকে খায় মসুর! ওসব এখন তুমি 
বুঝবে না--বখন জমিদার হ'বে তখন বুঝবে ; নাও এখন পড়ো । 

নরেজনারায়ণ চেয়ার ছাড়িয়। উঠিল 

ওকি উঠলে কেন, পড়বে না! 

এ টিকৃটিকি ছটোকে আমি গুলি কোরে মার্বো--৫পাকাঁ- 
গুলে। তাহলে বেঁচে যাবে! 

নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার খেলার বন্দুক আনিয়া! ঠিক টিক্টিফি 
ছুটোর সোজ! নলটা ধরিয়া! ছুড়িতে যাইয়া হঠাৎ বন্দুক 
নামাইয়। ফেলিল। 

--ওকি ছুড়লে না কেন? 

বন্দুকের সামনে তোষাকে দেখলাম যে বাবা 

পশ্চাতে দাড়াইযাছিলেন জমিদার বীবেন্্রনারাসণ। 


ব্যাট বাটি 
সট সু 
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ক্যামৃত্রিজী বাংল! ও বাবু ইংলিশ 


:  স্তরীরেধু দাসগুপ্ডা এম্‌-এ 


গত ফ্ষার্ভতিক মানের ভারতবর্ষে “ফ্যামৃত্রিত্রী বাংল।” শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক 


শুক নকেশচজা পাল দেশী ভাবার অবনতি, ক্যামৃত্রিজী স্কুলের প্রাধান্ত . 


প্রযুখ বিষরে হে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা প্রশিধানযোগ্য। 
ক্যাব্ত্রিজী নুলসযূহ কি ভাবে দেশকে সর্ধবনাশের পথে অগ্রসর করিয়া 
দিতেছে লেখক সে সম্বন্ধে বু কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কি উপায়ে এই 
নফল কুলের প্রাথান্ত ও সর্বনাশ প্রতিরোধের ব্যবস্থ। কর বায় সে সম্বন্ধে 
কিছুই লেন নাই। 

এ কথা অ্বীকার করার উপার নাই যে ইংরাজি সর্ধস্তারতীয় 
শিক্ষিত সমাজে সাধারণ ভাবা ; ছিভীরতঃ ইছা দেশের রাজভাহা ; 
ভৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংয়াজি ভিন গত্যন্তর নাই। হুতরাং 
ইংরাজি আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। কোন ভাব! শিক্ষা করিতে 
হইলে উত্তম রূপে শিক্ষা করাই সঙ্গত। বযথেই্ট পরিমাণে সময় ও শ্রষ জান 
করিয়! য্ছি শিখিবার বিষয়ে বুাৎপত্তি লান্ত করিতে ন| পার! বায় তবে 
উহ! নিতান্ত ক্ষতির বিহয়। ক্যাম্ত্রপ্সী ক্কুল সমূছে দেলী ভাবার কি 
দুর্গতি হয় লেখক তাহার বিকৃত সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু 
আযানের বিশ্ববিস্ঞালয় অনুমোদিত উচ্চ ইংরাজি বিদ্ভালয় সমূহে ইংরাজি 
ভাষার ফি হুর্গতি হয় কেখক কি তাহার অনুসন্ধান নিক্নাছেন? বাজালী 
পরিচালিত উচ্চ ইংরাজি বিস্তালয়ের কর়টী ছাত্র ছাত্রী বিশুদ্ধ ইংরাজি 
বাকা রচনা করিতে পারে তাহার হিসাব কফেছ দিয়াছেন কি? পরীক্ষার 
উত্তর পঙ্জে ইংরাজি ভাব! নামধারী কাগজ পরীক্ষা! ধাহার| করেন ও 
করিয়াছেন এ সম্বন্ধে ডাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সঠিক উত্তর পাওয়া 
যাইবে। শুধু তাহাই নহে, আই-এ, ও বি-এ। ক্লাশের ছাত্রদেরও 
ইংরাজি বিশ! কতদূর তাহাঁও প্রপিধানযোগা | বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডিত্রি 
জইয়! বাছির হইয়া আঁসিয়! যে সকল ইংয়াজি বাকাবিষ্কান আজকালকার 
জেখনী হইতে নির্গত হয় উহাতে গৌরব বোধ করিতে পারি না। ইছা 
হইল লিখিত কাগজে ইংরাজির নমুনা । উচ্চ ইংরাজি বিভালয়ের 
সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাওবুনদও কতটুকু ইংরাঞ্িতে কথোপকথন করিতে 
পারে? অথচ ছাত্রদিগকে এই ইংরাজি শিক্ষার জনক কষ শ্রষ ও 
সময় ব্যয় করিতে হয় না। বিশ্ববিস্তালয়ে মাতৃভাব! শিক্ষার বাহন 
হইলেও ইংরাজির কদর কমাইয়া দিয়াছেন এমন মনে করিবার কারণ 
নাই! পক্ষান্তরে পুর্বাপেক্ষা ইংরাজি পেপারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। 
ইংরাজিতে বুৎপত্তি বিশ্ববিভভালয়েরও অনুমোদিত ও আকাজ্কিত। 

এজিকে তথাকথিত ক্যামত্রজী স্কুলে বাহার! শিক্ষা লাপ্ত করে 
ইংরাজিতে তাহাদের ব্যুৎপত্তি সর্বাবাদিসপ্মত | ইংরাজি ভাবায় দখল 
থাকার হরণ ইহারা আই, সি, এস ইত্যাদি সর্ধক্তারতীয় পরীক্ষায় 
তথাকখিত "ধাও মারে” । কোন একটা বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ অপরাধের 
বিষয় নয়। আৌখিক পরীক্ষার পাঁচশত মার্কে প্রায় পূর্ণ নম্বর লইয়া 
“ক্যাব্হিজগুয়ালারা” বাছির হইয়া আসে ইহাও তাহাদের অপরাধ নয়। 
এই হুযোগ হইতে তাঁছাদ্দিগকে বঞ্চিত করিয়া! অ-কেম্ত্রিজওয়ালাদের 
ছাড় করাইবার কোন্‌ পন্থা আছে লেখক তাহার নির্দেশ দেন নাই। 
আমাদের নিঙ্নারণ অযোগ্য! যে আমরা আমাদের নিতান্ত যেখাবী 
ছা্দিগকেও আমাদের পরিচাজিত হ্দুলসমূছে ফেম্ত্রিজওয়ালাদের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত করিয়া ইংরাজি শিখাইতে পারিতেছি 
না। “বেশের ভাগানিরস্্ণে" কেম্ব্রিঙ্ী স্কুলের প্রাধান্ত কেব! কাহায়! 
দিতেছেন ? বাহাদের পয়সা আছে ও তক্গান্ত এই লব শ্কুলে সন্ভান- 
সম্ততিদিগকে পাঠাই! থাকেন ঠাছায়াই--অথবা! দেশের বিভালয়সমূছের 
অযোগ্য শিক্ষার্থান প্রণালী ? 

গতিযোগিতার গে যেখানে যোগ্যতঙের অবস্থিতি সেখানে 


গ্রতিযোগিভার় ধাড়াইঘার জন্ত “অপদান হিয়া” পিক্ষাঙদানের বাহন 
পরসাওয়াল! অভিভাবকগণের পক্ষে ততট! ঘোবাবছ মন্থে, হতটা গোবাবহ 
জানির! গুনিয়া শিক্ষাগ্রণালীর কোনয়াপ পরিবর্তনের ব্যবস্থা! ৷ কর । 
ইংরাজি দুলে ছেঈী ভাবার হুর্গতি পরিতাপের বিধয়, কিন্তু বাঙজাল। গুলে 
ইংয়াজি ভাষার অবনতি বন শ্রম ও সমরেয় জপচর়কারক। অগ্জানছিক 
হইলেও এখানে হলিতে ঢাই বাঙ্গালী পরিচালিত দ্কুলসমূছেও বাংল! 
ভাবাতেই ছাত্রদের কতটুকু বুাৎপত্তি লাভ হয় জেখক তাহার খোজ 
নিযাছেন কি? বাংল! ভাবা দেশী ুলে ছাত্রছাত্রীর! যে পরিমাণে শিক্ষণ 
করে ইংরাজ স্কুলে ইংরাজি ভাব! তাহা অপেক্ষ। ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেলী 
শিক্ষা করিয়া থাকে। ইয়োরোপীর স্কুলসমূথে কর্তৃপক্ষ দেনী ভাব! 
শিখাইবার সুযোগ দেন না। তাই ভাহারা শিখেনা। আমর! বথেই 
সমর দেই কিন্তু শিখাইডে পারি না । 

হতরাং কেম্ত্রিজওয়ালাদিগকে অধথা গালি দি! জাত লাই। 
লেখক ডুন স্কুলে যে বাতিক্রম দেখিয়াছেন সেই বাবস্থা কি ভাবে ছইতে 
পারে সেই সম্বন্ধে কোন কথা বলেন মাই। তাহার মতে সেখানে 
ছেলের! ইংরেজী ভাবাই শিখে; তাছার সঙ্গে মজে দেশের প্রতি ঘবণা 
শেখে বা। ইংরেজি বখন শিখিতেই হইবে তখন কি ভাবে দেশীয় 
পরিচালিত কুলে ছাত্রদ্িগকে বুযুৎপর কর। বায় তাহাও ভাষিতে হইযে। 
ভূন শ্ষুল সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। তবে ম্বাভাবিক জ্ঞান 
হইতে বুঝতে পারি ইংরাজি ভাবার পারদশিতা সেখানে স্ভব হইয়াছে 
সেই সব শিক্ষকদের নিকট হইতে শিক্ষার হৃযোগ লাভ করার়-_-বাহাদের 
মাতৃভাষ! ইংরাজি। লেখক বলিয়াছেন সেখামে এমন একটা স্বাভাবিক 
আবহাওয়া! আছে যাহাতে ছেলের! ইংরাজি ভাবাই শিখে, ভাছায় সঙ্গে 
মঙ্গে দেশের প্রতি খ্বণা শিখে না। কি উপায়ে দেশের ছেলেদের এ 
ভাবে কেবল ইংরেজি ভাহাই শিখাইবার ব্যবস্থ! করা” যাইতে পারে 
এবং কুফল পরিহার করা যাইতে পারে তাহাগও নির্চেশ তিনি 
দ্বেন নাই। 
বাংলা দেশের সমুদ্র উচ্চইংরাজি দ্কুলগুলিয় কথা বাদই দেওয়া 
যাকৃ। কেবল কলিকাতায় যতগুলি উচ্চ ইংরাজি বিভ্ালর রহিয়াছে 
সজ্ঘবন্ধ ভাবে উহ্াতে বাংল। ভাষার সহিত ইংয়াজি ভাষাও বুযুৎপত্ি ও 
পারদশিতা জম্মাইধায় চেষ্টা কি হইতে পারে না? আবাদের মনে হয় 
লোয়ার ক্লাশ অর্থাৎ নিয়শ্রেলী সমূহে ও শিশুঞেনী সমূহে যাহাছের মাতৃ- 
ভাষা ইংয়াজি এইরপ শিক্ষক ও শিক্ষযিত্রীদের ছার! ইংরাজি গাধা শেখান 
উচিত । যে ভাবাতে হতই ব্যুৎপর্তি থাকুক না|! কেন, বাহ! মাতৃ- 
ভাবা নয় তাছা শিখাইবার মত যোগাত| যোগ্যতর শিক্ষকেরও থাকিতে 
পারে না । ব্তিক্রম থাকিতে পায়ে কিন্তু তাহ! সহজ ও স্বাভাবিক 
নঙ্ে। সব বিভাগেই অভারতীয় পোষণ চলিতে পারিলেও শিক্ষার 
ক্ষেত্রে শিক্ষার উপকারের জন্ত এরই ব্যবস্থা ঘোষাবহ মহে। ইহাতে ভূন 
ক্কুলের মত স্বান্তাবিক আবহাওয়ার ঘত দেশের ছাজদ্বাতীয়] ইংরাজি 
ভাষাই শিখিবে। দেশের প্রতি ঘ্বণা শিখিবে ন!। নর্বজারতীর 
প্রতিযোগিতায় স্থান লইয়! দেশের ভাগাবিয়ন্ণ ধ্যাপায়েও দেশের ছাত 
থাকিবে । এই সম্বন্ধে আর একটু বক্তব্য এই যে শিশুশ্রেণীসমূহ ও 
নিয়শ্রেণীতে ইংয়াজের নিকট ইংরাজি শিখাইবার পর মধ্যের কয়েকটা 
জেগীতে দেশীয় শিক্ষকের নিকট শিখিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু 
সর্বোচ্চ প্রেণীগুলিতেও একপ যাবস্থ! থাকা ভাল। 

ক্যাম্ত্রিজি বাংলার মত বাবু ইংলিশও বাঞছনীর নহে । খাছ শিখিতে 
হইবে, তাহাকে পরিহার করিলে চলিষে মা--তাহা! ভালভাবেই 
শেখা উচিত। 


১০৩ 


প্রায়শ্চিত্ব 
শ্রী্াদমোহন চক্রবর্তী 


গোপীনাখপুরের বায়ে এককালে তিন তিনটে পরগণার মালিক 
ছিলেন। তার পরে হ'য়ে পড়লে! অনেক সরিক। সকলেই 
গিয়ে কলিকাতায় নীড় বাধলেনস্-বিলাসিতার শোতে গা! ঢেলে 
দিলেন--জমিদারী লাটে উঠূলে। মাড়োয়ারী জমিদার হ'লে! । 
সেই রায়বংশে একজন গুধু দেশ ছাড়েননি, নাম তার জানকীবল্লভ 
রায়। দেশের ভিটে আকৃড়ে ধরে ছিলেন। তার জমিদানীর 
ংশ এক আন। তিন গণ্ড। ছুই কড়! ছুই ক্রান্তি হলেও তার 
দাপটের কাছে মাড়োয়ারী হার মেনে সন্ধি করলো । বাটোয়ারা 
করে জানবীবল্পভ ঠার অংশ আলাদ! ক'রে নিলেন; সবাই 
বললে, £1 মান্য বটে জানকী রায়-বাপ পিতামহের 
নাম রাখলে । 
সার! যৌবন জানকীব্পত নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু মামলা মোকদ্দমাই 
চালিয়ে এসেছেন, সাধবী স্ত্রী মহামায়ার সঙ্গে প্রেমালাপ 
করিষার অবকাশ পান নি। যখন ভিনি ম্ুদিনের মুখদেখ লেন 
দেই ক্ষণে সাধ্বী মহামায়া এক সোনার চাদ পুত্র প্রসব ক'রে 
স্বর্গে প্রস্থান করলেন । জ্ানকী বায় তাতে নিকৎসাহ না 
হয়ে সাগ্রছে বরণ করলেন শিশু পুত্রের পালন-স্রত। সংসারে 
পরিজঞনের অভাব ছিল না, অভাব ছিল দরদী পরিজনের। 
বিধব| ভ্্রী হয়মণি ভাইকে দ্বিতীয় সংসারের পরামর্শ দিয়েছিলেন; 
তা'তে জানবীবল্পভ উত্তর দিয়েছিলেন, “দিদি তুমি কি বলছো 
একবার সংসার ক'রে তাকে জ্বীবনে মুখী করতে পারলুম না, 
দ্বিতীয়বার সংসার করে রেখে হেতে বলে! একটী বিধবা, আর 
আমার এই শিশু পুত্র বাক ভেসে।” তিনি কারো কথায় 
কণপাত্ধ না ক'রে একাধারে হলেন বালকের পিতা, মাতা । 
তার আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষায় পুত্র রতন ত'লো সত্যিই রদত্বের আকর। 
বিশ্ববিষ্তালযের একটীর পর একটা পরীক্ষায় সে হলে! প্রথম, আত 
জানকীবল্পত হলেন গৌরবাদ্বিত, সার্থক হ'লে তার একনিষ্ঠ 
শিক্ষার দান। সকলেই বললে, ছেলেকে বিলেত পাঠাও, হয়ে 
আনুক জাই, সি, এস। জানকীবল্পভ হেসে বলেন, “কতদিনে 
যাবে ভোমাঙ্ধেছ এই দাস-মনোভাব 1” আমি ছেলেকে 
করতে চাই দেশের ও দশের সেবক । একদিন বাংলাৰ ভূম্বামিরাই 
দিয়েছিল বাংলার নব-রূপ, তাদের অর্থেই গড়ে উঠেছিল বিভা- 
মন্দির, হাসপাতাল, আরে! কত শিল্প প্রতিষ্ঠান। অতীতের সে 
আদর্শ আর্ট হয়েই আমরা আজ হয়েছি ঘ্বণ্য, রচিত হ'য়েছে 
আইনের নিগঢ় আমাদের দমন কয়তে। আমাদের যা কিছু 
হষ্টক্ষত ধৌত ক'রে তাতে শাস্তি মলম প্রলেপ করে রচনা 
করতে হ'বে নুমংস্বত--ভৌমিক আভিজাত্য, সম্ত্ীবিত করতে 
ই'বে নবধুগের পরিপন্থী দেশাত্ববোধ--জাতিধশ্থ নিধিশেষে প্রজ। 
পালন--্প্রজাপীড়ন নহে । “কৃলপুরোছিত স্মৃতিত্ব মশায় 
বিশ্বস্বিস্ফািত নষনে জানকীব্পতের দিকে তাকিয়ে সোল্লাসে 
বলেন, “বাব! জানকী, ভূমি সত্যি দৈত্যকুলে প্রন্থাদ, তোমার 
সিদ্ধ! ফার্ষকরী হলে জভিশগ্ড জমিধাসখেণী পাবে আবার 


ভগবতকুপা, ভেসে উঠবে জাবার ডুবো! নৌক! মণিষাণিক্য সম্ভার 
লয়ে। জানো বাবা, তোমাদের এই ভগ্ন ঠাণ্ডা গারদ কত 
অসহায় নিরীহ প্রজার দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপ বুকে ক'বে দাড়িয়ে 
আছে? জানকীবল্পত ম্লান হেসে উত্তর করলেন, «আমি চাই 
সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নবীন জীবন সঞ্চার করতে--ছেলে 
আমার সিভিলিয়ান ভালে বরং ইন্ধন যোগান হবে|” 
জানকীবল্লত প্রতিষ্ঠ। করলেন এক শিল্প প্রতিষ্ঠান। 

রন বিজ্ঞানে ও পদার্থ বিষ্ায় প্রথম স্থান অ্ধকার করে 
ডি, এস, সি ডিগ্রীর আশা ডর ঘোষের তত্বাবধানে গবেষণায় 
ব্রশ্তী হ'ল! ডক্টর ঘোষের বাটীতে তা'র অবারিত দ্বার। তিনি 
নিজে এই মেধাবী প্রিয়দর্শন ছাত্রের গুণমুগ্ধ, আর স্ত্রী অণিমা 
র্তনকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা, রতনের 
সঙ্গে তাদের একমাত্র কন্তা ডজির' বিবাহ দেন। রঙুন বড়ই 
লাজুক ছেলে; কারে সঙ্গে বিশেষতঃ মেয়েদের সঙ্গে মিলামিশ! 
তার শ্বভাব-বিকুদ্ধ। ডলি অনিন্দাসুন্দরী--পল্পবিনী জতেব- 
ন্ুকোমল স্বাস্থাবনী সদাহাশ্ময়ী তরুণী । সে রতনের গুণমুগ্ধ। 
ডলি বেখুনে আই, এ পড়ে। স্ত্রীর প্ররোচনায় ডর ঘোষ 
লিখলেন এক চিঠি জানকীবল্পভকে তা'দের মনোভাব ব্যক্ত 
ক'রে। তিনি উত্তরে জানালেন, “রতনের শিক্ষা এখনও শেষ 
হয় নি-_ডক্লরেট ডিগ্রী পেলে তা'কে পাঠাবো কোন বিশিষ্ট শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-নবীশ রূপে; তার পরে তা'কে আন্বে! আধার 
এই গাঁয়ের স্ুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে ভালে! ক'রে গড়ে ভোলবার 
জন্তে। আমার ভাবী পুত্রবধূ স্বামীর সহকন্দিপ্ীরপে দেই 
প্রতিষ্ঠানের সেবা করবে। জাপনি লিখেছেন আপনার কন্তাটি 
আধুনিক শিক্ষিত। তরুণী, 'কলেজ গার্ল'। তিনি কি এই 
এ'ছে। ম্যালেরিয়াদুষ্ট থিয়েটার-বায়োস্কোপ-বঞজ্দিত পাড়া-গীয়ে 
এসে বাম করতে পারবেন? আপনার সভায় লোকের সঙ্গে 
£ববাহিক সম্বন্ধ স্থাপন লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্ত পাশকর! 
মেয়ে জামার ইচ্ছা ত পূর্ণ করতে পারবেন না।” 

ড্র ঘোষের পক্ষ থেকে এসন্বন্ধে আর কোন সাড়াশব্ধ 
পাওয়! গেল নাঁ। স্পষ্ট কথ! বাক্ত করে জানকীবল্পভও আশ্বস্ত 
হলেন এবং তার ইচ্ছার্টিকে সার্থক করবার জন্ত উঠে পড়ে 
লাগলেন । ফলে তারই জমিদারীর এলেকায় নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত 
কারখানাটি, শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হ'ল। সমুক্তরের বক্ষে হঠাৎ কোন দ্বীপ উঠে সকলের 
দৃষ্টি যে ভাবে আকৃষ্ট করে, তেমনি পল্লীবাংলার এক অখ্যাত 


অঞ্চলে উন্নত পরিকল্পনার আধুনিক শিল্পবাণিজ্য পীঠের অভ্যুদয় 


এক মহাবিস্ময়ের বসত হযে দাড়ালো। শুধু জানকী বল্পভের 
জমিদারীর প্রজারাই নয়--সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীরাই শিক্ষার 
সঙ্গে উপার্জনেরও সুযোগ পেতে লাগলো। ইতিমধ্যে ইউরোপ 
খণ্ডে বাধলে! লড়াই ৷ ক্রমে তায় ঢেউ এসে এসিয়ার তটভূমেও 
চাঞ্চল্যেহ সাড়া তুললো, দেখতে দেখতে বিদেশের শিল্পসন্ভায়ের 


১৭৯ 


০১২ 


শী 


হ্ডাবাত্ব্বঞ্ 


[৩২শ ব্ধ--২য় খণঁ-এর্থ সংখ্যা 





আমদানী বন্ধ হ'য়ে গেল। জানকীবল্পভ রায়ের প্রতি ম৷ কমল। 
প্রনয্না হ'লেন। তীা'র কারখানায় দিবারাত্রি কাজ চলতে 
লাগলে! গভর্ণমেপ্টের চাহিদা মিটাতে । জানকীবল্পভ লক্ষ্মীর 
বরপুত্র হলেন। তা'র খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত দেশে ছড়িয়ে 
পড়লো । গভর্থমেন্ট তাকে 'নাইট' উপাধীতে ভূষিত করলেন। 
১৩৫* সনের মন্বস্তরে তিনি বৃভূক্ষু প্রজাদের বাচাতে ধনভাণ্তডার 
খুলে দিয়ে এক আদর্শ স্থাপন করলেন। ক্রমে দিবারাত্রি অবিশ্রাস্ত 
পরিশ্রমের ফলে জানকীবল্পভের রক্ষের চাপ বৃদ্ধি পেল ;--হঠাৎ 
একদিন সংজ্ঞা হারিয়ে তাকে শহ্য।শায়ী হতে হ'ল। পুত্র 
বতন তখন কণ্মনথত্বে কলকাতায় । কণ্ধচারী মহেজ্জ তাকে তার 
ক'রে সব জানালেন। রতন সেখান থেকে ডাঃ নবেশ 
ভষ্টাচার্ধকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। সঙ্গে এলেন ডক্টর ঘোষ ও 
ভার কন্ত। ডলি। ডাক্তার ভট্টাচার্খ কোগীকে ছেখে বল্লেন, 
“এর ভাল রকম নাসিং চাই ।” ডলি জানালো, “সানন্দে সে 
ভার আমিই নিলুম।” বলেই সে জানকীবল্পভের শহ্যাপার্থে 
গিয়ে বসল। 

তৃতীয় দিনে রোগীর চৈতল্লোদয় হ'তেই চোখ যেলে দেখেন 
শিল্বরে এক সেবারতা লক্ষ্মীপ্রতিমা! ! জানকীবল্পভ বিস্ময়ে চোখ 
মুঙ্গলেন, অম্প্ট কঠে ডাকলেন “বাব! রতন 1” ডলি আস্তে 
আনতে বিছানা ছেড়ে উঠে পাশের খর থেকে পাঠালো রতনকে 
হোগীর কাছে। রতন কদ্ধকণে ভাকলো, *বাবা 1" পুত্রের 
সুখের পানে চেয়েই জানকীবল্পভ ঘরের চারদিকে একবার 
তাকালেন। তারপর রতনকে কাছে ডেকে তা'র হাতের উপর 
হাত রেখে মৃহ্ম্ববে জানালেন, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন। 
সেই নূহতে ডলি ঘরে .কতেই জানকীবন্লত জিজ্ঞানুনেতে পুত্রের 
দিকে তাকালেন। তখন রতন উজ্জ্বল নেত্বে পিতার পার 


মুখের দিকে সলজ্জ দৃরিতে তাকিয়ে বললে, “বাব, তোমার _ 


অন্ুখের সংবাদ পেয়ে ড্র ঘোষ এসেছেন--ইনি তঠা'র কন্তা। 
এই তিন দিন দিবারাত্রি ইনি তোষার গুশ্রধা! করছেন।” 
জানকীবল্পভ প্রশংসযান দৃর্িতে সেই লাবণ্যময়ী কিশোরীর দিকে 
তাকিয়ে রইলেন, সেই ক্ষণে ডাঃ ঘোষ ডাক্তার ভট্টাচার্ধকে নিয়ে 
রোগীর তরে প্রবেশ করে উভয়ে রোগীর পার্থে বসলেন। 
ডাঃ ঘোষ ঠা'র প্রতিভা-দীপ্ত উজ্দ্বল নয়নে জানকীবদ্ুভের 
রোগরিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে জোড় করে নষস্কার করে 
' জিজ্ঞাসা করলেন, “মিঃ রায়। কেমন আছেন? জানকীবল্পভ 
প্রতি নমস্কার জানিয়ে উত্তর করলেন, “বেশ ভাল যনে 
হচ্ছে।” ডাক্তার ঠ্যাথিস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা ক'রে হান্মুখে 
বললেন, “যোগী এখন আউট অব ডেঙকার। খানিকটা গরম ছুধ 
খাইয়ে ছিন।” জানকীবল্পভ পথ্য ক'রে আরে! সুস্থ বোধ 
করলেন । ডর ঘোষ স্বিধাযুক্ত তাবে বললেন, “মিঃ রায় জাপনার 
অন্ুখের ভার পেয়ে রতন বড়ই মুহড়ে পড়েছিল দেখে জামর! 
সঙ্গে এসেছি। আর একট! সুসংবাদ দিচ্ছি--রতনের “বর্তমান 
অর্থনীতি” বিসিস্‌ সর্বোৎকৃষ্ট গবেষণা! বিবেচনায় ভাফে পি, 
এচ, ভি ভিএ্রী দেওয়া! ঠিক হ'য়েছে।”- জানকীবজ্পভের রোগৰিঃ 
মূখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি কৃতজ্ঞ দৃঠিতে ড় 
ঘোষের দিকে ভাকিয়ে বললেন, “মিঃ ঘোষ, আপনি আমার 
অসহয়ে যে উপকার করেছেন ত! আমি ভুলবে! না ।” পঞ্গে 


ডলির দিকে সঙ্গেহ হৃষ্টি নিক্ষেপ কয়ে বললেন, “ভাগ্যিস, আপনি 
মা লক্্ীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন--নয়তে! সেবাবত্বের অভাবে 
এই শধ্যাই আমার অস্ভিম শব্যা হতে1।” পিতার ইঙছগিতে ডলি 
সলজ্জ মুখে জানকীবন্পভের পদধূলি নিল। জানকীবন্পত 
সম্েহে ভলির চিবুক স্পর্শ করে বললেন, “ডাঃ ঘোষ, আমার 
প্রধষ চেতন! সঞ্চারে খন আমি শিয়রে এই মায়ের মৃর্তি দেখলুষ 
তখন আমি দেবী ব'লে ভ্রঘ করেছিলুম--আর কুমারী নাইটেজল 
এর প্রতিষৃতি স্বরণ হয়েছিল ।” পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গভীর 
ভাবে বলেন, “এতদিনে আমার একট! ভ্রম দর হ'লো, ডাঃ 
ঘোষ।” ডঃ ঘোষ বললেন, “কি ভুল?” একটু থেমে গাড়ন্বরে 
জানকীবল্পভ বললেন “দেখুন, মা ডলি, কলেজে পড়া আধুনিক 
মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণ! বদলে দিয়েছেন।” প্রসন্ন 
হাসি হেসে ডঃ ঘোষ বঙ্গলেন, “মিঃ বায়, শিক্ষ! অর্থাৎ এডুকেশন 
সকল দেশে সকল সময়েই ভাল, কেননা! শিক্ষ! বাতিরেকে জ্ঞানের 
উদ্মেষ ও হাদয় উচ্চ হয় না। ঘষে আমাদের বর্তমান শিক্ষায় 
কতগুলি দোব আছে বৈদেশিক শাসকের হাতে সেটা 
জঅনিবার্ধ। সুতরাং বত'মান শিক্ষায় সঙ্গে সঙ্গে চাই অভিভাবকের 
নুতীক্ষ দৃঠিও কিছু 'রিলিজিয়াস্‌ এডুকেশন বা! ধন্শিক্ষা ৷” 
জানকীবল্পভের নিকট ডক্টর ঘোষের কথাগুলি বেশ ভালই 
লাগলো । 

পাচ দিন পর। জানকীবল্লপভ চুপ করে বসে ছিলেন তার 
প্রশস্ত সুসজ্জিত বৈঠকখানায় একখানি সোফার উউপরে। 
প্রাতঃকাল। ডলি সহাশ্চমুখে চায়ের ট্রে নিয়ে ঘকে প্রবেশ 
করলে।। তার পায়ের শবে জানকীবল্পভ মুখে তুলে হাস্ময়ী 
ডলিকে দেখে সোল্লাসে কোমলকঠে বললেন, “আয়ে মা লক্গগী 
আমার ভূমি নিজে কেন এ সববয়ে টেনে জানলে--চাকরগুলো 
সব কোথায়?” কোমল হাসিতে মুখচোখ উজ্জ্বল করে ডলি 
জানকীবল্লতের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় কঠে বললে, “জেঠামশাই, 
ষেছু'দিন আছি নিজের হাতেই আমি সব করবো।” জানকী- 
বঙ্পভের বড়ই ভাল লেগেছে এই নুন্দরী সরল! তরুণীকে--এই 
ক'ছিনে এই বৃদ্ধকে করেছে সে জাপনার জন, যেন ক কালের 
পরিচিত আপনার জন। জানকীবয্পত কি তেবে যেন অঙ্- 
মনস্ক হয়ে পড়লেন । “বাব1!"--বলে রতন ঘরে ঢুকতে জানকী- 
বল্পভ আত্মস্থ হ'য়ে সহান্তে পুত্রের দিকে তাকালেন । ভর 
ঘোবও সঙ্গে সঙ্গে গল্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি জানকী- 
বঙ্পভের পাশে সোফায় বসে বিশ্ব ও শ্রদ্ধায় অভিভূত কঠে 
বললেন, “মিঃ বার, সত্যি জমি আশ্চর্য্য হয়েছি আপনার 
বিরাট পরিকল্পনা আর অসীম কর্ণশক্তি দেখে । এক ক্ষুদ্র 
অখ্যাত পাড়াগাকে বিশাল শিল্পকেন্ত্রে পরিণত কয়ে আপনি 
তাকে শহরের মধ্যাদ। দিয়েছেন। গেশে নৃতন প্রেরণার সঙ্গে 
এমন এক নবীন আবহাওয়া এনেছেন যেগুলো সহরের দুষিত 
আবহাওয়া ও পরিস্থিতি বর্জিত । আমি আন্তরিক ভাবে জাপনার 
এই অপূর্ব পরিকল্পনার প্রশংসা করছি । আপনি বনেধী জমিদার 
বংশে জগ্গগ্রহণ ক'রে প্রজাদের টেনে নিয়েছেন বৃকে,আন্ পেয়েছেন 
তাদের অকৃত্রিম ভক্তি ও সাহচর্য । আপনার কৃতিত্ব অভাবনীয়। 
দেশের জমিধারর! চে! করলে জসংখ্য অন্থবিধার যধ্যেও দেশের 


কত উন্নতি করতে পারেন আপনিই লেট! চোখে আঙুল দিয়ে 
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সকলকে দেখিয়ে দিলেন। ববীজনাথের পরিকল্পনাফেও আপনি 
হার মানিয়েছেন। হি অন্থুঘতি করেন জাহি প্রতি্ঠ। কতে 
চাই এখানে এঘন এক আদর্শ বিজ্ঞান-মঙ্দগির--যা'র পরিকল্পনার 
ভার দেবে! আপনারই হাতে । সেখানে হবে বিশ্ববিদ্ভালয়--পোষ্ঠ 
প্রাভুয়েট ছাত্রবৃন্দের 'প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং সেপ্টার |” 

জানকীবল্পভ ডক্টর ঘোষের বালকন্ছুলভ সম্বলতায় ইতিপূর্বে 
মুগ্ত হ'য়েছিলেন, এখন তার প্রস্তাবে হেন এফেবায়ে গলে গেলেন । 
গদগদ কঠে বললেন, “মিঃ ঘোধ, জামি সর্ধাস্তকরণে আপনার 
প্রস্তাব অন্থমোদন করছি। আপনার স্তায় গ্ুধী ও বৈজ্ঞানিকের 
সাহাধ্য পেলে আমি হয়তে। আরে! কিছু করতে পারবে! । এই 
বিজ্ঞান অঙ্গির প্রদ্তত করবার সব ভার আমি বহন করবে ।” 
ড্র খোষ আনন্দের আতিশব্যে জানকীবল্পভকে আলিঙ্গনা বন্ধ 
করলেন। অদূরে জ্রাড়িযে ডলি ও রতন বিস্ফারিত নয়নে ছই 
জ্ঞানীবৃদ্ধের আনন্দোচ্ছদ উপভোগ করছিলে! । 

তার পর দিন। ভোর হতেই রায় বাড়ীতে যেন একটু হৈ 
চৈ পড়ে গেছে। জানকীবল্পভ উর ঘোষকে নিয়ে কোথায় 
বেবিষেছেন। বার বাড়ীর লোকজ্জন মিলে রারু বাড়ীর সেকেলে 
অতিকায় পালকীখান। নামিয়ে পরিষ্কার করছে ;__চারদিকেই 
একট! চাঞ্লোর সা$া পড়ে গেছে যেন! ডলি ভোর বেলাই 
উঠেছে। তাব মুখধান বিজয়! দশমীর হূর্গাপ্রতিমার মুখের স্তানু 
নিপ্রভ, ব্দনাতৃর। সে প্রথমে মনে করলে--হয় চে তার! 
আজ.কে যাবে তার জঞ্ুই বাড়ীতে এত বাস্ততা, কিন্তু পালকী 
গ্রাড়ীর মাজ্াঘস। দেখে তার কেমন কেমন ঠেকলো; কেননা তার 
জন্ত তে! পালকীর আবন্কক নেই । সে গন্ভীরভাবে বারানার 
কোণে বসে রইল । অরক্ষণ পরে রতন তার ঘর থেকে বেরিঙ্গে 
এল। বারান্দার দিকে এগোতেই--ডলির চিস্তাবিমর্ধ মুখখানি 
ভাকে বিশেষভাবে অভিভূত করলে । আস্তে আস্তে তার নিকটে 
গিয়ে ধর! গলায় ডাকল, “ডলি 1? অশ্রুসিক্ত নয়নে ডলি রতনের 
দিকে বিছ্যাতের চমক হানল। পরে গন্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা! করলে, 
“আজ আপনাদের বাড়ীতে এশ হৈ চৈ কেন--পালকী সাজানে। 
হচ্ছে কার জনকে?" ডলির নির্দেশে রতনের দৃষ্টি পড়লো বাহিরের 
চত্বরে পালকীর উপরে । বিশ্ময়ের স্থুরে সে-ও বলে উঠলো, 
“ভাই তে দেখছি কিন্তু আমি তে! কিছু জানিনা ।” দেখতে 
দেখছে মহেন্্র বাস্তভাবে পালকী বাহকদের সঙ্গে বাড়ী থেকে 
বেরিয়ে গেলো । পরক্ষণে গ্গেখলেন, তার পিত। ও ডত্র ঘোষ 
প্রসন্ন মুখে হাসতে হাসতে বাড়ীর ফটকে ঢূকছেন, সঙ্গে শ্বৃতিরত 


মশাই । তাদের দেখে রতন ডলির নিকট থেকে সরে গেল? 
কিন্তু তাদের উভয়ের দৃষ্টি এড়াতে পারলে না। ডলির নিকট 
ব্যাপারগুলে! রহল্তময় মনে হলো । 

বেল। ১*টার সময় মিলিত কের একট! মধুর বস্কারের মধ্যে 
অন্দরমহলে পালকী প্রবেশ করলে!। ডলি ভ্রতপদে পাক্কীর 
নিকট ছুটে গিয়েই অপ্রত্যাশিত আরোহিনীকে দেখে বিহ্যয়ানন্দে 
স্তব্ধ হয়ে দাড়ালো । অশ্ফুটভাবে ছুটি শব্দ নির্গত হলে! শুধু-- 
“মা, তৃমি 1” পান্ঠী দেখে রতনও নীচে এসেছিল, সেও বিচ্যয়- 
বিশ্ফারিত লোচনে তাকিয়ে রইল। পান্ধী থেকে নেমেই 
অপিম! দেবী উভয়ের বিশ্বয়াবিষ্ট মুখের পানে তাকিয়ে শ্েহার্র- 
কঠে বললেন__-তোমর! কেউ জানন1 নাকি,ছেজনেই হে হকচকিয়ে 
গেছ! ব্যাপার-সব ভাল তো বাবা রতন 1” রতন 
অপ্রতিড হয়ে উত্তর করলো! "আন্দন কাকীমা, ভিতরে চলুন ।” 
সকলেই প্রকাণ্ড হল তরে প্রবেশ করলো । ডক্টর ঘোষ ব্যস্ত- 
ভাবে ঘরে ঢুকে বললেন, “এই যে, তুমি এসেছ 1” অপনিম! দেবী 
সহান্তটে বললেন, “না! এসে কি করি- তোমার ও মিঃ রায়ের, 
ছুই তার পেয়ে তে! আমি অবাক, জাবার এখানে বাড়ীতে 
ঢুকে দেখলুম, ছেলে মেয়ে ছু'টি আমার দিকে অবাক হায় 
তাকিয়ে আছে, এবার ব্যাপার কি বলতে! ? মিঃ রায় সেরে 
উঠেছেন তো? পাশের ঘর থেকে রায় মশাই হস্কার দিয়ে 
বললেন, “ডক্টার ঘোষ ও শ্রীমতী অনিষা দেবী, আপনাদেন 
অনুমতি ন! নিযে অনধিকার প্রবেশ করছি"--বলেই হল খরে 
ঢুকলেন সহাস্তমুখে-সঙ্গে কুল-পুরোহিত স্বৃতিরত্ব মশাই। 
অপিম! দেবী বিশ্মিত দৃষ্টিতে একবার জানকীবল্পভের দিকে 
স-সগ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মাথার অবগুঠন টেনে দিতে গেলে 
জানকীবল্পভ সোল্লাসে বললেন, “বেয়ান ঠাকরুণ, মাথায় আর 
অবখা! কাপড় জড়াবেন না_-এবারে বর কনেকে আশীর্বাদ 
করুন--১*-৩৫ মিনিট পর্য্স্ত শুভ আশীর্ববাদের সময়।” বলেই 
শ্মৃতিরত্ব মশাইকে লক্ষ্য করে শ্রদ্ধার সুরে বললেন, “ঠাকুর- 
মশাই, আপনি ব্ণশ্রেষ্ঠ তাতে কুল-পুরোহিত ; জাপনি এদের 
মাথায় ধান ছুর্বা দিয়ে শুভাশীর্ধাদ করুন।” অনিম। দেবী 
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে জানকীবন্ভভের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে 
সম্ত্রেহে রতন ও ডলিকে ছুই হস্তে বুকে জড়িয়ে ধরে সন্গেহে 
তাদের মাথা হাত বুলিয়ে দিলেন-_-জদুরে দাড়িয়ে ডক্টর ঘোষ ও 
জানকীবল্লুত পরিতৃপ্ত হাসিতে উদ্ভানিত নয়নে সেই মধুর দৃষ্টি 
উপভোগ করলেন। 


চৈত্র-বধূ 
জ্ীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্‌-এ 


চৈত্র-বধূ চরণ পাতে বনের ফাকে ফাকে, 
চর়ণ-ঘায়ে রাঙিয়ে উঠে পুষ্প-শাখে শাখে। 
যেষনি কয়ে জাকাশ তার। জাগে 
বাজি-বধু-চরণ-অনুযাগে ; 
ঘেষনি করে তড়িৎ-শিখা বেগে 
চমকি উঠে আবাঢ় মাসে মেখে; 
তেমনি আজ তরুয় শাখে বনের তৃণ মাঝে, 
চৈত্র'বধুচযণ-ছোয। পুষ্প হয়ে সাজে । 


্ 
শি 


চৈত্র-বাধু আকুল দ্বরে শুনায়ে যায় গীন 
আমের বনে ধানের ক্ষেতে নাচিয! উঠে প্রাণ । 
উঠে নৃত্য জলের কলকলে, 
তরল হুরে সকল প্রাণ লে; 
কফি যেন কার পরশ লেগে গায় 
ঘুমায় বুক শান্তির ছায়ার়। 
হন নাছ চোখের কোণে বর্গ-জ্যোতি ষরা, 
চৈত্র-বধু ছাড়ায় প্রাণে প্রেম-হুর়তি-ভয়!। 


অপরাধ-বিজ্ঞান এ 


জ্আনন ঘোষাল 


স্বাভাবিক যৌনক্ফুধাবোধ কর। অবস্থাতেদে কঠিন হয়, হার! অর্থ বায়ের ভয়ে 
স্বীকে কর্ণস্থলে লইন্! ধান ম। ঠার! অন্তার করেন। কোন একটী যুবক 
চুরির নালিশ জানাতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি--বিয়ে করেছেন, 
বাসা করেন না কেন? বানায় কেউ থাকলে কি এতবার চুরি হত? 
উত্তরে যুবকটী বলে-_স্টার, খরচে কুলাব কি করে। *আমি তখন বছরে 
তার ঘা! চুরি বায় বা যা ছারায় তার একটা হিনাব করি। তা 
থেকে দেখিয়ে দি, তার দেই অপহৃত অর্থ ছ্ধিয়ে মে দুটা বৌ রাখতে 
পারে। তাকে আমি জারও বলি-_বাপু একদিন হয়ত তোমার পয়সা 
হবে, কিন্তু তখন তোমার এই মন থাকবে না। প্রতিটা যুহর্ধ তোষার 
মুল্যবান। আঙ্জ যা হারাবে কাল ত৷ আর ফিরবে না। বার! তোমার 
অন্ডরাপ উপদেশ দেয়, তারা ভুল করে। আজ বদি তোমার জীবন 
যৌবন চলে যার, তা কি তারা কাল ফেরাতে পারবে? পারবে না। 
একবেলা খেয়েও বৌটাকে কাছে রেখ । সময়ে বৌ। কাছে না রাখাতেই 
যত অঘটন ঘটে। এর পর বুধকটা বৌ এনে বাসা করে এবং সুখেই 
তাদের কালাতিপাত হয়। তাকে অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই। 

এ সম্বন্ধে অপর আর একটী নিদর্শন দি। কোন এক ভত্রলোক 
তার চতুদ্দণ বৎসর-বরস্ধ স্ত্রীকে কোনও এক ধর্ণশ্রষে রেখে উধাও হুন। 
প্ৰায় ৩* বৎসর পরে ফিরে তিনি স্ত্রীকে নিতে যান, কিন্তু ঠার স্ত্রী আর 
আসতে চান না। শেষে অনেক হাঙ্গাম হজ্ছুতের পর তিনি স্ত্রী উদ্ধারে 
সবর্ধ হন। ভগলোকের বিবৃতিটুকু তুলে দিলাম। 

সাস্ীকে আমি চিনতেই পার্র না। গলায় ঠার রুস্ত্রাক্ষির হালা, 
পরণে গেরয়! বসন। তিনি আহার জানিয়ে ছেন তার ভগবানের সঙ্গে 
বিয়ে হয়েছে, আমি তার কেউ নয়। রাজকীয় সাহায্যে তাকে আমি 
উদ্ধার করি, তিনি কিছুতে আসতে চান না। চেঁচিয়ে উঠে ধলেন-_ 
এতদিন কোথায় ছিলে, যখন আমার জীবন ছিল যৌবন ছিল। আমাকে 
তু রেহাই দাও। কাছে এগিয়ে এলেই সে বলে উঠেছে য়োনাক 
মোরে, তিষ্ ওইখানে, আমি জগহ্ছজননী মা।' বুঝলাম স্ত্রী আমার 
[50188০, রোগগ্রণ্ত। জোর করে ব্রচ্ধচধ্য পালনে মানুষ হয় 
6075৩, মেজাজও হয় তাদের খিটখিটে | অনেকে 7890০- 
76118190188 হয়ে উঠে। কেউ বা ম্যানিয়াগ্রন্ত। কেউ নানারপ 
15518 দেখে । আইনের বলে আবি স্ত্রীর উপর অধিকার বিস্তার 
করি। ধীরে ধীরে আমার স্ত্রী বুস্থ হয়। তিনি বলেন--“নানুব আমাকে 
ছুয়েছে, এ দেহ আর দেবতার কাজে লাগবে না। আমি জার 
ফিরে যাব ন1।' অচিরেই আমার স্ত্রী পতিনেবাপরারণ হয়ে উঠে। 
আমিও নিশ্চিন্ত হই। 

এই উগ্র যৌনবোধ বা স্পহ! কোনও মেয়ের মধ্যে সামরিকভাষে 
আসে, কাউকে কাউকে বহুদিন পর্যান্ত ভোগার। এই যৌনবোধকে 
মওলা 0810006এর এবং প্রেমকে 50881-০০৪/৪৫ 081012094র সঙ্গে 
তুলন! কর! চলে। উত্তর ক্ষেত্রেই 10910 £0%675819 দেখা বায়। 
উর রোগেরই টিকিৎস! আছে। এ সম্থ্ধে পয়ে আলোচন! কয়য। 
খায় ঘোনবোধও হুযোগ পেলে ক্ষতির কারণ হয়। দিয়ের বিবৃভিটুকু 
গ্রণিধানযোগ্য ৷ 

শ্ধ্মক ঘিয়ে ছেলেটাকে বলি--লজ্জা করে না, গয়ুজনের সঙ্গে 


জপরাধ্যূলক কাজ। উত্তয়ে কেদে ফেলে সে বলে--জাগে শুনুন 
আমার কখ৷। ছেলেটী বলে যার--“ঘাদ। থাকতেন বিদেশে । ছু বছর 
অন্তর বাড়ী আলেন তিনি। বাড়ীতে থাকি আমি বৌদি আর বুড়ী 
মা। হঠাৎ হয় বৌদির বাপের বাড়ীর দ্বা্ধার দলের আগমন। 
নীরেনষা, হীরেনঘা!। আরও কত দাদা। সকলেই বৌদির দা । 
অতিষ্ঠ ও ভীত হই। বাধা দি, কিন্তু অপমানিত হই। একবার ভাবি 
দ্বাদীকে জানাই। পরে ভেবে দেখি, তা অনুচিৎ। হয় ত দাগ! 
বিশ্বাম করবেন ন!। আর বিশ্বাস করলে বৌদির এ বাড়ীতে স্থান হষে না, 
বৌদি অধংপাতে থেকে অধংপাতে ধাবে। গাকে বাচান বাধে না। 
ঘয়ের বে বেরিয়ে যাবে তাও সহ হয় না। বংশবর্ধ্যাদ! ও বাছিয়ের 
লপ্মানের কথা ভাবি। শেষে নাচার হয়ে ফ্রি কম্পিটিসনে নামি । বৌদি 
নিজেই দাদার দল তাড়িয়ে আমায় নিয়ে মেতে উঠেন। এর 
পর বিশেষ একটা ঘটনা ঘটে। বৌদির অসুখের ভানে দাদাকে 
টেলিগ্রাফ করি। দাদ! বাড়ী আসেন । বৌদি দ্বাধাকে নিয়ে মেতে 
উঠেন। আমি নিশ্চিন্ত হই, অনুতপ্ত হই । পরে দাদা আসল ঘটন! 
জানতে পারেন। হাঙ্গাম হজ্জুত বাধে। আমি দুটা অন্তাঘ়ের মধ্যে কম 
অন্তায়টাই বেছে নিয়েছিলাম । তা নাহলে কি বৌদিকে খু'জে পেতেন। 
উত্তরে আমি ছেলেটাকে বলি--এ ক্ষেত্রে ছুটা অন্কাযইই সমান সমান । 
একটীর চেয়ে অপরটা কষ বাবেশীনয়। অপরাধ যখন সমান সমান, 
তখন একটা অপরাধ দিয়ে জনুয়প অপর এক অপরাধ ঢাক! যায় না। 
জতএব তোমাকে শান্তি পেতে হবে। 
একঘাতর প্রকৃত শিক্ষাই এই যোঁনবোধকে নুণ্ত রাখতে সন্ধয়। 
সংক্কারই এ বিষয়ে প্রধান সহায়ক । ধর্ম উপদেশ ও কর্তব্য যোধ এই 
সংস্কায়ফে শক্তিশালী করে। এ দেশের সতীত্ব গরিষা! এই যৌনযোধের 
পরম শক্র। পাথরের মত এই গরিম! যৌনবৌধকে চেপে রাখে, 
নিয়ঘুখী করে। বংশান্ুক্রম শিক্ষা ও নংস্কৃতিই মেয়েদের ভাল রাখতে 
সক্ষম । এই জন্ক সৎ-সাহিত্যেরও প্রয়োজন । অসৎ ছবি (0:96008 ) 
ব! সাহিতা সতীন্বের মযোছ দূর করে। এ বিপদ হুর হয়েছে, সময়ে 
লাবধান হওয়া! উচিৎ । অসৎ ছবি ও সাহিতা সুপ্ত ঘৌনবোধকে জাগ্রত 
করে। মানুষের মন বড় 9088951/%০-পুনঃ পুন:9088০১৫০৪ দ্বার! 
ংস্কার ভেঙ্গে যায়, সংসার হয়ে উঠে বিধময়। কতকগুলি সার্িত্যিক 
আছেন। ঠার। কতকগুলি বাধা বুলি আগুড়ান। যেষন সতীত্ব একটা 
কুদংস্কার। ওটা একট।| জুকুর ভয় মাত্র বা পাপ পুণ্য ধনের বিকার, মনে 
করলেই দোষ, মনে না করলেই দোষ নয় ইতাদি। থে জাতিয় নারীরা 
একনি নয়, সে জাতির ধ্বংল অনিবার্য, বিশেষতঃ প্রীদ্ঘ প্রধান দেশে। 
ছেলেদের একনি না হলেও চলে। কিন্তু মেয়েদের বন্ুপতিত্ব অর্থ 
বন্ধাত্ব ও বংশ লোপ ইছা প্রকৃতির নিয়ম । পুরুষের এতে ছাত 
নেই। তথে পুরুষদেরও একনিউ ছয়! উচিৎ। মেয়েদের লিম্ুর পরার 
গ্রকৃত অর্থ হচ্ছে, একটী বিশেষ প্রতিজ। গ্রহণ । প্রজ্ঞা হচ্ছে 
এইয়াপ। “আনার খামী হি জাত দিয়ে কপোলদেশ রক্তান্তও করে 
তবু সে আমার স্বামী, তার প্রতি আমার ভক্তি খাকবে।” এই প্রতিজা 
ছেয়েছের রক্ষা কর! উচিৎ । 
(কমশঃ) 


৯৭৪ 


উমেশচন্্র 


শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ,এফ.-এস্‌-এস্‌, এফ-আর্-ই-এস্‌ 


(৯) 
ইলবার্ট বিন 


১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হখন ফৌজদারী কার্ধ্বিধি আইনের সংস্কার 
পুনরালোচিত হইতেছিল তখন বিহ্বারীলাল গুপ্ত কলিকাতার 
প্রেমিডে্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রমেশচন্ত্র দত্ত বাকুড়ার ম্যাজি্রেট 
ছিলেন। রমেশচন্জ্রের পূর্বে জার কোন দেশীয় সিভিলিয়ন 
জিলার য্যাজিষ্রেট হন নাই । ইনি ম্যাজিষ্রেট হইলে প্রশ্ন উঠিল 
বদি জিলায় মুবোপীয় অধিবাসীর। জিলার শাসনকর্তার শাসনাধীন 
ন!হন তাহা হইলে সেই জিলায় তাহার পক্ষে শাস্তিরক্ষ। করা 
কিরপে সম্ভব হইবে? অধিকন্ধ, দেশীয় ম্যাজিষ্রেটের অধীনস্থ 
মুবোপীয় জয়েণ্ট ম্যাজি্রেটের যে ক্ষমত| থাকিবে, তাহার উর্ধতন 
কর্দচাৰীর সে ক্ষমতা থাকিবে না ইহাই বা কিরূপ সঙ্গত? 
রমেশচজ্জ বিহারীলালকে এই অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়! দেশীয় 
শানকর্ভাদিগের এই অক্ষমতা দূর করিবার জনক সচেষ্ট হইতে 
অন্থরোধ করেন। বিছবারীলাল বাঙ্গালার তদানীস্তন লেফটেম্কাণ্ট 
গবর্পর স্তর এশলি ইডেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে 
আলোচন! করেন এবং 
তাহার পরামর্শে একটা 
সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়া 
তাহাকে প্রদান করেন। 
স্যর এশলি ইডেন উহ? 
সমথিত করিয়! ভারত- 
গবরষেন্টে প্রেরণ 
করেন। উদাব্ছাদয় 
রিপণ দেশীয় ম্যাজিষ্রেট- 
দিগের এই অক্ষমতা 
দুর করিতে বদ্ধপরিকর 
হইলেন এবং বাবস্থা! 
সচিবন্তব কোর্টনে 
ইলবার্ট সমস্ত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেষ্টের পরাছর্শ 
গ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ স্তর এশলি ইডেন 
খ্টা্দে ৩*শে জানুয়ারী দেবীর শাসনবর্জাদিগের ক্ষমতা বদ্ধিত 
করিবার নিষিত্ত একটি নৃত্তন জাইনের খসজ প্রস্তত করিলেন। 
উহাই ইলবার্ট বিল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
এই বিল উত্থাপিত হইলে জ্যাংঞ্লো। ইত্ডিয়ান সমান ভদ্বানক 
প্রতিবাদ করিতে আয়ম্ত করিলেন । উদ্চপদস্থ রাজকণ্দুচারীরাও 
আঙ্দোলনকারীদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। স্যর এখলির 
পরে শুর রিভার্স টমসন বাঙ্গালা লেফটেনাণ্ট গবর্ণর হন, 
তিনিও প্রফান্ঠে জাঙ্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে 
লামিলেন। দ্থি্ধ হইল বিলটী সাধাহণে বিভ্বৃতভাবে সমালোচিত 





হইলে ব্যবস্থাপক সভার উহায় আলোচন! হইবে। ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী কলিকাতা টাউনহলে মুরোগীয় ও যুরেশীয় অধিবাসীরা 
এই বিলের প্রতিবাদকল্পে একটি বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। 
উহাতে জে-জে কেশুয়িক, জে-এইচ ব্র্যাক্সন, এ-বি মিলার 
প্রভৃতি আযাংগ্লো ইত্ডিয়ান নেতারা কট, ক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় যে হলাহল 
উদ্‌গীরণ করিলেন তাহার ফলে সমগ্ধ ভারতময় ঘোর বিদ্বে 
দাবানল পরিব্যাপ্তড হইয়া উঠিপ। ইংলিশম্যান এই 
আন্দোলনকারীদের প্রধান মুখপত্র হইল । 'ব্রিট্যানিকাস' ছদ্মনামে 
একজন লোক অকথ্য গালিগালাজ করিতে আর করিলেন । 
হেমচন্্র “নেভার-নেভার" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন £ 


গেল রাজা, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান, 
ডাক ছাড়ে ব্রান্সন্। কেশুয়িক, মিলার-- 
“নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার--নেভার ।” 
“নেভার"--সে অপমান, হতমান বিবিজান, 
নেটিভে পাবে সন্ধান, আমাদের “জানান! 1" 
বিবিজান ! দেহে প্রাণ, কখনে। তা হবে না।, 


আ্যংগে(-ইগিয়ান রমবীবাও বিলাতে আবেদনপত্র পাঠাইলেন-- 


বিলাতী বৃষের রব কামিনী খেপিল সব, 
বল্পভের কাছে গিক়্! কানে দিল পাকৃত 
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনম্মতরে-_ 
ডাকিল বৃটিশ বৃষ গাঁক গাক গাঁক। 

ই'হারা সকলে লক্ষাধিক টাকা চাদ তুলিয়া একটি 1)9£97009 
45800886100 করিলেন (হেমচন্ত্রের ভাবায় “সাহেব বন্ধ 
সভা সংগঠিত হয়েছে" ) এবং ইংলগ্ডে তুমুল আন্দোলন চালাইতে 
লাগিলেন। আরমেনিক়্যান ব্যারিষ্টার ব্রাজনের বক্তৃত। এরপ 
অভগ্রোচিত ও কট.ক্তিপূর্ণ হইয়াছিল বে তিনি পরে উহ! 
প্রত্যাঙ্ার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাপি হাইকোর্টের 
উকীল এটর্পার| সত। করিয়া ক্তাহাকে বরকট করেন এবং ত্রা্সনকে 
কলিকাত। ত্যাগ করিতে হ্য়। উদ্েশচন্ত্রের পসার আরও 
বৃদ্ধি পান়। 

বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ঢাকায় একটি বক্তৃতায় ভ্রাজনের 
বন্তৃভার বথোচিত উত্তর দিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে ইত্ডিয়ান 
এসোনিয়েশনের প্রতিনিধিকূপে এই বিলে সমর্থনে অনেকগুলি 
বস্তুত করিয়া জন ভ্রাইট প্রমুখ বাসী প্রশংস! অর্জন 
করিয়াছিলেন । 

স্যর হেনরি কটন লিখিয়াছেন, লর্ড কার্জন যেমন তাহা 
পক্ষমমর্থন করিবেন এইযপ লোক বাছিয়া নিজের পরিষদে 
রাখিতেন, উদদার-হদ রিপণ সেক্প প্রণালী অবলম্বন কযেন 
নাই। তাহার শাসনপরিষদের অনেকেই বিরুদ্ধ মত পোষণ 
করিলেও তিনি তাহাদিগকে অপসারিত কন্ধেন নাই। স্তর 


১৭৫ 


২১৬১ 


রিভার্স টমমন যোধ হয় তাহার বিপক্ষদলের অগ্রগণ্য ছিলেন। 
ঝিপণকে গবর্ণমেন্ট হাউসের সম্মুখে আন্দোলনকারীরা! অপমানিত 
করিয়াছিল এবং বলপ্রয়োগ দ্বার! ঠাহাকে পোতে আরেটেণ 
কৃরাইর। ভারতবর্ষ হইতে তাহাকে দূর করিবার হত্বন্ত্র হইয়াছিল। 


+ & নী 
টি. 
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১ ্ ১২১,৯৮1 এস? রা 
রঙ 


এই আন্ফোলন ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে এরপ প্রবল আকার ধারণ 
করিয়াছিল যে গ্র্যাডক্টোনের মন্ত্রীসভা ভীত হইয়াছিলেন, 
রাজপ্রতিনিধির প্রতি মহারাজ্ঞীর জম্। ভাস পাইয়াছিল। 
অবশেষে রিপণের সকল মঙ্গল চে ব্যর্থ হইল এবং রাজস্বসচিব 
স্তর অকল্যাণ্ড কল্ভিন্‌ গবর্ধমেণ্ট ও যুরোপীয় সমাজের মধ্যে 
00:১০০:৯৮ নামক সক্ধিস্থাপন করিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাবের 
২৮শে জানুয়ারী যে আকারে বিলটী গাশ হইল তাহাতে বিলের 
উদ্দেশ্য সাধিত হইল ন1। 

উদ্বেশচন্্র এই আঙ্দোলনের গতি ধীরভাবে লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন। পরস্পরকে গালিগালাজ করিস! কোন উদ্দেশ্ত সাধিত 
হইবে না! বলিয়া! তিনি বন্তৃতামঞ্চে অবতীর্ণ হন লাই, ফিন্ত 
এই ব্যাপারে একদিকে যেমন ব্রিটিশ ভ্তায়পরতার প্রতি গ্ঠাহার 
গভীর বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল, অপরদিকে তিনি বুঝিয়া ছিলেন 
যে এই আন্দোলনের শিক্ষ1 ঠাহার দেশবাসী ভূলিবে না। সে 
শিক্ষা ঠাহার সুহৃদ কবি হেমচন্দ্র এইভাবে বাক করিয়াছেন-- 


“ছিলে শিক্ষাগান ভারত-নন্দনে 

দিব্য চক্ষু দিয়!---কি মন্ত্র সাধনে 

পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে 
বাসন! সকল করিতে পায়। 


শিখিবে ভারত--শিখিবে একথা 

চিরদিন তরে ন! হবে অন্ত খা 

একদিকে কোটা প্রাণী কাতর! 
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষে তায়-- 


শডান্তব্্ঞ্জ 


[ ৬২শ বর্ব--ং২য় খণ--৪ সংখা 


যে মন্ত্র সাধনে স্ুপটু উহার! 

সেই বীরত্রত---একতার ধারা, 

লে সাহস উৎস--সে উৎসাহ ধাবা, 
হদয়-কঙ্গরে গাতিয়! রাখো---” 


লর্ড রিপণ দশচক্কে পড়িয়া ০০:০০:৪৮ নামক সন্ধি স্থাপন করায় 
দেশীয় সমাজ ক্ষুদ্ধ হইয়াছিল-- 


“অতি হীনবল--খোর কৃষ্ণকায় 
সেজাতিও যদি আশার দোলায় 
ছলে বহঞ্ষণে--আশা ন! জুড়ার, 
সে নিরাশাধাত যোধে না বেলা ।” 
তথাপি সমগ্র ভারত 
লঙ রিপণের নিকট 
তাহার সত্বদ্গেষ্ের জনক 
কুতজ্ঞ হইয়াছিঙ্গ এবং 
কলিকাতা! টাউনহলে 
১৪ই জানুয়ারী প্রায় 
তিন সহশ্র দেশবাসী 
সমবেত হইয়া তাহাদের | সক ৭ 2.০ 
কৃতজ্ঞত! ও নৈরাস্ত ৷ বসি টি... 
প্রকাশ করিয়াছিল। | ৯ 8 .. 
এই বিরাট সভায় রাকা 1." 
রাজেজনারায়ণের অন্ু- চারা ট ০8 . 
পস্থিতিতে উমেশ চক্র চি এ 
সভাপতির আসন গ্রহণ কবিবর হ্েষচঞ্র বন্দোপাধ্যায় ॥ 
করেন এবং পাইকপাড়ার রাজ1 ইন্দ্রন্ত্র সি, 'রেইজ এও 
রায়ত'-সম্পাগক শস্গুচজ্জ মুখোপাধ্যায়, তেওভার বাজ স্কামাশহর 
রায়চৌধুরী, মহারাজ 
কমলকৃষের পুত্র কুমার 
নীল দেব বাহাছুর, 
সভুয়েজে নাথ বন্দ্যো- 
পাধায়, উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশের পণ্ডিত বন্ক- 
বিহ্বারী বাজপেম়ী, 
স্বারকানাথ ঠাকুরের 
জোোষ্ঠ পৌন্র দ্বিজেন্রনাথ 
ঠাকুর, কলুটোলার সেন 
পরিবারের মুবলীধর 
সেন, বাগ্ীপ্রবর কালী- 
চরণবঙ্গোপাধ্যায, 
আগুত্োয বিশ্বাস, 
বিছ্বায়ের শালিগ্রাম লিং 
ও জ্ুপ্ডিত প্রাণনাথ 
পণ্িত প্রভাবাদি 








উদ্েশচজ বন্যযোপাধ্যাঃ 
উদ্বাপন করিয়া বৃ! করেন। বেইজ এগ রারভ'-সম্পাদক 
, এই সভায় কার্ধ্য বিবরণীধ সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন--” 


চৈত্র--১৬৫১] 
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“ই্ডিয়ান ফুনিযন+ 


ইলবার্ট বিল আঙ্দোলনের ফলে এই শিক্ষালাভ হইল যে 
একতার হ্ৃত্রে সকলে আবদ্ধ হইলেই দেশের বাজনীতিক, 
শাসননীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব হইবে। এই উদ্দেন্ঠ 
সাধনের জন্গ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভাগেই (স্যর ) তারকনাথ 
পালিতের চেগ্বাতে 'ইতিয়ান যুনিয়ন' নামে সভা স্থাপিত হয়। 
২র! মাচ এলবার্ট হলে নিয়মিতভাবে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। দেশের 
গণ্ামান্ত ব্যক্তিগণ উহাতে উপস্থিত ছিলেন, যথা, বড়লাটের 
ব্যবস্থাপক সভার সঙগশ্য দ্বারভাঙ্গাধিপতি মহারাজ লছমীশ্বর সিং, 
মাননীয় রাও সাহেব বিশ্বনাথনারায়ণ মাগুলিক, সুসঙ্গের মহারাজ 
রাজকুষ্। সিংহ বাহাস্থর, তেওতার রাজ! শ্ামাশক্কর, বাঙ্গাল! 
ব্যবস্থাপক সভার সদশ্য কুমার বৈকুঠনাথ দে,জনাই এর বাবু পৃর্ণচক্্, 
ননলাল ও অন্থরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল 
কমিশনার ও অনারারী ম্যাঞ্জি্ট বাবু যোগেশচন্দ্র দত, রঙ্গপুরের 
জমিদার গোবিন্দলাল বায়, বিহারের জমিদার বাবু পশুপতিনাথ 
বনু, বিলাপ্তপ্রত্যাগত এঞ্জিনিয়ার ও জমিদার বিপ্রদাস পাল 
চৌধুরী, হেমচন্ত্র মল্লিক, জৈনমন্ছিরের ট্রা্টা ও জুয়েলার চর,লাল 
এবং বহু ব্যবহায়জীবী ও সাহিত্যিক । কাধ্যনির্বাহক সমিতিতে 
নিয়লিখিত ব্যক্কিগণ নির্বাচিত হন--ছারভাঙ্গার মহারাজা 
(সভাপতি ), ডগব্রিউ-সি-ব্যানাজজণ, ব্যারিষ্টার, (সম্পাদক ), 
ঘারকানাথ ঠাকুরের পৌর ও উদীয়মান বাঙ্গালী গ্রন্থকার 
জ্যোতিরিঙ্্রনাথ এবং মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাছুরের পুজ কুমার 
নীলকুষণ ( ধনবক্ষক)। স্থির হয় যে, এই নূতন সভা কোন 
বর্তমান সভার সহিত প্রতিদ্বম্বিত। করিবে না, পরস্ত তাহাঙিগের 
সহিত মিলিতভাবে কাধ্য করিবে এবং তাহাদিগের সম্পূর্ণ 
কাধ্যগুলি সম্পন্ধ করিবে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই সভার 
উদ্দেন্ত দেশবাসীর রাজনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতির প্রতি 
লক্ষ্য নাখা। এই সভার ফহহিলে দ্বারভাজাধপতির দশ সহশ্র 
মুত্র! দান ঘোবিত হয় । 

ইহা হইতে প্রত্তীত হয় যে উ্েশচন্ত্র প্রাঙ্গেশিক বা সান্প্র- 
দারিক কোন গভ] দ্বাক়! বিশেষ প্রদেশ বা সম্প্রদায়ের উপ্নতি 
অপেক্ষ। নম্র দেশের মধ্যে এক্য স্থাপনে এবং একতাবলে সমগ্র 


ইউক্সম্পভিশক 


পপ 


ভারতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতি সাধিত কমিতে 
সমূৎস্ুক ছিলেন। হুজুগ ও বন্কৃত! করিয়া! সাধারণের নিকট 
করতালিলাভ করিতে তিনি কখনও উৎন্দুক হন নাই। 

এই সময্জে এম জুবেয়ার (14. 0০০1১০:%) কলিফাতাষ 
একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষের 
সকল প্রদেশ হইতে দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। এই সম্মেলনে 
সকল ভারতবানীই যে এক মহাজাতির অংশ ইহা বিশেষভাবে 
প্রতীয়মান হ্ইয়াছিল। লুরেজ্জরনাথের উদ্ভোগে ইতিয়ান 
এসোসিয়েশন হইতে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একটি জাতীয় 
সম্মিলনী (66008] 002879709 ) আহত হয় তাহাতে 
ভিন্ন প্রদেশবানীও কেহ কেহ উপস্থিত হন। ইহাদের মধ্যে 
বোম্বাই প্রদেশ হইতে মিষ্টার মাগুলিকের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

১৮৮৪ খুষ্টান্ে ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু 
পুণ্যগ্োক মার্কুইস অব রিপণ ভারতব্ হইতে বিদ্বান গ্রহণ 
করেন। সঙ্কীণচেতা কণ্মচাত্িবৃন্দ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া. 
প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া যদিও তিনি ইচ্ছামত শাসন 
সংস্কার সাধিত করিতে অসমর্থ হইয্বাছিলেন তখাপি তাহার 
সাধু উদ্দেন্ত, অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অপূর্বব স্তায়পরতার পরিচয় 
পাইয়! ভারতবাসী তাহাকে দেবতার আসনে বসাইয়াছিল। 
কোনও বিগ্েশীর শাসনকর্তা দেশবামীর নিকট এরপ হ্বদয়ের 
পূজা পাইয়াছেন কিন! সন্দেহ। ইলবাট বিলের আন্দোলনকালে 
মুরোপীর ও ফুরেশর়দিগের অপূর্ব একতা দেখিয়া ভারতবাসী 
ষে শিক্ষালাভ করিয়াছিল, রিপণের বিদাক গ্রহণকালে তাহার 
পরিচয় পাওয়া গেল। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও প্রাষে 
জাতিধশ্বনিবিশেষে দেশবামীগণ মিলিত হইয়া রিপণের প্রতি 
কৃতজ্ঞতার যে উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার তুলন৷ 
উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্ত চিরগ্রসিদ্ধ ভারতবাসীর 
ইতিহাসেও বিরল । রিপণের এই বিদায় অভিনন্দনে, বল! বাহুল্য, 
অধিকাংশ যুরেশয় ও যুরোপীয় যোগদান করেন নাই। স্তর 
হেনরি কটন ভারতবাসীর এই রিপণ উৎসব সম্বন্ধে যাহ! 
লিখিয়াছেন তাহার মণ্শ এই £ 

“লর্ড বিপণের বিদায়ের দিন নব্ভারতের জন্ম দিবস। 
মেঞ্জেডিখ চাউনসেগ্ড লিখিয়াছেন, সিমলা! হইতে বোম্বাই বাআৰ 
স্টার সমারোহপূর্ণ বিজয়বাতা। ভারতবর্ষ কখনও পুর্বে দেখে 
নাইলে জয়যাত্রা সপ্তকোটিক হইতে তাহার জয়গান 
উদসদীরিত হইয়াছিল। রিপথকে যে ভক্তি অর্থ্য প্রঙ্ধান কর! 
হইয়াছিল কোনও বিদেশীর় শাসনকর্তীকে সকল শ্রেণী ও সম্ত্র্ধার 
সেরূপ শ্রদ্ধা-অর্থা প্রদান করে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমগ্র 
জাতিকে একাত্ব হইয়া এরূপ কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিবার দৃশ্য 
দেখ! যায় নাই। কলিকাতার মহোৎসবে আমি যোগদান 
করিয়াছিলাম। কোনও গণ-আন্দোলনে ইহাপেক্ষা একতা 
বা স্বতঃপ্কু্তাবের অভিব্যক্তি দেখা যাইতে পারে না। জীবনে 
যে জাতীব়তার বীজ উপ্ত হইয়াছে তাহার চিন্ছ ইহাপেক্ষ। 
স্পষ্টভাবে প্রদশিত হইতে পারে না।” 

“এই ভারতের যহামানবের সাগন্-তীরে” একটি জকুত্র 
ষম্প্রধায়ের বর্ণবৈবয্যসম্পাত দভ যেষিন প্রাচীন সত্যতার 


১০৮৮ 


গৌরবে দীপ্ত একটি মহাজাতির স্তায়সঙ্গত অধিকারের দাবীর 
উপর পদাঘাত করিয়াছিল সেইগ্গিনই সেই খহাজাতির মধ্যে 
এক ন্ুদঢ় সংকল্প ও অপুর্ব একতা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সকলে 
বিশ্বয়াবি্ হইয়। দেখিয়াছিল-_ 
“কুমারিক। হতে হিমালয়-গিরি 
এক তারে কত ছিল না সাখ। 
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, 
সমস্ত ভারত তুলেছে মাথ!! 
আংগ্রোইগ্িয়ান সমাজ এই একতা সন্ধর্শন করিয়া বিশ্মিত ও 
স্ততিত হইয়াঞিল। ভারতবর্ষের রাজন্ব সচিব স্তর অক্ল্যাণ্ড কলভিন 


হা ব্ন্যঞ 


[ ৬২শ বর্--২য় খত সখ্য! 


পাযোনীক্নর পত্রে এই উপলক্ষে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন-- 
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গুভলগ্র উপস্থিত দেখিয়া, উদ্বেশচন্ত্র ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশ, সকল জাতি, সকল ণ্মাবলম্বীফে এক হই! দেশসেবার 
মহাকারধ্ধযে প্রবৃত হইতে আহ্বান করিলেন---১৮৮৬ খুষ্টাকে। 
ঠাহার নেতৃত্বে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠ। হইল। 
ক্রমশ 


আধুনিক জগতে বিজ্ঞান ও ধর্ম 


রায় বাহাছুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ 


গ্রীসের হেদিওডিক আধখ্যাসিকায় বণিত আছে- দেবাছিদ্েব 
জেউস দেবগণকে এমন একটি রমনী স্যরি করিতে আদেশ 
দিলেন, যাহার বাহিরের আকৃতি অনুপম বূপসৌন্দধ্যে ঝলমল 
করিবে, কিন্তু তাহার অন্তর হইবে কুৎসিত কদর্ধযতার বিষকুষ্ত, 
এবং সে যখন অপাধিব কূপের ঝলকে অন্ধ মানবের সম্মুখে 
ভাহার বিচিত্র কাক্ুখচিত বংচড়ে তোরক্ষটি খুলিয়। ধরিবে, তখন 
উহ্থার ভিতর হইতে বিশ্বের যাবতীয় অমঙ্গল, মরতপ্ত বাতাসের 
মত বহিয়া খত-সতা-মঙ্গলের  চ্যুতমণ্তরীগুলিকে ফুৎকারে 
উড়াইযা! দিবে । সেদিন বিধাভাপুকষের সেই মানসী কন্যা 
পৃথিবীতে অকল্যাণের ভার কতখানি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিল, 
তাহ! জানা নাই । আকাশ হইতে অভতিকাজু বিমানের অর্ঠি- 
বিস্ফোরক বোমাবর্ণ তখনও ম্ুক হসু নাই। চালকহীন 
বিষান, ট্যাঙ্ক, রাশি রাশি মারণান্ত্র,-মৃত়া, নিশ্মমতা, নৃসংশতার 
বোবা পপ্যাপ্ডোরার কুড়ি ভঙ্তি করিয়! বিজ্ঞান আঞ্জ কোন নির্দয় 
জেউসের অভিশাপরূপে দেখ! দিয়াছে? 

বিজ্ঞানের কনর ভাগুবের অভিনয় সকল প্রাণবান দরদী 
মানুষের মনে নৈরাশ্থের সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার 
প্রতিক্রিয়! বক্র কটাক্ষে আমাদের অন্তরে যে গভীর অশন্ধা 
জাগাইয়! তুলিয়াছে, তাঙ্কাই বিশেষ লক্ষা করিবার বিষয়। যে 
কোন কারণে ভোক, আমরা নিজেদের আধ্যান্থিক জাতি বলিয! 
অনে করি, তাই বিজ্ঞানকে জড়বাদের প্রতিদূুকপে খাড়া করিয়! 
চাবুক বসাইতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন ন1। ত্ঠাহার। বলেন, 
দেখ জড়বিজ্ঞানের কাণ্ড--এ ভ্রষের। ধ্বংসের পথ ছাড়। ধর্ের 
ধ্বজ! উড়াও, ছাধ্যাত্মিক কৌপীন পর। কিন্তু এ সব বিজ্ঞ 
সমালোচকেরা আবার সম্পূর্ণ একট! বিপরীত দৃরিভ্ি লইয়া 
ভারতের প্রার্ঠীন ইতিবৃত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে রামচক্জ্রের সেতু- 
বন্ধকে, রাবণের পু্পকরথকে সেকালের বিজ্ঞান-শিল্পের শে 
আবিষ্কার রূপে বর্ন করিয়া গর্বধও অস্থভব করেন এবং সেই 
সনদে অঙ্জুনের পাণুপত-জদ্রলাতের় কথ! বজিতেও ভোলেন ন|। 


তখন উভ। সহক্ষে বোঝ! বায়, বিজ্ঞানৈর প্রতি বিরাগের কারণ 
আর যাই হোক, তাহা! আধ্যাত্মিকতার প্রতি অসুরাগ নহে 
এবং ধন্ধের শাক দিয়। বিজ্ঞানের মান ঢাকিবার বার্থ চেষ্টার মধ্যে 
কোথায় হেন একটা মস্ত গলদ রিয়া গেছে। 

একচক্ষু হরিণের ন্মদ্ধ-অন্ধ দৃষ্টির কথ! ছাড়িজা দিলেও, 
আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের মধ্যে বিরোধকে বুঝিতে হইলে 
এখানে এই পরিচয়ই বোধ করি যথেষ্ট যে, আধ্যাত্মিকতার উপর 
জড়ের প্রভাব হহখানি, জড়রিজ্ঞানেও আধ্যান্মকতা সেই 
অনুপাতে বড় অল্প স্থান জুড়িয়া বসে না । বিষয়টি আরও 
একটু পরিষ্কার ভাবে বল! ছরকার। শুধু ধশ্মের জয়টাক বাধে 
বাধিয়া শোভাষাজ্রায় বাহির হওয়া আধ্যাব্মিকত1 নহে, নিছক 
অদৃষ্টবাদও নতে--আর প্রার্থনা। উপাসনা, পুজ্জ।, অর্চনায় ধনে- 
পুত্রে লক্ষ্মীলাভের কামনাও নহে--এ সকলের মধ্যে পাখিব 
আসক্তির সায় জড়ত স্প8ই দেখ! যায়--এক উদ্নত আদরের 
পথে জীবনের অভিষানকে চালাইয়া লইয়া কল্পলোকের অনবছ 
পারিজাতের আহরণ আধ্যাধ্িক চিত্তের কাম্য এবং কেবলমাত্র 
এ উদ্দেশ্েই মানুষ দধীচির আত্মোৎসর্গ বারা আপনাকে অমর ও 
বিশ্ব-মানবকে চবি'ভার্থ করিতে পারে। বিজ্ঞান গড়িয়! উঠিয়াছে, 
একপ অন্থিদানের মধ) দিয়া । যুগ ঘুগাস্তের কত পাধিব ছুর্গম- 
গিরি কাম্তারে, তুহীনাবৃত বিস্তীর্ণ মেকমণ্ডুলে জআত্মনির্ববাসনের 
অসহনীয় কঠোরতা স্বেচ্ছাপস বরণ করিয়া লইয়াছে, গুদ্ধ জ্ঞানের 
জন্ত-_মহবাপ্রস্থানের পথে, লক্ষাডূমির দি সীমার হধ্যে কত 
ভীমান্্রন অতলে সমাধিস্থ হইয়াছে। মান্থযকে আধি-ব্যাধির 
কবল হইতে মুক্ত করিবার জনা, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগাবে থে 
উগ্র বিষের জ্বাল! ফেনাইয় উঠিয়াছে, তাহাই আত্মপরীয়ে সঞ্চারিত 
করিয়। নীলকঠের মত মৃত্যু লইয়! খেলা করিতে সে কিছুমাও 
ইতভতঃ কষে নাই। কথিত আছে, ছুকর্ধ ফোমান্‌ বাহিনীর 
গ্রীদ আক্রমণকালে বৈজ্ঞানিক আরকিমিডিস্‌ গণিতের অঙ্ষের 
জটিলতা মধ্যে এমনই নিষগ্র হইয়্াছিলেন বে, তাহাকে হত্য 


চৈত্র---১৬৫১ ] 


করিবার জন্ত যে সৈনিক পুরুধ তাহারই সম্মুখে আসিয়া দীড়াইয়া- 
ছিল, তিনি ভাহাকে শিষ্টগাবে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছ্িলেন-_. 
মহাশন্, জাপনি একটু অপেক্ষা কফন--আমি গণনার শেষ ফল 
করিয়া লই। এই যে একাগ্র ন্ভীক সাধনা, আত্মোৎসর্গ, 
দৈনঙ্গিন জীবন-যা্রার উর্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানের লোকে কল্পবাস-_ 
উহা জড়জগতের নিশ্চল স্থান নচে, অধ্যাত্বের রশ্মিসম্পাতে 
সমুজ্দল এবং এ জ্যোতি প্রপাতেরই ন্িপ্কধধার! ধন্দের উপর, 
তেমনই শিল্প ও বিজ্ঞানের উপর পড়িয়া! মানবের সমগ্র জীবনকে 
আুষমায় ভরিয়া দিয়াছে । 


অধর্ধববেদে একটি শ্লোক আছে, 

খতং সভাং তপো। রাষ্্রং 

শ্রমো ধর্্শ্চ কন্মচ। 

ভূত্তং ভবিষ্যহুঙ্ছিষ্টে 

বীধ্যং লক্ষ্মীবলং বলে। 
বত, সভা, তপ, রাই, শ্রম, ধন, কর্ম, আনীত ও ভবিষাত, বীর্ধ্য, 
লক্ষ্মী _সবই উচ্ছিষ্ট শক্তি ( ৪2)108 9709725 ) হতে উদ্ভূত | 
বিবর্তনের পথে যে সকল জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, আবার 
কালক্রমে অনেকের বিলোপও ঘটিয়াছে, তাভাদের সমস্ত শক্তি 
জীীবনধারণের জন্তু খাদ্ধাসংগ্রহ এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা! করিতে নিংশেধিত হইয়াছিল, উচ্ছিষ্ট বা উদ্বত্ত বল 
কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে নাই । মানুষের পূর্বপুরুষ, বন-মান্ুষের 
আকৃতি-বিশি্ ভীব (£1:০1:00010 ) যখন জন্মিল তখন ছিল 
তাহার! বৃক্ষবাসী, চতুষ্পদ প্রাণীর গতি প্রণালী ছাড়িয়া! দিয় 
ক্রমে ছুই পায়ে ভর করিয়া চলিতে শিখিয়াছিল। যুক্ত ছুইটি 
তস্তকে কিকপে অপেক্ষাকু'ত অনায়াসে ফলমূল আহরণেও ও 
আত্মরক্ষার কার্ষো নিয়োজিত কর চঙ্গিতে পারে এবং উহার 
তুলনায় অপরাপর প্রাণীগু!লর পক্ষে এসবকাধ্য কতদূর কষ্টসাধ্য 
ছিল-_তাহা। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মানুষের উদ্ধত শক্কির 
সঙ্ধান পাওয়। যাইবে । মানবপ্রগাতকে সাভাষ্য করিস্বাছিল আর 
একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, যাহা হইতে ভাষার উদ্ব হইয়াছিল, 
তাঠারও উল্লেখ করা যাইতে পাবে। পশুপক্ষী জীবজন্তু চীৎকার 
হু্কার, আর্তনাদ বা! কলকাকলীর দ্বার! ক্রোধ ভয় প্রভৃতি 
মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করিয়া খাকে, ইহ ছাড়া অন্গ ভাষা 
তাহাদের নাই। কথাবাত্া বলিতে শিখিয়! মাম্ুষ পঃস্পরকে 
বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিল। ইচ্ছা জভিরুচি জ্ঞাপন, বিপদ 
আপনে সতর্কতার সঙ্কেত--ভাষাকে বাহন করিয়া মানুষের এই 
আত্ম-প্রকাশ, সংঘগঠন ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম 
করিবার দক্ষতাও গান করিয়াছিল। ফলে, আহার সংগ্রহ ও 
আত্মরক্ষ। করিতে আর তাহার সম্পূর্ণ শক্তিকে ব্যয় করিতে হইল 
না, বাকি অনেকখানি উদ্ধৃত খাঁকির গল। ইহাই অথর্বববেদের 
আধ্য খধির উচ্ছিষ্ট বল, যাহার গুব্যধহার হইতে মানুয শুধু খত 
সত্য তপ ধণ্ধ মাত লাত করে নাই? রাষ্্রকেও গড়িয়া তুলিয়াছে 
এ উচ্ছিষ্ট শক্তির প্রভাবে এবং উহ্ারই বলে সে আজ শ্রমী, 
কন্মা, বীধ্যবান ও লক্ীমন্ত। 

খান সংগ্রহ ও জাত্মরক্ষা প্রচেষ্টার ফাকে, অবসরক্ষণে, আদি 

মাণবের উদ্ত্ত শক্তির বারণ! অবি/ল ধারার বহি! বাইত; তখন 
উহার তরদ-তজের ফেনপুজের চূড়ায় সার! বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিফলিত 
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হইয়া! উঠিত। তাহার মনে কৌতৃহল ও বিশ্ব, প্রকৃতির 
গুপ্তরহন্ত জানিবার আগ্রহ জম্মিত। কি এই প্রকৃতি, কোথায় ও 
কিরূপে ইভার উদ্ভব-_এই প্রশ্্ের সঙ্গে অনুসন্ধিংস আসির! 
দেখ! দিত, কিন্তু অভিজ্ঞতা সক্কীর্ণণ মন শিশুর মত বল্পনাপ্রবণ 
উপাদ্ধানের অভাব সে কল্পনা দিয়! পুরণ করিয়া লইত | এই হ্ি- 
প্রহেলিক। সকল জাতির ধন্মচেতনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে; ক্রম- 
বদ্ধমন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির দ্বার মানুষ এই দুরূহ 
প্রশ্নের জবাব দিতে চাহিয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে অভ, 
অপরিপত্ত চিত্তের পরিচাক এমন সব হাশ্তকর স্ৃতিতত্ 
(০0877010£5 ) ধশ্মের মধ্যে স্বান পাইয়াছে যাহা বিজ্ঞানের 
অগ্রগতিকে অনেককাল পর্যান্ত বাধা দিয়া আসিফ়াছিল। হ্যি- 
তন্বের এ পরিপ্রশ্ন বৈদিক খগণের মনে কিকপ গভীর রেখাপাতত 
করিয়াছিল, খণ্থেদের “নাসদীয় সুক্তে' তাহার বথেষ্ট নিদর্শন 
আছে: ই 

ইয়ং বিশষ্টি ধত আ' ব্ভৃব 

যদি বা দণে যি বা ন। 

যো অন্যাধাক্ষ; পরুমে ব্যোমন্‌ 

সে অঙ্গ বেদ যদি বান বেদ॥ 
কোথা হইতে আদিল, কিরূপে গড়িয়া উঠিদ এই বিশ্বত্রন্াণ্ড? 
পরম বোমে অধিষ্ঠিত একমাত্র তিনিই জালেন--অথব1 হয়ত 
তিনিও জানেন না। 

এইরূপে অনেক প্রশ্ন পুব-যুগে মানুষের মনে জাগিয়। 

উঠিয়াছে, যাহার প্রতিধ্বনি এখনে! মিলাইয়া যায় নাই, কিন্ত 
অনেক ক্ষেত্রেই ধশ্। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করিয়। এ প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছে-খধথেদের মত 'একমাত্র তিনিই জানেন, অথবা হয়ত 
তিনিও জানেন না" এত বড় সন্দেহের কথা প্রকাশ করিতে 
সাহন করবে নাই! ধর্থেদে আরও একটি ওশ্র দেখা স্বায়। 
যাহ! আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগণতকৈ তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে £ 

ভূমা! অন্গর্শ্যগাস্ত্া ক স্দিং? 
জীবন, মন ও আত্মা ভূমি হইতে কিরপে নির্গত হইল? 
পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব হইল কিকপে, ইহা আজিকার 
বৈজ্ঞানিকের একট! গবেষণার বিষয়। একছিন মানুষ চন্দ্র কৃত্য 
বাধু ব্ষণের মধ্যে এশী শক্তিকে মাত্র দেখিয়াছে, উহাদের 
দেবতারুপে কলপন! করিয়। পৃজ1 করিয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান তাহাতে 
তুই হয় নাই,__প্রেক্ষা। ও পরীক্ষা! দ্বারা কি ও কেন এই ছুইটি 
মহাপ্রশ্রের সমাধানের জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে। ধশ্ম 
ও বিজ্ঞান_-উভধ্বের মূলেই ছিল কৌতুহল ও অহসন্ধিৎসা, 
প্রকৃতির মূল কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ উভয়ের লক্ষ্য । ধু 
অস্তমুখী, উপলব্ধিজাত অথবা কল্পিত সত্যকেই আপ্তবাক্য 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছে, প্রমাণের. অপেক্ষা! রাখে নাই । পক্ষান্তরে, 
বিজ্ঞান বহিমুখধী আকারে দেখা দিয়াছে, জগত প্রকৃতির 
উপাদানগুলিকে পরীক্ষ! ও বিশ্লেষণ করিয়! বিশ্ব-বহস্তকে উদ্ভাবিত 
কনিতে চাহিয়াছে, কিন্তু ধর্মের মত অন্বদূষ্টি (:9$916:09) বা 
কল্পনার আশ্রয় লয় নাই, প্রমাণ ও যুক্তির বাধ দিয়! গবেবণা- 
মূলক সিদ্ধান্তকে সঙ্গত প্রণালীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। 

ভারতের প্রাচীন ধশ্ব জগতকে আধ্যাত্িকত1 হইতে পৃথক 

করিয়া সম্পূর্ণ জড়ঙনপে দেখিয়া! আসয়ান্ধে, ইহ! মনে করা ভু 
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উপনিধদের কয়েকটি সৃষ্টান্ত হইতে তাহা! বেশ বোঝ! যায়। 
কৌধিত্কী উপনিষদ সত্যং জ্ঞানং অনস্তং রন্ম বলিয। ক্ষান্ত হয় 
নাই,-আনহও বলিয়াছে, অন্যং ভ্রন্ধ ব্যাজানাৎ। অল্লাস্ধেব 
ইমানি ভূতানি জায়স্ে। ছাঙ্দোগ্য উপনিবঙ্গের শ্বেতকেতু 
উপাখ্যান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

এ উপাখ্যানের দ্বারা উপনিষদের খবি জড় প্রকৃতি ও 
অধ্যাত্ম শক্তির মধ্যে ছলন্ঘ্য প্রাচীরটিকে কেমন সহজে ভূমিসাং 
করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। চার্বাাক দর্শন ছাড়িয়া 
ছিলে, জড় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ জড়বাদ বা বস্ততঙ্তরের 
পতাক! তুলিয়া ধরা এ-দ্েশে মোটেই দেখা বায় না,--আধ্যাত্মিক 
সত্বাও তেমনই বিশ্ব-জগতের বাহিয়ে, 0608 9 10801)8725 রূপে, 
স্বতন্ত্র কোন স্থানে আপন আসন প্রত্িঠিত করেন নাই! বিশ্ব 
প্রকৃতির'মধ্যেই জামরা এ সতান্ব বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। 
সৃন্সম জন্গৃভূতির হৃত্র ধরিয়া মহাবুক্ষ হইতে বীজের অন্তরালে 
বিশ্বের কারণ-রূগী অদৃষ্ত অণিষ! পধ্য্ভ অবাধে পৌঁছিয়। উদ্দালক 
এই সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্থল ও সুক্ষ, অধ্যাত্ম ও জড় 
কষিকতার পারস্পর্ধ্য মধ্যে সত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়! 
থাকে, বিকোধের পরিখা খু'ড়িয়া উভয়ের মধ্যে অনস্ভ ব্যবধান 
কৃতি কর! চলে না। 

প্রতীচ্য জগতে জড়বাদের (20869151150 ) পূর্ণ প্রতিষ্ঠা 
ঘটয়াছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন বিজ্ঞানের অপূর্ব 
সাফল্য জনেক মঞ্ীবীকে দিশাহার| করিয়া তুলিয়াছিল। 
ড্যালটনের আনবিক তত্ব (8৮০2016 &109০0: ) দৃষ্তমান সকল 
বস্তরই রাসায়নিক প্রকিয়! ও গঠন প্রণালীর একটি সুস্পষ্ট 
নির্দেশ দিয়! গেল-_-তারপর বিছ্যুত লইয়া! ফ্যারাডের আশ্চর্য্য 
পরীক্ষাগুলি বিজ্ঞানের মর্ধ্যাদা আরও বাড়াইতে লাগিল। 
পরবর্তীকালে ছইটি নৃতন তত্ব-্-শক্তির সংরক্ষণ (০০010891৮৪৮ 
100 0£9:067% ) ও বিবর্তনবাদ (9₹%০106100 ) যখন আসর 
জুড়িয়! বলিল, তখন ন্ুধীগণের মনে আর সঙ্গেহের অবকাশ 
রহিল না যে, বিজ্ঞান এমন একটি চাবিকাঠির সন্ধান পাইয়াছে 
হাহ! দিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির যাবতীয় রহণ্টের ছার উদঘাটন কর! 
যায়। বিজ্ঞানের এই জয়-যাত্রার যুগে বৈজ্ঞানিক সমাজে এরূপ 
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[৩২শ বর্ষ খও--্্থ সংখ্যা 


বস্ত্র গুপধর্ছের বাধা-ধর1 নিয়মে পরিচালিত | উহার ফাসায়নিক 
ও প্রাকৃতিক কারখানায় যে-সব জ্রবা উৎপক হইয়াছে, প্রানী 
জীবনের জাবির্ভাব সেইমত কোন প্রক্রিয়ার ফলে? মানুষের ঘন 
দেহেয় ছায়! (9121109200209200 ) মাত এবং ব়ৃভত ফেমন 
পিস্ত ক্ষরণ করে, চেতনাও বরিয়া পড়ে তেমনই অস্তিফ হইতে-- 
৯10 8901698 0902389100,825888 8৪ 11567 ০89০:9৪ 
215. ইহাই প্রকৃত জড়বাদ,--কিস্ত আশ্চর্ধ্য এই যে, জড়- 
বিজ্ঞানের এই সফেন উচ্ছাস সন্বেও যাস্যের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি 
অন্ধ হয় নাই, বরঞ্চ জীবনের মূলগত নৈতিক জাদর্শকে কেন্দ্র 
করিয়! এ যুগের কবিঙ্ের মধ্যে একটা রোষান্টিক প্রতিক্রিয়। 
দেখ! গিয়াছিল। তাহার! যক্ত্রের মহিষ! কীর্তন করিলেন না, 
বিজ্ঞানের উত্তেজক মঙ্গির। পাত্র অনাদয়ে পড়িয়! রহিল,-__ 
তাহাদের অস্থপম সৌন্দরধ্যবোধ মানুষের অস্তর্জগৎ ও প্রক্কাতির 
শোভা সম্পদকে খেরিয়া চিরমুন্দরের বঙগনায় লীলারিত হইয়া 
উঠিল। মহাকবি গেটে তাহার শ্রবিখ্যাত “ফাউস্ট' নাউকে 
মান্তষের জীবনে শয়তানের প্রলোভনের সহিত সং প্রবৃত্তির-_ 
-_প্রেয়ের সঙ্গে শ্রেযের--চিধস্তন বিরোধকে ফুটাইয়। তুলিয়া 
আধ্যাত্বক নীতিধশ্বকেই মহনীয় করিয়াছেন । ম্বভাব-কবি 
ওয়ার্ড সওয়ার্থ ছিলেন জীবন্ত প্রকৃতির উপাসক-_শম্প শাম 
বনাকীণ ভূমি, অভ্রভেদী পর্বতমাল] তাহার মনে এক বিরাট 
সত্তার অস্থভূতি জাগরিত করিত অন্তমিত রবিরশ্মির মত 
তাহারই পুলক স্পঙ্গন তিনি জলে স্থলে নভোমণ্ডুলে সঞ্চারিত 
দেখিতে পাইতেন। শেলীর প্রেম মৃত্তাজীন প্রাণ,--তিনি 
বলিলেন, ] 01781129 79৮ [ 080 0006 019. আর টেনিসন 
তাহার 10) 23970017010 আরস করিয়াছেন এইরপে £ 


96০০0110807) 01 00৫, 17077008] 1509 

উড 10070 দত 608৮ 10856 006 8691 পুত 18০৪, 
13 2৮) 500. 5160 210109 670010709, 
139179100 ৮0675 9 080 200 000৮9, 


এই পন্ডে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রভাব কবিচিত্তকে গোলায়মান 
করিলেও, ভক্তি বিশ্বাসই জয়ধ্বজ! উড়াইয়! বাহির হইয়াছে। 


ধারণার জন্স স্বাভাবিক যে, প্রকৃতি একটি বস্ত্র বিশেষ, বস্ত্রের মত ( আগামীবারে সমাপ্য) 
শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় 
জীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
তোমার গ্রতিভ! তোমার হুঘশে মোদের ক্ষেত ধর্ণক্ষেতর নিতা আচায়ে ব্যবহারে তৃষি 
ভোলেনি আমার মন, এ ভারত বর্ধ, হিন্দু ধর্দশ্রাণ, 
নব চেয়ে তব বড় পরিচয় খবি সম্তান ধোরা--সনাতন বিশ্লেয় বাহ! প্রাপা চেয়েছ 
ভূমি ছিলে ব্রাহ্মণ। মোদের আদর্শ । টাহমিকে! সন্মান" 
হিন্দুর়ে তুমি জীবনে বরণে ভক্তি মিঠ! সদা-সঙগাচারী ভুমি চলে গেছ শুভ জানন 
বলেছ রাখিতে সত্য শ্য়ণে বৈশিষ্ট্যের মোরা অধিকারী, নেহায়ি খাথায় ভয়ে উঠে যন 
গুটি কর্ণে ঘনে ও বাক্যে তিন সধ্যার মোর! বুকে পাই তুমি আমাদের জাতীয় জীবনে 
যোদের প্রেঠ ধন। দেবতার স্পর্শ । দেহের মহৎ দান। 





* ইনি বর্তমানের বিখ্যাত উকীল ও র্গীর ইল্রনাখ বঙ্যোগাধ্যায় মহ!শয়ের শিষ্য ছিজেন। সদাগন হিন্দু আম্শ ইছায় অনভসাধারণ মিঠা ছিল। 


কৌটিলীয় অর্থশান্ 


জ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 


প্রথম প্রকরণ 


বিস্তাসমুদ্দেশ 
(৫) 
মূল £--নাহীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ড! ও দণ্ুনীতি-_এইগুলিই বিদ্যা । 


সন্কেত :--আম্মীক্ষিকী--হ্যাষশাস্্রীর সংন্করণে যুলপাঠ--আন্বীক্ষকী, 
পাদটাকায় পাঠান্তর-_আম্বীক্ষিকী। হেতুসমুহ-দ্বার! অর্থতদ্বের পরাক্ষার 
নাম অন্বীক্ষা ; অস্বীক্ষা1 বাাতে প্রয়োজন সেই হেতুবিভাই 'আঙ্বীক্ষিকী' | 
ত্য়ী--খকৃ-বজুং-সাম-বেদ ; এই তিনটি বেদ মিলিতনভাবে একই ক্রতুর 
সাধক--এ কারণে এই তিন বেদ একত্র একই শ্রেণীর অন্তত বলিয়া 
বিবেচিত হয়--এই কারণে ইছার্দিগের সমক্টিগত সংজ্ঞা_জদী' ; 
অধর্ধববেদে অন্িচারাদি কর্ণের জ্ঞান ও ফল উল্লিখিত আছে বলিয়া! উহা 
খক্‌-বভুঃ-সাম-রপ এয়ী হইতে পৃথক-শ্রেণীডুক্ত । গণপতি শান্্রীর ইহাই 
অভিষত। গ্ঠামশাস্ত্রীর ইংরাজী--6৮৩ £1116 ৩৫৪৪ আমাদের মনে 
হয়--'জয়ী' শকটির তাৎপর্ধ্য অন্করাপ। বৈদিক যন্ত্রলির ভিন প্রকার 
ভেদ--(১) কতকগুলি মন্ত্র প্লোকাকারে গ্রখিত-_উহ্ভার! অর্থান্নসারে 
পারবন্ধ প্লোক--মহুধি চৈষিনি বলিয়াছেন-উহ্ধাদেরই সংন্া--'ধক' ; 
(২) জার কতকগুলি যন্থ্ গীতি-রপ; গলির নাম_-“সাষ*) 
(৩ অবশিষ্ট মন্ত্র ধলি-_ক্লোকও নহে--গীতও নহে-_গস্তাক্গারে গ্রথিত : 
উহাদের সংজ্ঞা--'বন্ভুঃ' । এই তিন প্রকার বাভীত চতর্থ প্রকার মস্ত্ুই 
নাই। কিন্তু বৈদিক মন্ত্র সংহিতা চারিটি-খক-সংহিভা, যন্ু-সংহিহা, 
সাম-সংহ্িতা। ও অথর্ব-সংছিত| । এসংভিত'-শষের অর্থ_সম 
(০01160107 )। খক্‌-সংহিতা-ধঙ-মন্ত্রের সম্টী | সাম-সংহিতা_ 
সাম-মন্ত্রের সমষ্টি | হজুঃ সংহিতা মঙুর্নস্থের সমটি- হয়াত উহা মধো 
কয়েকটি খ$..যন্ত্রও খাকিতে পারে--তবে মজু্সস্তেরই আধিকা। অধবব- 
সংহিত1- ইহাকে ক ও হজুঃ মন্থর বিদ্তমান ; মন্ত্রের বৈশিষ্ট্যামুঘায়ী 
অধর্ধব-সংহিতার নামকরণ হয় নাই--বিষয়ানূসারে গণ্ন নাষানুযায়ী উহার 
নাষ হইয়াছে। অতএব, প্র্ী' বলিতে জিবিধ মন্ত্রে গ্রখিত চতুর্ব্ষিধ বেদ- 
সংহিতাকেই বুঝায়--অথব বেদ বাদ পড়ে না--ইহাই মহধি জৈমিনির 
অতিগ্রায়--মীমাংসাদশনে পরিস্ষট। ভরয্লী-ত্রিবিধ-মস্ত্াক্মক সমগ্র 
বৈদ্দক সাহিহ্া। বার্ডা-_ কৃষিশাস্্র, পঞ্থপালন-শান্্ব ও বাণিক্ঞা শাস্ব; 
98115016076, 98661-0650108£ ৪0৫ 089. দগুনীতি---রাজ- 
নীতি-শান্ব ; 8০19706 08 (০610021)90% 

মূল ২--ত্য়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি (এই তিনটি মাত্র বিদ্যা )-- 
ইহাই মানবগণের (যত )$ কারণ, আম্বীক্ষিকী ত্রয়ী-বিশেষ-মাত্র | 

সক্ষেত £--মানবগণ-_মন্ু-প্রণীত-ঘর্পশান্্ সম্প্রদায় -তুক্তগণ ;. (০ 
০1১০০] ০৫ 11800 (877); ইছ্থাদিগের মতামুসারে তিনটি মার 
বি্/_আন্বীক্ষিকীকে ইহার! পৃথক্‌' বিজ্ঞারপেই গণনা করেন না; 
কারণ, (১) জ্আন্বীক্ষিকী অয়ীর অনুগারী--ও ৫২) অন্মীর অর্থবিচার ই- 
আম্বীক্ষিকীয় বিষয়-- এই হেতু আত্বীক্ষিকী ওয়ীরই প্রকারভেদ মাত্র 
পৃথক্‌ বিভ্তান্তর নহে। (১) ত্রয়ীর অন্ুগামিনী আহীক্ষিকী-_সাহ্থা- 
যোগ-তর্কশান্্র। (২) অরীর অর্থবিচারাম্বিকা আতীক্ষিকী-_পূর্বধ- 
মীদাংল! ও উন্তরষীমাংসা ( বেদাত্ত-দবর্শন )। কামন্গকও এই কথাই 
বলিয়াছেন-- 

“জানি যেযাশ্চত্বারে! সীমাংসা ভাযবিস্তয়ঃ | 
ধর্দাশান্ত্ং পুয়াপঞ্চ জনীদং সর্ববমূচ্যতে” ॥ 

শিক্ষা-ক্-ব্যাকরণ-জিরুত্ত-ছন্দ:-জ্যোতিষ--বেদের এই বড়ক্স। খকৃ- 
বংহিতা, হ্ুঃ-নংছিতা, সাহ-সংছিতা। ও অধর্ব্ব-সংহিতা--এই চারি বেষ- 


সংহিতা, মীমাংসা, চ্যারশান্, ধর্দশান্তব ও পুরাণ_-এই চতুর্দশ বিভাস্বান-- 
এই নকলই ত্রয়ীর অন্তর্গত। গণপতি শাস্ত্রীর টাকার উবাই তাৎপর্ধ্য। 
কৌটিল্যর আশর অন্তয়প। তাহা! বথাস্থানে ব্যক্ত হইবে। ত্রযী- 
বিশেষ -& ৪79০181 18001) ০? 5৩ ৮68৪ (817), 


মূল: বার্তা ও দণ্ডনীতি--( এই ছইটি মাত্র বিদ্যা )-- 
ইহাই বারহৃষ্পত্যগণের (সিদ্ধান্ত) যেহেতু লোকযাত্রাবিদের 
সংবরণ মাত্র ত্রয়ী । 

সঙ্কেত £- বার্ম্পত্যগণ-_বৃহস্পতি-প্রণীত অর্থশান্ত্রের অন্ুগাষী 
সম্প্রদায়হুক্তগণ ; 699 8০1১০০] ০£ 731803886. ই'ছাদিগের যতান্সারে 
দুইটি মাত্র বিস্ঞা- ত্রয়ীকেও ইহার! পৃথক্‌ বিদ্তারণে গণন! করিতে 
চাছেন না। ত্রন্গীকে বিস্তার শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়ার (মানব- 
মহা নূসারে ভ্রয়ীর অন্ততভূক্তি) আন্বীক্ষিকীও আপনা হইতেই বাদ পড়িল। 
অতএব, অবশিঃ বিদ্যা রহিল মাত্--বর্ত) ও দগ্ডনীতি। সংবরণ-যাত্র 
8৮110600606, 016192৮ (9)--(810). সংবরণ--০০৮৪7108, 8০16৩- 
0108. 201107, 60069811760, 015£0189 (5৮2 ) লোকধাত্রা- 
বিদের-_বার্কা ও হ্গওুনীতির অনুষ্ঠানরপ যে লোক-ব্যবহছার--তাছ! 
যিনি জানেন, তাহার পক্ষে । ভ্রয়ী-বেদ। সংবরণ মাত্র--'অমুক 
নান্তিক'--এবংবিধ লোকনিন্ার আবরক মাত্র । যদিও লোক বার্ধা ও 
দগ্ুডনীতির সাহাযো লোকতম্থ [ লৌকিক বাবহার ) সম্যগ বাগে নির্বাহ 
করিতে পারেন) তথাপি ভিনি যদি ত্রয়ীকে পরিহার করিয়া চলেন, 
তাহ! হইলে ভাহার'নাস্তিক' বলিয়া লোক-সমাজে নিন্দা প্রচারিত হইবার 
বিশেষ সম্ভাবনা থাকে ; অতএব কেবল উক্ত নিন্দা পরিহারের উদ্দেঙ্থোই 
রয়ী-পরিগ্রহের ব্বস্থ। | নিন্দা-ঘার-গোপন-মাত্র ফল ত্রয়ীর । এই ফল 
অল্প প্রক্োহুন বলিয়া বাহন্পভাগণ ত্রয়ীকে পৃথক্‌ বিদ্া বলিয়া! স্বীকার 
করিতে চাছেন নাই (গঃ শাঃ)। 

মূল £-_দগ্ডুনীতি-_-এই এক (মাত্র) বিষ্তা-_ইহাই উশনস- 
গণের (মত ) 7 কারণ, উহাতেই সকল বিদ্যাব আরম্ভ প্রতিবন্ধ। 

সঙ্কেত একা (যূল)-_একৈব (গঃ শাঃ)-- একমাত্র ; ০215 
005 0817), উশনসগণ-_উশন! £--শুক্রাচাধা ; তত্প্রণীত নীতিশাস্ত- 
সম্গ্রদায়ভুক্ত শুক্রশিল্তবর্গ । তশ্তাং হি সর্ধ্ববিদ্থারস্তাঃ প্রতিবন্ধাঃ ( মূল ) 
- তাহাতে ( দণ্ডনীতি শাস্ত্রে) সকল বিভার আরস্ক ( অর্থাৎ যোগক্ষেষ ) 
প্রতিবন্ধ (অর্থাৎ প্রতিতিত )--( গঃ শাঃ)। যোগক্ষেম--অপ্রাপ্থের 
প্রাপ্তি ও-্রাপ্তের রক্ষণ । ৮ [0 0036891600৩ &11 06১67 801570968 
1089 (1811 01110 80 90” (85) ; 0৫ 500--তই অংশটুকু 
কোথা হইতে পাওয়া গেল? 11608115610 1% 6১9 17১98100128 
(01810 ০0 71] 0180091098 ০: 810ত15185 0 10৬12 
৪০0 10580878515 59096660--এইরপ বলিলে কথঞ্চিৎ অর্থ- 
প্রকাশ হইত। 

মূল :__চারিটি মাত্র বিদ্তা-_ইহাই কৌটিল্যের (অভিমত )। 
যেহেতু উাদিগের দ্বারা ধন ও অর্থ জাল! যায়, সেই হেতু বিদ্যা- 
সমৃহের বিস্তাতব। 

সক্গেত :--চতম্্ঃ এব- চারিটিই-ভিনটি। দুইটি বা একটি নহে! 
“এব' পদটি দ্বার! তিন বিভ্ভা, ছুই বিস্তা, এক বিস্তা--এই তিনটি পক্ষে 
খণ্ডন করা হইয়াছে (গঃ শা) চারিটি বিস্তা-_“বিভ্ভ।' ইহাদিশের 
সাধারণ মংজ্ঞা ) ইহছাদিগের পরস্পর অবান্তর ভেদ জাছে--এ কারণ 
প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক্‌ বিজ্ঞা (গঃ শাঃ)। বিস্তানাং বিদ্তান্ম- 
বিভ্ভাগুলিয় বিস্তান্ব। অর্থাং_-যেছেতু এই বিভালযুছের সাহাযো ধর ও 


১৮১ 


০০০০ 


অর্থের ম্বরপ-পরিজ্ঞান হুইয়। থাকে, এই কারণে ইছাধিগের নাহ 
হইয়াছে 'বিদ্কা' | 'বিভ্াশব্বের অর্থ--ধর্ার্থের বেদনের (অর্থাৎ 
জ্ঞানের ) উপার--009808 02 20০৬106 1180660080988 80 
ভা 816) ; জ1)976£016 18 15 020 80955 5 01920068 €18$ ৪1] 
(৪৮ 00095725 1180 060080658 200 ৩8181) 15 168706, 1১03৩- 
01৩ ঠ১০ড 87৩ ৪০ 681160৮0513) 7 "511 0208% 500967178”-- এ 
জংশ কোথ! হইতে পাওয়া গেল? যুলে অনুরাণ অংশ ত নাই। ভাবাস্তর 
যথাযথ নহে । 91099 100 0:989 ( 0181097)68 ০0£ 0019089 ) 
(906 ) 2983 0০0৮ 71860080688 800 9818), ৪7 6686 
891510955 &75 58110 'ড10587 (8919059 )--এইরাপ একট! 
ভাঘাস্তর কর! উচিত। 


মূল £--সাহ্্য, যোগ ও লোকায়ত--ইহাই আবীক্ষিকী। 


সঙ্কেত £--সাঙ্ধা__প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-শাস্ত্র। সাহ্া-মত বহু 
প্রকার ছিল- _মহ্থাঙ্ভারতে ও চরক-সংহিতায় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্ধান. 
ষাত্র পাওয়া যার়। বর্ধমানে কাপিল নিরীস্বর সাম্ধা শাস্ত্রের প্রচার 
অধিক। কপিল-আনুরি-পক্শিখ-ইহার। এ সম্প্রদায়ের আচাধ্য। 
ঈশ্বরকৃকের 'সাহাকারিকা' প্রস্থ এই সম্প্রদায়ের সব্বাপেক্ষ। প্রামাণিক 
প্রাচীন গ্রন্থ । যোগ-প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত ঈশ্বর-তব প্রতিপা্ক 
শীন্ম। উহা! আষ্টাঙ্গ--যম-নিয়ম-আমন-প্রাণ।য়াম-খারণা-ধ্যান-সমাধি-_ 
এই অষ্ট অঙ্গ । মহাকবি ভাল 'প্রতিষ্য-নাটকে বলিয়াছেন- আদি 
যোগশাস্থ মহেখবর প্রো্ত | বাচস্পতি নিশ্র বলিরাছেন--দং হিরণ্যগর্ 
যোগশাস্তের আদি বক্তা । পতগ্রলি ঠাহার মতান্ুসারে যোগন্ুত্র রচন 
করেন! ব্যাসদেব উহ্থার ভাস্ককার। লোকায়ত--“ন্তার়শাস 
্রক্ষগার্গ্যোজ (গত শাঃ)। 'লোকাক়ত' বলিলে নান্তিকবাদ-_ 
চার্বাক মত বা বার্স্পহায-মত বুঝায় । ৭০1 ও 99০27010$ 
বলিয়াছেন--10৩ 17816810118 0010 18 1:979 
35918790 60 1001009 (136 17181111500 8786005 [50057 515, 
18 9020561570)68 106061560 1) 6196 188697, 899 181258:.08, 
11,100, 88, 005 01 805 01195 70168 ০0? 608 5: 86510 
88159 (1086 £517 &50 1056 819 (05 ০0015 ৮০ ০৮)৩০(৪। 
০1 2250, 8700 ৪0 66 41100888862 19£8109 85817) 8৪ 110৩ 
21150171 00190018০৫6 20810 ( [7.0 13117850881 10089 
08617661981 00108008 60008110106 109 80100115 6£ 68৫ 
9৫৪ 819 0506৫ 10 8019 57385080115 6১9 80175059৫ 80১০ 
০0৫ 609 1,01:87585 8586810, 969 13711188751 5088, 6৫ 
৮ ঘা. . 1000585 ( 58038) 9808111% 861155 ০. 1), 
কৌটিলীয় অর্থশাস্থ (পাঞ্জাব সংন্ৃভ সিরিজ নং ৪) 

সূল £- এয়ীতে ধশ্ম ও অধশ্ন | বার্তায় অর্থ ও নর্থ । দে 
নীতিতে নয় ও অনয, আর পল গু অবল। ইভাদিগের ( পিদ্ধান্ত ) 
হেতু-সমৃত-দ্বারা অন্বীক্ষমাণ। (আন্বীক্ষকী ) লোকে উপকার 
করে,--ব্যসনে ও আভ্যুদয়ে বুদ্ধিকে অবস্থাপিত করে, আন 
প্রজ্ঞা-বাক্য-ক্রিয়ার বৈশারগ্ঠ (সম্পাদন ) কিয়া থাকে--. 

সক্ষেত £--অয়ীতে ধর্দাধর্দ প্রধানতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অতএব, 
এীর কোন কোন স্থানে অর্থানর্থ, নক্লানয় ইত্যাদি আনুষঙ্জিকতাষে 
প্রতিপা্দিত হইতে দেখিলেও পূর্ণেবোক্ত বাকোর সহিত বিরোধ উৎপন্ন 
হয় না। জয়ী পধানতঃ ধর্াধর্দ-প্রতিপাদক, গৌপভাবে অর্থানর্থ ও 
নয়ানয়ও প্রতিপান করে। এরূপ বা) মুখাযভাবে অর্থানর্থের প্রতিপাগক 
(গঃ শাঃ)। বর্শা অধ্যয়ন, যাজন ইত্যাদি । অধর্দ-_-খবমাংসভক্ষণ 
ইত্যাদি। 718৮86985 50৫ 00717859005 8০০ (97). অর্থ-_ 
বখাকালে বীঙ্গবপনাদিজনিত ফল। জনর্থ--অকালে বীজবপনা্ি- 


ভান্রতন্বশ্য 


[ ৩২শ বর্ষ--২র খণ্ড-৪র্ঘ সংখ্যা 


জনিত অঞফল (গ: শাঃ। 6518) 892 200-স681$1 
(8ঘ) 7 8৪110. 911৫ 1085 বলিলেই ভাল হইত। সরল আর্থ-_ 
লাভ ও লোকনান। নর--বলবানের সহিত সন্ধি--বাহ! ঘ্বায়া 
যোগক্ষেম সাধিত হয়। অপয় বা অপনয়--বলীয়ানের সহিত যুদ্ধ 
যাহাতে যোগক্ষে ব্যাহত হয় (গঃ শাঃ); গণপতিশান্ত্ীয় পাঠ-- 
নয়াপনয়ৌ ; গ্কাদশাস্ত্রীর যূল পাঠ- _নন্ানঘ।। 7:50801690 ৪০৫ 
1093901928 (577); নীতি ও অনীতি--উপার ও অনুপায় 
(আসহপায় ঠিক নে, বরং উপায়াষ্ডাবে বল! চলে)। বলাবল-_ 
বল ও বলাভাব ; 7০$620ড 206 1700660৩3 (877), এতাসাং 
(মূল) ইহাদিগের-_ত্রয়ী-বার্তা-দগ্ুনীতি-শাস্রত্রর়ের | হেতু-ছ্থার।_ 
হায়-স্বারা। অন্থীক্ষমাণ!- -গ্ঠামশাস্থীর সংক্ষরণে কেবল “অন্বীক্ষষাণ!' 
পাঠ আছে; গণপতি শাস্ত্রীর সংস্করণে উদ্ধার পর 'আবীক্ষিকী' পদ 
সম্নিবিষ্ট আছে ;--সম্প্রধারণ-কারিণী। এতালাং হেতুতিয়ীক্ষমাণ। __ 
তাৎপধ্য এই যে, এই তিনটি শাস্সের সিদ্ধান্ত সকার বা! ধুক্তি ছার! নির্ধারণ 
করিয়! দেয় আব্বীক্ষিকী | অয়ীতে যে ধর্মাধর্ম নিরাপপ করা হয় বার্থায় 
অর্থানর্থ নিষ্ধারণ কর! হয়, দণ্নীতিতে যে নয়ানয-বলাবল নির্ণয় কর! 
হয়, আম্বক্ষিকী-শান্ব-সন্মত হেতু (অর্থাৎ স্যার বাযুক্কি) দ্বার! তাছার 
সমর্থন হই! খাকে। “009০ ১৩৪৩০ (0 (৩ 11808 0£ 0095৩ 
8016006৪* (813)-কোনরাপ সঙ্গত অর্থ ছয় না। 10%68018586108 
(০৮6 86) ০0£ 60689 80181009 2 1768108 61 1948008--বল। 
চলে। আহক্ষিকী শাস্টের কর্ধবা- হেতু থারা হরয়ী-বার্ত।-দগনীতির 
পিচ্ধাণ্ত-সমর্থন | ত্ররীতে যাঙহাকে ধর্ম বা ধর্ম বলা হইল, তাজাকে 
কেন ধন বাঁ অধর্দ বল! হইল--হছেতু-ঘ্বারা তাহার বিচার আমীক্ষিকীর 
কাধ্য । অন্বীক্ষণ--অনু (পক্ষাৎ) ঈক্ষণ (বিচার-বিষ্লেধণ )। যে 
সিদ্ধান্ত পূর্বে অস্ত শাস্ত্রে আগম-মুখে করা হইয়াছে, ধুক্তি-ছ।র। সেই 
শিদ্ধান্থের পুনঃ গ্বাপনের নাষ আন্থীক্ষা- এক কথায় 168981৩1) কর! । 
আঁমীক্ষিকী কিরাপে লোকের উপকার করে, তাভাই বলা বাইতেছে-- 
(১) বাসনে (বিপদে ) ও অভাগয়ে ( উন্নতিতে ) বুক্ধিকে অবিকৃত 
রাখে-হাহাতে হুশে চিদ্ব অধথ! প্রহষ্ট ও দুঃখে অতধিক উদ্ধিগ না ছয় 
_সেইকাপ ব্যবস্থ! করে ; 8৪৩1০ 60৩ 03108 565) 80৫ 8110 
10 ভ৩৪1 80৫ ৮9৩ ; (২) প্রক্গা-বৈশারত, বাক্য বৈশারত ও ক্রয়!" 
বৈশারদা সম্পাদন করে; ৮০৪০দ৪ 6896119066 ০£ £0168180%, 
৪86০1) 800 8০০০ (917) ;) আববীক্ষিকী বিচারে প্রজ্ঞার নৈর্ঘালা। 
সভাস্থলে যাকপটুত1 ও কর্টে দত! জান্সিয়া খাকে। 

মূল :-_-আীক্ষিকী-সর্বাবিদ্কার প্রদীপ, সফল কর্ধের উপায় 
€ সকল ধশ্রের নিতা আশ্রয় পে অভিমত । 

সঙ্কেত ১ সর্ধবিভ্ঞার পরধীপ-_-পরীক্ষার লাধনভূত। সফল কর্পোর 
উপায়-আরস্তক হইতে ফলপ্রাপ্তী পধাস্ত আগুঠানবৈচিআা-ঞ্তিতার 
উৎপাদক। নকল ধর্টের শঙ্বৎ আশ্রক্--বৈদক ও লৌকিক সকল 
প্রকার ধর্মই অন্বীক্ষা-ঘার। অবধান্যমাণ বলিয় আহীক্ষিকী সর্ব ধর্ছের 
সর্ধবদ! আশ্রককুতা। এই তিন কারণে আম্বীক্ষিকীকে পৃথক বি! 
বলাই সঙ্গত (গঃ শাঃ)। গ্যাঙশাহ্বী “শখৎ। পদ্টির অধর 
করিয়াছেন--“মতা'- এই কিাপদের সহিত-্শখৎ (শিতা ) আশ্রয় 
(গঃ শা:)- এরূপ অন্বয় করেন নাই ? 9৯7 18610 $০ ৮৩ (822) ; 
আব্বীক্ষিকী সর্বধিভ।র প্রদীপ, লক কর্পের উপান় ও লর্ধধর্টের 
আশ্রয়-রূপে সর্ধদা অভিমত । প্রদীপ--11808) উপায়” 6৪5১ 
1779808 ; আভ্রয়--1৩০920০18 (91 811 81005 92 ₹17%098 )-- 
(87) ; গুঞ্ত পদটি না দিলেই সুলানগ হইত । 289০65916 ন! 
বলিয়া ১৯০৪ বলিলেই ছাল হইত | 

ইতি বিনগ়্াধিকারিক-দামক প্রথম অধিকরণে বিশ্ঞা-নধুঙগেশে 
জান্বীক্ষিকী-স্থাপদা-নামক দ্বিতীয় অধ্যাহ নঙগাণ্ত॥ 


পোলাও্ড--১৯৪১ সালের পরে 
ভ্ীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 


্‌ 
১৯৪৯ সালে বদি পোলাগ্ডে হছুত্যাকাও হয়ে থাকে, জাশ্মানর| 
তার পর ২ বছর ধয়ে সেই অঞ্লটিতে আধিপতা করা সত্বেও এতদিন 
পরে এই মুল্যবান খবরটি লোকে জানিল কি করে? তাও জানিল 
কফোথ! থেকে ? জানল গ্ানীয় আধবাসীদের কাছ থেকে । আধবাদীর! 
হঠাৎ এতদিন চেপে রেখে তার পর খবরটি দিল কেন? 

মনে যেতার এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল ₹--“জ16) 0.৩ 03001 
৮০০ £765 00908198 6 13617 1০00708,,১১,,৮/11 (2611 
68199117 975891590 0181109..,,605 10858 ০5878110 609 
10871.” পরিষ্কার বোঝ] যাচ্ছে এই জঘগ্য মিথ্যা রটনাটির পিছনে 
উদ্দেগ্থ কি? খিত্রজাতির মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি কর! এবং পোল্যাণ্ড ও 
রুশিয়ার মধ্যে শক্রতা সৃষ্টি করা । চক্রান্ুটি যে ডাঃ গোয়েবলদের 
তাতে সন্দেহ নেই। প্রমাণ স্বরূপ, “টুথ, পত্রিকার সম্পাদক 
লিখেছিলেন, “ঘটনাটিকে জান্মমানী অতি নৈপুণ্যে সঙ্গে ব্যবহার করেছে। 
অরণ্যের কবর গুলোর কথা সেযেন অনেক আগেই জানত। কিন্তু 
বর্ধমান তাঙ্গনটি ধরাধার জন্য এভদিন তার কুট-নীতিকর] চুপচাপ 
অপেক্ষা করে বসেছিলেন ।” 

১৬ই এপ্রিল তারিণে প্রবাসী পোল সরকার হত্য।কাগুটি সম্বন্ধে তদণ্ 
করার ভার ছিলেন আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের ওপর অর্থাৎ গোয়েষেললের 
গল্পে ঠার। আস্ক! প্রকাশ করলেন। ঠিক ৫* মিনিট পরে বা'লন থেকে 
এই কাজটি সমর্থন কর! হয় বেভারের মারফত অথচ কাগজে কলমে 
পোলা চক্রপন্তির [বিরুদ্ধ দলে! ঠিক একই ভারিখে স্পেনের 
পররাষ্ট্র-নচিব জর্ডানার মারফৎ জান্মানী ইঞ্গ-আমেরিকানদের সঙ্গে সক্ষি 
করতে চার । জাশ্মানী বলে যেতুদ্ধে কেউ জয়তাত ক্রবে লা 
মিছামিছি শতিক্ষয় করে বলশেভিকদের সাহায্য কর লাভ কি? ২১শে 
এপ্রিল স্প্যানিশ নিউজ এজেশি স্পেনের প্রত্যেক সংবাদপত্রের 
কর্তৃপক্ষকে হতাকাওটি ঘটা করে প্রচার করতে উপদেশ দেয় এবং 
রেড ক্রশ ও পোল সরকারের কথ! বিশেষ করে উল্লেখ করতে বলে। 
হঙরাং প্রবাধী পোলপ-সরকারের সঙ্গে যে ফ্যাশিষ্টদের দহরম মহরম 
ছিল এটা বেশ বোঝ! যাচ্ছে এবং মিআজাতিদের মধ্যে ভার। যে তাঙ্গন 
ধ্ানোর যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তাও সুষ্পই্ট। 

এবার সো(িয়েট থেকে এ সম্থঞ্চে কি বল! হয়েছিল দেখ! ধাক। 
১৯শে এপ্রিলের প্রত. পত্িকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হতযাকাও সম্পর্কে 
প্রতস্তরে বলা হয়েছিল £-- 

“পোল মন্ত্রিসভার অজ্ঞাত নয় যে জনমত গঠনের জগ্ত হিটলারীদের 
এই ধরণের মিথ্যা রটন] এই প্রথম নর.*..*সোতিয়েট বাহিনী স্প্জেনন্ব 
অঞ্চল ছেড়ে আদার পর জান্্দানর। সেখানকার বুদ্ধবন্দী ও অন্যান্য 
মোভিয়েট নাগরিকদের নিজেরাই খুন করেছে।.."...পোল মস্ত্রিসভার 
ক্রি! কলাপ থেকে পরিষ্কার বোধ। বাচ্ছে ভার! সোজান্জে হিটলারকে 
সমর্থন করেছেন......পোল জনগণ ঠাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না...” 

পোল সরকারের দোধারো পের প্রতুযন্তরে মঃ মলোটাক, জান।ন ;- 

“পোল সরকারের এই ধ্যবছার অতাযত অন্থাবিক।:...**জাত্রান 
ফ্যাশিষ্টরা নিজের! অন্তায় করে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। সেই 
দোযায়োপকে পোল সরকার মেনে দিয়েছেন এবং ঘট! করে প্রচার 
করেছেন। ফ্যাশিইফের ধমক তো গাযা দেললি বটেই, এসন কি 
আমাদের কাছ থেকে কফৈফিৎটুকুও চাওয়ায় দরকার মনে করেননি." 
জান্দান ও পোল সংবাদপত্রে একই সময়ে এই কুৎসা! রটনা থেকেই বোঝা 
যায় যে, মিত্রজাতিগন শক্র হিটলারের সঙ্গে পোল লরফারের যোগাযোগ 


১৮৩ 


রয়েছে ।******ষে মুহুর্তে সোভিয়েট ছিটলারী জান্মানীর বিরুদ্ধে নিদারুণ 
যুদ্ধে লি হয়ে রুশ ও পোল জনগণের এবং অন্ান্ত শ্বা ধীনতাকামী 
দেশের জন্য অবিরলধারে রক্তদান করে চলেছে, সেই সয়ে হিটলারকে 
তোবণের জন্য পোল সরকার সোভিয়েটকে বিশ্বাসঘাতকের মত পিছন 
থেকে আঘাত করেছেন ।.*****এই কাজের উদ্দেগ্গ গোতিয়েট সরকারের 
আঅবিদিত নয়....**সে উদ্দেশ্য সোভিয়েট ইউক্রেনে কামড় বসান। 
এই অবস্থায় সোতিয্চেট সরকার মনে করেন যে পোল দরকার সোভিয়েটের 
সঙ্গে মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন করেছেন এবং শক্রতা করেছেন। হুতরাং 
সোভিয়েট আজ থেকে পোল লরকারের সঙ্গে কুটনেতিক সম্পর্ক 
ছিন্ন করছে ।******* 

বৃটিশ মুখপত্র “টাইন্‌ন্‌* পত্রিকা লিখেছিল-_ 

“*****পোলদের ভূলে যাওয়া উচিত নয় যে বুদ্ধের প্রথম শীতকালে 
জার্মান অধিবাসীদের উপর পোলদের নৃশংসতার কথা জান্মানর! প্রমাণ 
ও আলোকচিত্রের সাহাজ্যে রটন। করেছিল |" * 

ইভনিং ষ্টযানার্ড' কাগজে লেখ! হয়েছিল £-_ 

“** **এই কুটনৈতিক ভাঙ্গনের জনক পোল সরকারই দারী। 
গ্রধমতঃ জান্পান দোধারোপকে মেনে নেওয়ার অধকার াদের ছিল না। 
ছিভীরতঃ শত্র অধিকৃত অঞ্চলে তদন্টের দাবী করার অধিকারও ভাদের 
ছিল ন! |” 

পোল লেখক ভাগ! ভাদিলেভ স্ব! লিখেছেন, “এই প্রবাসী নরকারটি 
কাদের প্রতিনিধি? পেলি জনগণের ? কখনই নাঁ। পোল জনগণ 
ভাদ্র নির্বাচনও করেনি, ক্ষমতাও দেয়নি। সেপ্টেম্বরে পোল্যাগ 
পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সরকার পালিয়ে যান এর! তাদের স্থানে 
উড়ে এনে জুড়ে বসেছেদ। গোড়া থেকেই আমর! এদের চিনেছি। 
পলাতক সরকারের সঙ্গে এদের কোন তফাৎ নেই.*..""সীমান্ত নিয়ে 
দরাদর করাই এদের কাজ। কিন্তু জান্মানদর কবলৈত অঞ্চলের 
জগ্ক এরা দরাদরি করে না-দৃরাদরি করেন সোভিয়েটঞএর সঙ্গে, 
সোভিয়েটকে শ্যাষা পাওনা থেক বঞ্চেত করবার জন্য 1..." 

বিজয়ের পথে লালফৌজ যখন পোজ নীমানায় এসে পড়ল তখন 
লগ্ন প্রবাদী পোল মরকার ১৯৪৪ সালের «ই জানুয়ারী যে বিবরণ 
প্রকাশ করলেন তার মন্্ার্থ এই রকম “লাল ফৌজের বিজয়াভিষান 
পোল জাতির মনে আশা (1) জাগিয়েছে। পোল্যাওই প্রথম জান্মানদের 
বিকুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করেছিল (1) আজ চার বছরের উপর, পোল্যাও 
ব্হ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছে (1) | কিন্তু সেখানে একটিও মীরজাফর 
পাওয়া! যায়নি । (1) গুপ্ত সমিতিরাও যথেষ্ট কাজ করেছে (1) ৷ বাইরে 
গঠিত পোল বাহিনীর। অবিশ্রান্ততাধে যুদ্ধ করে চলেছে। (1) সেজন্ত 
শঞ্লকবলমুক্ত হওয়ামাত্রই পৌলজাতি হ্ুবিচারের দাবী করে। আইনতঃ 
পোল সরকারই পোলজাতির একমাত্র প্রতিনিধি (1)। পোল সরকারের 
বক্তব্য এই যে অতলাস্তিক সনদের (অস্তিতহীন) মতে পোল্যাওকে স্বাধীনত। 
দিতে হবে। জোর করে কোনব্যবন্থ। তার উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না । 
পোল সরকার আশ! করেন যে ভবিষাৎ শাস্তির জন্ত সোতিরেট সরকার 
পোল গণতস্ত্রের অধিকার ও স্থার্থগুলোকে সন্মান করবেন এবং মেনে 
নেবেন। এই জগ্থই তারা গুগুমিতিগুলোকে জান্মানম্বের বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে (1) এবং লালফোৌজের নঙ্গে সম্ভাব রাখতে উপদেশ 
নিয়েছেন। ললফৌঞ সীমান্ত অতিক্রম করার আগে হদ্ধি এই রকস 
একটি রুশ-পোল চুক্তি হয়ে যার, তাহলে গুপ্ত সমিতিগুলোর লালফৌজের 
সঙ্গে সহযোগিতার সুবিধ। হবে । ( অর্থাৎ তা ন! হলে তারা সহযোগিত! 
করবে না) ১*ই জানুয়ারীর সোভিয়েট সরকারের প্রতযুরের মন্ধারথ 


| 


এই রকম $--পোল সরকারের বিবরণে কতকগুলে| ক্রি আছে। পশ্চিষ 
ইউক্রেন ও বাইলো। রুশিয়ার় জনসাধারণের ভোটের দ্বায়াই রুশ-সীমানা 
নির্ঘারিত হয়েছে। ১৯২১ সালের রিগা চুক্তিতে জোর করে এই 
অঞধলগুলে! রুশিক়ার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেগুলো 
ফিরিয়ে নেওয়ার রুশ পোল বন্ধুত্বে বাধ! হবার কোন কারণ নেই। 
সোক্িয়েট সরকার অনেকবারই বলেছেন ঘে গার। পোল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব 
কামনা করেন এবং গোল্যাগুকে স্বাধীন ও শক্তিশালী দেখতে চান। 
রুশিরার গঠিত এবং শিক্ষিত গোল মুক্তি-সংসদবাছিনী. জার্দাণের বিরুদ্ধে 
অসাধ্যমাধন করছে। পোল্যাণ্ডের মুক্তির বেশী দেরী নেই। কিন্তু 
ইউক্রেন ও বাইলোরুশিরাকে অন্ততূক্তি করে পোল্যাণ্ডের পুনঃ প্রতিষ্৷ 
হতে পারে না। তবে পূর্বলীষানা সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের চুক্তিয় (কিছু 
অধলবদল কর! চলতে পারে--বর্দ তাতে পোল্যাণ্ডের কিছু সুবিধা হয়। 
যে নব অঞ্চলে পোলদের সংখ্যা বেশী সেগুলে| পোল্যাণডেরই প্রাপ্য । সে 
হিসাবে ১৯১৯ সালের কলিত কার্জন লাইনকে মেনে নেওয়। যেতে 
পারে। পশ্চিমদ্দিকে জান্ানী যে অঞ্চল পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে কেড়ে 
নিয়েছিল অর্থাৎ পোলিশ করিডোর, উত্তর সাইলেনিক়া। ভ্যান্জগ ও 
গতিনিরাকে (বন্দর ২টি ৭** বছর ধরে পোল্যা্ডের সাযুজ্রিক বাণিজ্যের 
কেন্দ্রস্থল ) পোল্যাণ্ডের অন্ততুক্ত করতে হবে। তা না হলে পোল্যাণ্ডের 
আধিক জীবনের স্ৃতা ঘটবে এবং ব্টিকে বাণিজ্য করার পথ রুদ্ধ 
হবে। হা! ছাড়া এই অঞ্চলে পোলরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ।* 

বিবরণের উত্তরে পোল সন্গকার ১৫ই জানুয়ারী আলোচন৷ স্থগিত রেখে 
বৃটিণ ও মাকিন সরকারের সঙ্গে আলোচন|করতে চান এবং বলেন যে এক- 
তরফা বিচার ঠার। মানতে রানী নন। সোভিয়েট সরকার ১৭ই 
জান্ুয্যরী বলেন যে, পোল সরকার সীমান্তের প্রন্চটি এড়িয়ে 
যাওয়ায় বোঝ। যাচ্ছে যে তার! কার্জন লাইনও মানতে চান 
না। তা ছাড়া সরকাদী ভাবে আলাপ আলাচন! আর সম্ভব নয়, 
কারণ ক্যাটিন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পোল সরকার হিটলারের 
সহযোগিত। করার সরকারী সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর 
পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সোতিয়েটের বস্কুত্ধ ঠারা কামনা করেন ন!। 
তাহলে এখন প্রবাসী পোল মরকারের দ্বরাপ চিনতে আমাদের আর 
অন্গুবিধ। নেই। জাশ্মানী রুশিয়া আক্রমণ করায় এর! বলেছিলেন, 
“আমাদের দুটি প্রবল শক্র বুদ্ধ করছে। আমরা এখন চুপচাপ বসে 
দ্বেখবকি হয়।” এর! পোর বাহিনীকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে 
দেননি কারণ “তাতে নাকি জাশ্মানদের অন্থবিধা হবে।” (০০15 
99000100869 17886578 £07 617৩ 03971721)5 ) কিন্ত পোল গণ- 
তাত্রিক দলগুলো ঠাদদের কথা মত বসে থাকতে পারলে না। কৃষক 
বাহিনী, কৃষক প্রহরীদল, গণবাহিনী ( শ্রমিক ) গেরিলাবাছিলী ইতি 
অনেকগুলি দল পোল্যাণ্ডে গঠিত হোল। সরকারের তাবেদার 
বাহিনীগুলে! এদেরই পথে বাধা হুষ্টি করতে লাগল । জনসাধারণের 
যাহিনীগুলে! খামল না! নাশকভামূলক ক্রিয়াকলাপে তার! জান্মানদের 
ব্যতিব্ন্ত করে তুললে, লাল ফোৌজকে সাহাধ্য করতে লাগল। ফলে 
জার্ানর! ওয়ারসর নাগরিকদের ওপর শোধ নিতে লাগল বটে, কিন্ত 
খ্বাবীনতার কামনাকে তার! ক্রোধ করতে পারলে ন!। গেরিল! 
দলগুলোর কৃতিত্ব ক্রমেই উন্নতি লাভ করতে লাগল । জনগণের ইচ্ছার 
কাছে মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াধীলের কতদিন জার দাড়াতে পারে। শেষে 
পোল সরকার সীমাবদ্ধ যুদ্ধের অনুমতি দিতে বাধা হলেন। কিন্ত 
সরবরাহ বা! যাতায়াত বাবস্বাগুলো। নষ্ট করতে বাছগণ করলেন কারণ 
তাতে সোছিয়েটকে পাহাধ্য করা হবে। সেদিন ওয়ারসার মধ্যে যে 
গুপ্ত সমিতি বিজোহ করেছিল সেটাও পোল সরকারের চক্রান্ত। 
তাদের দিয়ে নগরটি মুক্ত কয়ে তারা বলতেন কৃতিত্বের জন পোল 
সয়কারেরই ছাবী। 


ভান্পত্ন্বঞ্ 


1 ৬২শবর্ষ-্য খত-চ সংখ্যা 


জনগণের ঘলগুলো৷ এতদিন ধরে যুদ্ধ করে ১৯৪৪ শালের ;১না 
জানুয়ারী সংঘবদ্ধতাবে পোর্যাঙেয জাতীর যুদ্রি সংসদ গঠন করেছেদ। 
এই সংসদকেই লোগ্িরেট পোল্যাণ্ডের আইনসঙ্গত কর্তৃপক্ষ হিসাবে 
অহমোদন করেছেন এবং শেষ পরাত্ত কয়েক ধিন আগে প্রবাসী পোল 
সরকারও তাদ্দের কোন আশা নেই দেখে এদের মানতে বাধ্য হয়েছেন। 
এই হচ্ছে তাদের প্রতিত্রিগ্নাশীলতার পরিণতি । 

এখন প্রশ্থ এই যে, এই পোল সরকারকে বৃটিণ কর্তৃপক্ষ নবন্বে 
লালন করেছেন কেন এবং মি: ইডেন সেদিন পর্যন্ত অন্ুমোক্ষন 
করেছেন কেন? এদের প্রতিক্রিয়াশঈীলতাকে তারা সহ করেছেন কেন, 
কেনই বা এদের জঘগ্ মনোবৃত্ধি প্রচারের অন্ত খবরের কাগজ তায় 
যোগান দিয়েছেন? আর এরাও সবপময় মোতির়েটকে উপেক্ষা করে 
বুটিশ ও মাফিন সরকারের ষধ্যস্থত। কামন। করেছেন কেন? 

এই সব ব্যাপারের একমাজ্জ কারণ বৃটিশ ও মাকিন শানকদের 
বলশেতিক ভীতি ও সমাজতন্ত্র বিরোধিতা । এরা চান দুদ্ধের পর 
আবার মেই আগেকার বলতান্ত্রিক শোবণযুলক ব্যবস্থাকে প্রতিষিত 
করতে। ্ে্টস্মানের মত কাগজও লিখেছেন, “240 0101০2001 
1085 & 815018] 1055 20: 1010788..*ইংলণ্ডে আজও মোভিয়েট- 
বিরোধী ফ্যাশি্ তোবকঙের অভাব নেই এবং তাদের আর কম নয়। 
স্তর স্যামুয়েগ হোরকে ভাইকাটণ্ট উপাধি দান তারই দৃষ্টান্ত; স্তর 
অসওয়ান্ড মোসলের যুক্তি এই রকম আর একটি উদ্ধাহরণ। আমেরিকার 
এর! গলে আরও ভারী, কারণ সেখানে শ্রণীপংঘাত বেশী। জান্মানীও 
সেই সুযোগ নিতে বরাবর চেষ্ঠা করেছে। বৃটিশ বুদ্ধবন্দীদের গঙ্গে 
রুশবন্ধীদের চেয়ে ভাল ব্যবহার কর! হয়েছে। 'টাহস্‌' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল থে জামান সামরিক কর্তৃপক্ষ বৃটিশদের জানিয়েছেন 
যে, ইঙ্গ-মাকিন অভিযানকে ভারা অগ্ধ্র্থনা করছেন কারণ রুশর! 
বাধিন আঁধকার করার চেয়ে ইঞঙ্গ-মাকনর! অধিকার কর! ভাল। 
পোল সরকার হচ্ছেন এই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান সোভিয়েট বিরোধী 
অন্ত্র। ১৯৪৩এর মে দিবনে মিঃ ঠ্যালিন বলেছেন “দেখা যাচ্ছে 
ইঙ্গ-মাকিনর! সোভিয়েটের লঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে জার্দানর! প্রথম 
ঘের সঙ্গে সন্ধি করতে চায়; জবার সোতিয়েট হাদি সম্পর্ক ছিন্ করে 
তাহলে তার। সোভিয়েটের সঙ্গেও বধুত্ব করতে রাজী । মজ্জাগত বিশ্বাস- 
ঘাতকত| নিয়ে তারা নিজেদের মাপকাঠিতেই মিএশ্তিকে বিচার করার 
স্পহ। রাখে । তাহলে। এতদিনকার পোল সরকারকে আমরা জার্পান 
ফ্যাশিজমের একটি প্রধান সহযোগী বলতে পারি । ১৯৩৪ সালের পোল- 
জাণ্াান চুক্তির ছার! এই সহযোগিহার ভিত্তি পাক! কর। হয়। ইউজেন 
ও বাইলোরুশিয়্ার প্রতিজ্িয়াশালদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, জান্মানী থে 
নিজের সাম্ত্রাজাকে পুবদিকে বাড়াতে চেয়েছিল, সেই ইচ্ছাকে তোধণ 
করছিলেন পোল-সরকার। পোল-সরকার বেশ ভাল ভাবেই জানতেন 
যে সমগ্র ইউরোপে হিটলারের সাস্াজ্য [বিধৃত হলে। পোল]াডেরও 
স্বাধীনতা থাকবে না। কিন্তু প্রেণীখার্থ ঠাদের কাছে ব্বদেশের শ্বার্থের 
চেয়ে ব়। পোল-জাপ্নান চুক্তিতে চেকোপ্লোনেকিয়া অত্র বণ্টিক 
রাষ্ট্রগুলোর বিপদ আরও খনিয়ে এল। ফরাসী-পোল চুক্ধিটিক্ষে গল! 
টিপে মেরে, নার্খানী বণ্টিকের ও বলকামের ছোট রাজাগুলে দিয়ে 
একটি ক্যাশিষ্ট'্লক তৈরী করার বাবস্থা! করলে। এই লেদিন পথও 
পোল-সরকার পূর্ব ইউরোগীয় যৌধরাষট্র ( 76069181190 ) গঠনের 
প্রস্তাব করছিলেন-_-যার মেরদণ্ড হোত পোল্যাও, হাঙ্জারী ও বুলগেরিয়া 
অর্থাৎ এমন তিনটি দেশ যেখানে শাসকশ্রেঈী অত্য্ত প্রতিক্রিয়াশীল। 

১৯৪৭এয় অগাষ্ট 'জেনিক পোলছ্ি' পত্রিক মন্তব্য প্রকাশ 
করেছিল :--“ধুদ্ধোত্তর ইউরোপে ধতকগুলে! যৌধরাষ্ট্র হবে ধেদন 
পোল-চেক্‌ যৌধরাষট এবং শ্রীক-দুগোযাত যৌথরাট্র।” 

অক্টোবরে 'ভিরাজোষপ্তলি পোলছ্ি' পত্রিকায় দেখ! হয়েছিল £- 


চৈ---১৬৫১ ] 


সুত্রান্নীতিন্স পোকার অন্যের মুল 


৮৪ 





“নবগঠিত ইউয়োপে গোলাগের পক্ষে খ্বতয্র খাকা সম্ভব নয়। 
চেকোয়োভেকিয়ায় সঙ্গে দু হছে পোলাখের আরতন উপঘুক রকম 
বড় হবে না। আরতন বৃদ্ধির সময় আসছে। কতকগুলি রাষ্ট্র ষিলিয়ে 
দশ থেকে সাড়ে যার কোটি অধিবানী বিশিষ্ট একটি রক জাহাদের 
চাই।” পোল পররাষ্ট্রপচিব মঃ র্যাকৃজিনগ্কি £সানডে টাইমসের" 
গ্রতিনিধিকে বলেন, “ইউরোপের শড়িসামোর জন্ত একটি শক্তিকেত্রের 
গ্রয়োজম। লিখুয়ানিক্সাঃ পোলাও ও চেফোক্সোভেফিয়৷ থেকে হাঙ্গারী 
ও বলকান পর্ধাস্ত সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর ফেন্্র হবে পোলাগু এবং পোলাও 
তাই চান্স 1 

১৯৪২এর ৩১শে ডিলেত্বর পোল সরকারের একজন বস্ত্র মঃ মারিয়ান 
সিদা বলেন, “্বন্টিক দ্া্ট্রগুলে! যৌতরাষ্ট্রকফে উপহার ঘেবে তাদের 
শ্রমশীলত। ও সাধাজিফতা ; চেফোল্পোভেকিয়! দেবে তার চমৎকার 
প্রমশি্ন ও শিল্পশ্রমিক ; হাঙ্গারী, রুমামিয়া ও যুগোল্পলাতিয়া দেবে 
তাদের মহাধূলা প্রাকৃতিক সম্প্ম। তার বদলে গোলা দান করবে 
তার মৈতিক.ও সাংস্কৃতিক চিস্তাধার|, মানুষ করে তুলবে পূর্ব 
ইউরোপকে ।” 

পোল সরকারের এই জ্ঘন্ত অশিষ্ট যনোবৃত্িফে সমর্থন করে 
বৃটিশ পত্রিকা *কর্টনাইটুজি হত গ্রকাঁশ করে, “বশ্টিক থেকে আব্রিয়াতিক 
ও কৃফমাগর পরাস্ত একটি যৌথরাষ্ট্র গঠন করাই পুর্ব ইউরোপীয় সমস্তা 
সমাধানের এক যাব উপায়।* 

পোল সরকায়ের যৌধরাষ্ট্রের আশা সফল হুধার কোন সম্ভাবনা নেই। 
“ওয়াস অতুানের সাহায্যে রাজনৈতিক জুয়া খেলতে গিয়ে বহু নির্দোষ 
দ্বেশবানীর মৃত্যুর কারণ হয়ে তার! জগতের লাধনে আরে! ভাল করে 
খবরপ প্রকাশ করেছেন। তাদের পরিকল্পিত ও প্রভাবিত যৌধরাষ্ট 
গঠিত ছলে ফল মোটেই ভাল হবে না। ট্রানসিল্ত্যানিয়াফে নিয়ে 
হাঙ্জারী ও রুমানিয়ার ঝগড়া, টেশ্েন অঞ্চল নিগ্নে পোলাও ও 


চেকোগোডেকিয়ার ঘন্, এতো চলেই আসছে। তাদের খ্বার্খের বধথ্যে 
এই ভাবে এক্য স্থাপন করা অসম্ভব । বলকান রাষ্ট্রগুলোর হথ্যে 
যোগাযোগ ( 8065 ) থাকা সন্বেঙ, তায! হিটলারের কবল থেকে 
রক্ষা পার নি এবংধুদ্ধলাগার সরে নঙ্গে রুমানিয়া গেল হিটলারের 
দলে, গ্রীন ও বুগোঙ্গাভিয়! গেল মিঅপক্ষের দলে। মাবখানে তুয়ন্ধ 
রইল নিলিগু। বলকান রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক নহযোগিতার চু্ধি 
কোন কাজেই এল ন!। নতরাং পরিকজিত সাম্রাজ্যবাদী যৌথরাষ্ট্ 
অচল। 

পোল-সর়কার পরিকজিত যৌধরা্ট্রের ভিতি যে সোভিক়েট বিসোধী 
তার প্রমাণ এই যে ডাঃ বেমেস্‌ বার বার অনুরোধ করেও পোল- 
সরকারকে রশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় রানী করাতে পারেন নি। 
নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার এক সাংবাদিক (মিঃ ক্যালেভার ) 
বলেন, “বুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী শ্রতিক্রিরাশীল পোলরা আবার রুশবিরোধী 
চক্রান্ত হুর করেছে।” 

কিন্তু আমর! স্পষ্টই প্রতিক্রিয়াশীল গোল-সরকার ও সন্বৌভদ্ি 
চক্রান্তের উচ্ছেঘ (সঙ্্রোতশ্কি বিভাড়িত হয়েছেন) ও গপোল্যাণ্ে 
লোকায়ত্ত সরকারের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি । 

পূর্ব ইউরোপের প্রত্যেকটি .জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ইত্যাদি 
সবই বিভিন্ন রকমের । ধনতান্ত্রিক সাশ্রাজ্যবাধী শাসন ব্যবস্থার বহু 
জাতির সশ্মিলিত যৌখরাষ্ট্র গঠন করে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি যে 
পাক! কর! বায় না, ভারতবর্ষই তার প্রমাণ! তবু ভামতবর্ষফে ঠিক 
বছুজাতীয রাষ্ট্র বল! কঠিন। বুতয়াং প্রস্তাবিত পূর্বব ইউয়োগীয় যৌথ- 
রাষ্ট্রে অন্তদথন্ লেগেই থাকষে। একমাত্র সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার দ্বার! পুর্ব ইউরোপে যৌথরাষ্ট্র সম্ভব হতে পারে। আর সে 
যৌধরাষ্ট্রের নেতৃত্ব কৃবিজীবী পোলাখডের পক্ষে গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। 
সে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে একমান্র শ্রমশিল্পোনত চেকোঞ্জোভেকিয় | 


মুদ্রানীতির গোড়ার কথা-_অর্থের মূল্য 


্প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


অর্থের জবার 'সূলা কি? চালের দাম, কাপড়ের দাম, সোনা রপোর 
দাম, এ লবই তো শোনা গেছে, কিন্তু টাকার দাষের কথা কে আবার 
ফোধায় শুনেছে? জন্ত জিনিযের মূলা জিজ্েল কয়লে টাকার সঙ্গে তুলন! 
করে বল! যায় যে এটার যূল্য এতটাকাঁ, কিন্তু টাকার মুল্য জিজেস 
করলে কার সঙ্গে তুলনা! করে ভার জাম বলবো? পাঁচ টাকার দাম 
তো! জার পাচ টাক! বলা বায় না। গুধুকি তাই। এফটাকার বেশ 
জিনিষ পাওয়া গেলে বলি যে জিনিবের দাম কমে গেছে; আবার কম 
জিনিষ পাওয়। গেলে বলি থে জিনিবের দাম বেড়েছে। কিন্ত টাকার 
মুলা বেড়েছে কি কষেছে, তা! বলবো কার সঙ্গে তুলনা করে? অথচ 
অর্থশান্তের পঞ্চিতেরা বরাবরই টাকা! যা অর্থের মুল্য-__-(81০৩ ০৫ 
110057--এই সব কথা ব্যবহার করে আলছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 
শেবে জামর! বলেছি থে বর্তমান বুদ্ধে ভারতের মৃদ্রান্ষীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও 
নানায়প জার্থিক জটিলত! ভাল ভাবে বুখতে হলে আমাদের গ্রাথমে 
বুখতে হবে মুজ্রানীতিয় গোড়ায় ফখা। আর এই মুজ্জানীতিয় গোড়ার 
কথাই হলে! জর্থের মূলা সন্বখে আলোচনা) বার উপর ভিত্তি করে সমন 
মু বিজ্ঞানটাই গঠিত । ভাই আনহা এই অধ্যায়ে টাকার মূল্য সথদ্ে 
মোটামুটি একটা আলোচন! করবে! । 


অর্থেরও মুল্য আছে। অন্তান্ত জিনিষের দা ঘেমন বাড়ে কষে, 
টাকার দাম বা যুলাও তেমনি কমে বাড়ে। অন্তান্থ জিনিবের দাহ 
কমে যাওয়ার অর্থই হলো, একটাকার তখন পূর্ববাপেক্ষা বেশী জিনিৰ 
পাওয়া যায়। অর্থাৎ তখন বল! চলে যে টাকার ক্র বা মূলা বেড়েছে। 
দুতরাং এর থেকে এই নিদ্ধান্ত করা! চলে যে জিনিষের মূল্য যখন পড়ে 
যায়, টাকার মুল্য তখন বাড়ে। ঠিক তেমনিভাবে অন্তান্ত জিনিবের 
মূল্য খন বাড়ে, একটাকায় তখন পূর্ববাপেক্ষা কম জিনিব পাওয়! হায় 
অর্থাৎ টাকার কদর বা মূল্য তখন কষে গেছে। তা! হলে এই সিদ্ধান্ত 
কর! গেল ধে জরবোর মুল্য যখন বাড়ে, টাকার মূলা তখন কষে। 

এখন প্রপ্ন হবে, জিনিষের মুল্য বাড়ে বা কমে কেন? এটা 
সকলেরই জ্ঞাত যে যে ফোন জ্রবা হত বেশী হবে, তায় কঘর হা মূলাও 
তত কমে বাবে। যখন লবেমাত, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তখন 
উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মুষ্টষের, কাজেই তাদের কছরও ছিল 
অত্যধিক, মাইনেও ছিল বেশী 1 কিন্তু খন দলে দলে বিগবিভালয়ের 
ছাপ নিয়ে সব বেয়োতে জার কয়লো। তখন তাদ্বের খাতির যেমন 
কমলে! তাদের বুলা বা বেতন তেদনি হলো নিষ্নগান্দী। এন-এ 
পাশ এখন জার গ্রামবাসীদের নিকট কিছু ভাজাব ব্যাপায় নর। ঠিক 


৬৮৩৬ 


গান ভন 


[ *২শ বর্বর খ৬--৪ধ সংখা! 





এরকম ভাবে যে ফোন ভ্রব্য হত কহ হবে ভার কমর হ! যুলাও তাহলে 
তেমনি বাড়ষে। 

এতো হলো জ্রব্যের যোগান (9017 ) হিসেবে তার ধুলোর 
তারতব্য হওয়!। জাবার চাহিদা (1622850 ) হিসেবেও আহ্োর 
মূল্য,যা দাম কমে বাড়ে। ঘদ্ধি যোগান ঠিকই থাকে কিন্ত চাহিদা 
বেড়ে যার, তবে লোকে গরজের খাতিরে বেশী দাম দিয়ে জিনিষটি 
কিনতে রাজী হযে, কাজেই জিনিষটির যুলাও মেই গরজের পরিষাপে 
বৃদ্ধি পাবে । ঠিক অনুরাপভাবে চাছিদা! কমলে অথচ যোগান পূর্বের 
মত থাকলে, জিনিবের দামও পড়ে বাবে । আর, বদি চাহিদার সঙ্গে 
সঙ্গে জব্যের যোগান সেই অনুপাতে বেড়ে বা কষে যায়, তযে জহাটির 
হূল্যর উপর তার কোন প্রভাবই পড়বে না, মুলা যেরকম ছিল নে 
রকমই খাকষে। 

কিন্তু এসব তো হলো ব্রব্যর চাহি! ও যোগান হিসেবে মূলা কষ! 
যাড়ার হিসেব-_ এতে শুধু ঘে দ্রব্যের চাহি! বা! ঘোগান বাড়যে কমবে 
সেই জব্য যুল্যেরই তারতম্য হবে; অন্ত জিনিষের দামের উপর এর 
কোন প্রষ্তাবই পড়ার আশা নেই। জথচ জামর। এক সময় দেখতে 
পাই যে সপ্ত জরয্যের যূল্যই যেন হঠাৎ এক সঙ্জে পড়ে গেল-_ 
যেমনটি হয়েছিল ১৯২৯ সন থেকে আরম্ত পৃথিবীব্যাপী জার্থিক 
ভুর্দিমের সময়। আবার তেমনি কোন এক মুহূর্তে সমস্ত জিনিষের 
ছাই যেন চড়তে আর্ত করে দেয়--যেমনটি হয়েছিল গতবারের 
যুদ্ধে এবং আরে! বিশেষ করে হয়েছে 'এইবারের এই মহাযুদ্ধে। এর 
কারণ কি? এই সুজ্যের তারতম্যের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন জ্রেণীর 
আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে জড়িত । এরই ছোৌলতে বিন! দোষে আজকের 
দিনের ধনী কাল ফতুর হয়ে যাচ্ছে, আবার এদিনের পথের ভিথারী 
কাল টাকার কুমীর হয়ে সমাজের উপর গ্রতৃত্ব বিস্তার করে চলেছে। 
সমাজের উপর এই যে এক অনিশ্চয়তার ছার! মানুষকে তার জীবন 
যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে জাতস্কগ্রন্ত করে তোলে, একে ঠিক মত উপলদ্ধি 
করতে হলে আমাদের উপস্থিত হতে হবে অর্থনীতির এক কৃটতত্বে এবং 
এর কুফবেজিকাচ্ছন্ন অন্পটতা ভেদ করে আমাঙের উপনীত হতে হবে 
এর মূল তন্বে। এই তন্বই হলো নিককানীতির গোড়ার তত্ব-_ইংরেজীতে 
একে বলে ৫0807 29015 ০? 8105০. বাংলার জামর! একে 
টাকার সংখ্যাতত্ব বলতে পারি । 

জবোর যোগান- চাহিদার অত টাকারও যোগান-চাহিদ! আছে 
এবং এরও প্রভাব জবামূল্যের উপরেও পড়ে এবং যেহেতু টাক! দ্বার 
বঙ্গ জিনিষই কেন! চলে, সুতরাং এর কম্তি বা ঘাটতির প্রস্তাব গুধু 
একটি মাত্র ভ্রবা হূলোর উপরই পর্যবসিত হর না, এর প্রভাব সমস্ত 
জ্রব্যেই মোটামুটি সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে । এখন দেখ! যাক টাকার 
পরিষাণ বাড়লে বা! ক্লে, তার প্রভাব জিনিযষের মূল্যের উপর পড়ে 
কেন এবং পড়ে কি ভাবে। অর্থাৎ আমাদের দেখতে হবে অর্থের 
পর্িঘাণ বাড়লে জিনিযেরও দাম বাড়ে কেন, আবার অর্থের পারষাণ 
সঙ্কুচিত হলে জব্য-নূল্যেরও সক্কোচন হয় কেন। 

টাকার কাজই হলে! একট! জিনিযের সঙ্গে আর একটা জিনিবযের 
আল বাল করানো--319106) ০ 70৮808৩1 বাস এ হলেই 
টাকার কাজ শেষ হলো! । রাষের বাক্স বোঝাই বা ব্যাঙ্কের জধার 
নোট ব! টাকা দিয়ে সে গুধু জিনিষই কিনতে পারে, তা ছাড়া এ আর 
তার কোন কাজেই আসবেনা । এ হেন রামের হঠাৎ বদি টাকা আরে! 
বেড়ে যায়, তবে সে আরো বড় লোক হবে, মে আরো যেশী জিনিষ 
কফিনবার ক্ষষত| প্রাণ্ত হবে, সে অধিক নম্প্ধের অধিকারী হবে এবং 
তার জীবৃদ্ধি হযে। কিন্তু রামের মত সকলেরই যদি হঠাৎ অর্থ বেড়ে 
ধায়, তবে তারা বড়লোকও ছবে না বা তাদের সম্পদ বুদ্ধি পাবে না। 
তার ব! হিল তাই থেকে যাবে । কেন, ভাই উদাহরণ হয়ে বলছি। 


সাধারণত টাকা! কিছু বেশী বেদী ছাতে এলেই যেজাজটাও 
একটু ছিল্বরিয়! হয়ে বায়, টাকার করাও যেন কিছু কষে আসে। 
বার জার ২৫ টাকা, একটা টাক! সে যে নজরে দেখে বা একটাকার 
সুল্য তার কাছে বতখানি, যার জায় ৫, টাকা তার কাছে একট 
টাকার মুলা বা কদর জপেক্ষা অনেক কম। যার আন্বকম সেকোন 
জিবিষের জন্ত একটি টাক! বের করতেইবার বার ইতস্তত করবে, 
কফিনবার পূর্বে ব্হবার চিন্ত। করবে; কিন্তু বায আর বেলী, ছই 
একটাকা বখন তখন খরচ কর! তার কাছে অতি নাধারণ ও মনোজ 
ব্যাপার। এই হলো অর্থ সন্ধে মানুষের মনতত্ব বা! 7৪5০১০০৪, 
এখন দেশের সকলেরই হি অর্থ বা টাকা বেড়ে যায় তবে বাজারে 
জিনিষ কিনতে এসে দেখবে যে পণ্যের সংখ্যা! সেই জাছে। অর্থাৎ পণ্য 
সমির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি, তখন তার! সকলেই পূর্বের পর়িযাণ 
পণোর জন্তই বেশী দাম দিতে আনন্দে খ্বীৃত হবে, কারণ তাদের যে 
আর বেড়েছে, সে আছের টাক দিনে জিনিব কেনা ছ্বাড়া টাকার দ্বার! 
আর কোন কাজই হওয়! সপ্তব নয়। হুতরাং জিনিষের দাম বাড়বে। 
অতএব দেখা গেল টাকার পরিমাণ বন্দি বৃদ্ধি পার, আর দেশের 
পণ্য সমষ্টি যঙ্গি বৃদ্ধি না পেকে পূর্ব অবস্থাই থাকে, তবে দ্বেশের 
সমন্ত জিনিষের দাষও যোটামুট সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ 
মোজজ! হিসেবে দেশের টাকার সংখ্যা হদি দ্বিগুণ হয়, তবে জিনিষের 
যূলাও এ অবস্থার খ্বিগুণ হবে, যদিও অর্থনীতি সমন্তার নানাবিধ 
ঘর্ণাবর্ত ও পদ্ধিগতার যধ্যে পড়ে টাকার নংখার সঙ্গে জবামূলোর এই 
মরল জন্কপাত কখনও লিদ্ধ হয় না। টাক! এবং সম্পদ এছুটো জিনিব 
এক নয়--টাক! বত ইচ্ছ! বাড়ানো বার, কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। 
দেশের পণ্য বা জবামমটিই হলে! দেশের সম্প, টাক! গুধু সেই বিডি 
সম্পদের অদল বদল করার মাত্র । হুতরাংঘে কোন জিনিষের টাক! ছিয়ে 
আদল বদল কয়ানে! বায় তাই হলে দেশের সম্পদ । উৎপাদনকারী ভূমি, 
যন্ত্রপাতি কলকারখানা! এবং এ কলকারখানাজাত যানুষের ভোগের 
জন্ত পণ্য সাঙগ্রী, এমন কি মানুষের আম, বিভা বুদ্ধি সবই এই 
সম্পদের জন্তর্গত। 

এই তে! গেল অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে মূলোর নখন্বের কখ!। অন্তদিকে 
দেশের অর্থের যদি সন্কোচন হয় ভবে এ মতই পণা ভ্রবোর মুলাই গুধ 
পড়ে যাবে, দেশ তাতে একটু গরীব হবে না। দেশের সকলের কাছেই 
টাকা কষ, ছুতরাং কম টাক দিয়েই সব জিনিষ কেন! বেচ! হবে; এতে 
জব্যের মূলা কমে গেল এবং সকলেই পূর্বোর যত তত সংখ্যা ভোগ্যবন্ধ 
ও সম্পদ উপন্োগ করতে লাগলো । হৃওয়াং আমরা এই গিদ্ধান্তে উপনীত 
হলাম যে, 
১। দেশের অর্থের হি প্রনারলাভ হয় অর্থাৎ অর্থের মুল বদি 
কছে অথচ বিএর ও হ্ন্তান্তরযোগ্ায পণ্যের মোট পরিমাণ ব! নংখা। 
যদি লেই থাকে তবে সেই সব বোর যুগা নেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। 
২। দেশে অর্থের বদি প্রসার লা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বির ও হত্াত্তর- 
যোগ্য পণ্যের যোট বংখ্যাও ধরি সেই পরিমাণে বাড়ে তবে সযোর 
মূলা পূর্বববং্ই খাকবে। ও দ্বেশেজর্ধের হছি লক্কোচন হয় অর্থাৎ 
অর্থের মুল্য হদি বাড়ে অথচ বিক্রু ও হস্তান্তরবে!গা পশোর মোট পরি- 
থাণ বা! নংখা! বদি দেই থাকে ভবে ভ্রিদিযের ঘাষ সেই পরিষাণে কষে 
যাবে। ৪। দেশে জর্থের হদি সন্কোচন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় ও 
হাস্য যোগা পণোয় মোট সংখ্যাও বদি সেই পারিমাণে কষে তবে 
অযোর মুল্য পুর্বাধৎ খাকধে। 

এতক্ষণ জানর শুদু টাঞ্জার কথাই হলে এনেছি, টাকার গ্রচলদ 
গতি বা! তার ₹61০9%7 9৫ 9/93188195 ॥র় উল্লেখ কামিবি। টাকা 
তখনই টাকার কাজ করবে যখন নে যানের হাতে হা বাজায়ে জবা 
বিনিষয়ের ফার্েে ব্যাপৃত থাকে। খানুদের পকেটে ঘা! দিভুফে ধখন মে 
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শুধু পড়ে থাকে তখন মে অঙস হাদুঘের যতই বিজ্ঞাব ও নিম্বর্দা। তার 
ফগ বা সংখ্যাশক্কি তখন ভ্রবামূলোর উপয় কোন প্রতিক্রিয়াই করবে 
না। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করেই বলা যাক। একটা টাক! 
যখন কোন নির্দিষ্ট লমর়ের মধ্যে পাচট! জিনিযের অন্দবল বদলে চলে 
অর্থাৎ পাচ বার সে ঘোর! ফের! করে, তখন সে প্রকৃত পাচটি 
টাকারই কাজ করলো! | ছুতরাং হি টাকার সংখ্যা! ন! বেড়ে কোন 
কারণে টাকার এই গতিশ্ীলত| বেড়ে যায়, তাহলে নে টাক| বাড়ার 
সামিলই হলে! এবং তাতে জিনিসের দামও সেই পরিষাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হবে এবং ঠিক বিপরীতভাষে হঙ্দি টাকার এই প্রচলমগতি বা 
61096 9৫ ০1190188100 কষে যায়, তবে টাকার সংখ্যা ঠিক থাকা 
সন্্বেও জবর বৃজা কষে যাবে । আর বন্দি টাকার সংখ্যা বাড়ে আবার 
প্রচলমগতিও বাড়ে, অথচ পণ্যের পারিমাণ সেই থাকে তবে জিনিষের 
মূলা ভীবণভাষে ফেড়ে যাবে। দেশে বাৰন! বাণিজ্যের গতি বখন বাড়ে, 
টাকার গ্রচলন গতিও তখন বাড়ে, আবার ব্যাবসার মন্দার সাথে সাথে 
এই প্রচলন গতিতেও ভাটা পড়ে । টাকাটা তখন বেশীর ভাগ সমর, 
নয় পকেটে, নগ্ন পিদ্কুকে আর নয়তো ব্যাঙ্কে অহ! পড়ে থাকে । আবার 
জারও ফে কড়া আছে। বর্তষান কালে অর্থ বলতে শুধু গবর্ণষেণ্টের 
দেওয়া ধাতু মুক্তা ব1৷ নোটই বোধায় না, ব্যা্কে মানুষের হে টাকা গচ্ছিত 
থাকে এবং চেকু স্বায়া যেটাক! আমর! নাড়াচাড়! করি, সেটাও 
আমাদের এই অর্থের ধো গণ্য এবং দেও অন্যান্য অর্থের যত জিনিষের 
মূলোয় উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে । কেমন করে তাই বলছি। 
চেক দিয়ে আমর! খন আমাদের পাওনা যেটাই তখন সে নোটের 
কাছ্জই করে। আবার একট! চেক্‌ই যখন পাঁচ হাত ফেরে তখন নোট 
ব! টাকায় মত তার গ্রচলনগতিও বৃদ্ধি পায়। হুত্তরাং দেশের অর্থের 
মোট সমষ্টি ব পংখাযার মধ্যে আমাছের ব্যাঞ্ষের অস্থায়ী আমানত ঝ! 
0877908 ৪০৪1৪ ধরতে হবে (কারণ গুধু অস্থায়ী আমানতের 
বেলাই চেক্‌ ব্যবহার চলে, স্থায়ী আমানত ব! 13৪৫ ৫:০০৪1% এ চেক্‌ 
চলে ন1) এবং এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ বৃদ্ধি পেলে জিনিষের দাম লাধারণ 
মতে বাড়বে । এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে বাকের টাক! আবার আলাদ। 
করে ধর! হচ্ছে ফেন। যে টাকা বা নোট গবর্ণমেন্ট বের করে তারই 
কিছু অংশ তো| ব্যান্ছে গিয়ে জম! হয়, হৃতরাং লেতে। সেই মোট টাকারই 
অংশ বিশেষ । কিন্তু আনলে তা নয়। এর মধো একটুমার প্যাচ 
আছে এবং তাই বুধবার জন্থ আমাদের ব্যাঙ্ছের সাধারণ নীতি "সন্থন্ধে 
ছুএকটা কথা জানা দরকার। 

বাক্ছের প্রধান কাজ হলো একজনের কাছ থেকে টাক। ধার করে 


তাকে হুদ দিল--আবার যাকে ধার দিল তার কাছে থেকে দুদ বাব 
কিছু বেণী আদায় করে নিল। কিস্তুযে টাক! সেধার করলে! 
সেই পরিষাণে টাকাই যদি সে আবার ধার দিল তবে ভার 
আর বিশেষ লাভ কোথায় থাফে। তাই সে যে পরিষাণ 
ধাক1 ধার নেয় তার বেশী পরিমাণ টাক! দে ধার দিয়ে খাকে। 
একশে! টাকা ধার নিরে তিনশো! টাক] ধার দিয়ে বদবে। এটাকটি 
ব্যাঙ্ক প্রত্যেক খাতককে হাতে হাতে গুজে দেবে না,কারণ তার নিজের 
কাছে মাত্র একশে! টাক! থাকায় তার বেশী তার দেবার ক্ষষতা নেই। 
তাই নে খাতকদের নাষে খাতায় তিনশো টাকা জম! লিখে রেখে দেবে। 
বাক্ক নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে একসঙ্গে সকলে মিলে এ তিনশো! 
টাক! উঠিয়ে নিতে আসবে না। বড়জোর একশো টাকা হয়তে। তায়! 
এক সঙ্গে উঠাতে আনতে পারে, আর এ টাকাটাতে! তার নিজের 
কাছে জাছেই। তাই সেনিষ্ভাবনায় বেশী ধার দিয়ে থাকে । খাতক 
সাধারণতঃ তদগেক্ষ! অল্প অল্প টাকার চেক ফেটে নিজেদের বিভিন্ন দেন! 
যেটার । একেই বলে ব্যান কর্তৃক ক্রেডিটের হৃষ্টি কর! এবং এইভাবে 
আধুনিক ব্যাঙ্ক (নিজের ইচ্ছামত ক্রেডিট স্বাস বৃদ্ধি করতে পারে। 
ভ্রেড়িট বত বৃদ্ধ পাবে, সেট! নোট বা অর্থবৃদ্ধর সামিলই হবে এবং 
তাতে কয়ে জিনিযের মূল্যও বাড়বে । ঠিক সেই মত ক্রেডিট বা ব্যাঙ্ক 
গচ্ছিত টাক! বিপরীত ভাবে বত কমবে, জিনিষের যুল্যও সেই পরিমাণে 
কষতে খাকবে। শিল্পগ্রধান দেশে বা! যেখানে ব্যবসা বাণিজা খুব 
বেশী চলে সেখানে এই চেকের প্রচলনও থুব বেশী হয়ে থাকে এবং 
কাজেই জিনিষের যুলযর উপরে সেখানে এর প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু 
ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে উচ্চ শিক্ষিত ও বাবসারী মহলেও এই 
চেকের প্রথ৷ অচল, মেখানে এর গ্রতাব খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক । 
এই চেকের প্রচঙ্গনগতিও টাকার ম্যায় দেশের ব্যবসা! বাণিজ্যের উপর 
নির্ভর করে। যখন ব্যবন! বাণিজ্য খুব জোরে চলতে থাকে তখন 
চেকের গতিও বেড়ে যায়, আবার মন্দার সাথে সাথে এই চেকের প্রচলন 
গতি পড়তির মুখ ধরে। সুতরাং দেখ! গেল বে দ্রব্যের মুল্য টাকার 

খ্যাত বা 08081 ৮১৪০ ০£ 01০0৩ হিসেবে শুধু সাধারণ 
অর্থের উপ:রই নিতর করে ন--সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচলন গতি এবং অন্ত- 
দিকে ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকা,আবার তারও প্রচলন গতি।এই সবের উপরেই 
নির্ভর করে ; কারণ দেশে বাবসার গতি ব্ধি বেগে বয় সাধারণ টাকাও 
ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাক! এ দুয়েরই প্রচলন গতি সেইভাবে বেড়ে যাবে, আবার 
ব্যবস! বাশিজ্ের মন্থর গতির সাথে সাথে টাকার প্রচলন গতিও 
কমে আসে। 


আর একজনকে ধায় দ্বেওয়া। যার কাছে যেষম টাকা ধার নিল: ( আগামী বারে সমাগ্য ) 
্নীদেবনারায়ণ গুপ্ত 

এই খেল! ঘরে তুমি আর আহি খেলেছি কত, হাত পেতে নেছ পরম আমরে সেঙ্গিন তাহা 
ঘর-কলায় খুটিনাটি নিয়ে কেটেছে--ছিজ ছোট সংসারে -ছিল ন! অভাব তখন কিছু, 

আজিকে নে নব ভাসিছে মননে ত্বপন বড. সব হুজ্গর পরশে তোমার হইত বাছ! ; 

স্বতি-স্জীতে বাজিতেছে তাই, এ হনোধীণ, ! অনটনে আজ, মন ধায়--সেইদিনের পিছু । 

যনে হর সেই খর-ঘৌন্রেতে বাজারে ধাওয়া, আজি বাস্তবে খেলাঘর আর খেলার নহে-_ 

তা ট.ফুজ জর লালকুল এনে করেছি জড়ো, সেদিনের মত সখেয় জনাব নাহিক আজ ; 

গভীর চালে বলিয়াছি--নাছ গেল না পাখা; পাষ্ট হইয়। ছঃখ ও হুখ হাহয়ে বছে-_ 

এই দিয়ে জার বাছোক একটা রান! করো। বিগত দিনের স্মৃতি রহে গুধু বক্ষ-মাষ ! 


শরৎচন্দ্র দেবদাস 
কবিশেখর'শ্রীকালিদাস রায় 


শরতচজোর দেবদাম অল্প বয়সেয় রচনা । ইহাতে শরংচঙ্ের 
বচনার নিশ্বত্ব বৈশিষ্টা ততটা স্পইী হয় নাই। ইহাতে 
বঙ্িমচজ্রের রচনাঙীয প্রভাব এবং ববীজনাথের প্রভাব বথেই্। 

দেবাসের গোড়ার দিকে যে বাসতবনিষ্ঠত। দেখা বায় 
তাহাতে শরৎচন্ত্রের নিষ্বত্বতার ছাপ বেশ স্পষ্ট । ক্রমে 
শরৎচজ্জ বাস্তবতার সমভূষি ত্যাগ করিফ়া ভাবমার্গে আরোহণ 
করিয়াছেন । তাহার কলে উপভ্তাসখানি 10985118610 হইয়া 
পড়িয়াছে। এমন কি 2202080 [0881181) হ্যতি করিয়া 
আমাছের মুখ প্রাচীনের দিকে কিরাইয়া দিয়াছেন। 'দেবদাস' 
অভিশপ্ত বালাপ্রণযে শোকাবহ পরিণতির কাহিনী । সামাজিক 
সংস্কারের ফ্যাধ-শরাহাতে প্রেমের কৌঞ্চের অপমৃত্ার কাহিনী । _ 

শরৎচন্্র এই কাহিনীর মধ্য দিয়! প্রেষজগতের নৃততন নূতন 
ভখোর সন্ধান দিয়াছেন। সতোর কহিপাথরে এ তথ্াগুলির 
ফলা কতটুকু তাহা ুধীগণেক বিচারধ্য। যানব-চরিআ বড়ই 
জটিজ। প্রেমজগতের সবটুকুই আবিষ্কৃত হইয়! গিয়াহ্ছে তাহাও 
নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না, কাহার প্রেষ-জীবনের পরিণতি কোন 
ফিকে ঘটে ভাহাও বল! যায় না! সমস্ত ছাড়াইয়। যেটা চিরস্ধন 
আবেদন, রসজ্জ পাঠক সেইটুকুই ফেখেন। তবে সমালোচক 
শুধু তাহাতেই তৃপ্ত হ'ন না। যে সকল তথোর সাহাযো রসের 
আবেদন--সেগুলির সত্যত। ও স্বাভাবিকতাও যাচাই করিয়া 
দেখিতে চাহেন। 

পার্বতী ছিল দেবদাসের বাল্যসঙ্গিনী--ছুর্দীস্ত দেবছাসের 
সেছিল যোগ্য সহচরী। সে যারও খাইত--আদরও পাইত। 
দেবদাসের ভাতে মার খাওয়াটাও পার্কাতীর কাছে ভালবাসারই 
একটা অঙ্গ ছিল। দেবদাস পার্বতীকে ভালবাসিত, কিন্তু 
যাহাকে সাহিতো প্রেষ বলে--তাহ্ার স্পর্শ সে জন্গৃভব করে 
নাই। সেপার্বত্তীকে পঙ্জে লিখিয়াছিল--"তোমায় আমি যে 
বড় ভালবাসিতাষ তাহ! আমার কোনদিন মনে হয় নাই। 
জাজিও তোমার জন্ত আমার অন্তরের মধো নিরতিশয় ক্লেশবোধ 
করিতেছি না।" 

“ছেলেবেলায় যখন সে পার্কতীর উপরে দখল পাইয়াছিল 
তখন তাহা সে পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করিয়াছিল, কিন্ত 
কলিকাতায় গিয়া কর্ণের উৎসাছে অন্তান্ত আমোদ আহনাদের 
মধ্যে পার্ধতীকে সে অনেকট! ছাড়িয়াই দিয়াছিল।” 

দেবদাস পার্তীর প্রতি প্রেম অন্থভব করিত ন1। কিন্ত 
পার্ধতীর পক্ষে তাহা নগ। তাহার বালামৈত্রী 
সমাগমে দেবদাসের প্রতি গভীর প্রণয়ে পরিণত হইল। সে 
মনে মনে দেবদাসকেই পতিত্বে বরণ করিয়া! বসিল। কথায় 
বলে, নারীয় বিশেষতঃ--বালিকার বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। 
বাঙ্গালী নারীর পক্ষে ইছাই স্বাভাবিক । শরৎচন্রের পার্বতী 
প্রচলিত পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়। প্রথমে সী মনোরমাকে মনের 
কথ! ব্লিগ-্তারপয়ে একদিন গভীর যাতে তের বছরের বালিকা, 
দেবদাসের কাছে প্রেষের কোন সাড়া বা জাস্বান না পাইয়াও, 


সয় জেউড়ি পার হইয়। অন্তঃপুকে দেবঙ্গাসের ঘরে গিয়। তাঁহার 
পানের উপর মাথ! রাখিয়! বলিল--'এইথানে একটু স্থান গাও, 
দেবা ।” 

দ্েবঙ্গাস বলিল--"পাক্, জামাকে ছাড়! কি তোমার উপায় 
নেই? বাপ মায়ের অবাধ্য হ'ব?" 

পার্বতী বলিল--“ছোষ কি? হও।” 

পল্লীগ্রামের তেরে। বছরের মেয়ের মুখে এইকপ প্রেম নিবেদন 
বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথষ। অবক্ষদীয়ায় জ্ঞানদা! ও নিষ্কৃতির 
ললিতাও আপন আপন প্রণয়াম্পদের কৃপা-প্রার্থন! ধরিয়াছে, 
কিন্তু এতট। প্রগল্তত। তাহাদের ছিল ন!। 

এই প্রেষ নিবেদন ও অভিসার স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ঘাহাই 
হউক--দেবঙ্গাসের মনে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার করিল। কিন্ত 
সে প্রেম তখনও প্রবল হইয়। উঠে নাই । তবু সে পিতার কাছে 
বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল । তাহার অসম্মতি জানিতে পারিয। 
সে পার্বীকে চিঠি লিখিয়া জানাইল---*বিবাহ সম্ভব নয়-- 
আশ! ত্যাগ কর।” কিন্তু দেবদাসের মত চরিত্রে একবার প্রেমের 
সঞ্চার হইলে তাহ! ত শুক্টে বিলীন হইবার নয়। ক্রমে তাহা 
এতই প্রবল হইয়! উঠিল যে, দেবঙগাস পিতার অবাধা হইয়াও 
পার্কতীকে গ্রহণ করিবার সংকল্প করিল। কিন্তু পার্বতী তাহ 
জানিল না। দেবদান চঞ্চল হইয়! উঠিল--তাহার পড়াগুনায 
মন লাগিল না। মে কলিকা হইতে চলিয়! আসিল। 

এ দিকে পার্বতী অন্তর বিবাহ স্থির হইল। 

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। একপ কা 'কৃষ- 
কর্তনের পর বক্গসাহিত্যোে আর ঘটে নাই। পার্কাতী জল 
আনিতে গিয়াছিল ঘাটে, সেই ঘাটের ধারে দেবদাস ছিপ ফেলিয়! 
মাছ ধরিতেছিল। মিতভামী দেবদাস খুব স্পষ্ট করিয়া তাহার 
সংকল্পের কখ। পার্বীকে গুনাইল না। পার্বতীব নারীত্ব 
বিশ্রোহী হইয়া ছিল--সে নিবে উপযাচিক| হইয়া! দেষদাসকে 
তাহার প্রেম নিব্গেন করিয়াছিল অতান্। ছুঃসাহসের সহিত, 
লঙ্জ| সম সঙ্কোচ সমস্ত ত্যাগ করিয়। | পিতার ভয়ে দেবদাস 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। পার্বতী আশা ত ত্যাগ করিয়াই ছিল, 
সে দ্েবদাসকে কাপুরুষ ও চঞ্চলচিত্ব বলিয়াও ঠিক করিয়াছিল। 
সে দৃঢ়কঠে কতকগুল! শক্ত শক্ত কথা শুনাইযা দিল। 
দেবদাম চিরকালই হুর্দান্ত প্রকৃতির বুবক--সে আত্ম- 
সংবরণ করিতে ন1 পাবিয়া! ছিপের স্বায়। খুব জোরে পার্কতীকে 
প্রচ্তার করিল। দেবদাসের চিত্র ছোট হইতে শরৎচন্ত্র ঘে ভাবে 
চিত্রিত করিয়াছেন-ভাহান্তে সে সভাসমাজের শিক্ষা পার 
নাই। কাছেই এইকপ প্রহার কনা! তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক 
নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটাফে প্রেমলীলার অঙ্গত্বয়প সাহিতে। 
গ্রহণ কর। বায় কিন সে বিষয়ে মততেদ জাছে। 

শরংচজ্্ এইবযাপারে খুব সাহল দেখাইয়াছেন। যৌনতঘজের। 
এইরপ 98৭1502কে অন্থরাগ লীলায় অঙখ্বয়প বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। ইহার ফলট হইল সম্পুর্ণ অপ্রভ্যাশিত। এই প্রহাধের 
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সবার! পার্বতী তাহার সেই চিয়-পর্িচিত দেবদাসকফে চিনিল-.. 
সে বুষিল দেবদ্দাম তাহার দখল ত্যাগ করে নাই--সে তাহাকে 
ভালযাসে--সে তাহাকে চায় এবং তাহার সংকল্পও দৃঢ়, 
সে হাতছাড়। হইবে বলিয়। দেবদাসের ক্ষোভছৃঃখের সীম। 
নাই। পার্ধকী প্রহতা হইয়াও তাই বলিল--“দেবদাদা, 
মাপ কয় আমাকে ।” পরে বিবাহিত অবস্থায় দেবঙগাসের সহিত 
পার্বাতীর দেখা হইলে পার্বতী বলিয়াছিল--“দেবদাদা, এ 
দ্াগই আমার সান্বনা, এ আমার সম্বল। তৃষি আমাকে ভাল- 
বামিতে, তাই ছয়! ক'রে আমাদের বালা ইতিহাস ললাটে 
লিখে দিয়েছ । ও আমার লজ্জা! নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের 
সামগ্রী ।” 

শরৎচন্ের অধিকাংশ তরুণী নারীই এইরূপ মুখয়! 
এবং অনেকটা সাহিত্যের ভাষাতেই কথা বলে। যাই হোক, 
দেহদাসের হাতের প্রহার লাভ করিয়! পার্বতী বুঝিল, দেবদাদা 
তাহাকে ভূলে নাই। আন দেবদাসও বখন দেখিল---পার্বাতী 
এত বড় অপমান ও নির্ধ্যাতনেও রাগ করিল না” তখন বুঝিল 
তাহার মুখেষ স্পঙ্জিত কথাগুলো তাহার প্রাণের কথা নয়। 
এখনো সে তাহারই দখলেই আছে। এইখানে সব গোলযোগ 
মিটিরা যাইবার কখা। মিটিয় গেলে উপস্কাস হয় না 
মিটিল না। দেবদাস রাগারাগি করিয়। বিবাহ ভাঙাইল 
না, পার্কতীও নতমস্তকে গিয়। ছাদনাতলায় দাড়াইল। 
দেবঙগাস মৃত্ার দিকে নির্ভীকতাবে ছুটিয়া যাইতে পারিল, কিন্তু 
পিতার মতের বিরুদ্ধে কিছুষ্ট করিতে পারিল না । 

আষর! সাধারণতঃ লৌকিক জীবনে দেখি--একপ প্রণয় 
কিশোর কিশোরীর মধ্যে হয়,(কন্তসামাভজিক ব! জন্তু কোন বাধার 
জন্ত বৈবাহিক মিলন কয় ন1। তারপর কিশোর কিশোরীর ব1 যুবক 
ও কিশোরীর অগ্তঞ্জ বিবাহ হইয়া যাঝ। তার পর ক্রমেক্রমে 
অভিনব সংসারের এবং অভিনব প্রেমের বন্ধনে দুইজনেই বাল্য- 
কৈশোরের ভাল-বাসাবাসি ভূলিয়। হায়। সাহিতোর প্রণয়ী- 
প্রথবিদীর! তাহা করে না1। সাহিতো এইকপ প্রণষ্ষের ব্যাপারটাকে 
জীবনষরণের সমপ্তা করিয়া তোল! হয়। এই প্রণয় বিয়হের 
উত্তাপ পাইয়া! বছগুণ প্রথরভালাত করে এবং জীবনের আর 
সমস্ত বৃত্তি প্রবৃত্তি আশ! আকাঙ্কাকে গ্রাম খরিয়া ফেলে। 
সাহিত্যে ইহাই দ্েখানে। ছিল সেকালের দস্তর । রঙ্গসাহিত্যে 
বন্কিষের চন্দ্রশেখর হইতেই এই পদ্ধতির সুত্রপাত হইয়াছে। 
চম্রশেখরে বন্ধিম একপ্রকার গতিপরিণতি দেখাইয়াছেন,__ 
ছেবদাসে শরৎচন্জ অন্তপ্রকার গতিপরিণতি দেখাইয়াছেন। 

দেবধাস পার্ধতীকে হারাইয়। মনের ক্ষোত ভুলিবার জন মদ 
ধরিল, তারপর তাহায় আম্ম্ঙ্গিক অন্তান্ত পাপও সে বরণ 
করিল। জীবনের প্রতি নিঃস্পৃহতাই ইহার মূলে। লৌকিক 
জীবনে এইরপ অধঃপতন যে অসভ্ভব তাহা নয়--তবে এই ভাবে 
মানব আত্মহত্যা কয়ে কি? একেবারে অন্বীকার করিবার 
উপায় নাই। কারণ বর্তমান যুগে বহু হতাশ প্রণন্ীর আত্মহত্যার 
কখ। শুনিতে পাই । তবে সেগুলি মাষয়িক উত্তেজনায় । দেবদাস 
আত্মসংবহ্ণ কমিবায় হথেষ্ট সময় পাইয়াছিল, সে একনিষ্ঠ প্রণয়ের 
মধ্যাদাও রক্ষা করে নাই । শরৎচজ দেবদাসের চরিত্র বাকা হইতে 
এমন হিয়া গড়িয়াছেন-ষে গ্কাহায় পক্ষে জীবন ও ভুবন 
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সম্বন্ধে এইক্প ওঁধাসীন্ত অস্বাভাবিক হয় নাই। সে ভালবাসিতে 
জানিত গভীর ভাবে, কিন্তু সে প্রণয়ের প্রতিঙ্গানের পথ 
অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহা! বিকৃত হইয়! তাহাকে দিগ.বিদিগ, জ্ঞান 
শুন, উচ্ছ খল ও আত্মবিক্রোহী কিয়! তৃলিল। দেবদাসের এই 
উ্যাজেডির জন্ত দায়ী সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার নয়-সদাযী 
তাহার অবল্সিত অমার্জিত অনিয়মিত চরিঅ। 

বালিকাবয়সে পার্বা্ী দেবদাসের কাছে মার খাইয়া বলির!” 
ছিল--পাঠশালার পণ্ডিত ভাহাকে মারিয়াছে। ১৩ বংসর 
বয়সে গুরুতর প্রহারে জাহত হইয়া! সে বলিয়াছিল খাটে পড়িয়। 
গিয়াছিল। তাহার এই গোপন করার প্রবৃত্তি একদিকে যেষন 
তাহার গভীর ভালবাসার লক্ষণ ও অন্তদিকে সে যে দেবদাসের 
হোগা সঙ্গিনী তাহাও শুচিত করে। যোগ সঙ্গিনীই যোগ 
সবশ্থিণী হয়। উপযুক্ত সহধর্দিনী না পাইয়। দেবদাসের জীবন 
ব্যর্থ হইল। ইঠাতে শরৎচন্দ্র ষে সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন-- 
বন্ধিমচন্ত্র সীতারামে সেই সত্যেরই চমৎকার হৃঠাস্ত 
দেখাইয়াছেন। সীতারামে বন্ধিম দেখাইয়াছেন-শ্ীর অভাব 
কেহই পূরণ করিতে পারে নাই। শ্রীকে লাভ না করার জন্তই 
লীতারামের জীবন ও ব্রত ছুইই নিক্ষল হইল। দেবদাসের 
উচ্চতর ব্রত কিছুই ছিল না, সে নিজেরই সর্বনাশ করিল । 

দেবগন সংশিক্ষা। পায় নাই--সংসংসর্গ পায় নাই, সংসষান্ে 
প্রতিপালিত হয় নাই, কোন উচ্চতর ব্রতের সন্ধানও সে জানিত 
না। কাজেই তাহার ক্ষুব্ধ জীবনের পরিণতি এই ভাষেই 
ঘটিয়াছে। দেবদাস বাল্যাবধি উচ্ছৃক্খল ও ম্বরাচারী। তাই 
বলিয়া! তাহার মধ্যে যে যস্থুযাত্ব ছিল না, তাহা নয়। সেবেস্কা- 
সংসর্গে আমিয়াও তাহার শোভননুন্দর কচি ও মনুষ্যত্বের পরিচয় 
দিয়াছে বার বার। এই মনুষ্যত্ব টুকু ছিল বলিয়াই দেবনাসের 
জন্ত আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দেবধাস পাঠকের সহানুভূতি 
হইতে বঞ্চিত হয় নাই। 

শরংচন্ত্র পরবর্তী সাহিত্য-আ্রীবনে উপজনব্ধি করিয়াছিলেন 
মৃত্যু বরণের দ্বান্বা ট্র্যাজেডিই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নয়। হাদয়-ভজে, 
ব্রতভঙ্গে বব জাশা-ভঙ্গে সে ট্র্যাজেডি; সেই ট্র্যাজেডিই কথা” 
সাহিত্যের আসল ট্রযাজেডি। 01889108] 7৪৪০৫ ন! 
রতিহাসিক নাটকের 179 02180 সাহিত্যে শ্বষঠ 
নয়। কেবল পাঠক-চিত্তে মুলত কারুখ্যের সঞ্চারেই 
ই্যাজ্জেডির হী হইতে পাবে না-_ধাহার জীবনে ই্র্যাজেডি সে 
18519 জীবন বহন করিলে তবেই রসের গভীরতা৷ সাধিত 
হয়। সে্জেন্ত গেখককে মানব মনের গহনতমষ প্রদেশে অবগাহন 
করিতে হয়। দেবদাসের ট্র্যাজেডি সে হিসাবে খুব উচ্চদয়ের 
শিল্পের পরিচায়ক নয়। 

পার্বতী যে সংসারের কর্রীত্বলাভ করিয়াছিল সে সংসার 
তাহাকে বাল্য প্রণয় ভূলাইয়! দিবে ইহাই প্রত্যাশ! কর! যায়। 
ইহাই লৌফিক রীতি । কিদ্তু সাহিত্যের প্রণয় ধনরদ্ব, দাসফাসী, 
সেবাহতব, হ্বাসি-প্রেম ইত্যাদির দ্বারা ঢাকা পড়ে না। পার্বতী 
তাহার প্রাণের গৃঢ় ব্যথাটিকে ঢাকিবার অন্ত দ্বানধ্যান। তপজপ 
ত্রতপৃজ ইত্যাদির মধ্য দিয়! চূড়ান্ত প্রস্বাস করিয়াছে । সকলের মূ 
হইয়। উঠিবার জন্ত ভাহার চেষ্টার বিয়াম ছিলন!। স্বাযী প্রৌঢ় বয়সে 
তাহাকে বিবাহ করিয়। চিরদিন অপব্বাধী সাজিয়া কৃতাঙজলি হইয় 
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থাকিত। হিন্দুসংসারের সর্বাধিক সৌভাগ্য ও ক্ছযোগসুবিধ! সে 
লাত করিয়াছিল--তবৃও গুভ্রগন্ধরাজ পুস্পের অন্তত্তলে কীটের 
হত বালাপ্রণর় তাহার চিত্তে রহিয়া! গেল । সে নিজেই দেবদাসকে 
বলিল--“শিমুল ফুল কি দেবসেবার় লাগে?” প্রত্যক্ষভাবে না 
বলিলেও শরৎচন্দ্র পরোক্ষে বলিতে চাহিয়াছেন--একমাত্র সস্তানই 
চিত্তের তথাকথিত কলুষ দূর করিতে পারে। তিনি 
পার্বতীর অঙ্কে কোন সম্ভানের আবির্ভাব ঘটান পাই। পার্বতীয় 
অন্তরের গৃঢ় বার্তাটিকে তাহার আত্বীয়জনের নিক্ট হইতে তিনি 
বরাবর গুপ্তই রাখিয়াছিলেন। সেই বার্থাটির প্রকাশটিকেই 
শরৎচন্ত্র উপস্তাসের চরম কথা! বলিয়াই ঘোষণ! করিয়াছেন । 
দেবদাসের মৃতাশধ্যায় পার্বতীকে আনিলে যে না্টকীয়তার 
অতিনয় হইতে পারিত। তাহাকে একট অভিসাধারণ প্রাকৃপ্ত- 
জনরঞ্জন চিত্র মনে করিয়া তাহা বঙ্জন করিয়াছেন । কেবল 
পার্ধতীর সংহষের বন্ধনচ্ছেদে আত্মপ্রকাশটিকেই চরম কথা 
বলিয়া! উপসংহার করিয়াছেন। কলে, প্রকৃত উটাজেডি হইল 
পার্বাতীর জীবনে । 

শরতচন্দ্রের যে কয় খানি উপক্তাসে পতিত! চরিত্র ও পতিতা" 
লয়ের চিত্র আছে-্তম্মধো জেবদাস একখানি । দেবদাসে পতি'তা- 
লয়ের চিত্র আছে, কিন্তু তাহাতে জঘন্তত। বা কুকচির কিছু নাই। 
শরৎচন্দ্র পতিভা-চরিস্বের ষধা দিয়! একটা! অপ্রত্যাশিত সত্যের 
আভাস দিয়াছেন ইহাতে একটা বিশ্বয়ের চমকেরও হাতি হইয়াছে। 
তিনি বলিতে চাহিয়াছেন,পতিতাদের সংসর্গে অনেক সচ্চবিত্র সরল- 
স্বভাব ব্যক্তির অধঃপতন ঘটে সভা, কিন্তু সরল সহাদয় চরিত্রের 
সংসর্গে পতিতা-চরিজ্রেরও পরিবর্তন হয়। পতিতাচরিত্রে যে মহত্ব 
ও নায়ীমর্ধ্যাগ। প্রচ্ছয় খাকে--তার! গুচিসুন্বর চরিত্রের স্পর্শে 
গ্রবৃদ্ধ হইয়া! উঠে। পতিতাদের নাগপাশে বাহারা বন্দী হয়, 
পতিত্তারা তাহাদের ঘ্বণ! করে এবং অর্থের বিনিময়ে অনুগ্রহ 
ফরে। কিন্তুযাহার! তাহাদের নাগপাশে বঙ্গী হইতে চায় নাঃ 
এবং মনে মনে তাহাদের ঘুণা কবে--পতিতারা তাহাদেরই শ্রদ্ধা 
করে। তাহাদেরই প্রভাব পতিতার জীবনে শুদ্ধির আগুন জালিয়! 
গেছ। একখ! শরৎচন্ত্র একাধিক রচনায় বলিতে চাহিয়াছেন। 


পতিত! চক্জমুখী দেবদাসকে বলিতেছে-_ 

তুমি আমাকে বড় ত্বপা করিতে। এত ঘৃবণ। কেউ 
কখনো করেনি, বোধ হয়।"'"-"তোমার পূর্বে কত 
লোক এখানে এসেছে গেছে'"-কিন্ত কারো কখনে। 


তেজ দেখিনি। আর তুমি এসেই আমাকে আঘাত 
করলে, একটা জধাচিত রূঢ় ব্যবহার, ঘ্বণায় মুখ ফিরিয়ে 
রইলে, শেষে তামাসার মত কিছু দিয়ে গেলে ।...তারপর পূর্বের 
আমির সঙ্গে এমন ক'রে বদলে গেলাফ--যেন দে আমি 
আর নয়।” 

দেবধাস-চরিত্রে যাহা কিছু মহৎ তাহ! চন্তামুখীর চোখে 
পড়িল। চন্রমুখীর নেশ! ছুটিয়! গেল। সে হইয়া উঠিল 
মহীয়সী । তাহার কাড়ে হিন্দু সংসান্বের পতিজ্রতারাও নিশাত 
হইয়া গেল। এইরূপ [06811806 বঙ্গসাহিত্যে নব প্রবর্তন । 
প্ইছাতে যে নিগৃঢ় সত্য নিহিত আছে, তাহাই গ্রহণ করিতে 


- হচাবনন্্ 


[ ৬২শ বর্ধ-হর খও-”৪্ সংখ্যা 


হইবে-স্রপাস্তরিতা পতিতার প্রত্যেক জাচর়ণের সভ্যাসত্য 
বিচার কছিলে চলিবে না! । 

চন্্রমুখীর কাছে পার্বতী নিজ্রত হইয়া! গিয়াছে। কিন্ত 
চজমুখীয় তুলনায় প্রার্বতীর প্রাণবত্তা ( 11:85 ) বেশি--সে 
অধিকতর জীবন্ত । অবস্ত আধারে আলোর *বিজলির' তুলনায় 





চন্্মুখ্খী জীবস্ত। 

চন্রমূখী পার্কাতীয় অন্থবল্প। এই অন্তুকল্পই পার্কতীকে 
ভূলাইয়! দিতে পারিত। তাছা স্বাভাবিক হইত বটে, কিন্ত 
উপস্কাসের সাহিত্যাঙ্গ কষা হইত ।' 


শরংচন্ত্র পাশাপাশি ছুইটি নারী-চহিত্রের ভাই কৰি 
দেখাইয়াছেন--একটি লৌকিক হিসাবে সতী চরিত্রের অজ্ভয়ে 
অসভীত্বের জালা--আর একটি লৌকিক বিচারে অসস্তী চনে, 
অন্তরে সভীত্বের মাল! 

পার্বস্ভীকেও ঘৃণা! করিবার উপায় নাই--চন্্রমুখীকেও বণ 
করিবার উপায় নাই। পার্কতীকে জাষর! বদি ক্ষমা করিতেও 
না পারি--চন্্রমুখখীকে ক্ষমা! ন! করিয! উপায় নাই--ভাহার 
উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেই হয়। বঙ্গসাহিহ্ে এই সব 
তখোর কথ! অভিনব। 

শরৎচন্দ্র দেবদাস চত্বিত্রের যে শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়াছেন 
--তাহ! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । চরিত্রের জাগাগোড়। সামঞ্জন্তও ভিনি 
রাখিয়াছেন । দেবদাস মেকদপ্ীন চক্িত-্ভাহার চবিত্রে উগ্রতা 
আছে--তেজন্থিত। আছে,কিন্তু দৃঢত1 নাই । এই দৃঢ়তা অভাবই 
শোচনীয় পরিণতির কারণ। দেবদাসের ভালবাসায় গোড়ায় দিকে 
দৃঢ়তা ছিল না--কিস্তু যখন দৃঢ়তা জাসিল--তখন পিতার জমতে 
বিবাহ করিবার দৃঢ়ত! তাহার জন্সিল ন1। পার্বাতীর স্বৃতি ঘন 
হইতে মুছিয়! ফেলিবার দৃঢ়তা তাহার ছিল না। বিষ্তান্বশীলনে 
তাহার দৃঢ়তা ছিল নাস্-পিতৃসম্পত্তি রক্ষায় ও তোগেও তাহার 
দত ছিল না-_যন্তপান করিতে ধরিয়াছিল--মাঝে মাঝে 
ছাড়িয়াও দিত, কিন্তু জীবদের আশঙ্কাতেও সে হভপানের 
অভ্যাস ত্যাগ করিতে পাসিল না--পতিতা-সংসর্গে জড়াইফ়া 
পড়িল--কিন্তু সে জনচায়েও সে আকঠ মা হইতে পারিল ন|। 
স্মে সংসর্গ ত্যাগ করিবার দৃঢ়তাও তাহায় ছিল না। 
্বাস্থযান্বেধণে মে দেশবিদেশ ঘুরিয়াছে--কিস্তু জীবনরক্ষার দৃঢ় 
সন্কল্প তাহার মধ্যে জন্মে নাই। এইক্প চরিত্রের পরিণতি 
প্রগয়-নৈয়ান্ত না ঘটিলেও ইহার চেয়ে তালে! চইবার কথ! নয়। 

দেবদাম উপস্ভানে জনেক ত্রটী আছে। শরৎচন্ত্রের অপরিণত 
হতের হচন। ইহ! । জনেক স্থলে আচরণের দারা হাহা! ফুটাইলে 
ভালে! হইত, তা! মুখরতার দ্বারা ফুটাইবার চেষ্টা! হইয়াছে। 
অনেক স্থলে মৌনের বার! যাহা! রসখন হইতে পান্ধিত, বাচালতার 
ঘারা তাহাকে তরল করিয়া তোল! হইয়াছে । দেবদাস-পার্ধতীয় 
গ্রাহ্য জীবন ও তাহার আবহাওয়া যেমন জীবস্ব হইয়াছে--ধনি- 

সারের আবহাওয়া! তেমন জীবন্ধ হইয়! উঠে নাই। অনেক 

স্থলে সাহিতোর ভাব! অশিক্ষিত নারীর মুখে বসানো ছইয়াছে। 
এ সকল ত্রটী সত্বেও শহৎচন্ের প্রতিঙার প্রতিপক্চজ ভাল- 
সোনাপুষের বাশ বাগানের আড়ালেই দেখ দিদ্বাছে। 


দুনিয়ার অর্থনীতি 


অধ্যাপক স্রাশ্যামনুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


ভারতসরকারের রেলবিভাগের বাজেট 


বুদ্ধের সময় পর্বত প্রমাণ সামহ্িক খরচ চালাইবার জন্ত ভারত- 
সরকারকে যে কয়টি জায়ের পথ খু'ঁজিয়া লইতে হইয়াছে, 
রেলবিতাগ তাহাদের মধ্যে জন্গতম। ভাড়ার হার হতই বুদ্ধি 
পাক, স্থানান্তরে গমনাগমনের পক্ষে রেল ছাড়া দেশবাসীর আর 
উপায় নাই এবং মাল চলাচলের জন্তও রেলের সাহায্য 
অপরিহার্য । এদেশের লোকের এই জসহায়তার শ্থষোগ লইয়া 
ভারতসরকার যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বৎসরের পর বৎসর রেলের 
ভাড়। বা ষাগুল বাড়াইয়! চলিয়াছেন কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই 
যে রেলবিভাগের আয়ও এখন প্রতিবৎসর যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। সামারক ও বেসামরিক প্রয়োজনাদি মিটাইবায় 
প্র্থ বলাংশে অভ্ভর্দেশীয় ব্যাপার হইয়া ধাড়াইবার ফলে বর্তমান 
মহাযুদ্ধের আমলে রেলের কাজ অগস্ভব রকম বাড়ির! গিয়াছে, 
অথচ সেই জন্থপাতে যথেষ্টসংখ্যক গাড়ী ইত্যাদি জোগাইবার 
ব্যবস্থা না থাকায় জনসাধারণের ক্লেশের আর শেষ নাই। 
মোটের উপর যুদ্ধকালীন রেলবিভাগকে ভারতসরকার সমরপ্রচেষ্ট 
সাহাবোর জন্ত সৃখ্যতঃ ব্যবহার করিতে চান। এদিকে বহিবাণিজ্য 
অপেক্ষাকৃত কমহইবার জন্ত দেশের মধ্যে মাল চলাচল এখন যেমন 
অসম্ভবরপ বাড়িয়। গিয়াছে, কাজেকর্মে লোকের একস্থান হইতে 
অন্তস্থানে আলা বাওয়! তেষনি বাড়িহাছে তয়ানকভাবে । বলা বালা 
এই ভাবে বেলবিভাগের প্রত্িবংসর মোটা টাকা লাভ হইতেছে 
এবং সেই টাকার একটি বড় অংশ সাধারণ তহবিলে জমা পড়ায় 
ভারতসরকার ফেল হইতে সামরিক মাল চলাচল-জনিত সুবিধা 
ছাড়াও বাড়তি বড় কমের জাধিক সহায়তা! পাইতেছেন। গত 
১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতসরকারের যানবাহন সাঁচব ১৯৪৫-৪৬ 
সালের রেল বাজেট পেশ করার প্রসঙ্গে যে বিবৃতি দিরাছিলেন 
তাহাতে লক্ষ্য কর। যায় ঘে, গবর্ণষেণ্ট প্রতি বৎসর এই বিভাগ 
হইতে ধক পরিমাণ মুনাফা লাত করিতে বত উতনুক, রেল- 
বিভাগের উদ্নতি ও দেশবাসীর ক্থুবিধাবিধান করিতে ততটা উৎনুক 
নছেন। সান বেস্থলেহ হিসাব ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের সংকারী 
ফেলপথসমূহের মোট আয়হইবে প্রায় ২১৪কোটি ৩, লক্ষ টাকা, 
পূর্ববত্তী বৎসম্খ অপেক্ষা ২৮ কোটি ৮৭ জক্ষ টাকাবেশী, এবং 
সর্ধ্ববিধ খরচ বাধ দিয়াও এ বৎসর ৬৬ কোটি ১ লক্ষ টাক! লাভ 
থাকিবে। এই টাকার যধ্যে কেলের সাজসরঞ্জামের মৃজ্যাপকর্য 
বাবদ ২৪ কোটি টাক! এবং ফেলওয়ের মঙ্চৃত ভহবিলে ১* কোটি 
১ লক্ষ টাক! বাধ দিবা বাকী ৩২ কোটি টাকা ভার়তসরকারের 
ফোবাগারে প্রধানের প্রস্তাব করা হইয়াছে । রেলওয়ের এই বিরাট 
পরিষাণ আয় যাহাদের জন্ত হয় সেই সাধারণ শরেনীয় ব্যাক্তদের 
স্বাছন্দোর উদ্দেপ্তে-.দ্বিপ্ত এই আর হইতে উল্লেখযোগ্য কোন 
ব্যয়বরাদ্ধ কর হয় নাই। অনেকে বর্তমান বৎসরে সাজসরঞামের 
হুল্যাপকর্ধ বাবদ ২৪ কোট্টি টাক! ধরার জগ তার়তসরকারের 


যানবাহন-সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেস্থলকে প্রচুর দুখ্যাতি, 
করিয়াছেন, কিন্ত আমাদের মনে হয় এই যৃল্যাপকর্ষ বাবদ টাক! 
ধরার সময় শর বেস্থল ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সুবিচার করেন 
নাই। মৃল্যাপকর্ষ ধরার কারণ বর্তমানে জিনিফপঞ্জ চতুণ্তণ 
মূলে) ক্রয় কর! এবং অত্যধিক ব্যবহারের জন্ত জিনিষপত্র ছে ভাবে 
ক্ষযপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার ক্ষতিপূরণ কর1। এখন সাজ- 
সরঞ্রাম যে দামে ক্রয় করা হইতেছে যুদ্ধের পরে তাহার সৃল্য 
অনেক নামিয়! যাইবে এই জঙ্ই মৃল্যাপকর্ধ ধরার বিধান, এবং 
এই বিধান সমর্থন করার জন্ত শ্তার বেস্থল সুখ্যাতিভাজন 
ইইয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, বর্তমান যুদ্ধের চাপে 
ভারতের রেলপথগুলি নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেছে না, 
মিন্রপক্ষের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে ভারতের রেলপথ প্রভূত সাহাহ্য 
করিতেছে, এ সময় ব্রিটেন, আমেরিক! বা ক্যানাডা! ভারতকে যে 
রেলওয়ে সাজসবপ্রাম জোগাইতেছে তাহার জন্ত তাহারা ভাষ্য 
দাম না লইয়! বেশী দাম আদার করে কোন যুক্তিতে? ত! 
ছাড়! বে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় উপরোক্ত সকল জাতি সমবেত ভাবে সংশ্লি্ 
এবং যাহার সাফল্যের সহিত সকলের স্বার্থ ওত:প্রোতংভাবে 
জড়িত, সেই যুদ্ধের কাজে বহুলাংশে ভারাক্তান্ত ভারতীয় রেল- 
পথের ক্ষয়ক্ষতিজনিত সকল খরচ. ভারতব্ধই বা এক কেন 
বহন করিবে? স্যার এডোয়ার্ড বেস্থল তাহার বাজেট বক্তৃতায় 
এই বাজেটকে নিবপেক্ষ (0700:00005) আখ্য। দিয়াছেন, কিন্ত 
কাধাতঃ দেখ! যাইতেছে ভারতবধের ঘাড়ের উপর দিয় খেতাজ 
পোবণের যে রীতি ইংরাজ রাজত্ব সবুর হইবার সময় হইতে চলিয়া 
আসিতেছে এই বাজেটেও তাহাই বজায় রাখার নীতি স্বীকৃত 
হইয়াছে। এইভাবে বিরাট পরিমাণ টাক! ব্রিটেন, ক্যানাডা 
আমেরিকাকে মালের পিছনে বরবাদ ন1 করিয়া ভারতসরকার 
রেলগাড়ীর নিয়শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক কক্ষণ। 
প্রদর্শন করিতে পারিতেন অথবা যে সব নৃতন অঙ্ঠায় মাশুল বৃদ্ধি 
করিয়াছেন তাহার কতকট! লাঘব করিতে পারিতেন। তাছাড়। 
যুদ্ধ শেষ হইবার পর অন্তান্ত নানাদিকের মত রেলওয়ের দিক 
হইতেও মন্দাবাজার আসার সম্ভাবনা! আছে এবং তখন বিরাট 
আধিক দায়িত্ব লইয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই মহা অন্বিধায় 
পড়িবেন । আমাদের মনে হয় ভারতসবকারকে সাহায্যের পরিমাণ 
কিছু কম করিয়া এই সময় রেলওয়ের মন্তূত তহবিলে আরও বেশী 
টাকা রাখা উচিত । ১৯৪৪-৪৫ সালে রেলওয়ের যন্ভৃত তহবিলে 
মোট ১* কোটি ১ লক্ষ টাক! রাখ! হইয়াছে এবং আশ! কবর! 
হইয়াছে যে ১৯৪৬ সালে তহবিলের পরিমাণ ২৯ কোটি টাকায় 
পৌঁছাইবে। দায়িত্ব অন্থসারে এই দিনে রেলকর্তৃপক্ষের উচিত 
-মন্কৃত তহবিলে আরও বেশী টাকা জমাইয়! ফেলা, যাহাতে 
ুদ্ধোত্তর মন্দাবাজারেও অর্থাভাবে তাহাদিগকে কাধ্যাদি 
চালাইতে গরিয়। বিপজ ন। হইতে হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্ত 
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স্যার বেস্থল যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি জাশা 
করিয়াছেন যে এই বৎসর স্কারী ঝেলসমূহের ২২৯ কোটি টাক! 
আয় হইবে এবং এবারও সাজসরঞ্জামের মৃল্যাপকর্ষ বাবদ ৩০ 
কোটি টাকা সরাইয়! রাখা হইবে । সয়কাধী কোবাগারে রেলওে 
তহবিল হইতে এ বৎসরও সাহাব্য কর! হইবে ১৯৪৪-৪৫ 
সালের সমান পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৩২ কোটি টাকা । ১৯৪৫-৪৬ 
সালে ভারতসরকারের কোযাগারে যখন ৩২ কোটি টাকা দেওয়! 
হইবে তখন বেলের মন্ভুত তহবিলে মাত্র ৪ কোটি ৫১ লক্ষ জম! 
রাখায় প্রস্তাব করা হইয়াছে । রেল বাজেট উপস্থিত করিবার 
সময় শ্ার এডওয়ার্ড বেস্থল যেরপ মুক্তকঠে এই বাজেটকে 
নিরপেক্ষ ও ভ্ঞায়সঙ্গত বলিয়! প্রচার করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত 
আমাদের যনে হয় তাহার এবারের বাজেট সেই জ্ঞায়ের ভিত্তিতে 
রচিত হয় নাই এবং রেলওয়ের অবিশ্বান্ আয়ের আমলে এই 
বাজেটে সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর বাত্রীগাড়ী ও বেসামারক মালের 
উপর মাগুল সন্ধে কোন বিবেচন! কর! হয় নাই দেখিয়া! আমরা 
অত্যান্ত হতাশ হইয়াছি। বেলওয়ে সম্বন্ধে যাত্রীদের অভাব 
অভিযোগ প্রচ্র, অথচ সাধারণ সময়ে বেলবিভাগের যে আয় হয় 
তাহ! হইতে রেলগাড়ীতে অধিকতর জারামের ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হয় না।' সেগিক হইতে এখনকার ' অস্বাভাবিক বন্ধিত জায়ের 
জুষোগে রেলগাড়ীগুলির সম্যকার উন্নতিবিধানের সংস্কান হইবে, 
ইছাই অনেকে আশা করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে কিছু কর! দূরে 
থাক, য্জুত তহবিলে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট টাকা বাখিতেছেন ন! 
বলির ভবিষ্যতেও তেমন কোন বৃহৎ পরিকল্পন। লইয়া কাজে 
নাঙ্গা রেলবিভাগের পক্ষে কঠিন হইবে যুদ্ধোত্তরকালে বেলইজিন 
তৈয়ারীর কারখান| স্থাপন, গাড়ীগুলির উন্নতি বিধান, রেল 
বিভাগের অন্থবিধা অপনয়ন প্রস্ৃতি অবন্ত প্রয়োজনীয় কাছে 
হদি হাত দিতে হয় তাহা! হইলে কর্তৃপক্ষের হাচে প্রচুর টাকা 
থাক! চাই---অথচ ১৯৪৫-৪৬ সালের মত ৪৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাক! 
লাভের মধ্যে বদি ভারতসরকারের সাধারণ ঝাজফোব ৩২ 
কোটি টাকা গ্রাস করে এবং মন্তুত তহবিলে মাত্র ৪ কোটি ৫১ 
লক্ষ টাক জম! হয় তাহা! হইলে কোনদিনই স্বাভাবিক ছুর্ভাগা 
এদেশের জনসাধারণের এই নিক্পায় ছুঃখ মোচনের আশা 
থাকিতে পায়ে ন।। 


ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পসংগঠনের মূলধন 


ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বর্তমান মহা যুদ্ধ 
পর্যযতত ঘে সংকীর্ণ অনথদার ঘউিভজি লইয়! ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের 
শিল্পপ্রগতি সাধ্যষত স্বভাবে ব্যাহত করিয়া আসিতে ছিলেন, 
বর্তযান মহাযুদ্ধের প্রবল সাতে প্রয়োজনের তাগিদ উপলদ্ধি 
করিয়া তাহা! সেই যনোভাব কতকাংশে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। বৃদ্ধোত্তর কালে ভারতের পুনঃসংগঠন সম্বন্ধে 
বর্তানে নানারপ পরিকল্পনা গঠিত হইতেছে এবং ভারতের 
পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিভাগ নামক যে নৃততন দপ্তর স্থাপিত 
হইয়াছে তাছার মারফৎ ভাষতে বিভিষ্ শিল্প স্থাপনের কথ! 
বিবেচন! করিবার জন্ত ২৯টি কমিটি গঠিত হইয়াছে । এই সফল 
কমিটি তারতের শ্ুযোগ ন্ুবিধার কখ। হিবেচন! কির! শি্াদি 





মত অসীম প্রাকৃতিক সম্পাশালিনী দেশের পক্ষে কাচ খালের 
অভাব ন! থাকার জন্ত পৃথিবীর অন্তান্ত যে কোন শিল্পপ্রধান 
দেশের সমকক্ষতা লাভ কর! অসম্ভব নয় এবং এই জুযোগ 
লাত করিয়াও উপযুক্ত পরিচালনার অভাবেই বলিতে গেলে ভারত- 
বর্ষের আর্থিক বনিয়াদ এতদিন দুদৃঢভাবে গড়িয়া উঠিতে পাছে 
নাই। কিন্তু বর্তমানকালে শিল্গা্গি প্রসারের যে নৃতন উৎসাহ 
এদেশে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে জনগণের প্রচণ্ড 
দ্বাবী স্বীকার করিয়! প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত .এক্ষেত্থে 
প্রতিবাদ করিবার ভরস! রাখেন না, সেই শিল্প প্রচেষ্টা যে বন্ধর 
উপর সাফল্যের জন্ত এখন সর্ধাংশে নির্ভর করিতেছে, ভাহ। 
উপযুক্ত পরিমাণ যৃূলধন। ভারতের মত বিপুলায়তন দেশে 
প্রয়োজনান্ূবূপ শিল্প গড়িত্লা তুলিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন 
এবং বর্তমানে সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতের হাতে নাই। 
অবশ্ত এই প্রয়োজনীয় অর্থের কথা উঠিলে অনেকেই স্রিটেনের 
নিকট ভারতের পর্বভপ্রমাণ ঠালিং পাওনা॥ কথা বলেন এবং 
সেই পাওনা ট্াল্সিংয়ের হিসাবে কল্পনার নানায়প এন্বরধয বৃদ্ধির 
স্বপ্রও দেখেন । কিন্তু ছুঃখের বিবয় ্ালিং পাওন! ভারতের ভাষ্য 
প্রাপ) অর্থ হইলেও এবং এই অর্থের বিনিময়ে ভারতের যুস্রান্ীতি 
তথ। ছ্থৃতিক্ষের তাড়নায় লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনাস্ত ঘটিলেও 
মোটের উপর £&ালিং পাওন| আদায় কর! ভারতের ছাত নহে এবং 
নিতান্তই আমাদের ছূর্তাগ্যক্রমে একথ। এখন প্রায় সর্বজনবিদিত 
যেপাগনাফ্গার ভারতবর্ষ এই পাওনা আদায়ের ব্যাপারে জধমর্ণ 
ব্রিটেনের করুণাপ্রার্থী। সম্প্রতি আমেরিকার হটগ্প্রিংসে অন্থতিত 
প্যাসিফিক রিলেসনস্‌ কনফাবেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গকে 
বিটিশ প্রতিনিধিষণ্ডুলীর সভাপতি প্রায় স্পষ্ট ভাবায় জানাই! 
বিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হদি তাহার ঠাপিং পাওনা! অধিলদ্ষে 
জাায়ের তিদ্বিতে বুদ্ধোত্তর পুনগঠিন পরিকল্পনা রচনা কয়ে 
তাহা হইলে তাহাকে নিরাশ হইতে হইবে, কারণ ব্রিটেন বতঙগিন 
পধ্যস্ত তাহার বহির্বাশিজ্য ভালভাবে গড়িয়! ভুলিতে ন! পানিবে 
ততদিন তাহার পক্ষে দেনা শোধ কর! সম্ভব নয় এবং যুদ্ধের 
অবাবছিত পরেই ব্রিটেন বপ্তানী বাণিজা হইতে যে অর্থ পাইবে 
তাছ। তাহার দেশবাসীর অন্পবন্ত ও শিল্পাদির কাচামাল সংগ্রহে 
বায় করা হইবে। * ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই নীতি জন্থুধাবন 
করিলে একখ। ধরিয়া লওয়া যাইতে পায়ে যে, ভারতকে শিল্প 
প্রসারের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে হইলে ব্রিটেনের 
সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়াই করিতে হইবে। ব্রিটেনের 
নিকট হইতে পাওনার দিক দিক! এভাবে নিরাশ হওয়ার পর 
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চৈত--১৬৫১] 


স্বাভাবিক দরিত্র ভারতের পক্ষে পৃথিবীর ত্বচ্ছলতম দেশ 
আধেবিকার নিকট হইতে টাক! ধার লইয়। শিল্পা্দি সন্প্রসারণই 
প্রশস্ত পথ! বোত্াই পরিকপ্পনাতেও বাহির হইতে যে 
টাক! পাওয়! যাইবে বলিয়া ধর1 হইয়াছে তাহার সাকুল্য ৫৫* 
কোটি ডলার এবং ইহার ষধ্যে পার্সিং পাওন। হইতে ৩** কোটি 
ভলায় বাদ দিলে আমেরিকার ষত দেশের নিকট হইতে ২৫* 
কোটি ভলার খণ খ্রপ লওয়! হইবে বলিয়! পরিকল্পনাকারকের়। 
স্থির করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার জনসাধারণ এবং 
ব্যবসাকীগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হথে্ই আগ্রহ দেখাইতেছেন এবং 
অনেক খাঁবসায়ী ভারতের সহিত সমান লাভে এমন কি ভাঁরত 
অপেক্ষ। তুলনা কম লাভে এদেশের শিল্পাদিতে টাকা খাটাইতে 
গুস্ুক্য দেখাইতেছেন। এই সকল ব্যৰ ও জনসাধারণের 
বিশ্বাস যে ভারতে যদি শিল্পাদি প্রসারিত হয় তাহা! হইলে টাকার 
প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া ভারতবাসীর আধিক স্বাচ্ছল্য বাড়িয়া 
যাইবে এবং এইভাবে অর্থ সাহাষ্য করিয়া আমেরিকা যদি 
ভারহবামীর মনে প্রতিষ্ঠালাত করিতে পারে তাহা হইলে 
স্বচ্ছল ভারতবাসী নিক্পসের দেশের জিনিষ ছাড়াও আমেরিকার 
প্রস্তত ভ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিবে। বল! বাহুল্য 
যুদ্ধের পরে ফুল এম্র্রযমেপ্ট ব! সার্বজনীন কন্মসংস্থান বজায় 
রাখিতে হইলে আমেরিকা এবং ব্রিটেন উভয়কেই তাহাগের 
ুদ্ধেয় পূর্বের রপ্তানী বাণিজ্য অন্ততঃ দ্বিগুণ করিতে হইবে 
জুতরাং তঙ্ঞন্ত বৃহত্তর বাজার চাই। ভারতবাসীর মাথা পিছু 
আয় বৎসরে এক টাক! বাড়িলে যেখানে বৎসরে ৪* কোটি 
টাকার নৃতন বাজার স্যহির স্ভাবনা_সেখানে এদেশের আধিক 
স্বাচ্ছল্য ত্হির জন্ত আমেরিকার এ উদ্ভম অবশ্যই ল্ুদূর প্রলারী। 
ভারতের দিক হইতেও যুদ্ধের পরে শিল্পপ্রলাবের জন্তু আমেরিকার 
নিকট হইতে আধিক সাহাব্য গ্রহণ কর অবাঞ্নীয় নয়, কারণ 
ব্রিটিশ কমনওয়েলখের অন্ততম উপনিবেশ ক্যানাডাও মার্কিন 
মূলধনের সাহায্যে শিল্পা্দি সুগঠিত করিয়া আজ পৃথিবীর অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে । গত প্যাসিফিক 
রিলেসঙ্স কনফারেছ্সে চীন ফোরির়ঃ ইল্দোচীন, ওলন্দাজ পূর্ব 
ভারতীয় খবীপপুপ্র প্রভৃতি শিল্পে অন্ন্নত দেশের শিল্পপ্রমারের জন্য 
আমেরিকার নিকট হইতে অর্থ সাহাব্য চাওয়। হইয়াছে এবং 
চীন ধার চাহিয়াছে ৫** কোটি ডলার। সম্প্রতি 'রাই'য়ে যে 
আন্তজাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলন হইয়! গেল তাহাতে আমেরিকার 
বৈদেশিক বাবসারী সমিতির € 02570 1549 0:0010081 ) 
সভাপতি ভারতের সহিত ব্যবসায়িক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত আগ্রহ 
প্রকাশ কারস্াছেন। ইহা ছাড়া আমেরিকার ১২ হাজারটি 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্বরূপ ভ্ঞাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অফ. 
ম্যাঙ্ছফ্যাকচাঝার্স এবং আমেরিকায় বৈদ্নেশিক বাণিজানীতি 
গঠনের ব্যাপাঙ্ষে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান ভ্তাশনাল প্র্যানিং 
এ্যাসোপিয়েশন ভারতের শিল্প সমৃদ্ধি বাড়াইবার পক্ষে এবং 
আমেরিকায় সহিত তাকতের আধিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে মত 
প্রকাশ কছিয়াছেন। এ সময় জাশ! কর! যায় যে ব্রিটিশ 
সরকারের দিক হইতে হীনোচিত কোন প্রতিবন্ধক উপস্থাপিত 
ন। হইলে আমেস্িক| ভাততকে আধিক সাহাব্য করিতে 
অগ্রসহ ছইবে। এইভাবে আমেরিকা ভারতে টাক! ছাদন 


চ, 





ুড্কিাবা অর্থনীতি 


2৯১টি 





করিলে (অবশ্ত ভারতের সঙ্গে তাহার একমাত্র সম্পর্ক হইবে 
এ পাওন! টাকা ও সেই টাকার মদের) ভারতের বহির্বাণিজ্য 
সম্প্রসারিত হইতে পারিবে এবং কলে আমেরিকাও ভারতে প্রস্যত 
বহু পরিমাণ মাল অবপ্তই ক্রয় করিবে। ঠালিং পাঁওনার মত 
বর্তমানে ভারতের বিরাট পরিমাপ ডলার পাওন!| জমিয় যাইতেছে 
এবং এস্পায়ার ডলার পুলের দৌলতে সেই ভারতের পাওনা! ডলারের 
মারফৎ ব্রিটেন একদিকে হেমন আমেরিক। হইতে পণ্যাদি জানাইয। 
নিজদেশে আধিক ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে--জন্তদিকে তেমনি 
সঞ্চিত ডলার হইতে কর্তার ইচ্ছায় বঞিত হইতে হইয়া ভারতের 
পক্ষে আমেরিক! হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আনাইয়। শিল্প সংগঠন 
করা সম্ভব হইতেছে না। আমেরিকার সহিত আর্ধিক সম্পর্ক 
স্থাপনের পাকাপাকি ব্যবস্থা হইলে আমেরিক! অবশ্যই নিজস্বার্থে 
ভারতের এই ভঙ্গার পাওন। সম্বন্ধেও ব্রিটেনের উপর চাপ ছিবে। 
তবে ভারত সম্পর্কে আমেরিকার যে পরিমাণ আগ্রহ দেখা 
যাইতেছে বা যে পরিমাণ সহাম্থৃভৃতি আশা কর! বাইতেছে 
তাহা! ব্রিটেন ও আমেরিকার মধো সম্প্রীতিমূলক চূক্তির ছা! 
বার্থ করিয়। দিবার জন্তও চেষ্টার ক্রটি হইতেছে না। ব্রিটেনের 
প্রতি আমেরিকার স্বাভাবিক অনুরাগ বজায় রাখিয়া ভারতকে 
আমেরিকার সহান্থভূতি লাতে অযোগ্য প্রাণ করিবার অন্ত 
আমেরিকায় জোর প্রচারকারধ্য চলিতেছে এবং এইনুকন্ধে 
১৯৪৪-৪৫ সালে ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার উপর খরচ কর! 
হইয়াছে । তাছাড়া ভারত সম্বন্ধে কোন ভাল বই ব৷ পত্রিকা 
প্রায় ক্ষেত্রেই আমেরিকায় পৌছাইতে দেওয়া হয় না। ব্রিটেনের 
এই সাস্ত্রাজ্যরক্ষার অপচেষ্টা একেবারে যে ব্র্থ হইয়াছে এমন 
কথাও অবশ্য একশ্রেণীর আমেরিকানদের মনোভাব লক্ষ্য করিবার 
পর বল! চলে না। এই শ্রেনীর লোকেদের প্রতিনিধিশ্বকপ ষ্্যাণ্ার্ড 
ভ্যাকুয়াম কোম্পানীর মিঃ স্ইটনি যেমন বলেন যে, ব্রিটেনকে 
যুদ্ধের পর বাঙ্জার বাড়াইবার '্থযোগ ন! দিলে ব্রিটেনের বাচিবার 
সম্ভাবনা নাই এবং সেক্ষেত্রে আমেরিকার উচিত ব্রিটেনকে 
ভারতে বাজার ছাড়িয়া! দিয়! চীন প্রভৃতি শিল্পে অনযরত দেশের 
বাজার বাড়াইবার ব! অধিকার করিবার চেষ্টা করা, এখনও 
আমেরিকার অনেক লোক এইভাবে ব্রিটিশ স্বার্থসংরক্ষণের কথ! 
ভাবেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হদি স্থার্থপ্রণোদিত হইয়! আমেরিকার 
শাসনকর্তৃপক্ষকে এ সন্বদ্ধে হাত করিতে পারে, (এবং তাহা কর 
একেবাঁবে অসভব নয় বলিযক়্াই বিভিন্ন সম্মেলনাদি দেখিয়। 
আমাদের ধারণা জন্গিয়াছে ) তাহা হইলে অবন্ঠ ভারতবর্ধকে 
নিজের উপ্র সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়। শিল্পপ্রসারের জন্য দীর্ঘকাল 
বহু ত্যাগন্বীকার ও সংগ্রাম করিতে হইবে। 


কোলার দ্বর্ণধনি 


্বর্ণমান পৃথিবী, হইতে কার্ধাতঃ উঠিয়। গেলেও এখনও 
বহির্বাণিজ্য চালাইবার জন্ত পৃথিবীর সকল দেশকেই স্বর্ণের 
সাহাব্য লইতে হয় এবং সেদিক হইতে স্বর্ণের চাহিদা! এব! শুক 
আজিও বিশেষ কমে নাই। ভারতের স্বর্ণসম্পদ প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
মহীশুর রাজ্যের কোলার জেলায় সীমাবদ্ধ এবং এইখানকার 
খনিসমূহ হইতে যে বর্ণ উঠে তাহার পরিমাণ এককালে সামা 
হইলেও এখন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । উনবিংশ শতাব্ীন 


০১৬ 


শেবভাগে হখন অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফো্সিয়ার খনিসমূহের স্ব 
উত্তোলন অপেক্ষাকৃত কমিয়া আসিল, তখন কোলান অঞ্চলে 
. স্বর্ণ উত্তোলন তুক্ষ হয় এবং ১৮৮* হইতে ১৮৮৪ সালের মধো 
কতকগুলি ইংলণ্ডে সংঘবদ্ধ কোম্পানী মহীশৃব রাজকর্তৃপক্ষের 
নিকর্ট হইতে জমি ইজারা লইয়া এই কোলার জেলায় কাজ 
আরম করে। ১৮৮২ সালে এই অঞ্চলে মোট ৯ আউক্া সো! 
উত্তোলিত হয় যাহার আহন্বমাণিক মূল্য ছিল প্রায় ৩৮পাউণড। ক্রমে 
১৯১৭ সাল অবধি স্বর্ণ উত্তোলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে 
, ১৫টিতে পৌঁছাইবার পর ব্যর্থতার অজুহাতে জনেক্কগুলি কোম্পানী 
উঠিয়। যায় এবং শেষ পর্যাস্ত যে চাবিটি কোম্পানী ( বলা বাছলা, 
ইহাদের সবগুলিই বিলাতী) টিকিয়্া' থাকে তাহাদের নাম £-- 
(১) উরেগাধ গোল্ড কোম্পানী অফ ইতিয়া লিঃ; (২)দি 
চ্যাম্পিয়ান রিফ গোল্ড মাইনিং অফ ইণ্ডিয়া; (৩) ছি নান্দীরুগ 
মাইনস্‌ লিঃ; এবং (৪) যাইশোর গোল্ড মাইনিং কোম্পানী লিঃ। 
এই চারিটি খনিতে ১৯৪৩ সালে প্রায় ২৫ ফোটি ২২ লক্ষ জাউন্স 
বিশুদ্ধ স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে । ১৯৪৩ সাল পর্যান্ত কোলাযের 
সবণধনিগুলি হইতে যে পরিমাণ ম্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে তাহার 
আমন্মাণিক সৃল্য ১* কোটি পাউণ্ডের বেশী এবং ১৯৪২ সালে 
উপরোক্ত চারিটি প্রতিষ্ঠান ৯ লক্ষ ৬১ হাজার পাউওড লাভ 
করিয়াছে ॥ বর্তমানে এই সকল কোম্পানী মহীশৃর রাজকর্তৃপক্ষের 
নিকট হইতে প্রায় ১২ হাজার ৫ শত্ত একর জমি ইজারা লইয়া 
স্বর্ণ উত্তোলনের কার্য করিতেছে । 

কৃবিক্ষেত্রের মত খনির উৎপাদনও নিম্নগ বলিয়া সাধারণতঃ 
কোন রাত্রের অন্তর্ভুক্ত খনিতে ব্বাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করিবে ন! 
এমন কাহারও অধিকার থাকিতে দেওয়া সমীচীন নছে। 
ভায়ের আরও বনু ছুর্ভাগোর মত এদিক হইতেও স্বর্ণের সায় 
অবশ্ত প্রয়োজনীয় ধাতুর খনিগুলি বিলারী কোম্পানীকে 
ইজার! দেওয়। হইয়াছে এবং তাহার! নিজেদেয সাধ্য ও ম্থবিধানত 
ধাড়ু উত্তোলন করিয়া ভারত্তবর্ধের ভবিষ্যত ক্ষু করিতেছেন। 
বর্তধানে যেনীতিতে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কোলার স্বর্ণধনিগুলির 
অধিকার ভোগ করিতেছে তাহা! ১৯৩৪ সালের ম্ীশৃষ রাষ্ী ও 
প্রতিষ্ঠানগুলির ষধ্যে সম্পাদিত চুক্ষি অন্থসারে স্বীকৃত। এই 
চুক্তিতে বল! হইয়াছে যে, '১৯৪* সাল হইতে ৩+ বৎসরের জন্য 
খনির সকল স্বত্ব রাষ্ট্র উক্ত কোম্পানীগুলিকে দিলেন এবং 
বিনিময়ে কোম্পানীগুলি মোট বিব্ৰীত ত্বর্ণের মূলোয় শতকরা! € 
ভাগ সেলামী হিসাবে এবং লভ্যাংশ হিসাবে বিতরিতত পরিমাণ 
অন্থ্যায়ী নিট লাভের একাংশ লাভ হিসাবে মহীশূর রা্রকে দিতে 
বাধ্য থাকিবে । 


স্যার রেইসম্যানের শেষ কেন্ত্রীয় বাজেট 


বর্তমান মহাযুদ্ধের বামলে অনেক ভারতবন্ধু জামাঙগের 
সান্বনাদানের ছলে বলিয়! থাকেন যে, এযুদ্ধে বাংল! দেশের চেয়ে 
আয়তনে ছোট ব্রিটেন বদি প্রতিদিন ১ কোটি ৪ লক্ষ পাঁউণ্ডের 
কাছাকাছি (প্রতি পাউণ্ড ১৩ টাকার কিছু বেনী) যুদ্ধের দয়ণ 
'খরচ করিতে পাঞ্জে, মহাদেশের মত বিপুল ভারতবর্ষের সেক্ষেত্রে 
বৎসরে মাত্র ৪** কোটি টাক! বুদ্ধ--ব্যয় করিয়! কুক হইবার 
বিশেষ কারণ নাই। বল! বাহুল্য, উপরোদ্ভ উপদেশ ধৈর্যের 


ভাবা 


[৬২ বধ--২য় খ--৪ধ সংখ্যা 


সহি শুনিয়াও আষরা সত্যাকার সাস্বন! লাভ করিতে পানি ন 
কারণ এই সহজ কথাটাই আধমাদের পক্ষে তোল! কঠিন যে 
ব্রিটেন ব্রিটেন এবং তারতবর্ধ তারভবর্ধ। শিল্পে একান্ত অনন্ত 
এই দেশে বৎসয়ের পন বংসম় লোক বাড়িয়া যাইতেছে অথচ 
এদেশেয় কৃষিক্ষেত্রের ত্বাভাধিক নিয়মে ফসলের দিক হইতে দিন 
দিন অবনতি ঘটিত্েছে। এ অবস্থায় সাধারণ সময়ের ৪৫ 
কোটি টাকার দেশরক্ষাথাতের ব্যয় যদি যুদ্ধের চাপে ৪** কোটি 
টাকার উঠিয়া! যায়,এই ঘরিজ্র দেশের পক্ষে সেই বাড়তি টাক তো 
ভেক্ষিবাজির দ্বারা সংগৃহীত হইবে নাঁ। অগত্যা এই টাকা 
সংগ্রহ করিতে ভারত সরকারকে প্রত্তি বৎসর দ্বেশবাসীর উপ 
নৃতন নূতন কর বসাইতে হয় এবং তাহাতেও ব্যয়ভারের যে 
অংশ মিটানে! বায় না তাহা সংগ্রহ করিতে হয় খপপত্র বিক্রয় 
করিয়া। যুদ্ধকালীন খরচের বাপারে কতকটা নিত্য নৃতন 
সামরিক চাপ জাসায়, এবং কতফট! অর্থসচিবের দুরদৃ্টিয় অভাবে 
বাজেট পেশ করিবার সময় গত কয়েক বতসন্ধ যাবৎ যেরূপ আর 
ব্যয়ের হিসাব দেখানে। হইতেছে সত্যকার হিসাব কিন্তু আয় ব 
ব্যয় উভয় দিক হইতেই তদপেক্ষ1 যথেষ্ট বেশী হইতেছে। এইভাষে 
১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথমদগিকের আন্বমানিক হিসাব অপেক্ষ! ব্যয় 
ভার বনু পরিমাণ বেশী হওয়ায় উক্ত বৎসরের সংশোধিত বাজেটেক 
৯২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ঘাটতির স্থলে ভারত সরকারের প্রকৃত 
ঘাটতি হইয়াছে ১৮৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। গত ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের বিদায়ী অর্থ সচিব স্টার জেবেমী 
রেইসম্যান ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট পেশ প্রসঙ্গে ১৯৪৪-৪৫ 
সালের যে সংশোধিত বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে যোট 
আয় দেখানে! হইয়াছে ৩৫৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাক! এবং ব্য 
দেখানে! হইয়াছে ৫১২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা--অর্থাৎ আর 
অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়ায় ১৫৫ কোঁটি ৭৭ লক্ষ ঘাটতি হইবে 
বল। হইয়াছে । ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন অর্থসচিব 
১৯৪৪-৪৫ সালের বাছেট পেশ করেন, তখন বল! হইয়াছিল যে, 
মোট ব্যয় ৩৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাক ও মোট আর ২৮৪ কোটি 
৯৭ জক্ষ টাক! হইবে বলিয়! ঘাটতি হইবে ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ 
টাকা। বর্তমান আর্থিক বৎসর এখনও শেষ হইতে ২ মাস 
বাকী আছে, কাজেই এখনও সম্পূর্ণ হিসাব না জানিয়া অর্থনচিব 
থে ১৫৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাক! খাটতি হইবে বলিয়াছেন, তাহ! 
পূর্বঘ বংসরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে ( এবং ঘটা সম্পুর্ণ 
স্বাভাবিক ) আরও বেশী হইতে পার়ে। ১৯৪৫-৪৬ সালের হে 
বাজেট--অর্থনচিব বর্থমানে পেশ করিয়াছেন তাহ অবশ্ত নিতান্ত 
কাকা হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া। অভিজ্ঞতা হইতে একথা 
নিঃসঙ্গেছে বল! যায় যে এই বৎসরে আয় ও ব্যয় বথাক্রমে ৩৫৩ 
কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ও ৫১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাক! ধরিয়া! ১৬৩ 
কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার যে খাটতি হিসাব করা হইয়াছে তাহা 
সম্ভবত; আরও বেশী হইবে? কারণ ইউরোপেক যুদ্ধের শেষ পর্ধ্যায়ে 
ভারতবর্ষকে যে সমরায়োজন বৃদ্ধি করিতে হইতেছে তাহা! যুদ্ধ- 
ব্যস বাড়াইবার পক্ষে অবস্তই সবিশেষ সাহাব্য করিবে । ১৯৪৬. 
৪৪ সালের সংশোধিত বাজেটে সামরিক বায় ধরা হইয়াছিল 
২৬২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, এই বায় আরও প্রায় ৯* ফোটি 
টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় সভ্যকায় ঘাটতি ৯২ ফোটি ৪৩ লক্ষ 


চৈত্র--১৬৫১ ] 


টাকার স্থানে প্রায় ১৯* ফোটিতে পৌছিয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ 
সালের যে দশ মাস হইয়্াছের। ইহার মধ্যে জাদি 
বাজেটের সামরিক ব্যয় ২৬৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার স্থলে 
সংশোধিত বাজেটে সামরিক ব্যয়ের রাজস্ব খাতে ৩১৭ কোটি 
২৩ লক্ষ টাকা ও মূলধন খাতে ৫৯» কোটি ৪১ লক্ষ টাকা খরচ 
হইবে. বলিয়া! অর্থসচিব ঘোষণ! করিয়াছেন। সত্যকার খরচ 
ইহা অপেক্ষা বেশী হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । বল! বাহুলা 
এইভাবে ১৯৪৫-৪৬ সালের যে সামরিক খরচ আদি বাজেটে 
ধর! হইয়াছে ৩৯৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাক! এবং যাহার ভিত্তিতে 
ঘাটতি প্রায় ১৬৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অন্যান কর! 
হইয়াছে, সত্যকার সামরিক ব্যয় শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ ইহাপেক্ষা 
হথে্ট বৃদ্ধি পাইয়া! আরও বেশী ঘাটতিয় কারণ হইবে। এ 
বৎসরের বাজেটে তামাকের আহদানীর উপর, ৪* তোলার 
পার্শেলের উপর, টেলিফোনের সারচার্জের উপর এবং ১৫ হাজার 
টাকায় উপরের আয়করের সারচার্জের উপর শুক বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে এবং এভাবে গভর্ণমেণ্টের এ বংসর ৮ কোটি ৬* লক্ষ 
টাকা অধিক আয় হইবে বলিয়। অর্থসচিব আশ! প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

ঈরিঞ এই দেশের উপর সামরিক ব্যয়ের যে পাহাড় চাপিতেছে 
এবং যাহার ফলে প্রতি বংসর করবৃদ্ধি হইয়া! জনসাধারণের 
বিপর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন খণতার বহনের দাক্িত্বে রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক মেকদণ্ড শিখিল হইতে শিখিলতর হইয়া যাইতেছে, 
সেই আঘাত হইতে অর্থসচিব শ্যান রেইস্য্যান ভারতকে 
হাচাইবার এবং নুস্থ করিয়া! তৃলিবার যে আশ! দিয়াছেন তাহা 
বাস্তবিক পক্ষে বিশেষ যুক্তির উপর তিত্তি করিন্বা বলা! হয় নাই। 
বরং আধিক বিপন্নতা হইতে ভারতের ঘুদ্ধোত্ধর পুনর্গঠন 
পরিকল্পনার আশু কাধ্যকারিতার সম্ভাবনা এদেশকে যতটুকু 
বাচিবার আশ! দিতে পারিত, পুনর্গঠন পরিকল্পন। সম্পর্কে 
স্যার রেইসম্যানের হতাশাজনক অভিব্যক্তিতে সেই আশ। পোষণ 
করাও বর্তমানে দেশবাসীর পক্ষে নিঃসন্দেহে কঠিন হইয়া 
পড়িয়া্ছে। এক কথায় স্যার রেইসম্যান এমন মনোভাব 
দেখাইয়াছেন যেন যুদ্ধোত্বর পুনর্গঠন পরিকল্পনা যুদ্ধোত্বর অর্থ- 
স্বাচ্ছল্যের উপর নির্ভর কৰে এবং এখন হইতে এ সম্পর্কে 
করিবার বিশেষ কিছুই নাই। অত্যন্ত নিকুৎংসাহজনকভাবে তিনি 
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গুগলের ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের আশু সভ্ভাবন। সম্পর্কে তাহার 
বিক্ষদ্ধ ধারণ। খাদ এট উপলক্ষে ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে 


ছুন্মিন্ান্ম সর্থমীত্তি 


ঘট ই৫ 


বায় বয়ান ব্যাপারে তিনি আশাহুকপ আগ্রহ দেখান নাই। 
অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই বে, স্যার জেরেমী রেইসম্যান পরের 
দেশে এরপ সংস্কারগ্রস্ত মনোভাব দেখাইলেও তাহার 
নিজের দেশ ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনেক বেদী অগ্রসর 
হইয়াছেন এবং তাহারা এই যুদ্ধের মধ্যেই সম্প্রতি দ্বেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদকে নিজ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য-প্রসারের 
উদ্দেশ্যে আমেরিকার সহিত খণ ও ইজারা নীতি-অন্থুসারে নৃতন 
ব্যবস্থ। স্থির করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক 
ব্যাপার দেখিয়। আমাদের মনে হইতেছে যে, ভারতসরকারের 
পুনর্গঠন ও উররহ্ধন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্ডার আর্দেশির 
দালাল বদি তাহার নিজ বিভাগ পরিচালন! সম্পর্কে ভারত- 
সরকারের অর্থসচিবের উপর ইহার পরও নির্ভরশীল থাকেন তাহা! 
হইলে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগ ও তাহার পদগ্রহণ ছইই 
দেশবাসীর পক্ষে কল্যাণকর না হইয়া তাহাদের চক্ষে ধূলি- 
নিক্ষেপের সরকানী যস্ত্রবিশেষ হইযু। থাকিবে । 

ভারতসরকারের আয় বর্তমানে নানাদিক হইতে বাড়ি! 
গিয়াছে, আগে যেখানে বৎসরে মাত্র ১২১৩ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ 
কর পাওয়া বাইত, সে হিসাবে এখন পাওয়া যাইতেছে, 
১৯৭ কোটি টাক; রেলবিতাগ এ বৎসর এবং পর বৎসর 
(১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৪-৪৬ সালে) ৩২ কোটি টাকা হিসাবে 
ভারতসরকারকে সাহাষ্য করিতেছে; তাহ! ছাড়া “০৪5 ৪৪ 3০ 
6৪০” নীতিতে এ পর্যন্ত ৬* কোটি টাকা পাওয়া! গিয়াছে এবং 
যুদ্ধ সু হইবার পর্ব হইতে ৮৩৩ কোটি টাকার বিভিন্ন খণপত্র 
বিক্রীত হইয়াছে, এই পর্ব তপ্রমাণ অর্থাগম কিন্তু সামরিক ব্যয়ের 
হাতির খোরাক জোগাইতে নিশেষ হইয়া যাইতেছে এবং 
ছুর্ভাগ্যক্রমে ভারতসরকার যুদ্ধ লইয়৷ এমনি ব্যস্ত যে সকল 
বিষয়ে পশ্চাৎপদ এই দেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক কোন কল্যাণের জন্তই তাহারা উল্লেখযোগ্য অর্থ- 
ব্যয়ের উৎসাহ দেখাইতেছেন ন।। ভারতের নামে ব্রিটেনে প্ালিংয়ের 
পাহাড় জমির! উঠিতেছে ; এই ঠালিং পাওনার উপর ভারতের 
যে একটি নির্দিষ্ট ও চ্তাষা হারে সুদ পাওয়! উচিত এবং সে হুদ 
যে ভাৰ্তনরকারের বাজেটের ঘাটতি মোচনের উল্লেখযোগ্য 
সহায়তা করিতে পারে, এসম্বদ্বে যাননীয় অর্থসচিব এবারও 
নির্বাক থাকিয়। গেলেন। আমেরিকাকে পণ্যপ্রদানে দৌলতে 
ভাবতেন বন ভলার পাওনা হইতেছে, সেই ডলারের বিনিময়ে 
আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আনিয়! তারতে শিল্পাদি গঠন করা! 
চলিত, কিন্ত সেই ডলার-ন্ুবিধা হইতে ভারতবর্ধকে ইচ্ছা করিয়া 
বঞ্চিত করা হইতেছে । ইজিপ্টের ই্টালিং পাওনা! ভারতব্ধের 
£ অংশ কিন্তু ১৯৪৫ সালে এই সামান্ত পাওনার উপর ভিত্তি 
করিয়। ইজিপ্ট আমেরিক। হইতে মাল আনিবার পক্ষে যে পরিমাণ 
ডলার ব্যবহারের অন্থমতি পাইয়াছে, ভারতবর্ধ পাইস্াছে তাহার 
অন্ধেক পরিমাণের, অথচ লজ্জার কথ! এইযে, এইনিতাস্ 
সামান্ত ডলার-মুবিধার় উদ্মেখে করিয়। বাজেট বক্তৃতায় ক্যা 
জেরেমী রেইসষ্যান এমন ভাৰ দেখাইয়াছেন, যেন এই ব্যবস্থার 
অন্ত ভারতব্ষের কৃতজত। প্রকাশ কর! উচিত। মোটে উপর 
বিদায় কালে বর্তমান অর্থমচিব ভারতের জনসাধায়ণের কাছে ৫ 
পরিচিতি সাখির। গেলেন, তাহার স্বডাবতঃ বক্ষণনীল উত্তক়াধি 


০১০ 





কারী স্যার আর্চিবন্ড ঝোল্যাগুস্‌ ভারতের উপর যে চাপই দিন, 
তজ্জন্ড সম্ভবতঃ তাহাকে ভতখানি নিদ্দার্ হইতে হইবে ন।। 
বিদ্বায়ী অর্থসচিবের শেব বাজেট সম্বন্ধে বলিতে গিন্বা ভারতের 
প্রখ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক 'ইষ্টার্থ ইকনমি্' হে 
বস্তব্য করিতাছেন, বর্তষান প্রলঙ্গ শেষে তাহারই পুনরাবৃত্তি 
“রিয়া! আমরাও বলিযে,ষে বাজেটে সবদিক দিয়া আমাদের 
অর্থনৈতিক উচ্চাশার উপর আঘাত হান! হইয়াছে, তাহাতে 
মোটের উপর ছইটি বিষয়ে জাষাদের প্রতি অনুগ্রহ লক্ষ্য করা 
যায়। প্রথমতঃ, অর্থসচিব এবার মাত্র ৮ ফোটি ৬* লক্ষ 
টাকার নৃতষ কর না বসাইয়া অনায়াসেই পূর্ব বৎসরের স্তায় 
বিদায়ী বৎসন্েও আরও বেশী টাকার করভার নিকপায় আমাদের 
স্বদ্ধে চাপাইয়! দিয়া যাইতে পারিতেন। আর ত্বিতীয় অনুগ্রহ 
হিসাবে বল! যায় যে, এবারও ভারতের সমরব্যয়ের অংশ স্থিরী- 
করণে ১৯৪, সালের অর্থনৈতিক চুক্তিই কার্যকরী রাখা 


ভ্ান্ততম্থন্ 


[*২শ বয় খণ্ড-৪র্ঘ সংখ্যা 








হইয়াছে, দয়া করিয়া অর্থসচিব সেই চুক্তি বাতিলের শুতসংবাগ 
গুনাইয়! এরং ভারতের উপর সম্পূর্ণ বার়ভার চাপাইয়। এদেশে 
ভ্রপ্রায় আধিক বনিয়াঙ্গ ধূলিতে মিশাইয! দিবার ব্যবস্থা করিস 
বিদ্বায় গ্রহণ কৰেন নাই ।* 
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বাহির বিশ্ব 
অতুল দত্ত 


জাম্মাণীর বিরুদ্ধ অভিষান 


হয় অপ্তাব্কাল লালফৌজের প্রচণ্ড অভিযান চলিবার পর এখন 
লাময়িকভাবে তাহাদের অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে। তবে, ওডযর নদী 
তাহাদের পক্ষে অনতিক্রণীয় হয় নাই। ার্শাল কনিয়েতের সেনাবাহিনী 
ওডর এবং ববার নদী অতিক্রম করিয়াছে; তাহার! এখন নীসে নদীর 
পূর্ব ভয়ে সনবিবিষ্ট। সাইলেনিয়ার রাজধানী ত্রেস্লাও লম্পূ্ণয়পে 
পরিবেষ্টিত হইয়াছে; সম্প্রতি ত্রেস্লাওয়ে জাটক ছার্নান সেনাবাহিনীকে 
নিশ্চিহ করিবার জন্ত লালফৌজ প্রবলভাবে আঘাত হানিতেছে। 
শ্রযশিল্পপ্রধান সাইলেসিয়া প্রদ্দেশ এখন একরাপ সম্পূর্ণরূপে জার্মানদের 
হম্রচ্যুত। ওডর যেখানে বালিনের লব চেয়ে বেশী নিকটে, সেখানে 
মার্শাল ভুকভের সেনা এ নদীর পূর্ব তীরে পৌছিয়াছে। আরও উত্তরে 
পোমারেনিক়া প্রদেশে তাহার! অগ্রসর হইয়! জার্শানীর গুরুত্বপূর্ণ বন্দর 
ট্রেটিন বিপর় করিয়া! তুলিয়াছে। ওডরের পশ্চিষে মার্শাল কনিয়েতের 
সেনা এখন গুবেন পর্বান্ত পৌঁছিগ়াছে। তাহার! যদি আরও উত্তর-পূর্ব 
অগ্রনর হর, তাহ! হইলে জুকতুকে প্রতিরোধকারী জার্মান বাহিনীর 
দক্ষিণ পার্থ বিপর হইয়! পড়িবে এবং একই সময় ছুই দিক হইতে লাল- 
ফোঁজের আক্রমণে বালিনের বিপদ অতান্ত বৃদ্ধি পাইবে । এই সময় 
মার্শাল রকোসভক্ষিও উত্তর-পূর্ব পোমারেমিয়ায় অগ্রসর হইতেছেন। 

বালিনের ঞ্রতি প্রধান আক্রমণ চালাইযার দায়িত্ব এখনও মার্শাল 
জুকন্ের উপরই রহিয়াছে বলিয়! মনে হয় ; তাহার দক্ষিণে রকোলভন্ি 
ও ধাষে কমিয়ে পার্থদেশ সংহত, ফরিতেছেন। রণক্ষেত্র গুছাইয় 
লইবার অন্ত এবং সরবরাহ-ব্যবস্থা দূ করিবার উদ্দেপ্তে লালফোৌজের 
ব্যাপক জগ্রগতি সাময়িকভাবে মন্থর হওয়! খবাাযিক | বসন্তকালেই 
তাহাদের পরবর্তী আফমণ আরপ্ত হইবে, ন| শ্রীগকাল পর্যন্ত তাহার! 
গ্রতীক্ষা। করিবে, তাহা! এখন নিশ্চয় করি! বলা বায় না। 

গশ্চিয রগাজনে ফন রণষ্টেডেয় পাপ্ট। আকরমণের ধাক! সামলাইয়! 
জেমাহ়ন আইসেনহাগয়ার পুররায় অভিধান আরম করিগ়াছে। 


লুঝোম্বুগের ঠিক পশ্চিষে রাইপল্যাণ্েই মিত্রপক্ষের প্রধান আক্রমণ 
চলিতেছে । রাইশল্যাণ্ডের প্রধান শ্রহশিল্পকেন্র কোলনে হাইবার পথে 
ডুরেম্‌ মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। সাইলেসিয়! জার্মানীর 
হস্তচাত হওয়ায় সে এখন পূর্বাঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগ্রধান 
অঞ্চলে বফিত। এদিকে রাইপল্যা্ড হত্তচাত হইলে শ্রযশিল্পের দিক 
হইতে জার্খানী পঙ্গু হইয়া পড়িবে বল! যায়। অন্তত্র প্রচণ্ড বিষান 
আক্রমণে ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের গুরুত্ব কিছু কমিয়! গিয়াছে। 
ত্রিনেত সম্মিলন 

ফেব্রুয়ারী ষালে ক্রিমিরার় জিনেতৃ সম্মিলন সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূণ 
রাজনৈতিক ঘটনা। এই লশ্মিলন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ও নর্বগ্রধান কথ। 
এই যে, নাৎসী জার্মানী ও তাহার মিত্র! এই সশ্মিলনের সিদ্ধান্ত গুনিয়া 
হতাশ হইয়াছেন। বুদ্ধ করির়! হুম্প্ই সামরিক বিজয় লাভের আশা 
জার্ঘানী বু পুর্্বেই ছাড়ির। দিয়াছে। দে আশা করিয়াছিল--ফিএ- 


ছিলেন। বস্ততঃ রাপ্ট! বৈঠকের শেষের দিকে বহতানৈকোর কথ! 
গ্রচারও করা হইয়াছিল। 

কিনিরায় পোল্যাও সন্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইগলাছে। লুলিন্‌ 
কমিটা পোল্যা্ডের অস্থায়ী গর্ণমেন্ট হইবার পর রুশিচা এ গভর্ণষেন্টকে 


চৈজ--১৬৫১ 1. 


ব্বাক্ি-হ্হিহধ 


ই, 





পিলন্থুডিশ্বির আমলে অন্তারভাষে পোল্যান্ডের অন্তভূক্তি পোলিন 
ইউক্রেগ ও বীলো রুশিক্া ঠাহার! কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। এই 
পোজিস্‌ গন্ধষেপ্টের নানাবিধ কুকার্তির কথা 'ভায়তবর্ষে' বহু আলো- 
চিত্ত হইয়াছে ; তাহার পুনরাবৃত্তি নিপ্রয়োজন। ক্রিষিয়ায় লগনের 
গোলিস্‌ গন্ধর্পমেন্টের উপযুক্ত সমাধি রচিত হইয়াছে। এই গভর্শমেন্ট 
এবং ইহাদের প্রতিক্রিয়াপন্থী সমর্থকরা! এখন করুণ আর্তনাদ করিতেছে; 
কিন্তু ইহান্গের পূর্বের কৃকীর্তির কথা যাহাদের জানা জাছে, এই 
আর্তনাদ গাহাদের সহানুভূতি উদ্লেক করিবে না। 

আমাদের দেশের কোন কোন অজ্ঞ লোক পোল্যাণ্ডের হঠথে 
বিগলিভ-অসশ্রু হইয়া বুটেন ও আমেরিকার চরম গ্রতিক্রিয়াপন্থীদের দুরে 
হুর মিলাইয়্াছেন। পোল্যাণ্ডের নান্প্রতিক ইতিহাস জানিবার চেষ্টা 
করিলে ঠাহারা বুঝিবেন যে, লগ্ুনের পোলিস্‌ গভর্ণমেপ্টকে মাণিয়! 
লইলে পোল্যাণ্ডে ফ্যাসিগ্ততস্ত্র পুনঃ গ্রতিষ্। কর! হইত, কার্জন লাইন 
অস্বীকার করিলে একটা বড় অন্যায়ের গ্রতিবিধান হইত না। 
সোভিয়েট বাহিনীর অস্রবলে পোল্যাও দ্বাধীন হইয়াছে এবং পোল্যাণ্ডের 
সহিত সোসিয়েট রুশিয়ার প্রতযক্ষ শ্বার্থ জড়িত বলিয়াই এই সঙ্গত 
ব্যবস্থ! সহজে সম্ভব হইয়াছে । সোছিয়েট রুশির! সম্পর্কে তোবণ-নীতি 
অনুমরণের পাজ্জ হিঃ চাঙ্চিল নন; তাহার একটি সঙ্গত প্রস্তাব তিনি 
মানিয়! লইতে বাধা হইয়াছেন। 

ক্রিষিয়ায় জার্দানী সম্পর্কে পিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পরাজিত জার্মানীকে 
তিন ভাগে বিস্তক্ত করিয়া! তিনটি শক্তি কিছু কাল তাহার উপর কর্তৃত্ব 
করিবে; ইচ্ছা! করিলে ক্রা্গও একটি অঞ্চল অধিকার করিতে 
পারিবে। স্থির হইয়াছে-_নাৎসীবাদ ও জার্মান সামরিকবাদের সম্পূর্ণ 
মূলোচ্ছেদ কর! হুইবে। জার্পানীর সহর-শিল্পের চিহ্ন রাখা হইবে ন|। 
পরাজিত জার্মানী ক্ষতিপূরণ দিবে পপো-মুদ্রার় নয়। জার্মান জন- 
সাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, বিজয়ী শক্তির! তাহাদিগকে 'ধবংস 
করিতে চার না। 

জার্মানী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা আমাদের 
দেশে হইয়াছে । কেছ কেহ ইহাকে দ্বিতীয় ভার্নাই” বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। কিন্তু ক্রিষিয়া সিদ্ধান্তের এই ধরণের সষালোচনার সময় 
এখনও আনিয়াছে বলিয়! মনে হয় না। 

গয়াজিত শক্রর প্রতি নির্ঘ ব্যবারে পৌরুষ নাই। আর 
একবার শক্রর প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেই জগৎ হইতে যুদ্ধের 
সম্ভাবন! চিরদিনের জন্ত চলিয়া! ঘায় না। যুদ্ধের জন্ত প্রত্যক্ষভাবে 
নাৎসী-ফাসিগ্ত শক্তি ছ্বারী হইলেও পরোক্ষভাবে দারী প্রাগ.. 
যুদ্ধকালীন বিশ্ব-ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না৷ হইলে 
নাংসী-ফ্যাসিস ঝ্াষট্রগুলি নিশ্চি্ন হইবার পরও অশান্তির বীজ 
পি এবং জনুকূল আবহাওয়ায় সে বীজ অস্কুরিত 

| 


এখন প্রন্থ--জার্ানী সম্পর্কে প্রস্তাবিত বাবস্থা কি প্রাগ যুদ্ধকালীন 
অবস্থ! ফিছ়াইয়! জানিবার় চেষ্টা হইতেছে? ভাসাইয়ের ইঙ্গিত কি 
লতাই হরিষিয়ার সিদ্ধান্তে পাওয়া! হায়? 

ভার্লাই সন্ধির প্রধান কথা--উহাতে জার্মানীর ধনতাস্ত্রিক অর্থ- 
নীতিয় কাঠাযোট! ঠিক রাখ! হইয়াছিল। কিন্তু ধনতাস্তরিক অর্থনীতির 
ঘাতাবিক প্রনারের ক্ষেত্র বন্ধ কয়! হয়। জার্মান রাজের নীম! 
সুচি কর! হইয়াছিল ; জার্ামীয় নিজব্খ উপনিবেশিক বাজার কাড়ি! 
লঙয়! হইয়াছিল। জার্দাবী শ্রমশিল্পে অত্যন্ত উন্নত ; এইযপ দেশের 
ধনতাস্ত্িক অর্থনীতিয় প্রানারের কুবিধ! বন্ধ করিলে একটা বিপর্ধযয় 
অবহথতাবী। এই অধ্াবস্থাইএজার্দাধীতে অতি ক্র নাৎসীবাদ গড়িয়া 
উঠিবায় অর্থনৈতিক ক্ষারণ। ইহ! ছাড়! নিজ দিজ দার্থের জন অসতানত 
ধনতার়িক দেশের পু'জিপতিরাগ জার্ঘামীর মহিত লহযোগিত! করিতে 


বাধ্য হইয়াছে । পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কার্টেলে জার্মান ধনিফয়। 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ লইরাছিল। 
কিিক্নায় জার্মানী হইতে নাৎপীবাদ নিশ্চিক করিবার সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে। এই সিদ্ধাত্ত বখাবধ কার্যে পরিণত হইলে প্রাগবৃদ্ধকালীম 
ও বুদ্ধকালীন জার্মান অর্থনীতি উপড়াইক্সা! ফেলিতে হইবে। নাৎসী- 
বাদের সদর্থক ও পরিপোবক জার্মান ধনিক শ্রেণীকে সমগ্রভাবে শ্রনশিক্পে ' 
বঞ্চিত করিতে হইবে। ইহার ফলে প্রাগুদ্ধকালীম আন্তর্জাতিক 
কার্টেলের একটি প্রধান স্তত্ত তায! যাইবে। 
জার্দান ধমিকদের হাত হইতে জার্্দানীয জমশিল্প ও ব্যবসা" 
প্রতিষ্ঠানগুলি ছিনাই়া লইবায় পর এই লব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিরাপ 
ব্যবস্থ! হইবে--তাহাই প্রশ্ন । ধনতাস্ত্রিক বুটেন ও আমেরিকার পক্ষে 
শ্রমশিল্পে উন্নত জার্মানী একটি প্রতিহম্্ী শক্তি। কাজেই তাহারা 
জার্মানীকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিতে পারিলে খুনী হয়। 
কিন্তু জার্মানী বদি কৃতিপ্রধান ঘেশ হুইয়! সাম্াজাবাধী শতির শোষণের 
ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহা! হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন শক্র 
হইবে। কাজেই, এইরূপ ব্যবস্থায় সে কখনও সন্ত হইতে পারে 
অবস্থ, এই কথ! প্রথষেই মানি! লইতে হইবে যে, 
অবস্থিত কলকারখানা, রেলপথ গ্রভূতিতে বৈদেশিক শক্ির 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পন! মিত্রশক্তি করিতে ১ ই! 
কি 
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অসম্ভব । জার্মানীর ঘরোয়া! ব্যাপার সম্বন্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা! 
জার্মানদের হাতে ছাড়িয়া দিতেই হইবে পু 
বুদ্ধোত্তর জার্ঘানীকে জার্মানদের হাতে তুলিয়! দেওয়। হইবে, 
প্রন্থ স্থায়ীভাবে জার্মান জাতিকে পরাধীন রাখিলে কি হইবে, 
তাহা নছে। 

ধনতাস্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে জান্ানীকে কৃষিগ্রধান দেশে 
করিবার এবং অন্তদিকে সোভিয়েট 


ৃ 


হইতে ক্ষতিপূরণ লইবার ব্যবস্থা! হইবে । ুষ্কার (জার্মান সামরিক 
অভিজাত) ও নাতনীর! নিশ্চিহ্ন হইবার পর জার্ঘানীয় অর্থনীতি 
ক্ষেত্রে জাতীয় কর্তৃত্ব গ্রাতিতিত হইবার মন্ভাবনাই বেলী। অবনত, 
নাৎসীবাদ নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য ক্রিষিক্নায যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, 
তাহা বদ্ধি বধাবখ কাধ্যে পরিণত হয়, তাহা! হইলেই উহ! সম্ভব হইবে। 

জাপাততঃ জ্রিমিয়ার সিদ্ধান্তফে দ্বিতীর ভার্সাই বলিবার কোনই 


ক্রিমিয়ার পর 


ক্রিমিয়ায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল বে, ১ল! মার্চের যধ্যে যে বরা 
জান্দানী অথবা! জাপানের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ ঘোবপ! করিবে, তাহার! এশ্রিল 
মাসে সান্‌ ক্রান্সিস্ফো সম্তিলনে যোগ দিতে পারিবে। ক্রিষিস্বার 
এই সিদ্ধান্ত শুনিবার পর তুরস্ক ও যধ্য প্রাচ্যের অন্ত কতকগুলি রা 
এবং *ক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি ক্ষুত রাষ্ট্র অক্ষশক্ির বিরুদ্ধে 
ঘোবগ! করিয়াছে। 

শেষ যুহুর্ধে এই নব রাষ্ট্রের বুদ্ধ ঘোহপার সামরিক মূল্য খুব বেশী 
নাই। রাজনৈতিক উদ্দেত্তেই এই বব দ্া্ট্রকে সান্‌ ক্রালিন্কোর 


্‌ ঙশ বর্য-২য় খ--ওর্থ লংখ্যা 


৮ স্পা প্যাশন বাবা কাপ বাপ সিদাতপা জাপান পাস 


তিনি মোজানুজি স্বীকার করিতে চান যে, এই ধুদ্ধের পয় তিনটি রাষ্ট্র 
প্রবল হইরা উঠিবে; চীন ও ফ্রান্স দ্বিতীয় প্রেসীর “রাষ্ট্র হইবে। সুতরাং 
এ তিনটি ( বড় জোর পাঁচটি ) শক্তি বিশ্বের ব্যবস্থা সম্পর্কে হাহা! করিযে 
তাহাই প্রকৃতপক্ষে কাধ্যকরী হইবে। ছোট রাষ্ট্রগুলির ভোটাধিকার 


জিহিয়্ার পর ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে বুদ্ধ ঘোবণার প্ররোচিত 
করিয়! বিশ্ব-শান্তি সম্পর্কিত ব্যবস্থায় তাহাদিগকে অংশ লইবার সুযোগ 
দ্বেয়া হইতেছে। এই বাবস্থা নিশ্য়ই প্রশংসনীয় । কিন্তু অধিক- 
বংখ্যফ ছোট রাষ্ট্রের জাতি-সঙ্ঘে প্রবেশে আবার দলাদলি ও কূটনৈতিক 


শোক 


শবন্িচ্ সউ ব্রিশ্রনাঞ্খ ভ্াছড়ী-” 

সর্কজনপ্রিয় অভিনেত। বিশ্বনাথ ভাছুড়ী গত ১*ই ফেব্রুয়ারী 
পরলোকগমন করিয়াছেন। ঠাহছার এই আকশ্মিক অকাল 
সৃত্যুত্তে নাট্যামোদী মাত্রেই ব্যখিত হইয়াছেন । রঙ্গ-জগং হইতে 





বিশ্বনাথ ভাছড়ী 


রিখনাখবাবুর চির-বিদায় একাধারে চিত্র ও মঞ্জগৎকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করিয়াছে । কিছুদিন হইতে তিনি রক্তচাপ বদ্ধি রোগে 
তূগিতেছিলেন। বিশ্বানাধবাবুদধ নট-জীবন . পর্ধযালোচনা, কছিলে 


বড়বন্ত আর ন! হর! ভোটঙগাতার় নংখ্যা বাড়িলেই স্থানী শান্ছির 
মন্ভাবনা নিশ্চিত হু না। স্ায়ী শাস্তির জভ সমগ্র বিখের খণ-াগরণ 
চাই; প্রতিক্রিয়াপস্থীদের প্রভাবমুক্ত হইয়া গণ-শক্ি জাগ্রত হইলেই 
্থারী শাস্তি প্রতিতিত হুইবে--তাহার পূর্যে নয়। জাতি-সঙ্ঘ সেই 
জাগরণে বিদ্ব ন! ঘটায়, তাহাই ফেবল জক্ষা করিবার বিষয়। 


প্রাচোর যুদ্ধ 

প্রাচ্য অঞ্চলে মার্কিণ মেন! ফিলিপাইন্সের রাজধানী ব্যানিলায় 
প্রবেশ করিয়াছে ; তবে, উহার উপকণ্ঠে এখনও সজ্র্ধ চলিতেছে। 

প্রাচ্য অঞ্চলে জাইগজিন! স্বীপে মার্কিণ সৈম্ের অবতর়ণই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটন1। এই আইওজিম! হইতে খাস জাপানের দূরত্ব মাত্র 
৭৫* মাইল। ইতিপর্ধে খাস জাপান হইতে ১৫শত মাইল দূরবর্তী 
সাইপান্‌ দ্বীপ হইতে সুপারফোর্ট্রেস্‌ শ্রেণীর বোমাবর্ধী বিমাণ আক্রমণ 
চালাইয়াছে। অদূর ভবিত্ততে এই আইওজিমা হইতে খাল জাপানে 
বিমান আক্রমণ যে বহুগুণ বর্ধিত কর! সম্ভব হইবে, তাহাতে সঙগোহ নাই। 

গত জানুয়ারী মাসে ব্রন্গ-চীন পথ উন্থু্ত হইবার পর বরন্মদেশে 
উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। মিত্রপক্ম এখনও মাঙ্গালয় অধিকার 
করিতে পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে তাহাদের সেন! ইরাবতী নদী 
অতিক্রম করিয়াছে । ১1৩৪৫ 


সংবাদ 

আমরা দেখিতে পাই---ঠাহার রূপায্িত বিতিষ্প নাটকের বিভিন্ন 
অংশগুলি তিনি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়। নাট্যামোদিদের 
হদয়ে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহার মঞ্চের সর্বশেষ 
অভিনয় 'বিপ্রদ্ধান' ও চিত্রে সর্বশেষ অভিনয় 'উদষের পথে'তে 
তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন। সৃত্যুকালে 
ঠাহার মাত্র ৪৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বিশ্বনাথবাবু নাট্যাচার্ধা 
শ্রীবুক্ত শিশিরকুমায় ভাছুন্ীর তৃতীয় ভ্রাতা ও শিষ্য ছিলেন। 
বিশ্বনাথবাবুর বৃদ্ধ! মাতা, বিধবা পত্ধী ও অসংখ্য আত্মীয় বন্ধুগণের 
প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জাপন করিতেছি। 


জম্্যাপক ক্রগুলিহান্তী ০৩ 

খ্াতনাম! সাহিত্যিক ও অধ্যাপক কৃষ্ণবিহায়ী গুপ্ত মহাশয় 
গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সঙ্গ্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
তিনি বু বৎসর ভাগলপুর কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক ছিলেন 
এবং অবসর গ্রহণ করিয়। আরা কলেছের প্রব্দিপাল নিযুক্ত 
হুইয়াছ্িলেন। তিনি পাটন! বিশ্ববিষ্ভালয়ের ফেলো ও প্রধান 
পরীক্ষক ছিলেন। অগ্রজ অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের 
মস্ত তিনিও জাঞ্জীবন মাহিত্য সাধন! কৰিয়। গিয়াছেন। 
ন্বচন্বি ভুন্বম্মচঅক্র ন্রিভজগী-_ 

মেদিনীপুর জেলার গোকুলনগন্ধ নিবামী পল্লী-কবি তূবনচন্ 
বিজলী দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়! গত ২৫শে জান্য়ারী মাএ 
৩৭ বৎসর বয়সে পরলোফগমন কছগিয়াছেন। আহার কবিতা 
বছ যাসিক ও সাধহিক পত্রিকাক প্রকাশিত হইত। ভিনি শ্ববুচিত 
একখানি কবিতা পুকও সন্প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলেন 


চৈত--১৩৫১ ] 


ন্রসাত্বিকি কে” সজ্ঞুসপ্লন্-- 

খ্যাতনামা বৈমানিক কে-কে মন্ভুমদার মহাশয় সম্প্রতি 
ইমান ছর্ঘটনার প্রাণত্যাগ করা সমগ্র ভারতের লোক সেজন্ত 
খ প্রকাশ করিতেছেন । তিনি স্বর্গত কংগ্রেস নেতা উমেশচ 
ন্োপাধ্যাক মহাশয়ের দৌহিন--ইগ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও 
য়াল এয়ার ফোর্সে চাকরী লইয়। তিনি তাহার অসাধারণ 
র্দশক্তি দ্বার! সকলের শ্রদ্ধা! অর্জন করিয়াছিলেন। এক বৎসর 
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করপকৃ্ণ দনুমদার ও জরকৃফ মনুমদার 


ূর্ব্বে ঠাহার় ভ্রাতা জয়কৃষ মজুমদার মহাশয়ও উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে বিমান হূর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিকাছিলেন। একই 
পরিবারের উভয় জ্রাতার এইরূপ মৃত্যু শুধু তাহাদের পরিবারের 
পক্ষে নহে, বাঙ্গালী জাতির পক্ষে তুর্ভাগোর পরিচায়ক | বে 
তাহারা অপূর্ব সাহন ও কর্নিষ্ঠা দ্বারা ষে আদশ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীকে বিমান-বিভাশিক্ষায় উৎসাহিত 
করিবে। 

সান্র শু ইক্শিক্সহ্ম ্রাকেম্ভা ইন্স- 


বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী সায় উইলিয়ম রোদেনষ্টাইসন ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী লগ্ডনে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
তিনি সাউথ কেনমিংটন রয়াল আর্ট কলেজে প্রিঙ্গিপাল ছিলেন। 
১৯১* সালে তিনি ভারতবর্ধে আগমন করিয়াছিলেন ও 
১৯৩১ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন । তিনি কবীন্তর ববীন্্র- 
নাথেয় বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং গীতাঙ্জলির ইংরাজী অস্থবাদ 
বিলাতে প্রকাশের ব্যাপাযে রবীন্দ্রনাথকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
সাহিত্য ও চিত্রাঙ্কন ক্ষেতে তাহার দানের কথা বিশ্ববাসী চিরদিন 
দ্ধার সহিত স্মরণ করিবে । ১৯২৫ সালে তিনি প্রাচীন ভারত' 
নাষক পুস্তক প্রকাশ করেন। 
কন্তি কমন 

বন্ধমানের চীরণ-কবি কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশক্র 
মোটর ছুর্ঘটনায় আহত হইয়! গত ওর! মাধ বর্ধমান হাসপাতালে 
পয়লোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার মাত্র ৩২ বংসর 
বস হইয়াছিল। ভিনি বর্ধমানে সঙ্চল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেদ। বর্ধমান সাহিত্য-সদিতি ও বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের ব্যান পাখার সভায় ভাহায় অন্ত শোকগ্রকাশ 


৬ 


কর! হইয়াছে । তাহার কবিতা! পাঠকযাত্রকেই মুগ্ধ ফরিত এবং 
তাহার ব্যবহার সকলের নিকট তাহাকে প্রিয় করিয়াছিল। 
শনভ্ক্দ্লিম্্ক ভট্রীঙ্গাম্খ্য- 

কলিকাতার খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী, জ্ুপপ্ডিত সচ্চিদানন্গ 
ভট্টাচার্য মহাশধ গত ২*শে ফেব্রুয়ারী তাহার বরাহনগবস্থ 
বাসতবনে মাঝ ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
ফরিদপুর কোটালীপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 
তিনি এট্টান্স পরীক্ষা পাশের পর কিছুকাল ই-জাই-রেলে চাকরী 
করিয়াছিলেন। ২৪ বর পূর্ববে তিনি ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করেন এবং নিমতলার রায় বাহাছুর সম্ভীশচন্ত্র চৌধুরীর সহিত 
একযোগে কাজ করিয়। ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন 
করেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গলগ্মী কটন মিল্স লিমিটেড বিপন্ন 
হইলে তাহার! উহা! রক্ষায় অগ্রস্ব হন। ক্রমে ক্রমে তাহারা 
মেট্রোপলিটন ইন্দিওরেন্দ কোম্পানী, বঙ্গলগ্মী সোপ, কেমিকেল ও 
আযুর্ক্বদ ওয়ার্কস্‌, কলিকাতা! ফেগডস সোসাইটী, ইউনাইটেড 
মোটর ট্রা্সপোর্ট কোম্পানীমএমেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এশু পাবলিশিং 
হাউস প্রস্ততি প্রতিষ্ঠা করিয়া! বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলে সুপ্রতিহঠিত 
হন। সম্প্রতি তাহারা ভবানীপুর ব্যাক্কিং কর্পোবেশনকেও বিপদ 
মুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যের প্রচারে 
তাহার অসামান্ত উৎসাহ ছিল এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্বাহা 
ভাহার নিকট সমাদৃত হইতেন। তিনি দরিজ্রের ছুঃখ মোচনে 
সর্বদ1 মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি নিজে স্ুপগ্ডিত ছিলেন এবং 
শিক্ষা প্রচারে ঠাহাকে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে দেখা বাইত। 


ন্রতশা ইচ্রল্র ০ম্ম-- 

কলিকাতা জবাকুন্ছম হাউসের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী বলাইচন্্র 
সেন মহাশয় গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার মানস ৪৮ বৎসর বয়সে 
সহসা! লোকাস্তরিত হইয়াছেন । 
তিনি স্বর্গত চন্দত্রকিশোর সেন 
মহাশয়ের পৌত্র ও কবিরাজ 
দেবেন্ত্রনাথ সেন মহাশয়ের 
ক্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৯ বৎসর 
বয়সে তিনি ব্যবসা ক্ষেতে (2 
প্রবেশ করেন এবং গুধু টড: 
নিজেদের স্থায়ী ব্যবসার উন্নতি % ৯৬ সহ 
বিধান করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, 1. 
নানাবিধ নূতন ব্যবসা হাতি 1 ২: 
করিয়া একদিকে যেমন প্রচুর ২ 
ধন উপার্জন কহিতেন, অন্ত" 
দিকে তেমনই দেশ ও শের 
সেবায় তাহা নিয়োজিত 
ফরিতেন। ওরিয়েপ্টাল মেটাল ূ 
ইগ্ডাসত্রিক্জ নামক হ্যান্সিকেনের কারখান। এবং পিওর ভ্বাগ এপ 
ফাশ্মানিউটিকাল ওয়ার্কস নামে ওবধাদিক় কারখান! স্থাপন করিয়া 
তিনি দেশের শিল্লোক্নভিতে যথেষ্ট সাহাব্য কবিয়াছিলেন। তিনি 
পিতৃ-ভূমি ফালনায় অনিক হাই স্কুল ও কলেজ প্রেতিষ্ঠায় এবং 
হিউনিনিপাল হাসপাতালে কয়েক লক্ষ টাক ান করিযাছিলেন। 





ব্সাইচজ্র সেন 


৮ 


চ 


২৪৬ 


বিষ্বাট ধনের যালিক .হইন্থাও ভিনি অতি সাঁধারণ জীবনযাপন 
করিতেন এবং সফলের সহিত অধারিক সহদস্থ ব্যবহার করিয়া 
সফলকে সন্ত করিতেন। আত্ীয়ত্বজন; বুবাক্ধব সফলেই 
সেজন তাহাকে শ্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষৃতে দেখিত। তাহার বিধবা 
পত্ধী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্ীযুক্ত রাসবিহারী৷ লেন, তিন্‌ পুত্র, ছুই কষ্তা। 
জাদাত! প্রভৃতি এই নিদাকণ শোকে আমর! জানরিক 
সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। 


সন্োজ্ নাম অক্ষ্যোসাধ্যান্জ- 

ভারতের চা-কণ্টোল বিভাগের অর্থনীতিক উপদেষ্ট। 
সয়োজনাধ বক্োপাধ্যায় মহাশয় গত ২৩শে জান্য়ারী ৪৫ বৎসর 
বনে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ইতিহাসে 
এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন হুগলী কলেজে 
ইতিহাসের অধ্যাপকের কাজ করিয়া চাকশ্ট্বোল অফিসে 
যোগদান করিয়াছিলেন । তাহার পত্ী,তিন ভ্রাতা ও বহু 
আত্মীয় বর্তমান । 
ভুপ্পুর্ স্শিক্গাসতসী-_ 

বাঙ্গাল গভর্ণমেষ্টের ভূতপূর্বব শিক্ষামন্ত্রী খা বাহাছ্র মৌলবী 
আবছুল করিম ১ল! মার্চ ৬৯ বৎসর বয়সে তাহার ক্রিপুষ! 
জেলার গ্রামের বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি 
ভ্রিপুরার অন্যতম প্রধান উকীল ছিলেন। 


ভাঙনের তীরে-_ 
প্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী 


হঠান্সভন্যহ 


1 ৩২শ বই--২য় খগ--৪র্ঘ সংখ্যা 


হ্যাক্িউান্ল হুক্তিদ্শঞ্ন ম্যপু-- 


কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনাম। ব্যারিষ্টায় এইচংভি বনু 
গত ১৯শে ফাল্গুন শনিবার বিকালে তাহার কলিকাতা ৪৩1১২ 
হাজর! রোডদ্থ বাসগুবনে পরলোকগধন করিয়াছেন। স্ৃতযুকালে 
তাহার বহস ৭৬ বংসন্ধ হইয়াছিল। তিনি যেখন প্রভূত অর্থ 
উপার্জন করিতেন, তেমনই তাহার সগ্যবহার করিতেল। তিনি 
দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন এবং জাতীয় আগ্দোলনের 
সময় দেশবদুকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । তিনি প্রাচীন 
আদর্শের প্রতি শরন্ধাবান খাটি হিন্দু ছিলেন। তাহার ৭ পুত্র ও 
৩ কন্ত। বর্ঘান। 


প্যাশন হান্লাপভজক্র খত্্ষ্যাপা ব্যাঙ্ক 

অধ্যাপক হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৫ই মাৎ 
রাত্রিতে ৭৮ বৎসর বয়সে গ্কাহার নারিকেলডাঙ্গার ভবনে পর়লোক- 
গমন করিয়াছেন । তিনি সার গুরুদাসের প্রথম পুত্র ছিলেন। 
গণিত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া তিনি রিপথ কলেজের গণিতের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পয়ে এ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল 
হন। ১৯১৪---১৯৩১ পর্যন্ত তিনি কলিকাত। বিশ্ববিষ্তালয়ের পো 
গ্রাজুফেট বিভাগের সেক্কেটারী ছিলেন ও পয়ে কিছুদিন রিপণ ল 
কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । ঠাহার মত নিষ্ঠাবান, 
ধর্পরায়ণ লোক এ যুগে অতি অগ্লাই দেখ! যায়। 








গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালার ব্যবস্থা! পরিষদে অর্থ-সচিৰ 
শ্রীযুক্ত তৃলসীচন্জ গোত্বামী বাঙ্গালা! গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের 
হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখ! যায় ১৯৪৩-৪৪ 
সালে বাঙ্গালায় এ কোটি টাকা ঘাটতি অর্থাৎ আয় অপেক্ষা বায় 


বেশী হইয়াছিল । ১৯৪৪-৪৫ সালে ১১ কোটি টাক! ঘাটতি 
হইবে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা! আয় সাড়ে ৮ 
কোটি টাক! কম হইবে বলিয়। অন্থমান করা হইয়াছে । খান্- 
শন্য ক্রয় ব্যাপারে গভর্ণমেন্টকে ১৯৪৩-৪৪ সালে সাড়ে ৩ কোটি 
টাকা, ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৩ কোটি টাক। ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইয়াছে । যুদ্ধ ও ছুতিক্ষের জন্ত ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৪ কোটি ও 
১৯৪৪-৪৫ সালে ২৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত বায় হইতেছে-_সে 
জন্ত তারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩ কোটি ও ১৯৪৪-৪৫ 
গালে ৭ কোটি টাক! সাহাষা করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের ৩১শে 
মার্চ বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্টের ধণের পরিমাণ হইবে ১৯ কোটি টাক1। 
এ অবস্থায় দ্বেশোনতির সকল কার্য যে বন্ধ থাকিবে তাহাতে 
সঙদেছে নাই। আমর বর্তমান অবস্থাতেই দারুণ আর্থিক 
ছুরবস্থার মধ্যে বাস করিতেছি । এই ছুরবস্থ! দুর করিতে হইলে 
গভর্ণমেন্টের যে সফল ব্যাপক বাবস্বা! অবলম্বন কর! প্রয়োজন, 
অর্থাভাবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার কিছুই করা সম্ভব হইবে না। 
কাজেই আমরা যে তিথিরে সেই তিমিয়েই থাকিয়া যাইব। 


ভ্ান্সত্ডে আজ্াযস৫ত্যয। শক্তি 


ভারত গভর্ণষেণ্টেয স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী যিঃ জে-ডি- 
টাইসন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা-বৃদ্ধির যে হিসাব 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! দেখিলে সকলেই স্তভিত হইবেন। 
১৯৪৪ সালের প্রথম ৯ মানে অর্থাৎ ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্ধাস্ত 
ভারতে মোট ৫* লক্ষ ৭১ হাজার লোক মার! গিয়াছে । ১৯৪২ 
ও ১৯৪৩ সালে বথাক্মে ৬৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ও ৭* লক্ষ ৭৩ 
হাজার লোক মারা গিম়াছিল । ১৯৪৫ সালের শেষ ৩ মাসের 
হিসাব এখনও পাওয়া! বায় নাই। মৃত্যু সংখ্যা বাঙ্গাল! দেশে 
নর্বাপেক্ষা অধিক, ভাহার পর হাজ্জাজ ও তাহার পর যুক্তপ্রদেশ। 
কি ভাবে এই হিসাব গৃহীত ও প্রেরিত হয়, তাহ! বাঙ্গালার 
অধিকাংশ শিক্ষিত লোফেরই অবিদ্গিত নহে--কাজেই আসল 
সংখা। ইহার কত অধিক, তাহা। সহজেই অস্থুমান করা যায়। এই 
মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত দায়ী কে? হেশের লোক হদি বছ দিন 
অনাহায়ে ও অন্তরে থাকিছে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের পক্ষে 
মৃত্যুবরণ কর ছাড়া আর কি উপায়হইতে পায়ে? গত ২ বৎসরেরও 
অধিক কাল দেশের শতক! ৯৪ জন লোক কঙ্গাহায় ও অর্ধহারে 


রং ॥ ২০৯ 


দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে--সে অবস্থার প্রতিকার ন 
হইলে মৃত্যুর হার আরও বাড়িয়া! যাইবে তাহাতে বিশ্মিত হুইবাঁ 
কোন কারণ খাকিবে ন।। 


বাঙ্চাজান্ অজ্জ সস্তা. 


১৯৪৪ সালের জুলাই হইতে নভেম্বর এই ৫ মাসে বাঙ্গালা: 
কাপড়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চমকগ্রাদ। 4 
৫ ষাসে বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলিতে ৮ কোটি ২১ জক্ষ ৫ৎ 
হাজার গজ কাপ প্রস্তুত হইয়াছে ; অন্য প্রদেশ হইতে বাজালছি 
মোট ২* কোটি ৫৬ লক্ষ ৩৪ হাক্তার গজ কাপড় আমদানি 
হইয়াছে । বাঙ্গালার ঙাতে এ ৫ মাসে মোট ৬ কোটি ৬৮ লু 
৯৫ হাজার গঙ্গ কাপড় প্রস্তত হইয়াছে । অর্থাৎ ১৯৪১ সালে, 
আদম ছ্ুমারী হিসাবে বাঙ্কালার লোক সংখ্য। ধিলে প্রতি লো 
৫ মাসে ৫৮ গজ কাপড় পাইয়াছে। সেহিসাবে ১২ মানে 
তাহাফের ১৩৯ গজ কাপড় পাওয়া উচিত। কিন্ত এই কাপ 
গেল কোথায়? শুন! যার, বাঙ্গাল! হইতে আসামের পে 
চীন দেশে ও কালিম্পংএর পথে তিব্বতে প্রচ্র কাপড় রপ্তান 
হইয়াছে। কাজেই বাঙ্গালায় আজ কাপড়ের এই অভাৰ 
বাচাতে বাঙ্কাল1] হইতে কাপড় বিদেশে না যায়, সে জন্ত আবশ্ঠহ 
ব্যবস্থা অবলশ্বিত হয় নাই। বাঙ্গালার লোক এখন কাপড় ন৷ 
পাইয়। আত্মহত্য! করলেও কাপড় পাইবে না। 


ভুভিিত্েক্ক ভুল সহষ্ধ্যা-- 


গত ২*শে ফান্তন মিঃ নৌসেয় আলির সভাপতিছে 
কলিকাতার এক জন সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশগ্রসাহ 
চট্টোপাধ্যায় জানাইয়াছেন--ছুভিক্ষের পর অন্থসন্ধান করিস 
জান! বায় যে দুতিক্ষে বাঙ্গালায় কমবেমখী ৩৫ লক্ষ লোক খাছ 
গিয়াছে । গভর্ণমেপ্ট এ সংবাদ অন্বীকার করিয়া জানান 
ছুতিক্ষে মাত্র ১৮ লক্ষ লোক মার! গিয়াছে । কিন্তু তাহার পয; 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এ বিষয়ে অঙ্থ্সন্ধান করিয়া জানা হায় হে 
ছুতিক্ষে বাগ্গালায় ৩৪ লক্ষ লোক যারা গিয়াছে। সরকার 
কর্তৃপক্ষ আবার এই সংখ্যা লইয়! পরীক্ষা! করিতেছেন । কেন 
এত পার্থক্য হইয়াছে, সে সম্বন্ধে উভয় পক্ষের বক্তব্য প্রকাশিছ 
হওয়া! প্রয়োজন । 
স্পাত্তি্রত্িউী। ও ভ্ডান্রত্- 

মিঃ সামনার ওয়েলস বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিক । তিনি সম্প্রতি 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সন্বপ্ধে এক পুষ্তক প্রকাশ করিয়াছেন 


আনন্দের বিষয় মার্কিণের এই প্রবীণ রাজনীতিকের দৃষ্টিতে ভারত 
ও তাৰতের পয়াধীনতা সমস্তাই, বিশ্বব্যাপী বর্তমান অশান্তি 


্ ॥ 


০ 
পটভূমিকায় বড় হইয়! হেখা দিয়াছে । হিঃ ওয়েলস্‌ লিখিয়াছেন 


-সস্কৃতি, ইতিহাস ও আধ্যাত্িকতাহ প্রভাবে শান্তির প্রতি . 


ভারতব্ষের যে এঁকাত্তিক নিষ্ঠ! এফন আঁর কোন দেশের নাই। 
বিশ্বজাছিসংঘ গঠনে ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত বলিয়। পৰিগশিত 
হইবার যোগা। স্বাধীন ও শক্তিমান চীনের সহিত স্বাধীন ও 
খায়তশাসনধীল ভারতবর্ষের অভ্যু্য় ঘটিলে এশিয়ার আনুল 
পরিবর্তন ঘটিবে।” মিঃ ওয়েলস্‌ এখন রাজকার্ধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করিস্বাছেন। তাই কি এই কখ! এত স্পষ্ট.করিয়! জানাইতে 
সাহসী হইলেন? যার্কিণেয় বর্তঘান শাসকগণ ইহা! দ্বার! 
প্রভাবিত হইবেন কিন! কে জানে। 


আজ্শং্পান্স হক্ব স্শিল্হচা-_ 

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সহগিতিয় 
বাধিফ সহাবর্ডন উৎপব হইয়া গিয়াছে । তাহার সভাপতি 
বিচারপতি শ্রীবৃক্ত বিজনকৃষার মুখোপাধ্যায় মহাশয় গতর্ণমেপ্টকে 
ও জনসাধারণকে বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষক-অর্ধযৎ পণ্ডিতগণকে 
সাহাহ্য করিতে অন্থরোধ বরিয়াছেন। নান! প্রতিকূল অবস্থা 
সন্বেও এদেশে লোকের সংস্কৃত শিক্ষা প্রতি অন্থ্বাগ কষে নাই; 
প্রতি বংসর শিক্ষার্থীর সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা বাঙ্গাল 
দেশের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। যুদ্ধোত্তর শিক্ষ! 
পরিকল্পনাতেও সংস্কৃত শিক্ষার জন্চ একটি বিশিই স্থান রক্ষিত 
হইবে বলিস! জানা গিস্বাছে । আবহর! দেশবাসী সকলকে সংস্কত 
শিক্ষার সাহাধ্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ জানাইতেছি। 


আস্াত্স কিস্তুল্প সহখ্থ্যা-_ 

বুসলেষ লীগ আসাষকে সুসলমান-প্রধান বলিয়! ধরিয়া লইয়। 
উহাকে পূর্ব-পাকিস্বানের অন্তর্গত করিবার চেষ্ট! করিস্বা থাকেন। 
কিন্তু তাহার কারণ কি বুঝা যায় না। আসাষে ১৯৩১ সালের 
আদম নুমারীতে দেখ পিয়াছিল তথায় হিন্যু অধিষাসীর সংখ্য। 
৫২ লক্ষ ৪ছাজার ও আদিম অবিবালীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯২ হাজার; 
আদিম অধিষাসীর] যে ধর্টে। আচার়ে ও ব্যবহারে হিন্দু সে কথ! 
গণনাকারীরাও স্বীকার করিয়াছিলেন । ১৯৪১ সালের গণনার 
ফল এইয়প--হিস্যু 8৫ লক্ষ ৭৪ হাজার। জাদিম অধিবাসী, 
জৈন ও শিখদের হিন্দু ধরিলে আসামে হি্ছুর সংখ্যা দাড়ায় ৭৩ 
লক্ষ ৮* হাজার। ইহার পরও পাকিস্থানের কখ। উঠে কেন? 


ন্রন্বীজক স্তি ভাঙ্া-- 

কবীর রবীজনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর প্রায় ৪ বৎসর 
অন্ভীত হইতে চলিল,এখনও পর্যত্ত তাহার দেশবাসীর পক্ষ হইতে 
ঠাহার স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থ! হয় নাই। সম্প্রতি নিখিল 
ভারত রবীন্দ্র স্থতি সধিতি পুরগরঠিন করিস স্থির হইয়াছে--ফবির 
জীবনব্যাপী সাধনার মূর্ত প্রকাশ শান্তিনিকেতন-বিশ্বতারতীর 
স্থারিত্ব বিধানে ভার গ্নেশবাসীকে লইতে হইবে । . কলিকাতায় 
যে স্থানে তাহার জন্ম, যেখানে তাহার বালা, কৈশোর ও 
যোঁবনের অনেক দিন কাটিয়াছে, সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে 
স্কাহাকেও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে । নে গত 
দেশবাসীর নিকট আগামী ২৫নে বৈশাখের পূর্যে অর্থ সাহায্যের 
আবোন করা হইয়াছে। সার তেজবাহাহ্র সাপ ও হ্ীযুক্ত 


হাত 


[ ৩২শ বর্ধ-্ত্য খ-ঃর্থ সংখ্যা 


গুবেশচজ অভূষগায বখাক্তছে সহিত্তির সভাপতি ও সম্পাদক। 
আবাদের বিশ্বাস, ববীজনাথের স্ৃতি-রক্ষার জন্ত আবগ্তক অর্থের 


অভাব হইবে মা। 


ন্িস্তেশ্শে জ্ঞান্সভন্যাীন জু ক্ছা-- ৰ 
সার লাফাৎ আহেদ খ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের হাই 

কছিশনার ছিলেন। তিনি এ পদ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি ভাবতে 

ফিরিয়া আসিয়াছেন | ভারতে কিত্িস্ট তিনি দক্ষিণ আক্রিকা- 


স্বাসী ভারতীয়গণের হুরবস্থার কথ! বিবৃতি কালে বলিয়াছেন-__ 


“যদি আমর! দেশে শক্তিশালী হই,তাহা হইলে আমর! বিদেশস্থিত 
ভারতীম্গগণকে রক্ষা করিতে পানিব।” দেশে হিশ্ুমুসলমানে 
বিসোধ লক্ষ করিয়াই সার সাফাৎ এই কথা! বঙগিয়াছেন। তিনি 
নিজে মুসলমান ; তাহার কথ! কি হিন্ুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
নেতাদের বিবেচনার বিষয় হইবে? 
সান্স হ্িজজ্সপ্রসাচ ও কহপ্প্রেস-- 

সার বিজয়প্রসাদ সিংহরায পাক! মডারেট এবং বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক সভার ( উচ্চতর পরিষদ ) সভাপতি । তিনি লগুনে 
যাইয়! এক সভায় যাহা! বলিয়াছেন, তাহ। সকলের প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি বলেন--"কংগ্রেস নেতাছের কারামুক্ত করা! না হইলে 
ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের কথা উঠিবে না। 
গেশের জনগণের পক্ষ হইতে কথ! বলিবার অধিকার কংগ্রেল 
ছাড়া অপর কোন প্রতিষ্ঠানের নাই ।” বিলাতে বাইয়া তাহার 
এই উক্তির জন্ত ভারতবাসীয় হৃদয়ে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অবশ্যই 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। 


আাঞখন্িকি শিলা সঞ্ন্তা 

বাঙ্গালার জেল! স্ুল বোর্ডগুলির হাতে সকল প্রাথমিক 
বিস্ভালয় পরিচালনার ভার প্রদত্ত হওয়ায় গত ২রা মার্চ 
কলিকাতায় বোর্ডগুলির সভাপতি ও সহ-সভাপতিদিগের এক 
সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে স্থির হইয়াছে---(১) ধশ্দ-বিষয়ক 
শিক্ষা শুধু অবস্ত পাঠা হইবে না--উহা! একটি পরীক্ষার বিষয়ও 
হইবে। প্রত্যেক প্রাথমিক বিভালয়ে ধর্ধ-শিক্ষা! দেওয়ার জগ 
যোগাতাসম্পয় শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। (২) প্রতোক 
প্রাথথিক প্রেমীতে--.উচা! যে কোন বিভালয়েই হউক,একই ধরণের 
পাঠাতালিক হইবে। ছুইটি বিষয়ই বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
বোর্ডগুলি যদি অবিলক্ষে এই ব্যবস্থায় অবহিত হন, তবে দেশের 
অবস্থার পরিবর্তন অবন্ভাবী। 


গপতদী-তবঞ্রথতেশ সক্কিজা সেক্সি -- 

গত ১৮৯ ফাল্তন শুক্রবার পল্লী অঞ্চলে কাজ করিহার জন্য 
নাবী-সেবিক! তৈয়ারীর জন্তু কলিকাতায় এক শিক্ষা কেন 
উদ্বোধন উপলক্ষে লেড়ী অবলা! বন্দু এক বাদী প্রেরণ কষেন। 
উহ! সকলের বিশেষ বিবেচনার যোগ্য । তিনি বলিয়াছেন" 
গ্রামে শিক্ষাবিষ্ভার করিতে গিয়া শিক্ষ্থিত্রীযর জভাষ বোধ 
হইল। তখন শিক্ষিত প্রত্বত করিবার উদ্দেত্তে বিভাসাগর 
যাঈ-ভবন গ্রতিটিত হইল। গাপানে দেখিয়াছিলাম, শিক্ষার 
ভার বেশবাসীয় উপয় তত্ত। আমারও আঁকাঙ্ছা। ছিল ' সরকারী 


চৈ --”১৬৫১ 


সবাসজিক্টী 


মই 





সাহাধ্য না লইয়! দেশবাসীর অর্থে প্রাথহিক শিক্ষ! বিস্তারের 
চেষ্টা করি। কিন্ত ভূলিয়। গিয়াছিলাম, জাপান স্বাধীন দেশ। 
বন্ধ বৎসর দেশবাসীর সাহাযো আমাদের প্রতিষ্ঠানটি চালাইয়! 
দেখিলাম যে সাধারণের অস্থায়ী দানের উপর নির্ভর করিয়া কোন 
প্রতিষ্ঠান চালান সম্ভব নয়। কাছেই বাধ্য হইয়া সবকারী 
সাহায্য লইলাম। তোমরা তখন থাকিলে হয় ত সরকারী 
সাহায্য লওয়ার হরকার হইত না। আমি যে সেবিকা দলের 
কল্পনা করিতাম, তোষর! কালে সেই কল্পনাকে মৃত্তি দিবে। 
নারী সেবাসংঘ তাহারই পূর্বাভাষ। ৩০টি মেয়ে লইয়া 
শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। ছুঃদ্থ! মেয়েছের সাহাধ্য ও 
তাহাঙগিগকে শপ্রতিঠিত করিবার কাজে কর্খার অভাব আন্থুভবৰ 
করিয়া এই শিক্ষাকেন্্ খোলা হইয়াছে। এই আদর সাফল্য 
লাভ করিলে তদ্বার! দেশবাসী সকলেই উপকৃর্ত হইবে। 


হত্ড দলে অড় কা 

ভার গভর্ণমেন্টের বর্তমান বাশিজা-সদশ্য সার হনব 
আজিজুল হক নঙ্গীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অধিবাসী। 
১৯৪৩ সালে ছুণিক্ষের সময় এ মহকুমার ভুর্দশাগ্রস্ত অধিবাসীদের 
মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্ত সার আজিজুল ৬* বস্তা চাউল 
দিশ়্াছিলেন। এ চাল যহকুম! কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়। 
এ সম্বদ্ধে সংবাদ লইয়া! জান! গিয়াছে ষে মহকুম! হাকিম উহার 
মধো মাত্ধ ৯ বস্ত! বিতরণের ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। ২৩ বত! 
পচিয়। মাসছবের অথাত্ত হইয়া! গিয়াছে ও ২৮ বস্তা চাউল কোথায় 
গেল তাহার খোজ পাওয়া যাইতেছে না। সংবাদটি সত্যই 
অসাধারণ । যে সকল সরকারী কণ্ধরচানীর গুণে এই ব্যবস্থা সম্ভব 
হইয়াছে, তাহাছের সকলকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা! হওয়া! উচিত। 


ন্বসেশক্জে অপ্র্যাপক্ ভ্মিন্সোগ সমত্ঠাঁ 

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত! শান্তিস্ধা 
ঘ্বোষ, প্রফুনগরগন চক্রবত্ী ও ন্ুধীরকুমার আইচ আগষ্ট 
আন্দোলনে ধৃত হইয়া আটক হন। শ্রীযুক্কা! ঘোষ যুক্তি লাভের 
পর কলেজে ঘোগদান কৰিতে গেলে সরকার তাহাতে ছাপত্তি 
কয়ে ও কলেজের সরকারী সাহাধ্য বন্ধ কঝে। সম্প্রতি বিনাসর্তে 
প্রীধৃক্তা ঘোষকে কলেজে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে। 
প্রফুল্লবাবু ও সুধীরবাবু এখনও আটক আছেন। বিনা বিচারে 
যাহাদের আটক করা হইয়াছে, তাহাদের চাকরী লইয়া এই 
সমস্যার কারণ কোথায়? 


হকবিশন্কাত্াম্স ম্ান্ন মহা 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্গোতবর কালে যানবাহন বিভাগের 
সমস্ত সার এভোয়ার্ড বেস্থল জানাইয়াছেন, “কলিকাতায় ট্রামে 
ও বাসে জতাধিক ও অসহনীয় ভিড় হইতেছে। যাত্রীর! 
গল্ভব্য স্থানে যাইবার জন্ত হণ্টার পর ঘণ্টা ঈাড়াইয়! থাকিতে 
বাধ্য হইতেছে।” কিন্তু এই স্বীকাযোক্তির পরও তিনি এ অবস্থার 
প্রস্তীকার় সন্বদ্ধে কোন আশার কথ! বলিতে পারেন নাই। 
থে কারণে এই ভিড়, তাহার বিষয়ে ব্যবস্থা না করিলে 
ভিড় কমিবে কিন্পপে 1? এখনও প্রত্যহ সহয়ে নৃতন নূতন লোক 
আমদানী বাবস্থা হইতেছে। তাহ! কি বন্ধ করার কোন 
উপায় নাই? 


৪ম সন্মন্িহক্ে শশা শ্রাম্ম-- 4 
মৈমনমিংহ হইতে খবর আসিয়াছে যে এ জেলার কেক 
প্রধান প্রধান গঞ্জে গুফাষে ধান বোঝাই করিয়! ও যা 
ধান জম হইয়! পড়িয়া! পচিয়া যাইতেছে । সে সকল ধ 
পাঠাইবার জন্ত সময় মত রেলগাড়ী পাওয়! যায় না--আব 
সেগুলিকে বত্ত করিয়! রাখিবার উপযুক্ত চটের থলিরও অতাৰ 
দেশের লোক বন অত্যধিক বৃল্য দিয়া চাউল কিনিতে 5 
পারিয়া অগ্ধাহারে মৃতার পথে অগ্রসর, সেই সময়ে এইভা 
খান শশ্য নষ্ট হওয়ার সংবাদ কিরপ কইদায়ক, তাছা কাছাকে 
বলার প্রয়োজন নাই। গত বৎসর যশোহরে বধ ধান অথতে 
ন্ট হইয়। গিয়াছিল, এবার মৈমনসিংহে তাহাই হইতেছে । অথ 
এ বিষয়ে দেখিবার জন্ভ এক লক্ষ বড়বড় সন্ককারী কমণ্ছচা, 
নিযুক্ত কর! হুইয়াছে। 
শুস্যভলিবীক্ন্ত ঙ্গ্শা 


বাঙ্গালার সর্ধন্র কেন এত অধিক মৎশ্যের অভাব হইয়া 
তাহার বছু কারণ বর্তঘান। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরি 
সদস্য শ্ীযুক্ত শশান্কশেখর সান্তাল সংবাদপত্র জানাইয়াছেন--. 
সকল দরিদ্র লোক মাছ ধরিয়া জীবিকার্জন করে, তাহারা জাতে 
অভাবে মাছ ধরা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে । যে শুতা ? 
তাহারা! জাল বুনিত, সে সৃতা এখন জার বাজায়ে পাওয়া 
না। গভর্ণমেপ্টের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পন1 প্রস্ততের জন্ত লোত 
অভাব নাই-_কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে যে কত শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইজে, 
সে বিষয়ে দেখিবার কেহ নাই । সকল দিক নিয়া সাবধাতি 
জবলদ্বিত হইলে আজ বাঙ্গাল! দেশের এইন্প হুর্দশ! অ 
সম্ভব হইত না। যাহারা মাছ বরিষ্ব। খায়, তাহাদের জু 
নাই যে তাহার! চাষ করিয়া খাইবে। গ্রাম ছাড়ির! সং 
কাজের জন্ত আসিয়া! পথে মৃত্যুবরণ ধর! ছাড়া তাহা 
গত্যন্তর নাই। . 
ম্বাক্িসগ্পুল্ে হিস্তু সম্মিযতলজ্ম- 

গত ১৪ই ও ১৫ই মাঘ ভারত সেবাশ্রষ সংঘের উদ্ধে 
বাজিতপুর সেবাশ্রমে হিন্দু সম্মিলন ও মহোখসব হইয়া! গিয়া 
প্রায় ৫* হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলে 
সভায় মাধামিক শিক্ষা বিল, হিন্দু দ্ান্গাধিকার বিল, পাকি 
প্রস্তাবের তীব্র বিয়োধিতা এবং বাঙ্গালার সর্বত্র হিচ্ছু মিল 
মন্দির ও রক্ছীদল গঠন আন্দোলনের সমর্থন করিয়া! করে, 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দিনে হজ, অন্কূট ভোগ, 
বক্তৃতা প্রস্াতি হয় ও ৪* হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিত 
কর! হয়। 
ম্রনপ্রানে আঞুসুলচন্ন শুন 

গত ১২ই মাধ বনগ্রামে (হশোহয়) যাইকেল মধু 
দত্তের ১২তম জন্ম বাধিক উৎসব হইয়া! গিয়াছে । কথা 
জীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন হরেন 
দেশ-সম্পাক জীযুক্ত বন্ধিমচন্্র সেন সভায় পৌঁবহিভ্য কছে 
বনগ্রাম্ে নাষে একটি পার্ক, একটি হল, একটি গ্রহে 
পাঠাগার ও মহাকবির একটি হর্খম মূর্তি প্রতিষ্ঠ। কলে ১* ছা 


১১২৬, 


টাকা সাগ্হের জন্ত স্থানীয় হবু-স্বৃতি সমিতির সম্পাদক জীযুক্ত 
গ্রোপালচন্জ সাধু বিশেষ চেষ্ট। ক্ধিতেছেন। 


সান্সদ্ঞ্খেী আশ্নেন স্বপ জসসত্ভী-_ ূ 


ভীঞ্রীবাযকফ পরমহংসদেবের জন্স্যাসিনী শিষ্যা গৌরীপুরী 
ফেৰী যাতৃজাতির কল্যাণ করে ভীগ্রীসারদেশ্বরী দেবীর নামে ১৩০১ 
সালে কলিকাতায় সারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা 
বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত আশ্রমের ্তুবর্ণ জয়ন্তী উদ্দসব 
সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরে ও কলিকাতায় শুসম্পয় 'ইইয়াছে। সার 
সর্বপন্ী রাধাকৃফন কলিকাতার সভায় পৌরহিভা করিয়াছিলেন। 
আজম ও বিস্তালয় এখন নকলের নিকট জআমর্শ স্থানীয় হইয়াছে। 


হাক্কিঞ। উল্পম্তে্ অন্পন্তাহ্র_ 

ভারতীয় বাবস্থ। পরিষদে প্রশ্নোতরের ফলে জান! গিয়াছে বে 
১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে যার্কিণ সৈম্তগণ কর্তৃক ভারতীয়দের 
উপর অত্যাচারের জন্ত মোট ১২৯টি মামল! উপস্থিত হইয়াছিল--. 


তাহার মধ্যে ১*৪জন অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছে ও ২৫জন বেকলুর 


মুক্তিলাভ করিয়াছে। কত অত্যাচান়্ের বিবরণ কর্তৃপক্ষকে 
জানাইয়াও কোন কল হয় নাই, তাহার কি কোন হিসাব 
রক্ষিত হয় না? ] 


পারেন ভাম্ম ও স্ুকন্য ন্িজদান্পঞ্স-_ 

বাঙাল! গভর্নমেন্ট পাটের চাষ ও মূল্য নির্ধারণের জন্ত এক 
জাদেশ জারি করিয়াছেন । ১৯৪ সালে যে পরিমাণ জমীতে 
পাটের চাষ হইয়াছিল, ১৯৪৫ সালে তাহার অপ্ডেক জমীতে পাট 
চাষ করিতে বলা হইতেছে । কলিকাতায় পাটের সর্বনিনন মূল্য 
ষাহাতে মণ কর! ১৫ টাকায় কম না হয় ও সর্বোচ্চ মূল্য যাহাতে 
১৭ টাকার বেশী না হয়, সেজন্তও গতর্ণষেণ্ট নিক্দেশ দিবেন। 
কিন্ত ১৫ টাকা মণ ধরা হইলে এই হৃূর্ববৎসরে পাট চাষ করিয়া 
চাষী কি লাভবান হইবে? যে সময়ে সকল প্রকার খান শন্তের 
ঘাম ৪ গুণ বাড়িয়! গিয়াছে, সে সময়ে পাটের সর্বধনিয় মূলা 
কাহাদের স্বার্থের জন্ত ১৫ টাকা! কর! হইল, তাহা বৃবিত্তে 
কাহারও বিলম্ব হইবে না। যে মন্ত্রিসভা কৃষকদের জন্ত এত 
দরদ দেখাইয়া থাকেন, তাহারা কি এ বিষয়ে কিছু কর! কর্তব্য 
মনে কনেন নাই । 
নলেজ ম্যাক্রীল্র অস্রন্িশ্রা 

সমগ্র ভারতে এখন রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কে আলোচন। 
প্রসঙ্গে রেল যাত্রীদের ভ্বরবস্থাহ কথা আলোচিত হইতেছে। 
সম্প্রতি বাঙ্গালার নেত।' মৌলবী এ-কে-কজলল হুক সাহেব 
এ বিষয়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া! দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হ্রেণগুলিকে বখোপযুক্তভাবে 
আলোকিত করিবার জন্ত অবিলব্বে ব্যবস্থ| অবলম্বন করা উচিত। 
হঁণের সংখ্যা! কম হওয়ায় বর্থমানে ঠৌঁণে যাত্রীদের খুব ভীড় 
হইয়! থাকে । হ্রেণের অন্ধকার কামরায় বসিবার বা! ধাড়াইবার 
স্থান সগ্রেহ করিবার জন্ত বাত্রীদিগকে প্রায়ই ঠেলাঠেলি কিতে 
দেখ! যান । ইহার কলে পকেটমারের! স্বভাবতই লুবিধ! পায়। 
এধন দিন ধায় মা যে দিন কোন না! কোন বাত্রীকে কিছু ন৷ কিছু 
হায়াইনে ছয় । ইহ) তরু ফেশনেতা হক সাহেবের কথা নহে, 


আান্াতঞখাঞা 


[ ২শ বর্বর খণ-$র্থ লংখ্যা 


পহলীম্চনিবি সুভ গন ০নহ্র্জক্যা-_. 

পল্লীকবি শ্রীযুক্ত কৃমুদরগ্রন মল্লিকের দ্বিযঠিতম জন্মতিথি 
উপলক্ষে তাহাকে সব্ঘর্ধন! জ্ঞাপনের জন্ত গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
রবিবার ভাতাড় ( বন্ধমান ) ্টেশনস্থ মাধব পারিক হাই স্কুল 
প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বর্ধমান জেলা 
বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জিতেভ্রনাথ মিত্র উৎসবে 
পৌরছিত্য করেন। চগ্ুপার্খববর্তাী গ্রামসমূহ হইতে বিপুল 
সংখ্যায় হিন্দু-মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। জাতীয় 
সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং কবি-প্রশস্তির সমাবেশে অনুষ্ঠানটি 
সর্ধবানগদুন্দমর হয়। অভার্থন] সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত 
লক্ষণচনত্র দে সকলকে অভার্থন। করেন। কবির গুণ 
মুগ্তধদের মধ্যে অনেকে উৎসবের সাফল্য এবং কবিএ দীর্ঘ 
জীবন কামনা করিয়! বাণী প্রেরণ করেন। অতঃপর “বাঙ্গাল। 
সাহিত্যে কবির অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া “আননবাজার 
পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকাস্ত ভট্টাচার্য, “কবি ও কাব)" 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত দুধাংশুকুষ্ার রায়চৌধুরী, 
শীযুক্ত প্রভাসচন্ত্র ঘোষ চৌধুরী, জ্ীবুকক সৌরেন সরকার, যুক্ত 
বসম্তকৃষার দত্ত, পঞ্জিত দিবাকর বেধাস্ভতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত রাস- 
বিহারী অধিকারী প্রভৃতি কবিকে সম্বপ্ধন! করিয়। বক্তৃত! করেন । 

কবি ঠাহারপ্রতিভাহণে বলেন, দিনের শেষে জীবনের অপরাহে 
এই রকম শুহাদসম্মেলনের আবশ্তকতা আছে। এতে প্রি 
জিনিষ শ্রিরজনদের জার একবার ভাল ক'রে দেখবার সৌভাগ্য 
হয়। আমি দীন পল্লীর মেঠে! গান গেয়ে অলস জীবন 
কাটিয়েছি। আমার জীবন ক্ষীণ কর্প মালা, দেবতার পূজায় 
লাগল না, তাকেই তোল রইল । আমি চেয়েছিলাম-_- 

সন্ধ্যা--জীবন সন্ধ্যা আমার স্বণ সন্ধ্য। হ'ক, 
রবির কিরণ মিলবার আগে উঠুক চন্্রালোক। 


হিস্ু আইইন্নেন্স অহশ্শোশ্রন- 


হিন্কুর উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের জন্ যে কহিটী গঠিত 
হইয়াছে, এ কষিটী কয়ছিন কলিকাতায় থাকিয়া! কলিকাতার 
জনসাধারণের কথ! গুনিয়। গিয়াছেন। সার বি-এন রাও উক্ত 
কমিটার সভাপতি এবং ডক্টর দ্বারকানাথ মির, শ্রীযুক্ত টি আর 
বেক্কটরাম শাস্ত্রী ও প্রিন্সিপাল জে-আর খরপুরে উক্ত কমিটীর 
সধশ্য । ' ভারতের হিন্দু জনগণের অধিকাংশ লোকই এই নৃতন 
আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও কয়েকটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আইন হইলে হিন্দুদিগের কি ক্ষতি হইবে, 
তাহা সর্বসাধারণকে জানাইয়াছি। বছু পর্ধানসীন সম্থাস্ত 
মহিলাও কহিটির নিকট নিজ নিজ বক্তবা বলিয়াছেন। ইহার 
পরও কি তথাকথিত সস্কারপন্থীরা আইনের খসড়! সমর্থন 
করিবেন? 


সন্সকাক্রী আঅতঞ্নলি আসন 


কলিকাতা থিয়েটার ফোডে গভপর্ষে্ট ছুইটি গৃহ-সংক্কারের 
জন্ত বখাকমে ৪* হাজার টাক! ও ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। একটি গৃহে প্রধান মত্্রী খাজ। নাজিমুদ্ধীন সাহেব 


চৈত-১৬৫১ ] 


সাঅকিস্ঠী 


২২০৬ 


০১১১১১১১১১১ উরি 


বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। বাড়ী ছইটি সরকারী সম্পত্তি নহে-. 
অথচ সেগুলি সয়কারী অর্থে সংস্কার কর] হইয়াছে। প্রধান 
মন্ত্রী বা অপর সরকারী কন্ধচারীদিগকে এইভাবে বাম হন্ডে 
অর্থদানের ব্যবস্থা কোন সভ্য সযাজেই প্রশংসার কার্য বলিয়! 
বিবেচিত্ত হইবে না। 


রস্জের ব্যাশাক্ে সপশ্হুঞ্পাতিিজ্ঘ-- 


কলিকাত| ৩১নং কটন হ্ীটের প্রলিচ্ধ' ব্যবসারী মেসার্স 
লশ্মীাদ বৈধনাথের প্রতিষ্ঠানটির সহিত জাতিধশ্মনিিবশেষে 
সকল সম্প্রদায় দুপয়িচিত। গত বৎসরের তুতিক্ষের প্রাক্কালে 
এই প্রতিষ্ঠানের কতৃপক্ষ বাবু বৈজনাথ নুলভে পুরী এবং 
মিলের দয়ে বস্ত্র যোগাইয়। সর্বসাধারণের আম্বা ও ধন্বাদ- 
ভাজন হইয়াছিলেন। গত বৎসর এবং বর্তমান বর্ষে দারুণ 
ঈতে ইহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কম্বল ক্রয় করিয়া 
বনু মধাবিত্ত পরিবার উপকৃত হন। এখনও ইহার! ছয় আন! 
দরে দরিত্জ সাধারণফে পুরী সরবরাহ করিতেছেন, ছুর্দ ল্যতার 





্ বৈজনাখ ভিয্ানীওয়ালা 
দোহাই দিয়! এই বিভাগটির খার বন্ধ করেন নাই। কিন্ত 
আমরা শুনিয়া! বিশ্বিত হইলাম হে, সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের 
ব্যবস্থায় শহুবের যে দেড়শত প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র 


সরবরাহের অধিকার পাইর়াছেন, লক্মীঠা্* টৈজনাখের প্রসিদ্ধ. 


প্রতিষ্ঠানটার নাম তন্মধ্যে নাই। তী।হাদিগকে বন্ত্রসরবরাহের 
বাপায়ে এভাবে বঞ্চিত করা হইল কেন এবং ইহার মূলে কি 
রহন্ত প্রচ্ছন্ন আছে ভাহ। জানিবার জন্ত দেশবাসীর 
উত্িক্ত হওয়াই স্বতাবিক। 
শবান্সীগঞ্ডে হিস্তু সশ্িজ্লঙ্ৰ- 

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী শিবয়াত্ধি উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম 
সংঘের উদ্ভোগে ' বালীগঞ্জে এক হিচ্ছু সম্মিলন হইয়া! গিয়াছে 
সভায় লাঠি, ছোর! ও চাল-সড়কী খেল! দেখান হয়। সংঘ 
ভবন বিস্তৃতি জ্ ৭* বিঘ! জমি সংগ্রহ ও গহ নির্মাণের জ্ত 


৪ লক্ষ টাকা সাহাষ্য প্রার্থনা কর! হয়। শ্রীবুক্ত আগুভোব 
গাঙ্গুলী, অধ্যাপক রমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীকুষার 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বছ হিন্দু নেতা ফিলন মন্দির নির্মাণ, রক্ষী- 
দল গঠন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা সব্বন্ধে বন্ৃত! করিয়াছিলেন। 
চগাম্উক্েন্র লগ 

গভর্ণমেপ্ট সম্ভ। দামে চাউল কিনিয়া তাহ! বেশী দামে সর্ব 
বিক্রম্ব করিতেছেন, একথ। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সকল সমস্ত 
একবার করিয়! বলিয়াছেন। অথচ গভর্ণষেন্ট জানাইয়াছেন যে. 
চাউলের ক্রয্নবিক্রর ব্যাপারে গভর্ণমেপ্টের বু টাক! ক্ষতি 
হইয়াছে। এই ব্যাপারে পরিষদে শ্বেতাঙ্গ সমশ্তদলের নেতা 
মিঃ জে আর ওয়াকার পধ্যস্ত গভর্ণমেণ্টের কারধ্যের নিন্ম! করিতে 
কুন্তিত হন নাই। বাঙ্গালার সর্বগ্র চাউলের দাম কমি! 
গিয়াছে, কিন্তু সরকারী রেশনিং ব্যবস্থায় চাউল এখনও ১৬ টাক! 
৪ আন! মণ দরেই বিক্রীত হইতেছে। ইহার পরও লোকের 
গতণমেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধ! থাকিতে পারে ? 


শ্পিল্ষুকগ্রতেের্র ভুনা 


বর্তমান হুর্দুল্যতার দিকে সকল কর্মীর বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
হইলেও ভারতের কোথাও শিক্ষকগণের উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি 
ব্যবস্থ! হয় নাই। সেজন্ত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ৬ 
হাজার শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন | ১লা ফেব্রুয়ারী 
হইতে তাহার। কাজ বন্ধ করিয়াছেন ও বেতন বৃদ্ধি কর ন! 
হইলে সকলে একযোগে পদত্যাগ করিবেন। এইগাবে সববেত 
হইয়। তাহার! যে উদাহরণ দেখাইতেছেন, তাহার ফলে অন্ত সকল 
প্রদেশের বর্তৃপক্ষেরও কি টনক নড়িবে না? 
কুস্ভন্লন্তা প্স্মত্তি ভাতগান্ল- 

ফেব্রুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে কন্তর্বা স্থতি ভাগারের 
সেক্রেটারীদের এক সত! হইয়! গিয়াছে । বদিও স্মৃতি ভাগারে 
১ কোটি ২৫ লক্ষ টাক! সংগৃহীত হইয়াছে, তখাপি অর্থসমস্ত। ও 
কর্মী সংগ্রহ সমস্ত জটিল বলিয়া স্থির হইয়াছে। সংগৃহীত 
অর্থের শতকর! ৭৫ ভাগ যে অঞ্চলে উহ! সংগৃহীত হইয়াছে, সেই 
অঞ্চলেই ব্যয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী. 
জানাইয়াছেন--(১) ধন ভাগার কেবলমাত্র চিকিৎসা ব্যাপারেই 
নিয়োগ কর। হইবে না, বনিয়াদী শিক্ষারও উহা! ব্যয়িত হইবে। 
(২) খাদি ও পল্ী শিল্পের মারফত পল্লী অঞ্চলে নারী ও 
শিশুদের আধিক উন্নতি বিধানের জন্ত ব্যাপকভাবে চেষ্টা 
কর। হইবে। (৩) রোগ নিবাময় হইতে রোগ প্রতিষেধক 
ব্যবস্থার উপরই জোর দেওয়া হইবে। 

যতই নাবী কর্খ্ী সংগ্রহ হইতে থাকিবে, ততই পুকুহ 
কশ্থাদিগকে সরাইয় লওয়! হইবে। শ্মতি ভাগারের প্িফজিত 
কাধ্য আরস্ত হইলে দেশের একটি প্রকৃত অভাব দুর হইবে বলি 
সকলেই আশা করেন । 
শ্রীর্থন্িক্ষি-ম্পিল্ফক্গত্পেন্স ভ্ন-_ 

প্রাথমিক বিস্ভালয়ের শিক্ষকগণের মানিক বেতন ৪ টাক! 
হওয়া উচিত, এই মন্খে আসাম ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে। যে সময়ে দেশের সাধারণ মধুর সন্প্রদাহও 


ই ্‌ 
মাসে ৬* টাক। উপার্জন করিতেছে, সেই সময়ে প্রাথমিক 
বিভ্ালয়ের শিক্ষকগণের মাসিক বেতন ২৯. টাকাও হয় নাই। 
দেশের পক্ষে ইহা! কলমের কখা। অঙ্চচ প্রাথমিক বিশ্তালঙ্ধের 
শিক্ষকগণের উপর বালক বালিকাগণের প্রথষ শিক্ষার ভার 
জপিত আছে। এ কারণে গন ২ বৎসর কাল প্রাথমিক 
বিভালয়ের জন্ত শিক্ষক পাওয়া! বায় না এবং বিস্ালয়গুলিও প্রায় 
অচল হইয়াছে । শুধু আসাষে নহে, সর্বত্র বাহাতে এ প্রস্তাব 
অন্থনারে কাজ হয়, সেজন দেশবালীর বিশেষ অবহিত 
হওয়া উচিত। 


ব্াজন্নীভ্িন্ক স্টিল সহঞ্র্যা-- 


গত ১*ই ফাস্তন বঙ্গীর বাবস্থা পরিষদে প্রশ্নোতয়ে জান 
পিয়াছে--১৯৪৪ সালে ৭ই নভেম্বর তারিখে বাঙ্গালায় ভারত 
রক্ষা আইন ও ১৯৪৪ সালের অর্ডিনাব্দ অস্থায়ী ধৃত ১২৮৬জন 
রাঙ্ছনীতিক বন্দী ও ২৩৬৬জন অরাজনীতিক বন্দী আটক 
ছিলেন। ৩ আইনে বৃত রাজনীতিক বন্দীর সংখ্যা ছিল ১৫জন। 
দ্বেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্তু ৩৬৫২জনকে আটকাইয়। রাখার 
অর্থ সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। এ আটক ব্যবস্থার ফলে 
বাঙ্গালায় কত পরিবারকে যে.ছ্র্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তাহার 
খবর কে রাখে? 


সন্িম্যান্ 2তঙ্শ-- 

বাঙ্গালা দেশ হইতে সরিষার তৈল উধাও হইয়াছে। 
গভর্ণমেষ্ট কর্তৃক নিদ্ধি্ই মূল্যে কোথাও তৈল পাওয়া বায় না-_ 
সরিষার তৈল বলিয়! বাজারে যাহ! বিক্রীত হইতেছে, তাহ। যে 
কি জিনিষ তাহ! কেহ অন্থসন্ধান বা বিশ্লেষণ করিয়! ঘেখেন ন!। 
প্রকাশ পাঞ্জাব ও যুকপ্রদ্দেশ হইতে সরিষা আমদানী বন্ধ 
হওয়ায় দেশের এই তৃর্বস্থা উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু আশ্চর্য্যের 
বিষয়, এ সময়েও কলিকাতার ৬টি তেলের কল হইতে গভর্ণমেন্ট 
৫ হাজার মণ সরিষার তেল কিনিয়া লইয়া তাহা! আসামে 
পাঠাইয়া দিয়াছেন । যে সময়ে বাঙ্গালার লোক অভাবগ্রন্ধ, 
সে সময়ে গভর্ণমেন্টের এই ব্যবস্থা প্রহ্গাসাধারণের প্রতি তাহাদের 
কতট! দরদের পরিচায়ক তাহা কে বলিবে ? 
ভ্িন্কিশু০্নক্ ও ছিক্কিশন1 সমতা 

সম্প্রতি কলিকাতার নিকট ব্জবজে বেঙ্গল মেডিকেল 
লাইসেন্সিয়েট কনফারেন্সের সভাপতিরূপে ডাক্তার অমূল্যধন 
মুখোপাধ্যায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথ! বলিয়াছেন। 
তিনি বলেন--প্রয়োজনের তুলনায় দেশে চিকিৎসকের অত্যন্ত 
অভাব । তাহার উপর সমস্টা--চিকিৎসকগণ পল্লী অঞ্চলে 
আশান্করপ উপার্জানের সভভাবন! নাই বলিয়া সহরেই থাকিতে 
টাছেন। এই সমন্ত। কতকটা দুর হইতে পারে, হি গভর্ণমেপ্ট 
উর বেতনে চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া! তাহাদের দেশের মধ্যে 
ছড়াইয়া দেন। আর একটি বিষয়ে তিনি সকলের দৃরি আকর্ষণ 
কযেন। বর্তমানে স্কুল ও কলেছে তিন ব্যবস্থার মেডিকেল শিক্ষ! 
প্রান কা হয়। এ ভাবে ছুই শ্রেনীর শিক্ষা ব্যবস্থা, তুলিয়। দিয়! 
সর্বাহজ এক রকষের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকদের মধ্যে 
বৈহহা দূর হইয়! যাইতে পারে। 


জাজ ক্ন্দ 


[৩২৭ ব্- খতস্”্তর্থ সংখ্যা 


আর্ফিশ্পে হিহজপম্লী ০ ক্িস্--. 

জীুক্ত1! বিজয়লক্্ী. পণ্ডিত মার্কিণে খাইগ্পা ভারতে? 
স্বাধীনতার কথ! প্রচায় করিতেছেন। তীহায় সন্বদ্ধে প্রসিং 
লেখিক। পার্ল বাফ বলিয়াছেন--“রবীজনাখের পর ভারত হইছে 
এইকপ সগ্তাস্ত অতিথি মাফিণে আর ফেহ আসেন নাই।" নি 
ইয়র্কের মেষর জ্ীমতী পর্ডিতকে সন্বপ্ভন। করিয়াছেন, আছেরিকা। 
ইপ্ডিয়ান লীগ এক ভোজে ক্ঠাহাকে আপ্যায়িত করিয্াছেন 
কজতেন্ট পত্বী তাহাকে ত্বগৃহে লইয়া! গিয়। কখোপকথ 
করিয়াছেন । তবে হোয়াইট হাউসে ঠাহাকে প্রকাশ্ততাত 
সন্বপ্ধনা কর! হয় নাই। জাতি যতদিন স্বাধীন না হইবে 
ততদিন তাহার বিশিষ্ট অধিবাসীর়ও এইক্ধপ সম্মান-হানি' 
সম্ভাবন। থাকিবে। শ্রীমতী পণ্ডিতের প্রচার প্রচেষ্টা সাফল 
মণ্ডিত হউক--প্রত্যেক ভারতবাসী তাহাই কামন! করে। 


০ল্রতন্ন নতি 

বাঙ্গালার বর্তমান মন্ত্রিমগ্ডুলীর নিজগিগকে কায়েম রাখিবা 
জন্ত চেষ্টার ক্রটি নাই। তাহা পূর্বেই ব্যবস্থা! পরিষদ 
ব্যবস্থাপক সভা সঘশ্কঙ্গের বেতন ও দৈনিক ভাত! বৃদ্ধির বাবং 
করিয়াছেন। সম্প্রতি পালপাষেন্টারী সেক্কেটারীদের বেতন বুদ্ধি 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । বাঙ্গালায় এরূপ সেক্রেটারীর সখ 
১৫। গভর্ণমেণ্টের চিফ ছইপ ও চিফ পালামেন্টানী সেকরেটা। 
প্রত্যেকের বেতন মাসিক ১৫* টাক! করিয়! বাড়াইয়। বখাক 
১১৫* টাকা ও ১৯** টাক কর! হইয়াছে । অবশিষ্ট সেক্কেটাীদে 
প্রতোকের বেতন মাসিক ২৫* টাক! বাড়াইয়া। ৭৫* টাক! ক 
হইয়াছে । গত নভেম্বর হইতে তাহার! এই বঞ্চিত হারে বেত 
পাইবেন। এ বিষয়ে মন্তব্য নিজ্্য়োজন | 
্বাত্ষাকী প্রাঙ্যভক্স্রবিদ্‌ সমান 

কলিকাত্। বিশ্ববিষ্ভালয় ও প্রেসিডেক্দি কলেজের অধ্যাপ 
ডক্টর বতীন্্রবিমল চৌধুরী সপ্প্রতি গ্রেট বুটেন ও আয়ল 
রয়াল এপিয়াটিক সোসাইটীর ফেলো মনোনীত হইয়াছেন 
বতীক্রবাবু বনু বৎসর লগ্ন বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক ও ই 
অফিস লাইব্রেরীর সংস্কত বিভাগের কম্্ী ছিলেন | সাহার এ 
অসাধারণ সন্মান প্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই আনঙ্দিত হইবেন। 
ক্রম আ্রন্সিক্েন্র হাতি 

কমরেড মানবেজ্মনাথ বায় মহাশয় যহাত্ব। গান্ধী ত 
কংগ্রেসের বিরদ্ধে এই অভিযোগ কিয়! থাকেন--কংঞ্রেস 
মহাত্ম। গান্ধী ত্বাধীনত! চাহেন বটে,কিন্তু কাহাদের জনক ব্বাধীন' 
চান, তাহ! স্পাই করিষ্া 'বলেন না। সে জন্ত অধ্যাপকর 
সম্প্রতি মহাত্বাজীকে প্রপ্ন করিলে মহাত্মাজী ঙাহাকে স্পষ্ট কি 
জামাইয়া দিয়্াছেন--শুধু জাতীয় গভর্ণযেন্ট ও দ্রাজ প্রতিও 
হইলে কৃষিক্ষেত্র, কারখান! প্রস্ভৃতির কৃষক ও শ্রমিকর! প্র 
অধিকারী হইবে এমন নয়--তাহার পূর্বেই কংখেস গণতাডি 
কষক-মতুর-প্রজারাজ প্রতিঠায় জন্ত চেষ্টা করিবে । মহাগ্মার 
মত অসিক-কুষক দয়ী ভারতে আর কে আছেন জানি ন 
কাজেই বাহারা এই সমস্ত উপস্থিত করেন, তাহাদের মধ 
প্রমাণিত হয়। 





ল্ঞ্ডি ভ্রিনক্কেউ ৪ 

মান্াজ ১ ২৫৪ ও ১৫৮ 

হোলকার £$ ৪*৩ ও ১১ (কোন উঃ না হারিয়ে ) 

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে হোলকার দল 
১* উইকেটে মাদ্রাজ দলকে পরাজিত ক'ে প্রতিযোগিতার 
ফাইনালে উঠেছিল। 

মান্রাজ দল টমে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যার্টিং করবার সুযোগ 
লাভ করে। চায়ের কিছু পরেই মাসাজ দলের প্রথম ইনিংস 
২৫৪ রানে শেষ হয়ে ধায়। সিপিজনষ্টোনের ৬৪ রানই দলের 
সর্ষোগ্চ হ'ল। সি টি সারভাতে ১, রানে ৬টি উইকেট পেলেন। 

হোলকার দলের প্রথম ইনিংন আরস্ত হ'ল এবং প্রথম দিনের 
শেষে তাদের এক উইকেটে ৪৯ রান উঠল। 

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে স্কোর বোডে দেখ! গেল 
হোঁলকার দলের ৯ উইকেটে ৩৬৩ রান উঠেছে। ডি কম্পটন 
দলের সর্বোচ্চ ৮১ বান করলেন । তারপর উল্লেখযোগ্য রান 
সারভাতের ৭৪, লি কে নাইভুর ৫২, লি এস নাইডুর ৪৪ এবং 
জে এন ভায়ার ৩৬ রান। 

হোলকার দল প্রথম ইনিংসে ৪*৩ রান তুলে ২৪৯ রানে 
অগ্রগামী হ'ল। মাত্রা দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৮ রান 
উঠল। সিটি সারভাতে ৬* রানে ৭টা উইকেট পেলেন। 
কোন উইকেট ন! হারিয়ে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসে 
১২ রান উঠলে পর খেল! শেষ হয়ে গেল। হোলকার ১, 
উইকেটে বিজয়ী হল। 

মাপ্াজ দল; সি পি জনন, রবিক্গন্‌, রামসিং আর নেলার, 
গিচার্ডমন, অনস্তনারায়ণ, গোপালন, বি মি আলতা, এম ও 
জীনিবাসন, প্রাণকুন্ুম ও রঙ্গচারী 

ছোলকার দল; জগদল, সারভাতে, মুস্তাকআলি, ডেনি 
কষ্পটন, লি কে নাইডু, সি এস নাইভু, জে এন ভায়া, গিকোয়াদ 
তাগারকার, আন্ব প্রভাপ, ও পি রাভাল। 


উত্তর ভারত ৩৬৩ ও ৩১২ 

বোম্বাই ঃ$ ৬২০ ও ৫৬ (কোন উইকেট না! হারিয়ে) 

রঙছি ফিকফেট প্রতিযোগিতা অপর একদিকের সেছি- 
ফাইনালে বোস্বাই দল ১, উইকেটে উত্তযধ ভারত দলকে 
পরাজিত হযে ফাইনালে উঠেছিল। 


শু 





৬নুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় 

উত্তর ভারত পে জয়লাভ ক'রে প্রেথম ইনিংসের খেলা 
আর্ত করে। প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩০৯ রান 
উঠল। লাঞ্চের সময়ের রান উঠেছিল ছা" উইকেটে ১২৬। 
চা পানের সময় ৫ উইকেটে ২৩৫ রান উঠেছিল। 

এ হাফিজের ১৪৫ রানেই দলের সর্বোচ্চ ছিল। রামগ্রকাশের 
৪৮ রান এবং ইমিতাজের ৪৯ রানও উল্লেখযোগ্য । 

দ্বিতীয় দিনে উত্তর ভারত দলের প্রথম ইনিংসে ৩৬৩ রান 
উঠল। এস ভেদে নট আউট ৬* ব্বান করলেন। ইমিতাজ 
করলেন ৫৫ বান। 

দ্বিতীয় দিনেই বোম্বাই দল প্রথষ ইনিংসের খেলা আরস 
করলে এবং দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২৬৫ রান উঠল। কে 
মি ইব্রাহিম ৬৭ ব্বানে এবং এম মন্ত্রী ৬৮ রানে আউট হুলেন। 
আর এস মোদী ৭৯ রান করে নট আউট রইলেন । 

তৃতীর দিনের খেলা আরম্ভ হ'ল এবং ৯ উইকেটে বোত্বাই 
দলের ৫৫৯ রান উঠল। আর এস মুদ্ী ১১৩ রান কে 
আউট হলেন, উদয় মার্চেন্ট ১৪৭ রান ক'রে নট আউট 
রইলেন। মার্চে্ট ২৬২ মিনিট খেলেছিলেন আর বাউগাৰী 
করেছিলেন ১৩টা। ডিজি ফাদকার ৭৩ রান কবলেন। 

চতুর্থ দিনের খেল আরম হ'ল। বোম্বাই দলের প্রথহ 
ইনিংস ৬২* রানে শেষ হ'ল। উদয় মার্চে্ট ১৮৭ যানে আউট 
হলেন। 

উত্তর ভারত দল ২৭৭ রান পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের 
খেল! আরম্ভ করলো। আরস্ত খুবই ভাল হ'ল। 'কোন উইকেট 
না হারিয়ে লাঞ্চের সময় ৬৫ মিনিটে তাদের ৭২ রান উঠল। 
দিনের শেষে উত্তর তারত দলের ৬ উইকেটে ২৪২ রান উঠল। 
পরদিন উত্তর ভারত দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১২ রানে শেষ হ'ল। 
কোন উইকেট ন1 হারিয়েই বোস্বাই দল জয়লাভের প্রয়োজনীয় 
রান তুলতে সক্ষম হ'ল। 


ুউিব্বকল ০ত্খকশা। £ 

আই এফ এ বনাষ সার্ভিসেস একাদশের প্রথম দিনের 
খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেব হগ। এই দিন 
আই এফ এ-র বক্ষণভাগই কেবল খেলেছিল বল। যায়। 

ছিভীয় খেলাটিতে সারভিসেন ঈগল ২-১ গোলে আই এফ এ-র 
এফাদশকে হারিয়ে দের়। আই এ-র অনেক নামকরা! খেলোয়াড় 
যোগ দিতে পান্ধেন নি, অনেকে বিভিষ্। কারণে বর্তঘানে 


২৭ 


২২০৮ 


ক'লকাতায় অনুপস্থিত আছেন । ফুটবল মরমুমে হ'লে খেলাটি 
উপভোগ্য হ'ত । সাভিসেস দল অধিক গোলের ব্যবধানে 
বিজয়ী না হলেও তাদের কোন কোন 17098161010 এর 
খেলা দর্শনীয় হয়েছিল। পাশিং ড্িবলিং এবং ভেডিংয়ে 
আই এফ এ দল কোন মত্ডেই পাল্লা দিতে পারে নি। 
আই এফ এ-র একমাত্র রক্ষণভাগের তাল খেলার জন্রাই 
বিপক্ষ দল অধিক গোল দিতে পারে নি। 


ন্লস্নি মাদ্কী £ 


এ বছরের বজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রমি মোদী 
সর্বাপেক্ষা অধিক রান করার সম্মান লাভ করেছেন । ছু' বছনের 
রান সংখা! ধরলে তিনি ১৯*** বান ইতিমধোই অতিক্রম করে 
গেছেন । ১৯৪৩-৪৪ সালে রঞ্জি ট্রফিতে তিনি বরোদ1, মহারানই 
এবং ডবলউ এ এস লিএর বিকদ্ধে 'সেপুরী' করবেন | এ বছবে 
তিনি সিন্কর বিপক্ষে ১৮০, ডবল্গউ এ এস মি এর বিপক্ষে ২১০, 
বরোদার বিপক্ষে নট আউউ ১৩১ এবং উত্তর ভাবন্ের বিপক্ষে 
১৩৩ রান করেছেন । 


ত্িত্চভন ভিকিসসহখান্না £ 


বেঙ্গল জিমথানা হকিকেট লীগের গ্ফ ফাইনালে তালতল' 
ইন্ইটিউট হাওড়া স্পোটি'য়ের সঙ্গে প্রতিতন্দিতা করে| খেলাডি 
অধীমাংদ্ুতভাবে শেব ভয় | টদে জয়লাভ করে তালতলা প্রথম 
তিনমাস 'ন্দুবাঙ্সা ঘোষ ট্রফি' রাখার চম্দান পেয়েছে। 


আঁমেল্রিক্কাব্র লন উন্নিস & 


আমেরিকার লন্‌ টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রিমপার্টায় 
তালিক! নিশ্ললিখিতভাঁবে প্রকাশ করা তয়েছে। 

(১) ফ্রাক্কি পার্কার (২) উইলিয়াম টানবাট (১) ফ্রান্সিস্কো 
সেগুরা (৪) "ন্‌ ম্যাকনীল (৫) লেঃ সেনুর গ্রীনবার্গ (৯ ববাট 
ফকারবার্গ (৭) জ্যাক জোসা (৮) চালস ওঙ্গিতাণ (৯) জ্যাক 
ম্যাকমেনিস (১*) গিলবাট হল । 


ঘ্ডাব্ত্ডম্য্ 


[ ৩২শ বর্ধ--২র খণ্--৪র্থ সং 


ফ্রান্কি পার্কার আমেরিকার ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা; 
নামকর। খেলোয়াড় । গত বার বছর কার স্থান নাগর ক্রমপধ্যা; 
তালিকায় দশ জনের মধ্যেস্থান পেয়ে এসেছে । এতঙ্গিন পূ 
তিনি শীর্ষস্কান অধিকার করলেন। ১৯৪৩ সালের শী্গ্কান 
অধিকারী জোসেফ হাণ্টের নাম এবার নামের তালিকায় স্থান 
পায় শি। 

মতিলাদের নামের তালিকায় মিস পদসিন বেট্জের নাম 
প্রথমে স্বান পেয়েছে । গত তিন বছর পধ্যায়ক্রমে কার নাম 
প্রথমে দেখা যাচ্ছে। 


২৪ স্পল্রগণা। জেজ্শা স্পো্টস্প 


২৪ পরগণ! জেলা স্পোটশ এসোসিয়েশনের ৬ বারিক 
স্পো্টশ অল্গাল্প বছনের মত এবারও শ্রসম্পন্প হয়েছে। 
৩৯* জন প্রতিযোগী এসোপিয়েশনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠার 
থেকে প্রতিযোগিতাষ যোগদান করেন। ১৫ পয়েন্ট 
জে চাটাঙ্জি (সি পি এম এ সি) বাক্কিগত চাম্পিয়ান 
সীপ পেয়েছেন ৪৫ পয়েপ্ট পেয়ে এক এলুমশি-কীচড়াপাড় 
ক্লাব-চ্যাম্পমান চয়েছে। জুনিয়ার ব্যক্তিগত চাযাম্পিয়াণহিৎ 
পেয়েছেন টি ঘোষ ( বুমুজ্ লীগ, বেলখ রিয়া) ১১ পয়েণ। পেয়ে 
৩৪ পদণ্ত পেয়ে জুলিয়া ক্লাব চ্যাস্পিয়ানসীপ পেয়েছে 
বেজ লীগ্‌। 


পাচ 


নু 


অতল উব্ছিওক্সা। জন্ম ন্নিসল & 


অল ইপ্িয়া টেনিস টুর্ণামেন্টের সিঙ্গলসে শ্রম দি 


(বাঙ্গল! ) ১--৭, ৭৫, ৫7৭7 ৬৮ গেমে বি আও 
কপিনপাথকে হাবিয়েছেন। 
ভ্ডতিলম্বভ্স & 


এপ এ ক্যাংম্পর উদ্গোগে লিলিতমোহন ও ক্পতিদণা 
ভলিবল প্রতিযোগভাত লালে নু? ০ শ্যাম স্মপি 
নরদসি'চ দণ্ড কলেজকে হরি পিজ্মী ভয়েছে। 


সাহিত্য-মংবাদ 


ননপ্রক্াশ্পিভ প্ুভ্ডকানলী 


পীদেবনারারণ গুপ্ত কর্তৃক শরৎচন্দ্র “বিন্দুর ছেলে” কাহিনীর নাটারপ 
“বিন্দুর ছেলে”--১৫* 

হীঅনিলচত্র রার প্রচীত “কাজলী”--১২ 

জে, চৌধুরী প্রগীত “মেসমেিজম না সম্মোহন শ্তি”--৩২ 

জীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক “শ্রোতের টানে”--১।* 


প্রকরালীকান্ক বিশ্বাস সম্পার্দত “আধুনিক লেখক--. 
সরোজকুষার রায়চৌধরী" 


_ সব্যসাচী প্রণীত রহচ্ছোপন্তাস “শেষ-নিশ্বাস*--১২ 


হ্ীমতী রেণু মিত্র প্রণাত “প্রাথমিক শিক্ষা”--২৪৭ 
পরিমল মুখোপাধ্যায় অনুদিত "রেইন্যো”--২৪, 





চ্নস্পাদ্ক- শ্রীফলীআ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ 
২০৩।১1১, ক্ওিয়ালিস্‌ হট, কলিকাত! ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে জগোবিশ্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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স্পাশ--৩০৫ই 
দ্বিতীয় খণ্ড | €শ বর্ষ 


গীতার কথা 
শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায় 


রশ 
৮) ঠ 


|| পচন সংখ্যা 


শ্রীমন্তগবগীতার প্রথম অধ্যায় সমন্তই গীতার অবতরণিক। 
দশ দিন কুরুক্ষেত্রের মহাযুন্ধ হওষার পর যখন ভীম শর- 
শহ্যায় শয়ান ছিলেন এবং কৌরব পক্ষে জয়াশ ক্ষীণ 
হইয়াছিল তখন ধূৃতরাষ্ট্র সপ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে কুরু- 
পাগুবের! যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াই কি করিয়াছিলেন। 
ইহার উত্তরে সঞ্জয় বলেন যেঃ রাজ। দুর্য্যোধন পাগুব সৈম্তকে 
বৃছবন্ধ দ্নেখিয়াই দ্রোণাচার্যোর নিকট গিয়া উভয় পক্ষের 
সেনাপতিগণের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভীম্ম কর্তৃক 
ক্ক্ষিত আমাদের বল অপধ্যাপ্ত এবং ভীম কর্তৃক রক্ষিত 
পাগুবগণের বল পর্যাপ্ত । অতএব আপনার! স্ব স্ব বিভাগে 
অবস্থান করিয়! ভীম্মকেই রক্ষা করুন। এই সমর ভীম্ম 
পিতামহ শহ্ধনাদ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং কৌরব 
পক্ষের রণবাগ্য মকল বাদিত হইল। তখন পরীর পাগুবের। 
এবং এই পক্ষীয়েরা দিব্যশঙ্গ সকল বাজাইলেন এবং অঙ্জুন 
ধক তুলিয় ভীকফফে বলিলেন যে, উততয় সেনার মধ্যস্থলে 
আমার রথ রাধ, আমি দেখি কাহাদের সহিত আমাকে 
যুদ্ধ করিতে হইবে । অতঃপর সেনার্দিগের মধ্যে সমস্ত 
'আত্মীর স্বজন বন্ধু বান্ধবগণকে দেখিয়! তিনি পরম কৃপাবিষ্ট 


ও বিষাদগ্রস্ত হইলেন এবং প্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে এই আব্মীর 
খবজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসর ও রোমাফিত 
হইতেছে এবং কাপিতেছে, যুখও শুকাইতেছে, হাত হইতে, 
ধনুক খসিয়া পড়িতেছে। আমি আর স্থির থাকিতে 
পারিতেছি না, আমার চিত্ত ষেন অত্যন্তই বিক্ষিপ্ত হইতেছে 
এবং আমি কুলক্ষণ সকল দেখিতেছি। হ্বজনগণকে বধ 
করিয়। আমি বিজয়, রাজ্য ও স্থথ চাহি না। আত্মীয় 
স্বজন বধে আমাদের কি লাভ হইবে? বরং ইছাতে আমরা 
পাপগ্রস্ত হইব। ইহাতে কুলক্ষয়, সনাতন কুলধর্দের নাশ 
ও অধর্ম্বের আবিভাীব হইবে। তখন কুলকামিনীগণ 
্রষ্টাচারিণী হইবে এবং বর্ণসন্করের উৎপত্তি হইবে। ইহাতে 
জাতিধর্্ম এবং শাশ্বত কুলধর্ও নই হইবে । অতএব ইছ! 
অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গলকর। এই বলিয়! অর্জুন ধনূর্ববাণ ত্যাগ 
করিয়া বিষন্ন চিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। এই 
অধ্যায়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্কান্ত অধ্যায়ে যে সকল কথা 
উঠিধাছে শ্রীভগবান্‌ গীতায় তাহারই সমাধান করিয়াছেন। 
গীতার ৭০* ক্সোকের মধ্যে কেবল এই প্রথম গ্গোকটিই 
ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি। আর বাকী সমন্তই সঞ্জয় ধৃতরাসট্রকফে 


৬৯ 


৭ 


ই২৯১৪ 


বলিলেও-_তন্মধ্যে তাহার নিজের উক্তি ৪*টি শ্লোকে এবং 
অঞ্জুনের উক্তি ৮৪টি ক্লোকে আছে। বাকী ৫৭৫ ক্লোক 
শ্ীভগবানের মুখপন্ম বিনিংস্থত। শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে 
সমন্ত হ্ঙ্টি তত্ব, প্রকৃতির কার্য ও তাহার মঙ্গলজনক 
অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্যনীয় নিয়ম, মানুষের কর্তব্য ও কি 
প্রকারে মাঁচুষ «মানুষ? হইয়। সিদ্ধিলাভ করিতে পায়ে তাহার 
উপায় সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়! পিখিয়াছেন। অর্জুনের উক্তি 
কেবল প্রশ্নে, প্রার্থনায় ও স্তব-স্ততিতে পূর্ণ। সেই সমস্ত 
তত্ব কথা শুনিয়া অবশেষে অঞ্ঞুন ১৮৭৩ শ্লেকে 
্রভগবান্‌কে বলিয়াছেন যে তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ 
ও সন্দেহ দুর হইয়াছে, আমার জ্ঞান হইয়াছে, আমি দৃঢ় 
নিশ্চয় হইয়াছি এবং আমি তোমার কথামত কাধ্য করিব। 
শ্রীগবানের ও অঙ্জুনের কথোপকথন গুনিয়৷ সঞ্জয়ের মনে 
যে ভাব হইয়াছিল তাহা তিনি গীতার শেষ পাচটি 
(১৮1৭৪-৭৮) শ্লে!কে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
এই কথোপকথন অস্ভুত ও রোমহর্যণকারী। এই পরম 
গুঙ্ক যোগের বিষয় আমি যোগেশ্বর শ্রীরুষকে স্ব মুখে 
বলিতে শুনিয়াছি। তাহা স্মরণ করিয়! আমি প্রতি মুহূর্তে 
হষ্ট হইতেছি। শ্রীরুষ্ণের সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিয়া 
আগি বিশ্বয়াপন্ন হইয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ হাষ্ট হইতেছি। 
আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীক*ঃ 
ও ধন্ুর্ধর অর্জুন সেই পক্ষে বিজয়, অত্যুয়, রাজ শ্রী ও ধর্ম 
স্থনিশ্চিত। ধৃতরাষ্্র শ্রীকষের, অঞ্জনের ও সঞ্জয়ের কথা 
শুনিয়া অবাক হইয়| গিয়াছিলেন। তাহার মুখে আর 
কোন কথা সরে নাই। 

ধতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ১১ $ সঞ্জয়ের উত্তর ১২-১৮৭৮) 
দুর্যোধনের সৈল্ট দর্শন ও বর্ণন এবং কৌরবগণের শঙ্খনাঁদ 
ও রণবাছ্য ১।২-১৩) পাগুবগণের শঙ্খনমূছের নামোল্লেখঃ 
ধবনি এবং তাহার ফল-_১।১৪-১৯ ? অর্জুনের সৈশ্ক দর্শন 
১২০২৭) অর্জুনের বিষাদ ও ধনূর্বাণ ত্যাগ ১1২৮-৪৭ 

শরীক অজ্জুনকে বলিলেন--এই সঙ্কটকালে তোমার 
গ্রই অনার্ধযজনোচিত, স্বর্গহানিকর ও অকীর্তিকর মোহ 
কোথা হইতে আসিল? তুমি ক্লীব-ভাবাপন্ন হইও না। 
ইহ! তোমাতে শোভা! পায় না। হৃদয়ের ক্ষুত্র দূর্বলতা ত্যাগ 
করিয়! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। ইহার উত্তরে অর্জুন 
বপিলেন__“আমি পৃজনীয় ভীম্ম-পিতামহের ও আচার্যদেব 
ফ্রোণের সহিত কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব? যাহা্দের বধ 
করিয়া বাচিয়া থাকিতে চাহি না সেই ধৃতরাষ্র পুল্রেরা 
সঙ্গুথে রহিয়াছেন। পৃথিবীর নিষ্ষণ্টক রাজ্য এবং 
দেবতার্দিগের উপর আধিপত্য পাইলেও আমার ইন্দ্রিনগণের 
শোষক শোক কি প্রকারে দূর হইতে পারে তাহ! দেখিতেছি 
না। ইঞার পর অগ্জ্ন শ্ীকৃষ্ণকে “যুদ্ধ করিব নাঃ বলিয়া 
নীরব রহিলেন। তখন শ্রী£্চ হাসিতে হাসিতে অঞ্জুবকে 
বলিলেন যে ব1€দের জন্ত শেক কনা উচিত নছে তাহাদের 


১১) 


1 ৩২ বর্ধ--২র খণ্ড সংখ্যা 


জন্গ শোক করিতেছঃ আবার জ্ঞানের কথাও বলিডেছ। 


"আমর! পূর্বের ছিলাম না! বা পরে থাকিব না--তাছা নছে। 
শরীরের নাশে শরীরে যিনি বাস করেন তাহার অর্থাৎ 
আত্মার নাশ কখনও হয় ন। আত্ম! অজ ও অমর। 
অতএব তোমার কাহারও জন্ত শোক করার কারণ নাই। 
আর ধর্মহানির কথা যাঁহ। বলিতেছ, তাহাও ঠিক নহে, 
কারণ তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্মযুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য। যুদ্ধ 
ন! করিলেই তোমার অপযশ হইবে। যদি তুমি স্খ-ছু:খ, 
লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তুপা জ্ঞান করিয়া যুন্ধ কর, তাহা 
হইলে তোমার পাপ হইবে না। অতএব সর্ধপ্রকারেই 
তোমার যুদ্ধ কর! উচিত, যুদ্ধ না করার কোন কারণই নাই। 

অজ্ছনের প্রতি শ্রীকষের উপদেশ-_-২।২-৩। 

অঙ্জঞুনের উত্তর ২3-৯। 

শ্রীকষের প্রত্যুত্তর :-- 

জন্মাস্তর বান ২।১১-১৩। 

দেহ ও দেহী ২১৬ ১৮-৩০ 

স্বধর্ম ও কীর্তি ২।৩১-৩৭ 

পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় ২৩৮। 

গীতার বিষয় জানিতে হইলে শ্রীরুঞ্ণ ভগবানকে জানা 
প্রথম আবশ্ক। চতুর্থ অধ্যাযের প্রারগে ৪1৫-৯ শ্লোকে 
শরীক আয্মপরিচয দিয়াছেন। তিনি বলিধাছেন ধে, 
যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধন্মের অভাখান হয তখন: 
তখন তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অপাধুদিগের বিনাশ এবং 
ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়! মনুস্য 
দেহ ধারণ পূর্বক জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্মের গ্রানি ও 
অধন্মের অভুযখান কিরূপে হয বিচার করিয়া দেখিলে দেখ! 
যায় যে, কর্ম হুইভেই ধর্মের উৎপত্তি । কন ঠিকমত, 
নিয়ম মত না হইলেই 'অধন্খা য়। শরীর ইন্দ্রিয় মন ও 
বুদ্ধি কম্ম করে। ইহাঙ্গের কর্ম নিদিই আছে। যেমন 
হাত দিয়! জনসেবাঁও কর! যাঁয়, আবার চুরি, ডাকাতি, খুন, 
ইত্যাদিও করা যায়। এঁজন-সেব।ই ধর্ম আর চুরি, ডাকাতি, 
খুন করা অধর্দ। কর্ম করার জন্ত হাত-_ইছাই প্রকৃতির 
নিয়ম। হাত দিয়া ভাল কাজ কর! বামন্দ কাজ করা 
মানুষের ইচ্ছধীন। এই নিমিত্ত মানুষ নিজ করের জঙ্গ 
দায়ী। কৌরবের! পাগুবঙ্গিগের সহিত অনেক প্রকারে 
আততায়ীতা করিয়াছিলেন, সেই কারণে রাজ্ে নানারূপ 
বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছিল। বংশের অত্যাচারও ভয়ানক 
হইয়াছিল। এইরূপ নান! কারণে ধের গ্ররনি ও অধর্মের 
অঙ্যুর্থান হওয়ায় সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুরাচারদিগের 
বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত ভগধান্‌ জন্মগ্রহণ করেন। 

পরের শ্লেকে শ্রীরুঞ্চ বলিয়াছেন যে, যিনি আমার 
এই দিব্য জন্ম ও কর্দের বিষয় তত্বও জানেন তাহার আর 
পুনর্জন হয় ন। ধর্ের গ্লানি ও অধর্মমের অভ্যুত্থান হয় 
জীবের আত্ম-শ্ব(তন্ত্রোর অপব্যবহারে। তখনও শ্রীভগবান্‌ 


বৈশাখ--১৩৫২.] 


হা সি 





জীবের কল্যাণের জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া উহ! নিবারণের 
ব্যবস্থা করেন। এই কথাটি ঠিক হৃদয়ঙগম করিতে পারিলে 
মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি ভক্তি ম্বতঃই আসে। মান্গষ 
দোষ করিলেও তাহাকে তিনি ত্যাগ করেন না, তাহার 
সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। 

শ্ীকৃষ্। তাহার অবতারতত্বের আরও কথ ৭২৪-২৭ 
এবং ৯।১১-১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন। 

৯৪ গ্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত যুষ্তিতে 
তিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়| আছেন । অতএব যিনি ব্রহ্গ 
তিনিই ভগবান্‌্। ত্রদ্দে ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। 
জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম, যোগীর নিকট তিনি 
চিদাস্মন্ব্ধূপ পরমাত্ম!, ভক্তের নিকট তিনি সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ ভগবান্‌। 

শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে আছে £-- 

অদ্থয় জ্ঞান তব কৃষ্ণের স্বরূপ | 

ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্‌ তিন তাঁর রপ॥ 

জানঃ যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে। 

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ 
ভগবানকে কেহ সগুণ কেহ নিগুণ, কেহ সাকার কেহ 
নিরাকার নান! প্রকীরে কল্পনা করেন। ভগবান নিগুণ 
হইয়া! সগুণ কিরূপে হইতে পারেন তাহা ১৩।১৪ ্পোকে 
বলিয়াছেন । ব্রহ্গ সম্বন্ধে গীতার শ্লোক £--২১৭, ৮1৩, 
৯৪-৬১ ১৩।১২-১৮১ ১৩1৩০-৩৪১ ১৪1২৭ ও ১৭1২৩-২৮ 
্রষ্টব্য। 

সাংখ্য মতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুকষই সংসারে 
আছেন। পঞ্চমহীভূতে গঠিত এই শরীরই ক্ষর পুরুষ এবং 
নিধ্বিকার আত্মা অক্ষর পুরুষ। এই ছুই পুরুষ ভিন্ন আর 
এক পুরুষ আছেন ধিনি উত্তমপুরুষ পরমাত্ম। এবং যিনি এই 
ত্রিলোক পালন করিতেছেন । যেহেতু ইনি ক্ষরের অতীত 
এবং অক্ষর হইতেও উত্তম এই জন্তু ইহাকে লোকে ও বেদে 
পুরুষোত্তম বলা হয়। যে মোহুহীন ব্যক্তি শ্রীভগবানকে 
পুকষোত্তম বলিয়া! জানেন তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বব- 
প্রকারে তাহার ভজন! করেন। শ্রীভগবান্কে পুরুষোত্তম 
বলিয়। জানিলে আর জানিবার কিছু বাকী থাকে না। 
সগ্ডণ-নিগুণ, সাকার-নিরাকার,। দ্বৈত-অদ্বৈত ইত্যাদি 
সংশয় আর থাকে না। তিনি জানেন যে, ভগবান্ই নিশুণ 
পরব্রহ্ধ, তিনিই সগ্ুণ বিশ্বব্ূপঃ তিনিই সর্বলোক মহেশ্বর, 
তিনিই লীলাবতার, তিনিই হৃদয়ে পরমাত্মা। সুতরাং সেই 
ব্ক্তি সর্ধবপ্রকারেই ভগবানের ভজনা করেন। এই ম্বন্ধে 
১৫।১৬-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

সপ্তম অধ্যায়ে ৮ হইতে ১২ শ্লোকেঃ নবম অধ্যায়ে ১৬ 
হইতে ১৯ প্লোকে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ১২ হইতে ১৫ শ্লোকে 
এবং অঙ্ুনের প্রার্থনায় সমস্ত দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ আত্ম 
বিভূতির কথ! বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :__ 


গীভ্াান্স কথ্য! 





২২২৯৯ 
- আমি অজঃ অনাদি ও লোক মহেশ্বর | * 
--মামি দেবতার্দিগের 'ও মহবিদিগের সর্বপ্রকারে আদ্দি। 
--আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আম! 

হইতেই সমস্ত প্রবর্তিত হয়। 

_-মামি আদিত্যগণের মধ্যে বিষুঃ, বাযুগণের মধ্যে 
মরীচি, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, বন্ুগণের 
মধ্যে অগ্নি, বক্ষ রাক্ষলগণের মধ্যে কুবেরঃ পুরোহিতগণের 


মধ্যে বুহম্পতি, সেনাপতিগণের মৃধ্যে কাত্তিকেয় এবং 
অনস্ত্রসমূহের মধ্যে বন্ত্। 


--আমি দেববিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধব্বগণের মধ্যে 
চিত্ররধ, জল্চরগণের মধ্যে বরুণ, পিতগণের মধ্যে অর্ধ্যমা, 
জীবসকলের নিয়ন্তাদিগের মধ্যে যম, দৈত্যগণের মধ্যে 
প্রেহলাদ, গজেন্্রগণের মধ্যে এররাবতঃ অশ্ব্িগের মধ্যে 
উচ্চৈঃশ্রবা) ধেনুদিগের মধ্যে কামধেন্। সর্পগণের মধ্যে 
বান্ুকি, নাগগণের মধ্যে অনস্ত। 

_মহধিদিগের মধ্যে আমি ভূপ্ধ, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি 
কপিল মুনিঃ মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে 
আমি উশনা কবি। 

__সপ্তমহধি, সনকাদি পূর্বববন্তী চারিজন ও চতুর্দশ মনু 
আমার সঙ্কল্প হইতে জাত এবং আমার প্রভাবসম্পন্ 
হইয়াছিলেন ॥ 

--শম্বধারিগণের মধো আমি শ্রীরামচন্দ্র, বুঝ্িবংশীর- 
গণের মধ্যে আমি বানুদেব শ্রী এবং পাগুবগণের মধ্যে 
আমি ধনঞ্জয় অজ্ধুন | 

_-নরগণের নধ্যে আমি রাজ। এবং নারীগণের মধ্যে 
আমি কীন্ডি, ভর, বাক্‌, স্বৃতি। মেধও ধৃতি, ক্ষমা । 

_-পশ্জনিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীন্দিগের মধ্যে আমি 
গরুড় এবং মবম্যর্দিগের মধ্যে আমি মকর। 

_বুক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বথ। 

-আমি খক্‌, সাম ও যহুর্বেবব। বেদ সকলের দ্বারা 
আমি বেগ্য। আমিই বেদাস্তকৃৎ ও বেদবিংৎ। সর্ব বেদে 
আমিই পাবন প্রণব গুকার। 

--বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, সামবেদোক্ত 
মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম। ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের 
মধ্যে আমি গায়ত্রী । 

গু  __অক্ষর সকলের নধ্যে আমি অকার। সমাস সকলের 
মধো আমি ছন্ব | বিগ্য। সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-বিদ্া । 
তাকিকগণের কথাসমূহের মধ্যে আমি সঘিচার। 

--আমি বেদবিহিত ক্মঃ আমি স্বতিবিহিত কর্ম, 
আমি শ্রান্ধাদি পিতৃবজ্ঞ, আমি ওষধি জাত অন্ন বা ভেষজ, 
আমি মন্ত্র, আমি অগ্নি, আমি হোম, আমি হোমের ত্বত। 

_যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ। 

_-আমি পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ, জলে রস, অগ্নিতে তেজ, 
আকাশে শব ও পাবৰক বাযু। 





১০০ 
(স্প্যাট্০ 

--আফি জ্যোতিফ মগডলের মধ্যে রশীমুকত হুর্ধ এবং 
নক্ষব্রগণেয় মধ্যে চক্র । হুর্ধো, চক্রে ও অগ্নিতে যে প্রভা ও 
তেজ তাহাও আমি । আমি উত্তাপ দান করি, জল আকর্ষণ 
করি ও পুনরায় বর্ষণ করি। আমি পৃথিবীতে প্রবেশ 
করিয়া সমঘ্য ভূতকে শক্তির দ্বার! ধারণ করি এবং রসাত্মক 
চম্ররপে ওবধি সকল পুষ্ট করি। আমি জঠরাগিরূপে 
সর্বপ্রকার অগ্্ পরিপাক করি। আমি সকলের হাদয়ে 
বাস করি। আমা হইতেই স্বতি জান এবং তাহাদের 

বিলোপ হয়। 

"অচল পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় পর্বত সকলের 
মধ্যে আমি ন্থমেক, জলাশয়সমুহের মধ্যে সাগর এবং নদী- 
সকলের মধ্যে আমি ভাগীরথী গঙ্গ।। 

-আমি সর্বভূৃতের সনাতন বীজ, ভূতসমূহের যাহ! মূল 
কারণ তাহা! আমি। চরাঁচর ভূত এমন কিছু নাই যাহা 
আম! ছাড়! হইতে পারে। আমি সর্ধভূতে জীবন; সর্বব- 
ভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা । তৃতগণের মধ্যে চেতন! 
(জানশক্তি) আমি। ইন্জ্রিরগণ্রে মধ্যে আমি মন। 
আমিই ভূত গণের ধর্মের অবিরোধী সম্তানোৎপাদক কাঁম। 

আমি সর্বভৃতের সৃষ্টি, স্থিতিও লয় কর্তা । 

_-ভৃতগণের নিন্ললিখিত ভাবগুলি আমা হইতেই 
উৎপন্ন হয়, যথা-_-(১) বুদ্ধিঃ (২) জ্ঞান, (৩) অসম্মোহ, (৪) 
ক্ষমা, (৫) সত্য (৬) দম, (৭) শম; (৮) সুখ, (৯) দুঃখ, 
(১০) উৎপত্তি, (১১) বিনাশ, (১২) ভয়) (১৩) অভয়, (১৪) 
অহিংসা, (১৫) সমতা, (১৬) তুষ্টি, (১৭) তপ, €১৮) দান, 
(১৯) যশ, (২০) অযশ। 

_স্থষ্ট পদার্থ সমূহের আমিই সৃষ্টিকর্তা, সংহর্তা) ও 


স্ডাক্পভহ্ব্ 


[ ৩২শ বর্ষ খও--৫ন সংখ্যা 


কালের প্রাণিগণের উৎপদ্ধির কারগ। আমি সর্ধাকদ্ফিল 


ঈশ্বর । 
৮৮৮৭ এই জগতের পিতাঃ মাতা, কর্মফল দাতা, 
পিতামহ। আমি গতি, পোষণ কর্তা, নিয়ন, শুভাতত 
টা, আশ্রয়স্থল, রক্ষক অযাচিত উপকারক, হাটিবর্ভা 
সংহর্তা, আধার, ল়স্থান এবং অবিনাশী কারণ। আমিই 
জীবন ও মৃত্যুশ্বরূপ, আমি নিত্য অক্ষর আত্মা ও অনিত্য 
ক্ষার জগৎ। 

- আমি বলবানের কামরাগ বিবর্জিত বল, তেজন্ী- 
দিগের তেজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধিঃ জ্ঞানবানের জ্ঞান ও তপন্ীর 
তপ। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আম! হইতেই 
জাত। প্রবঞ্ককগণের মধ্যে আমি দূত ক্রীড়ারপ ছল। 
আমি জয়। আমি অধ্যবসায় দমনকারিগণের আমি দণ্ডঃ 
জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি এবং গোপনীয় বিষয়ে আমি মৌন। 

_-আমি আমার ভক্তগণকে সেই বুদ্ধিযৌগ দান করি 
যদ্বার তাহারা আমাকে লাভ .করেন। তাহাদের প্রতি 
অনুগ্রহার্থই আমি তাঁহাদের অভ্ভঃকরণে অবান্থত হইয়া 
উজ্জল জ্ঞানরূপ দ্বীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত মায়ারূপ অন্ধকার 
নাশ করি। 

- আমার দিবা বিভূতির শেষ নাই। সংক্ষেপে আমি 
ইহা! বলিলাম। এরশ্বর্যযযুক্ত শোভাসম্পর় অথবা প্রভাব 
সম্পন্ন যে সকল পদার্থ আছে, সে সমস্তই আমার প্রতাঁবের 
অংশ হইতে জাত জানিও। সার কথা এই সমস্ত জগৎ 
আমিই আমার একাংশ মাত্রে ধারণ করিয়া! রাখিয়াছি। 
ভ্ীভগবানের বিভূতিসকল বারংবার পাঠ করিলে ও চিন্তা 
করিলে তাহার বিষয় যংকিঞ্িৎ ধারণ! হইতে পারে। 


স্থিতির হেতু। সংখ্যাকারিগণের মধ্যে আমি কাল। অজ্জ্রন এই অভিপ্রায়েই তাহার বিভৃতির কথা জানিতে 
আমি অক্ষয় কাল, আমি সর্বসংহারকারা মৃত্যু এবং ভাবি চাহিয়াছিলেন। ( আগামীবারে সমাপ্য ) 
শুরারাতে 
উ্ীঅপুর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
মাধবী-বঙ্পরী বুকে ঘবলিছে জোনাকি বিমানের কেন্রুস্থলী কাছে 
অরণোর আখি শঙ্কা! ঘিরে আছে 
নভোতলে নিভৃতে বিমায়। এ সুন্দর শুত্রালোকে অগ্রিবর্ধী বোম পড়ে বদি 
মুমন্দ বায় নিরবধি এই ভাবি অনুৃষ্টেরে জানায়ে প্রপতি | 
এ রজনী পৌর্ণমাসী চিরদিন ধরে 
হিল্লোলিত। দোলে ছার! তরু চিত্ত করিয়া হরণ, মানব-অন্তরে 
টাদ যেন স্বপ্রভঙ্গ কবিতার প্রথম চরণ যৌবনের বাজায়েছে বাশী ; 
ফেলে চলে দিগন্ত প্রসারী আজ সর্ধ্বনাশী 
হেয়ি আলো তারি । পিশাচী সত্যত| এসে দিল বাধা সৌনর্ধ্য সন্ভোগে। 
অনভ্তের স্তবগান স্তব্ধ এবে বস্ত্র যোগাযোগে । 
পঙ্গী পথে মৌন যাত্রী সঙ্গীহীন চলি রপ্ত পল্গী-নাগরিক প্রাণ, 
শম্পওুচ্ছ দলি' । কে করিবে আণ | 


দেহ ও দ্নেহাতীত 
শ্ীপূথীশচন্দর তট্াচার্ধ্য এম্‌-এ 


( উপস্তাস ) 


প্রথম অন্ধ 


অমল গরীবেরই ছেলে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সহান্বভৃতি 
এবং বিধব! যা'য়ের স্র্ণালঙ্কারের অবশিষ্ট অংশের উপর নির্ভর 
করিয়াই সে বি-এ পাশ করিয়াছিল কিন্তু বিদ্তার্ভনের আকাঙ্ষা 
তাহার তবুও মিটিল ন1। যেমন করিয়াই হউক সে এম্‌-এ 
পড়িবে স্থিয করিল । যাহার! সাহাষা কবিয়াছিল তাহার! 
এখন লাঙ্বাধা করিবেন না, সে তাহা জানিত তবুও সে এমএ 
ক্লাসে তণ্তি হইয়া! গেল। ভাগ্য তাহার প্রসন্ত, একট। টিউসানীও 
জুটিয়া গেল। বাড়ীর সামান্ত জমি-জম। হইতে একমাত্র 
বিধবা মাতার একবেলার হবিধ্যাক্স জুটিয়। যাইবে-সে নিশ্চিন্ত 
মনেই পড়া আরদ্ কফরিল। 


মে গ্রামের ছেলে, সম্ভবতঃ সেই জন্তই তাহার কৌতৃহলটা 
বেশী হইয়া খাকিবে-_ধাহারা স্বাধীনভাবে ট্রামে বামে চলা ফের! 
করে, এক বোৰ বই লইয়া কলেজে যাতায়াত করে তাহারা 
কিরূপ, তাহাদের জীবনযাত্র! প্রণালী কিরূপ, তাহাদের মন কত 
উদার তাহা! জানিবার জঙ্জ একটা! অদ্মা কৌতুহল তাহার 
ছিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের দারিদ্রা ও অক্ষমতার জল ভয়ও ছিল; 
কাজেই এমএ ক্লাসের সহপাঠিনীগণের সহিত আলাপ করিয়া 
উঠিতে পারে নাই। যাহারা সে ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে সে শ্রদ্ধার চোখেই দেখিত--বাহারা এ সৌভাগ্য 
বান কৰিয়াছেন তাহাদিগকেও সে সমীহ করিত। 

সকালের একট! ক্ষুত্র ঘটন! সারাটাদিন কলেজে তাহাকে 
হুঃখ দিয়াছে, মনটা! বার বার বিমর্ষ হইয়া! তাহাকে সকলের 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই রাখিয়াছিল। এই. ঘটনাটিকে 
অবলম্বন করিয়া তাহার দারিত্রা, দৈস্ত, অক্ষমত। আজ যেন 
হাতে হাতে ধরা পড়িয়! গিয়াছে, তাহার! কশাঘাতের লাঞ্ছনায় 
তাহাকে নিম্পিষ্ট করিয়! দিতেছে । ঘটনাট। সামান্তই-_ 

সকালে পড়াইতে গেলে জনৈকা৷ কুমারী মহিলা দরজ। 
বুলিয় দিয়াছিলেন এবং নিজে তাহাকে আহ্বান না করিয়া, 
দ্বিতলে উঠিতে উঠিতে অত্যন্ত অশ্রদ্ধ। ও উপেক্ষার সঙ্গে উচ্চকঠে 
হান্ত্রের উদ্দেস্তে ব্লিয়াছিলেন--খোক। পড়তে বা, মাষ্টার 
এয়েছে। 

মাষ্টার কথাটিত্স পরে “মহাশর' ও এয়েছের পরে সামান্ত 
অপরিসয় একটি 'ন' যোগ করিলে এমন কোন ক্ষতি ঝ! শ্রম 
তাহার হইত না, তখাপি এই ছুইটির জতাব তাহাকে সারাটা 
দিন অশেষ লাঞ্ছনায় বিমর্য করিয়া! দিয়াছে। একবার সে 
ভাবিয়াছে সম্মানই জগতে শ্রেষ্ঠ, অর্থের জন্য মন্তয্যত্ব বিক্রয় 
করা অপু, অতএব ও টিউসান সে ছাড়িয়। দিবে। আবার 
ভাবিয়াছে--ওইটুকুই তাহার অবলম্বন, আজ সে ছাড়িয়া 


দিলে তাহার আশা আকাঙ্ষা, বিদ্ার্জনের উচ্চাকাজ্ফা সবই 
ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে । একদিকে সম্মান, অন্তদিকে বিফলতা 
এই ভৃইএর সংঘর্ষ তাহাকে সর্ধকর্থে আজ বিষন! করিয়া 
তুলিয়াছে। 

ছুটির পরে একটু চা খাইয়া সে লাইব্রেরীতে কয়েকথানা 
বই লইয়া বঙ্গিয়াছিল কিন্তু কোন শান্তর কোন লেখকই আজ 
তাহার ভাল লাগিল ন1। কিছুক্ষণ অকারণ পাঁত। উন্টাইয। 
ক্ষণিক সময় কাঁটাইয়ু। সে বজিয়াই রহিল) পিছনের টেকে 
মহিলাগণ নানা কেতাব পাঠে বাস্ত--অঙ্গদিন কৌতৃহলী 
সশ্রন্ধ দুটিতে সে তাহাদিগকে সংগোপনে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, 
কিন্তু আজ তাহারাও তাহাকে কোনরপেই আকর্ষণ করিতে 
পারিল না। 

একটি নীর্ণা, তন্বী, নুন্গারী, তরুণী, কুমারী রোজই টেবিলের 
এককোণে বসিয়া, তাহার আয়ত চক্ষু মেলিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অক্ষরের 
মাঝে কি হেন খুঁজিয়া মরে। কদাচিৎ চোখ মেলিয়! চায়, 
পাখার বাতাস কপালের উপর কুঞ্চিত চূর্ণকুস্তলগুচছছ আঙ্দোলিত 
করে, কাণের ছুলে আলো! প্রতিবিদ্বিত হইয়৷ ঝিকৃমিক্‌ করে। 
সে আসে যায়, উচু-হিল্‌ জুতার শবে আরও অনেকের সঙ্গে 
অমলের চোখেও স্বপ্নাবেশ বুলাইয়! দিয়া যায়। অমল জানে 
না৷ কেন, তবুও এই মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগে--তাহার 
চেহারায় ষেন একট মাদকতা আছে, চলিবার বিবার ভঙ্গির 
মধো একট। উদার আভিজাতা আছে--অথচ বেমানান চঞ্চলতা 
ব। নিজেকে প্রাধান্ত দিবার ব্যগ্র সচেষ্টতার দৈল্ত নাই। অমল 
সংগোপনে, পড়িবার ফাকে ফাকে অন্ত সকলের সঙ্গে তাহাকেই 
ভাল করিয়া! দেখে। 

নামট! লোকমুখে সে শুনিয়াছে-_অত্যস্ত আধুনিক নাম-- 
ডেজ্বি। বিলাতী ফুলের নাম--কবির কাব্যের মাংফতে আমাদের 
কাছে সুন্দর বলিয়াই মনে হয়। 

অমল অকম্মাৎ বই বন্ধ করিয়া উঠিয়! ঈাড়াইল। কোন 
কিছুই আক্ত তাহার ভাল লাগিল না। নির্জন সিড়ি দিয়া 
অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে সে নামিতেছিল--সন্ধ্যা হইয়! গিয়াছে, 
সিঁড়ির মাঝে একটিমাত্র আলে।। কলেজে বিড়ি খাওয়া 
অশোতন-_-আশে-পাশে কেহ নাই দেখিয়! (সে বিড়িই ধরাইয়! 
ফেলিল। কলেজের লোকসমক্ষে সে সিগারেটই খাইয়! থাকে । 

আনমনে সে পুনরায় সকালের ঘটনাটাই ভাবিতেছিল-_ 
কুমারী মহিলাটি কি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাহাকে অপমান করিয়াছে, 
না 'মাষ্টার'কে তাহারা ঠাকুর চীকরের পর্যায়তৃক্ত করিয়! 
এইরূপেই সম্বোধন করিয়া থাকে--নিভাস্তই অভ্যাস-প্রন্ত ! 

বিড়ি নিঃহুত একরাশ ধোয়া! বাতাসে বিলীন হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে বাতাসে ত্বচ্ছত। ফিরিয়! আসিল--অমল আশ্চর্য হইয়। 
দেখে--ডেজি তাহারই পাশে পাশে অত্যন্ত নিঃশব্দে নামিতেছে-. 


২১৩ 
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বিড়িটার জন্ত লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু ফেলিয়া দিয়! লাভ 
নাই--ডেজি নিশ্চয়ই দেখিয়াছে। সে লজ্জিত হইয়া সরিয়া 
যাইতেছিল। অকনম্মাৎ ডেঞ্জি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া 
বলিল--আপনার নাম অমল বন্যোপাধ্যান্? 

স্হ্যা। 

--আপনি ইংলিশে ফারষ্টর্লাম পেয়েছিলেন? 

--হ্যা। আপনি জান্লেন কেমন করে? 

ডেজি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়াই বলিল-_“সংহতি'তে 
আপনার কবিতাট! আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি কি 
আগেও লিখতেন? 

অমল হাসিয়া বলল--লিখতাম, তবে ত1 ছাপ! হয়নি-_ 

ডেজি মৃছু হাপিয়া বলিল--ছাপাতে চেষ্টা ক'রেছিলেন কি! 

বিশেষ না। 

--আপনি ত খুব পড়েন লাইব্রেরীতে-_না? 

অমল মাথা চুলকাইয়। বলিল--বই সাম্নে ক'রে বসে 
থাকাই পড়া নয়, কাজেই ব'ল্তে হয় লাইব্রেরীতে অনেকক্ষণ 
থাকি-_-এই পধ্যস্ত-- 

ডেজ্ি হাসিয়া বপিল--আপনার বিনয় যথেষ্ট সঙ্গেহ নেই, 
কিন্ত পড়াট। ত পাপ কার্য নয় যে তাকে অস্বীকার ক'রতে হবে-- 

অমল সংক্ষেপে বলিল-_-বলা বাহুলা মাত্র 

অমলের হাতের মধ্যে জলস্ত বিড়িটা! নিভিয়! গিয়াছিল, সে 
সেটাকে ফেলিয়া দিল। ডেজি মৃদু হাসিয়া বলিল-_-আপনি 
বিড়ি খান? 

-অন্বীকার ক'রলে আপনি বিশ্বাস ক'গবেন ন। নিশ্চসুই | 

-কেন খান? 

--অত্যাস--আপনার প্রশ্ন কি? সিগারেট ন। খেয়ে বিড়ি 
খাই কেন? 

সহ্য । 

অমল মিথ্য! কথ! বলিল--খাই আমি চুরুট, কিন্তু এখানে 
চুরুট সেবনের সময় নেই--আর চুরুট বিনা সিগারেট বিড়ি 
উভয়েই সমান। & 

তবে সিগারেট খেলেই ত পারেন, গন্ধটা তবুও সহ্য ভয়। 

অমল তাচ্ছিল্যের সহিত অভিনয় করিবার ভঙ্গিতে বলিল-- 
[1789875 77188196 101" 18,0198, 

ডেজি সিঁড়ির মাঝে অকন্মাৎ থামিয়! দাড়াইয়া বলিল-_ 
তার মানে? 

-মানে, অত্যন্ত নরম, নেশা! হয় না। 

আবার ছুই জনেই ল্লখ মন্থর পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম 
করিতেছিল। অমল সহসা বলিল-_মিস্‌ ডেজি-_- 

ডেজি বলিল-_-মামার নাম ডেজি তা জান্লেন কি ক'রে? 

--লোক পরস্পরার অবগত হ'য়েছি-_ 

--আপনার! আমাদের সম্বন্ধে এতও থোজ ক'রতে পারেন! 
আমার ডাক-নাম ওই কিন্ত আসল নাম অপর্ণ। রাষ়-কিন্তু ডাক- 
নামট। সংগ্রহ ক'রলেন কি ক'রে! 

অমল ডেজির এই ব্যঙ্গে আহত হইয়াছিল, সে জবাব দিল, 
--আমার নাম আপনি ঠিক যেমন ক'রে জান্লেন তেমনি ক'রেই 
জেনেছি। 


কাান্পসন্য্থ 


[ ৩২শ বধ--২য় খণ্ড--৫ম সংখ]! 


ডেজি একটু হাসিয়। মুখের দিকে চাহিল--এরপ জবাব সে 
প্রত্যাশ! করে নাই। অমল প্রশ্ন করিল--আপনি জপর্ণ। রায়? 

স্পই্যা কেন বলুন ত? 

--গেজেটে আমার নামটির ঠিক পরেই ওই নামটি ছাপ! 
হয়েছিল কাজেই কৌতৃহল হওয়া স্বাভাবিক, আর আজকে 
আপনার সঙ্গে এমমি অকম্মাৎ আলাপ হওয়াটাকে তাই একট! 
11000 0011)01091)09 ব'লে মনে হচ্ছে। 

ডেজি একটু হাপিয়! বলিল--1/001 ! 

ডেঙ্জি প্রগল্তের মত ক্ষণিক হাসিয়, ছোট্ট স্থবাসিত রুমালে 
কপাল মুছিয়া বলিল--গেজেটে নামটা! এ জায়গাটায় ছাপ! 
হওয়াটাও ত1 হ'লে 10075 ! 

--আপনার ধদি আপত্তি না থাকে। 

কথ! বলিত্তে বলিতে ছুইজনে একেবারে রাস্তায় আসিয়া 
পড়িয়াছিল। অমল তাই প্রশ্ন করিল--আপনি ত ট্রামেই 
যাবেন? 

-হ্যা। 

_চলুন। তুলে দিয়ে আমি-_-আজকার এই সামান্ত 
পরিচয়ের পরে এটাকে কর্তব্য বলে মনে ক'এছি । 

স্ধঙ্বাদ। 

ডেজিকে ট্রামে তুলিয়। দিয়! অমল হাটিয়াই মেংস 
ফিরিতেছিল। সকালের বেদনাদায়ক ঘটনাটা! অকম্মাৎ যেন 
উবিয়া গিয়াছে । ডেজির প্রসঙ্গ তাহার অন্তরকে স্ুখ-ন্বপ্রের 
সৌরভে স্ুবাদিত করিয়া দিয়াছে । অমল আনমনেই পথ 
চলিতেছিল-_ 


এখনই ছাত্র পড়াইতে যাইতে হইবে-- 

মেসের সংকীর্ণ বিছানায় শুইয়! শুইয়! সে তাহাই ভাবিতে- 
ছিল--পড়াইতে যাইবে কিনা! সকালের পুগ্ীভূত অভিমান 
নৈরাশ্তয ও অপমান যেন ডেজির অঞ্চল সঞ্চালনে অন্তহিত 
হইয়াছে । ডেঁজির কথ! কয়েকটি বার বার তাহার অন্তর অনবদ্ধ 
স্ুখাবেশে সুবাসিত করিয়। দিতেছে। মনে মনেসে প্রশ্ন করে 
্ডেজি এমন করিয়া সংগোপনে আত অকম্মাৎ তাহার সঙ্গে 
আলাপ করিল কেন? এতদিন ত কোন কৌতুহল প্রকাশ করে 
নাই--তাহার মনে কি কোন হ্র্বলত। দেখ। দিয়াছে? প্রেমের 
দেবতা অঞ্ধ-__হয়ত তাহাই । 

মে বাসর! বসিয়া তাসের ঘর নিশ্মাণ করে--টালিগণ্জের ছোট্ট 
একটি গৃহ,তাহার মাঝে গৃহবধূ ডেজ-_ প্রয়োজন হইলে দুইজনেই 
উপার্জন করিতে পারিবে । এই স্ষুপ্্র গৃহের কত্রী হইবেন তাহার 
অনশনক্রিষ্টা, দীর্ধবৈধব্যের কৃচ্ছ,সাধনে শীর্ণ। মাতা। কোন 
অশুভ মুহূর্তে তিনি অমলকে লইয়া বিধবা হইলেন, তাহার পর 
হুঃখে, দৈসম্তে, অনশনে বছুদিন চলিয়! গিয়াছে । তাহার নিজের 
গৃহ একদিন অকম্মাৎ ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হইয়াছিল, পুত্রের গৃহের 
মাঝে সে গৃহকে হয়ত ফিরিয়। পাইবেন--ডেজি হয়ত ধনী কন্ঠ।, 
হয়ত এ কেবল বিলাস মাত্র, হয়ত সামান্ত কৌতুহল মাত্র---কি 
অমল তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না 

সকালের সমস্ত ছুঃখকে ভুলিয়া অমল হাষ্টচিত্তেই ছাত্র পড়াইতে 
রওনা হইল-_- 


'বৈশাঁখ--১৬৫২ ] 


দগৈনঙিন অভ্যাস মত কড়! নাড়িতেই একজন মহিলা! দরজা 
খুলিয়া দিলেন । কালকার সেই উদ্ধত, অতন্কাবী কুমানী মেয়েটি। 
অমল অপ্রস্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাঠিতেই তিনি বলিলেন-_ 
আন্বন,। খোকা যামাবাড়ী গেছে, একটু দেবী হবে 
বন্ুন-_ 

অমলের কথ। বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না । সে নি:শব্দে পড়ার 
ঘঝে ছারপোকাসন্কুল বেতের চেয়ারের উপর খবরের কাগজ 
পাতিয। বসিয়া পড়িল । মহিলাটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলিলেন--একটু চ! খাবেন কি? 

অমল সংক্ষেপে বলিল--ন থাক্‌। 

--আপনিত ভারী লাভুক--চা ন! খেলে সমু কাটাবেন 
কেমন ক'রে? 

অমল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কালকেয় সেই মহিলাটিই, 
আজ ভাহার মুখে চোখে একট। সকৌতুক, প্রচ্ছন্ন হাদি রহিয়াছে । 
এব্যবহার যদি কেবলমাত্র অভিনয়ই ন! হয় তবে কাল দুইটি 
কথার জন্ব ওই বাচনিক মিতব্যন্িতা ন! দেখাইলেও ক্ষতি ছিল 
বা। অমল বলিল-_ প্রয়োজন নেই, তাই, নইলে এক আধ কাপ 
টা খেলে গুকুভোঙঞ্জনের কোন সম্ভাবন! নেই । 

মহিলাটি হাসিয়া উঠিয়া! বলিঙ্গেন--আপনিত বেশ কথা 
বলেন। আপনি ত এম-এ পড়ছেন ? 

_হ্যা। কৌতূহল প্রকাশ করা অন্যায়, তাহ'লেও জিজ্ঞাস 
করি) আপনি কি খোকার দিদি? 

--হ্যা, খোকার দিদি । পরিচয়টা বিশেষ ক'রেই দি, নাম 
মামীর রমল1। কি পড়ছি সেটাও জান্তে চান নিশ্চয়ই? 
'-বি-এ পড়ি বেখুনে । আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কি? 

অমল মেয়েটির প্রগল্ভতায় আশ্চধ্য হইয়াছিল, সে বলিল-_ 
বর পরে আর প্রশ্থ করা চলে না--তবে আপনি বলে গেলে শুনতে 
[ারি-_সেট1 সম্ভবতঃ দোষের হবে না। 

আমার কমবিনেশ ন্‌ ইকন্মিক্স, হিদ্রি, অনা" প্রথমটায়, 
ধামাদের সাত জনের অনাস' আছে, ক্লাসে একশ" ছাব্বিশজন 
ময়ে। ডলি দত্ত দেখতে সবচেয়ে সুনারী-'.রমল! নিজেই অত্যন্ত 
শোভন ভাবে হি হি করিয়! হাসিয়া! বলিল--আচ্ছ। বন্ুন, চা 
রয়ে আসি। 

রমল1 চলিয়া গেল-_অত্যস্ত অহেতুকভাবে আণচলটাকে 
বালাইয়া নাচাইয়। কাধে ফেলিয়া! এবং চলন ছন্দে অশোভন গতি 
) ভঙ্গি দিয়।। অমল হাসিয়। ফেলিল। কাল ওর ব্যবহারে সে 
১ হইয়াছিল, আজ ওর প্রগল্ভত। পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। 
বমল আপনমনে বলিয়া বসিয়। ভাবিতেছিল--ও হয়ত কোন 
[কষকে তাহার এঙ্বর্ধ্য, রূপ ও বিছ্যান্বারা সম্মোহিত করিতে পারে 
ই, তাই অভাগ্য মাষ্টারটিকে পাইতে চায় তাহার ভগ্র-্বদয় 
কান্ত উপাপক করিয়!। জীবনে আজই সে প্রথম ছুইটি 
হিলার সহিত পরিচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অমল একথা! মনে 
নে বিশ্বাস করিত বে, আধুনিক মেয়েদের সর্ববাপেক্ষা গৌরবের 
ব্যয় হইতেছে এই যে, তাহার জন্ত শতাধিক বুভূক্ষু নর উদ্ভ্রান্ত 
প্রমের কবিতা লিখিতেছে। অমল নিজেই হ্ানিয়া ফেলিল-_ 
বস্‌ রমল! যে পাত্রটিকে সেই গৌরবময় আসনে প্রতিষ্রিভ করিতে 
[হিতেছেন সে সে পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য । 


দে ও ০কহাভীভড 


২১৫ 


মিস্‌ রমল! চাকরের মারফতে এককাপ চা ও একটি 
স্যাডউইচ, আনিয়! বলিলেন__নিন্‌, এটুকুর সন্ধ্যবহার ক'রতে 
ক'রতে হয়ত খোক1 এসে পড়বে-__ 

অমল হাসিয়াই বলিল--আপনার আদেশ পালনের অন্ত 
আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবই। 

মিস্‌ »মলী অকন্মাৎ অভিনেত্রী মনত কপট 'অনভিম্ধুলে ও 
উপ্টাইয়া বলিলেন-_-এটাকে আদেশ মনে ক'যুলন, অনুবোধ 
কি ভদ্রতাও মনে ক'রতে পারতেন ত? 

অমল শ্যাপগ্ুউইচে একবার কামড় বসাইয়! বলিঙগ-_আপনি 
ভূল্লেও আমার পক্ষে এটা তূঙ্গ কর! সম্ভব নযু--আমি ত 
আপনাদের চাকরই--_ 

মিস্‌ রমল। কথাট। শুনি হয়ত আনন্দিতই তইয়াছিল-_ 
এ কি ব'ল্ছেন মাষ্টারম'শায়, মাছ্ষ মানুষই, টাক! দিয়েকি তার 
বিচার হয় 

মাষ্টারম'শায় সম্বোধনট। অমলের পিঠের উপর ফেন কশ। 
ঘতের মত আলিয়া পল । সে বলিল--মাটরগাড়ী চিরদিনই 
পথচারীর গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে দিয়ে যায়, এর অন্তথ! হওয়! 
সম্ভব নয়, কাজেই দূবে খাকাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ । আরমাষার 
মশায়টা আমার পৈত়ক নাম নয়--বাপ-মা আমার একটা নাম 
দিয়েছিজেন-_:সটা হচ্ছে অমল । 

অমলেের কথ! কয়েকটির মধ্যে ষে তীব্র ভৎসন: ছিল তাহ! না 
বুবিয়াই মিস্‌ রমলা বিজ্ঞের মত ক্ষণিক বোকার হাসি হাসিয়া 
বলিলেন--আপনার নাম অমল, নামটি ত বেশ! 

- আজ্ঞে বাপমায় যদ্দি ঘণ্টা কর্ণ, বিকর্ণ ধরণের একট! নামও 
দিতেন তবে তাও আমার কাছে ভালই 5'ত। 

খুব উচ্চাঙ্গের একট! রসিকতা হইয়াছে মনে করিয়া রমল। 
ক্ষণিক মুখে আচল দিয়া হাসিয়া লইঞ্জেন--আার ব্লিলেন-__চা'টা 
ঠ1গ1 হ'য়ে গেল যে! 

অমল এতগুপলি কঠোর কথ! বলিয়া! আত্মপ্রস'দ লাভ 
করিতেছিল, তাই বলিল--মাপনার অতিথি সেবার দিকে! 
নজর দেখছি, 'তাতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি সেই 
অতিথি বলে গর্বও বোধ করছি। 

রমল। কি যেন ক্ষণিক ভাবিন্না বলিল--আপনি কবিতা 
টবিতা লেখেন না? 


--আজ্ঞে ভুলক্রমেও না। আর হত অপবাদই লোকে দিক, 
এ অপবাদ্দ কখনই কেউ দেবে না। 

কলেজের পত্রিকায়ও নয়? 

--ন]। 

--আপনার অনাস ছিল কিসে? 

অমলের অনার্স ছিল ইংরাজি সাহিত্যে এবং সে ফাষ্ট 
ক্লাসও পাইয়াছিল কিন্ত ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা বলিল-_-অনার্স 
অস্কে, পেয়েছি একট। কোনমতে সেকেও্ড ক্লাস। 

রমলা রপিকত1 করিল--ও বাবা অন্ক। 
একেবাবেই কাপালিক-_ 

অমল কহিল,--কাপালিক, তবে কপালকুণুলাও নেই এবং 
নবকুমারেরও অভাব--  * 


মল! বি্ষারিত আখি ভঙ্গিতে কৃত্রিম মাদকতার প্রলেপ 


আপনি দেখছি 


০৯১, 


দিয়! ব্রীড়াভজ্িসহ বলিল--.কে বলে, আপনি কবি নয়! কাপালিক 

প্রসঙ্গে খন কপালকুণ্ডলার কথ মনে হয় ও 
»-ওটা কাপালিকের কবিত্ব! সংসর্গে ত1 হ'তে পারে-- 
জীবনে আমি কবিতা লিখিনি আপনার ভয় নেই--. 

তবে কলেঞ্জের কাগজে, সকলে ধরলে তাই একট! কোনমতে 


লিখেছিলাম। 
অমল আগ্রহের সহিত বলিল--কিস্ত, আপনাদদের কলেজের 
কাগজ কোথায় পাই? রি 


রমল| বলিল-_-ও আপনার ত ভারী কৌতৃহল-_আচ্ছা! দেব 
একদিন পশ্ড়তে-- 

অমল মনে মনে হাসিতেছিল সনগেহ নাই । রমলার স্বপ্নবুদ্ধি- 
প্রস্থ কথার মাঝে মাঝে তাড়ার নিজেকে প্রতিঠিত করিবার 
ন-প্রয়াশ বেশ সুম্পঃভাবেই সে বুঝিতেছিল তাই বলিল-_ 
আমার মত কাপালিকের পক্ষে কবিতা বোঝ! অবশ্ঠ একট! 
অনৈলগিক ব্যাপার--তবুও আপনার লেখ! ব'লেই তা পড়তে 
থুব কৌতৃহঙল হ'চ্ছে। লেখক লেখিকাকে সামনে দেখার 
সৌভাগ্য ক'জনের হয় ! 

রমল! এই প্রশংসাবাদে আরও জনেকের মতই থুষী হইয়াছিল। 
সে লাশ্ষয়ী সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত আধিভঙ্গি করিয়। বলিল-_. 
আপনার বিন প্রশংসনীয় । তবে আপনার কৌতুহল কবিতার 
প্রতিই--ন। কবির প্রতি-_- 

রমলার কখার মধো যে ইঙ্গিত ছিল তাহা অমল ভাল 
করিয়াই বুঝিল। ঈষৎ হাসিয়া রমলার পাউডার অবলুণ্ত 
সুঠাম সুন্দর মুখখানাকে ভাল করিয়া! দেখিয়! বপিল--প্রথমটাকে 
ভক্্রতার রীতি অনুসারে স্বীকার করা চলে, দ্বিতীয়টি বল! 
চলে না--বদিও দ্বিতীয়টাই অনেক সময় প্রবলতর হ'য়ে 
দেখ! বায়. 

খোক! আলির! পড়িল । রমল! অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থষোগ 
দিয়! প্রস্থান কৰিল। খোকাকে বৃহৎ একটা জঙ্ক কবিতে দিয় 
অমল কি বেন এলোমেলে। ভাবিতেছিল--রমল!। এমনি করিয়। 
স্বেচ্ছায় প্রগল্ততার সহিত এ অকারণ হাতা করিয়। গেল কেন? 
সেকি তাহার মাঝে একটি অনুগত পারিষদকেই চায়-_ন! 
আরও কিছু--ডেজিও ত ঠিক এমনি করিয়াই আলাপ করিয়া 
গিয়াছে--কেন? 


জ্ান্রস্ন্নন্ 


| ৩২শ বর্ধ--২গ খণ্--৫ম সংখ্যা 


মল ছাত্র পড়াইয়! ফিরিবার পথেনিজে নিজেই বেশ 
আমোদ উপভোগ করিতেছিল, কতকটা আত্ম প্রমাদে, কতকট। 
সাফল্য । আজ যে সে সেই উদ্ধত রমলাকে হথে্ বাগ করিয়। 
তাহার 'ন'এর অ-বাবহারকে শতগুণে ফিরাইয়। দিতে পারিয়াছে 
এই জন্ত মনে মনে গর্যাই অন্ভভব করিতেছিল। সে যে কাপালিক 
সাজিয়৷ কোনরূপ করিত! লিখিতে পাবে ন! প্রভৃতি নান। অসত্য 
কথা বলিয়া আসিয়াছে সে জন্তও বেশ একটা তৃপ্তি অন্থভব 
করিতেছিল--মিখ্যা কথ! বলিয়! যে অনেক সময়ে এমন আনন 
পাওয়া যায় সে তাহ! পূর্বে প্রত্যক্ষ করে নাই। রমলার 
পদাশ্রিত হইয়া ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকা অভিনয় করিতে সে 
প্রলুন্ইই হইয়। উঠিয়াছিল। 

বাসায় ফিরিয়া ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়িবার কথা 
ছিল, কিন্ত সেকোন ক্রমেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিল 
না। রমলার কথ! মনে করিয়। সে হাসিল এবং ডেজির কথার 
মনে মনে রোমাঞ্চিত হইয়! উঠিল। সে ভূলিয়াই যায় যে সে 
একাস্তই দরিদ্র--ডেঞ্জির এই আলাপ, হয়ত কেবল কৌতুহলই 
অথবা রমলার বাসনারই একটা ভব্য প্রকাশ । অমল মনে মনে 
নানা সম্ভব অসস্ভব কথ! ভাবিতে ভাবিতে যেন অকারণেই প্রফুল্প 
হইয়। উঠির়াছে। ডেজির সঙ্গে কালও হয়ত দেখা হইবে, হয়ত 
পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠত। লাভ করিবে-_ 

অমল ভাবে দারিস্রা ও এই কৃচ্ছ,সাধনের একটা পুরস্কার হয়ত' 
আছে। যৌবনের মন লইয়া আরও অনেকে যেমন মনে মনে 
মানসী ফৃণ্তির সৃষ্টি করিয়া বাহ জগতে তাহাই থু'জিয়া! বেড়ার 
অমলও যে তেমনি কিছু কৰে নাই, একখ। বললে কেহ বিশ্বাস 
করিবে ন।। আজ অকন্মাৎ ডেজির মাঝে সে তাচার মানসীকে 
আবিষ্কান্ব করিয়া ফেলিয়াছে--যাহা কেবলমাত্র কল্পনারই, যাহা 
পাওয়ার অতীত তাহাকে ছোট করিয়া, ডেজির শত অক্ষমতাকে 
মার্জনা করিয়া, তাহার দেহ সৌষ্ঠবের ক্রটিকে উপেক্ষা করিয়া 
অমল তাহাকেই মনের মাঝে একান্ত ছুর্লভ কবি! অতি 
সংগোপনে আপনার করিয়! রাখিয়। দিল--- 

অমল জানিত, এমনি করিয়! সকল মানুষই আকাশের রঙিন্‌ 
মেঘলোক ছাড়ি! অর্থের বস্ধার মাঝে নামিয়া আসে-- 
মানুষের মনের এই দৈন্ত তাহাকে সর্বসাধারণের মতে স্বাভাধিক 
করিয়। তুলে। (জমশঃ) 
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এমনি অনেক রাত, অনেক ন্বপন, 
জীবনেরে পরিক্রমি গড়িয়াছে তাজ ; 
ম্দির সোনালী নেশা না জানি কখন, 
দ্বেখায়েছে পৃিবীরে সর্বাজহুন্র। 
তাই নিয়ে রচিয়াছি কত কাব্য-কথ, 
কত ছন্ম, কত গান, এয প্রচুর ; 
তজা-খন কুহেলীর হগ্প-মাদকতা, 


রাতের আধার থেরি' সুপ্তি সুমগন ॥ 
রাত্রি যায়, আসে দিম, মধ্যাহ-আকাশ, 
রাতের প্রহরগুলি ক্ষীণ পর়নাদু; 
প্রাত্যছিক জীবনের উলঙ্গ প্রকাশ, 
কঠিন সংগ্রাম শুধু ময়ে বেচে থাক! । 
তবুও জীধার ঘের! রহনু উল্লাস, 
জীবনেয়ে দিয়ে যায় মুধূর্ত বিলাস ॥ 


ফুলধনু 


ভ্রীসমেয়েশচজ্্র রুদ্র এম্‌-এ 


তভীয় অন্ধ 
প্রথম দৃশ্ঠ 

বৃদ্দাবদের ভগিনীকভ| উদিলার কলকাতার বাড়ী, উপ্নিল! তার 
টী অপূর্বর় সঙ্গে কথ! কইছে। 

অপূর্ব। ব্যাপার তাহলে জটিল বল! 

উদ্িলা। এ সব ব্যাপার তো! চিরকালই জটিল! 

অপূর্ব। কেন, তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে নাকি ? 
উদ্মিলা। আছে। 

অপূর্ব। তাহলে এতদিন বলনি কেন? খাঁচায় আবদ্ধ 
কে শুধু পাখা ঝাপটে মরছ! 

উত্নিলা। ই! গো! মশাই, এখন মামাবাবু এলে এসব কথ। 
বল্বে বল? 

অপূর্ব। যার বলবার মে বলবে-_ 


উ্িলা। অর্থাৎ? 

অপূর্ব । অর্থাৎ যার প্রেমের কাহিনী, তিনিই গোচর 
বেন। 

উন্নিল'। কিষে বল, তার ঠিক নেই! রচনা কখন এ 


' কথা ষামাবাবুর কাছে বলতে পারে? 

অপূর্ব। কেন পারবে না? তোমার কাছে বলতে পারলে 
র মামাবাবুষ কাছে পারবে না? 

উদ্নিলা। রসিকতা! রাখ, কি হবে বল। 
ওদিক থেকে বিষের ব্যাপার ঘনিয়ে আসছে। 

অপূর্ব। তাহলে তুমিই না! হয় বল না । 

উন্নিল। আমার বাপু লজ্জা করে। এসবকিবলা বায়! 
র চেয়ে তুমি বল। 

অপূর্ব। আমি! বাপরে! যে রকম মান্য, তাতে 
টায়ার্ড পুলিশের লোক, সঙ্গেহের ঘোর এখনও চোখ থেকে 
টেনি, ভাববেন, আসামী বেকন্ুর খালাস পাবে বলে 
কারোক্তি করছে। 

উ্নিলা। সত্যি তাহলে কি কর যাবে বল? 

অপূর্ব। আমি বলি কি, জ্মানকে ডেকেই পাঠাও না। 
নি এসে নিজের দাবী উপস্থিত কফষন। 

উ্নিলা। ( বিশ্মিতভাবে ) কাকে ডেকে পাঠাব? 

অপূর্ব। ভগিনীর যনচোরকে, অর্থাৎ তোমার ভাবী 
গনীপতিকে, অর্থাৎ জীমান্‌ রবীজকে । 

উল | রবিকে? এখানে? 

অপূর্ব । এরই মধ্যে যবীন্র থেকে রবি হয়ে গেছেন ! তাহলে 
1 ছুগের একদিক ভগ হয়ে গেছে বলতে হবে। 

উদ্জিল।। ঠাষ্টা রাখ, বল কি করা হাবে। 

অপূর্ব। বললুম তো, রবিকে এখানে কাল বিকেলে জাসতে 
থে দাও। 


উ্জিলা। তুমিই একটু লিখে দাও না। 


দেখছ তো, 


অপূর্ব। আমি লিখলে সে কি আস্বে। তার চেয়ে 
তৃমি লেখ। 

উদ্নিলা। কি লিখব? 

অপূর্ব। তাও বলে দিতে হবে? এই আই-এ পাশ 
শিক্ষিতা নাকি! নাও, কাগজ আর পেনটা নাও। 

উর্মিলা। (কাগজ পেন নিয়ে এসে) ক্রটি পেলে জার 
রক্ষে নেই। কি বিপদেই পড়েছি--বল। 

অপূর্ব। লেখ। সবিনয় নিবেদন, আমি শ্রীমতী রচনার 
দিদি। কাল বিকেল চাঁরটের সময় আমাদের বাড়ী বদি একটু 
বেড়িয়ে যান, তাহলে অত্যস্ত আনশিত হব । ইতি--হয়েছে? 

উত্জিলা। হযেছে। 

অপূর্ব। দেখি দাও, বানান ভূল হয়েছে কিন|। 

উত্ষিল।। বানান তৃঙ্গ অমনি হলেই হল! 
শক্ত লেখাট! ! 

অপূর্ব। শক্ত লেখার জন্তে নয়, রিভিশনের অভাবে চিঠি 
লিখে ফিরে পড়ার ধৈর্য্য তোমার বড় একটা থাকে ন! কিনা, 
তাই বলছি। 

উত্জিল!। খুব হয়েছে । এখন ঠিকানাট! কি লিখব বল। 

অপূর্ব। এইজঝ্রেই বলি, মেঘের! প্র্যাকটিক্যাল নয়। 
হোটেলের ঠিকানায় ছেড়ে দাও। 

উিলা। খুব প্রাাকটিক্যাল মশাই, তোমাদের চেয়ে বেনী 
প্র্যাকটিক্যাল। হোষ্টেলের ঠিকানায় দেওয়া বায়, ত। জানিঃ 
কিন্তু আমাদের লেখ! দেখলেই, মশাষের বন্ধুর! সেট! ষথাস্থানে 
পৌছতে দেবে কিনা, তাই ভাৰছি। 

অপূর্ব। ভয় নেই, নিশ্চয় পৌঁছবে । এ তে! আর নব- 
বিবাহিততার চিঠি নয় যে ভিতরে কিছু মূল্যবান জিনিস থাকবে। 
রচন! কোথায়? 


আহ! কি 


উন্নিলা। । পাশের ঘবে। 
অপূর্ব। (একটু জোর গলায়) রচন!! রচন।! 
রচনার জ্রবেশ 


রচন|। ডাকছেন আমাকে ? 

অপূর্ব। হা, কি মুস্কিলেই পড়েছ বলতে।! কোথায় 
এগজামিন দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে নিশ্চিন্তে কিছুদিন ঘুমোবে, ন! 
বিয়ে বিয়ে! আমি হলে তে! বলতুম, বাড়ী ছেড়ে পালাব। 

উদ্িলা। হ', পালাবে! মেয়েমানুষ হয়ে দেখবে একবার? 

অপূর্ব। কেন, বেশ তে! ভাল জিনিস, টাকাকড়ি উপায় 
করতে হয় নাঃ কোন ঝৰ্ধি পোয়াতে ্ না, খাও দাও, বি ও 
কি বল মন? 

উ্িল।। খাও দাও, ঘুমোও | বেশ! 

অপূর্ব। ভা; এটি জিনিনের রাহি ভিজ চাহ না। 
সেট। কি রচনা? 

উ্জিলা। খুব হয়েছে, চুপ কর। 
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অপূর্ব। তুষি জাষাকে চুপ করতে দিলে কই? শুধু বিয়ে 
আর হিজ়্ে! | 

উদ্জিলা। মামাবাবু এখনও এসে পৌঁছচ্চেন ন। কেন? 

অপূর্ব। গাড়ী লেট বোধ হয়। 

রচনা । আজকাল তে। গাড়ী রোজই লেট। 

অপূর্ব। তা তো হবেই, আজকাল মান্য যে রোজই 
ফাস্ট ॥ পৃথিবীকে ভারসাম্য বাখতে হযে তো।1? এখন হোষ্টেল 
ছেড়ে এসে এখানে কেন লাগছে বল! 

সুচনা। ভালই তো লাগছে। 

অপূর্ব। দেখ, মামাবাধু যে রকম ব্যভ্তবাগীশ মান্ছৃহ, 
একেবাযে পাত্র ধনে নিয়ে এসে হাজির করবেন না তো? 

উম্িলা। তার দরকার কি, একজন তো হাজিরই আছে। 

অপূর্ব। এত জন্কম্পা! দেখছ রচন!? তা এক পক্ষ 
বার আছে, তাকে ছ্বিভীয় পক্ষ দিয়ে বুদ্ধিমান বাক্তি উড়তে 
দেবেন ফেন? 


উমিল! | বড় হুঃখ, ন।? 

অপূর্ব। তুমি তার আর বুধবেকি! জান রচনা, কাল 
এখানে মানতগ্ন পালা হবে। 

। রচনা । কোথায়? যাত্রা নাকি? 

অপূর্ব। প্রায় হাত্রাই বটে। তোমাৰ দিদি বৃদ্ধে দুতী 


সাজছেন, অধীন আয়ান ঘোষ, আর তোমায় রাধিক| সাজতে 
হৰে। 

উন্নিলা। কি হচ্ছে নব তোমার! 

অপূর্ব। আর শ্ীকৃফকে হোষ্টেল থেকে নেমস্তপ্প কৰে আনান 
হচ্ছে, তৈরী থেক। 


(নীচে থেকে ডাক শোন! গেল, উন্দিল, অপূর্ব 1) 


উদ্নিল।। (ব্যস্ত হয়ে) মাষাবাবু এসে গেছেন--- 
সচন। | বাবা? 


উর্মিলা! রচনায় সঙ্গে অপূর্ব বেরিয়ে গিয়ে আবার 
সৃন্খাবনকে গঙ্গে নিয়ে গ্রযেশ করল 


বৃন্দা। (প্রবেশ করতে করতে ) উদি, তোমাকে তো! একটু 
রোগ! রোগ! দেখাচ্ছে মা। কিছু হয়নি তে!? 
উদ্নিল।। কই না! তে।। 
বৃ! । রচনার শরীরও ভাল নয়। অবশ্ত ওর এগজামিন 
গেছে, সে জন্যে হতে পারে। 
চেয়ারে বলেন 


অপূর্ব। আপনার পৌছতে দেরী হুল, গাড়ীটা কি লেট, 
করলে? 

বৃন্দ | (ঘড়ি দেখে) হু" দেড়-ঘণ্টা লেট। তিন দেড়ে 
সাড়ে চার ঘণ্ট। লেট হয়নি, তাই যথেষ্ট। 

উদ্দিলা। (হাসিমুখে ) আপনার ভাক্তারী এখনও চল্‌ছে 
খামাধাবু? 

বৃন।। চলছে মা। দেশে অন্ুখ কত জান? বাংল! 
দেশে সু লোক কটা? ত। ছাড়! হোমিওপ্যাথির যত এমম 
কুল অঙচ সূলাবান চিকিৎস। আর কোথায় পাওয়! বাবে | 


জ্াব্সব্তজ্ঘঞ্হ 


[ ০২শ বর্ধ---২হ খ৬--৫ম সংখ্যা 


অপূর্ব। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ছঃখী লোফদের একট। 
মস্ত বড় উপকার করা হয়। 

উম্মিলা। মামাবাবু তো৷ কারুর কাছেই পর়স। নেন ন|। 

বৃনদ। | সেটাই বড় ভূলকরি ম|। পয়স! দিলেই লোকে ওষুধে 
বিশ্বাস করে, ন! নিলে ভাবে, হয় ডাক্তার বেকার, নয় ওধুধ জল, 
কি জান মা, একশটি বদি কর দেখ, তাহলে দেখবে ভার তেতর 
নব্বইটি পেটের অন্গখের | নাক্সভমিক! খারটিয় চারটে ছুট! বড়ি 
খেয়ে হদি সারে, ভাবি, চুলোয় থাকগে ছু-দশ আনা, এর! সাকক। 
বাংলাদেশে একদিকে যেমন পেটের জালা! ! তেমনি অন্বদদিকে 
পেটের অন্ুখের জাল! পেট নিয়েই দেশটা গেল! 

সকলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল 

অপূর্ব, বল সত্যি কিনা? 

অপূর্ব। আজে হা, তা সত্যি বৈকি। 

বৃন্ধ।। বড় সহরে দেখ ডিসপেপসিয়া, অন্বল, ছোট সহবে 
দেখ আমাণা, কলেরা, গ্রামে দেখ লিভার পিলে। সর্বব্রই পেটের 
ব্যাপার। ম্যাক ট্রীবলই বাংলাদেশের বড় উ্রাবল মা, পলিট- 
ক্যাল ধ্রাধলের় চেয়ে এ ট্রাবল বড় কম নয়। 


সবাই হামতে লাগল 


দ্বিতীয় তু 
হোষ্টেলের কক্ষ --রবি, বুকুষার ও যেগেশ কথা কইছে 


রৰি। বাব! কাল আসবেন লিখেছেন। 

'ুকুমার। কিব্যাপার বলতো? 

যোগেশ। হয় তে! পরীক্ষার আগে একবার ছেলের সঙ্গে 
দেখ! করে যেতে চান, তাছাড়। অন্তকিছু কাজও সেরে থেতে চান। 

কুমার । কিছু লেখেন নি তিনি? 

রবি । না, এমনি লেখেছেন, যাচ্ছি-- 

চাকর প্রবেশ করে রবিকে উদ্দেশ করে বল্লে--যাবু, 

” আপনার চিঠি 

কুমার । (লাফিয়ে উঠে) রবির চিঠি? খাম? দাও 
আমাকে । 

চাকরেয় হাত থেকে নিতে চাকর বেরিয়ে গেল 
এ্যা, ব্যাপার কি রবি? খামে চিঠি যে? 
এ । কেন খামে কি আমার চিঠি আসতে দেখনি? দাও, 

খুলি। 

লুকুমার়। আমিই খুলি ন! ভাই, অন্তুমতি দিচ্ছ তো৷? 


যোগেশ। অন্থমতি আবার কি! একি ওরম্ত্রীর চিঠিতে 
অন্থমতি দেবে | 

সুকুমার । তাহলে ছি'ড়ি? 

যোগেশ। নিশ্চয়। 

কবুকুমার | ( চিঠি পড়ে খাটের উপর ধপ, করে বসে পড়ে) 
তগবান। 


যোগেশ। স্ববি। (বিশ্বয়ে) কিহল! কিহল।! কিখবর! 
দেখি দেখি-" 
সুকুহার়। (পত্রটা আড়াল কছে ) ভগবান! 


বৈশাখ--১৬৫২] . 


ুস্রাম্মীতিন্প পোড়াব্স সা আহক মুল্য 


ই, 





রবি। কিমুদ্বিল! বলন! কি? 

নুকুমায়। তাল ভাল, মিষি জানাও । 

ঘোগেশ। কি খবর ভাই? 

কুমার । বলছি, বলছি, শন্ম। কি বলেছিল মনে আছে, 
দিনের ছুটাতে বাচ্ছি, এ ছুটা বৃখায় যাবে না, দেখে নিও? 

যোগেশ। কৰে বলেছিলে? 

রবি। চিঠিখান। দেখি। 

কুমার | কবে বলেছিলুম, মনে আছে তোমার রবি? 

রবি। আছে কিন্ত চিঠিখান। দাও. - 

যোগেশ। তা মিহির কি হল? 

সুকুমার । নিশ্চয়ই তো, মিষ্টির কি হল? 

রবি। হবে এখন হবে, চিঠিটা! একবার দেখতে দাও । 

যোগেশ। কি মিটি আনাবে? 

লুকুমার। রবি, কি মিষ্টি তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে? 

রবি। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল ন!। 

সুকুমার । যে মিষ্টি তৃমি এখন সব চেয়ে ভালবাস, সেই 
শেশ-এর ভেতর লুকিয়ে আছে। 

রবি। দাও, ভাই দাও। 

সুকুমার । দিতে পারি শুধু মুখে ফেলে, গিলে নিতে হবে। 
তে পাবে ন। ! 

যোগেশ। খাবার নেমস্তক্প নাকি ছে? 

কুমার! সব রকম। 

যোগেশ। বলকি! 

সুকুমার। বস নিশ্িস্ত হয়ে, বলছি। বস। (ছুজনে বস্ল) 
ড়িশোন। ( চিঠি পড়তে লাগল) সবিনয় নিবেদন, আমি 
ঈমতী রচনার দিদি। কাল বিকেল চারটের সময় আমাদের 
[াড়ী বদি একটু বেড়িয়ে যান, তাহলে অত্যন্ত আনলিত 
ব। ইতি--্উম্মিল! চৌধুরী । শুনলে? নাও, এবার নয়ন 
র্থক কর। 


রবির হাতে দলে, যোগেশ মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। রবির 
খ আনন্দে হাসিতে যেন চিক্ষিক্‌ করতে লাগল 
কমন? কেমন লাগছে ভায়া! ভাবী গ্যালিকার পন্ত? 

যোগেশ। ন্ুশর, মনোহর, মধুর ! 

শুকুমার। কেমন হে কান্ত, কথ! কইছ নাহে? 

রবি। দেখ, তাহলে সতি-- 

জকুষার। সত্যি নয়তে। কি মিথ্যে চিঠিটা এসেছে ? 


রৰি॥। (দ্বিধাভরে ) তাহলে তে! যেতে হবে? 

সুকুমার । অবগ্ত যেতে হবে, কি বল যোগেশ? 

যোগেশ। নিশ্চয় । ইটকাঠ এনে, চুনম্থরকী এনে, এত 
মেহছনৎ করে বাড়ী ভূলে জিজ্ঞেস করছ, গৃহপ্রবেশ করবে কি ন1! 

আুকুমায়। গৃহপ্রবেশ করে বলছ, গৃহলন্দী আনবে কি ন|! 

রবি। কাল যেতে লিখেছেন। 

ুকুমার। তুমি বলতে চাও কি যে আজ নয় কেন? 
তায় হে, ব্যস্ত হয়ো না, এ সবের মানে জাছে। 

যোগেশ। কিরকম? | 

সুকুমার । ছোট ছেলেকে এক সঙ্গে লোত6 ও শান্ত 
করবার জঙ্তে প্রিষ্ন বন্ত্রট “কাল পাবে' বলে বাঝে ঠুলে রাখছেন। 

বোগেশ। আবার বিকেল চারটের সময় যেতে লিখেছেন। 

সুকুমার । তারও মানে আছে। 

যোগেশ। বুবিয়ে বল। 

'ুকুষার? বঙগছি। তার আগে-রবি, তোমার হার্টট। 
রঙ্গ. আছে তো৷ ? দেখো, নার্ভাস হোয়ে। না। 

যোগেশ। দেখি রবি, পাল্স্ট। ফিল করি-_ 

রবি। ভয় নেই, ভয় নেই। 

কুমার । সতাই ভয় নেই। আগে জল দেখে তয় পেত, 
এখন জলে নামতেও শিখেছে, সাতার কাট তেও শিখেছে, 
স্টাওলায় প1 পিছলে গেলে ডুবে যাবে ন|। 

যোগেশ। সাবান ভাষ়।! কি রকম শিক্ষকের হাতে 
পড়েছে, দেখতে হবে তে।! 

সুকুমার । ভাই, অধীর ভ্রোণ কিন! বলতে পারিনা, তবে 
ছাত্র তে! আর ছুঃশাসন নয়, এ যে তৌপনীপ্রিয়! 

যোগেশ । আর এ অধমকে.কি ঠাই দিচ্ছ? 

ল্ুকুমার। তুমি মহামতি তীম্ম। 

যোগেশ। তারপর চারটের ব্যাখ্যাট। ত করলে ন।! 

সুকুমার। ছা, চারটেয় যেতে বলেছেন। অর্থাৎ সাড়ে 
তিনটেও নয়, সাড়ে চারটেও নয়, একেবারে চারটে | ভায়া ছে, 
চার চক্ষু মিলন জান? যুগল হাতে যুগল হাত ধরা জান? 
যুগলের উদ্ভোগে যুগলের হাদয় বিনিময় জাল? 


যোগেশ। বিউটিফুল! 
রবি। তাহলে নির্ভয়? 
যোগেশ । নির্ভয়, নি্ভয়। 


সুকুমার । ন ভেতব্যম্‌, মাভৈ;। ( কমশঃ ) 


মুদ্রানীতির গোড়ার কথা-_অর্থের মূল্য 


জ্রীপ্রকীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


ত চৈঞ্জসংখ্যায় অর্থ-শান্তের যে সব মিয়মকাগুন ও তত্ত্বের কখা আলোচনা 
রা! হয়েছে বাস্তবজগতের দৈমিক আদান প্রদানে তার ফলাফল পূর্ণমাত্রার 
একটিত হয়না। তারকারণ অর্থনীতি বিজ্ঞান হলেও এ একট 
টিপ শান, এয কার্ধাপগ্রণালীর মধো সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 


রাষ্্রবিজান, ধর্দশান্, নীতিশাহ ইত্যাদি বছবিধ জিনিবের প্রভাব 


এসে পড়ে। পুরুষের অর্থনৈতিক ফাধ্যাবলী তায় নামাজিক পরিস্থিতি, 
তার মানধিক বৃত্তি, ভার নৈতিক শিক্ষ। ইত্যাদির দ্বার! বুল পরিমাণে 
পরিচালিত হয়; কাজেই অর্থনীতি শান্তকে একটা অপূর্ণা্ন বিজ্ঞান 
(10757250% 99190০০ ) বল] চলে। সেই জন্ত আমাদের আলোচিত 
কানুন ছিসাবে সব নময় জোয় করে বল! চলে না হে মুত্র বা! টাকার নষ্ট 


২.৪ 


বাড়লেই ভ্রব্যের মুল্য সব সময়েই বৃদ্ধি পাবে। তবে অর্থ ও সম্পদ যে 
এক জিনিষ নয় এবং অর্থ বাড়লে যে সম্পদ বাড়বে না এ তথ্যটি পরবর্তী 
জালোচন! থেকে আমাদের বেশ পরিষ্কার হয়েছে। অনেক সঙয়েই 
আমর! গুনে থাকি, গবর্ষেন্টের টাকা নেই। তার টাকার এখন বড় 
- টানাটানি । অনেকে হয়তে! আশ্চর্য হয়ে বান, ভাবেন যে রামস্তামের 
টাকার টানাটানি পড়তে পারে, কিন্তু যেখানে গবর্ণষেন্ট ইচ্ছে করলে 
যত খুনী নোট ছাপতে পারেন, সেখানে তার আবার অর্থাভাব কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তরও আমাদের আলোচনায় মুপরিম্ক,ট হয়েছে। 
ছুনিয়ায় যদি একটি মাত্র ফেনবার মত জিনিষ থাকে, আর সব শুদ্ধ দশটি 
মা টাক! থাকে, তখন মানুষ জিনিষটির জগ্ত দশ টাক! দিতেই 
সহান্তে সম্মত হবে, কারণ আর জ্রব্য না থাকলে টাকা রেখে মে করবে 
কি? অর্থাৎ জিনিবটির মুল্য এক্ষেত্রে দাড়াল দ্টাক! | দশের জায়- 
গায় যি বিশ টাকা হ্ষি করা যায় তবে মানুষ জিনিষটর জন্য বিশ 
টাকাই দেবে অর্থাৎ জিনিষটার এবার দাম বে বিশ টাকা । এখানে 
অর্থ বৃদ্ধি পেল বটকিস্তজিনিষ বা সম্পদ বৃদ্ধি পেল না, শুধুমাত্র 
সম্পদের মুল্য বৃদ্ধি পেল। তাই গবর্ণষেন্ট যত থুনী নোট ছাপালে, 
জিনিষের দাষই শুধু বাড়বে এবং গবর্ণমেন্টকেও সেই সব জিনিষের জগ 
উচ্চ মূল্য দিতে হবে, কাজেই অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে তার কোন ভালই 
হলে! না বা তার টাকার অভাবও ঘুচলে! না। তাই অর্থ বাড়লে রাম, 
হাষ, রছিষ, করিম এইর়প কয়েকজনের প্র ও সম্পদ বৃদ্ধি হলো! বটে, 
কিন্তু সমগ্র দ্বেশের তাতে কোন উপকারই হলো না, উপরন্ত অনেক 
সময় এই মুদ্রা সম্প্রনারণে: ঘোর অনিষ্ট এসে উপস্থিভ হতে পারে । যাক 
এ বিষয়ে অন্ত স্থানে আলোচনা করা যাবে। 

কিন্তু অর্থ বৃদ্ধি পেলে সম্পদ কি কিছুতেই বৃদ্ধি পেতে পারে না? 
আমর। জাবার একটি নৃতন প্রকে এসে পড়লাম । নব্য মতের অর্থনীতি” 
বিদ্গণ কিন্তু ভিন্ন ধারণ! পোষণ করেন। তাঁদের মতে নুতন অর্থ নূতন 
পণ্য উৎপাঙগনে সাহাধা করে এবং যেহেতু অতিরিক্ত টাঞার সঙ্গে 
জবাসাষপ্রীও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই এন্থলে জিনিষের 
হূলা নাও বাড়তে পারে । &জঅথচ এক্ষেত্রে বঙ্ধিত আয়ের দ্বার] লোকে 
বেলী সম্পদ ভোগ করে থাকে । ইংরাজ অর্থকীতিবিশারদ সুপত্তিত জন্‌ 
মেনির়ার্ড, কেইন্স ( ০০ ১1520387৫ 2608) ( বর্তমানে লর্ড) 
এই মতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং এই হুঅবস্থার নাম দিয়েছেন 
19831-৯০ 0 বা! চিরস্থায়ী আধিক নুদ্দিন। কিন্তু এ ধরণের 
জিনিষ সম্ভব হতে গেলে ছুটি !;অবস্থার প্রয়োজন। প্রথমত, এই 
অতিরিক্ত অর্থ পণ্য ক্রেতা] ( 9০0800)91 )দের হাতে ন! পড়ে প্রথমে 
শিল্পী, ব্যবসায়ী অর্থাৎ 1..00০৩:দের হাতে পড়বে । তাহলে তার 
ষ্্রপাতি, কলকারখান! অর্থাৎ 08:৯1 &£০০৫৪এর সাহায্যে সেই 
অর্থ দ্বার! প্রথমেই পণ্যসামগ্রী বা 90080100818 09005 তৈরী করে 
ফেলতে পারবে । দ্বিতীরতঃ। পর্যাপ্ত অর্থের অন্তাবে যখন দেশের কল- 
কারখানা্চলি ও মঞ্জুরের! সব .অলসভাবে. বসে.আছে, সেই অবস্থায় 
নূতন অর্থ মিল্‌-মালিকগণ বা! ব্যবসান্ীর হাতে পড়লে পণ্য বৃদ্ধির আশা 
আছে। কিন্তু দেশে যখন মকল কল-কারখানাই পুরোদষে চলেছে, 
মজুর যখন আর বসে নেই এবং নূতন কলকারখান! হৃষ্টিরও আর 
সম্ভাবন! নেই, অর্থাৎ এক কথায় দেশে বখন £011-6109108 10908 
বর্তমান, তখন নূতন অর্থ কোন প্রঞ্চারেই আর, পণ বা সম্পদ বৃদ্ধি 
করতে পারে না। সেক্ষেত্রে, এই অর্থ-প্রসারণ..নীতি (1১01105 ০ 
1908৮10 680805100 ) কেবল পণোর, মূলা বৃদ্ধি করে এবং 
ইনফ্রেশন নামক বিভীধিকাকে ডেকে আনবে । কিন্তু অর্থ সম্প্রসারণ 
ছার। সম্প্ধ বৃদ্ধি করতে হলে বহুল পরিমাণে সাবধানতা ও সতর্কতার 


স্ান্সত্তন্যঞ্ষ 


[২শ বর্ষ-_২য় খও--৫ম সংখ্যা 


এই নৃতন.টাকাটা কেবলমাত্র কলকারখানার মালিকের হাতে 
দেওয়াইতে কিছু শক্ত ব্যাপার । কিছু নাকিছু টাক! মজুরি বাবদও 
পণ্য-ভ্রেতাদের হাতে গিয়ে পড়বেই। তারপর দেশের হত্তানস্তয় যোগ্য 
পণ্যের সঠিক সংখ], দেশের মোট টাকায় পরিমাণ, সেই টাকায় আবার 
প্রচলন গতি বাঁ %91০৩185 ইত্যাদি এই সব তত্ত্বের খবর রাখাও শত 
ব্যাপার। অথচ এসবের সঠিক খবর জানা ন| থাকলে নৃতম অর্থ 
শুধু মাত্র পণাসস্তার উৎপাদনে প্রয়োগ কর! দুঙ্ষর। তাই সনাতন 
পন্থীরা নবাতস্ত্রের এই মণ্তবাদে সর্বদাই অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়ে খাকেন। 

ভারতবর্ষে কোনদিনই কলকারখানা পুয়োদমে চলেনি বা বেকার 
সমনটার অভাবও কোনদিন ঘটেনি। সুতরাং ম'৪1)-810091070,60%এর 
কোন প্রন্পই আসতে পারে ন! এদেশে কিন্ত এখানে একটি গলদ আছে। 
ভারতবধ তার পরাধীনতার ছোৌলতে শ্রায় সর্বিধ কলকারখানা ব! 
98018 1 9০০৫৪এর জন্ত বিলেত বা অন্ত দেশের মুখাপেক্ষী । তাই 
যুদ্ধে রাস্তা! বন্ধ হওয়ায় সেই সব উৎপাদনকারী কলকারখানা ইচ্ছামত 
আমদানী করতে অক্ষম। কাজেই শত চেষ্ট। ও সুযোগ থাকলেও তার 
প্রয়োজন মত ভোগ্য বস্তু বা পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতা তার নেই, 
হাত পা থাক! সন্তেও তার জগন্নাথ সেজে বসে থাক! ছাড়া আর উপায় 
কি? হুতরাং কার্ধাত তার অবস্থা ম'1],90)010770808এরই সামিল। 
এক্ষেত্রে অর্থ বৃদ্ধি বা অর্থ সম্প্রনারণ করলে পণ) বৃদ্ধির পরিবর্তে শুধু 
পণ্য মুল্যই বৃদ্ধি পাবে। 

আধিক জগতের ভাগ্াচক্র 


সুখের পর ছুঃখ, খের পর হুখ, এই হালি-কার। নিয়ে যেমন 
মানুবের জীবন গঠিত, আধিক জগতেও নাকি হুদিনের পর ছুঙ্িন, 
আবার ছুর্দিনের পর সুদিন, এই লীলাখেলাই নিয়ত চলছ্ে। ব্যবস: 
বাণিজ্য খুব পুরোদমে চলছে, সকলেই অহরহ কাজকর্ছে লিপ্ত, বেকার 
হয়ে ঘরে আর কেহ বসে নেই, বিজ্ঞানের নিত নূতন অন্ভিবান ও 
অবিষ্ষার মানুষের ভোগ লালস! নিবৃত্তি, করবার ডন অহরহ ব্ভ, 
অস্থিরমতি ক্রেতাদের নিত্য পরিবর্তনশীল অনংখা প্রকার বিলাস-সামগ্র' 
প্রস্তুতের ক্লা'ন্ততে কলকারাথানাগুলির বখন প্রার স্বানরোখের উপক্রম, 
হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে আধিক জগতের যন্ত্রজানাক্তের কোথায় যেন 
এক মারাত্ম/ক ছিঞ্জ হয়েছে, ভর! গাঙে তরী এবার, ডুবেছে। এতবড় 
একট! কলরবকে হঠাৎ যেন একটা ভীতিকর নিঝুম ও নিত্তক্কতার ছয় 
গ্রাস করে ফেললো, রপকথার সেই রাক্ষুলী যেন এসে সমস্ত লোককে, 
আত্মসাৎ করে রাঁজকন্াঁকে ঘুষ পাড়িয়ে চলে গেল। বাজার ভয়! অসংখ্য 
মাল, কিন্ত ক্রেতার দেখ! নেই, কাল যার! অধাচিততাবে থে কেন মূলো 
নিজেদের ভোগ চরিতার্থের উপাদান আহরণ করতে ব্যস্ত ছিল, আচ 
যেন তার! অন্ধকারে কোথায় গা! ঢাক! দিয়েছে, নকলের মুখেই যেন 
একটা! স্ভীতি ও আশঙ্কার চিক । মিলের মালিক তাদের ভুল বুঝলে|। 
তার! বুঝলে! যে স্থঙ্গিনে উচ্চ সুল্য পেয়ে অতি লোভেয় আশায় তারা 
চাহিদ! ব| প্রয়োজনের থেকেও বেদী মাল উৎপন্ন করে ফেলেছে। তাদের 
বিজ্ঞানপ্রস্তত যন্ত্র বা কলকারখানা খুব শক্তিশালী, দুতরাং মুহর্থে 
মুহূর্তে ভার! অসংখ্য মাল প্রস্তুত করতে লক্ষম হয়েছে। কিন্তু ক্রেতার 
হালফ্যাশানের দৌরাজ্ে কাল বা সমাজের গৌরবের বস্তু ছিল, আজ তা 
বাতিল। এতদিনে উৎপা্নকারীর! একবার পেছনের দিকে দৃষ্টি দিল। 
নূতন মাল তৈরী থেকে পুঞ্জাতন মাল অল্প যুলোেও বিক্রয়ের জন্তু, আজ 
তার! বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লো । আগত দিনের এক মছাতক্কে বিক্রেতার 
মধ্য যেন মাল বিক্রয়ের একটা গ্রতিযোগিত! আর হয়ে গেল। 
জিনিসের দাম গড়তির মুখ ধরলো! । ব্যবসা জগতের ভাগ্যচক্র একবার 


প্রয়োজন এবং লনাতনপন্থীরা তাই বলেন নে কার্ধযতঃ প্রাই এই চেষ্টা £নিক়গামী হওয়! মাই জবা বিষেতার দল আয়ে! আতঙ্বগ্রস্ত হয়ে পড়লো. 
ব্যর্থ হয়ে বায়। ভারা বলেন বে প্রথমতঃ পণ্যভোগীদের হাত এড়িয়ে সফলেই বে-কোন মূল্য জবা বির করে টাক! দিয়ে ঘরে যোষাই 
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করতে তৎপর ; ফলে জ্য্যের মূল্য ধা! ধ! করে নেখে চল্লে|, বনের 
বাছের চেয়ে মনের বাধ যানুষকে আরে] চুর্বল করে ফেললে। | আজ 
মানুষ জ্রব্য চায় না, মানুষ গুধু আজ চায় টাকা। আধিক জগতে 
টান পড়লে!, কলকারখান। বন্ধ হলে কূলী মজুর বেকার হুলে!, মানুষের 
আয় ও ক্রয় ক্ষমত! কমে গেল, অসংখ্য ভোজ্যের মধ্যেও মানুষ বুভূক্ষু 
রয়ে গেল। অভাবে ম্বতাব নষ্ট, সকল দেশই নিজেকে বাচাতে ব্যস্ত, 
টারিদিকে কেবল অবিশ্বাস ও অনাস্থ!র ছায়া,জাতিতে জাতিতে রেধারেযি, 
ছিজ তরীর ভার কষাবার জন্য একজন আর একজনকে ধ্বংস করতে 
চায়, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ ও অবাধ বাণিজানীতি নির্ামভাবে শেষ হয়ে 
গিয়ে তার জায়গায় গড়ে ওঠে উগ্র জাতীয়তাবাদ, উচ্চ গুষ্ব-প্রাচীরের 
নিষেধাজ| (17871 অঞ11), অক্ষ ব্যবসারীকে সরকারী সাহাষ্যনীতি 
(50৮58105 ) এবং মুদ্রা মূলা হাল (08071600) 10৩58108600 )। 
এতেও যখন জাতি নিজেকে বাচাতে পারে না, তথন বেজে ওঠে রপডস্কা, 
আর আরগ হয় বিশ্ব-সংগ্রাম। 

বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ত হয়ে যায়,তখন যখন অসংখ্য ভোগের মাঝে মানুষ 
মানুষকে বুভূক্ষ রেখেছে । কাজেই প্রারশ্চিত তাকে করতে হবে। তাই 
নরষেধযজ্ছের ভিতর দিয়ে মানুষের আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিহ আরম হয়ে 
যায়। যুদ্ধের জীবন মরণ সম্ক্টায় বছ অর্থ ও বছ সাজসরগ্রাম প্রয়োজন । 
চারিদ্গিফে অবরোধ নীতি ( ১199180৪ ) চলেছে, কাজেই বিদেশ থেকে 
মাল আমদানির পথ বন্ধ। দেশের কলকারখানাগুলি জাবার সজাগ 
হয়ে উঠলো, আর্থিক জগতের ভাগাচক্র আবার উদ্গামী হলো। 
চারিদিকে কেবল জিনিবের জন্য ছাহাকার। কুলি মগুরের দল আবার 
চঞ্চল হয়ে উঠলো, আবার তার! কাজে হাত দিল। আজ মার ঘরে 
কেউ বসে নেই, দেশের আবাল-বুদ্ধ-বনিত| সকলেই এই নরষেধযন্জের 
উদযাপনে আমস্ত্রিত ছলে! | প্রত্যহ কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন; 
কাজেই ভূয়! অর্থ শৃছি কর! ছাড়া! উপায় নেই, তাই নোট ছাপাবার 
মেশিনটিও ঘুরে চললে! অনবরত । একদিকে জিনিষের প্রচণ্ড রূপ 
চাহিদা, অন্তদিকে এই অফুরস্ত মেকী মুদ্রা, এই ছুইয়ের চাপে পড়ে 
জিনিবপত্রের দাম ছ-হু করে বেড়ে চলে। নিত্য মুলা বৃদ্ধির আশঙ্কার 
জবা মজুতের স্পূহা যার বেড়ে, অবচরিত মুন্্রা (109079918৮6 
750০3 ) আর কেউ চায় না, যাচ্ুষের মধ্যে মুদ্াতত্ব দেখা ধেয় 
(118৮ 2910 006 ০011500ড ) এবং এইভাবে নিত্যই চাহিদ! 
বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিষের দাম ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে । এখানেও সেই 
বনের বাতের চেয়ে মনের বাধ আরও বেশী অনিষ্ট করে। দেশে 
ইন্ফ্লেশন বা মুস্ত্রান্ষীতিয় পরিণাম আরম্ত হয়। ধনী ও ব্যবসায়ীর! ফেপে 
লাল হয়, গরীব ও মধ্যবিত্তের রক্ত ধীরে ধীরে শুকোতে থাকে। 

তারপর একদিন ঘুদ্ধও শেষ হয়ে বায় । আবার ঘেবার ঘরে ফিরে 
চললো । পণ্যের অভাবনীয় চাহিদ। হঠাৎ কবে শেষ হয়ে গেছে, অথচ 
পণ্যোৎপাদন যস্ত্রগুলি সতেজ ও সক্ষম। যুদ্ধকালীন অবরোধ প্রথার 
জন্ত পুর্বে ষে মাল বিদেশ থেকে আসতে।, তা আজ দেশে তৈরী হচ্ছে। 
তাই বুদ্ধাত্তে বিদেশ থেকেও বখন আবার ষাল আসতে আরম হলো, 
তখন দেশে আবার পণ্োর গ্রাচুধ্য লক্ষিত হয়। আবার বেকার সমন্ডা 
আযম হলো) লোকের ক্রযক্ষমতা কমে গেল, দেশে অর্থ-সক্কোচন প্রথা 


স্ুঞ্পতি লক্ষ 


২২৯ 


হুক হলো, মূল্য আবার পড়তির মুখ ধরলো । তারপর আরত হয় 
বিজিত দেশের উপর খাসরোধকারী খণের বোঝার ঞতিক্রিয়। 
( £86০.1861০5 )। বর্তমান যুগে দেশকালের ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় 
এক দেশের হূর্দশার প্রভাব মুহুর্ত মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে, 
ছুর্দশাগ্রন্ত বিজিত দেশের বিষাক্ত নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে জয়ী দেশের উপরেও 
এবং পৃথিবী ক্রমশঃ এগিয়ে চলে আবার এক বিশ্বব্যাপী বাবসা মন্দার 
(10879981:0) দিকে । এইভাবে বাবদ! জগতের ভাগ্যচক্র ঘুরে 
চলছে পর্যায়ক্রমে উন্নতি ও অবনতির মধ্যে দিয়ে। জধিক জগতের এই 
ঘূর্ণাবর্তে আজকের ধনী কাল হয় পথের ভিখারী, আবায় জাজ হে 
নিঃসম্বল ও দরিঞ্জ সে এই অদুশ্ঠ বিধাতাপুরুষের অঙ্গুলি ফেলনে কাল 
হয়ে পড়ে সমাজের গৌরবমুকুট। তবে এই নির্মম ভাগ্যচক্র পৃথিবীর 
অধিকাংশ জনসষাজেরই ভাগ্যে আনে হুর্দশা ও অশান্তি, যুদ্টিমের 
ভাগ্যবান লোক অবপ্ত উপভোগ করতে থাকে পৃথিবীর এই রাজকীয় 
উপাদান-গুলি। 

এই বাবস! জগতের ভাগাচক্ত (189 ৩) ০15 ) হলো! ধনতাস্ত্রিক 
যুগের নিদর্শন এবং এই উত্থান-পতনের আছুতি যোগায় আমাদের সেই 
মধান্থ টাঁকা নামক দালালটি। যে দেশে টাকা নেই সেখানে পণ্যের 
সঙ্গে পণ্যের সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যার বা প্রয়োজন সে তাই পাঞ্স, কাজেই 
মূল্যের উত্থান পতনের সন্ভাবন! নেই সেখানে । তাই যুদ্ধ-পূর্বের্বের দশ 
বৎসর ধরে পৃথিবীর যাবতীয় দেশ যখন আর্থিক মন্দার ঘোরতর খাবি 
খাচ্ছিল, রুশিয়া তার নূতন প্রবর্তিত সমাজ ও অর্থনীতির ধার! অন্ুদরণ 
করে শান্তি ও তৃপ্তির সম্পদে গৌরবান্বিত ছিল। অর্থই হলো যত 
অনর্থের মূল। এই অর্থের দৌলতেই জ্রব্য মুলা স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে 
পড়ে । জিনিষের জোগান ও চাহিদর মধ্যে ভূয়োদর্শিতা সবার! মানুষ 
যদি সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয় তবুও এই মৃজ্জার হ্রাস বৃদ্ধির জন্ত মানুষের 
সমস্ত গণন! ও শ্রম পও হয়ে যা, জ্রব্যযূল্যের স্থিতিকরণ (9%4711188 
০০ ০£,711958 ) কিছুতেই সফল হয় না। কিন্তু এই টাক নামক 
মধ্যস্থটির ভবলীলাসাঙ্জের নামে ধনী সম্প্রদায় আৎ্কিয়ে ওঠেন, কারণ 
এই দৌলতেই ভার। আজ ধনী, এরই আহরণে তাদের জীবনের যা 
কিছু আনন্দ। আর যদি এই ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রেখে ধনী 
সম্প্রদায়কে রক্ষা করতেই হয়, তবে অন্তত অর্থের এই অবাধগতি, 
অফুরস্ত প্রতিপত্তি) স্বেচ্ছাচারিত1 ও খামখেয়ালকে অবরোধ করতে হবে, 
প্রভুর বদলে অর্থকে মানুষের ভূতা করতে হবে। আর তা! নইলে দেশে 
শাস্তি ও কল্যাণের আশ! চিরকালের জন্ত বিসর্জন দিতে হবে। এই 
ুদ্ধে মুস্্াম্মীতির দৌলতে ভারতবর্ষে টাকার আর অন্ত নেই, কোটি 
কোটি টাক] সপ্তাহে সপ্তাহে বাজারে বেরিয়ে চলেছে। অথচ দেশের 
সম্পদ একটুও বৃদ্ধি পায়নি । দেশট। তার পুজি ভেঙ্গে খেয়ে চজেছে; 
টাকার গরমেতে । গোটা দেশটা ন1 খেয়েই মলো। এই যেটাকার 
থেলা। এরি নাম হলে! কায ছেড়ে ছায়া! নিয়ে খেলা । কতদিন আর 
মানুষ চোখে ঠুলি বেধে জন্তর মত ঘুরে বেড়াবে-_-এ জন্ধ বিশ্বান 
মানুষের কি বাবে না? রামগ্রসাদের সেই ছুটি লাইন হনে 
পড়ে গেল-_ মা আমায় ঘুরাবি কত 

( এই) এই চোখবীধা বলদের মত! 





কপট-বন্ধু 
স্ীশৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরী 


কুজুমেয় বুকে বসি মধুকয় হাসি ভরা! মুখে কর, 
তষ মুখে যেন লেখ! আছে শত জদামর পরিচয় । 


ফুল কহে, জানি দরদী বন্ধু, মধু যেই ফুরাইবে, 
শত জনমের পরিচয় রেখ! মিমিবে মুছিয়া দিবে! 


টেম্পেই্ট ইন্‌ তুফান মেল 


ভ্রীস্নধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্‌-সি 


*পৃঙ্জার বন্ধ হবার দিন পনের আগে এক কণ্টাক্টার্-কোম্পানীর 
কাজে দেওঘর যেতে হ'য়েছিল। বাড়ীতাড়া পাওয়া যায় না, 
হোটেল-বোডিংএ সীট পাওয়া যায় না--এ বদনাম হ'য়ে গেছে 
কলকাতার । কিন্তু ছু'শো মাইল পশ্চিমে বাস্বালীপ্রধান এই 
সহরটির অবস্থা কত জটিল, তা! ভুক্তভোগী না হলে বুঝ তে 
পারবেন না। ছুন-পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে বেল। বারোটার সময় 
কলিকাতা থেকে রওয়ান। হ'য়ে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় 
দেওঘর পৌঁছুলাম। টিকিট দিয়ে &্েশনের বাইরে এসে 
দাড়াতে ঈ্গাড়াতে একা, খোড়াগাড়ী ও রিক্সা সব সওয়ারী নিয়ে 
চলে গেল। একজন দারওয়ান শ্রেনীর লোক প্র্যাট্ফর্ম্‌ থেকে 
সব শেবে বেরিয়ে এল। তার নাম পালোয়ান চৌবে। ষে 
কোনও একটা হোটেলের সন্ধান তার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রলাম। 
সে ব'লল--নিকটস্থ ধর্মশালায় তার “ভতিজ।' দারওয়ানের 
কাজ করে--তার কাছে সে শুনেছে সেখানে 'জাগগা' নাই। 
সারা সহঘ্ষে বাড়ী কোথাও খালি নেই। কোনও হোটেলের 
সন্ধান সেজানে না। গ্রেশনের লোকেরাও কোনও হোটেলের 
সন্ধান দিতে পারলেন ন1।' পালোয়ানের মনটা একটু নরম 
হ'ল আমার ছুরবস্থা দেখে । কিন্ত আলোচন! প্রসঙ্গে আমি 
বাঙ্গালী ডাকু কিনা এ বিষয়ে একবার নেপথ্যে সঙ্গেহ প্রকাশ 
সে ক'রেছিল। অবশেষে একে একে সকলেই সরে পড়ার পর 
পালোয়ানজি বললে--হামার মালিকের বাসার নজিগে হামার 
এক্‌ঠে! ছোট! এক কাম্রা ঘর আছে--সো হাছি ভাড়। দিয়ে 
খাকে। লাগাওয়াৎ ইদারা আছে-টাট্রির করাগৎ জগগা 
আছে--ভাড়। লেকিন্‌ রোজ ছু-রূপেয়। দিতে হোবে। আজি 
বিশেষ জরুরি কাজে এসেছি । কয়দিন থাকৃতে হবে। বাধ্য 
হ'য়ে রাজী হ'য়ে গেলাম। ষ্রেশেনে একটা ঘোড়ার গাড়ী 
ভাউন্‌ ব্রেনের সওয়ারী নিয়ে তখন এল। তাতে আমার 
জিনিবপত্র তুলে পালোয়ানজী সহ রওন! হ'লাম। কিছুক্ষণ 
পয়ে নন পাহাড়ের নীচে একটা ফাকা যায়গার গাড়ী ঈড়ালো। 
দারোয়ান কধিত এক কামরাওয়াল! বাড়ীতে উঠলাম। বড় 
বাড়ী একটা কাছে ছিল। সেখানকার মালী পালোয়ানের 
আদেশে কুয়া থেকে জল তৃলে দিয়ে গেল এবং একট! খাটিয়। রেখে 
গেল। সঙ্গে খাবার য! ছিল, খেয়ে শুয়ে প'ড়লাম। মালীকে 
বারান্দায় শুতে বলে পালোয়ান তার মালিকের বড় বাড়ীতে 
চ'লে গেল। 

পরদিন প্রাতে নিত্রাভঙ্গের় পর জান্লাম--তোরের ত্রেণে 
বড় বাড়ীর মালিক কলিকাতা৷ থেকে এসে পৌঁছেছেন । বিকালে 
গৃহত্বামীর সঙ্গে আলাপ ক'রে এলাম। তারপর একসঙ্গে ছু'জনে 
বেড়াতে বেরোলাম। তার সঙ্গে আলাপের ফলে আমার 
কণ্টাক্টের কাজ কর্টে বিশেষ সাহায্য হ'ল । বাড়ী বা! হোটেলের 
চেষ্টায় তিনি সাহাব্য ক'রেও কিছু ক'রে উঠতে পারলেন না । 
আমার অন্ুবিধা হ'লে পালোহ্ানের কামর] ছেড়ে দিয়ে গাছের 


বাড়ীতে উঠে আস্তে বললেন। আমি দরকার মনে করলাম 
না। মধ্যে মধ্যে চায়ের নিমন্ত্রণ ওবাড়ীতে চলতে 
লাগলো। ভদ্রলোক বিপত্বীক। তার বড় যেয়ে ছুনন্গ। 
কলিকাতায় এমএ পড়ে। হোষ্টেলে থাকে পড়ার ক্থুবিধার 
জন্ত। ছোট ছেলেমেয়ে ছুটিও কলিকাতায় স্কুলে পড়াশোনা 
করে। বৎসরের এই সময় তিনি মাসখানেকের জঙ্ত দেওঘরে 
থাকেন। জ্ুনশার সঙ্গে আলাপের পর আমার প্রোগ্রামের 
অনেক ওলট, পালট. হ'য়ে গেল। বাড়ীতে ( গয়ায়) জানালাম 
কোম্পানীর কাজে দেওঘরে দেরী হ'তে পারে। যাহোক 
কলিকাত! ফেরার আগে গয়। হ'য়ে নিশ্চয় যাবে! । কিছুদিন পরে 
গয়। গেলাম। আমার সঙ্গে এল সুনন্দা । সেও ক'লকাত! ফিরে 
যাচ্ছে । আমার সঙ্গে গঞ্ধা এসেছে-_কারণ তার বুদ্ধগয়। দেখার 
সখ অনেকদিন থেকে, অতএব পথে বুদ্ধগয়। দেখে ফিরে যাবে। 
তার পিতা মাতৃহীনা আঙরিণী কন্তার প্রস্তাবে অসম্মত 
হ'তে পারলেন না। তিনি আমাকে একদিন আড়ালে ডেকে 
বলেছিলেন, আমার জানা-শোনা ভালো পাত্র যদি থাকে তবে 
যেন একটু খোজ ক'রে তাকে জানাই--এবং তার কলিকাতার 
বাসায় মধ্যে মধ্যে যাই। নুনন্দা আড়াল থেকে একথা 
শুনেছিল। জামাকে নিভৃতে সে ব'ললে--_দেখুন বাব। আপনাকে 
কি সব বললেন না, ওসব কিছু খোজ ক'রতে হাবনা। 
বাই হোক বুদ্ধগর! দেখেই সুনন্দা! কিন্তু চ'লে গেল ন|। 
ছু'দিন পরে স্ুনন্ধাকে নওয়াদ। হ'য়ে নালন্দা ও রাজগীর 
নিয়ে যেতে হ'ল। সে ব'লল, রাজগীর থেকে বক্কিয়ারপুব 
হয়ে---সে কলিকাতা ফিরে বাবে। কিন্তু রাগুগীর থেকে 
আবার কিযে এল আমার সঙ্গে--গয়ায়। বললে রাজ্জে একল। 
যেতে ভরসা হয় না--ব! ভিড় গাড়ীতে । বিঙ্গী মেয়ের, 
ধিঙ্গীপন! দেখে দ্রী অবাক হ'লেন। ছুনন্দাও কেমন ট্যা্টলেস্‌-- 
যেখানে যেতে চাইবে--সঙ্গে আমার স্ত্রীকে যেতে ব'লবে না। 
আমি মাঝে থেকে অপ্রতিভ হই। 

এর কয়েকদিন পরেই আফিসের ছুটী শেষ হ'ল। কোজাগরী 
পৃর্নিমার রাঝ্ে মার দেওয়া নারিকেল-চিড়ে মুখে দিয়ে তৃফান- 
মেলের জন্তে রওয়ান! হ'লাম-ছু'খানা সাইকেল--রিজ্সায়। 
যাবার সময স্ত্রী আড়ালে ব'ললেন--ধিঙ্গী মেয়েট। কাছে কাছে 
ছিল ব'লে, অনেক কথ! বলব বলব ক'রে বলতে আর অবসর 
পেলাম না। বখন মনে হ'ল বলি, রাত্রে হখন রোজ শুভাম তখন 
ত" কোনও দিন শুনন্দাকে সে ঘরে ঢুকতে দেখি নি। কথা আর 
বাড়ালাম না । রিজ্জায় ষ্টেশনে ন! গিয়ে ভাউন ট্রেণের হোম- 
সিগভালের কাছে গেলাম। সুনন্দা! একটু ঘাবড়ে যাওয়া 
যাওয়া ভাব চেপে গেল। ইন্টার ক্লাসের টিকিট কাটা ছিল। 
সেদিন ত্রেণের ভিড়ের কখা ভেবে "জমি সিগ-্ালার্কে আগে 
থেকে টিপস্‌ দিয়ে তৃফান মেলফে হছোম্‌-সিগংজালে লাইন্‌ 
নট-ক্রিয়ার্‌ দিয়ে পাঁচ যিনিট সেখানে দীড় করিয়ে হাখার ব্যবস্থ' 
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ক'রেছিলাম। গাড়ী ব্যবস্থামত সেখানে গ্াড়াতেই ডিহরী 
থেকে যে বোগিট! আসে সেটাতে ছুজনে জিনিসপত্র নিয়ে 
উঠে পড়লাম । অন্ত কোনও কাম্রায় জারগ! খালি দেখলাম 
না। মনে করেছিলাম বোগিটা খালি থাকৃবে। কিন্তু উঠে 
জান্লাম আমার চেয়েও উৎসাহী কয়েকজন এই বোগিতে 
জায়গা পাবার জন্ত সেদিন ছুপুকে বেনারেন প্যাসেঞ্জারে গয়। 
ছেড়ে সন্ধ্যায় ডিহরিতে ওই বোস্টর্তে উঠেছেন এবং এখন দিব্য 
বেঞ্চে বিছানা! পেতে শুয়ে আস্ছেন। কষ্ট ক'রলে কেষ্ট মেলে। 
জুনঙ্াকেও বলা ছিল। সে ট্রেণে উঠেই হোল্ড-অল্‌ 
খুলে ফেললে এবং জ্বান্লার ধারে যার! শুয়ে বা বসেছিলেন 
স্াদের নিজ নিজ বিছ্বান। তুলতে অস্থরোধ ক'রতেই--সকলেই 
নিজের বিছানা তুলে নিযে স্ুনম্গাকে বেঞ্চে বিছান! পাততে 
জায়গা ছেড়ে দিলে। 

গাড়ী ছাড়ার পর যাত্রীদের শয়ন, উপবেশন, বৌচক। হস্তে 
দবায়মান প্রত্থৃতি অবস্থার নানা রকম এ্যাডজাষ্ট মেপ্ট, হ'ল। 
জানানা-সওয়ারীর বিছানার ম্যাগিনট মাইন অক্ষত রইল। 
জুনঙ্গ! একবার ব'ললে-_-এমন পূণিমার রাত দেখে আমার গান 
গাইতে ইচ্ছে করছে। ওয়ার্ণ, ক'রে দিলাম, সে উঠে ব'স্লেই তার 
বিছ্বানার ধার গুটিয়ে দিয়ে লোকে বেঞ্িতে বসতে আরস্ত 
কণ্রবে--এবং বিছ্বান। গোটান জারভ হ'লে, তার পরিণতি 
সামনের বেঞির মতন হবে। সে নিগ্রার ভাগ ক'রলে-্"এবং 
একটু পরেই নিদ্রিত হ'য়ে গেল। আমি কোণের দিকে অদ্তশয়ান 
ভাবে বিমুতে লাগলাম। ট্রেণ বেগে ছুটতে লাগলো! । পাশের 
বেঞ্চে একটা আলোচন। হ'চ্ছিল। 

তাদের আলোচন! শুনতে শুনতে কখন ঘুষিয়ে পড়েছি ঠিক 
নেই। আসানসোল পৌছাবার পর নুনন্দার গলার শব্দ পেয়ে 
আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ বুজে তার কথা শুনতে 
লাগলাম। জান্লার বাইরে প্র্যাটফর্মে বাড়িয়ে পুরুষ কণ্ঠ 
ব'লছে-_এই বগিরই পাশের কম্পার্ট মেণ্টে আমার রিজার্ভ ড. 
ফাষ্টক্লাস কুপে--আর কেউ নেই, চ'লে এস তুমি। সুনন্দ। 
বাললে--বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে দোক1 এক কুপেতে ট্র্যাভল্‌ 
কর! কি ভাল দেখাবে? উত্তর হ'ল--তোমাকে এত শেখাচ্ছি 
--তবু কন্ভেন্শানালিজম্‌ গেল না? তার উত্তর--আমার 
লাগেজ-গুলে। এখান থেকে তোলার ব্যবস্থা! কর তাছ'লে। তার 
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উত্তর--জামার বেযারাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর একট! 
আইডিয়! আছে আমার--এমন ভাবে ন্নেখ! বখন হ'য়ে গেল 
তোমার সঙ্গে--বর্ধমানে নেবে আমর! হ'জনে টাক্সি ক'রে 
ক'লকাতা যাবে! । তার উত্তয়--না, ন! সেটা 'ভাল হবেনা । 
উত্তর--আচ্ছা মে হবে এখন। বাই দি ওয়ে তোমার সঙ্গে, 
ছ ইজ.হি? তার উত্তর--ও আমাদের দারওয়ানের ভাড়াটে । 
কলিকাতা বাচ্ছিলে!--বাবা ওকে সঙ্গী ঠিক ক'রে দিলেন। 
তার উত্তর--গাট, পালোয়ান? সে তোমাদের চাকরী এখনও 
করছে? উত্তর--&্যা কোথা! আর যাবে ও? আমাকে 
এযাকৃসিডেপ্ট, থেকে সেভ, করার জন্স মা ওকে যে পুরস্কার 
দিয়েছিলেন--ত! দিয়ে দেওঘরে আমাদের বাড়ীর কাছে একটু 
জমী নিয়ে--এক কাম্রা একট! বাড়ী ও তুলেছে এবং ভাড়। 
দিচ্ছে। উত্তর--আই সী। তুমি এস তাহ'লে? ওকে ডেকে 
তুল্‌্তে হবে? তার উত্তর--কিছু দরকার নেই। তোমার 
বেয়ারাকে ব'ঙে দাও।-যা বলবার ব'লে--লাগেজ নিয়ে চলুক্‌। 
ুনজ্জা গাড়ী থেকে নেমে গেল। একট। বেয়ার! এসে, "মিমি 
বাবার" লাগেজ নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেঞিটা ছড়মুড় ক'রে 
লাগেজ ও যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল। আমার কাছে সবট! এক 
স্বপ্নের মতন বোধ হ'ল। 'দারওয়ানের ভাড়াটের” দায়িত্ব 
কতখানি সুনন্দা কলকাতা না৷ পৌছান পর্য্স্ত--তার বাব! 
বলতে পারেন কিন1--তোমার সঙ্গেই ত' ওকে পাঠিয়েছিলাম-- 
এই সব ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পণ্ড়লাম। 
ভাঙ্গ লো-_একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী ইন্‌ করার পর। 

ব্রেণ থেকে নেমে পাশের ফাষ্ট ক্লাস কুপের দ্রিকে আড় 
চোখে চেয়ে দেখলাম--কুপে খালি। বর্ধমান থেকে ট্যান্জিতে 
যাবার আইডিয়ার কথ| মনে পড়লো । আরও মনে পড়লো, 
আনন্দার বাবার মা-হার! কন্তাটির জন্ত নুপাত্র অন্বেষণের 
অন্থুবোধ,-তখ। সুনন্দার নিষেধ বাণী। ভূলে যেতে চাইলাম, 
--নালন্দায় উন্মুক্ত প্রস্তর বেদীর ওপর রাত্রেটাদের আলোস 
সম্পূর্ণ নিশ্চিম্তভাবে আমার পাহারায় ম্নন্দার গভীর নিজ্ত্া 
হাওয়া, রাজনীরে গুহার ভেতর হঠাৎ সাপের অস্তিত্ব বোধ ক'নে 
ব্যাকুলভাবে আমার কটিলঘন হ'য়ে তার গুহ। হ'তে নিজ্রমণ এবং 
আমার পরিহাসে আর বিবর্ণ মুখে সাবলীল হাসির আবির্ভাব, 
এমনি আরও কত কি। 








গোলাপ ও মালতী 
জ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র 


দু পারস্ড বনোরার শ্বৃতি ওমরের গীতি গেরে, 
ক্লপ-মৌরভে গৌরবে ভয়ি এলে! বিদেশিনী মেয়ে । 
বোস্তানী পাখী গান গায় নাকি ঘুম ভাঙ্গাবার তরে 
চা্নী রাতের প্রহরে প্রহরে হুরে ছুরে উঠে ভ'য়ে। 
রাগ! গাল ওয় রাগ্ডাইতে আরে! ধারায় যুফের লোহ 
কাটা হ'য়ে ফুটে বেদন! তাহায় রঙ. হ'য়ে জাগে মোহ। 
ময়ি হয়ি মোর ঘুগ্ধমানস হেরি বয়পের যেল! 
বিফচোন্ধুখ যৌবন জাগে অনুরাগে করে খেলা। 


সহস! হুয়তি খননিম্বাসে চমকি ফিরানু আখি, 

পাতার আড়ালে মালতী-বধুয় একি অভিমান নাকি ? 
চির-চেন! মুখ হুজি উৎহ্ক ভূলিতে পারি কি তোরে ? 
রানী থাকে দুরে রাণীয় আসনে, শ্রি়। বাধে বাছ-ডোরে। 


বৈশ্তবে ঘের! চৌদ্িক ধায় নাহি অবকাশ ঠাই 
তুমি বিস্কের একান্ত কাছে জখৈত তোষারি ভাই ॥ 


আধুনিক 


জগতে বিজ্ঞান ও ধর্ম 


রায় বাহাছুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ 


(২) 

বিজ্ঞান-প্রগতির ফলে নানাবিধ তথ্যের আধিষ্কার জড় যন্ত্রতত্বের 
মূল ভিত্তিকেই দুর্বল . করিতেছিল। বিজ্ঞান বসন্তকে (23388 ) আদল 
পদার্থ ও শক্তিকে (606 ) তাহার উপদর্গরপে কল্পন। করিয়। 
আসিতেছিল। শক্তির সংরক্ষণ (৫00861১6100 06 50018) 
শক্তিকে একটি অন্য স্থারী আসন দিলেও বস্তুর প্রাধান্যকে কিছুমাত্র কু? 
করিতে পারে নাই । কিন্তু কালক্রমে দেখ! গেল বস্তু শিছ হটিতে :আরম্ত 
করিয়াছে এবং তাহার এ পরিত্যক্ত স্থানগুলি দখল করিয়! শক্তি বিজয় 
গে অগ্রসর হইয়। চলিয়াছে । পরিশেষে, বিংশ শতাব্ধীর প্রাকালে বস্ত 
একেবারে অনৃষ্থ হইয়। গেল। তাড়িৎ-চুন্বক ( 61996:০-078606510 ) 
ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তখন বন্ঘকে (18869: ) শ্রেফ বাদ দিয়! শক্তি লইয়াই 
পরীক্ষা সুরু করিলেন । যে পরমাণুকে .( 8১90) বৈজ্ঞানিক এহদিন 
অবিভাজ্য (10৫15151519 ) বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও 'চূর্ণ হইয়া 
গেল-তখন দেখা গেল যে তাহার মধ্যে কতিপয় বিছ্যাৎকণ! 
(9199%:০০, ও 0:0%০0 ) ভিন্ন আর কিছু নাই। বৈজ্ঞানিক আরও 
দেখিল, প্রত্যেক পরমাণু প্রকৃতপক্ষে একটি সৌর-জগৎ, প্রোটোনকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া ইলেকৃট্রোনগুলি ধারপাতীত বেগে ঘুরিতেছে | বিহ্বাৎ- 
কপার নংখা! ও সংগঠন (০0:2580188100 ) মৌলিক পদার্ধগুলির 
(61870680%) মধ্যে ভিন্নরপ ; এ সংখ্যার ও সংগঠনের বিভিন্রতাই 
সোপাকে সোপ! ও লোহাকে লোহ। অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ গুলিকে বিভিন্ন 
গুণ ধর্দদ বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। আনলে কিন্তু মৌলিক, পদার্থ বিভিন্ন 
হইলেও, যে বিছ্বাৎকণ! লয়! উহার! গঠিত তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির 
মধ্যে কোন প্রস্তেদ নাই । স্বর্ণ ও পারদের পরমাণুতে বিছ্বাৎকণার 
সংখ্য। ও গঠনের তারতম্য শুধু একটিমাত্র ইলকৃট্রোণ লইয়া**"এ 
বিছ্যুৎকণাটিকে হার নির্দিষ্ট কক্ষ হইতে বাহির করিয়া আনিয়! 
অপরটির কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া! দিলে পারা নোণ। হইয়া যায় । আরও 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আণবিক দৌরঞ্গতের বিশাল শুস্গর্জে 
বিছ্যুৎকণাগুলি কয়েকটি ক্ষুত্ব সরিষার নত ইতস্তত বিশ্গিপ্,**' 
এবং উহাদের সংস্থান, সংগঠন ও গতির ভেক্কী। বাজি শুহ্যকেই বন্তর 
আকার দান করিতেছে ! এই শুষ্ক ও গতিবেগ বৈজ্ঞানিকের মনে 
একটা মন্ত ধাধ"! লাগাইয়া! দিল। এদিন সে মনে করিত বস্ত্র এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে অগ্রসর, যেমন উৎক্ষিপ্ত তীরের শুন্তে উত্বান*** 
উহার গতি একটি অবিচ্ছিন্ন ( 9০02800085 ) চলতি পথে গুলির ছেদ 
নাই এবং তাহা যে নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন--নিউটনের গাণিতিক শুত্র- 
গুলি (7278708019) এ ধারণাকেই সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু এই 
বন্ধমূল ধারণাকেও ওলট্‌-পালট্‌ করিয়! দিয়! গণিত এখন দেখাইল যে 
প্রাকৃতিক পদার্থের গতি ধারাবাহিক নহে, বিভিন্ন এবং উহার মধ্যে কোন 
সুমির্দেশ নিয়ম নাই । সিনেমার পটে চিত্রকে দেখা যায় চলমান গতি- 
ধারা রূপে, কিন্তু ফিল্মে এ ছবিটিই অনংখ্য ক্ষুদ্র খণ্ড চিত্রে বিভক্ত ; 
তেমনই প্রকৃতিও গতিখগ্গুলিকে জোড়! দিয়। ধারাক্রমের বিদ্রমের সৃষ্টি 
করে। প্রকৃতি থাকিয়া! থাকিয়া বম্পা (1970) দিয় চলে, উহার গতি 
ধারাবন্ধিত (৫1809010058 ) ইহাই ম্যাকৃস্‌ প্লযাক্ষের কোয়ানটাম্‌ তত্ব 
' (208005820 1099০ 8) এই তথ হইতে বিজ্ঞান কাধ্য-কারণ (০৪৪৩ 
» 82৫ 62৩০6 ) সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। তাহা 
এই যে ফল কারণের পুনরাবৃত্তি, রাপান্তর বা ছল্মবেশে আবিষ্াব মাত্র নহে 
,-“কারণগুলির সংস্থান ও সংগঠন যে ফল প্রসব ক'রে তাহা! সম্পূর্ণ একটি 
নৃতন জিনিস, এবং উহার মধ্যে এমন সব গুণ-ধর্প্ের বিকাশ ( 92961 
8০০১) ঘটিয়া থাকে বাহ! কারণের মধ খু'জিয় পাঁওয় যায় না। এই 
তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচন! নিপ্প্রয়োজন,..'এখানে বোধকরি এইটুকু বলিলে 


যথেষ্ট হইবে যে, উহ] জীবনতন্ব, বিবর্তন বাদ--এমন কি দর্শনের মধ্যেও 
যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । 

গণিতের আর যে তন্বটি বৈষ্মানিক জগতকে আলোড়িত করিয়! 
তুলিয়াছে তাহা! আইনষ্টাইন প্রবর্তিত আপেক্ষিকতা-বাদ (0১9০ ০৫ 
161801515 )। এই তত্ব হইতে জান। যায় ষে প্রকৃতির নিয়ম অতির্দেন্ঠা, 
যেহেতু উহ। দেশ-কালের (8798০6-4106 ) বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর 
নিতর করে । দেশকে (58০6 ) কাল ( &039 ) হইতে পৃথক করিয়। 
দৈর্ধা প্রন্ত ও গভীরত| এই তিনটি বিস্তারিত সংযোগ রূপে কজনা কর! 
প্রাকৃতিক দর্শনের অভ্যাস,'"*ইউক্লিভের ভূমিতি রূপ কাল-বর্জিত দেশ 
লইয়াই গব্ষণ| করিয়াছে । কিন্তু সত্যকার জগতে দেশকে কাল হইতে 
বা কালকে দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন কর! চলে না,'*'কেননা এমন দেশ নাই 
যেখানে কাল নাই এবং এমন কাল নাই যেখানে দেশ নাই। দেশের 
যেকোন বিস্বৃতির পথে অগ্রনর হইতে হইলে কালের পথ ধরিয়াই চলিতে 
হয়। পথকে অতিক্রম করি আমরা কালের মধা দিয়া, তাই গন্তব্যে 
পৌছিতে ঘণ্ট। মিনিটের হিদাব করিয়া থাকি । আবার দেশের প্রতিটি 
বিন্দু এক একটি কাল-বিবজ্জিত দেশ-বিন্দু নহে, উহ! দেশ-কাল বিন্দু 
(1201781086600).নিজ নিজ কালের একটি রেখ! ধরিয়। চলিয়াছে, 
উহ্থার প্রতিটির একটি ইতিহাস আছে এবং ই কালের ইতিহাস দেশকে 
বিশিষ্ট পক্সিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়! চলিয়াছে। কালকে আমরা সমগ্র 
বিশ্বের উপল খণ্ডের উপর শ্বোতের মত বহমান দেখিয়! থাকি, কিন্তু বস্তৃত 
উহা! সেরূপ নহে। পুরাণে ব্রদ্ধার মূহুর্তের উল্লেখ আছে, তাহা মানুষের 
কাল-জ্ঞান হইতে পৃথক, দেশ-কালের শ্বরাপও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন । প্রকৃতির এমন কোন নিন্ম নিরলম্ব বিশ্ব-মান নাই যাহার 
দণ্ড দিয়! সকল দেশ-কাল একই পরিমাপে যাচাই করা চলিবে । পৃথিবী 
প্রতি মুহুর্তে ১৮ মাইল গতিবেগে নুর্যাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্ত 
পৃথিবীকে স্থির বলিয়। ধরিয়| লইয়াই আমরা রেলগাড়ির বেগ নিরাপণ 
করি। আবার একই গতিবেগ বিশিষ্ট পাশাপাশি ধাবমান ছুইটি গাড়ির 
যাত্রীগণের কাছে উয়ই স্থির,**' বেগের তারতম্য ঘটিলে একের তুলনায় 
মন্তকে গতিসাধন দেখিতে পাওয়। যায়। দু্মান জগতের বৈচিত্রা, 
বৈশিষ্ট্য ও ধিকারের কারণ দেশ-কাল ধারারুমের (87০৪, (1029 
900610109 ) সংস্থান ও সংগঠন, উহার বর থণ্ডিত অংশ (০0556116) 
হইতে যাবতীয় বিভিন্নতার সৃষ্টি এবং উহাই বিছ্াৎ কণার সন্িবেশকে 
বস্তুর বিশিষ্ট রাপ দান করিয়াছে । 

বস্ততগ্্র ব৷ জড়বাদ ( 018%511811800 ) বিশ্বের সকল মীমাংসা করিতে 
উদ্ভত হইয়াছিল বস্তর মৌলিক সত্ব! ও জ়ন্বকে, প্রকৃতির প্রণালীবন্ধ 
নিয়মকে শ্বতঃসিদ্বরাপে গ্রহণ করিয়া.''কিস্তু দেখা গেল যে বস্ত নাই, জড়ত্ব 
নাই, প্রকৃতিও ধারাজ্জিত ও অনির্দেশ্য | পদার্থবিজ্ঞান জড়বস্ত্রকে দৃ- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়। যধন "আবিষ্কার করিয়া বসিল, জগৎ বস্ত- 
সম্পর্ক শৃহ্ এক বিরাট শক্তির ইন্ত্রজাল'"'মায়া-মরীচিকার শোভাধাক 
“ন্তখন বন্ততগ্ত্রের বিরাট সৌধটি যেন কোন মার়াবীর যাহ্দণ্ডের স্পর্শ 
নিমেষে অন্তর্ধান করিল। ইহা সত্য যে, ধ বিরাট শক্তির স্বরূপ বিজ্ঞান 
আজও জানিতে পারে নাই,."*প্রকৃতির অন্তনিহিত সন্ধার সহিত সাক্ষাত 
সম্পর্ক এখনো স্থাপিত হয় নাই । প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যর যেমস্‌ জিনম্‌ 
বলিয়াছেন, "109 09656808107 8910155610606 ০ ৮০0819% 
9610801)০01)75108 15 0০ 6০৪ 6১৪০7 91 12281985160, 0০: 
9 €8601 ০1 0082৮ 2007 005 9155896100 ০৫ 8600 ; 1818 
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16 6) 018100369 28115" মার়াস্তজ্প্রকৃতিং বিভাৎ."খেতাখতর 
উপনিধদের এই মহারাজ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিজ্ঞান জনসমক্ষে ধরিয়াছে, 
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বৈশীখ--১৩৫২ ] 


ঈনঢ়বাদের স্থলে বৈদাপ্তিকের মায়াবাদকেই গৌরবে প্রতিষ্ঠিত কিহপে, 
বিজ্ঞানের পক্ষে হহা অল্প গ্লাণার কণা নহে। 


বিজ্ঞানের কর্দপদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক,***নমগ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ভাঙিয়া পরাক্ষ। করা উহার কাধ । অণু পরমাণুকে চর্ণধিচুণ করিয়। 


বিজ্ঞান শত্ির ইঙ্ষিত পাইয়াছে, কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা ছার! 
নমগ্রের প্রকৃত স্বরাপ উপলদ্ধি করিতে দে কি কনে! পারিবে? দেশ- 
কালের অন্তনিহিত সু... অণোরণীয়ান্‌ মহতো। মহীয়ান্‌.-”কি টেলেদকোপ 
বা মাইকুসকোরপের দৃষ্টি দীনার নাধ্য ধর] দিবে? ইন্দ্রি॥় নংযোগে বাহ 
প্রকৃতির যেজ্ঞান মামর। লাড করিয! থাকি তাহার একট! জীবন-তন্ব- 
মলক তাতপধ্য আছে । বাচিয়া থাকিতে হলে ইঞ্সিয়গলিকে তীক্ষ 
সঠেতন করিয়। রাখিতে হয়, কিন্তু হহ! সন্ত প্রয়োজনের আঅতিরিন্ত, 
কোন বিষয়ই ওহার! গ্রহণ করিতে পার ন.। ভাই, 9165 ড1019%, 
10678-০] কিপণগ্ুলি আনরা। চোখে দেখি পাত না, রর কি 
মরঙ্গের স্পন্দন আন্ুতর করিত পপর নাংচাদের হণ) ভানিতে ততালে 
বেজ্জানিক যন্তের সাহাধা লে হয়। লি মগ্রান্য বিশনম্ভ : আমাদের 
ননে যে ছাপ মঙ্কিঠ কার তাহ। | ফটাগ্রাফে প্র আনুকপ, ১ ই ছর্বিতে পরস্তু- 
মাংসের চিহ্ন মাত্র না । মনের ফলক হনে প্রতিবিদ্বকে পৃথক কি 
মামর। অক্ষন, তেমনই আবার বল্ক সত্তার সত) পরি5য়ও প্রাতচ্ছবির 
সুধা খু'জিয়। পাওয়া বায় ন। গ্রীক দাশনিক প্লেটো তাহার একটি 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রকাত সম্বন্ধে মানুষের জান কিবিপ ঠাভা ছালোচনা করিয়া 
বলিয়াছেন, **আনর। একট গন্ধকার গুহায় গালো জ্বাণিঘা দেয়ালের 
দক মুখ ফিরাইয়া বসিয়! পণ্১5 গুহামুদে অজ্ঞাত সন্ধার 
ধাবিষাব ৪ তিরোধান ঘটিতেছে, ঘুরিফা দেখবার শক্ত মামাদের নাই, 
ধুপ্রচ্ছ সঠ সির নন্ধুখে গুহাগাচ্ চন ছাযামুষ্তি দেখিষ; উঙাকেই 
প্রকৃত সন্ত! বলিয়। মনে কাঁরভেছি | 

'গুহাভ্যগ্তরেপ এ ছায়াখাজি লইয! বিজ্ঞ।নের খেলা, উহাকে বিশ্লেমণ 
রিয়া! বৈজ্ঞানিক শ্বেহকেতু ৯পাখ্যানের সরা করিতেছেন-**এক 
হানে পৌছিয়! আর কিছু দেখা যায় না বন নাই 1 তখন বিজ্ঞানের 
পল সাঙ্গ হইয়। শ্রাসে, জাগে পলি টি আঁণমা 
খতদাত্মং ইদম্‌ সববং | এহ উপল্ধিষ্াত জ্ঞান বিতকের বিষণ ভহাতে 
1:র, কিন্তু হহাও ঠিক যে াবজ্ঞান সুতার বিকার, [নিজ্জব বৃহরাবরণংকেহ 
বচার বিপ্লেষণ করে, ৬হা বন্তরবিচ্ছিন্ন খণ্ড দশন (89৪08০061০0 ) 
ধাত্। নদীর প্রবাহ হইণ্ডে আমর; এক গগুষ জল তুলিয়া [বিশ্লেষণ 
রতে পারি," আমাদের প্র কাষ্য হইয়া উঠে তখন শব বাবচ্ছেণ, জীবন্ত 
ম্াতধার। মুঠার বাহিগে তেমনহ বাহযা যায়। স্রোত-প।বনের মুল 
[ভর পারচ পাইতে হহলে উহারই শ্রিদ্ধ প্রবাহ মুধা অবগাহন কাপিতত 
'ঘ। ঘূর্ণযমান আাবপ্তের, বীচিক্ষুক্ক সলিলের শক্িপুঞ্জ আমরা পরিপুণবপে 
পতোগ করিতে পারি, উহার সহিত যখন জামাদেএ একাম্মবোধ 
গাগিয়। উঠে এবং তাহাই সার। মন প্রাণ ভরিয়া উচ্ছসতভ আনন্দের 
নি তুলিয়। *দেয়। এই উপলক্ষিনিত অপবপ উচ্ছাস, সভার 
ধাণন্দময় রাপ ধন্মের, দশনের ও শিল্পের নিদন্ব সম্পদ -**বিজ্ঞানের দাবী 
£শানে পৌছিতে পারে নাই। 

বিজ্ঞান জগতকে মায়!-মরীচিকারূপে ধেখাইয়াছে, দে জন্য মবহ মধ্য, 
সান্দধ্যের নীতির,সমাজ *গঠনের কোন কিছুরই মুলা নাই...এরূপ মনে 
টির ভুল। সত্য আপেক্ষিক-*“গর্ভস্থ ক্রণের মধো সতোর ষে পাকার 
ধাপ্তবয়ক্কের মধ্যে তাহা অন্তরাপ ; আমরা শুধু তুলনা কয়া মূল্য 
নদ্ধারণ করি । মানুষের জীবনযাত্রার ব্যবহারিক সত্য প্রকৃতির 
মন্তনিছিত সত্য হইতে পৃথক:*"উহা বিভিন্ন গুরের সত্য। মতোর 
একটি বিশিষ্ট স্তরে মানুষের সৌন্দধাবোধ নীতিজ্ঞান, ধণ্ম, রাষ্ট্র ও 


৮ 
হা | 


৫, 


আগএুন্নিক্ক ভুগতে ন্িভভীন্ন এ প্র্স 
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ননাজের বিকাশ দেপ। দিয়াছে'*প্রকৃতির মুল কারণ, স্বয়ংসিদ্ধ সত্তার 
মুধা এ নব গণ ধন্পের অস্থিহ না-ও থাকিতে পারে) সেখানে হয়ত 
ভুমি নভি, মানি নাত, হন্তা ও হত, খান্ত ও পাদক কিছুই নাই। 
[কপ চাই বলিয়া, ক্ষুধার সময় আহারধ্যকে কতগুলি ইলেকট্রোন প্রোটোন 
ননখিত মায়! বলিয়া প্রহ্যাখ্যান করিলে যুড়ত। ও অজ্ঞানভাই প্রকাশ 

পাইবে । আমাদের দেশে নায়াবাদ অনেক ক্ষেত্রে শ্ররপ অদ্ভুত আচারে 
প্রকট হহয়। উঠিয়াছে । গোটা'নংসারকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, 
জ্ঞানবঞ্জত অপরিণত ননোবুভতি সম্পন্ন অনেক মানুষ আপনাকে ও 
হগঠতকে প্রতারিত করিয়াছে ইহা বোনে নাই, মায়ার খেলায় মায়ার 
স"দারহই নহ্য এবং এ ক্ষেত্রেই মায়ার পুতুলের চরন সার্থকতা । 


আমাদের শানে চপলব্ধিগাত তবঙ্ঞানকে বিদ্যা বলা হইয়াছে, অন্য 
নবপধ জ্ঞান অবিদ্ার রূপ। কিন্ত ধিদ্বা ও অবিছ্া একই চিরন্তন 


সন্থার গম্থুর ও বহি্রেকুতির জ্ান-তধন্ম অস্তরের উপলব্ধি, বিজ্ঞান 
বাহিরের অন্বেষণ | অবিদ্বাকে বাদ দিয়া বিবার ধ্যান ও চচ্চা 
অনম্পু এবং উহা আাদে। ফলপ্রস্থ ভতীতে পারে না, ঈশোপনিষদের 
নিয্পোছত শ্লোক হইতে তাহা বেশ বাঝা যায় । 
অন্ধ" ভম” প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম্‌ উপাসতে 
তুতা ভূয় উব ভে তম! য ড বিগ্যায়াং রি ॥ 


ঘে অবি্বার উপাসন' করে সে অল্প তমা গর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু 
হাক আঅপ্পেক্ষ গটঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে সেই ব্যক্তি, যে শুধু 
বিদ্ধার উপাসনা করে । প্রকৃতি ও নৈপগিক জগৎ***জ্ঞাতা ও 
জ্বে*..উভয়ের সংষাপ ও পরস্পরের পরিচয়ের মধ্যেই ষ্থাথ জ্ঞান 
ফুটিয়; উঠ. এবং বিদ্যা ও আিছ্যা, আছ্মদশন ৪ বিজ্ঞান, এই ছুয়ের 
সহযোগে মানুষ অবিষ্ঠার ছার! মৃইুদকে আভিগম করিয়া বিদ্যার দ্বার 
আমতত্ লাভ করিতে পারে । 
অববগ্থয়! মূ ভ্রাং শধন্ বিছাষাসু তমস্্,তে | 

প্রবৃতির বিপ্লেদণনুলক জ্ঞানকে বিজ্ঞান উপহার দিয়াছে, মানুষের 
জীবনের পথ হুগম্ করিবার জন্য-"-সে উহাকে অস্থের নত রথে জুড়িয়া 
ঘণ্টার পথ মিনিটে অভিক্রন কবিতেছে। কিন্তু, সারথীর দৃষ্টি ভদ্ধ, 
উন্মাদ নত শুধু গতির আনন্দ মাতিয়া, পথ বিপথ ভুলিয়া! পাহাড়ের 
একটি সঙ্কটপূণ ভৃণুস্থানে আমিয়। পৌছিয়াছে। জার এক ধাপ, রথ 

ত ঢুণ হহয়। বাইবে। তাহার এত সাধের বিভয় হবাত্রা টি 
গলে পরিণত হইবে? হয়ত, একপ আশঙ্কার কারণ নাই 
'বন ্র্বাত আছ' শ্রাঙ্সাবন্থুত, কিন্ত উহার বাচিবাক প্রবৃগ্ডি নিও 
ই ভই, একদিন আন্ঘ্োপলব্ধি, একাজ্মবোধ, বিশ্বমানবের ইষ্ট ও 
সমগ্র অনুভূতি প্রবৃদ্ধ হইয়া ডঠিবে। আমেরিকার রাজনীতিজ্ঞ 
ওযেনুছল্‌ উল্কি প্রাচা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া 00৬ ভা ০1৫ নামে যে 
বইখানি লিখিয়াছেন উহা বিশ্বনানবের একাম্মবোধের সুচনা দেখা যায়। 
ইহাতে কিল্ময়ের কিছু নাই,** “মানব, জাতির শৈশবে ধশ্মকেও হুর্ববল চরণে 
চলিতে দেখা গিয়াছে, শক্রর উচ্ছেদ-সাধন করিতে মে মারণ উচাটন মস্ত 
প্রয়োগ করিয়াছে, তপনে। তাহার আক্মচেতন। জাগে নাই । বিজ্ঞানকেও 

আজ ত্র পধায়ের অন্তভুক্ত দেখা যায়,..-উহার অভ্ভাখানের কাল মাত্র 
(ভন শত বৎসর । শর অলিভর লজের কথায়,*.*মানুষ পৃথিবীতে নব 
আগন্তক, তাহার জীবনে সবেমাত্র প্রভাত দেখ! দ্দিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র 
জধবাণু যখন জীবনের সব্বপ্েষ্ঠ পরিণতিরূপে দেখা দিয়াছিল, তখন তাহ! 
দেখিয়া বৃক্ষ পশু ও পক্ষীর আবিভাবের কথা কে ভাবিতে পারিত ? আর 
আজ মানবের বর্তমান পরিণতি দেখিয়া দুর ভবিস্ততে বিবর্তনের পথে সে 
কোথায় শিয়া পৌছিবে, কে তাহা কল্পনা করিতে পারে? 


রঃ 


রঃ -! 


ও 


উপনিবেশ 


শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


নত 

বিশ্বয়ের ভাবট। কিছু পরিমাণে কাটিলে আত্মস্থ হইয়া বলরাম 
বলিলেন । খাসমহল কাছারীর সেই তরুণ তহশীলদার মণি- 
মোহনই বটে। এতট! আশ্চর্য হইবার কিছু.নাই। জীবনট। 
ঘুরিয়া চলিয়াছে ঢক্রবৎ গতিতে-__মশিযোহনেরও পদোন্তি 
হইয়াছে । বলরামের মনটা অকন্মাৎ অত্যান্ত খুশি হইয়! উঠিল। 
আহা, উন্নতি হোক, সব দিক দিয়াই উন্নতি হোক। বড় ভালে 
ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একট! অবচেতন গর্বের 
অনুভূতি আসিয় তাহাকে দোল! দিয়া গেল। মশিমোহন-- 
সাধারণের চোখে আজ সে হাকিম, অসংখ্য লোকের দশুমুণ্ডের 
সে বিধাত্বা। কিন্তু বলরামের কাছে দশবছর আগেকার সেই 
ছেলেমান্ুষ সরকারী বাবুটি ঠিক তেমনিই রহিয়া। গিয়াছে-_ 
এতটুকু ইতর-বিশেষ হয় নাই, একবিন্দু বূপাস্তর ঘটে নাই। 
কেবীকংসজরী নুদর্শনধারী গ্কৃষেের সন্বক্ধেও কি যশোদ1 এমনি 
কৰিয়াই ভাবিতেন ? | 

প্রশাস্ত উজ্জ্বল চোখে বলরাম মণিমোহনের দিকে নিনিমেষ 
ভাবে চাহিয়া রহিলেন। 

--কবিরাজ মশাই, একটু চ! খাবেন নাকি ! 

বলরাম ভাবিতে লাগিলেন--হা, বয়স একটু বাড়িয়াছে 
বইকি মণিষোহনের | গলার আওয়াজটা বেশ গভীর আর 
গম্ভীর হইয়া! উঠিয়াছে--জাদয়েল একট! হাকিষ হইতে গেলে 
দরকার হয়। গায়ের রঙ. আয! একটু কালে হইয়াছে- লাবণ্য 
গুকাইয়। গিয়। যেন একট। কক্ষ বাস্তবতার ছাপ পড়িয়াছে 
সর্বাঙ্গে। চোখের দৃর্টিতে আজ যেন খানিকটা দাস্তিকতা আর 
আলন্ডের ভ্িনিত ছায়। ; অথচ সেদিন এই চোখ ছুটি মধ্যে মধ্যে 
ষেন ম্বপ্রের ঘোরে পিছাইয়া পড়িত, শাণিত বুদ্ধিতে চিক চিক 
করিত । হা, বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে মণিমোহনের । একটা 
দশাসই দন্তর মতে! হাকিম হইতে গেলে য! দরকার, সবই । 

--কবিরাজ মশাই, একটু চা করতে বলি? 

কবিরাজ ভাবনার অতলত হইতে ভাসিয়া উঠিলেন | গর্বে 


গৌরবে মনটা ভরিয়। উঠিতেছে। বড় ভালে! ছেলে মণিমোহন। 


এতন্িন পরে, এতটা বড় হইয়াও তান্ভাকে কেমন মনে রাখিয়াছে, 
আদর অভ্যর্থনা! করিতে এতটুকু ক্রটি নাই কোথাও । বলিলেন, 
চা? না, চা তো বিশেষ 

স্থান না এক পেয়াল! । চায়ের মতে! কী আর জিনিষ 
আছে? গ্রীন্মকালের শীতল পানীর, আর শীতের দিনে গরম 
পানীয়-্ষবিজ্ঞাপনে পড়েননি? আপনার মৃত-সপ্ীবনীলুরার 
চাইতে অনেক বেশি কলদায়ক, কী বলেন? 

স্প্য। বলেছেন । 

ভারী খুশি হইয়া! বলরাম হাসিতে লাগিলেন । মাথার তৈল- 
মন্ণ শ্বুভোল ইন্্রলুণ্ডুটির উপরে রোদের একটি কালি পড়িয়! 
চিক্ষিক করিয়। উঠিল; বলরাম যদি গেরুয়া পরা! সন্গ্যাসী 
হইতেন, তাহা হইলে শিব্য-সামন্তে্! অনায়াসেই মনে করিতে 


পারিত যে একট! অশরীরী জ্যোতির্মরত1 বলরামের মাথ। হইতে 
ঠিকৃরাইয়! পড়িতেছে বাহিরে । 

-ওরে, ছু পেয়াল! চ! দিয়ে বাস্‌ এখানে--হাকিয়া চাকরকে 
বলিয়। দিল মণিমোহন। সত্যিই হুকুম করিবার মতে! গলার 
আওয়াজট! বটে। পদ-মর্ধাদায় চাপে হথোচিত ভারিকী আর 
গুরুভার যে হইয়া উঠিয়ান্ছে, এ সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় পোষণ 
করিবার কারণ নাই কোনোদিক হইতে । সেদিনের তরলোজ্ছল 
কণ্ঠস্বর দশ বছর আগেকার খরন্রোত| ত্েতুলিয়ার জল-প্রবাহের 
সঙ্গে সঙ্গেই কালের দিগন্তে ভাসিয়। গেছে । তা যাক, সবই তে! 
যায়, কিছুই কাহারে! জন্যে অপেক্ষ। করিয়। পড়িয়। থাকে না| 
কত লোকই তে। এমন করিয়! চলিয়া গেল। সেই ডি-সুজা__ 
বাঘের মতো! ছুঃসাহসী মানুষটা; সেই হরিগাস--ধাবাবর, 
আপনভোলা একটা বিশৃঙ্খল মানুষ; সেই জোহান--বর্ষীর। 
যাহার গলা কাটি ননীর ধারে ফেলিয়! রাখিয়। গিয়াছিল; সেই 
লিসি--যাহার শোকে পাগল হইয়া গিয়াছিল ডি-নুজা; 
সেই মুক্তো-_ 

নামটা মনে করিতেই বলরাম আবার চমকিয়! উঠিলেন। 
মুখের উপর বেদনার কতগুলি রেখ! বিকীর্ণ হইয়া! গেল নিজের 
অজ্ঞাতেই । দশবছর সময়ট! কি এতই দীর্ঘ দুরাস্তব্যাপী? যদি 
তাহাই হয়, তবে এতদিনে কেন সেই হুঃম্বপ্টাকে তিনি ভুলিতে 
পারলেন না। কেন এখনে। মুক্তোর কথাট! বুকের মধ্যে আঘাত 
কবিয়া! করিয়া তাহাকে এমন ভাবে রক্তাক্ত করিয়া দেয়? 

--তারপরে কবিরাজ মশাই, দেশের খবর কী আপনাদের !? 

কবিরাজ আপাদমন্তক শিহরিয়! চমকিয়া উঠিলেন। মণি- 
মোহন মুক্তোর কথাটা ফস্‌ করিয়া জিজ্ঞাস! করিয়া বসিবে নাকি? 
কিন্ধু মুক্তে। সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু একট! সে তো জানিত বলিয়। 
মনে পড়ে ন!। তবু অপরাধী মনে আশংকাট1 সময়ে উদ্ভত 
হইয়া আছে-ব্যধার জার়গাটাতে পাছে ঘা! লাগিয়। বসে, সেই 
জন্ত সদাসর্বদ1 সেটাকে হুহাতে আগলাইয়। রাখিতে চান বলরাম । 

--আযা. খবর? কী খবর জিজ্ঞেস করছিলেন ? 

মণিমোহন খবরের কাগজট! উল্টাইতেই উল্টাইতে প্রশ্ন 
কৰিয়াছিল--কিছু একটা জিজ্ঞাসা! করিতে হয় বলিয়াই। তাই 
বলরামের এই চমকট! তাহার চোখে পড়িল না।- একটা কোণে 
দৃষ্টি রাখিয়াই সে জিজ্ঞাস! করিল, এই দেশের গীয়ের। 

3১1 একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন বলরাম : দেশের 
খবর তে নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। ধান-চালের বাজার বড় 
থারাপ। তাছাড়। ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়। এসেছে এবারে । দশবছর 
আগেতে। লোকে এসব বালাইয়ের কথ। ভাবতেই পারেনি। 
হালে হু চারটে করে জরে ধরেছিল বটে, কিন্তু এবারে একেবারে 
মড়কের মতে! জাকিয়ে বসেছে। 

লোক মরছে নাকি? | 

-মরছেই তে! ছু দশট!। এক জেলে পাড়াতেই তিন 
চারটে সাবড়ে গেল কঙিনের মধ্যে । 


১৬১৬০ 


বৈশাখ--১৩৫২] 


শুঞ্পন্সিক্্পে 


১, 





--হ, কুইনাইন আসছে না। গন্ভীদ মুখে কাগজটা ভাজ 
করিয়া পাশের টিপয়টার উপর নাষাইয়। রাখিল মণিমোহন : 
ওষুধ-বিষুধের চালান সব বন্ধ। বাযুদ্ধ লেগেছে। 

স্ব! বলেছেন, যুদ্ধ !--আগ্রহে বলরামের চোথ প্রদীপ্ত 
হইয়! উঠিল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে কৌতৃগ্লী মনের 
খোরাকট। পুরোপুরি মিটিতে চাষ না--লোভ বাড়াইয়! দেয়। 
সাগ্রহে বলরাম বলিলেন: এই যুদ্ধই যত গগুগোল পাকিয়েছে। 
আচ্ছা, যুদ্ধের ব্যাপাস্থট! কী, বলুত তো? ? জার্মানী এবার লড়াই 
জিতে নেবে, তাই নষ? 

-কী বললেন, জার্মামী লড়াই জিতে নেবে 1--মপণিমোহন 
হাসিয়া বলরামের দিকে তাকাইল : খবরদার, ও সব কথ! আর 
ভূলেও মুখ দিয়ে বের করবেন না কোনোদিন। যুদ্ধের সময়, 
কোন্‌ দিকে 'যে কার কান খাড়া হয়ে আছে ঠিক নেই। গভর্ণমেণ্ট 
এ সব কথ! জানতে পারলে আপনাকে ডিফেন্স, অফ ইপ্ডিয়া 
আইনে ধরে নিষে যাবে। 

সবনাশ ! সভয়ে বলরাম বলিলেন, না, না, ও সব কথা 
আমি বলতে যাব কেন। কী দরকারটা পড়েছে আমার । ওই 
ওর! সব আলোচনা করছিল-_- 

ওরা কারা? 

মণিমোহন অনেকটা যেন ধম্কাইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি 
কঠোর হইয়। আসিল থানিকট!। বঙ্গরাম আবার অন্থৃভব 
করিলেন মণিমোহন এখন অনেকটা! বদলাইয়! গেছে, আজ 
অনেকটা দূরতু রাখিয়া! এবং অনেকখানি সতর্ক হইয়াই কথা 
বলিতে হইবে তাহার সঙ্গে । গর্ব ও আনন্দের যে তরঙ্গটা একটু 
আগেই মনের মধ্যে উচ্ছলাইপ্ন! উঠিতেছিল, মুছতে সেটা স্তিমিত 

২কোচে শান্ত হইয়া! আসিল। 

জ্যোতির্ময় টাকটি একটুখানি চুলকাইর়া লইয়া বলরাম 
কহিলেন, এই খালমহালের যোগেশবাবু, হালদার মিঞা, গালু 
বিশ্বাস 

নিষেধ করে দেবেন, সবাইকে নিষেধ করে দেবেন । জ্দুথে 
থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে, তাই না? শুধু জেনে রাখবেন 
আমর! জিত, আমর! ভিতবই । বেশী কৌতূহল ভালো নয়, 
সময় বিশেষে সেট! দত্বর মতে! মারাস্মকও হয়ে উঠতে পারে 
জানেন তো? 

মণিষোঙ্ছন আবার বলরামেষ দিকে চাহিয়া হাসিল। কিন্তু 
এবারে তাহার হাসিটা আর তেমন করিয়া বলরামের ভালো 
লাগিল না। কোথায় কী একট যেন খচ. খচ. কৰিয়! কি ধিতেছে, 
একটা আবরণ বেদনার বোঝায় সমস্ত মনটা ভারী হইয়া হহিল। 

-য! বলেছেন । 

বলয়াষের তরফ হইতে হাসিবার একট ক্ষীণ চেষ্টা ওষ্ঠাগ্রে 
আসিয়াই স্তব্ধ হইয়! গেল। একটা অন্বস্তিকর অন্থভূতিতে 
ভরিয়। উঠিতেছে সমস্ত মনটা ॥। যে দিনগুলি বায় তাহারা 
আর ফিরিয়া আসে না এনভুন করিয়া। কাল বদলায়, পৃথিবী 
ব্বলায়। চড়! পড়িয়া ঠেতুলিয়ার উদ্ধাম করাল শ্রোত মস্থর 

আসে। সেছ্গিনের সেই তক্ুণ শান্ত যণিমোহন আজ 
রাশভাব্ী একট। হাকিম হইয়। ফিরিয়াছে চর-ইসমাইলে । 

চা আসিল। 


মণিষোহন একটা পেয়ালা আগাইয়। দিয়া কহিল, খান 
কবিরাজ মশাই । £ 

সোনালি ফুল-কাট! পেয়ালাটায় সোনালি রঙে” চ1 কবিরাজ 
মুখের সামনে তৃলিয়! লইলেন। অত্যান্ত গরম । থানিকট। 
চা ডিসে ঢালিয়! লই! বলরাম এক মনে চুমুক দিতে লাগিলেন। 
মনে হইল হেন শুধু এই জন্তেই তিনি এখানে আসিয়াছেন-- 
হাকিমের সঙ্গে বসিয়া এক পেয়াল। চা খাওয়া ছাড়া অন্ত কোনে। 
উদ্দেশ্যই কাহার নাই । সোনালি পেযালার সোনালি চাট! বেশ 
ভালে! লাগিতেছে, ঘবের মধ্যে জমিয়া থাক! অস্বস্তির বোঝাট! 
যেন সরিষা যাইতেছে একটু একটু করিয়া। 

মণিমোহন বলিল; হা, যে জঙ্গে আপনাকে ডেকে 
পাঠিয়েছি । আমার গ্্রীর ভারী সখ, এই সব নদী নালা দেশে 
একটু বেড়িয়ে ধাবেন। তাই তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে 
এসেছিলাম। কিন্তু কী বিভ্রাট দেখুন, পথে আসতে আসতেই 
ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিষেছেন। আপনি একটু দেখে যান 
তাকে । ভাক্তারখানায় খবর পাঠিয়েছিলাম, ওষুধ-বিষুধ কিছু 
নেই সেখানে । মহা-মুষ্িলেই পড়া গেছে। আপনার কথা 
শুনে তে৷ আরে! বেঈী ভয় ধরে গেল । আপনি একটু দেখুনদিকি। 

_বেশ তো-চাষের ডিসে শেষ চুমুক দিয় বলরাম বলিলেন, 
বেশ তো। 

চাকরট। সামনেই দীড়াইয়। ছিল। মর্ণমোহন বলিলেন, 
মেম সায়েবকে তৈরী হতে বল, কবিরাজ মশাই তাকে দেখতে 
যাচ্ছেন ভেঙুরে । 

মেম সাহেব । আর একট! অপরিচিত শব্দ বলরামের কানে 
আতখাত করিল। চাকরট। চলিয়া গেল খবর দিতে ! 

বলরাম জিজ্ঞাস! করিলেন, জ্বরট! বেশি নাকি? 

লা, তেষন বেশি নয়।' তবে যা দিনকাল--বোঝেন 

ভা তে। বটেই। 

চাকর আসিয়। জানাইল মেম সায়েব তরী হইয়াই আছেন, 
কবিরাজ মশাই স্বচ্ছন্দে ভেতবে গিয়। তাহাকে দেখিয়া আসিতে 
পার়েন। মণিযোহন কহিল, চলুন । সংশয়গ্রন্ত পা ছুইটাকে 
টানিষা! বলরাম উঠিয়া! ঈাড়াইলেন। 

ঘরের মধ্যে একখান! ডেক চেয়ারে গলা পর্যস্ত শাল টানিয়। 
দিয়। মেম সায়েৰ চুপ করিয়। শুইয়া আছেন। বছর পঁচিশ 
ছাবিবশ বয়স হইবে, শ্যামবর্ণ লুপ মুখখানি দেখিলে তাহাকে 
কিছুতেই হাকিমের গৃহিণী বলিয়া! কল্পনা কর চলে না, অখব। 
মেম-সায়েব বলিয়া ডাকিতেও ইচ্ছা হয় ন!। অসুস্থতার ছৌয়াচ 
লাগিয়! মুখের উপর বিষ ক্লান্তির পাও্র একটা! ছায়। পড়িয়াছে। 
ডেক-চেয়াৰের হাঁতলের উপরে উঠিয়া বছর চাঝ়েকেব একটি 
ৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলে বসিয়া আছে; অতানস্ত গঞ্ভীর মুখ-যেন 
মায়ের জন্ুখ দেখিয়। নিভাস্ত ছুর্ভাবনাষ পড়িয়াছে এবং এ 
অবস্থায় কীষে কনিবে স্থির করিতে না পাৰিয়া আমসত্তর 
টুকরোর মতে। কী একট! কালে! জিনিস হুই হাতে প্রাণপণে 
চা্টিতেছে, কনুই পর্যস্ত আঠা! আর লাল! জহিয়াছে। 

জামার ম্ত্রী। আর ইনি আমার পুরোগো বন্ধু-_ 
এখানকার কবিরাজ মশাই । 

মেমসায়েব ছ হাত তুলিয়া! কবিরাজকে নমস্কার জানাইলেন। 


তো । 


৯২২৬ 


হা ন্মব্তন্যঞ্ 


[ ৩২শ বর্ষ---২য় খও্--৫ম সংখ্যা 





চেয়ারের হাতলে বসিয়৷ থাক। ছেলেটি কী বুঝিল সেই জানে, 
সেও মার সঙ্গে সঙ্গে নমস্বদ্কর করিল। থাগ্ডের টুকরা! হাত 
হইতে পড়িয়া গেল মেজের উপরে । ] 

-গ্যাখো, ভ্াখো, কাণ্ড দেখো ছেলের। কী রকম অসত্য 
একট! চাবার মতে। চকোলেট খেয়েছে । রাগ করিতে গিয়া 
মদিমোহন হাসিয়া! ফেলিল ।.-ওরে পিয়ারী, বাইরে নিয়ে গিয়ে 
হাত মুখ ভালে! করে ধুইয়ে দে তো। 

মেমসায়েব মৃহ সন্সেহ কঠে বলিলেন, ওর,কাণ্ডই তে। এই। 

চাকর আসিয়! বিপ্টকে কোলে তুলিয়! লইয়া! গেল। একট। 
তীত্র প্রতিবাদ জানাইবার ইচ্ছা ছিল বিপ্টর, কিন্ত সাম্নে 
অপরিচিত লোক দেখিয়া সে আত্মসংবরণ করিজ। 

স্হাতটা দেখাও রাণী। 

ফেমসায়েব হাত বাহিয় করিব! দিলেন। ন্ুডোল আঙুলে 
লাল পাথরের একটি আংটি। মুখের তুলনায় হাতথানির রঙ. হেন 
বেশি ফর্সা, যেন আংটির সোনার রঙ! দেহের বঙ্থের সঙ্গে হিশিয়া 
একাকার হইয়। গেছে, আর লাল পাখরট। দীপ্তি পাইতেছে এক- 
বিন্দু রক্ষের মতে! | চারগাছি চুড়ি এক সঙ্গে বন্‌ ঝন্‌ করিয়া 
উঠিয়া মিষ্টি খানিকটা! জাওয়াজ দিল। 

নরম স্ুভোল হাতথানি মুঠোর মধ্যে টানিয়। লইলেন বলরাম। 
মনের মধ্যে একট! অলক্ষ্য তৃত্ত্রী কী যেন মীড় মৃছনায় থাকিয়া 
থাকিয়! অন্থুরণিত হইয়া উঠিতেছে। এই রফম একখানি হাতের 
স্পর্শ একদিন তাহারও জীবনকে মধুময় সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত 
জানাইয়াছিল কিন্তু--সে স্পর্শ কার? সেই বাআজ কোথায়? 

নিজের ভাবনার মধ্যে তলাইয়! থাকিফ্াই বলরাম কিছুক্ষণ 
অন্থৃভব করিলেন নাড়ীর স্পঙনটা। তারপরে হাতখানি ছাড়ির। 
দিয়! কহিলেন, কিছু ভয় নেই, সাষান্ত কফাশ্রিত জর। আমি 
গিয়ে একট। পাচন পাঠিয়ে দিচ্ছি। 

স্পতাড়াতাড়ি সেরে যাবে তে।? যা চারিদ্িকের অবস্থা, 
তাতে" 

স্না, না, কোনেো। ভয় নেই। কালই ছেড়ে যাবে মনে 
হচ্ছে। আচ্ছা, আমি বরং এখন আসি তা হ'লে--নমস্কার 
করিয়া কবিরাজ বাহির হইয়া পড়িলেন $ বিকেলেই আবার ন৷ 
হয় খবর নেবে। এসে। 

মণিমোহনও কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা বাহির হইয় 
আসিল। 

--আচ্ছ! কবিরাজ মশাই ! 

কিস ! 

--এখানকার পোষ্টমাষ্টারটিকে মনে নেই আপনার? সেই 
যে কীরকম একটা পাগল লোক--কী নাম? 

স্প্হরিদাস সাহা। 

--হা, হা, হরিঙগাস সাহা! । এখানে আছেন তিনি? 

--নাঃ (বলরাম একট! দৃষ্টি মেলিয়া আকাশের দিকে 
তাঁকাইলেন। উজ্জ্বল নীল আকাশে লাদ! মেখ যাষাবরের মতো 
ভাসিয়। বেড়াইতেছে,অমূনি করিয়াই একদিন ঘুর-বিভ্ভ ত পৃথিবীর 
উপস্থ দিয়া! ভাসিতে ভাসিতে কোন্‌ শুষ্ক দিগন্তে মিলাইয়। গেছে? 

হুরিদাস। বলরাম আবার বলিলেন, নাঃ, অনেকদিন আগেই 
চলে গেছে। 


"বেশ লোকটা ছিল, তাই নয়? ভারী অভুত লোক। 

সস ।--হরিদাসের সম্বন্ধে আলোচন। করিতে ষেন বলরামের 
ভালে! লাগিতেছে না। অত্যন্ত অকারণে মনট! ব্যথাতূর আর 
পীড়িত হইয়! উঠিতেছে---ওই যোগাযোগে বড় বেশি করিয়া! মনে 
পড়িতেছে মুক্তোকে-_বড় বেশি করিয়া বস্ত্র জাগাইয়! তূলিতেছে 
দশ বংসরের পুরোণে। ক্ষতটাকে। 

বলরাম বলিলেন, ত। হলে আমি যাই । অনেক কাজ আছে। 
চার দিকে জর-_ব্যারামের জন্তে ডাকের আর কামাই নেই 
কিনা। 

"আচ্ছা! আন্ন। বিকেলে মনে কনে একবারটি খবর 
দেবেন কিদ্ত। আর একট! কথা। নাঃ থাক, আন্দন আপনি । 

টাকের উপরে বৌস্রের আলোট! জাল! করিতেছে । ছাতাট! 
খুলিবার জন্ত দাড়াইতেই বলরামের কানে ভাসিয়! আসিল মায়ের 
গলায় সন্পেহ তিরস্কার ; ছিঃ বিট, এখন কোলে উঠবার জন্তে 
হ্মি করতে নেই । আর ওই ভদ্রলোকের সামনে কী অভদ্র 
ভাবে তুমি চকোলেট খাচ্ছিলে বলে! তো? উনি কী যে 
ভাবলেন-. 

পলকের জন্যে কী একট! অর্থহীন আকর্ষণে দীড়াইয়। পড়িয়! 
আবার দ্বিগুণ বেগে চলিতে নুরু করিলেন বলরাম । এ একট! 
স্বতন্ত্র জীবন--এ একট! প্রেম এবং আনন্দের নতুন অমৃত লোক । 
এখানে বলরাষের অধিকার নাই, এই ম্বর্গ হইতে তিনি 
নিব্ধাসিত। কিন্তু কেন? কেন এমন হইল? কেন আজ 
রাধানাথকে আশ্রয় করিয়া! নিঃসঙ্গ দিন তাকে কাটাইতে হয়? 
মরিয়া। প্রেলে মুখে একটুখানি আগুন ছোয়াইবে এমন লোকও তো! 
আশে পাশে কোথাও খুঁজিয়! পাওয়া যাইবে না। এ অধিকার 
হইতে কে তাহাকে বঞ্িত করিল? ইচ্ছা করিলে একটার 
জায়গাতে তিনট। বিবাহ অত্যান্ত অনায়াসেই কি তিনি করিতে 
পারিতেন না? আর তাহা হইলে এমনি করিয়াই তাহার 
ঘর ভরিয়! সম্ভান দেখ! দিত, এমনি করিয়্াই সব কিছু-- 

কিন্তু! কিন্তু বলরাম আলেয়ার পেছনে ছুটিয়াছিলেন। 
ঘর বাধিতে চাহিয়াছিলেন মিথ্যার উপরে । তাহার শান্তি তিনি 
পাইছেন, ভালে! করিয়াই পাইয়াছেন। এই শুক্পতা, এই 
নিঃসঙ্গতা, এ তাহারই অপরিহার্য কশ্মফল। অকম্মাৎ নিজের 
উপরে একট। স্ুতীব অর্থহীন বিদ্বেষে আচ্ছণ্প হইয়া গেল বল- 
রামের মনটা । জ্রভবেগে তিনি চলিতে লাগিলেনস্জনেকগুলি 
রোগী পথ চাহিয়া বলিয়া আছে, এ সব অবাস্তর ভাষনায় গাড়াইয়! 
ঠাড়াইয়। সময় কাটাইলে তাহার চলিবে ন1। 

আর ওদিকে যণিমোহনও ভাহার গস্তবা-পথের 
তাফাইয়! চুপ করিয়া! দাড়াইয়! রহিল খানিকক্ষণ। 

একটা! কথ! তাচার মনে পড়িতেছিল, ভাবিতেছিল একবার 
ব্লরাষকে জিজ্ঞাস! করিয়! লয় ব্যাপারটা । কিন্তু প্রশ্ন করিতে 
গিয়াই খেয়াল হইল সে সব বঙগরামের জানিবার কথা নয়। 
মণিমোহন উত্তত জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে টানিয়া লইল। কিন্ত 
কখাটাকে ভোল! যাইতেছে ন! কিছুতই। 

সেকি ভূলিবার। দশ বছয় আগেকায় কথা--.কিন্ত মনের 
দিকে চাহিলে যনে হয়, এই তে! সেদিন। ফষাপাখরে সোনার 
দাগ পড়িয়। ষেমন জল, জল, করিতে থাকে, তেষনি করিয়া শ্বৃতি- 


দিকে 
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সত ব্ স্্ল স 


িশ্বতির পটভূমিকার উপরে সেই লেখাট! ক্ষয়হীন দীগ্তিতে 
উজ্জ্বল হইয়। আছে। 

“**সেই ঝড়ের ঝাত্রি। ছুটি নীলার মতো! চোখ হইতে বিষাক্ত 
কাষনার আলে! যেন ছুরির ফলায় মতো বিচ্ছুরিত হই! পড়িতেছে। 
বাহিয়ে গর্জন করিতেছে ঝড়। ধূলার ঘৃণিতে বাগানট। 
অন্ধকান হইয়া গেল। মড় মড় শব্ধ করিয়া কী একট। ভাঙিয়। 

সড়িল--একথান! ডাল, অথবা আস্তে! গাছই একটা । তার 
বাপ টায় জানালার পাল্প। হুইটা হতাশভাবে বারে বারে আছড়াইয়! 
পড়িতেছে। বড় বড় ফোটায় শব্দ করিয়া ডানায় বৃষ্টি উড়িয়া 
সাধিতেছে --চড়বড় চড়বড়--যেন একদল ঘোড়সওয়ার আকাশ- 
বাতাস কাপাইয়! ছুটিয়া গেল। তারপর ছুইটি কঠিন আর 
কোমল বাহবদ্ধন--সাপের আলিঙ্গনের মতে! | চুলের গন্ধট! 
ক্লারোফর্মের কাজ করিয়া তাহাকে যেন ঘুম পাড়াইয়। 
ফলিয়াছিল। ছোর! দেখাইয়া সেদিন সেই ভালোবাসা আদায় 
ভরিয়া নেওয়া । প্রেম নয়--কামনা | সুধ! নয়--মদির] | 
তারপরে আর একটি বাত। সেদিনকার সেই বিজয়িনীই 
সই রাত্রে আসিয়াছিল আশ্রয়াধিনী হইয়া! । বোটের মধ্যে 
মারে। অন্ধকার । নীচে নদীর জল যেন কলকল করিয়া 
ঠাদিতেছে--কোথায় চীৎকার করিয়! উড়িয! গেল নিশাচর পাখী । 
তের মধ্যে মুখ টাকিয়া চুপ করিয়! বসিয়া! আছে মেয়েটি, 
তাহাকে ভালে করিয়। দেখ! যায় না, চেনাও যায় না। অসংলগ্ন 
যন লইয়। সেঙগগিন কত কী ভাবিয়াছিল মণিমোহন--কত কী 
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বলিয়াছিল। নিজের জীবনের সঙ্গে ওই বিচিত্ররূপ! বিদেশিনীকে 
সে জড়াইয়া লইতে চাহিয়াছিল একাম্ত করিয়। ৷ কিন্তু মেয়েটি 
কর্ণপাত করে নাই সে কথায়। অন্ধকারের মধ্যে যেমন রহশ্তমন়্ী 
হইয়! সে দেখ! দিয়াছিল,তেমনি রহশ্যমরীর মতোই মিলাইয়া! গেছে। 

যদি সেদিন সে রাজী হইয়! যাইত মণিমোহনের প্রস্তাবে? 
বদি সেদিন সত্যিই বাস্তবীরপে আসিয়া তাহার জীবনকে 
অধিকার করিয়া বসিত, তাহ! হইলে 1? তাহা হইলে আজকের 
মণিমোহন সম্পূর্ণ নতুন কূপ লইয়া! দেখা দিত। সংগ্রাম আসিত, 
সংঘাত আসিত। কর্মজীবনের ধারা উল্টা দিকে বহিত। 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! যাইতে হইত কোন্‌ একটা অনিশ্চয়তার কণ্টকাকীর্ণ 
তার- কোথায় যে সে ভাসিয়া বাইত কে জানে । তার চাইতে 
এই তো। ভালো । উন্নতির বাধা পথ---জীবনের সুনিশ্চিত এবং 
সুনিয়ন্ত্রিত পরিসমাপ্তি । 

ঘরের মধ্যে বিপ্ট, হাসিতেছে--রাণী হাসিতেছে। দুখের 
জীবন, পরিতৃপ্তির জীবন। এই ভালো, এই ভালে! । বাসি 
সুখী হইয়াছে, সে নুখী হইয়াছে, সবাই সুখী হইয়াছে। 

সে জ্ছখী হইয়াছে? 

এই নদীর দেশ-প্প্রাগতিহাসিক দেশ। এখানে আসিয়! 
মনের সুরটা যেন অন্তভাবে বাজিয়। উঠিতে চায়। হ্যটিছাড়। 
দেশে আসিম! সৃষ্টির নিয়মটাকেই যেন বদলাইয়া ফেলিতে ইচ্ছ! 
করে। ভালোমশ্দের সংজ্ঞাটা নতুন করিয়া! বিচার করিতে ইচ্ছা! 
হয় একবার । ্‌ (ক্রমশঃ ) 





বিজয়সেনের দেবপাড়। প্রশস্তি 
্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বি-টি 


দবপাড়া গ্রামের প্রহ্ান্েস্বর মলির লিপি বোধহয় (১) বাংলার সেন 
দাজগণের প্রাচীনতম লেগ । প্রশস্তি-রচয়িত। উমাপতি ধর সুকবি 
ছলেন। অপূর্ব শব্ধ-চয়ন নৈপুণ্য এবং ছন্দ-মাধুষে শ্লোকসমূহ সতাউ 
চন্বুহারী। কিন্তু ইহার ফলে উল্লিখিত অনেক ধ্তিহাসিক তথা বিষয়ে 
ঃসলোছ-ধারণ। করা হৃকঠিন। এ কারণে উনধিংশ্কিতম প্রোকের 
প্রকৃত 'অর্থ আজও নিণীত হয় নাই। 
বিজয় সেনের বীরত্ব মহিমা কীর্তন করিতে কবি বলিয়াছেন : 

দত্ত! দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতি ভূতামূবী মূরী কুর্যতা 

বীরান্থগ লিপি লাঞ্ছিতোইসি রমুনা! প্রাগেব পত্জীকৃত£। 

নেখং চেৎ কথমন্থা৷ বহুমতীতভোগে বিবাদোন্ুী 

তত্রাকুষ্ট কৃপাণধারিশি গতাভঙ্গং ছিনাং সম্ভতিঃ ॥ 
দিব্যগুবঃ' বলিতে “দর্গের স্থান' বুঝাইতে পারে । প্লোকের অর্থ হয় 
বঙ্গয় সেন শরুদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়। ( দিধন করিয়া! )তাহাদের 
[াজ্য গ্রহণ করিতেন।' কিপ্ত অনেকে মনে করেন(২) “দিব্যতুবঃ 
শিতে দিবোর রাজ্য (রাম চরিতের 'দিবা-বিষয়' ) বুধাইতেছে। বিজয় 
সন তাহার শক্রকে দিব্যের ( বরেম্ত্রীর বিদ্রোহী নায়ক দিব্বোকের ) 


(১) বীরভূম জেলার পাইকোরে “রাজেন ঞ্ঁবিজয় সে' লিপিসংযুক্ত 
কটি স্তপ্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহার তারিখ নাই । (], 4, 1১80] 
215 18) ০2 850851 ] ৮89) 

(২) ৮:০0. 80 হণ. 218, 90787985 2, 65418 
1 0০ 186-187. 


রাজ্য দিয়াছিলেন। রামপাল বিপ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি উদ্ধার 
করেন । সে সময় নিজ্জাবলের বিজয়রাজ নামে জনৈক সামন্ত তাহার 
সহায়ক ছিলেন । এ্রত্তিহাসিকগণ মনে করেন এই বিজয়রাজ এবং বিজয় 
সেন একই বাক্তি(৩)। ক্তরাং 'প্রতিক্ষিতিভ্ূৎ' বলিতে রামপালকে 
বুঝাইতেছে কারণ পরবতীকালে মেনরাজ কর্তৃক পাল বংশের উচ্ছেদ 
সাধিত হয়। 

রামপালের এই বিদ্রোহ দমন কাহিনী সন্ধ্যাকরণ-দী 'রাম-চক্সিত' 
কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাতে দেখ! যায় যে পালরাজ নদীতীরস্থ 
বছ ভূমি এবং বিপুল অর্থদানে সামন্তদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। 
:দেবেন ভুবো বিপুল দ্রবিণন্ত চ দানতঃ সুখাচক্রে"। বর্তমান প্লোকে 
আছে “বীরাম্থগ, লিপি লাঞ্চিতোইসি রমূন! প্রাগেব পত্রীকৃতঃ* । বিজয় 
সেন কতক “দিব্যতুব১” “প্রতিক্ষিতিভূতাম্‌' দানের পূর্বে তাহার অসি কি 
কারণে বীরাস্থগ, লিপি-লাঞ্কিত হইয়াছিল? পালরাজের সহিত যুদ্ধ হয় 
নাই সুনিশ্চিত । কেহ কেহ মনে করেন যে বিজয় সেন প্রথম বিস্ত্রোহীদের 
সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং তখন পালরাজের সহিত যুদ্ধ ঘটে। 
রামপাল দেব ১*৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন আর সেনরাজ 
সিংহাদনে আরোহণ করেন ১৯৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৯ বৎসর পর। 
তাহার পিত। রাজরক্ষ! সদক্ষ ছিলেন এবং তিনি “নিজভুজমদসত্তারাতি- 


আপ এজ চি ১ পিপি আপোস শশা ০০০১ 


(৩) 7২, 1) 88০৪131 বাংলার ইতিহাস £ 2 ৪69 মল, 0. ০ 
09900 015-5600158 80 170 80110510568 7 168 23708 
9118110 (০ 8. ৪188) 2 সু৬া] প্রথম এবং তৃতীয় পুস্তকে 
বিরুদ্ধ মত আছে। 





২২৪৩ 


মার্ান্ববীর£” । এই 'নিজভুজমদমন্ত অরাতি' পালরাজ ন৷ হইয়! বিদ্রোহ 
নারক দিব্বক বা রুদক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আর বিজয়রাজ 
রামপাল প্রদত্ধ ভূমি গ্রহণ করিতে পারেন কিন্ত স্বীয় রাজ্য ([দব্যভুবঃ ) 
ভাহাকে দিবেন কেন? শ্লোকে ষে রাজ্য বিনিময়ের ইঙ্গিত আছে, 
তাহার সমর্থন মিলে না । অপর একটি খিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। 
এখানে পালরাজ গোঁড়ের কোন উল্লেখ নাই। আছে, পরবর্তী গ্লোকে 
(৪) 'গোৌঁড়েন্রমন্রবৎ' । উ প্লোকের প্রথম পাদে যেন ছুইটি ঘটনার 
মধ্যে একটু সময়ের দূরত্ব বুখাইতেছে। এই *“প্রতিক্ষিতি ভূৎ” 
এবং “দ্বিষাং সম্ভতিঃ* সেন বংশের অপর ফোন শক্রকে ইঙ্গিত 
করিতেছে কি? 
রামচরিতে উল্লিখিত হরি যে বিক্রমপুরাধিপতি হরিবর্াা হইতে 
অভিন্ন সে কথা সম্প্রতি নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে ।(৪ক) 
হুতরাং হত্সিবর্গ ধিজয় সেনের সমসাময়িক ছিলেন। তাহার মন্ত্রী 
ভবদেব ভট্ট রা অঞ্চলে একটি সরোবর খনন এবং নারায়শের মন্দির 
প্রতিষ্টা করেন। 
রাঢ়ারামজলাহ্থ জাঙ্গল পথগ্রামো। কঠস্থলী 
সীমাহু শ্রমমগ্ন পান্থ পরিষৎ-প্রাণাশয়-গ্রীপন: । 
যেনকারি জলাশয়: পরিসর শ্রাতানিজাতাঙ্গনা 
বন্তন্ব-প্রতিবিদ্বমৃদ্ধমধূ গীশৃল্ঠাঞ্রিনী কাননঃ ॥২৬। 
তেনায়ং ভগবান্‌ তবার্পব সমুন্তারায় লারায়ণ: 
শৈলে সেতুরিব প্রসাধিত ধর! গীঠঃ প্রতিষ্ঠাপিত: 1২৭1 
বলালসেমের সীতাহার্টা তাস্ত্রশাসনে আছে যে সেনরাজগণের 'মনেকে 
রাড়ে রাজত্ব করেন। সীতাহাটার অনতিদূরে অবস্থিত নিড়োল গ্রাম 
বিজর়রাজের নিদ্রাবল হইতে পারে । সেন রাজগণের শাসনোলিখিত 
বহু স্থান এই রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত । ' সৃতরাং প্রায় একই সময়ে রাচে 
ছুইটি রাজশক্কির প্রাধান্ঠ দেখা যায়। 
হরিবর্ষের রাল্যসীম। হাহার ভজ্জাতনাম! পুত্রের রাজত্বকালে 
কিছুদিন অঙ্ষুপ্ক ছিল কারণ ভবদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এ সময়ের ঘটন! । 
(৫) পরবতী ব্রাজ সামলবনার বন্ত্রযোগিনী শাসন ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া 
শিয়াছে। প্রদততভূমির বর্ণন। বুঝ। যায় না । তৎপুত্র ভোজবগার বেলাব 
শাসন কর্তৃক প্রদন্ত ভূমি ডায়মণ্ড হারবার মহুকুমায় রাষদেবপুর গ্রাম। 
(৬) দানগৃহীত। সিদ্ধল গ্রাসীয়। তবে তিনি বোধয় স্বগ্রামবাসী 
ছিলেন না; কারণ প্রদন্তভৃমি বহুূরবর্তী। পরবতী কোন বধ রাভার 
নাষ জান! যায় না । আর ভাগীরথী তারবত্ী ভূমির তাত্রশাসন পাওয়। 
গেল ঢাক! জেলায় প্রাচীন ব্রহ্ধপুত্রের তীরে ৷ ইহা! হইতে নিঃসন্দেহে 
অন্দমান করা যায় 'য ভোজবনের রাজ্য ভাগীরথীর পূর্বতট পরন্ত চিল 
এবং পরবর্তী কালে উহাও বর্গবংশের হ্তচ্যুত হয়। 
রামচপিতে উল্লিপিত আছে যে জনৈক প্রাগদেশীয় বর্ননরপতি 
পরিত্রাণ নিসিত্ত রামপালের অনুগ্রহ যাক্জ! করেন (৭) কেহ কেহ মনে 
(5) ত্বং নান্ বীর বিআয়ীতিগিবঃ কৰীনাং ক্রত্বামন্তখামনন রূঢ় নিগুঢ 
রোষঃ। গোঁড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপড়্‌পং কলিঙ্গমপি যন্তরস! জিগায় ॥ 
(৪ক) 107. 1), 0. 8৫70৬: ভারতবর্ষ ১৩৪৮ পৃ ৭৭৪) 707, 2৮ 
0. 81870100061 13810919812 ( ড.$. ৪. ৮৫) ৮2177 101, 
[ঘ. 2. 958৮-11 1. য় 0. জাত ০৮১12677156. 
(৭) তন্রদদনে বলতি বহ্তট চ দগুনীতি বর্দান্ুগা বহল কল্পলতেব 


লক্ষ্মী। ভবদেবের প্রশস্ত পূর্বে ভুবনেশ্বর অনন্ত বাহদের প্রশন্তি নামে বরেন্ে কুলশাস্ত্রে এই উত্কির সহিত রামচগ্মিতে 


পরিচিত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভবদেব 
প্রতিষ্টিত মন্দির ভূবনেশ্বরে হইতে পারে না। উহ! রাঢ়ে কোথাও ছিল। 
(1790 516 2100 1258, 0০178 2 287 ) 
(৬) বঙ্গীর সাহিতা পরিবৎ পত্রিকা ১৩৩৯ পৃ ৮.৯ 
(৭) স্ব পরিজাণ নিমি্ং পত্যা বঃ পরাগ দিশীয়েন 
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বানর িন্তস্য 


[ ৩২শ বর্ধ---২র খণ্ড---৫ম সংখ্যা 


করেন (৮) যে রামপাল বঙ্জ আক্রমণ করিলে বর্ণবংশীয় রাজা ষাহার 
আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন । সমসাময়িক খটনসমূহ বিষেচন! করিলে 
এক্্‌প অনুমানের সমর্থন মিলে না । রামপালের ' রাজোর পশ্চিম সীমান্তে 
নান্তদেব বিজয়সেন প্রভৃতি কর্ণাটকগণের অভ্যুত্থান হইতেছিল। উড়িস্কায 
চোড়গঞ্জের প্রবল প্রতাপ । এমতাবস্থায় রামপালের মত বুদ্ধিমান নরপতি 
চির সুহৃদ্‌ বর্দের রাজ্য আক্রমণ কপ্সিবেন ইহ! সম্ভব নছে। শ্রদ্ধেয় ডা. 
ভষ্টশালী মহাশয়ের মতে (৯) বর্নবংশে গৃহবিবাদের ফলে এ বংশের কেও 
রামপালের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। হরিবর্সের পুত্রের পর রাজ! হন 
হরির ভ্রাত। সামল | ইহাতে গৃহবিবাদের সন্ভাবাত। দেখা! যায়। কিন্ত 
রামপাল কি নুহাদ পুজের বিপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন? হরির পুত্র 
তো পরাজিত হন । রামপাল পরাজিত পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিলে 
সন্ধ্যাকর নন্দী তাহা, উল্লেখ করিতেন না। সামল বর্ষের বন্ত্রযোগিনী 
শাসনে হরি এবং তাহার পুত্রের উল্লেখ আচে, নাই ভোঙ্জবর্জের বেলাব 
শাসনে । হুতরাং গৃহবিবাদ অনেক পরবতী। ঘটনা । সে সময় রামপাল 
জীধিত ছিলেন ন| 1(৯ক) এসব কথ! বিব্চেন! করিলে প্রশ্ন আসে বর্দনরপত্তি 
কাহার নিকট হইতে পরিত্রাণের জন্ত রামপালের শরণ লইয়াছিলেন। 

আমার ধারণ দেবপাড়। প্রশন্তির উনবিংশতিতম শ্লোকে বন্ধ এব 
সেন রাজাদের ছন্দের ,কাহিনী বণিত হইয়াছে । বিজ্লুয়সেন বর্সরাহন 
গাক্রমণ করিলে ব্ননরপতি মিদ্র রাজ রামপালের সাহাধ্য প্রার্থন। করেন: 
রামপাল বিজ্ঞয়সেনের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধযাত্রা করেন এবং কলিঙ্গ পধান্ত (১*। 
মগ্রসর হন। ফলে যে সঙ্ছি হয় তাহাতে ভাখীরধীর পশ্চিম তীরব। 
অঞ্চল বিজয়সেনের অধিকারে চলিয়! ধায়। কিন্তু গঙ্গাতীরে যে রাক্যাং, 
তিনি রামপালদেবকে সাহাষা করিয়৷ পাইয়াছিলেন (১১) তাহা হন্তচুত 
হয়। এই যুদ্ধেই বিজয়সেনের অসি বীর শোশিতে পত্রীকৃত হয় এব' 
রাজাবিনিময় ঘটে । পরবর্তীকালে বর্মগণ নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধারের চে! 
করিলে এর “প্রাগের পত্রীকৃত" অনির মাহাযো তিনি বর্ণদিগকে পরাছি' 
করেন এবং “ভঙ্গংগত| ছ্িষাং সম্ভতি;” ৷ সেনরাজাদের ভাম্শাদনে 
বিক্রমপুরের অন্ুল্লেধথ এই অনুমান সমর্থন করে। কেহ কেহ দে 
করেন (১১) বঙ্গ ভখন পালরাজাদের শাসনাধীন ছিল তাই উহার পৃথক 
চল্লেখ হয় নাইট । কিন্তু পাপবংশয়গণ পুনরায় বঙ্গ আঁধকার করিয়াছিলেন 
ইহার প্রমাণাভাব। দেবপাড়। প্রশন্তির প্লোক বিল্তাসে দেখ! যায় থে 
উনবিংশতিতম প্লোকে বণিত ঘটন! বিজয়সেন কক গৌঁড়পতিকে 
পরাজয়ের পূর্ববতী | বিজয়সেন ৯১৬* খুষ্টাব্ষে তৃতীয় গোপালদেববে 
নিহত করিয়া বরেন্্রী অধিকার করেন (১২) তাহার বিশ বৎসর পুরে 
১২২* খৃষ্টাব্দে রামপাল দেহত্যাগ করেন ( ১৩) এই সময় মধ্যে বিজয়দেন 
বঙ্দিগকে পরাজিত করিয়া! বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন । ঠ্হাঃ 
আলোচ্য প্লোকে বণিত হইয়াছে । মত মন্ত ভবভাম্‌ 


(৮) বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড পু ২৬৭, 29113 7018 01 
56085110686. (৯) 1. নর 5120 198৭. (৯ক) “রামচরিণের 
৪র্থ পরিচ্ছেদ (৩৭ ও ৪* প্লোক ) হইতে মনে হয় ঘে হক্িবর্া সদন 
পালের সময় পধগ্ত লীবিত ছিলেন ।” ভারতবর্ষ ১৩৪৯ জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় 
দীনেশচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ । (১*) জগদবতিত্ম সমগ্তং কলিঙ্গতপ্তান 
নিশাচরান নিষ্বন্‌ রামচরিত ৩।৪৭। (১১) “তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাদীদ 
উষ্লিখিত নদী তে 
ভূমিদান কাহিনী এবং আলোচ্য প্লোকের “দিব্য ভুবঃ” কথা! বিবেচনা 
করিলে এ সিদ্ধান্তেই আলা যায়। €১২) [. চা সভা 62 
(১১) চা 5885 90১1১০৫৪৪ (107. 8905 ০1610 
9) ডাঃ ভটশালী মহাশর প্লোকটির পাঠ শুদ্ধ করিয়াছেন--শাকে যা]? 
রেণু চন্ররগদিতে কল্ঠাম্‌ গতে ভান্বরে ৷ 191. 00, 0. 998৮১-৮175 
1. প. ]া 9683 ' 





পেলে তার সন্ধান 
শ্রীউষ। মিত্র 


১ 


প্রথম হেমন্তের শিশির হাওয়ার ছয়! এসে লাগছে বঙ্গ-জননীর 
পাও্র ললা্টে । যেন তারই চোখের অঞ্বিন্দুর মত হিমবিন্দু 
ঝরে পপ্ড়ছে প্রাসাদ-শিখর হ'তে জীর্ণতম কুটীরের পরিত্যক্ত 
অঙ্গনে, লতা-গুল্মে, তৃণদলে-_সর্ধব্র। সোনার কফমলভরা ক্ষেতে 
উৎসাহ-তর! মুখ ঢাষার দল আর চোখে পড়ে ন|। গ্রামের 
মাঠে বাটে কলরব-মুখর শিশুর গল আর ঘুরে বেড়ায় না। 
“বুকভর! মধু বঙ্গের বধূ" দেখ| যায় ন1 ঘাটের পথে । হতাবশিষ্ট 
বারা বা ফিরে এসেছে গ্রামে, কোনমতে নিজেদের ভগ্রজীর্ণ 
শরীরগুলে! টেনে নিয়ে কষ্টে, তার! দৈনপ্দিন কাজগুলে!ক'রে চলে। 


্‌ 


মৃতঞ্জয় বলুলে--নবীন ! তুমি ত অল্পঙ্গিন ফিরেছে। । আস- 
বারআগে কিয়ণের সঙ্গেদেখ! হয়েছিল ? ওকেনিয়ে এলেন! কেন? 

নবীন উত্তর দিলে- দেখ! হয়েছিল, জাসতেও বলেছিলাম ; 
সে সর ছেড়ে আসতে ত' চায় না। 

মৃত্যুঞ্জয় খেদের সঙ্গে বল্লে--আসবেই ব! কার কাছে? 
থাকবে কোথায়? খাবেকি? দোব তার কিছুনেই। 

কিরণ মৃত্যুঞ্জয়ের দুরসম্পর্কে জ্ঞাতির মেয়ে। বিয়ের পর 
গ্রামে জার বেশী আসা-বাওয়! ছিল ন!; দ্নেখাশোনাও আর 
বিশেষ হ'ত না। বিপদের বস্তায় যেঙ্গিন গ্রামগুলির প্রায় 
সকলেই এঁকসঙ্গে ঘর ছেড়ে বাহির হ'তে বাধ্য হ'লো, সেই শঙ্কট 
সময়ে মৃত্াঞ্জয় ও ফিযর়ণ যাসকয়েক একসঙ্গে কাছাকাছি বাস 
করেছিল নগরের প্রান্তে একটি নিতান্ত ছূর্দশাপন্ন স্থানে। 
তারপঞ*, প্রায় সবার আগেই, সৃতাঞ্জয় কিরে এলো! গ্রামে । ভার 
উঁচু ভিতের ছু-চারখান! ঘর তখনো ছিল বাস করার যোগ্য। 
আসবার সময় নগরীর জনশ্রোতে কিরণ যে কোথায় পিছে 
পড়েছিল, সন্ধান পায়নি মৃত্যুগ্কয়। শুধু এইটুকু শোন! গিয়েছিল, 
আত্মীয়স্বজন, স্বামী সন্ভান-_-অনেককে সে হারিয়েছে । গ্রামবাসী 
কেউ ফিরে এলেই সৃতু্জয় জিজ্ঞাস! করে কিরণের কথা । এ ঘেন 
তার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল । 


ধোয়ায়তর!। আকাশের নীচে সহয়ের রাজপথগুলি মনে হয় 
যেন অপেক্ষাকৃত জন-বিক্ল হ'য়ে এসেছে । সকাল হ'তে সন্ধ্যা 
অসংখ্য বৃভূক্ষিতের হাহাকার আর তেমন ক'রে শোন! বায় না; 
কতক গিয়েছে জন্মের মত চ'লে, কতক প'ড়েছে নানাদিকে 
ইড়িয়ে। নির্ষিবকারভাবে বিস্তৃত রাস্তাগুলি পূর্ণ ক'রে কল্কালসার 
নিকপায়ের দল আর প'ড়ে থাকে না৷ আগের মত। তবুও কিন্ত 
তারই মধো সফ পথগুলির ভিতর হ'তে শোন! যায় মর্খস্ধদ 
বেদনায় আর্তনা ! অনশনে মৃত্যুর সখ্য! অনুপাতে কম হ'লেও, 
অপ্রাঙ্থ করবার মত্ত নয়। 


সর একটি গলির মধ্য হ'তে সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে 
বেরিয়ে জস্চে কিরণ,-্"কোলে তার পাঁচ বৎসরের ছেলে-. 
শঙ্কর। শঙ্কিত দৃিতে সে একবার চেয়ে দেখলে ছেলের জীর্ণ 
শরীরটির দিকে; কম্পিত হাতে ন্েহভরে স্পর্শ ক'রলে শিশু; 
তপ্ত ললাট? অল্পদূরে এসেই সে ব'মে পণ্ড়লে ফুটপাথে 
উপর। ক্লান্তি ও চিন্তা আজ তাকে সকল রকমে অবনর 
ক'রেছে। প্রথমে ছিল ছেলে ও মেয়েতে ধিলে তায় চার়টি। 
একটিকে গ্রাম ছাড়বার আগেই সে বিনঙ্জন ফিয়ে এসেছে; 
সবার ছোটটিকে এই পথেরই ধারে আবর্জনা-কুণ্ডের পাশে 
শুইয়ে দিয়ে গিয়েছে নিজের হাতে সে। আর একটিকে নিজে 
গিয়েছে হাসপাতালের গাড়ী;--আর সে ফিরে আসেনি 
অবশিষ্ট এই সম্ভানটিকে কেন্দ্র ক'রে ভার ভীক হৃদয়ের উদ্দেগ ও 
শ্ক। এবং সকল নেহ পু্ধিত হ'য়ে আছে। তাই তান এতটুকু 
পীড়া কিরণের সমস্ত মনটিকে আকুল ক'রে তোলে এমন করে। 
আত্মীয়স্বজন তার বার! ছিল, এখানে এত হুর্দশার মধোও যাদের 
সঙ্গে একত্রে বাম করতে পেরেছিল, এক এক ক'রেকে কোন্‌ 
পথে চলে গিয়েছে, কেউ বা নিয়েছে চির-বিদায় ! ম্বাসীক্বও 
সন্ধান দে পাননি বছদিন । তবু মৃত্া-সংবাদ পায়নি বলেই 
আজও আশায় আশার আছে। 

শঙ্কর কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়লো । তারই মুখের দিকে 
চেয়ে আবার সে ভাবতে লাগলে। তার হারাণে। সম্ভানগুলির 
কথা । এখন সে শঙ্করের জন্ত পায় প্রতিদিনই একটু ক'রে হুধ, 
অয়মত্র প্রস্কৃতি থেকে খিচুড়ী বা মণ্ড বাপার, তাও হু'জনের 
উপযুক্ত; গৃহস্থ-বাড়ীতে কিছু কিছু কাজ ক'রে সামান্ত উপার্জন 
করে। এখানে আসার পর প্রথষেই হদি এটুকু নুবিধ পেতো 
তাহ'লে হয়ত তার অন্ত সম্তানগুলি এমন ক'রে তাকে ছেড়ে 
ষেতো না। তবু শঙ্করকে বাচিয়ে ব্বাখবার আগ্রহ তাকে বন্দী 
ক'রে রেখেছে আজও এই সহরে। প্রোমে যে আর কেউ নেই 
তার; সেখানে কিরে গিয়ে ওকে কি সেবাচিষে রাখতে পারবে? 

একট! অজান। আশঙ্কায় রান হ'য়ে আসে তার মুখ । কয়েক 
দিন ধরেই সে শুন্ছে জনেকের কাছ্ছে, তাঙ্গের মত লোকের! 
আর থাকতে পাবে না এই সহয়ে। কোথায় যাবে, কেন যাবে, 
_-কিছু সেজানে না। আশঙ্কায় শিউরে ওঠে তার সমস্ত অন্তর; 
কেপে ওঠে সার! দেহ। রাস্তা সে মাঝে মাবে হেখেছে 
একরকমের বড় খোল! গাড়ী,--তারই যত সর্ধহার! মানুষদের 
যাতে বোঝাই ক'রে নিয়ে বার কোন্‌ অপরিচিত স্থানে। হিং 
অতিকায় পণ্ডকে মান্তুধ যতখানি ভয় করে, তারও চেয়ে বেশী 
ভয়ে শঙ্করকে বুকে চেপে নিয়ে হে কোনও একট। গোপন স্থানে 
সে লুকিষে থাকে, পান্ছে তাকেও হ'তে হয় ওদের সহযাত্রী । 


] 
"রৌব্রমাথানো। অলস বেলায়" দাওয়ার উপর একখানি মাছ 
বিছিষে মৃত্যাপ্রয় বিশ্রাম ক'রছিল। রায়াঘরের ওদিক হ'তে 
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একটা বিড়াল-ছানার ডাক শোন! যাচ্ছে; উত্তরের জশখ গাছ 
হ'তে ঘুঘু একটানা করুণ নুর ভেসে আস্ছে কানে। তল্রাঘোরে 
মৃতাজয়ের মনোরাজ্যে জেগে উঠছে--কতশত হারাণো 
দিনের কাহিনী। 

সহসা কার পদশবে স্বপ্ন যায় টুটে। নিদ্রালস মনটাকে 
বাস্তবতার মধ্যে সচেতন ক'রে নিয়ে উঠে বস্লো-মৃত্যুজয়। 
সামনের দিকে চেয়ে হর্বে বিশ্ময়ে, সে প্রায় চিৎকার ক'রেই ব'লে 
উঠ লো,--"জারে, একি 1? সনাতন যে? কতব এলে? কোথায় 
ছিলে এতদিন? কিরণ কোথ।? তার সঙ্গে দেখ! হয়েছে তো?” 
--একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন ক'রে দে উৎনুক দৃরিতে সনাতনের 
মুখের দিকে চেয়ে খাকৃল। 

শান্ভভাবে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম ক'রে সনাতন দাওয়ার 
একধারে বস্লে!; অবসক্নভাবে শুদ্বমুখে ধীরে ধীরে বল্তে 
আরভ করলে তার গত কয়েক মাসের কাহিনী । উপায়াস্তর- 
হীন ভাবে পথে পথে কিছুদিন ঘোরবার পর অবশেষে সে 
একটা কাজ পেয়েছিল । সরকারী যে সব রাস্তা তৈরী হচ্ছে, 
তারই জন্য কুলী সংগ্রহ কর হ'চ্ছিল। সেই কাজ নিয়ে কুলির 
দলে সেও চলে যায়। খবর দিতে পারেনি-_-অকম্থাৎ গাড়ী 
বোঝাই হ'য়ে তাদের বওন! হ'তে হয়েছিল । কোথা! যে যেতে 
হযে তাও তাদের জান! ছিল না। পেটভরে খেতে পেয়ে, 
সাফল্য ও সচ্ছলতার জাশার প্রলুব্ধ ঘন ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্রে 
অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিল। অনেকদিন একটান। কাজ করবার 
পর একমাসের ছুটি নিয়ে কেশে এসেছে । নিজের গ্রামে গিয়ে 
আত্মীয়-স্বজন কাররই প্রায় দেখ! ব! সন্ধান পায় নি। অবশেষে 
এসেছে এখানে । 

মৃত্যুঞ্ধয়কে সনাতন বল্লে,--আপনি আছেন শুনে আমার 
মনে ভরস! হ'ল; জানি,ব। হোক্‌ কিছু খোজ পাব আপনার কাছে । 

মৃত্যুঞ্জয় তাকে আশ্বস্ত ক'রে বল্লে,--নিশ্চয়, নিশ্চয়; বুড়ে! 
হ'য়েছি, ছুটোছুটি করতে পারিনা, তবু খবর ত? সবায়ই রাখি। 
আর আমারই বা কে আছে? একটাষানত্র ছেলে-_সেও 
কারখানায় চাকরী নিম্নে চ'লে গেছে। 

সনাতন প্রশ্থ করলে,-কাকীম! ? 

--সে ত'কলকাত! থেকে কির্তে পারেনি, গঙ্গায় গেছে । 

-_বুড়ার চোখে জল বেরিয়ে আসে। ঠিক্‌ হলো সনাতন 
সেঙ্গিন এখানে বিশ্রাম ক'রে কাল সকালেই কির়ণের খোঁজে 
রওনা হবে । লোকের ধুঁখে খবর নিযে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় কিরণের 
ঠিকান! জেনে রেখেছিলেন একরকম। 

€ 

রাস্তার ধারে সমবয়সী আর করেকটি ছেলের সঙ্গে শঙ্কর 

খেল! করছে। হাসিমুখে তার কাছে বিদায় নিয়ে কিরণ ক্রুতপদে 


জা ন্মক্ঞঞ্ঞ 
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এগিয়ে চল্লে! অদুরবর্তী বাড়িখানির দিকে । করেকদিন হ'ল 
এখানেই মে একটি কাজ পেয়েছে। মনে মনে সে ঠিক্‌ 
করেছে মনিবকে ব'লে এ বাড়ীতেই সে একটু থাকবার জায়গ। 
চেয়ে নেবে; যঙ্জি পায়, ছেলেট। তার বেঁচে যাবে । এলোমেলো।- 
ভাবে এমনি ছব-চারটে কথ! তার মনে জান্ছে-অন্তষনন্ক ভাবে 
এঁ বাড়ীটার দরজার কাছে এসে প'ড়েছে প্রার। ক্ষিপ্র বেগে 
ছুটে এল একখান! খোলা! গাড়ী,--বে গাড়্ীকে দেখলে ভয়ে 
তার সমস্ত শরীর খর্‌ খর্‌ ক'রে কেপে ওঠে। কতবারই ন! 
কোনমতে আত্মগোপন ক'রে মে পরিক্রাণ পেয়েছে এ দানবের 
মত গাড়ীর কবল হ'তে । আঞ্জ কিন্তু পলায়নের কোন পথই সে 
খুজে পেলে না। কিযে হ'লো ভাল ক'রে বুঝতেও পার্লে 
না। শুধু আরও কয়েকজনের আপতি ও আর্তনাদের সঙ্গে 
মিশে গেল তার কঠম্বর। সহস। তার অন্ভভব হ'লে! এ 
গাড়ীটায উপরে সেও দাড়িয়ে আছে। মন্বান্তিক চিৎকার ক'রে 
সে লুটিয়ে প'ড়তে গেল'। যেখানে গাছের ছায়ায় শঙ্কর খেল! 
করছিল ছেলেদের দলে, ব্যগ্রদৃরিতে চেয়ে দেখলে সেই দিকে। 
ছেলেরা তখন আরও খানিকট! এগিয়ে, পথের বাক ঘুরে, একটু 
দূরে জটলা করছিল,_দেখতে পেলে না কিরণ তাদেএ। 
অশ্রহীন নির্ণিমেষ দৃষ্টি পথের পরেই মেলে গাড়ির রইলে। লে। 

গাড়ীটা মোড় ঘুবতেই হ'লে! বিভ্রাট । ছু-হাত মেলে জার্ত 
চিৎকার ক'রে শঙ্কর ছুটে এল' গাড়ীখানার দিকে। সকরুণ 
মিনতিতে কিরণ জানালে তার নিবেদন,-_-তার এ ছেলেটিকে 
যেন তুলে নেওয়া হয় তাদের সঙ্গে। ফেউ সেকথ৷ 
বুঝলে কি নাকেজানে। গাড়ী ছুটেই চল্লে। সমান বেগে-_ 
বিভ্রান্ত কিরণ পাগলের মত লাফ দিয়ে প'ড়লেো চলম্ত 
গাড়ী হ'তে রাস্তার উপরে! একট! ভীষণ কোলাহল ও 
আর্তনাদে মুহুর্ত মধ্যে চারিঙ্িকের 'লোক মন্তরস্ত হ'য়ে উঠলে! 
দেহটাকে ঘিরে জষে গেল' একট! বড়-রকমের জনতা, তারপর 
সব নিস্তব্ধ | মন্বস্তরের করাল মু্টির পেষণেও যে দেহ সম্পূর্ণ 
হারায়নি তার শ্যাম, এক মুহর্ডেই সে পরিণত হ'ল বক্তা 
গ্রাণহীন জড়বন্ততে ; একদিন শ্রষ্ট। যাকে নিজ হরির গরিমা- 
মাতরূপে-ধারিত্রীতে রূপ দিয়েছিলেন, আজ তার এই পরিণতি ! 

পথের পাশে শঙ্কর অব/ক্ত বেদনায় চিৎকার করে অচেতন 
হয়ে প'ড়েছিল। গোলমালে তার দিকে আর কারে! লক্ষ্য 
হয়নি। হয়েছিল একজনের লে সনাতন। শঙ্করের যখন 
জ্ঞান হ'ল তখন দেখলে সে তার বাবার কোলে শুয়ে আছে। 
ছোট ছোট ছুটি হাত দিয়েশক্ত করে বাবাকে চেপে ধ'ঝে মে 
ফুঁপিয়ে কেদে উঠলো, কোন কথাই বলবার সাধ্য ছিল ন ভার। 

কিরণকে খুঁজতে এসে অবশেষে সনাতন এই ভাবে গেলে 
তার সন্ধান! 


নববর্ষ 


সবাই বাহারে নূতন বর্ষ বলে, 
আমি বলি তায়ে, একটি নূতন পথ, 


. . জ্ীসৌরেজ্চজ্জ চট্টোপাধ্যায় 


যাহা ধরি নব ছন্দ লইয়া] চলে-_ 
মানব প্রাণের পুরাতন আশা রথ॥ 


বেদান্ত ও সুফীমতে স্থৃষ্টি 


ডক্টর রমা চৌধুরী 


'নুফী” শব্ের বুৎপঞ্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধিকাংশ সুফীর মতে 
“নুষী” শঙ্ষটী আর্বী শর্খ “সফা!” হুইতে উৎপন্ন । “সফা” শকের অর্ধ 
“পবিক্রত্তা” । অতএব যিনি কায়মনোবাক্যে পবিভ্র, তিনিই একমাত্র 
“নৃফী” নামবাচ্য | যাহ! হউক, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে “লুফে.” শব্দ 
হইতেই, প্রকৃতপক্ষে “হুফী” শব্দটার উৎপত্তি হইয়াছে । “লুফ” শব্দের 
অর্থ “পশম” । এই মতানুসারে ধিনি কর্কশ পশমের পরিচ্ছেদ পরিধান 
করেন তিনিই “সুফী” | লুষীগণ স্বেচ্ছায় দারিজ্র্য ও সন্গ্যাসব্রত গ্রহণ 
করিতেন এবং সকলপ্রকার ভোগবিলাস বর্জন করিয়! অতি অক্স যুল্যের 
কর্কশ .পশমবন্ত্র পরিধান করিতেন। সেই জঙ্থই তাহাদিগকে “কুফী” 
অথবা “পশমবন্ত্রধারী” বলা হইত । ইহা! সন্তবেও পবিভ্রতাবাচক “সফা” 
শব হইতেই “সুফী” শব্দের উৎপত্তি এইরূপ একটা যে সাধারণ ধারণ! 
আছে, তাহার কারণ এই যে, সু্ফীগণ বাহ্িক আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়া 
কলাপ অপেক্ষগ! আন্তরিক পবিত্রতা ও অকপটতাকেই সমধিক প্রয়োজনীয় 
বলিয়া মনে করেন । বিপ্যাত সুফীগুঝ বাগদাদ নিবাসী জুনাইদ্‌ বলিয়াছেন 
যে, পবিরতাই হুষীধন্মের যুলভিভ্ি, যিনি সংসারক্লেদ হইতে সম্পৃণ মুক্ত, 
চিনিই একমাত্র পবিত্রচেতা, তিনিই প্রকৃত হুর্ষী। 

অতএব, আচারানুষ্ঠটানের দিক হউতে সুফী মতবাদ সন্গাসব্রত বিশেষ 
(48998108809) | মানব মনের বাসনা কামনার সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং 
জাগতিক সকল হুগের প্রতি বৈরাগ্য-লাষ্টিই ইহার প্রধান উদ্দোশ্ট । আবুল 
তাঁসান নুরী বলিয়াছেন যে, সৃফীগণ কেবল নির্ধন নহেন, স্ঠাহার! নিষ্কামও ; 
[হারা শ্বেচ্ছায় দারিগ্রাব্রতহ বরণ করেন এবং ঈশ্বর বাতীত ঠাহাদের 
পর কোনও দ্রব্যে আদক্কি নাই। ধর্মের দিক হইতে হুফী মতবাদ 
ঈশ্বরের সহিত পরিপুণ, বাধাহীন মিলনকেই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য 
ও সার্থকত। বলির! নিদ্দেশ করিয়াছে । এই মিলন বুদ্ধিপ্রন্ত নহে, 
সম্পূর্ণরূপে আবেগসন্তৃত। প্রেমই মানব ও ঈশ্বরের গিলন সেতু, বিচার 
বুদ্ধি অথব! সাধারণ প্রমাণক্ন্য (প্রতাক্ষ, অনুমান প্রভৃতি ) জ্ঞান নছে। 
ঠজ্জন্য শুফীমতকে ইস্লামীয় অতীন্দত্িয়বাদ বা মরমিয়াবাদ (18187010 
81980101809) বল! হয়। বিখ্যাত হৃফী আবুল হাসান নুরী জগতের প্রি 
সুপ! ও ঈশ্বরের প্রতি গ্রীততিকে নুফীধর্সের মুলভিত্তি বলিয়া নিদ্দেশ 
করিয়ছেন। জুনাইদ ও বলিয়াছেন, মানবের ক্ষ 'আমিত্বের' বিনাশ ও 
ঈশ্বরে পুনজীবন লাতই বৃফীধশ্মের সারকখ]। 

বিভিন্ন হৃফীগণ সুফীধন্দের বিভিন্ন বিবরণী ও সংজ্ঞা দিয়াছেন। 
হন্সধোে মার, আল্‌ কার্খীকৃত ব্যাধ্যাই প্রাপ্ত বিবরণার মধ প্রাচীনতম । 
তাহার মতে হুফীমতবাদ “পারমাধিক তন্বব্ষিয়ক উপলব্ধি ও জাগতিক 
বস্তুধিষয়ক বৈরাগ্য” ভিন্ন অপর কিছুই নহে । হুফীগণকে “তস্বানুগামী” 
পবা “ঈশ্বরানুগামী” ( আহল্‌ আল হাকৃ) বলিয্লাও অভিহিত করা হয়। 
ঠাহাদের মমগ্রসত্ব! ভগবদারাধনাতেই মিসগ্ন থাকে, অন্ত কোনও বন্ত ব! 
হত্থে ভাহাদের স্পহা ও প্রয়োজন নাই । 

শুধীদেয় বিশ্বাস যে তাহার! ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং জগতে 
উাহারাই ঈশ্বরের দূত ও প্রচারক । ইঘুন্ুফ ইবন্‌ ছসেইন্‌ বলিয়াছেন যে, 
প্রত্যেক সমাজে একদল সাধু থাকেন ধাহাদের স্বয়ং ভগবান্‌ খ্বীয় দূতরাপে 
বরণ করেন এবং ধাহাদের সহায়তাতেই তিনি স্বীয় বাণী মানবসমাজে 
প্রচার করেন ইস্লাম্‌ সম্প্রদায়ে হুফীগণই ঈদৃশ নির্বাচিত ঈশ্বরপ্রেরিত 
ধর্দপ্রচারক । বু শৃফীর বিশ্বাস যে, মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে ছুই 
প্রকারের বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন-_প্রথমটী কোরাণে এবং দ্বিতীয়টা 
মহশ্মদেয় হৃদয়ে লিখিত আছে । প্রথমটাকে মহল্মদের “গ্রস্থমিহিত জ্ঞান” 
(ইলম্‌ ই সাফিনা ) ও ছ্িতীরটীফে তাহার 'হদয় নিইিত জান' ( ইলম্‌ ই 
সীন! ) বলিয়া অভিহিত করা হাা। প্রথমটা সর্বসাধারণের ও দ্বিতীয়টা 


৬৩ 


ছটও 


নির্বাচিত কয়েকজনের জন্য মাত্র । সুফীদের মতে তাহারাই ঈদৃশ 
নির্বাচিত সম্প্রদায় এবং গ্াহারাই একমাত্র মহশ্মদের প্রকৃত শিল্প ও 
অনুগামী । সনাতনপন্থী ইস্লামধশ্মিগণ অবশ্য উক্ত ঢুই "প্রকার বাণীর 
সতত] স্বীকার করেন ন ; তাহাদের মতে, মহম্মদ ভগবানের নিকট হইতে 
যে বাণী প্রাপ্ত হইয়াষ্টিলেন, তাহা শ্রকমাত্র কোরাণেই লিপিবদ্ধ আছে, 
শুফীগণ অপর কোনও বিশেন বাঠী প্রাপ্ত হন নাই । যাহ! হউক, অন্ঠান্ঠ 
ইস্লাম সম্প্রদায়ের সভায় হুফফী সম্প্রদায়ও মহম্মদের উপদেশাবলী হইতেই 
উদ্ভৃত বলিয়া হুফীগণের বিশ্বাস, ষদিও সনাতনপন্থী ইস্লাম সম্প্রদায় সুফী 
মতকে ই্লাম মহানুযায়ীরপে গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন হুৃফীমতবাদ 
অপেক্ষা তৎপরবস্তী মতবাদই প্রাচীনপন্থী ইস্লামের নিকট অধিকতর 
আপত্তিকনক বলিয। পরিগণিত হইয়াছিল । বিখ্যাত হৃফীগণও তাহাদের 
মতবাদ যে কোরাণের মতবাদের বিরোধী নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার 
ল্য পুনঃ পুন: প্রচেষ্ট! করিয়াছেন । 

দশনশাস্থ্ের অন্য তম প্রধান গ্রতিপাগ্ত বিময় ১- ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন 
কেন? প্রভোক কশ্পের পশ্চাতে খাকে একটী প্রেরণ! ; অর্থাৎ যে বস্ত 
আমাদের নাই, অথচ যাহ! আমর! চাহ তাহারই লাভের তীব্র ইচ্ছা । 
মতএব অপ্রাপ্ত বগ্তর প্রাপ্তির ক্গ্ঠহ কেবল লোকে কণ্ধে প্রবৃত্ত হয়। 
কিন্তু সববশ্তিনান্‌ ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত বস্তু আথবা অপু ইন্ছি। থাক সম্ভবপর 
নহে । তিনি আপ্তকাম, নিত্যভৃপ্ত, পর্িিপুণ আনন্দময় । অতএব তাহার 
জগৎ হৃষ্টিরূপ কাঘ্টা কোন উদ্দোশ্ঠপ্রন্থত ? 

এই সম্বন্ধে সুফীগণ সাধারণত; একটা সুখিদিত পরম্পরাগত জনশ্রুতি 
সহ্য বলিয়! শ্বাকার করেন । হাহা এই ২ শডেবিড ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “প্রভু! আপনি কেন মানবচান্তি স্থষ্টি করিয়াছেন 2" ঈশ্বর 
উত্তর ছিলেন £--'আমি গুপ্তনিধি এবং আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি ।* 
অতএব মানবের মিকট সবিদিত হইবার বানায় ঈশ্বর জগৎ এবং জগতে 
মানব সমষ্টি করিয়াছেন । 

বিজ্ঞানবাদণ (1868188$) নুফীগণ্ উত্ত জনক্রতির এই অর্থ করেন যে, 
মানবের ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরের স্থাত্ুজ্ঞানের নামান্তর মাত্র । হশ্বর স্বীয় 
সন্তাকে পরিপূর্ণভাবে ক্লানিবার জন্যই, স্বীয় অন্ভিব্যক্ত স্বরূপকে পূর্ণ 
প্রকটিত করিবার জন্যই জগৎ 5টি কক্ধিয়াছেন । এই উদ্দেস্ঠ প্রণোদিত 
হইয়াই ঈশ্বর তাহার অপ্রকটাকৃত শুদ্ধঘরূপাবস্থ। পরিত্যাগ পূব্বক নামক্পপ 
বিশিষ্ট বিসশ্বসংসারে ক্রমবিবন্তিত হন, এবং পরিশেষে মানব হ্ষ্টি করেন। 
মামবেই ঈশ্বরের পূর্ণ পরিণতি, এবং মানবেই ডিনি স্বীয় পরিপুণ স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ করেন। অতএব, বিশ্বব্ক্গাওড ঈশ্বরের দর্পণন্মরাপ, যে দর্পণে 
তিনি স্থয়ং স্বীয় স্বরূপ দশন করেন । কিন্তু জগৎ মলিন দর্পণতুলা ; কারণ 
ইহ! ঈশ্বরের আংশিক অভিবাক্তি মাত্র, তাহার সমগ্র ন্বরূপ অথবা সমগ্র 
গুণাবলীর প্রপঞ্চন! ইহাতে নাই। ক্ষিন্ধু মানব অর্থাৎ 'পূর্ণমানব', 
ঈশ্বরের নির্মল, পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ দর্পণন্থরূপ, কারণ ' পূর্ণমানব তাহার সমগ্রন্বরূপ 
ও গুণাবলীর পু অভিবান্তি। এইরূপে, ঈশ্বর পুর্ণমানবের দ্বারাই 
নিজেকে নিজে পরিপূর্ণভাবে জানিতে পারেন এবং নিজেকে নিজে 
জানিতে ইচ্ছুক হইয়াই ঈশ্বর ভগৎ কৃষ্টি করেন; তিনি নিজেকে ছুই 
অংশে বিভক্ত করিয়া যুগপৎ জ্ঞাতা ও জে, প্রেমিক ও প্রিয়রপ ধারণ 
করিয়াছেন । 

সুন্দরী নারী ও তাহার দর্পণের উদাহরণ দ্বার! এ বিষয় সুস্পষ্ট হইবে! 
সুনারী নারী শ্বীয় সৌন্দধা প্রত্যক্ষ করিতে ও জানিতে উৎস্ৃক | তজ্জন্য 
দর্পণ সাহার নিকট অত্যাবন্তক । একমাত্র দর্পণের সাহায্যেই তিনি 
বীর সৌনদধ্য শ্বয়ং দর্শন -কুস্থিয়। উপ্লন্ষধি করিতে পারেন। নতুবা, তিনি 
সৌন্বধ্যবতী হইয়াও স্বীয় সৌন্দধ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকিয়া যান। 


| 


ঈর্গণ অবন্ঠ তাহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অথব| বর্ধিত করে না, কিন্তু গূর্ববন্ধিত 
সৌন্বধ্য অভিবাক্ত ও তন্্রপে ভাহার নিকট জ্ঞাত করে মাত্র। মলিন 
দর্পণে কিন্ত সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নহে, ভন্জন্ত নির্ঘল দর্পপের 
গ্রয়োজন। ঈদৃশ নির্দল দর্পণেই তিনি স্বীয় দৌনার্ঘয পূর্ণ উপলদ্ধি করিয়া 
আনমনে আত্মহার! হন। হুতরাং, সুন্দরীর দর্পণদর্শন কাধ্যটা নিরর্থক 
নছে এবং তাহার ফলম্বরূপ যে দর্পগন্থ প্রতিচ্ছবি তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক। 
কুন্দরীর স্বসৌন্দধ্য সম্বন্ধীয় প্রতাক্ষ জ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দই দর্পণাব- 
লোকন কার্য ও দর্পণন্থ প্রতিবিদ্বের সাক্ষাৎ ফল এবং ইহাদের অভাবে 
তাহার জ্ঞান ও আনন্দেরও অভাব ঘটিত। হ্থতরাং, তাহার জ্ঞান ও 
আনন্দের স্পূর্ণতার জন্তই,দর্পণদর্শন কার্ধ্য ওদর্পপন্থ প্রতিচ্ছবি অত্যাবস্যক ৷ 

ঈশ্বরের জগংস্থষ্টিরাপ কার্ধ্যটাও একই উদ্দেস্ঠ প্রহ্ত, নিরর্থক নহে। 
ঈখরও স্বীয় সমগ্র সত্তা!ম্বীয় পূর্ণন্বরাপ পরিপূর্ণভাবে জামিতে উৎহুক | তজ্জন্ 
তিনি স্বীয় শুদ্ধ ম্বপকে অনন্ত কল্যাণ গুণগ্রামে অসিব্যক্ত করেন এবং 
এই অভিব্যক্তিই জগৎ সৃষ্টি । অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্ত গুণগ্রাম, 
দর্পণ, অথবা প্রতিচ্ছবি মাত্র । জগজ্জপ দর্পণ অথবা প্রন্তিচ্ছবির সাহায্োই 
ঈশ্বর শ্বীয় স্বরূপ ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ জানিতেছেন ও জ্গানিয়৷ আনন্দান্ুভব 
করিতেছেন। জগতে অবন্ঠ ঈশ্বরের গুণাবলীর অর্থাৎ স্বরূপের আংশিক 
বিকাশ মাত্র 'হইতেছে বলিয় ঈশ্বর জগৎ নুষ্টির পরে মানব স্ষ্টিও 
করিয়াছেন । পুনরায় তন্মধ্যে ধাহারা মরমী ভক্ত, ধাহারা ঈশ্বরকে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারাই “পূর্ণমানব” এবং তাহারাই 
ঈশ্বরের পুর্ণ প্রতিচ্ছবি, পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি । ঈদৃশ পূর্ণমানবেই ঈশ্বর 
স্বীয় সমগ্র স্বরূপ ও গুণাবলী গ্রতাক্ষ করিয়! সাক্ষাৎ উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ 
আনন্দলাভ করিতেছেন। ঈদৃশ পূর্ণ শ্বরপজ্জান ও তঙ্জমিত পূর্ণ 
আনন্দানুতৰ এততম্য় স্হির উদ্দোষ্য | 

এস্কলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। উ মতানুসারে, 
কুন্দরী যেরূপ দর্পণে স্বীয় সৌন্দর্য অবলোকন না করিলে সে সম্বন্ধে অজ্জই 
থাকিয়া! যান এবং আনন্দও লাভ করিতে পারেন না, তন্ধপ ঈশ্বরও জগতে, 
অর্থাৎ পূর্ণমানবে, স্বীয় ব্বরাপ বা গুণাবলী প্রত্যক্ষ ন৷ করিলে ন্বব্বরাপ বা! 
গুণাবলী সন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাফেন এবং আনন্দলাতেও সমর্থ হন না। 
অতএব হ্ৃ্ির পূর্বে তিনি অজ্ঞ ও মিরানন্দ ছিলেন ইহাই শ্বীকার 
করিতে হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ধে অনভিব্যক্ত স্বরূপ, নিুণ পরমাম্মার 
জ্ঞানের ও আনন্দের অভাব ছিল; স্থষ্টির পরেই সেই অভাবন্ধয় বিদুরিত 
হয়। কিন্তু ঈদৃশ দর্বগুণোপেত, জ্ঞানন্বরপ, নিত্যতৃপ্ত, আপ্তকাম মহান্‌ 
পুরুষের পক্ষে কোনোরূপ অভাব, দোব, নু[নতা বা অমম্পূর্ণত! সম্পূর্ণ 
অসন্ভব। এই আপত্তির থগ্ডনার্থ, কোনও কোনও সুফী বলিয়াছেন যে 
স্থষ্টির পূর্বেও পরমান্ধার জ্ঞান ও আনন্দের অভাব ছিল না--তৎকালেও 
তিনি স্বীয় ন্বরাপকে পরিপূর্ণভাবেই জানিতেন এবং তৎকালেও ঠাহার 
আননের লেশমাত্রও অভাব ছিল না । তথাপি জানম্বরপ ও আননান্বরূপ, 
পরমাত্মা পুনরায় শ্বীর স্বরূপ দর্শনে উত্নৃক হইয়া জগৎ স্ৃষি কার্ধ্য প্রবৃত্ত 
হনদ। সুতরাং, জ্ঞান ও আনন্দের বিন্দুমাত্র অভাব না! থাফিলেও, 
পুর্ণমানবের দ্বারা পুনরায় জ্ঞান ও আনন্দলাভের জন্যই তিমি স্থষ্টি করেন ॥ 
জামী বলিয়াছেন £ “যবিও তিনি স্বীয় হরূপেই স্বীয় গুণগ্রাম পরিপূর্ণভাবে 
দর্শন ও উপলক্ধি করেন তথাপি ঠাহার স্বরূপ ব| গুণাবলী যেন অপর এক 
দর্পণে তাহার নিকট পুনরায় প্রতিফলিত হয় তজ্ঞন্ক ঠাহার অভিলাষ 
জন্মে” হাল্লাজ, বলিয়াছেন যে,ঈশ্বর ঠাহার স্বীয় রূপ, অর্থাৎ স্বীয় আনন্দ 
ও প্রেমকে বহির্ধিক্ষি্ত করিতে ইচ্ছুক হন, যাহাতে তিনি তদ্দর্শন ও তৎ 
গজ কঙোপকখন করিতে পারেন। অতএব জগৎ ঈপ্বরন্থরাপের পরিণাম, 
তাহার প্রেম ও আননোয় নুর্ঘ প্রকাশ ।  ' 

উপরিলিধিত গুষী প্রতিবিদ্ববাদের সহিত অবনত অদ্বৈত প্রতিবিদ্ব- 





স্ান্সভন্যন্ 


[ ৩২শ বর্ধ--২র খও-৫ম সংখ্যা 


যাদের ধিশ্ুমা্ও সাদৃষ্ধ নাই। আন্বৈত মতে, নিুপ, নির্ধিষশেষ বন্ধ 
মায় বা! অজ্ঞানে প্রতিবিদ্থিত হইয়! ঈশ্বররাপ, ও অন্তঃকরণে প্রতিবিষ্বিত 
হইয়া জীবয়প, ধারণ করেন (১)। প্রতিবিদ্ব মিথ্যা, যায়! মাত্র সত্য বন্ত 
নছে। তন্ত্রপ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রজ্ধ ও জীবও মিথ্যা, জ্রঙ্ছই একমাত্র 
সতা। কিন্তু উক্ত হৃফী মতে, জগৎ ব্রহ্গের প্রতিধিত্ব, প্রতিচ্ছবি, অর্থাং 
সতা প্রকাশ ও পরিণতি, মিথ্যা নহে। মিগুণ পরমাকা! সতাই গণ 
ঈশ্বরে অভিবাক্ত হন এবং সতাই জগতে ও পূর্ণমানবে ক্রমধিবর্ধিত হন । 
অতএব জগৎ পরমেশ্বর তুল্য সত্য। অবগ্ঠ কোনও কোনও হুঘী 
সম্প্রদায় জগতের মিথ্যাত্বও স্বীকার করিয়াছেন। 

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার জান ও আনন্দের বিশ্দুমাত্রও অভাব না 
থাফিলেও তিমি কোন্‌ উদ্দেস্ঠ অনুপ্রাণিত হইয়া জগৎ হি করিয়া পুনরায় 
জান ও আনন্দ লাভে উদ্গ্রীব হইলেন, সে মন্বদ্ধে পরিষ্কার আলোচন৷ নুষী- 
মতবাদে দৃষ্ট হয় না। হাল্লাজ, বলিয়াছেন যে,ঈশ্বরের ম্বরূপজ্ঞান ও আননোর 
অভাব না খাকিলেও, সিমি প্রতিচ্ছবি ও সাথীরাপে মানব স্যার করেন। 

ঈশ্বর জগৎ স্থাষ্ট করিলেন কেন? ইহা! দর্শন শাস্ত্রের চিরন্তন 
প্রশ্ন ॥ বেদাস্তমতে, জগৎ সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা অথব! ত্রীড়ামাত্র। ক্রীড়া 
অভাবজাত নছে; উপরস্ত ধাহার কোনরপ অভাব বা প্রয়োজন নাই, 
তিনিই ক্রীড়ার কালক্ষেপ করিতে পারেন । ক্রীড়া কর্পবিশেষ সন্দেহ 
নাই, কিন্তু অপরাপর কর্পের সহিত ইহার মূলগত প্রভেদ এই যে, ইহ! 
প্রয়োজনসভূত নহে। অপরাপর কর্তের পশ্চাতে থাকে অপ্রাপ্ত বস্তর 
প্রাপ্তির ইচ্ছা, অভাব পূরণের প্রচেষ্টা ; সুতরাং ইহারা উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির 
উপায় মাত্র ॥ কিন্তু ক্রীড়া কর্মাধিশেষ হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্‌ স্বভাব। ইহ! 
অভাব পূরণের প্রচেষ্টা নহে, উপরন্ত অভাব পূরণ হইবার পরেই ইহার 
উত্তব পূর্বে নহে। প্রয়োজন সিদ্ধি হইবার পরে প্রাণে যে শান্তি ও 
আনন্দের উদয় হর, ক্রীড়া তাহারই ব্বতঃস্ষর্ত ও বাহ্তিক অভিব্যক্তি মাত্র। 
যেদান্তে এই প্রসঙ্গে মহাপরাক্রান্ত নৃপতির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । সকল যুদ্ধে 
ভয়ী হইয্লা, সকল কর্তব্য কর্ম নিঃশেষ সম্পাদন করিয়া, সকল উদ্দেন্ 
পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ করিয়া তৎপরেই তিনি ক্রীড়া ও উত্সবে রত হন। 
সেই সকল ক্রীড়া ও উৎসবাদি ঠাহার প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় নছে--কারণ 
বর্তমানে ঠাহার অভাব কিছুই নাই, তাহার! কেবল াহার আনন্দের 
বাহ্হিক প্রকাশ । অতএব, প্রথমে অভাবমূলক কর্ধা, তৎপরে উদ্দেগ্য- 
সিদ্ধি ও তজ্জমিত আনন, তৎপরে আনন্মুলক কর্ম বা! ক্রীড়া । এতন্রপে 
ক্রীড়া আনন্দভাবমূলক কর্ন নঙ্ে, প্রাপ্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 
হুতরাং, প্রতোক কর্ধই যে প্রয়োজনানুরোধী ইহা! স্বীকার করা চলে না। 
অবস্থ সাধারণতঃ, কণ্সমূহ যে অভাবমূলক, সে বিষয়ে সঙ্গেহ নাই। 
কিন্তু জীড়ারপ কর্ণকে উক্ত পর্ধ্যায়ভূক্ত কর! অসঙ্গত। 

ঈশ্বর আগুকাম, 'আননান্বরাপ, সর্বশক্তিমান পুরুষ--ঙাহার অভাব ও 
প্রয়োজন কিছুই নাই । অতএব তীহার জগৎ শৃষ্িয়াপ কার্ধাটী সাধারণ 
অভাবমূলক কর্ম হইতেই পারে না। সুতরাং ইহা ক্রীড়ারপ কর্ম্মান্্র। 
জগৎ সৃষ্টির ছার ঈশ্বর কোনরূপ উদ্দেস্ট সিদ্ষির আশা করেন না। 
উপরস্ত, কোনও অভাব ও প্রয়োজন নাই বলিয়াই জগৎ লৃঙিরাপ 
ক্রীড়ার তিনি মন্ত হন। এইরাপে সৃষ্টি ঈশ্বরের শ্বতঃস্ক্ত, নিতা 
উদ্বেলিত, অদীস, অপরিমের আনন্দের মূর্ত বিকাশমাত্র। তঙ্কান্ত উপনিষদ 
বলিয়াছেন “আনন্দান্ধ্েব খষ্িমানি ভূতানি জায়ম্ে। আনন্দেন জাতানি 
জীবস্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যতিসংবিপন্তীতি 1” ( তৈত্তিরীয়োপনিষৎ৩-- )। 
আনন্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বচরাচয়ের সৃষ্টি; আমলেই তাহাদের স্থিতি ; 


আনন্দই তাহাদের লয় । 


পি জি পপ পা আপ প্যারা চপল পাকা প্াাগাাগ্ঞা্ 


(১) বেদান্ত পরিভাধা, সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


উমেশচন্দ্র 


শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ -এস্‌-এস্‌, এফ-আরু-ই-এস 


(১) 
ভারতবর্ষের জাতীয় মহাঁসমিতির প্রতিষ্ঠা 


পূর্বেই উদ্ত হইয়াছে যে, ১৮৮৫ খষ্টান্জে জাতীয় মহাসমিতি বা 
[0815 [8610008]1 00£:988 প্রতিঠিত হম়। কংগ্রেমের 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্বন্ধে উমেশচন্্র যাহ! লিখিয়াছেন * তাহার 
মন এই £- 

“অনেফেই জ্ঞাত নহেন যে মার্কৃুইস জব ডাকরিণ হখন 
ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন তখন তীাহারই মনে কংগ্রেসগঠনের 
কল্পনা! উদিত হুয়। 
১৮৮৪ খৃষ্ঠান্যে মিষ্টার 
এ-ও-ছিউমের মনে হয় 
হঙ্গি প্রতিবৎসর ভারতের 
নেতৃবৃুদদ সমবেত হইয়! 
সামাজিক প্রগ্নার্দির 
আলোচন। কষেন তাহা 
হইলে অনেক নফল 
প্রত হইসে পাবে। 
তিনি সে সভায় রাজ- 
নীতিক আলোচনা 
পক্ষপার্তী ছিলেন না, 
কারণ, তাহার বিশ্বাস 
ছিপ যে তাহা হইলে 
কলিকাতা, বোশ্বাই, 


লর্ড ডাফরিণ 
মান্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের রাজনীতিক সভাসমূহ হুর্বল হইয়া 


পড়িবে। যেবারে যে প্রদেশে সভার অধিবেশন হইবে সেইবার 
সেই প্রঙ্গেশের শাসনকর্তাকে সভাপতি কর! তাহার অভিপ্রেত 
ছিল, কারণ তাহাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় সম্প্রঙ্গায়ের 
মধ্যে সমধিক সন্ভাব সংস্থাপিত হইবে। 

১৮৮৫ খৃষ্ঠাবের প্রারভে বড়লাট লর্ড ডাফরিণ (যিনি পূর্ব 
বর্তী ভিসেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধির কার্যযতার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন ) সিমলায় গন করিলে তিনি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। 
এই বিহদে জালোচন! করেন। জর্ড ডাফরিণ বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করেন, কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনার পর তাহাকে কিছুদিন 
পরে ডাকিয়া বলেন, উহাতে বিশেষ সফল ফলিবে না। তিনি 
বলেন, ইংলণ্ডে যেমন একদল মন্ত্রী শাসনকাধ্য পরিচালন। 
করেন আনব একদল প্রতিপক্ষ তাহাদের কার্যের সমালোচনা 
করেন, এদেশে তেমন 07০818100বা সরকার-বিবোধী দল নাই। 
এদেশের সংবাদপন্জে লোকমত প্রতিফলিত হইলেও তাহার উপর 
সম্পূর্ণ্ধপে নির্ভর কষ! যায় না। ইংরাজের! তাহাদের ও 
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তাহাদের অন্তত নীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীর! কিরূপ যনোভাৰ 
পোষণ করেন তাহ তাহারা জানেন না। এ অবস্থায় ভারতীয় 
রাজনীতিকর! বদি বংসর বৎসর সভায় সমবেত হইয়া! শাসন- 
প্রণালীর ক্রটি দেখাইয়া দেন ও সংস্কারের পন্থা! নির্দেশ করিয়! দেন 
তবে শাসক ও শাসিত সকলেরই উপকার হয়। এক্কপ সভায় 
প্রাঙ্গেশিক শাসনকর্তার পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ কর! সঙ্গত 
হইবে না) কারণ, তাহার সমক্ষে সকলে সকল কথা স্পষ্ট করির! 
বলিতে না পারেন । মিষ্টার হিউম লর্ড ডাফরিণের যুক্তির সায়বত! 
হদয়ঙ্গম করেন এবং তিনি তাহার প্রস্তাব ও কর্ড ডাকহিণের 
প্রস্তাব ছুইটাই কলিকাতা, বোন্বাই, মান্্রাজ এবং অন্তান্ত স্থানের 
প্রসিদ্ভ রাজনীতিকগখের নিকট উপস্থাপিত করেন। ইহার! 
সকলেই ডাফগিণের প্রস্ত[বটির অনুমোদন করেন এবং তথস্থসারে 
কাধ্যারস্ে প্রবৃত্ত হন । লর্ড ডাফরিণ মিষ্টার হিউমের সহিত এই 
সর্ত করিয়াছিলেন ষে, লর্ড ডাকরিণের ভারতবর্ষে অবস্থানকালে 
যেন এই প্রস্তাবসম্পর্কে তাহার নাম ন। প্রকাশিত হয় এবং এই 
সর্ত সাবধানে প্রতিপালিত হইয়াছিল, হিউষ ধাহাদিগের সহিত 
পরামর্শ করিয়াছিলেন তাহাব। ব্যতীত একখ! আর কেহ 
জানিতেন ন1।” 

কিন্তু লর্ড ডাফরিণকে আমরা “কংগ্রেসের পিত।” বঙলিয় 
অভিহিত করিতে পারি ন! কারণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে 
উমেশচন্দ্র উহার উদ্দেশ্য বি 
ও নীতি প্রকাশ করি- উনি 
বার পরেই তিনি অস- 
হি হইয়। উঠিয়াছিলেন 
এবং তাহার ইঙ্গিতে 
স্তব অকল্যাণ্ড কলভিন 
প্রসুখ প্রাঙ্গেশিক 
গবর্ণরগণ উহার পথে 
বু বাধ! বিষ্বা উপ- 
স্থাপিত করিয়। ক্ুতিকা- 
গারেই উহাকে বিন 
করিবার চেষ্টা করিয়া 1 82 
ছিলেন। উদদারহদয় রি 
ভারভপ্রেমষিক আযল্যান আ্যালান অক্টেভিয্যান ছিউম 
অক্টেভিয়ান হিউম অবসর-প্রাণ্ত উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান হইলেও 
প্রথমাবধি কংগ্রেসের সেক্কেটারীরূপে ধাত্রীর কাধ্য করিয়াছিলেন, 
কিন্তু যাহার! ধীন্বভাবে কংগ্রেসের ইতিহাস পর্যযালোচন। কৰিবেন 
স্ঠাহার! স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে ছিউমের সঙ্গে উম্েশচজ 
ও দাদাভাই নৌয়োজী ন। থাকিলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব 
হইত ন|। হিউষ স্বং উমেশচন্্রকে কংগ্রেসের অন্ততম প্রতিষ্ঠাত। 
বলিক। গিয়াছেন। 





চা 
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১৮৮৫ খৃষ্টান্দে ২৭শে ডিসেম্বর পুণা সহতে কংগ্রেলের 
আথম অধিবেশন হইবে স্থির হয়। কিন্তু তথায় বিহ্চিকার 
প্লাহুর্ভাবহেতু সে অধিবেশন বোম্বাই সহরেই গোকুলসাস তেজ- 
পাল সংস্কৃত কলেজে হুইয়াছিল। মিষ্টার হিউমের প্রস্তাবে 
মাননীয় সুত্রঙ্গণা আয়ার ও মাননীয় কে-টি-তেলাং এর সমর্থনে 
উমেশচচ্ছজ এই অধিবেশনে সভাপতির আসনে বৃত হন। 

শীবুক্ত যোগেশচন্ত্র চৌধুরী বার-এট-ল সম্পাদিত “মহাজাতি 
গঠন পথে (বাষ্রগুরু নুরেজ্রনাথের জীবন স্বৃতি )* নামক গ্রন্থের 





শ্রীযূত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বার-এট-ল 
পরিশিষ্টে ৯৮51৮ ০1 609 [79761 1261078] 007087985 
নামক একটি প্রথন্ধ মুত্রিত হইয়াছে । উচ্হাতে চৌধুরী মহাশয় 
উমেশচন্ত্র সম্বন্ধে বাহ! লিখিয়াছেন তাহার মণ্ম এই £-- 
“মিষ্টার ডক্লিউ-সি-বনাজ্জী ভারতববীয় জাতীয় সমিতির 
প্রথম সভাপতি নির্বযাচিত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি তৎসমযে 
সর্বযাপেক্ষ। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ভারতীয় ব্যবহারাজীব ছিলেন, অধিকস্ত 


বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বিচারপতিগণ ও ব্)বহারাজীবগণের 
নিকট এবং সরকার ও জনসাধারণের নিকট অসাধারণ সম্মার লাত 
করিয়াছিলেন। একসময়ে ভব্লিউ-সি-বনারজা যে প্রতিষ্ঠা ও 
প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, লর্ড সিংহও তাঁহার বাবহারা- 
জীবের ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠালাভের সময়েও সেরূপ ল্লাভ 
করিতে পারেন নাই ! তিনি দীর্ঘাকৃতি, সৌম্মৃর্তি এবং বাক্যে 
ও ব্যবন্থারে গান্ভীধ্যপূর্ণ ছিলেন । কিন্তু ব্যবসায়ে স্ুপ্রতিষ্ঠ ও 
প্রতিপত্তিশালী হইলেও তিনি দেশের সাধারণ কার্যে কঙগাচিৎ 
যোগদান করিতেন এবং তৎকালীন রাজনীতিক জাঙ্দোলনে 
াহার বিশেষ সংস্পর্শ ছিল ন!। তৎকালীন রাজনীতিক 
চক্রাদিতে হাহ! শ্রুত হইয়াছিলাম তাহা! এখানে বলিতে পারি। 
লর্ত রিপণের শাসনকালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় একজন 
সহন্ের পদ শুন্ত হইলে ডত্রিউ-সি-বনাজাঁর লাম প্রন্ভাবিত হইকা- 
ছিল, কিস লর্ভ রিপণ এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে "তিনি 
প্রসিদ্ধ ব্যবহার়াজীব হইতে পায়েন কিন্ত তীছার রাজনীতিক 


সা বাত 


[৩২শ বর্বর খখ--৫ম অংখ্য। 


জীবনের কোন ইতিহাস নাই” এবং তাহার নাম পরিবঙ্জিত 
হইয়াছিল।- 

জর্ড রিপণেয় অবমর গ্রহণের ঠিক একবৎসর পে ১৮৮৫ 
খাবে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে উব্রিউ-সি-বনাজী সভাপতি 
হইয়াছিলেন উহাতে তৎকালে যে জনর়ব শ্রুত হইয়াছিল তাহ! 
অমূলক নছে এইকপ প্রতীয়ষান হয়। সে জনরব এই যে 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেন্ত ছিল যে বাঙ্গালায় যে জাতীয় 
আন্দোলনের সহি হইয়াছিল এবং যাছা। লর্ড রিপণেহ শাসনকালে 
অপূর্ব শক্তি ও গতিবেগ লাভ করিয়াছিল তাহ! কোন শিক্ষিত ও 
প্রতিষ্ঠাপর নেতার ধীর ও বিচক্ষণ বৃদ্ধির দ্বার! নিয়মিত ও শযিত 
হয় (096 97009. 61)9 00060] &00 (010%709 01 ৩ 8869 
810 8009 0085) ০0৫ 1160৮ 9100 198075)%, ) 

উইফলি নোটসের প্রতিষ্ঠা্াসম্পাদক ব্যারিষ্টার চৌধুরী 
মহাশয় হাইকোর্টে উ্েশচন্ত্রের প্রতিপত্তি স্বদ্ধে বাহ লিখিয়াছেন 
তাহ! প্রত্যক্ষদর্শীর আঅভিজ্ঞত। এবং সকলেই স্বীকার করিতে 
বাধ্য । কিন্তু কংগ্রেমপ্রতিষ্ঠার পূর্ষেদ উ্বেশচন্ত্র যে কোন রাজনীতিক 
কাধ্য করেন নাই-্রাজনীতিক চক্রাদিতে শ্রুত এই কথ! যে সত্য 
নঙে তাহ! পাঠকগণকে বল নিষ্্রয়োজন । ইংলগ্ডে অবস্থান- 
কালে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি লণ্ডন ইত্ডিত্ব! সোসাইটী ও পরে ইষ্ট- 
ই্িয়। এসোসিয়েশনে যে কাধ্য করিয়াছিলেন এবং পার্লামেণ্টের 
প্রতিষ্ঠাশালী সভ্যগণের নিকট যুক্তিতর্কদ্বার়া ভারতবাসীর রাজ- 
নীতিক অধিকার সম্প্রসারণের ভায়সজগত দাবীর যৌক্তিকত। যে ভাবে 
প্রতিপন্ন করিস্নাছিলেন তাহা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে । ইলবাট 
বিলের আন্দোলনের পর টাউনহলে তিনি দেশবানীর সভায় 
সঙাপতিত্ব করিয়াছিলেন, এবং “ইত্ডিয়ান মূুনিয়ন' প্রতিষ্ঠাত্বারা 
সমগ্র ভারতে রাজনীতিক প্রচেষ্ঠঠ গুনিরন্িত ও সুসম্পাদিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় ও ফুরোপীয় 
উচ্চঙম সমাজে সমান ভাবে মিশিঞ্চেন এবং উভয় 
সমাজেই তাহার মত্ত সশ্রদ্ধ মনোযোগ জআরৃষ্ঠ করিত। 
মিষ্টার ছিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাহার প্রস্ভাষ ভারতবর্ষের 
সর্ধাপেক্ষ] প্রসিদ্ধ বাজনীতিবিদ্গণের নিকটেই উপস্থাপিত 
করিয়াছিলেন এবং যদি উদ্বেশচন্ত প্রসিদ্ধ রাজনী[তকগণের মধ্যে 
গণ) না হইতেন তাহ! হইলে হিউম তাহার পরাষ্শ যাচএ 
করিতেন না বা তিনি প্রথম সভাপতিক্ূপে বৃত্ত হইতেন ন। 
প্রথম কংগ্রেসের অন্তর প্রধান উদ্ভোপী দাদাভাই নৌযোজী ও 
ফিয়োজশাহ যেট। ইংলখেই উমেশচন্রের রাজনীতিক জ্ঞানের 
হথেষ্ট পরিচর পাইবার দ্ছুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। উমেশচন্ত্ 
কেবল খ্যাতনাম। ব্যাহিষ্ঠার ছিলেন, অধিকত্ত বাঙ্গালী ছিলেন 
বলিয়াই যে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন ই! বিশ্বাস 
কর! কঠিন, কারণ বদিও প্রথম কংগ্রেসের প্রধান কারধা--সভার 
নিয়মাদি প্রণধনে--হয়ত 00086)65650208] 1/৮ এ অভিজ্ঞ 
ব্যবহারাজীবের সাহাহা জাবন্তক ছিল এবং রাজনীতিক হাতা 
প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ ভারতে প্রথম রাজনীতিক আলোলনের হৃটিকর্তা 
বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির সাহাহ্যলাভ কর! প্রয়োজন ছিল, সে 
সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বাজালী ও ব্যারিষ্টার জনও ত 
ছিলেন ! 

জর্ড রিপণের মন্তব্য সন্বক্ধে যে কাহিনী চৌরুী মহাশয় বণ 


বৈশাখ--১আহে ] 


করিয়াছিলেন ভাহায়ও সভ্যত1 সন্ধে সঙ্গেহের অবকাশ আছে। 
কারণ, সেকালে এমন লোককেও ব্যবস্থাপক সভায় লওয়! হইত 
ধাহাথের কেবল রবাজমীতিজ্ঞান ছিলন! ভাাই নহে, যে ভাষায় 
সভার কার্য নির্বাহ হইত সেই ইংরাজী ভাষাতেও সম্যক জ্ঞান 
ছিল না। বাজপুফহদের ইজিতান্থসারে ইহা! ভোট দিয়া কর্তব্য 
সম্পা্ন করিতেন। একথা! উম্েশচন্্রই ইংলণ্ডে প্রত এক 
বন্কৃতায় বলিয়া গিয়াছেন। 

কংগ্রেসের কতকগুলি সুলিখিত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, 
বিশেষতঃ শ্রদ্ধাম্পঙ জীযুত হেষেস্গ্রসাদ ঘোষ যহাশয়ের “কংপ্রেস' 
“বাংল! ও কংশ্রেদ' প্রভৃতি তথ্য বন্ুল গ্রন্থে বিশদভাবে কংগ্রেসের 
কাধ্যবিবয়ণ প্রকাশিত হইয়াছে, ম্বতরাং বর্তমান প্রবন্ধে 
কংগ্রেসের কার্য) বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিবার প্রয়োজন 
নাই। কংগ্রেসে উম্েশচন্ছের কার্ধেএই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার 
প্রসাদ পাইব। 

কংগ্রেসের প্রথষ অধিবেশনে ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত 
ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে উমেশচন্ত্র ব্যতীত কলিকাত। হইতে 





যায় নরেজ্রনাথ+সেন বাহাদুর 

'ইপ্ডিয়ান হ্রিয' সম্পাদক খ্যাতনামা! এটনী নয়েম্রনাথ সেন, 
'নববিভাকর' সম্পাদক, প্রেমচাদ রাষঠাদ বৃত্তিধারী, হাইকোর্টের 
উকীল গিরিজাতৃষণ যুখোপাধ্যায়, এবং এলাহাবাদ হইতে আগত 
'ইত্ডিয়ান যুনিষন' সম্পাদক জানকীনাথ খোবাল উপস্থিত ছিলেন । 
ইহার! ছাড়াওহিষ্টার এ-ও-হিউষ,বোত্াইয়ের দাদাভাই নৌয়োজী 
ও ফিয়োজশাহ ফেটা এবং মান্রাজের সত্রদ্ষণা আরায়,এস চিপলক্কার, 
পিআনন্দ ঢার্লু- কংগ্রেসে বিশেষভাবে যোগদান করেন। 

নৌোন্ী সভাপতি হহাশদ়কে কংগ্রেসের উদ্ধেন্ত ও নীতি 
সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে অঙ্থয়োধ কৰিলে উম্েশচজ্জ কংগ্রেসের উদ্দেন্ত 
নিরলিখিত ৪ ভাগে বিভক্ত কষ্ধেন £-- 

(১) সাহাজোর ভিজ ভিন্ন অংশে যাহার! দেশের কাষ করেন, 
তাহাদের মধ্যে ঘমিষ্ঠত! ও বন্ধুত্ব স্থাপন-- 

(২) পৰিচয়ের ফলে জাতিগত, ধর্থগত ও "প্রাদেশিক 


শম্সস্পনতক 


পাপ শসপ্পপাপপাপপপাপাপপা পিপিপি 


২ এপ 


সন্বীর্ণতায় বখাসততব দূরীকরণ এবং লর্ড দিপণের শাসনকালে যে 
জাতীয় একতার হুত্রপাত হইয়াছে তাহার পরিপুষি সাধন ॥ 

(৩) আবশুক সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষিত-সন্প্রদায়ের মত্ত 
নিষ্ধারণ ; | রঃ 

(৪) জাগামী দ্বাদশ মালে ভারতীয় রাজনীতিকদিগের 
কাধ্য প্রণালী স্থিবীকরথ। 

প্রথম অধিবেশনে নিয়লিখিত প্রস্ভাবগুলি গৃহীত হয়-. 





জানকীনাঁধ ঘোষাল 

(১) এদেশে ও বিলাতে ভারতশাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটা 
রাজকীয় কহিশন নিযুক্ত হউক। উহাতে যথেষ্ট পরিষাণে 
ভারতীয় সদশ্য গ্রহণ কর হউক এবং কমিশন কর্তৃক ভারতে ও 
বিলাতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক। 

(২) ভারত-সচিবের পরামর্শ-পরিষ্দ বিলুপ্ত করা হউক ।. 

(৩) নির্বাচিত সহসক্কগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ও 
প্রাঙ্গেশিক ব্যবস্থাপকসভাসমূহের সংস্কার কর! হউক। 

(8) বিলাতের মত এ দেশেও সিভিল সারিস পরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যবস্থ! কর! হউক । 

(৫) সামগ়িক বিভাগের বর্তমান ব্যয় অনাবশ্তক এবং রাজনের 
তুলনায় অত্যধিক । 

(৬) হদি সামন্িক বিভাগের বায় হাস করা না হয় তবে 
অতিরিক্ত বায় কাষ্টফস-শুত্ক ও লাইসেন্স-কর স্বারা নির্বাহিত 
হউক। 

(৭) কংগ্েসের মতে উত্তরত্রক্ষ অধিকার অনাবস্তক । 
কিন্তু বর্দি সন্কার অধিকার করাই স্থির করেন, তবে সহগ্র 
বন্ধদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তথায় সিংহলের মত 
উপনিবেশ কর সঙ্গত। 

(৮) কংগ্রেলেষ গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রাদেশিক রাজনীতিক 
সভাসমিতির গোচয়ে আন! হউক । 


নই টা 


₹ (৪ আগাবী কংগ্রেস ১৮৮৬ খু্টাকের ২৮শে ডিমের 
কলিকাতায় হইবে । 

. সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে 
'ীরবস্তীকালের সভাপতিদের তাঁষণেরস্তাঁয় উহ! দীর্ঘ ও অনাবস্তক 
অলঙ্কার ভারাক্রান্ত নহে, কিন্তু উহাতে সংহত ভাবায় সংক্ষেপে 


কাজের কথাগুলি বলা হইয়াছিল । একজন প্রত্যক্ষদর্শী 0:39? 


ছম্মনামে এই অধিবেশনের একটি মনোজ চিজ শভ়ুচজ 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রেইজ এও রায়ত' পত্রে প্রকাশিত 
করিযাছিলেন। ফিরোজশাহু মেটার ওজখ্িনী বন্কৃতা, কাঈীনাথ 
ত্রত্বক তেলাঙ্গের সরস বাণী, দাাভাই নৌরোজীর অদম্য উৎসাহ, 
নরেজনাথ সেনের সরল আস্তরিকতা, জানকীনাথ ঘোষালের শান 
ও সংবত নুর, শুবদ্ষণ্য 
আয়ারের : “বাঙ্গালার 
পঞ্চ' ইজ্নাথ বন্দো।- 
পাধ্যায়ের ভার জেয ও 
বিজ্বপাত্বক হাক্ঠোগ্রেক- 
কারী বাধী,হিউমের সবল 
সহাদযতা ও বৃদ্ধিনীপ্ত 
আননের উজ্জ্বল চিত্র 
অন্কিত করিয়া লেখক 
(সম্ভবত: গিরিজাভূষণ 
মুখোপাধ্যায় ) সভাপতি 
উম্েশচন্ত্র সম্বন্ধে যাহা 
লিখিয়াছিলেন তাহার 
অশ্ব এই $--- 
“উমেশচজ্্কে সম্মানিত 
করিয়া--জ্যেষ্ঠঠ ভগিনী 
বাঙ্কালাকে সম্মানিত করিয়া্-বোস্বাই নিজেকে সম্মানিত করিয়।- 
ছিল। উচ্চ স্তান্ত ব্রাহ্মণবংশে জাত,অনন্তসাধারণ মানসিক শক্তির 
অবিকারী, হৃদয় ও মনের অপূর্ব সদগুণে অলম্কৃত, ভারতবাসীর 
পক্ষে এদেশে যে সকল অত্যুচ্চ আসন অধিকার সম্ভব স্বকীয় 
প্রতিভাবলে হাছছার একটিতে অধিঠিত, বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারিতেন না। তিনি 
যে ভাবে সভাপতির কর্তব্য সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন তাহ! 
দেখিবার জন সকল প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার কর! সার্থক। 
কার্ধোর গতি কোথাও প্রতিহত হয় নাই, কোথাও শৃরখলাবিহীন 





উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 


1 ওহ ব্ব-্ংর খনন সংখ্যা 


হনব নাই, যে অবস্থায় সভা হইয়াছিল তাহাতে যে সন্কোচ 
ততাবত;ই জাশা কর! বাছ,সে সক্কোচ সাহার কোথাও পরিলক্ষিত 
হয় নাই। তিনি হগাযযান হইয়াছিলেন, উপবেশন বরিষা- 
ছিলেন, শান্ততাবে সকল কথা হনোহোগ সহকারে 'নিষাছিলেন, 
হেন একাধ্যে ভিনি চিদ্বাত্যস্, বেদ সহজভাবে তিনি ঘোকদ্দমা 
পরিচালনা করেন। লুলার দীর্ঘ অবয়ব, উজ্ল আনন, দীর্ঘ 
দোসুল্যষান শাক্রাজি, ঘনোজ নির্দোষ ভাষণ, আধুনিক বৃবক- 
গণের অন্থকরসীয় শিষ্টাচার ও বিনয় এবং তৎগহ বিশুদ্ধ উচ্চায়ণ 
সমদ্িতা অনিশনীয়! বন্ধাবিষয়ী বানী--এই সমূহের দ্বার! ভিনিই 
সভার কার্ধোর সুষ্ঠু পরিচালনার অগ্ডেক ন্ুসম্পন্ধ করিয়াছিলেন 
তাহার পরিচ্ছদ ইংরাজের মত, ধরণধারণ, বলিবার ও ধীড়াইবার 
ভঙ্গী সহস্ভ ইংরাজের যত, তাহার ইঙ্গিতপূর্ণ তঙ্গী, মৃহ 
হাস্তসফালন হইতে মৃ মস্তক সঞ্চালনের ভঙ্গী সহস্তই ঠিক 
ইংরাজের মত। তথাপি, এ সকল সত্বেও হিমু বিশেষত্ব তাহার 
মধ্যে দুম্পষ্টভাবে পরিদৃক্তমান হইয়াছিল। তাহার কঠন্ববে, 
দিতে চলনে এবং বাধীতে যে সৌনর্ধ্য ও বিনয় প্রকটিত 
হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ এদেশীর়। বস্ততঃ ষ্ঠাহাকে তাহার 
সময়ের সর্বাপেক্ষ। অগ্রসর ভারতবানী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল 
এবং তিনি সভাস্থলে সফলের ঈর্ধা, গর্ব এবং লক্ষ্যের বিষনধী ভূত 
হইয়াছিলেন। 

পুনশ্চ, এলিফ্যাপ্টা গুহায় প্রমোদ জ্রহণ কালে হার চরিত্রের 
অন্তরতম প্রদেশ পরিদৃষ্তমান হইয়াছিল। তিনি স্বেহখীল ছিলেন, 
কিন্তু তাহার শান্ত স্বতাষে এন কিছু ছিল না হাহা আকৃষ্ট 
করিলেও কখনও কখনও বিষদ্কি উৎপাদন কষে। সকলের 
সহিত তিনি একইভাষে কথোপকখন করিয়াছিলেন। ঠ্াহ্ার 
নয়নন্বয় হইতে একটি দ্িষ্থ জ্যোতি; বিচ্চুরিত হইয়া সকলের 
প্রতি একটি কোমল শ্বেহষয় ভাব ্রকটিত করিয়াছিল--সে 
কোমলত। যে হায়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উদ্ভূত তাহ। 
অন্থতব করা কঠিন ছিল না। তরুণগণেক প্রতিও তিনি দৃষ্টি 
রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত সৌজন্ত সহকারে বাফ্যালাপ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে মুরুবিয়ানার দোষ আদ! পরিলক্ষিত 
হয় নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহার জাচার ব্যবহার 
প্রত্যেক হিচ্মৃ-হিচ্ছুর কেন, প্রত্যেক ভারতবাসীয় গর্ক। করিবার 
বিষয়। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে যেক্সপ প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জন 
করিয়াছেন--রাজনীতিক ক্ষেত্রেও তাহার সমক্ষে সেইরপ 
প্রতিষ্ঠায় পথ প্রসারিত হইয়া আছে।” 


প্রতীক্ষায় 


জ্ীবীণা দে 
হে শরির জাহি তোমারি তরে হ্থালিয়! দীপ-শিখা বাহিরে বায়ু বহিছে বেগে কাপির়া উঠে শিখ! । 
জাগায়ে আখি রয়েছি বলি' একেল! ঘরে যোর। বুকের আড়ে হতনে ঢাফি তয়াসে করি স্বরা, 
জানি না তুষি কখন্‌ জানি আমারে ছিবে দেখ! । মনেতে ভয় ফী আছে ভালে-..ন! জানি আছে জিখা- 
নাহি কো তার! ভুষেছে শগী রজনী জম! ঘোর । কিরিয়! যাও জাধার় দেখি জাথায় করি ধরা । 
আসিবে ভূমি মবেতে জানি আলিবে তুখি প্রিয় 


আশাতে জাগে--জীবন ঘোর করিবে রমনীয়। 


নামের মূল্য 
যাছুকর পি-সি-সরকার. 


একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কি লিখিয়াছেন, “07৮৪ 10 8. 08009” 
অর্থাৎ নামে কিছুই আসে যায় না, কারণ গোলাপফুলকে যে কোন নামই 
দেওয়! যাক ন| কেন, উ্ছার গন্ধ ধিতরণে তাহাতে কোনপ্রকার ব্যতিস্রম 
হয়না । এর়াপ উদাহরণ অনেকই দেওয়! চলে । রবীন্দ্রনাথ এই কথার 
প্রতিবাদ কক্সিয়াছেন। তাহার মতে নামেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। তিনি 
পষ্টই লিখিয়াছেন--'নামকে ধাহার! নাম মাত্র মনে করেন আমি ঠাহাদের 
দলে নেই ।” এই কথাটা খুবই সত্য। বিশেষ করিয়! যাছুবিস্তা দ্বারা 
বাহার যশ অর্জন করিতে চাহেন, গাহাদের নাম স্থির কর! 
(90058001880 ) সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিবার বিষয় আছে। 
অতিকঠোর নাম সর্বকজেত্রের সায় যাছুষিস্ভার ক্ষেত্রেও জেতার মনের 
উপর বিকর্ষণ আনিয়া! থাকে। শ্রুতিমধুর বিবেচনা করিয়াই মহাত্মা 
গান্ধী কংগ্রেসের বাধিক উৎসব 'ব্রিপুরী'তে এবং তৎপর 'রামনগর'এ 
অনুষ্ঠিত করিতে সম্ঘতি দিয়াছিলেন-_-ইহ! সংবাদপত্রপাঠক মাত্রেই ধিশেষ 
অবগত আছেন। সে যাহাই হউক আলোচা প্রবন্ধে যাদুকর জীবনে 
নামের মুল্য বা! প্রয়োজনীয়ত| কি সেই সম্বন্ধে আলোচন! করিতে প্রয়ালী 
হইব। প্রথমতঃ কয়েকজন পৃথিবী বিখ্যাত যাদুকরের কথ! আলোচন! 
করিলেই এই সন্বদ্ধে স্পষ্ট ধারণ! জম্মিবে। 

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর 'হডিনি' (০০121 )র কথা ধর! 
যাইতেছে । তাহার আসল নাম ছিল ( 81919 ড৩185) 'এরিক 
ওয়েস্‌' কিন্ত ইহা অনেকেই হয়ত জানেন না। ভিনি "রবার্ট হুডিন' 
(10১67 77990$0 ) নামক একজন প্রসিদ্ধ যাছুকরের নাম অনুকরণ 
করিয়া 'হড়িনি' নাম গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়। গিয়াছেন-__ 
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অর্থাৎ "আমার ষ্টে্জ নাম লওয়ার প্রয়োজন হইলে আমারই একজন 
বিশিষ্ট শিক্ষিত সহ্কম্া আমাকে বলেন যে 'ছডিন' এই নামের পশ্চাতে 
ইংরাজী অক্ষর 'আই' যোগ করিলে ফরালী ভাষায় উহার অর্থ হয় 
'ছডিনের স্তায,” আমি উহা! আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করি; কারণ আমি 
ব্যবলায়ী জীবনে '"ছড়িনের স্তায়'ই হইতে চাহিয়াছিলাম তদপেক্ষা বেশী 
নহে।” এই শ্রতিমধুর 'ছভিনী” নামটি করিবার উদ্দেস্তেই তিনি 
28 17950174 “ছ্ছারী হড়িনী' নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই 
তিনি পৃথিবী ধিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি যে কোন দেশের হাতকড়ি 
খুলিতে পারিতেন বঙ্গির! এবং এটিই তাহার বিশেষ খেল! ছিল বলিয়া 
উত্তরকালে তিনি নঞ্ান ন৬3৩৪% ০0312] নামে পরিচয় দিতেন 
এবং পুস্তকাদিতেও মেই নামই প্রকাশিত হইত। বিশেষ মজ! এই যে 
'হডিনি' যে ফরাসী যাছুকরের কথ! নকল করিয়াছিলেন, পরে তিনি 
তদপেক্ষ। অধিক সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। বাছুকর ছডিনির নাম 
হইতেই ওষেশের অন্তিধানে [10381918 নামে একটি নৃতন শব্ধ গ্রথিত 
হইয়াছে, শুর “ভুত কিছু সম্পাদন ক! ।” 

বিখ্যাত চাইনিজ হাছকর 'চাং লিং কু (0৮০2 1128 5০০ )র 

নাম গুনেন নাই এমন বাছুকর পৃথিবীতে বোধ হয় ফেহই নাই। 


পৃথিবীর সর্ধবদেশে তিনি একজন প্রকৃত চাইনিজরূপেই পরিচিত ছিলেন, 
যদিও আসলে তিনি ছিলেন স্বচ-আমেরিকান (8০০৫০ 81061106829 ), 
তাহার প্রকৃত নাম ছিল “ক্যান্গেল' ( 0877781 ) এবং উত্তর নিউইয়র্ক 
ষ্টেটে তাহার বাড়ী ছিল। তিনি প্রথমে তাহার নাম “উইপিয়ান এলস- 
ওয়ার্থ রবিনসন” ( ভা111181) 10180711) [80108 2) করেন, পরে 
“চিং লিং কু” (00098 15108 ০০) নামক একজন আসল চীনা 
যাছুকরের নাম অনুকরণ করিয়। নিজের নাম রাখেন-- 

হিন্ট্রিন “81657 88৩ 805506 9£ (06 92)170656 00010701, 
070108 15108 2০০, 1:0৮10১00, 0158018608৪ ৪ 1)6081982), 
800৩7 6299 3009 0৩ 268৮০ 92 0000৮ 1198 ৪০০ 19016 
0707৩, 1618 19029150 608৮ 0616510 728115187) 3001708- 
1155 89১81] 106675155৩0 (00108 15108 8900 010 (6 91087659 
102908119, 10৩০89৫ 08 10 ৪ ৩1105 1০০6 108 1205 
9080)61160 800 19810860) ছ100 09 639৪ 00-06 ও 6০ 
০০:29০6917, 00৩ 096850050 01.10685 72796191818 ৩০৩15৩৫ 
১৪ 19070811885 67 ৪ 70০20 ৫1001 11100909890 আআ) 
18066708, [79 ৪০০96 801008) 80 106079691, জ 10০ 229৫ 
660 9815101]ড £080150 £07 &05 8০৮, 00 ৫010 ৪11 099 
(006৮, 80৫ 10৮5 6085 205 ৫60 1098, 99099710606 805 00361 
0015108 1 1018 28615৩ 18700 (?)”.*,*, 7৪৪০ 74 (18819 
80৫ 168 1১101688018, ) 

অর্থাৎ চিং লিংফু নামক একজন চীনদেশীয় যাদুকর যখন সুনামের 
সহিত যাছুবিষ্কা প্রদর্শন করিতেছিলেন, রধিনসন সাহেব তখন চৈনিক 
বেশ গ্রহণ করিয়! ও চাং লিং ছু নাম গ্রহণ করিয়া ইউরোপে যাতুবিস্তা 
প্রদর্শন করেন। গুনা যায় প্যারিসের কয়েকজন সাংবাদিক ভাহাকে খাঁটা 
চাইনিজ মনে করিয়! তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হলুদ রংএর পোষাক 
পরিধান করিয়া গায়ে ও চক্ষুর উপর রং মাখাইয়। থাটা চাইনিজ সাজিয়া 
লন আলোকিত আধ-আলে। আধ-ছায়াতে একটি প্রকোষ্ঠে তাহাদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । তিনি পুর্ব হইতে বশেষ ভাবে শিক্ষিত 
দোভাধীর সাহাযো আপন মুলুক (৫) চীনদেশে 'বল্সার বুদ্ধ' প্রভৃতি সত্য 
মিথ্য! জানা অজান। নান! গঞ্স কর্পিয়াছিলেন। নামের এরূপ অদ্ভুত 
পরিবর্তন সম্ভবত: খুব কমই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যাছুকর শুধু নিজের 
নাম পক্সিবন্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জাতি ( 985/0580 )র 
পূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে যাদুকর যেন তাসের রং পরিবর্তন 
করার মতই অতি সহজে নিজেদের নাম গোত্র ও জাতির পরিবর্তন 
করেশ। 

হলাগডের 1:80)678 £87081ও বর্তমানে আসল চাইনিজ যাদুকর 
নামে হুপরিচিত। ভাহারা আজ ছয় পুরুষ যাবৎ যাছুবিষ্কা। প্রদর্শন 
করিতেছেন। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ চাইনিজ যাহুক্র 
*ও ফিটো” ও তৎপুন্র “ফু মান্চু' উভয়েই এই বংশ হইতে জাত 
(0৮০) “ও কিটো”' সাহেবের প্রকৃত নাম ধিওডোর ব্যামবার্ 
(৭১০০৩ 8৬17৩: ) এবং ফু মান্চু ( সজ 2489০৮ ) সাহেবের 
প্রকৃত নাম (08513 7870৮ ) ডেভিড ব্যামবার্গ হয়ত অনেকেই 
জানেন না। 

যাছুষিস্ভ। জগতে হফম্যান (15.972988 ) সাছেবের নাম শুনেন নাই 
_ এমন লোৌক বোধ হয় নাই। তিনি কতকগুলি বাহুবিস্ত। সংক্রান্ত 
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পুস্তক লিখিয়াছেন বাহ! যাছুধিস্ভা জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হুইর়াছে। 
এই হফম্যান সাহেবের পুস্তক পাঠ করিয়াই বহু বড় বড় যাছুকর যাহুষিস্কা 
শিক্ষা করিয়াছেন। ইমি আর কেহই নহেন লগুনের হৃবিধ্যাত ব্যারিষ্টার 
লুইস (847. 408৩1০ 1,51৪. 24. 4.) সাহেবের ছদ্সনাম। তিনি 
নিজেই 'হুফম্যান' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন__ আমরা সকলে হৃফম্যান 
নামকে চিনি এবং শ্রদ্ধ! করি কিন্তু 'লুইস' সাহেব কে, কি করিতেন 
ফেহই খোজ রাখি না। 

'পামার' ( 81005: ) সাহেব নিজের নাম খ্ববার্ট হেলার | 2০১৪৫ 
79109: ) নামে জগৎ প্রসিদ্ধ হন। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে যাছুবিদ্ধা 
প্রর্শন করিয়াছেন এবং ভারতঘর্ষেও আসিয়াছিলেন। তাহার নানারপ 
বিজ্ঞাপন ছিল-_একটিতে নিয়রাপ কবিত! ছাপান হইত-_ 

91058687686 1986 জাত] 
1016 8505 ০85 61161; 
10090800 88 গ % 
508 695 6165556 2৪ 751191. 

পরবস্তীকালে কেলার ( 19118: ) নামে একজন ঘাুকর প্রসিদ্ধি অর্জন 
করেন। তিনিও পৃথিবীময় যাহুবিস্তা প্রদর্শন করিয়! হুলঙুলের স্থষ্টি করিযা- 
ছিলেন । তিনি যখন তারতবধষে যাছুবিস্তা প্রদশন করিতে আসিয়। কলি- 
কাতার আসেন তখন 48145 পত্রিকাতেও অনুরূপ একটি কবিতা প্রকাশিত 
হয়। 19 ০10 & 106 0৩ 208619+ পুস্তকের 241 পৃষ্ঠা 
প্রকাশ. '* “10980108009 6157.5৮ 0819 0৮58,70386,.609 88180 0৫ 080 
৪, 1882, 0110850 05৩ £0190%108 69£088001 ৪ 18147001885 
৪০ 1০১৩:% 1261161-5 ৩:১৩ 8১068 1967)851? 80৫ &0691800) ; 

' 891: 2ঞচ় & ৫৬, 

ভাও ০৪5৩ 00651: 06০০1৩ ৪৬5 

7056 ৪ া9০৫:০৩৪ 008819180 ৪৪ 1761161 ; 

08808৩ 6195 17 10%0 2 

400 6009 09 100 4 

203 7০5 10855 1318 50০67591 0) 61181. 
এইরূপর আরও অনেক যাদুকর আছেন যথা ভা 11182) 9. ০8018 
সাহেব প্রফেলার বেন্জামিন (2196 98900810915 ) নামে, ভা 11110 
76799900. সাহেব 10, 81518 নামে, 0০80% 9৫00000 ৫5 
ওঃ সাহ্ব নিজেকে টরিনি (1912191) নামে পরিচিত করেন। 
যাছুকর লেফায়েতের নামও জগৎ্প্রসিদ্ধ। তিনিও চৈনিক খেলাতে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিরাছিলেন। যাহ্জগতে তিনি 1৩ 86৬$ 
14065575689 নামে পরিচিত হইলেও তাহার প্রকৃত নাম ছিল সিজঙও 
নিটবার্জার (889870000 5০১77£৪:) এবং জাতিতে জাশ্মান 
ছিলেন৷ জান্নান নামগুলি উচ্চারণ কর! আমাদের পক্ষে কষ্টকর বলিয় 
সম্ভবতঃ ঠাহার। অপেক্ষাকৃত ছোটনাম গ্রহণ করেন। একজন জার্শান 
যাদ্ুকরের প্রকৃত নাম আমি অদ্ভাবাধ উচ্চারণ করিতে পারি নাই-_ 
তাছার নাম ইংরাঙ্গী অক্ষরে এইভাবে লিখিত হয় 90785050108 51)8)9)9 
78৩10 , তিনি ষ্টেইন (9810 ) নাম গ্রহণ করির। আমাদিগকে বীচাইরা- 
ছেন। আমেরিকার যাহুকর সশ্মিলনীর মুখপত্র প্রকাশ 
০**০০৯ 008010797 উ৮ট 896 13809 06 9078909008908,8161- 
86880, 1888 10809 81981০88090 8০ 6108085 1218 10809 8০ 
86510, 81196 8৪ & 758500, (208 0008 08099 জা11) 1০9০৮ 6০৩ 
910%08৫ 90 6১9 চ111138 258571, 1608885 1080098 8৩ 
₹৪75 9000590 10 39:22820)) ১৫ 88৩ 86০৩ 15 609 105899$ 
08805 5৫ ৬৪7 ৩9০০381৩110 86 9:00, 1 80৫21609০58 
৮০ 88%51489 131555812 2৪. 68৩ 2138 ০৫ 1০58 80৩ 
178/6862,, 








এক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে বাস্ুকরগণ নিজের নামে যের়াপ 
পরিচিত তাঁহাদের বিশেষণেও অনুরূপ পরিচিত হইয়া! থাফেন। এদেশে 
দবেশবন্ধু বলিলে যেমন চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রির় বলিলে ঘতীন্ত্রমোহন, দেশ- 
গৌরব, দেপপ্রাণ, লোকমান্ঠ, মহাত্মা, দয়াঁর সাগর, বাংলার ব্যান, ছত্ 
পতি প্রন্তুতি বলিলেই যেমন ব্যক্তিধিশেষকে বুঝায় ; যাছুধিস্ত জগতেও 
এইরাপ 12808906 8108 'হাতকড়ির রাজা" বলিলে ছডিনি, 2178 
9£ 087৫5 বলিলে থার্নটন, 81০% 9৫ 80008 (90109 ) বলিলে 
নেলসন ডাউন্স্‌ সাহেব, 09890. ০? 59108 বিলে ম্যাদাম টাল্ম। 
(51208), '68৮ ০£ 08০৬ বললেন 1). 81101, 0970880,09110191, 
বলিলে 29010 8051" 116179 1581৫ বলিলে ও. এ. 81890. 
288৩: ০£ 11০9৫61) 808$109 বলিলে 29০76 7700010) 
“1111855 2588০ বলিলে 897 20%61| বুঝায়। 

এতম্ব্যতীত বড় বড় যাহুকরদিগের মধ্যে ইংলগ্ডের যাত্ুকর সম্মিলনী 
প্রতিষ্ঠাত। উইল গোল্ডাষ্টান ( ভা।11 3914800 ) সাছেবের নিজের “কার্ল 
ডেতে।' (0.1 10৩5০ ) পরিচয় দিয়। বরাক আর্টের ক্রিয়া দেখাইতেন। 
কিছুদিন পূর্বেও ইংলগের যাদুকর স্মিলরনীর সভাপতি 'হরেদ গোজ্ডিন' 
(80189909119 ) সাছেব নিজের নাম 'ফকির করিম দাত্বিল। 
পরিচয় দিয়। বিলাতের রঙ্গনঞ্চে যাডুবিষ্কা প্রদশন করিয়াছেন । ইতিপুবে, 
দক্ষিণ ইংলগে 'করাচী' নামক একজন ভারতীয় যাদুকর ও তাহার ছেলে 
'কাদের' উভয়ে মিলিয়। যাছুবিস্ত। প্রদর্শন করিয়াছেন । অনেকে হয়ত 
জানেন ন৷ যে উহার। জীবনে ভারতবর্ষেই আদেন নাই। হছাদের প্রকৃত 
নিবাস ইংলগেরই অন্তর্গত 'প্লিমাউথ' সহরে এবং ইস্থাদের নাম 'ডার্ষিন' । 
যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পিতার অর্থাৎ 'করাচী'র প্রকৃত নাম 
“আর্থার রড ডাব্বি' ( 87৮0/01 018509 10975 ). 

আমেরিকার একজন বিখ্যাত যাদুকরের নাম 'জন্‌ যুলহল্যা' 
(498 20910911850) ; কিন্তু রঙ্গমঞ্জে তিনি কখনও চিং লিং ফু- 
আবার কখন'& “মুহাম্মদ বক্স নামে পরিচিত । যাছুকর 'ছডিনি'র 
অনুকরণে বর্তমানে একজন আষ্ট্রেলয়ান যাগ্ুকর হাতকড়ি পোল, বাক 
হইতে বহিরগমন প্রন্ৃতি লেখ! দেখাইতেছেন। ইনি 'মারে' (88০:1৩07) 
নামে পরিচিত হইলেও আমলে তাহার নাম ওয়ালটারস্‌ ( দা ৪1৮95) 
- এইরাপ আরও অসংখ] আছেন । ইহা হইতে ম্প্ঠহ বুঝ। যায় যে ষাকর 
জীবনে ছল্সনামের প্রয়োজন কম নয়। গোলাপকে ষে কোন নাম (লে 
গন্ধের তারতমা হয় ন| সভ্য কিন্তু যাতুকরজীবনে নামের মুল্য খুবই বেশ।। 

প্রকৃত নাম অপেক্ষ। ছস্মনাম অনেক লষয় কাব্যকরী হয়। সাহিত/- 
ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ' হইয়া ছিলেন, প্রমধনাথ 'বীরবল' এবং 
বলাই চাদ মুখার্জি 'বনফুল' হইয়াছেন, দেইরপ পরগুরাম, অপরাজিত। 
প্রভৃতি অনেককেই আমর। জানি । “নাম-ঢাক! নাম" অনেক সময় আনল 
নাম ছাড়াইয়! উঠে) সেইজন্য বেনামের অধিকারী আসল ব্যক্তিগণ 
নিজেদের চারিপাশে ছুর্ভেন্ত সিগঞ্রীড সীমা রচন। করিয়! বসিয়। থাকেন। 
ঠাহাদিগকে প্রক্কৃত নামে টিনিবার ও জানিবার মৌতাগা খুব অলপলোকের 
ভাগ্যেই ঘটিয়। থাকে । কিন্তু বাহ্বিভাজগতে এফজনকে অন্ভার্বাধ 
কেছু অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি মিজেকে ], 18920)7)9 
1৫85189 ( বা! মুখ পরিহিত লোক ) বলিয়া অভিহিত করিতেন। 
মুখস পরিহিত এই যাছুকর ১৮৯৪ খৃষ্টান্ষে সমগ্র ইওরোপে বিশেষ 
চাঞচলোোর হুষ্টি করেন। কিছুদিন পয়ে প্রকাশ পাইল ঠাহার নাম 
1187515 ৫' 0 কিন্ত 0 একজনের নাম হইতে পারে: ন| উধাও ছ্সনাম। 
এই ক্যামের়াবাহুল্য ও আলোকচিত্র বিলাসের যুগে মুখোস পরিহিত 
যাছুকরের একটি ছবিও বাহির হইল ন| ইছ। বাত্তবিকই আশ্চর্য্য | 

যাছুকর জীবনে ছত্সনামের প্রয়োজন এবং মুল্য কম নছে। 
উহ! তাহাদিগকে প্রচারের সহায়ক হিনাষে কাজ করে। 
মেইজন বাহকরগণ ধুগে দুগে নানায়প অদ্ভুত নাস গ্রহণ কগ্পেন এবং 


বৈশাখ--১৩৫২ ] 


নানায়াপ অদ্ভুত শব ( মন্ত্র) উচ্চারণ করেন ও অদ্ভুত বেশ ধারণ করেন। 
কোন কোন ধাহুকর নিজেদের খেলাগুলির লন্ভুত নামকরণ করিরা 
থাকেন--007799 নামক যাছুকর লগ্নে বিজ্ঞাপন দেন-_ 
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প্রত্যেকটিই অতিশয় সহজ ছিল। দর্শকগণ খেলার নাম পাঠ করিয়াই 
প্রথমে অবাক হইক্া বাইতেন |” সতাই ইংরাজী ভাষায় যাহার! বিশেষজ্ঞ 
ঠাহারাও এ ইংরাজী বুঝিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ । যাদুকর খেলার 
নামের যাছু দ্বারা লোকদগকে স্দ্তিত করিতে প্রয়ামী হইয়াছিলেন। 
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588510 9900898600.+*+.." প্রাহীনকালে বাহুকরগণ নানারাপ ভুত 
পোষাক পরিধান করিয়৷ নানার়প অন্ভুত অবোধা শব (মন্ত্রূপে ) 
উচ্চারণ করিতেন ইহাতে দর্শকগণের ধারণা বলৰতী হইত যে যাছুকর 
কৃত প্রেতের সহা়তার যাহুবিস্ভ! প্রদর্শন করিয়। থাকেন । কাজেই 
যাছুকরগণের নিজের নেওয়া নামের কোন অর্থ না ধাকিলেও কোন 
ক্ষতি নাই। অবন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে নামে অর্থও থাকিত 
যেষন 17909191 অর্থ করাদী ভাবায় 'ছডিনের ভ্তার' (1185 100982188 ) 
সেইরাপ চাং লিং হু অর্থ চীন! ভাবায় ভাল সৌভাগ! (7585 099৫ 
101, 00901919 £০০৫1০৪০% ) ইত্যাদি | 

জনৈক স্ুপ্রসিদ্ধ সাহিতাকের ছরনানের আলোচন! করিতে যাইয়া 
রবীন্দ্রনাথ ( প্রবাদ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ পৃঃ ২১৫-১৬ ) লিখিয়াছেন-_ 

***পপিতৃদন্ত নামের উপর তর্ক চলে ন।, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যত। 
বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে.*.*..”” অন্যত্র লিখিয়াছেন 

****সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া বদ্দি দ্বারের কাছে দেখি একট 
উইয়ের টিবি, শাশ্চব্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি সন্ত একট। বটগাছ 
তবে সেটাকে কি ঠাটরাইব ভাবির] উঠ! যায় না ।”--*০**০৭ সাহিত্যিকদের 
বেলায় সেই বটগাছের সচিত্র কুলজিকোষ্ঠী দিলে অনেক সময় হয়তো 
দ্শকদের আনন্দ বিধান চলিতে পারিবে কিন্ত যাদুকরের বেলায় উহ! হত 
অপ্রকাশ থাকে ততই ভাল। ইংরাজী ভাবার তাহারা 3৩: 
[981৩৩ নামে পরিচিত কাজেই তাহাদের নাম এবং পরিচয়ে 2135৩ 
থাকাই উচিত, অবগ্ঠ ন! থাকলেও দোষ নাই ।* 


সা 





* লেখক গ্রুক্ত পি, সি, সরকার মহাশয় ত্বর়ংও দিজের না 
(807:048 ) এই বানানে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । সং: ভাঃ 


দান 
শ্ীসলিল! মুখোপাধ্যায় 


অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি "ভার পানে। কী অপবিসীম তার 
দ্ান। সারাদিন জানালার ধারে চুপচাপ বসে তার কাজ লক্ষ 
করি। পৌষের শেষে বড়গ্রিনের বন্ধে এসেছি 'বৌধনা' নামে একটী 
ছোট কলোনীতে ৷ ঝবাড়প্রাষের আগের ষ্রেশন । কিছুই দেখবার 
নেই, তবুও মামার নৃন্তন বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি, ছ চারিদিনের 
জন । চারিধারে ধূধূ মেঠো লালমাটীর বাস্তা, খানকতক নৃতন 
নৃন ছোট বাড়ী, আর অগণিত শাল মহুয়ার বন। খাওয়া 
দাওয়া প্রভৃতি 'কাজগুলি সার! ছাড়া--জানাল! ছেড়ে কোথায় 
যেতাম না। সামনে ধূ ধু করছে মাঠ, তার মধ্যে অসংখ্য শাল 
গাছ। পৌধযাসের কনকনে ঠাণ্ডা! হাওয়ায় সমস্ত গাছের 
পাত়াগুলি ছুলে ছলে বিদায় নেবার আগের খেলায় মত । 
রোজই হুপুরে দেখি কোলেদের একটী ছেলে তার কাছে এসে 
দাড়ায় কিছু পাবার প্রত্যাশায় । প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে ছটী 
হাত ভর্তি কে হাসতে হাসতে লাফাতে লাফাতে বনের পথে 
অনৃষ্ত হয়ে যেত। ছেলেটাকে কিছু দান করেমনে হোতসে 
ষেন কত খুনী হয়েছে। ছেলেটীয় জন্ত আগে থেকে সে কিছু 
স্যর করে রাখত, কারণ ছু থেকে ছেলেটীর মুখে হাসি দেখতে 
দ্বার ভাঙি ভাল জাগত। ছেলেটা আশার অতিরিক্ত যেছিন 


পেত খুনীতে কালো! মৃখখানির যধা দিয়ে সা ঈাতগুলি বেরিয়ে 
পড়ত--আব কৃতজ্ঞতা সে তার দিকে একবার তাকিছে ছ্হাতে 
প্রাপ্ত জিনিনগুলি তুলে নিত বুকের কাছে । একটু করে বাচ্ছে 
আর ফিরে ভার দিকে তাকাচ্ছে--এই ভেবে যে অনেকছিন সে 
তার কাছ খেকে এই অবাচিত ন্মেহের দান পেল। ক্রমশঃ 

দানের বহর কমে জাদতে লাগল । একদিন দেখি ছেলেটা ছল- 
ছল চোখে শুন্ত হাতে তার দিকে তাকিরে আছে। আম তান 
দান করবার কিছু নেই। রিক্ত সে! ছেলেটীর দিকে তাকাতে 
পারছিল না। নিজেকে শৃন্ত করে নিঃস্ব কৰে সর্বশেষ সাহর্থযট্ুকুও 
সে ছেলেটাকে দান করেছে । ছেলেটীর চলার পথে তাকিয়ে সে 
ভাবছিস আর আসবে না। আজ সব শেষ! পন্দিন দেখি 
ছেলেটা নিত্য ষে গাছতলাটিতে এসে গ্াড়াত শূত হাত পৃ 
করতে সেখানে আজ দাতা গ্রহীতা! কেউ নেই! শুধু জনকরেক 
লোক সেখানে কথাবার্তা কইছে। কথাবার্থায় বুধলাম, 'খন- 
বিভাগের কর্তার কাঠের দরকার হওয়াতে লোকছছন নিয়ে এসেছেন 
এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বড় বড়কুঠার নিযে তার! তার উপর আক্রহণ 
চালালে । যতই আঘাত করছে সাগ।সাদ। রন গড়িয়ে পড়ছে! জহি 

শুধু ভাবতে লাগলাম এ তার বেদনার জঙ্জ, না জয়ের হাসি! 


শরৎচন্দ্ের চন্দ্রনাথ ও বৈকুষ্ঠের উইল 


কবিশেখর গ্রীকালিদাস রায় 


চজ্ষস্নাঞ্ধ--চঙ্রনাথ শরৎ্চন্দ্রের একখানি ছেবট উপল্তাস। 
এই উপস্তাসখানিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথেষ্ট । তাহার ফলে 
উপন্াসথানি গীতিকবিতার নুরে মর্শম্পর্শা । এমন অপূর্ব গীতি- 
মাহুরধ্য শরৎচন্দ্রের অন্ত কোন উপন্তাসে আছে কিন! সঙ্গেহ | 
একটি বৃদ্ধ ও একটি শিশুকে অবলম্বন করিয়া' শরৎচন্দ্র এই অপূর্ব 
সীতি-মাধুর্যের স্যটি করিয়াছেন। এই উপস্তাসের শেষাংশে 
শরৎচন্দ্র কেবল কথাসাহিত্যিক নছেন--একজন গীতিকাব্যের 
কবিও। 

শরৎচন্ উপলক্কি করিয়াছিলেন--কেবল সমাজতয়ে 
পরিত্যক্ত পত্বীর পুনগ্রহণের এবং তাদন্ুযঙ্গিক নৈতিক সাহসের 
কাহিনীই প্রথমশ্রেণীর একটি রচনার পক্ষে যথেষ্ঠ নয়। তাই 
তিনি উপসংহারে কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । তাই 
চন্দ্রনাথ-সরযূর কথা ফুরাইয়া গেলেও কৈলাসখুড়োর কথা৷ ফুরায় 
নাই, তাহার কথাতেই গল্পটির উপসংহার হইয়াছে । শেষ 
পরিচ্ছেদটি নৈবেগ্তের উপরে তৃলসীপত্রের স্ঠার বিরাজ করিতেছে । 

সবচেয়ে উপন্তাসের যে চরিত্রটি আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয়, 
প্রীতিতে পরম অন্তরঙ্গ হুইয়। চিরদিন বিরাজ করে, তাহা এ 
কৈলাসখুড়োর চরিত্র । এই চরিত্রটি বঙ্গসাহিত্যের নীলাভ্রে একটি 
উজ্দ্বল নক্ষত্র । এই চরিত্রের স্যরি করিয়া শরৎচন্দ্রের লেখনীও ধন্ত 
হইয়াছে । 

মন্থয্যত্বের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ, হৃদয়বস্তার একটি পরিপূর্ণ 
প্রতীক এই কৈলান খুড়ো। এই চরিত্র তির জন্ত শরৎচন্দ্রকে 
ধনিসংসার, মঠ-আশ্রম, টোল-চতুষ্পাঠী, সমাজের উচ্চস্তর 
ইত্যাদিতে আদর্শ খুঁজিতে হয় নাই, কুড়িটাকা-মান্র-পেন্সন 
ভোগী দরিস্্র, দাবাখেলার় আসক্ত, একটি অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী 
কাশীবালী বৃদ্ধের মধ্যেই পাইয়াছেন। আমাদেরই চিরপরিজ্ঞাত 
অথচ চির-অবজ্ঞাত জনসমাজের মধ্যেই অনেক কৈলাসখুড়ে! 
আছেন। আমাদের দৃষ্টি উর্ধদিকে--আমর! কেবল শিক্ষার্দীক্ষা 
সত্যতা-সংস্কতির মধ্যে আদর্শ মান্তুব খুঁজি । সাধারণ লোকের 
মধ্যে একপ মান্ুষেরজনতার মধ্যে দেবতার--অস্তিত্ব 
প্রত্যাশাও করি ন!। তাই মুক্তকণে আমাদিগকে স্বীকার করিতে 
হইতেছে-_কৈলাস খুড়ো৷ শরৎচন্দ্রের একটি অদ্ভুত জাবিষ্কার। 
শরৎচন্র নিশ্চয়ই এরূপ মানুষের সঙ্গেই একদিন কোথাও না 
কোথাও গাব! খেলিয়াছেন-_তাই তাহার কাছে কৈলাস বড়ই 
অন্তর জন। শরৎচন্ত্র সেই কৈলাস খুড়োর সঙ্গে আমাদের 
পরিচিত করিলেন--প্রথম পরিচয় হইতেই--সে আমাদেরও 
অন্তরঙ্গ হইয়। উঠিয়াছে। তাই তাহার বিগলিত হাদয়ের বেদনায় 
আমর জশ্র সংবরণ করিতে পারি না| এ অশ্রু কাশীর গল্গা- 
জলের চেয়ে পবিজ। কৈলাসনাথেরই কাশীবাস সার্থক--কারণ, 
আত্মভোল! কৈলাসনাথের বিষপত্রধুতুরার আশীর্বাদ তিনিই 
পাইয়াছিলেন। 

কাব্যের দিক ছাড়া এই উপক্কাসে আর একটা দিক আছে। 
সরযূর গ্রাতি গভীর দয়দের দ্বারা শরৎচন্ত্র সামাজিক অন্ধ সংস্কারের 


অসারত| দেখাইয়া তাহার উর্ধে পরম সতোর ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
এই উপকন্তাসে শবরতচন্ত্র সমাজকে গালাগালিও করেন নাই-.. 
তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযানও চালান নাই--লৌকিক সংস্কায়ের 
তীত্র সমালোচনাও করেন নাই, পতিগ্তার কন্তার জন্ত কোমর 
বাধিয়া ওকালতিও করেন নাই! তিনি অতি-সম্ভর্পণে অত্যন্ত 
অন্ুদ্ধত ভঙ্গীতে পতিতার কন্ত! সরযূকে সবযৃতীরের মহাসতীর 
পল্মাসনে বসাইয়া দিয়া আপনার প্রাণের নিভৃত সত্যকে রপদান 
করিয়াছেন। 

উদারতার যে অত্যুচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে সরযূর মত 
হতভাগিনীকে প্রসন্ন চিত্তে কুললস্্ীদের মণ্ডলীতে স্বীকার 
করা যায় সে উদারত! দয়ালঠাকুর ও মণিশঙ্করের চত্রিত্রে 
আসিয়াছে বটে, কিন্তু ্বাভাবিক ভাবে নয়। চন্দ্রনাথের মধ্যে 
শেষ পর্্যস্ত আসিয়াছে কিন্ত তাহাও রূপযৌবনের আকর্ষণে ও 
সম্ভানের দৌতো ও স্নেহান্থয়োধে | শরৎচন্দ্র নিজে ইহাদের ভূমিকা 
গ্রহণ করেন নাই। সত্যোজ্জল সমুদারতার উচ্চস্তরে অবস্থিত 
শরৎচন্ত্র তাই--এই উপন্যাসে নিজে কৈলাদনাথের ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কৈলাসনাথের ভূমিকার মধ্য দিয়! 
শরৎচন্দ্র তাহার চিরবনশদিত সত্যকে রূপদান করিয়াছেন । 

চন্দ্রনাথ সাধারণ মানব মাত্র। সেযে সরযূকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিল--তাহাতে বিশ্ময়ের কিছু নাই। যে দেশে রামচন্ত্ 
প্রজারগ্রনের জন্ত সীতাকে পারতাগ করিয়াও বননীয় হইয়। 
আছেন--সে দেশের পাঠকের বিচারে চন্দ্রনাথ নিদনীয় হইবেন 
কেন? রামচন্ত্রও লোকভয়েই প্রাণাধিক1 সীতাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন--সীত। সরযূর মতই তখন সসন্ব। ছিলেন। সীত! 
বানীকির তপোবনে আশ্রষ লাভ করিয়াছিলেন । এ বিষয়েও 
সাম্য আছে--টলাস খুড়োই এ কাব্যের বান্দীকি। কিন্ত 
ব্রেতাযুগের কাব্যে অন্বস্ত্রের চিন্তার কথা বর্জনীয়--বর্তমান 
যুগের কাব্যে তাহ! বাদ দেওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ সরযূকে ত্যাগ 
করিলেন--কিস্ত তাহার যোগক্ষেমের ব্যবস্থা হইল কিনা তাহার 
খোজও ল'ন নাই এবং “বান্নীকি'র আশ্রমে তাহার সী 
পৌঁছিল কিন! তাহারও সন্ধান লন নাই। তবে চন্ত্রনাথের 
পক্ষে একট! কখ! বলার আছে--চজ্রনাথ আর সরযূর পৰীক্ষার 
কথা তোলে নাই। না তুলিবার একট! কারণ এই চন্দ্রনাথ 
শেষ পধ্যস্ত বুঝিল। সরযু নিজে ত অপরাধিনী নয়--তাছার 
জননী কলক্ধিনী। তাছা ছাড়া, খুড়! মণিশঙ্কর শেষ কথ! বলিয়া 
দিয়াছিলেন--যাহার টাকা আছে তাহার জাত মারে কো? 
বাহাই হউক, চক্দ্রনাথ চয়িজ্র একেবায়ে মেকফদগুহীন নয়--তাহার 
চরিত্রেও কিছু উদার়ত! ও তেজদ্িত1! ছিল। শরৎচন্দ্র তাহার 
উপন্ঞানগুলিতে সমাজসংসারের সহিত গাঢ় ভাবে সংঙ্টি্ট নয় 
এইরূপ কুটস্থ প্রকৃতির অর্ড-উদ্াসীন একপ্রকার যুবচরিস্বের 
এফট1 17729 এর সি করিয়াছিলেন । চন্দ্রনাথ সেই 1019এয়ই 
একজন। শরৎসাহিত্যের হিসাবে চন্দ্রনাথ 1700 1008189810 
নয়---15101081, 
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চজনাথ শকুদ্তল! নাটকের হুম্মস্ত চবিভ্রকেও মনে পড়ায়-- 
বিশেষতঃ শিশুপুত্র বিশ্বেশ্বরের কাজট1 অনেকট! সর্বদমন ভরতের 
মতই হইয়াছে। 

লৌকিক সংস্কারের সহিত সত্য ও প্রেমের দ্বন্দ সাহিত্যের 
চি্নস্বন বিষয় বন্ধ । এই উপক্তাসে শরৎচন্দ্র এই দ্বন্বে প্রেমকে ই-_ 
সেই সঙ্গে তদাশ্রিত সত্যকেই বিজরী করিয়াছেন। 

উনবিংশ পরিচ্ছেদে মণিশঙ্করের কথা গুলো উদারপন্থী শরৎচন্ত্রের 
নিজেরই অন্তরের কথ।--“দোব লজ্জা প্রতিসংসারে আছে । মানুষের 
দীর্ঘজীবনে তাকে অনেক পা চলতে হয়। দীর্ঘপথটির কোথাও 
কাদা, কোথাও পিছুল, কোথাও বা উ চুনীচু আছে-_তাই বাবা, 
লোকের পদশ্থলন হয় । তার! কিন্তু সেকথ! বলেনা, তারা 
পরের কথাই বলে। পরের দোষ পরের লজ্জা! চীৎকার ক'বে 
তারা ষে গ্বোষণ। করে, সে শুধু আপনাদের দোষটুকু গোপনে ঢেস্ষে 
ফেলবার জন্ত। তার। আশ। কবে, পরের গোলমালে নিজের 
লজ্জাটুকু চাপ। পড়ে যাবে।” * 

উ-্রক্ুতেন্ত্ শউনইকশ__যে সকল অকপট মুগ্ধ প্রকৃতির 
লোকের মুখে ও বুকে অক্ষরে মক্ষরে মিল নাই তাহাদের বাক্য 
ও আচরণ, অনেক সময় ভ্তান্তভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়া! পারিবারিক ও সাধাহ্রিক জীবনে জটিলতার হ্যহি করে। 
সেইক্ধপ জটিলতার দ্বারা আখ্যানবন্ত বয়ন করিয়া শরৎচন্তর 
কয়েকটি গল্প উপক্তাস রচন! করিয়াছেন । বাহার! মুখে মধুভাষী 
ও সাধু, কিন্তু বুকে ইতর ও নীচ এরূপ মানুষের অভাব নাই। 
এইক্ষপ চরিক্র দত্ভার রাসবিহারীর | মুখেও সং, বুকেও সৎ 
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“ চক্রনাথ সন্বঙ্ধে একটি প্রঙ্থের সহুত্তর উপন্তাসে পাওয়া! যায় 
না। চন্দ্রনাথ শিক্ষিত ভত্রধুবক-্-সরযূকে সে খুবই ভালবা(সিত-- 
তাহার আর্থিক অবস্থ! খুবই ভালো, সে নিতান্ত অবিবেচক ঝ| 
নিতান্ত সমাজতীরু শ্রেণীর লোকও নর়। একজন অজ্ঞাতকুলশীল! 
বিধবা! পাচিকার কল্তাকে বিধাহ করিবার সংসাহল তাহার ছিল। তাহ 
ছাড়া, সে নি:ম্প.হ উদাসী প্রকৃতির লোক। ঞ্রফান্তের চরিত্রের প্রস্তাব 
শরৎচজ্রের একাধিক যুবক চরিত্রে আছে, চন্ত্রনাথেও কিছু আছে। 
এম্ত্রী যে সপত্ব! চন্দ্রনাথ তাহা! জানিত না--তাহা! না! জান! একেবারে 
অনস্ভতব নয়। তবে জানিবারই কথা৷ সে জ্রানিত না--কিস্তু হরিবাল। 
জানিত। হুরিবাল। তা'ছ! চক্্রনাথকে জানাইয়! দিল। চন্ত্রনাথের 
আপাদমস্তক শিছুরিয়া উঠিল। কিন্তু একথ! জান! সত্বেও চন্দ্রনাথ ছুই 
বংসর ধরিয়!সরধূর কোন খোঁজ লইল ন1। দয়ালঠাকুর বা তাহার জননীর 
কাছে সে আশ্রয় পাইল কিনা তাহারও সন্ধান পাইল না!। এতদিন 
যেসরফ কোন জর্থ সাহাযা পার নাই--সে খেয়ালও তাহার নাই । মুখে 
লে বজিল--.পাঁচশত টাক! করির! পাঠাইতে-..কিন্ত ভাহার পর ছুই বৎসর 
ধরিয! মে যে কোন সাহাধ্যই পাইল না, তাহার সন্ধান সে রাখিল না। 
কোথায় কাহার নামে টাক! পাঠানো হয়--কে গ্রহণ করে--কোন 
খোজই সে রাখিল না। দয়াল ঠাকুর কি চঙ্জিত্রের লোক তাহ! তাহার 
জানিতে বাকি ছিলনা । সে আশ্রয় দিল কিন! এবং তাহার কাছে টাকা 
পাঠাইলে লরধ পাঞ্প কিনা-_-তাহার খবরও সে লয়-নাই। এইরূপ 
খধানীন চত্রনাথ চরিত্রের পক্ষে সমঞ্রস ও খ্বাভাবিক কিনা এ গ্র্ন 
আজকালকার পাঠকের ধনে জাগে। পাঁচশত টাকা মাসোহারার 
আদেশ চত্রনাথের বুথে শৌন| যায--ফিস্ত ধনিগৃছের কোন আবেষ্টনী 
অথব। ধনিনংসায়ে উপযৃক্ত ফোন আচরণ উপন্তাসে ফাপলান্ত করে নাই। 
রাখাল গুট্টাচার্যাকে জেলে পাঠানোর ব্যাপারটাও খুষ সতর্কতার 
সহিত রচিত হয নাই। 


স্পন্সহুভত্রেন্ল চজন্রম্মাঞ্থ ও বক্তেল্স ইল 


ই. ভি 


এইরপ চরিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্তাসে অনেক আছে । মুখেও অসৎ 
বুকেও অসৎ-_-এইরূপ “অকপট? চবিত্রও অনেক আছে-দত্তার 
বিলাস চরিত্র এই শ্রেনীর । কিন্তু আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে 
যাহার! বুকে সং, কিন্তু মুখে সকল সময় তাহ! প্রকাশ পায় না। 
বরং মুখের কথায় অনেকে তাহাদের হৃদয়েরলংবাদ ধরিতেই পারে 
না। এই শ্রেণীর অনেক গুলি চরিত্র শরৎচজ্জ্রের রচনার মধ্যে আছে। 

এই শ্রেব্রীর চরিত্রের দ্বারা বিশেষতঃ তাহাদের মুখের তিক্ত- 
মধুর বচন বৈচিত্র্যের দ্বার! শরৎচন্দ্র বঙ্গসাহিতে নৃতন ধরণের রস 
হ্টি করিয়াছেন। এইক্ধপ চরিত্র কথা-সাহিত্যের পক্ষে বড়ই 
উপযোরী। শরৎচন্দ্র দ্েখাইয়াছেন, হাদয় মহৎ উদার ও 
মধুময়--কিন্ত কোন একটি মনোবৃত্তির অতিরিক্ত প্রাবলোর জন্ক, 
মাঞ্জিত রুচি ও শিক্ষা সংস্কৃতির অভাবে অথবা! কপট নীচাশম়্ 
ব্যক্তিদের প্ররোচনা ব। প্রভাবে--চরিত্র বিশেষের হৃদয়ে সৎ 
ও অসতের দ্বন্দ চলিতেছে । এই ত্বন্দে শেব পর্যন্ত তাহার 
সদ্বৃত্তিই, জঘ্লাভ করিতেছে--তাহার মৌলিক মন্ব্যত্ব নষ্ট 
হইতেছে না, মাঝে মাঝে হৃদধের মাধুধ্য মেঘাবৃত চন্দ্রের স্তায় 
আচ্ছন্প হইতেছে মাত্র। এই দ্বন্দের দ্বারা চরিত্রের জটিলতার 
স্ট্টি হইতেছে---এবং ইহাতেই পুষ্টিলাভ করিয়। আখ্যান বস্তও 
জটিল হইয়া! পড়িতেছে। শরৎচন্দ্র এই হন্বজাত জটিলগাকে 
কতকগুলি রচনার চমংকার রসবূপ দিয়াছেন । এই দ্বন্দের 
কলে চরিত্র গলি মুখে ও বুকে সামগ্জশ্য রক্ষা করিতে পারিতেছে 
না। সাধারণতঃ অশিক্ষিত অমার্জিত সরল নির্বোধ অথচ 
ন্নেহময় উদার নিঃস্বার্থ চরিত্রের পক্ষে এই মুখ ও বুকের দ্বন্ব 
স্বাভাবিক বলিব! শরতচন্দ্র মনে করিয়াছেন। 

অবশ্য যেখানে নরনাৰীর প্রণয়ের কথা, সেখানে এইরূপ 
চরিত্রের ততট] প্রয়োজন নাই'। সেখানে দ্বিধ! সংশয় সংকোচ মান 
অভিমান এমন কি হাবভাবের বিলাস ইত্যাদি অনেক কিছু 
আছে। যেখানে বাৎসঙ্গয, স্নেহ ও অন্ান্ত মধুর বৃত্তির কথ। 
সেখানেই অশিক্ষিত নির্বোধ চরিত্রের অবতারণা কর! হইয়াছে। 
দত্তার বিজয়। নরেস্্রের বাপারট! প্রথম শ্রেণীর । রামের স্মৃতির 
নারায়ণী, বিন্দুর ছেলের বিশু, নিষ্কৃতির বড়বো এই দ্বিতীয় শ্রেনীর 
টরিক্র। আর বৈকুষ্ঠের উইলের মূর্ঘ নির্বোধ গোকুল চতিত্র 
এই শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । | 

বৈকুঠের উইলে গোকুল পিতৃতক্ক, মাতৃতক্ত, ভ্াতৃগতপ্রাথ, 
সরল ও সাধু-চরিত্র। কিন্তু সে নির্বোধ,-এমনি নিবোধ হে 
বাগ উইল করিয়া গিয়াছে--সে উইল ছাড়িয়া ফেলিলেই যে 
আপদ চুকিয়! যায় তাহাও সে বুঝে .'না। সে কখাও তাহার 
বাড়ীর দাসী হাবুর মার কাছ হইতে শুনিতে হয়। সে অশিক্ষিত, 
এমনি অশিক্ষিত ষে 'অনার গ্র্যাঙ্ুয়েট' ভাইকে উপদেশ দেয় 
বাঙ্গালী হাকিমদের সঙ্গে ইংরাজিতে কথ। বলিতে এবং ভাইএর 
মেডাল মে সকলকে দেখাইয়। বেড়ায় । পিতৃবিয়োগ, বাপের উইল, 
বাড়.য্যে মহাশয়ের উপদেশ, ভাইএর চরিত্রহীনত এবং তজ্জনিত 
তুন্নাম, স্ত্রীর প্ররোচনা? শ্বশুরের কুপরামর্শ, বিমাতা ও ভ্রাতার 
মিতভাষণ-_-এই সমস্তেত চক্রান্তে পড়িত্া সে হতবুদ্ধি। তাহার 
এই হতবুদ্ধিতা তাহার মুখকে করিয়া! তুলিয়াছে কর্কশ ও কক্ষ 
এমন কি তাহার জআচরণকে করিয়া তুলিয়াছে অর্থহীন 
এবং এলেষেলো। পিতার ব্যবসারটি নষ্ট না হয়---গোকৃলের 


হশ্শঃ 


সে 





সহস্র” 





সেদিকেও দৃষ্টি ছিল। বিনোদ অনঙ্চরিত্্, সে বিষয়ের অংশ পাইলে 
উড়াইয়! দিবে । যত দিনে তাহার চরিত্র সংশোধন না হয় ততঙিন 
ব্যবসায়টিকে রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্তী ছিল। এই কথাট৷ 
ভাল করিয়া বুঝাইয়। বলিবার মত বিভ্তা বুদ্ধিও তাহার ছিল ন!। 
মুখে সে যাহা! বলুক বুক তাহার খাটিই ছিল, তাই সে শেষ পর্য্যন্ত 
তাহার স্ত্রী মতলব মাটি করিয়! দিল । 

যাহারা তাহার বৃফটিকে চিনিত নবা--তাহারা তাহার 
মুখের কথায় উৎসাহিত হইয়! তাহাকে তুল বুবিয়! আকাশকুন্দম 
রচনা করিতেছিল। যাহার! তাহার বুঝটিকে ভাল করিয়াই 
চিনিত তাহারাও অর্থাৎ তাহার সেই বিমাত। ও ভ্রাতাও তাহার 
মুখের কথায় ও এলোমেলো আচরণে তাহাকে ভূল বুবিয়াছ্ছিল। 
এই ভুলের মালাই শরৎচন্ত্রের হাতে ফুলের মাল! হইয়া ফুটির়া 
উঠিয়াছে। শরৎচন্রের গোকুল রবীন্দ্রনাথের পণরক্ষা গল্পের 
ভাতী.ভাই বংশীকে মনে পড়ায়। 


স্াক্সব্তর্ 


স্স্হাস্হ -ব্স্হ-.স্প্য 


[ ৩২শ বর্ষ--২য় খণ্--৫ম সংখ্যা 








গোকুলের বান্থ যৌখিক অভিব্যক্তিতে শরৎচন্্র একটু 
আতিশয্যের স্যষ্টি করিয়াছেন | [070008515এর মাতা একটু বেশি 
হইয়! গিয়াছে, কাহারও কাহারও মতে ইহাতে তাহার স্বতাবসিন্ধ 
সংবমের অভাব হইরাছে। গোকুল একজন পাক! বাবসায়ী, 
তাহারই বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে ব্যবদায়ে এমন জীীবৃদ্ধি। 
ভাহার পক্ষে শিশুর মত নির্বোধ হওয়ার কথ। নয়। 

শরতন্ত্র বাচালভার দ্বারা গোকুল ও মনোরমার চির 
ফুটাইয়াছেন, কিন্তু মৌন ও মিতভাষণের দ্বারা ফুটাইয়াছেন 
ভবানী চরিঞ্রটিকে । এই চবিত্র সহিতে শরতচন্দ্রের অপূর্ব সংবম ও 
সামগ্বশ্তবোধ দেখা বার়। মিতভাবণ ও মৌনের ব্যঙ্জনায় কি 
অপূর্ব্ব চরিত্রস্থি হইতে পারে, ভবানীচরিজ তাহার অতুলনীয় 
দৃষ্টান্ত । 

নিমাই রায় ও বাড়যোর চরিত্র যথাবখই হইয়াছে * ইহার! 
দত্তার রাসবিহারীর অমার্জিত রূপ। 


সত্যচরণ শাস্ত্রী 
প্রীস্ববোধকুমার রায় 


মানুষ সৃষ্টি করে ইতিহাস, ইতিহাস গড়ে মানুষের মত মানুষ । অতীতের 
তুল, ক্রা্, অতীতের গৌরব, কলঙ্ক বহন করে এনে ইতিহাস মানুষের 
প্রাণে যে আগুন জ্বালিয়ে তোলে তারই জ্বালায়, তারই আলোকে মানুষ 
চলবার চেষ্টা করে সত্যকারের গৌরবের পথ চিনে । ভবিষাতে আর 
যাতে কেউ কলঙ্কের পথে প1 ন! দের তারই নির্দেশ করে ইতিহাস। 

সত্যচরণ শাস্ত্রী ছিলেন রতিহামিক ৷ সার! জীবন পরিশ্রম করেছেন 
্রতিহাসিক গবেষণায় । দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করতে ভিনি যে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তার হ্& পুন্তকাবলীই তার প্রমাণ । এক 
একটী জীবনকে উপলক্ষা করে লিখে গেছেন এক এক সময়ের সারা 
দেশের ইতিহাস । অন্তীতের বাংলা, অতীতের ভারতব্ধ এক একটী 
বিশেষ সসয় নিয়ে মূর্ত হয়ে আছে ভার লেখার মধ্যে । 

যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বংশ-গোৌরবের দিক দিয়ে বাংলা 
ফেশে তা চিরপ্রসিদ্ধ, তাই সতাচরণ ছিলেন আবাল্য ঠার বংশ গৌরবে 
গরীয়ান । একখানি পত্রে স্বনামধন্য সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্যোপাধ্যায 
আমাকে লিখেছেন, “সকল বড় বংশই কোন ন! কোন বিশেষত্ব গুণে বড় 
হয়ে থাকেন | দক্ষিণেশ্বরে ৬নবকুমার চটোপাধ্যায় স'শার বংশেও সে 
বিশেবত্ব ছিল। আমি ধনৈশ্বধোর কথা বলছি না, সেট! ছোট বড় অবস্থার 
তুলনামূলক কথা । আমার কথা প্রকৃতি আকৃতি প্রভাব প্রন্ৃতি নিয়ে ।” 

“ছেলেবেলা উক্ত বাড়ীটিকে আমর! কাবলেদের বার্ডী বলেই শুনতুম ও 
জানতুম। বোধ হয় সারা প্রায় সকলেই ছয় ফিটের ওপর এবং প্রস্থেও 
তদনুরপ ছিলেন বলে। প্রভাবে ও 10101 কোন কিছ্ছুর তয় ডর 
রাখতেন না কথায় বাকাজে। উচ্চ শিয়েই চলে যেতেন। প্রতিবাদের 
সাঁছস কেউ পেতেন না৷ বরং ভয়ই পেতেন । এই ছিল তাদের প্রভাব 
ও প্রকৃতির কখ! ৷ মনে যেন থাকে এর একটী কখাও আসি মন্দ অর্থে 
বাবছায় করছি না, বিশেবত্বটাই বলছি । বরং আমাদের ঘরে ঘরে 
গের়াপ ঘলিঠ শরীর ও মনের সাহসী বাগালী পাওয়া প্রার্থনীয় (৫58178516) 
বলেই মনে কয়ি। আজ আমার কথাটা সেই বংশের শ্বনামশ্যাত 
৬স্তাচরণ শাহী সন্বন্ধে। তিনি ছিলেন উক্তবংশের ৬ক্ষেত্রনাথ চটো- 
পাধায়ের জোষঠ পুত্র এবং ৬নবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাতী শ্রেণীভুক্ত ।”(১) 


১১১১১ টক 


১) শ্রদ্ধাপ্পা সাহিতিক কেদারনাথ বন্যোপাধ্যায় ও শান মহাশয়ের 
একই গ্রামে জন্ম এবং উভয়ে সমসাময়িক । তাই তার সম্বন্ধে কিছু জাদতে 





“ শিবাজীর জীবনচরিত পুম্তকের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন "* 


ষার বংশ পরিচয় "ও জ্রীবৰন কাহিনীর কথা বথানানে সন্্িবেশিত 
করবে৷ । সেই নিরলস একনি সাহিত্য-সাধক স্বদেশ ও সাহিতোর 
কল্যাণে যে অমূলা সম্পদ দান করে' গেছেন ত| স্বরণ করলে জদ্ধায় মন 
পূর্ণ হয়ে ওঠে । 

ট্রতিহামিক গবেষণায় তার প্রথম দান ছত্রপত্তি ফারাজ! শিবাজীর 
স্ীবনচরিত (১৮৯৫ খ:)। শ্রদ্ধাম্পদ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩১১ 
সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভানার লেখক' পুণ্তকে লিপেছেন যে “শাস্ত্রী মহাশয় 
প্রথমে তানিবলের জীবনী লেখেন ।” শ্ঠিনি যে উক্ত বইখানি লেখার 
চেষ্টা! করেছিলেন মে বিয়ে সন্দেহ নেই' কিন্ত আমি বহু চেষ্টাও এ পুত্তক- 
খানি সংগ্রহ করতে পারিনি-উপরস্ত এমন কতকগুলি প্রমাণ পেয়েছি 
যাতে মনে সন্দেহের উদ্লেক হয়েছে যে শান্বী মহাশয় হানিবলের জীবনী 
লেগা সংপূর্ণ করেছিলেন কিনা এবং ত| ছাপা অক্ষরে মুপ্রিত হয়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল কিনা । কেননা বস্থের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকা শাস্্ী মহাশয় ও 
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আবার বরদার “বড়দাঁ বসল" পত্রিকাও লিখছেন যে “তিনি প্রথমে 
হানিবলের চরিত্র লেখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্ত কোন এক বন্ধুর 
অনুরোধে এই লেখার চেষ্ট1 তাযাগ করে' বাংলায় শিবাজীর চগ্সিত্র লেখা 
আরম্ভ করেন।” এই পর্রিকা ছুইখানির উক্ত উক্তিই আমার 'ছানিবল' 
পুণ্তক সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ ।(২) 

/5988558 করে' এনে শ্তিনি 
কিনার কো কাদের বাসন! জানাই । তিনি 
আমার পঞ্রের উত্তরে পুণিয়া থেকে যেনুদীর্ঘ পত্রথামি লিখে পািয়েছেদ 
তাতে শাস্থী মহাশয়ের আক্ৃতিপ্রকৃতি বংশমর্ধ্যাদা। প্রস্তুতি অতি জুনদর 
ভাবে ফুটে উঠেছে। 

(২) যদি কোন সহদয় পাঠক দয়া করে' এই পুত্তকখানির সন্ধান 
দিতে পারেন তা হলে তার কাছে চিরকৃতজ থাকবে! । 


বৈশাখ--১৩৫২ ] 


ঘে যশ ও গৌরব অর্জন করেছিলেন ত| তখনকার সাময়িক ও দৈনিক 
পত্রিকাগুলি দেখলেই বুঝতে পার! যার়। মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘুরে, 
মহারাষ্্রী ভাষার রীতিমত শিক্ষা ও আলোচনা করে' সেই বীরশ্রেষ্ঠ 
ছত্রপতির লীলাক্ষেত্র হতে' জীবনী লেখার ধিষয়বন্ত সংগ্রহ করে বাংলা 
সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদ হি করেছিলেন, বাংল! তথ! ভারতবর্ষের প্রায় 
সমস্ত প্রদেশেরই পত্রিকাগ্ুলি তা অতি সমাদরে গ্রহণ করে' তার 
যশোগাথ! কীর্তন মুখর হয়ে উঠেছিল । সেই সকল পত্রিক! থেকে ছুই 
একটী মন্তব্য এখানে তুলে দেওয়া! আশা করি অন্যায় হবে না । 

“আজ আমর! শিবাজীর একখানি প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইয়। বড়ই 
গাননগিত হইলাম, এরাপ নির্দোষ চিত্র ইহার পূর্বে আমর! আর দেখি 
নাই। বাবু সতাচরণ শাস্ত্ী এই চিত্র স্বজন করিয়াছেন । সত্যচরণ 
বাবুকে আজ আমরা শত ধন্যবাদ দির্ভতেছি। এরাপ সত্যানুসন্ধিৎয। 
আমর! সচরাচর আজকাল বাঙ্গালীর ভিতর দেখিতে পাই না। সত্যচরণ- 
বাবুর শিবাজীর জীবনী দেখিয়! আমরা! বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে 
আশাশুন্ঠ হইতে পারি না। মামরা সাহদ করিয়। বলিতে পারি যে 
বাংলার ভবিষ্যৎ আকাশ চির অন্ধকার থাকিবে না।” (ুপিদাবাদ 
ছিতৈবিণী, ২২শে ফাল্গুন, ১৩১২) 

পিতার অনুরোধকে আদেশরূপে শিরোধাধা করে নিয়ে তিমি যে 
কাজে হাত দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ করা যে তখনকার দিনে কত দুরাহ 
কাজ ত| আজ অনুমান করাও শক্ত । শিবাজীর মত ভারতগেরব বীর 
পুরুষের চরিত্রকে বাংলা ভাষায় সর্দপ্রথম রূপ দেওয়ার-গৌরবও ষার। 
4108150 ৪৩০/৮০৮৪ 96085] 90179800050 ৪৪5)+..1% 1৪ 
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1000097 ০£ 0৩ 11818181 1217100176” সকল পঞজিকার সমস্ত মতা 
মত লিপিবদ্ধ করে' লাভ নেই ৷ অনেক সমালোচক ও পত্রিকা বইখানিকে 
নির্দোষ ও সর্ধ্বগুণসম্পন্ন ব্টেও একেনারেই বে ক্রটী শৃন্ট ত| নয়। পুস্তকের 
ভাষ! যে স্থানে স্থানে অযথা রঢ়ভাব ধারণ করেছে একথ! স্বীকার ন৷ করে' 
উপায় নেই । সে সময়েও এই ভ্রটী কোন কোন পাঠকের দৃষ্টি এঢ়ার নি। 
১৯*৫ সাল, ১৭ই বৈশাখ এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক বার্ভাবহ' পত্রিকায় 
কোন এক সমালোচক একণানি পত্রে শিবাজী চরিতের যথাযথ 
সমালোচনায় এই ক্রটীর কথা উল্লে করেছেন৷ ভাষাগত ক্রুটা ছাড। 
ধতিহাসিক তস্বানুশীলনেও যে ঠার কিছু কিছু প্রমাদ ঘটেছে পরবর্তী 
উতিহাসিকগণ ত নির্দেশ করেছেন । উ্রতিহাসিক গবেষণায় এরূপ 
সামাঙ্থা সাষান্ট ক্রটি অবাঞ্নীয় হলেও অস্বাভাবিক নয়। এই সমস্ত 
সামন্ত ত্রটি বা! ভুল দিয়ে শিবাজীর জীবন চরিতের বিচার চলে না। 
শিবাজীর জীবন চরিত বাঙ্গালা তথা সার! ভারতবর্ষের আদরের ও 
গৌরবের জিনিস । 

তার দ্বিতীয় অবদান “বঙ্গের শেন দ্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিতোর 
জীবনচরিত ।” ( ১৮৯৬ খৃঃ) প্রথম বাংল। গন্ঘে প্রতাপাদিতোর চরিত্র 
লিপিবদ্ধ করার গৌরব রামরাম বন্ধুর । শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক আগে 
১৮০১ ষ্টাফ তিনি উল্ত পুত্তকখানি রচনা করে গেছেন। সতাচরণ 
বাবুর “তথ্যান্বেবী মন ওধু পুস্তক পাঠে তৃপ্ত না হয়ে যশোহর. হুন্দরবন 
প্রনথৃতি পরিভ্রমণ করে' গভীর গবেষণা! ও নূতন নূতন তথা অনুশলন 
ছার! যে ভাবে মছারাজ প্রতাপাদিতোর চরিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন তা 
বাংল! সাহিতো অমর হয়ে থাকবে । 

“মহারাজ প্রতাপাগিত্যকে ইংরাজিশিক্ষিতগণের নিকট পরিচিত 
করিয়! তিমি আমামিগকে চিরকৃতর্জঁতাপাশে আবন্ধ রাখিয়াছেন। যেদিন 
হইতে বাঙালী বালক ভীরু ও কাপুরুষ সেইদিন হইতে সকলে অহঙ্কার 
করিয়া থাকে যে কাপুরুষ হইলেও আমর! তীব্র বুদ্ধিজীবী। প্রতাপাদিত্য 
পাঠ করিয়া এ জম ঘুচিবে। প্রতাপািতা পাঠ করিতে যে অপুর্ব আনন্দ 
হয় তাহ! লিিযা ঘোখানে হার ম! | পরীর ফণ্টফিত [হ়, হারয় উতজিযা 


সত্য শাপহী 


হি 


উঠে। আঘেগে উত্তেজনার আব্মহার। হইতে হয়। ইংরাজ-বুট-প্রহার- 
সহিষ্ক,'.'সদা ভিয্মাণ, সেলাম তৎপর বাঁকপটু বাঙ্গালী কখন যুদ্ধ করিতে 
পারত, মোগল সৈম্কে সন্মুখ সমরে হঠাইত, মহাবীর মানসিংকে বিহ্বল 
এবং ত্রস্ত করিত ইহা যেন স্বপ্নের কথা, গল্পের কথা, বিশ্বাস করিতে সাহস 
হয় না, ধারণা করিতে মাথা ঘুরলিরা যায়। যাহ! ছিল তাহ! গিয়াছে, 
যাহা! পাইয়াছিলাম তাহ! অবহেলার হারাইয়াছি। আবার আসিবে কি? 
আবার পাইব ফি? এমনি স্মৃতির ভন্মস্তপ আলোড়িত করিয়া, এমনি 
অতীতের মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া সুবর্কণা ও অমুতের ভাগ পাওয়া যার 
নাকি? কি বধিব, কোন ভাষায় এমন পুস্তকের সুখ্যাতি করিব 
জানি ন1 1..." ( বঙ্গবাসী ) | 

এই উচ্ছসিত প্রশংসার পর প্রতাপার্দিতোর চত্রিত্র সম্বন্ধে আর 
কোনরূপ মন্তব্য নিপ্প্রয়োজন বলে মনে করি । পরবর্তী প্রতিহ্াসিকগণ 
প্রতাপাদিতোর চরিত্র চিত্রণে যে অনেকাংশে ভার কাছে খণী সে কথা 
স্বীকার করে মান্যবর সতীশচন্ত্র মিত্র মহাশয় যশোহর খুলনার ইতিহাসের 
তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে “আধুনিক সময়ে তিনি (সত্যচরণ শাস্ত্রী ) 
সর্বপ্রথম প্রতাপাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত সক্কলন করেন ; তাই তার স্রান্ত 
অত্রান্ত বহু মত এখানে বঙ্গেতিহাসের পৃষ্ঠা পূরণ করিয়াছে ।” বাঙ্গালা 
দেশ “ছত্রপতি শিবাজীশর মতই প্রতাপাদিত্যকে গ্রহণ করেছিল অতি 
আদরের সঙ্গে । 

টার তৃতীয় পুস্তক 'মহারাজ নন্দকুমীর চরিত প্রকাশিত হয় 
১৮৯৯ খ্ুষ্টাবকে। নন্দকুমার সম্বন্ধে নান। এ্রতিহাসিকের নান! মত। 
একদিকে মেকলে, মালেসন্‌ প্রভৃতি শ্রতিহাসিকগণ নন্দকুষারের চারিত্রে 
নানারপ দোষারোপ করে' নন্দকুমারের ফাঁসী যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল তা! 
প্রমাণ করবার চেষ্ট। কিছু কম করেন নি, অন্যদিকে ওয়াল্স্‌, রেসায়েজ 
প্রস্তুতি উরতিহাসিকগণ মহারাজার গুপগানও করেছেন হথেষ্ট ৷ হেষ্টিংস্‌ 
ষে ইম্পের সাহায্যে নন্মকুমারকে অন্যায়ভাবে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্তেই 
ফসীকাঠে ঝুলিয়ে ছিলেন সে কথ ভারাম্প্টভাবে প্রমাণ ও প্রচার ক'রতে 
দ্বিধা করেন দি। কাজেই নন্দকুমারের জী বনচরিত লেখায় পদে পঙ্গে 
যে কত বাধা ভ| ইতিহাস পাঠকমাত্রেই 'অবগত আছেন। সত্যচরণবাবু 
সেই সকল বাধা অতিক্রম করে বার্ক, মেকলে, মিল, বেভারিজ, ওয়াল্স, 
টিফেন্‌ প্রভৃতি উ্রতিহাসিকগণের বিভিম্ব মত ও তথাপূর্ণ গ্স্থাি এবং 
নন্দকুমার সন্থন্বীয় নানারপ নথিপত্র পর্যযালোচন! করে সুনিপুপ ভাবে 
মহারাজের জীবনচরিতের যথাষথ রাপ দিয়ে আপনার কৃতিত্ব, বিচারবুদ্ধি 
ও বিশ্লেষণ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন । কিন্তু তার এই পুস্তকখানি 
প্রকাশ হবার পর বাঙ্গালী সুধী সমাজেও'এ বিষয়ে তালোলন সুর 
হয়েছিল । ১৩১* সাল, শ্রাবণ মাসের 'সাহিতা' পত্তিকায় সুপ্রসিদ্ধ 
তিহাসিক নিখিলনাথ রায় 'নবকৃফণের স্তীবন চরিত ও নন্দকুমার' নামক 
প্রবন্ধে লিখেছেন,...“..***প্ীযুক্ত বাবু সতাচরণ শাস্ত্রী হ্বপ্রণীত নন্দকুমার 
চরিত নামক গ্রন্থে মহারাজের জীবনী সম্বদ্ধে বিশেষরপে আলোচন। করান 
অনেকের সে বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলে দেখিতেছি যে 
অদ্ধাম্পদ ইত্িয়ান নেশন সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন্‌, এল, ঘোষ সাহেব মহোদয় 
স্বরচিত 'নবকৃষ্ণের জীবন' চরিত নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন 
উত্থাপিত করিয়াছেন ।” ইত্যাদি । নিখিলবাধু হ্েচ্ছায় এই আন্মফোলনের 
অংশ গ্রহণ করে বিশেষ পাঙিতাপূর্ণভাবে ঘোষ সাহেবের নানারূপ বিরুদ্ধ 
মত ও ঘুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। (১) শ্রদ্ধেয় সতীশচজ রায়চৌধুর 
১৩*৬ সালে প্রকাশিত তার 'বঙ্গীর় সমাজ' নামক গ্রন্থে নন্দকুমারের 
ফণাসী সম্বন্ধে বা/.লিখেছেন তাতে সত্যচরপবাবু প্রস্তুতির মতই সমধিত 
হয়েছে। 


(১) সাহিত্য শ্রাবণ, ভাজ, অগ্রহারণ ১৩১, জীষো । 


হও 





মহারাজ নন্দকুমারের পর ডার ছুখানি পুশ্তক “ক্লাইৰ চরিত' বা 
'জালিয়াৎ ক্লাইব' ( ১৩১৪ সাল) ও ১৩১৬ সালে 'ভারতে অলিকসন্দর' 
প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক ছখানি রচনায় ও তার ইতিহাসে গভীর 
জ্ঞান, রচনানৈপুণ্য ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট ৷ ভারতে ইংরেজ 
রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভফে একটা ভারতীয় ভাষায় জালিয়াৎ নামে 
অভিহিত করে' প্রমাণ প্রয়োগ স্বার! জালিরাৎ সাব্যস্থ কর! ইংরাজশাসিত 
ভারতীয়ের পক্ষে যে কতখানি দুঃসাহস ত ভারতবাসীমাত্রেই অনুমান 
করতে পারেন । সাহসী লেখক পুস্তকের গ্রস্তাবনায় লিখেছেন,.-*“জাল 
না করিলে বোধ হয় সিরাজের পতন হুইত না....পলাশীর যুদ্ধ হইত না,*** 
ইংরাজের ভীগ্যোদয় হইত না ।” 

এই বইথানির রচনাভঙ্গী আগের বইগুলি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে 
স্বাতস্ত্রোর দাবী করতে পানে । অন্তান্ত বইগুলি অপেক্ষা জালিয়াৎ ক্লাইবে 
ভাবাতিশয্যের (8650000892 ) স্থান অতি অল্প, ভাবা ও পুর্বাপেক্ষা 
মাঞ্জিত ও বহুল পরিমাণে আধুনিক । 

ভারতে অলিকসন্দর' পুস্তকে আলেকভাগারের বাল্যজীবন থেকে 
আরস্ত করে' ভারত আক্রমণ ও পরে ভারত পরিত্যাগ অবধি গভীর 
পাগ্ডিতাপূর্ণভাবে আলোচনা ক'রে ভার ্রতিহাদিক খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। এই পুঞ্তভকখানি রচন। ক'রতে তাকে বহুশ্রম ক'রতে 
হ'য়েছিল। আলেকজাগ্ডার ও সেই প্রাচীন কালের ইতিহাস সন্থন্কীয় 
নানারপ গ্রন্থ অধায়ন ছাড়াও তাঁকে রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য 
গান্ধার তক্ষশীল! প্রভৃতি -স্থান পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল। এই 
পুস্তকখানিতে সে সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক রীতিনীতি ও বছু 
কৌতুহলপর্ণ কাহিনীর সন্গিবেশ থাকায় পুস্তকখানি হয়ে উঠেছে যেমন 
গভীর পাগ্ত্া ও গবেষণাপুর্ণ, তেমনি হুখপাঠ্য । 

সত্যচরণবাবুর পুন্তকাবলী পাঠে ঘে বৈশিষ্টা প্রথমেহ চোখে পড়ে তা 
হচ্ছে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ। ভার পুস্তকাদি পাঠ ক'রলে 
নিরপেক্ষ পাঠকের মন একদিকে যেমন স্কতঃই জাতীয়ত। ও দেশাস্মবোধে 
উদ্ব্ধ হয় অন্টদিকে তেমনি অতিরিক্ত হিন্দু-প্রীতি ও স্থানে স্থানে অঙ্ক 
ধর্থের প্রতি বিরপতায় ব্যধিত হয়ে ওঠে। নিরপেক্ষ সমালোচকের 
গৌরব অর্জন ক'রতে হ'লে এরতিহাসিককে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনার 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয় শাস্ত্রী মহাশয়ের স্ষ্টির মধ্যে সেই নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। মনে হয় ভিন্দুধশ্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ই এই অণাবের কারণ । 

শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন ধার্দ্িক, তেঞজন্বী ও মুক্তিকামী পুরুষ । কিশোর 
বয়স থেকে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সংস্পশে এসে তার মনের গড়ন 
হয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণের মত অধ্যয়নপীল, কর্ণ ঠ ও নিাঁক। 
স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ কামনায় সারাজীবন অনুসন্ষিৎহু মন নিয়ে 
নিরলস কর্ণ প্রচেষ্টার জীবন অতিবাহিত করেছেন । একধারে যেমন 
ইতিহাস ও নান! শানে হুপগিচ, অন্তধারে তেমানি আমণবীর | এ্রত্তিহাসিক 
গবেষণার ডন ও নান! দেশ ভ্রমণের ইচ্ছায় হিমালয় থেকে কম্যাকুমারী, 
বন্থাই, সীমান্ত প্রদেশ থেকে ব্রহক্ষদেশ, গ্যাম, ববন্বীপ প্রভৃতি পরিভ্রমণ 
করেছেন । তার সেই কর্মাবহল জীবনের বিস্তারিতভাবে আলোচন! কর! 
এই ক্ষুজ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়'.'তাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমি তার 
জীবনী আলোচন! করবো । 

১৮৬৩ খ্ৃষ্ঠা্ধে ১২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার,..*চৈত্র সংক্রান্তির দিন তিনি 
দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিত। ৬ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 
চিকিৎস! ব্যবসায়ী,..“কস্ত প্রথমে তিনি চাকুরী কুরতেন গভর্ণষেন্টের 


স্ান্স-্ড স্ব 


[ ৩২শ বর্ষ--২য় খণ্ড--€ম সংখ্যা 








দপ্টরে। অফিসে সাহেবের সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে মনোমালিষ্য হওয়াতে 
সেই চাকুরি ত্যাগ করে' চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন স্বাধীনভাবে 
জীবিক! অর্জনের বাসনায় এবং যশোহর জেলার অন্তর্গত চম্দনপুরের 
জমিদারের অনুরোধে প্রথম তিনি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন সেই 
চদনপুর গ্রামে গিয়ে । 

পিতামহ ৬নবকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একধারে যেমন নিঠিক ও 
কশ্মঠ, অন্যধারে তেমমি রসিক ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ । সতাচরণবাবু 
বালাকালে পিতামোহের কাছে তার শ্বরচিত কধিতাদি ও নন্দকুমারের 
ফণসী প্রভৃতি যে সকল ঘটনা ভার জীবিতাবস্থায় ঘটেছিল সেই সকল 
পুরাতন কাহিনী শুনতেন। তিনি ১২* বৎসর বয়সে *কাশীধামে 
পরলোকগমন করেন। 

তিন বছর বয়সে সতাচরণ একদিন পুকুরে আচাতে গিয়ে ডুবে 
শিয়েছিলেন জলে । ভার মা তাকে অচৈতন্ঠ অবস্থায় তুলে এনে অি 
কষ্টে সে যাত্র! জীবনরক্ষা করেছিলেন । যি আর কিছুক্ষণ জলে থাকতে 
হোতো তাহলে বোধ ভয় সেই ৩ বছর বয়সেই ডাকে ংফলতে হোঠে। 
জীবনের শেষ নিশ্বাস । 

ঠার হাতেখড়ি হয় পাচ বছর বয়সে এবং সাত আট বছর বয়াসে 
পিতার সঙ্গে চলে যান চন্দনপুর । সেখানে ৬।৭ মাস বাস করে' পুঙ্গার 
সময় আবার ফিরি আসেন দক্ষিণেশ্বরে । দের বাড়ীতে প্রতি বৎসর 
ভুগোৎসব হোতে। | এখানে একটা কথ! বলা বোধ হয় বাছুলা হ'বে ন 
যে ্রীপ্রীরামকৃষ্ণদেব দুর্গোৎসবের কয়দিন স্াদের বাড়ীতে এসে প্রতিমার 
সামনে বসে মায়ের নাম শোনাতেন সকলকে ; সতাচরণবাবুও বাল্যকালে 
রামকৃ্দেবের কণ্ঠনি:গ্ত সেই গান গুনেছেন। চন্দনপুর থেকে ফিরে 
ভঙ্কি হন স্বার্নায় ইংরাক্তী বিদ্যালয়ে । ফ্েলেফেল! থেকেই ভার জ্ঞান, 
পিপাস! ছিল প্রবল ; রামায়ণ, মহাভারত পড়ার ঝেশাক ছিল অসাধারণ । 

তার এক খুড়। নেপালে কর্ণেল হেমন্ত বাহাছ্ুর নামে একজন সর্দারের 
ছেলেদের ইংরাজী পড়াতেন । তিনি ১০1১১ বছর বয়সে তার সঙ্গে 
যাত্র/। করেন নেপালে । নেপাল যাবার পথে হিমালয় দেখে সত্যচরণ 
যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ; সেই শিশুমনে হিমালল্ কতখানি ছাপ ফেলেছিল, 
কতখানি আনন্দ বিশ্ময়ের উদ্রেক হায়ডিল তা ভার নিজের ভাষাতে» 
বাল ...“যাইতে যাইতে অদুগে পৃথিবীর মানদও হিমালয় দেখিতে 
পাইলাম । জামার জার আনন্দের সীম! রহিল না। শ্বেত উ্কীয 
পরিশোতিত যেন বিরাটকায় নীল পু$ধ সৃষ্টির আদিকাল হইতে দ্াড়াইয়া 
রহিয়াছেন । হতই উত্বরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম হিমালয় ততই 
ম্পষ্টতর হইয়া! আমার বিশ্ময়কে অধিকতর বদ্ধিত করিতে লাগিল ।" 
শ্তিনি এগার মাস ছিলেন নেপালে । এখানে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে 
সঙ্গে কর্ণেল হেমন্ত বাহারের কাছে, শিক্ষ। ক'রেছিলেন কিছু কিছু যদ্ধ 
বিস্ত! | এই সর্দার তার গান্ীয় স্বজন ও অনুচরবর্গের ছেলে মেয়েদের 
নিয়ে একটী ক্ষু্র সৈচ্ঠবাহিনী গড়েছিলেন যুদ্ধবিদ্ভা শেখাবার জঙ্গ-..। 
সতাচরণকেও ধোগ দিতে হয়েছিল সেই সৈষ্কবাছিনীতে । এই স্বাধীন 
হিন্দুরাঙ্গা নেপালে অবস্থান ও কর্ণেল হেমন্ত বাহাছুরের সংস্পর্শে এমেই 
ভার অন্তরে প্রথম জাগরিত দয় হথদেশানুরাগ ও হ্বাধীন ভারতের স্বপ্ন । 

নেপাল থেকে ফিরে তিনি বান বাঁকিপুর, তখন তার মাতা ছিলেন 
সেপানে। এতপিন পরে ফিরে এলেন মায়ের কাছে, কিন্ত অল্প কয়েক 
দিনের মধোই হলেন মাতৃহার! ৷ বীকিপুর অবস্থান কালে তার ম 
মার! যান ১৮৭৮ খৃষ্টা্খে । মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা! ও তক্কি ছিল তার অনীন। 
মায়ের মৃত্যুর পরগিনই ফিরে আসেন ঈক্ষিণেশ্বয়ে ৷ (আগামী বারে সমাপা) 





কৌটিলীয় অর্থশাস্তর 


জ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 


(৬) 
প্রথম অধিকরণ 
প্রথম প্রকরণ-_বিস্তাসমুদ্দেশ 
তৃতীয় অধ্যায়__ত্রয়ী-স্থাপন৷ 


মূল ৪--লাম, খক্‌ ও হভুর্ববেদ--এই তিনটি ( বেছ ) ব্রয়ী,-- 
অধর্ববেদ ও ইতিহাস-বেদ-_বেদ-সমৃহ | শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 
নিরুক্ত, ছন্দোবিচিতি ও জ্যোতিব--অজ-সমূহ। 

সন্কেত :-_সাম_গীতি-রূপ মন্ত্র। খক্‌-_ছন্দোবদ্ধ পাদবদ্ধ মন্ত্র_ 
যু১-সীতি ও পদ্য ব্যতীত গস্াক্সক মন্ত্র। সামমস্ত্রের সমষ্টি সাঁমবেদ বা 
সাম.সংহিত! বা সামবেদ-সংহিতা | ও মস্থের সমষ্টি--ধগবেদ ব| ক: 
নংহিত। বা খগবেদ-সংহিতা। বতুর্নত্রের সমষ্টি বভুবেরেদ বা য্জুঃং-সংহিত। 
ব| যঙ্গুবেবদ-সংছিত। | মন্ত্র এই তিন শ্রেণীর । বেদ তিন শ্রেণীর মন্ত্রে 
রচিত বলিযলাই 'ত্বয়ী' নামে অভিহিত হর-ইহাই মহর্ষি জৈমিনির 
অভিপ্রায় । ভাহার মতে-_-অধ্বববেদের মগ্্রাবলীও এই তিন শ্রেণারই 
অন্রগহ--নৃতন কোন চতুর্থ-শ্রেণী-ভূক্ত নহে। অতএব, অথব্ববেদ- 
নংহতা সংহিত।-হিসাষে চতুর্থ সংহিত! হইলেও-_মস্ত্রের দিক্‌ দিয়া (নৃতন 
কোন চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্রে রচিত নহে বলিয়া) 'ত্রয়ী'রই নন্তর্গত। কিন্ত 
এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিবয় এই যে--কৌটিলা জৈমিনির এই সিদ্ধান্তের 
শনুসরণ করেন নাই । জৈমিনির মতে--ধক্‌, সাম ও যজুঃ_-এই তিন 
শ্রেণীর মন্ত্রে রচিত চারিখানি সংহিতাই ( খক্‌-সংছিত!, সাম-সংহিতা, 
মজুঃ-সংহত। ও অথর্ব-সংহিতা ) 'রয়ী'-পদ-বাচয । পক্ষান্তরে, কৌটিল্য 
তাহ! স্বীকার করিতে চাছেন না। ঠাহার নতে-ত্রিধিধ-মন্্রাক্মক 
সংহিতা-চতুষ্টয় 'ত্রয়ী' নহে--কিন্তু এ ভিন প্রকার মন্ত্রে এক এক 
শ্রেণীভুক্ত মন্ত্রে ক্রমে রচিত তিনথানি মাত্র সংহিতাই (সামমক্ত্ে রচিত 
সাম-সংহিতা, ধঙ.যন্ত্রে গঠিত খক্-সংহিত। ও বজু-সন্ত্রে বিরচিত ফজুঃ- 
সংহিত!) “আয়ী'-শব্দের বাচ্য ; অথব্ব-সংহিত।- ত্রয়ীর অন্তর্গত নহে-_ 
হবে “বেদের অন্তরগত। 'বেদ'-শব্দে বুধাইতেছে-ত্রয্নী ( অর্থাৎ 
মাম-সংহিতা, খ্ককৃ-সংহিত! ও বঙ্গুঃ-সংহিতা ) ও অধ্বববেদ-সংহিতা, আর 
ইতিহাস-বেদ। পাপ্লাব সংস্কত সিরিজের অর্থশান্ের সংস্করণে বলা 
হইয়াছে--”1006 €815৩ ড ৪৫৩৪ ৪7৩ ০811৩ 89৪ (1119 5০180৩6 
(6551), ৪০ 81৩ ৪05010710 58170080 6০ ১৩ 48১155%৩৫5 
8০০ ১০ ১6 18010386508, 2, 9. (09 0108 0: 805 1016 10 
8555:51, আ)1০)) 13 618৬৮78615 981160 & 751) ড6৫৬.৮ গ্যাম 
শাস্্রীর অনুবাদও প্রায় অগুরাপ- “6 876৩ ড5৫85...০908800065 
0৮9 ৮1015 5৫88. 195৬ ৮০৪৩৮১৩ 780,.587৩ 8000 8৪ 
4১৩ ড৬৫.৪.* সামবেদের নাম সর্বাগ্রে থাকায় শ্ঠামশাস্তী এই ক্রমটিকে 
প্রণিধান-যোগ্য বলিয়াছেন । ইতিছাস-বেদ-_মহাভারতাদি (গঃ শাঃ); 
ই বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে ছষ্টব্য। 

শিক্ষা _বর্ণোচ্চারণের উপদেপক শান্__পাধিনীয়-শিক্ষারঘ গস্থ দরটব্য; 
00০78408 (87)। কজ-_যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের উপদেশক শান্ত 
আঙলাযনাদি-রচিত নুত্র-গস্থা্দি ভষ্টবা ; ০1905070381 10100961008 
(উন) ;--10350901978 হল! উচিত হয় নাই ; কারণ, 120010009 
বলিতে বুঝার বিধি-শাস্ত্র-_ উহ! বৈদিক কর্মমকাও-ব্রান্মণ-তাগের অন্তত । 


স্বক পৌরুষেয় আর প্রস্থ ব্যাকরণ-_অব্যাকৃত ( অবান্ত ) শবের ব্যাকরণ 
(ব্যক্তীকরণ ) যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে-_পাণিনি-রচিভ 'অষ্টাধ্যাযী' 
প্রনৃতি গ্রন্থ ; €58800087 (877) ; শব্ানুশাসন ( গঃ শা); নাম-ধাতু- 
পারায়ণ (রাজশেধর)। নিরক্ত- বৈদিক শব্বাবলীর নির্ববচন ব! ব্যুৎপঞ্তি- 
প্রতিপাদক গ্রন্থ__বথ! যান্ব-প্রণীত নিরুক্ত' ইত্যাদি; নির্ববাচন-শাস্ 
(গঠ শান) 7 £1055505] 92001902890 08 6590৩ ৪৫8 
657008 (879) 7 96770991985 ০1 01৩91 ৬৩01৩ 3:01 9881008-_ 
বলাই ভাল। ছন্দোবিচিততি-ছন্দের 'চয়নিক।'-_ছন্দঃ-শান্্র- পিঙ্গলাি- 
প্রণীত। লৌকিকমুগে মহাকবি দ্তী 'ছন্দোবিচিতি' নামে একখানি প্রস্থ 
রচন। করিয়াছিলেন বলিয়া! কেহ কেহ অনুমান করেন--কিন্তু বস্তুতঃ 
ভদ্রচিত এরূপ গ্রন্থ অধুন৷ দৃষ্টিগোচর হয় না । 'কাব্যাদশে' উল্লিখিত 
'ছন্দোবিচিতি' শব্দটি সাধারণভাবে ছন্দো-গ্রন্থের বাচকও হইতে পারে। 
জ্যোতিব-_কজ্যোতিফগণের গভি-প্রতিপাদক গপিতাঙ্গ শাস্ত্-ধিশে ; 
হষ্যাদি-গতি-প্রতিপাদক শান্তর ( গঃ শা) ; 480০9090088) । ইহা 
গণিত-জ্যোতিষ-মাত্র। ফলিত-জ্যোতিষ- পরবর্তীকালে ব্যবহারের বিষয় 
হইয়াছিল । অঙ্গ-সমূহ-_ছয়টি 'অঙ্গ'__ইহাদিগেরই নাম 'বট বেদাঙ্গ' । 

মূল :--এই ত্রয়ীধন্থ চারি বর্ণ ও আশ্রম-সমূহের স্বধশ্-স্থাপন- 
হেতু উপকারক। 


সক্কেত ১ অর়ীধর্ম- তরয়ী-কর্তৃক উপদিষ্ট ধন (গ$ শাঃ) ; দ্বিতীরাধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে-_ধশ্মা ধর্ম ত্রয়ী-কর্তৃক নিরূপিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়৷ থাকে । 
শ্যামশাস্ত্রী 'ধর্মা'__জংশটুকুর অনুবাদ করেন নাই । চতুর্ণাং বর্ণানাষা- 
আমাণাং চ-চতুর্ণাংং বিশেষণ-“বর্পানাম* ও 'আশ্রমাণাম্‌'-_ছুইটি 
পদেরই । চারি বর্ণ ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈ) ও শুড--£০৮: 988/98 
(87) । চারি আশ্রম-_ব্রহ্মচয্য, গাইস্থ্, বানগ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য ঝা! সঙ্যাস-_ 
2০07 01352 0£ 761881909 185 (৪) | ন্বধর্শ-স্থাপনাৎ-_স্ব-শ্ব-ধর্দে 
স্থাপন-হেতু-_প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী ধর্মের উপদেশ প্রদান- 
পূর্বক প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমকে স্ব-স্ব-ধর্দে নিয়ন্ত্রিত কর! হেতু (গঃ শাঃ) ; 
৪৪ (0৩ 02019 ৩08৪ 055016519 69657700800 01) 168199859 
00695 (87) ; ০0 &০০০0:08 06009102106 12) 0১917 7৩8৬৩ 8৩ 
80868 বলা চলিত। ওউপকারিক £-_উপকারক- উপকার-ফল-প্রদ ; 
288£9] (8171) । 

মূল ;-_বাঙ্ষণের স্বধদ্ম-অধ্যয়ন। অধ্যাপন, বজন, বাজন, 
দান ও প্রতিগ্রহ। 

সঙ্কেত :-_বণ-ধর্সরূপ ্বধর্মা বিকৃত হইতেছে। অধ্যয়ন- বেদাদি 
শাস্ত্রের হয়ং পাঠ-_গঃ0 (88) ; অধ্যাপন-_-অপরকে শাস্ত্র পড়ান-_. 
668610108% (88) | যজন- নিজে যাগ করা ; 79101128096 ০? 
580125065 (প)। অপরের যাগে পৌরোহিত্য কর! ; ০6501888 
10 00009, 89891199181 057:2017088005 (লু) । দান অপরের 
ছুঃখনাশের ইচ্ছায় ভাহাকে অর্থাদি দেওয়।,; ৪৫1৬ (88) । প্রতিগ্রহ 
--অপরের প্রদত্ত দান গ্রহণ 7 19961512 ০£ 81585 (৪8) 


যূল :--ক্ষতিয়ের (ব্বধর্ম )--অধ্যয়ন, হজন, দান, শন্র-ারা 
জীবিকা-নির্ববাহ ও প্রাণিরক্ষা ৷ 
সঞ্কেত ₹_-অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ--এই তিনটি বাদ দিয়! 


ক্ষনে, ক্প-_ বিধির বিনিয়োগ ফিরপে করিতে হয়, তাহার বিবরণ অবশিষ্ট তিনটি তরন্ধপ-ধর্ম ক্ষতিযেরও  দাধারণ বন্ধ । শঙ্কাজীব (বুল) 
২৪৭ 


২৬ 


--শক্ত-ন্বারা জাজীব অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিক। (গ$ শাঃ)) 00111 * 
০০০৪৪৪০০ ভূতরক্ষণ (বুল )--তৃত- বাহার সত আছে-_-এন্লে 
'তৃত' অর্থে প্রাণী ; প্রজাবৃন্দ, গবাদি পণ্ড এ সকলই 'ভূত' মধ্যে গণ্য। 
2১0৮১০৫90০৫ 11£80877) ;-_- ইহা! মৃলানুগ নহে--156998100. ০? 
চ60৩৩05 820 00108658609 80100818 (979880:58 )- উহ! বলাই 
ভাল ছিল। 


মূল :-বৈপ্তের (বর্ণ )--অধ্যরন, বজন, দান, কৃষি, 
পশুপালন ও বণিগ-বৃত্তি। 
* সন্কেত $-_-অধ্যাপনা, বাজন ও প্রতিগ্রহ-_এই তিনটি বাধ দিয়! 
অবশিষ্ট তিনটি অধ্যয়ন, যজন ও দান-_ব্রাঙ্গণ-ক্ষতিয়-বৈশ্ঠ-_ভ্রৈবণিকেরই 
সাধারণ ধর্ম । কৃষি চাষ; 881951881৩ (9) । পাশুপাল্য-_ 
পশু পালন ; ০৪৪৩-১:৪৩$০% (৪77)। বাণিজ্য -পাঠাস্তর বাণিজ্য 
বাণিজ্য ; 0৫৩ (87) ৷ 

মূল ₹-"'শুন্ধের (স্বধশ্ম )-_দ্বিক্কাতি-পরিচর্ধ্যা, বার্তা, কাক্ক- 
কর্ম ও কুশীলব-কণ্ম। 

সন্ত £_-স্বিজাতি-শুক্রধ।-হিজাতি-ধাহাদিগের মাতৃগর্ড হইতে 
একবার দেহ-জন্স ও বেদাধ্যয়ন ( উপনয়ন )-দ্বারা আর একবার বেদ-জন্ম 
-"এই ছুইবার জন্ম হয়-_ব্রেবধিক- ত্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ঠ | শুঙ্গযা-_ 
সেবা, পরিচয্যা, ৪৩০০8 ০ 60৩ (1৩৩ ৮০০ (815) | বার্ত।-_কৃষি- 
পাশুপালা-বশিজ্যা । কাক-কুশালব-কর্ম--শিজি-কশ্খা ও চারণ-কশ্ 
(গঃশাঃ) ; কারু-স্ুল-শিপ্প-বিৎ ; কুশীলব- নটনতক ; 19:915888০0 
9৫ 87880 800 ০০০/৮-০৪০৪ (990) ; 8০০০৪ 200 0800678 
বল। উচিত ছিল। গণপতি শাস্ত্রী ও হ্যামশাস্বী উভয়েই 'কুশীলব' বলিতে 
'চারণ' বুঝিলেন কোন্‌ প্রমাণে? কুণালব-_নট-নর্তক ইত্যাদি । এই 
পযন্ত চতুর্বর্ণের শ্বধন্ধ কথিত হইল। 

মূল :--গৃহস্থের (শ্বধন্দ)-স্বকর্শ-ঘারা জীবিকা-নির্ববাহ, 
তুল্য ( কুল-শীল ) ( অথচ ) অসমান-খবি-( প্রকৃত )-গণের সহিত 
বিবাহ, খচুগামিত্ব, দেব-পিতৃ-অতিথি- ভৃত্য দিগের ( উদ্দেশ্টে ) 
ত্যাগ ও শেষ-ভোজন ॥ 

সন্কেত £--অতঃপর আশ্রম-ধশ্থা বিবৃত হইতেছে। শ্বকশ্মাজীব 
( মূল )--ঘকশ্ন- নিজ বর্ণধর্শ্ব ; তন্থার। আঙ্ীব অর্থাৎ বৃষ্তি বা জীবিক।। 
গৃহস্থ যে বর্ণের অন্তর্গত হইবেন, সেই বর্ণের যে যে বর্ণ-ধর্ম পূর্বেবে কথিত 
হইয়াছে সেই সেই নিজ বপধন্দথ অবনত পালনীয় । গৃহস্থ যদি ব্রাহ্মণ হন, 
তবে বর্ণধন্দ হিসাবে-_-নধ্যয়ন, অধ্যাপন|, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ-_ 
ঠাহার পক্ষে অবশ কর্তব্য--ইহারই নাম ঠাহার 'ম্বকর্মাজীব' । 
1870106 105৩11৩০৫ ৮7 1005 ০জাও। 70791988190 088); ১ 
815 ০%০, 8569-08869৪-_বলিলে তাল হইত | তুল্য--বর্পে-কুলে- 
শীলে ও অন্তান্ত গুণাবলীতে, অর্থদম্পদ্‌ ইত্যাদিতে সমান । অসমানধিভিঃ 
--'খবি' বলিতে এস্থলে_-গোত্র-প্রবর-প্রবর্তক খবি বুঝাইতেছে। অতএব, 
কুট করিতে হইবে ধিনি কুলে-শীলে-সম্পদে সমান--সমান বর্ণ (সবর্ণ)_- 
অথচ সগোত্র ব! সমান-প্রবর আছেন । বৈবাহা (মূল)--বিবাহ ; বৈবাহিক- 
সন্বধ-স্থাপন । 28817556৩ 81000138 708 90088 ০ 01091:506 
8099৩5780 1855915 (87) | ফোঁটিল্য সগোত্রা-ধিবাহের বিরোধী-- 
ইহাই ইহা হইতে প্রতিপর হয়। খতুগামিত্ব--ধর্প্থীর খতুস্বানের পর 
ডাহার সহিত দিলন। যোড়শ রাজি খতু-কাল। উঁহায় মধ্যে প্রথম 
চারি রাত্রি পরিত্যাজ্য | অবশিষ্ট নিশায় ধর্মপর্ীর সহিত মিলিত হওয়। 
গৃহস্থের আশ্রস-ধর্পা | 10867990785 80) 1015 ৩9৪0 জা 
৪95 06৪ 28958১05 880899 (৪8) | ত্যাগ-_দেবপুজা, ধাগাদি, 
পিতৃশান্ধ-তর্পণাদি, অতিথিসেব! ; ভূত্য-পালন ? 81268 (88) 1 শেষ- 


| 


| ৩২শ বর--২র খণ্ড--৫ব সংখ্যা 
ভোজন-_দেবাদির উদ্গেষ্ঠে ত্যাগের অনন্তর অবশিষ্টাংশ গৃহস্থ হ্বয়ং ভোগ 


মূল ; বজচারীর (স্বধশ্ধ )-স্বাধ্যায়, অগ্রিকার্ধ্য, অভিষেক, 
ভিক্ষাবৃত্তি, ব্রতিত্ব, আচারের (নিকট) আমরণ অবস্থিতি-_ 
তাহার অভাবে গুরু-পুত্রের ( নিকট ) অথব। সহাধ্যাস্ীর (নিকট) 
( আমরণ ত্রঙ্ষচারিকূপে ) অবস্থান । 

সক্ষেত :-ত্রন্গচারি :-তন্ধ' অর্থে বেদে। বো-বিস্ভা-গ্রহণার্থ-- 
উপনয়নান্তর দণ্ড-অজিন ইত্যাদি ধারণপুর্বক ব্রভাচরণ যিনি করেন-_ 
তিনিই ব্রহ্মচারী | ব্রন্ধা (বেদ)-গ্রথণার্থ ব্রত--ত্রক্ষ ; উহার চরঘ 
( আচরণ ) ধিনি করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী । ম্বাধায়--শ্ব-শাখোক্ত বেদ- 
মন্ত্র পাঠ, বেদাধারন ; 168170196 ০৫ (05 ৬৫8৪ (978) ; 8৪১ ০? 
8০৩ ০8:1০018 01509) 01 60৩ 9৫8৪ 6০ অ 1১:০1 19 ৮৩1০0085 
ইহাই বল! উচিত । অগ্রিকাধ্য-_অগ্রি-গু্রয! ; গুরুর অগ্রিতে ত্রিষবন 
আছতি-দান । অগ্রি-পরিচধা।-_যাহাতে গুরুর অগ্রি ঠিকমত প্রথ্থলিত 
ধাকে-_নিভিয়। না৷ যায়--এইরপভাবে অগ্রির সেবা ; 81৬-০1৪)11 
(87) অভিষেক-ব্রিষবণ স্রান-প্রাতঃকালে, মধ্যান্কে ও সায় 
কালে-_তিনবার অগ্নিতে আহুতি দিবার পূর্বের স্বান ত্রন্ষচারীর কর্তব্য । 
ভৈক্ষব্রতত্বম্‌ (মুল )--ভৈক্ষ_ ভিক্ষাবৃন্ধি ॥ ব্রতত্ব-_ব্রতিত্ব-_গোদানান্ত 
কর্ম ( গঃ শাঃ) ; গোদানের পর ব্রতি-জীবন সমাপ্ত হয় ; গোদান--'গো।' 
অর্শে কেশ; গোদান- কেশমুণ্ডন। গ্ঠাসশাস্্ী “ভৈঙ্গ” ও 'ত্রতত্ব'_ 
ছুইটি পৃথক্‌ পদের সমষ্টিরপে ইহাকে ধরেন নাই--115108 ১) ১688108 
(817); কিন্তু তৎসত্ত্বেও ষাহার অনুবাদ মুলামুগ নহে? ৮98£8108 
800 ০১86758009৩ ০৫ 5৩ ( 611) 6008015 1. অথব। 68৩ ₹০গ ০ 
৮৪৪৪1০%- ইহার অন্ততর ভাব প্রকাশ করা উচিত। ব্রহ্গচারী দ্বিবিধ 
-_-(১) উপকুর্বাণ ও (২) নৈষ্িক। ধীছারা উপকুর্বাণ, তাহার! 
গোদানানভ্তর সমাবর্তন-ন্লান সারিয়া শ্লাতক ও পরে বিবাহ করিয় 
গৃহস্থ হছইতেন। নৈষ্টিক ক্রক্ষচারী সমাবর্তনই করিতেন না- আজীবন 
গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর ও গুরুর অগ্নির পরিচর্যা কারতেন__ ইহাই 
অতঃপর উক্ত হইয়াছে। আচার্য প্রাণান্তিকী বৃদ্ধি; (মুল) 
গুরুসমীপে আমরণ অবস্থান ; আচার্যে- আচাধ্য-সমীপে আচার্য্য 
সেবা-পূর্র্বক, আচাধোর অপ্নি-পরিচর্যা-পূর্বক ; প্রাপাস্তিবী--মরণ 
পর্যান্ত বৃত্বি_স্তিতি__গুরুকুলে আমরণ অবস্থানপূর্বক গুরুসেবা ও 
গুরুর অগ্মির পরিচর্ষা। ) ৫49৮০০০ 6০ 1018 65891997 88 1006 ০০৪ 
9£ 0018 ৩0 116” (87); ৪৮ 106 ০০5 0? 1015 00 11£9-- 
প্রাণ-দিয়াও; জীবনান্তকাল পর্যাস্ত, আমরণ --উরপ অর্থ উহা! হইতে পাওয়া 
যায় ন|।-- তদভাবে--গুরর অন্তাবে--গুরুর অবর্তমানে গুরু পুত্র 
সমীপে প্ররূপে অবস্থান । সব্রঙ্গচাক্িদি--হিনি একগুরুর নিকট বেদ 
গ্রহণার্থ ব্রহ্ধচর্যয স্বীকার করেন-_সহবেদাধ্যায়ী সহাধ্যায়ী ; অবশ্ঠ ইনি 
বয়োবৃদ্ধ হইবেন- নতুবা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহার সেব! বয়োজ্যেষ্ঠ করিতে 
পারেন না। তাই গণপতি শাস্ত্রী বিশেবণ দিয়াছেন--“সমানশাখা- 
ধ্যায়িনি বা বৃদ্ধে”। শ্যামশাস্বীও এ মতের পোবক- ৪০ &) 0198 
0188581086৯ 


মূল: _বানপ্রস্থের (্বধর্দ )-_অন্ষচর্যয, ভূমিতে শয়ন, জট 
ও অজিন ধারণ, অগ্নিহোত্র, অভিষেক, দেব-পিতৃ-জতিথি-পৃজ। ও 
বন্ধ আহার। 

সঙ্কেত :-_ষচর্ঘ্য-সমাপনানতর উপকূর্বধাণক ব্রক্মাারী গৃহস্থ হন 
গহস্থ অবস্থায় অপত্যের অপত্য উৎপন্ন হইলে পঞ্চাশোর্ে বদযাসী হওয়ার 
নিরম। সন্্রীক বনবাদী হওয়! চলে, কিন্তু বনবাসে ত্রন্ষচ্ধা অর্থাৎ ইতরিয 
সংবম একান্ত বিধেয়। বনে প্রকর্ষেণ ভিঠতি ইতি বনগ্রস্থঃ, বার্থ অণ, 
বানগ্রস্থঃ (গঃ শাঃ)। অঙ্গচর্য-_ইল্িয-দিএহ- উত্ধরেতত্ব (গঃ শাঃ 


বৈশাখ-_-১৩৪২ ] 


91১8513 (৫ লন )$ 961199০5 বলিলে ভাল হইত । ভূমৌ শয্যা 
( মুল )- স্থঙিলে শরন ; ৪1997158 ০০ £১৩ ৮%:৩ ৪190৫ €817)। 
অজিন-_ম্ৃগচর্শা । অগ্সিহোত্র-_সায়ম্প্রাতহ্থোম। অভিষেক-ত্রিকাল-ম্নান। 
বন্ত আহার কন্দ-কল-মূলাদি ( গঃ সাঃ); 11108 91৯০০ £০০৫- 
৪যোিত 9০. 01516 10, 10165%5 (8 7)। 

মূল :--পরিস্রাজকের (ম্বধশ্ব )--সংহতেন্দ্রিয়ত্,। অনারন্ত, 
নিষ্কিঞচনত্ব, সঙ্গত্যাগ, বহুস্থানে ভিক্ষাচরণ, অরণ্যবাস, বাহ ও 
আভান্তর শৌচ। 

সঞ্চেত ২ পরিব্রাজক --.সব পরিত্যাগ করিয়া ব্রন (গমন ) করেন 
যিনি- সন্্যাসী ; 80 859665৩ 796175৫ [70100 61১6 জ০:1 (৪ )। 
সংযকেক্দিয়ত্ব-__জিতেজ্সি়ত! ; 9০020015%6 900৮০] ০£ 699 01803 
04 850858 (হিল )। অনারম্ত-কান্ম অপ্রবৃত্তি , নৈক্দ্্য ( গ£ শা); 
888810106 21000 811 01005 ০£ ০7 (9 70)1 নিক্ষি্চনহ 
(গঃ শাঃ ) 7 190%0508 070097 (7) 7 01809৮10106 6৩1 
00108 বলিলে ভাল হইত | সঙ্গভ্যাগ_-মন্ত প্রব্রজিতের সহিতও সংসর্গ- 
পারহার (গঃ শাঃ) ; কিন্তু আমাদিগের মনে হয় গীতোক্ক অর্থই ভাল--- 
আলক্কি-ত্যাগ । 8৬9০106 £10200 ৪০9০5৩5 (813): &15100 ৪ 
৪1] 86689009908 বলাই উচিত । অনেক ভৈক্ষম্_যদি9 ভিক্ষা বু 
গৃহে মাগিতে হইবে, তথাপি প্রাণষাত্তীর নিমিত যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র 
ঠতটুকুই সংগ্রহণীয় । মরণাবাস--009 101381008 808365, 1988 ৪0 
8081960:18 7019 ঠ188% 00600108069 ৪1)০010 0০% ৪196) €ছা০ 
088885 10 (59 88005 511186৩ (99৩ 90 111. 21)--3০117 80৫ 
8০1১0712%. বান্ত শৌচ-_দেহ-শৌচ-_-জলাদি-দ্বার! সম্পাদনীয়। অভ্যন্তুর 
শোৌঁচ--মানস শুচিতা--ভাবশুদ্ধি। ইহা ছাড় বাক-শৌচের কথা কবি- 
রাজ রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় বলিয়াছেন-_-উহা! সত্য ও শ্বাধ্যায় হইতে 
চাত। 71185 0০6৮ 1016108] 800 56670719701 
1008 ৪0021) (7 92 17598 9291198196০ &11 8৮5£৩৪ 10 009 
11501 & 915100080 298 8180 ৮5 68051 ৮ 606 [00081 
118888%8, 38০ %1817008170156 2]. 17--1০113 500 997077088%, 
20018) 15805815118 87195. 1২০, 4, 


মূল :-_-সফলের (স্বধণ্ম )-_অভিংসা, সত্য, শৌচ, অনুয়ার 
অভাব, আনৃশংস ও ক্ষম।। 


সঙ্কেত :-_সকল বর্ণ ও সকল মাশ্রমের সাধারণ ধরব বিবৃত হইতেছে । 
মহিংসা--কায়মনোবাক্যে ছিংসার অভাব ; [7870015850688 (9 ল)। 
সহা-কায়-মনে-বাক্যে সত্যা-পালন ; 60869105889 (৪877); 1106 
_বলিলেই চলিত । অনহুয়া--গুণে দোধাবিষ্কার-_অহুয়া ; তাহার 
বিপরীতত্ব অননুয়া_-গুণের প্রতি পক্ষপাতি (গং শাঃ) ; £71550000 
[৩ম ৪0169 (98) । আনৃশংহ্ত--অনি্ুরত! (গঃ শা) 7 ৪১৪০০৩০০৪ 
2০00 ০156916 (917)। 

মূল :-_শ্বশ্ম--দ্বর্গ-কলক ও অনস্ভফলঠে্তু । উহার অতি- 
কষে লোকের সম্করহেতু উচ্ছিন্জ হইবার সম্ভাবন। | 


সন্ত ১ স্বর্গীয় __ন্বগীর হেতু । দ্র্গ- পরলোক-মুখ । আনন্ত্যায় 
--অনভ্তকলের হেতু; অনম্তকল-_যাহার বিনাশ নাই--মোক্ষ; 
108015 01185 (311) ;668101 বলিলেই চলিত । হাদও উহা 
মানন্দরপ (88189 )-_তথাপি ভ্তাবান্তরে উহ! ন! বলাই ভাল । অতিপ্রমে 
-উল্লজ্বন দ্বার! । লোক ₹_ জগৎ; জনগণ | সন্কর-হেতু-_কর্ণসান্কঘা 
ও বর্ণসান্বধ্য হেতু ; অনুষ্ঠাতৃ-বাবস্থার অভাবে এই সাঙ্বধ্যের সম্ভাবনা 
(গং শাং) ০108 6০ 500608100 ০0£ 585685 890 09198, (97) 
( কামন্দক ২।৯-_-৩৫ )। 








৩ই 


ক্ষৌডিজ্পী্স অর্থন্পাল্গ 





ইউ 








ইল :-_সেই হেতু রাজ! ভূতগণের স্বধশ্থ ব্যভিচার করাইবেন 
ন1। বিনি শ্বধর্ম সম্যগরূপে ধারণ করেন, তিনি পরলোকে 
ও ইহলোতেকে আনন্দ প্রাপ্ত হন ॥ 


সন্কেত £--এটি সংগ্রহ-ল্লোক। কভৃতগণের- প্রাগণের-_ এক্ষেত্রে 
প্রজাগণের ৷ প্রথমাদ্ধের অর্থ এই যে, রাজ! তাহার প্রজাগণকে বধ্ণা- 
চ্যুত হইতে দিবেন নাষদি কোন প্রজা ন্বধর্মচ্যুত হয় বা! স্বধর্থ 
মধ্যাদা লঙ্ঘন করে তাহা হইলে তিনি প্রজার সেই অধশ্বাচরণের অন্থমোদন 
করিবেন না (গঃ শাং)। ন ব্যভিচারয়ে (মূল) স্বধর্মা-ব্যতিচার 
করাইবেন না- প্রজার! যদি শ্বধশ্ম-ব্যতিচার করে, রাজ! তাহার অন্ু- 
মোদন বা উপেক্ষা করিবেন না- পক্ষান্তরে প্রজাগণকে স্বধর্ম-ব্যন্ডিচারের 
নিমিন্ব শান্তি দিষেন-_ইহাই তাৎপর্য ৷ ন্বধর্থ্ের ব্ভিচার-_ইহার অর্থ 
স্বধশ্ম অতিক্রম বা ম্বধন্মের মধ্যাদা উল্লজ্ঘন- 80887698178 8৪০ 
18101650055 0৮৮. 00068. শ্যামশাস্্ী- 81921? 17656: 21107 
০৪০০) 6০ ৪9755 (7010 (8817 ৫0065. সন্দধানং সম্যগ,.- 
রাপে ধারণ করিতে থাকিলে- সম্যাগজপে ( বথাবিধি ) স্বধর্ম্ের 
অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে (গঠ শাঃ ) 7 ০৩৬৩: 0000106 1029 ০জাে 
ওহ (9৪ 77.) 5 1)079115 0৩:£০002208 1039 ওভা0ে ৫0 হইলে 
ভাল হইত । ধপ্রত্য- প্র উ-+ল্যপ বস্ততঃ ইহা ল্যবস্ত পদের ষত 
দেপিতে-_কিস্ত আসলে নিপাত বা অবায়-_“ল্যপ-প্রতিরাপে নিপাত £' 
( গঃ শা) 

ল্যবস্ত ক্রিয়া প্টির অর্থ- প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া যেস্থানে বাইলে 
মার লোক ফিরে না, এমন স্থানে যাইয়া_পরলোকে যাইয়া । অব্য 
পদটির অর্থ--পরলোকে । 


মূল :বাহার আধ্য-মর্ধ্যাদা ব্যবস্থিত ও গিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ণে 
স্থিতি করিতেছেন, ত্রমী-দ্বার। রক্ষিত সেই লোক প্রসঙ্গ হইয়া! 
থাকেন--অবসন্ন হন না। 


নক্কেত £- ব্যবশ্থিভাধযমধ্যাদঃ (মূল:)--অবস্থিত (অর্থাৎ বর্গাশ্রম-ধর্মা- 
দ্বারা প্রতিবদ্ধ ব! নিয়ামত ) হইয়াছে আযময্যাদ ( অর্থাৎ সদাচার-নিয়ম ) 
ধাহার (অর্থাৎ ষে লোকের) (গং শাঃ) ; গণপতিশাস্ত্রীর মতে- যে লোকের 
সদাচার-নিয়ম বণাশ্রম-ধম্ম-দ্ার! নিয়ন্ত্রিত । কিন্তু আমার্দিগের মনে 
হয় এরূপ অর্থ না করাই ভাল; কারণ, পরের বিশেষণটিতে বর্ণাশ্রম- 
স্কিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে । নিম্নলিখিত মত সরল অর্থ কর চলে 
_ আঘ্যোচিত মধ্যাদা যে লোকের ব্যবস্থিত অর্থাৎ আধ্যোচিত মধ্যাদ! 
যে লোক উল্লজ্ঘন করেন না । মধ্যাদা--সদাচার-সীম 1177165 ০1 ৪০০৫ 
09700091, 169970৮, 0০ 2178 সমগ্র অংশের ইংরাজি £ 
৮0080 985৩ 1056 11177050501 481১8106০০5 876 (178101) 
83:63, শ্যাম শাস্্বীর অনুবাদ--.)00067108 1০0 1109 0810208 0৫ 0৩ 
27১85 ঠিক মূলামুগ মহে। কৃতবপাশ্রমস্থিতি ১১) বর্ণাশ্রমে স্থিতি 
ধাহার দ্বার! কৃত হইয়াছে অর্থাৎ ঘে লোক বর্ণাশ্রমের মধো অবহিত ; 
অথবা ২) কৃত (পালিত) বণাশ্রমস্থিতি ( বরাশ্রমের মধ্যাদা ) 
যৎকর্তৃক অর্থাৎ যে লোক বর্ণাশ্রমের মধ্যাদা। উল্লজ্বন করেন না । হ্ঠাম- 
শাস্ত্রীর ইংরাজি--1০1.০%1৮ 60৩. [0155 01 09519 ৪0৫ 
0$151915 9£ 7511810709 ০৫ 1125 7) 10855 না বলিয়া 
1.0115- বলিলেই ভাল হইত। সমগ্র অংশের ভাখ্পধা-- (১) 
যে লোকের আধ্যোচিত মধ্যাদ। (সদাচার-লীম।) নিম্মন্তিত ও যেলোক 
বণাশ্রমের মধ্য অবস্থিত, অথবা (২) যে লোক সদাচার-সীম! 
( আধ্যমধ্যাদা ) ও বর্ণাশ্রম-সীম। উল্লঙ্ঘন করেন না। শ্তামশাস্ত্ী প্রথম 
প্লোকের দ্বিতীয়াঞ্জের সহিত ছিত্তীয় প্লোকের প্রথমার্ধের অন্বয় করিয়াছেন। 
উহার কোন প্রয়োজন দুষ্ট হয় না। অনী-্ারা রক্ষিত অদী-নিক্দিষট 


২৫০ 


বিধি-ছ্বারা| পরিচালিত--299101917750. [0 29901081905 আআ? 
10181100908 01 006 61015 585 (5) প্রসীদতি-- 
মোদতে- আননিত হয় ( গং শাঃ) 7 আ1]1 01081555 (5 ম)। 
প্রসয় হয়--স্থিরত। প্রাপ্ত হয়_১০০০1)৪ 50628) "(519886) বলা 
ভাল। ন্‌ সীর্ক্তি--অবসন্ন হয় ন। ; স নগ্তি ( গঃ শাঃ ) ১ 11] 06৮৩1 


্চানাব্ন্যন্হ 


[ ৩২শ বর্ধ--২য় খণ্ড--£ম সংখ্যা 


7057150) (5 7) 7 2০958 001 %62150( 0901126 ) বলিলে ভান 
হইত। লোক বলিতে (১) ভুবন ও (২) জন ছুইই বুঝার ; ৮০110 
(817) 

ইতি কৌটিলীয় অর্থশান্ত্রে বিনয়াধিকারিকে প্রথমাধিকরণে তৃতীয় 
অধ্যায়-_বিস্যাসমুদ্দেশ-প্রকরণে ত্রয়ী-স্থাপনা ॥ 





খনিজ তৈল ও অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ * 


ক্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস্‌, এ-আই-বি ( লগুন ) 


বর্ধপান সভাজগতের বেশী দরকার হইতেছে যথেষ্ট পরিামণে শক্তি 
সরবরাহ! আর 'শক্তি' সংগ্রহ হয় দাহ জব্য হইতে । বিজ্ঞান এঠ 
শক্তিকে ক্রমে ক্রমে মায়তে আনিয়! ও কাজে লাগাইয়। নভ্যতাকে আগাইয়। 
দিতেছে! কিন্ত এঁ শক্তি" রাষীয় ক্ষমত! নয় । এভপ্িন কয়লাই ছিল 
একমাত্র শক্তির উৎন, এখনও একট প্রধান উৎস সন্দেহ নাই । ডিজেল 
ও ওটে! এঞ্িন আবিষ্কারের পর হইতে খনিজ তৈল আমাদের নৃতন 
শক্তি সঞ্য়ের উপায় হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্কৎ সম্ভাবনার ও শেধ নাই | 
সভ্যহার “তেল যুগ' চলিয়াছে বলা চলে। এককালে বেজ্ঞানিকের! 
বলিত সাল্ফিউরিক এসিড বা গন্ধক জ্রাবকের বাবহার দ্বারাই সভাতার 
গতি নিরুপিত হয় । এখন বলা চচ্ষে গনি ভৈলের ক্রমবন্ধনান নিয়োগই 
সভ্যতার অগ্রগতি প্রমাণ করে । আজ আমেরিকার এত বঢ় উন্নতির 
পিছনে রহিয়াছে মাকিন বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিদগণের তৈলকে কাছে 
লাগাইবার ক্ষমত! । আজকের যুদ্ধের মংশীদার বুটেন ও গ্রামেরিকা 
পথিবীর প্রায় সন্ত পনিজ তৈলের মালিক । ওলন্দাজ চারতায় ছ্বীপগুলি 
বা দিয়াও ইলগ্ড ও মাফিন উভয়ে আজ পৃথিবীর শতকরা ৯* ভাগ 
গ্নিজ ভেলের মালিক । বহমান শহাব্বীর সকল শন্বঞ্জাতিক ছন্দ ও 
যুদ্ধের মূলে এই খনিজ হৈলের দখলীসন্থ রহিয়াছে সন্দেহ নাই । 


থনিজ তৈলের উৎপাদক ও খাদক হিসাবে ভারতবর্ষ 


গনিজ হৈলের সম্পদে ভারতবর্ষ নিতান্ত দরিদ্র । পা্চাবে 
রাউলপিগীর নিকট পটওয়ার উপহাকায়, খা্টর ও ধুলিয়ানে ছোট ছোট 
তৈলের খনি আছে । আবার আালামেও চৈলের খনি আছে। পন 
ব্রচ্ছদেশ ভারতবর্ষের সামিল ছিল (১৯৩৭ সনের পূর্রে ) তখন এ দেশ 
উৎপাদক হিদাবে আরও উন্ত ছিল। ১৯৩৫ সনে মোট তেলের 
উৎপাদন হটয়াদ্ধিল ৩২ কোটী ২* লক্ষ গ্যালন, ন্চ ব্র্গদেশ হালাদ। 
হবার পরে উৎপাদন খনন হইয়া ৮ কোটী &* লক্ষ গ্যালনে গাড়াইয়াছে। 


১৯৩৯-৪* সনে ভারতবর্ধ নান! রকমের মোট ৪১ কোটী ৬* লক্ষ গ্যালন 
খনিজ তৈল প্রধানত; ব্রঙ্গদেশ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উরাক ও 


জামেরিক] হইাতে ১৭ কোটা টাকার বিনিময়ে আমদানী করিয়াছে । 
নিষ্নলিণিত হিসাব হইতেই ভারতের সমুদ্রপপের আামদানীর পরিমাণ 
বোখ| যাইবে ১ 
১৯১৭০১৮--সবনপ্রকার ভৈলের মোট লপামদান। দ৭,১৯,৮ ১,০০০ গ্যালন 
৯ ৩৮-৩৯ ---- ০০৩ 
৯ 8৪). ৪8 ৬... 


একেবারে বন্ধ হইয়াছে । ঘুদ্ধোত্তরকালে শিল্পের প্রসার হইলে পনিজ 
তৈলের বাবহার যে ভয়ানকল্ভাবে বাড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 


গভর্পমেন্ট ও বিদেশী কোম্পানীর সন্সঙ্ধান হইতে জান! গিয়াছে যে 


* অধ্যাপক ড্র মেধনাদ সাহ। ও এস এন সেন লিখিত ( ১৯৪২-৪৩ সনের “011 ৪০০ 10%181085 11091681781)" 


মংকলন 8৫8219৩ ৪00 08188:৩ পত্রিকায় প্রকাশিত )। 


৪৩,৮৭,১১,*** গাযালন 
৪১,২৭৯, ৫৯,৯০০ গটালন 


যুদ্ধের দরুণ ব্রঙ্গাদেশ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুষ্গের তৈল আমদানী 


উত্তর ভারতের নানা অংশে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ তেল সঞ্চিত আছে, 
হবে কবে এই তৈল পাওয়া যাহবে ভাতা আজও অজ্ঞাত । 

এই বিষয়ে একটা ভয়ের কারণ দরাড়াইয়াছে বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে 
তেল অনুসন্ধান সম্পরকে এন্ুমতি প্রদান । হংচরজ কোম্পানী ত বটেই, 
মাকিন কোম্পানীকে উত্তর ভারছের পন্লতগপাপদেশের অধিতাক! 
প্রদেশগুলিতে নানা বৈজ্ঞানিক সপায় দ্বারা তৈলের অনুসন্ধান করিঠে 
লাইসেন্স দেওয়! হঠয়াছে। অথচ ভূনিয় অনুসন্ধানের জন্য ভারত 
গবর্ণমেন্টের ডিওলাঞ্ক্যাল সান্তে ডিপাটনেন্ট রহিয়াছে এবং এ 
বিভাগের কাষোর সুখাতিও শোনা যায়। এই বিষ্তাগের এক আংএ 
খনিজ দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিবার জন্য গুঙন ভাবে গঠন করিলেই সভছে 
কাজ চলিত । অষ্ট্রেলিয়। কাযষোর এরবিধার হস্ঠ একপ একটা বিভাগ 
গুলিয়! গঠ ১৫ বৎসরে আনেক হফল পাইয়াছে। ককেসীয় তৈলের 
পনি পূনেন বিদেশীগণের হাতে ছিল কিন্তু ১৯১৯ সনে কশয়ের তুল্য 
অনুসন্ধান বিভাগ । 09০2৮3১1০৬1 9,61০ ) খুলিয়া! যে চন্নতি 
দেখাউয়াছেন ও যে পরিমাণ লাঠবাণ তইয়াছে ভাঙার তুলন! নাষ্ট। 
বিদেশার হাতে দেশের সম্পদের রক্ষণ ও পরিচালনের ভার দেওয়ার মথ 
অনেক সময়ই দাড়ার-_বিদেশী স্বার্থ কায়েম করা ও সাহাক্ষাবাদের 
শোষণকে ডাকিয়। আনা । 

১৯৯* সনে শ্িণসোনিয়ান ভন্টিউসনের বাধিক কাধ] বিবরণীতে 
মিষ্ঠার জি, এম, লী তৈলের সন্ধান” নামক একটী হ্বচিন্তি প্রবন্ধে 
গভমত প্রকাশ করেন যে পৃথিবীতে হৈলের বাবহার কমে বাড়ি 
চলিয়াছে এব" মাকিন দেশে হারও ভয়ানকাবে বাড়িবে। এইরাপ 
বাডিলে এব তৈল ঢরন্থোলন এই ভাবে চলিলে প্রায় বারে। বৎসরে 
আমেরিকার তৈল শেষ হইয়া যাঠবে | প্রবন্ধট। অবশ্য সরল ভাবেই লেগ। 
হইয়াছে । কিন্তুক্টহার ঠঙগিত হইতেই সাজ্াঞাবাদী মাকিন মন ঠাহার 
চোগ এসিয়ার দিকে ফিরাতয়াছ্ে। উহাতে চামরা ভারহতবাসী শক্ত 


না হয়! পারি না । 
মাঁকিনের স্বার্থ 


লী; লিখি প্রবন্ধ প্রকাশের বন্তপুৰ্ধ হতেহ মাফিনজাঠ ভাহা 
তৈল নি:শেমের চিন্তায় স্গগ হতয়! আছে এবং এই জন্যহ এদিয়! মহাদেশে 
তেলের মন্ধান চালাইতেছে । এসিয়। পৃথিবীর মাত্র ৯"? ভাগ তৈন 
সরবরাহ করে, সুতরাং উহার স্থান নিতান্তই নগণা। মাকিন দেশে ও 
ঈনরোপে সন্ধানীর! তন্গ তন্ন করিয়া খু'জিয়। এ সকল দেশের নিঠা& 
অজ্ঞাত স্থানেও কোথায় তৈল গাছে জানিয়। ফেলিয়াছে, আর পেপাল 
নুতনের সন্ধান বৃথা । এবারে এসিয়ার পালা । এজন ইরাক, হরাণ্‌ 
পূর্ব ভারতীয় শীপপুঞ্ এবং সেপ্ডিয়েট কশিয়ার ক্রমবর্ধমান তেল নল্পধ 
আজ সকলের দৃষ্টি শাকধণ করিয়াছে । একমাকর সোভিয়েট, রূশিয়া ও 


দীধক প্রধদ্ধের পার- 


বৈশাখ--১৩৫২ ] 


গাপানের ছদ্দার বাহিরের নকল দেশেই উৎরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী গুলি 
বর্মমান শতার্গীর প্রথম হইতেই তৈল নিফাশনে ব্রতী হইয়াছে । ভূমধা- 
নাগর হইতে প্রশান্ঠ মহানাগরের তটভূমি পধ্যন্ত সর্বত্রত এক অবস্থ। 
মঞ্চল তৈলক্ষেত্রে উতরেজ কোম্পানীর মালিকান। ৷ ইরাক তৈল ক্ষেত্র 
হংরেজ--ওলন্দাজ-ফরানী ও মাফিন ভাগাভাগি করিঘ। ভোগ করিতেছে | 
পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুগ্ধেরও এই দশা । 

মাকিনের। পৃথিবীর এই চৈল লু্ঠনে পরে নামিয়াছে। নাক্কিনের 
নিজেদের তৈল-ধ্না যথে্ই ছিল, হাহা! ছাড! মেক্সিকোর তৈল গত ২৫ 
নর ধরিয়া! মাফকিন ধনকুবেরগণের ঘা চাপিযা ছিল। নিজেদের 
গারও ধেপা তেল দরকার তওযায় এব" দেশের উৎপাদন কনে জ্দীয়মাণ 
ওয়ায গাক্গ মাকিনের দর্ী এলিয়ার স্বর পদ্চিয়াছে। লী সতা 
বিযা্ছেন বে গামেরিকাকে আাজ আগর বিশেনহ। দক্ষিণ আমরিক। ও 
গসিধায় তৈলের সন্ধান করিতত হইবে | যদিও এলিধার মোট উৎপাদন 
একশত ভাগের ৯৯ সার, তপু উৎস ও এলন্দাভের চেষ্টায় আল দিপনির 
মধোই এসিয়া পণ্ডে মূলাবান তলের গনি গারিচ্গত ভহযাছে | আন্তসন্গান 
করিলে মআারও সকাল ফল হাশা করা যায় । 

লীর কয়র লেগ! হইতেষ্ট মাকিন জতিন উদ্দেশ পরিষ্কার ছাবে 
লোন যায়। 


তৈল-সাম্রাজাবাদের আওতা মেক্সিকো 

মেকসিকে। দেশে মাকিন টহল-মালিকের' দে গায়াজবাদের জাল 
ফেলিধািল ভাতা হইতে ভারভের শিক্ষায় তানেক আছে 
সনে মেকিকো। স্পেনের আধানত। ছিন্ু করিয়া লাধীন হয । দনবিং* 
ণঠাকংর শ্ষভাবে মেক্সিকোর প্রথম িইটির পরক্ষিরিও ঢাযাজ 
| ১৮৭৭ ১৯১১) ঠলের খনির নালিকান। বিদেশগণের নিকট বিক্রয় 
করেন। রেড উত্িচানগণের ₹ সম্প্হি পাঙ্গ্য়োপ্ত করিয়। ডাঘাজ তাহ। 
(বদেশর নিকট হার! দিযাঁছিলেন। ১৮৯১ ১৯৭৯ মনের আইন ছার! 
ইনিগ্থ সম্পত্তির আধিকার বিদেশয়গণকে দেওয়া হয--গদিও মেক্সিকোর 
ইাতভানে রাষ্ত ছিল এইবপ সম্পন্তিগ একমাত্র মালিক। ডায়াজ 
পূনযাছিলেন যে দারিদাউ দেশের একমান সমন্তা এবং ভাতা দর করিবার 
গ্যা বিদেশী মূলধনের সাহাবে। দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে প্রয়াসী 
ঠঠয়াছিলেন । ঠাহার এ স্সপ্র সফল হয় নাই! “ভেলের নল বতিয়। 
মেক্সিকোর ধনসম্পদ দেশের নাভিরে চলিয়া শিযাঁছিল এবং মার্ধিন 
ধনকুবেরগণকে এান্ও ধনবান করিয়াছিল । দি মেফিকোবাসী দরিউত 
বুতিয়া গেল ।” দেশের আর্থিক জীবন ঠৈল মালিকের ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত 
2১৬ এবং মেক্সিকো রাষ্ট্র প্রকৃত মালিক তইয়া পড়িল মাঞিন 
ধুরক্ষারগণ ৷ খাস মেক্সিকোর লোকের হলের কারখানায় বছ গোর 
পিওনের কাঞ্চ পাত এব" তাহাও না ছিলে দঙ্গাবুহ অবলম্বন করিতে 
হই'ঠ। ডায়াজ পদচাত হউলে, দার মেক্সিকো দেশ বিপ্লবের গ্রাসে 
পড়িল। বিড়ালের পিঠা ভাগের মঠ বিডিম দলের মধো গোপনে 
অনুগ্রহ বন্টন করিয়। তৈল মালিকগণ বানরের আঠিনয় চালাউচে লাগিল। 
যখন এই গগুগোলের মধ্যে জেনারেল ডিন্টস্রিয়ানে! হয়ে মেক্সিকো 
নগর দগল করিয়া নৃতন গবর্ণমেন্ট গ্বীপন করিলেন তধন প্রেসিডেন্ট 
উইল্সন্‌ তাহার গবর্ণমেন্টকে ম্বীকার করিলেন না ও তাহার দলীয় 
লোকের নিকট অস্ত্র বিক্রয় করিতে রাজী হইলেন না--- আথচ ভাহার বিরুদ্ধ 
দলীয়ের নিকট হাতিয়ার বেচিতে তাহার লিবেকে বাধিল না। এক সময 
মাকিন প্রেসিডেন্ট এক গছিলায় এড.সিরাল ফ্রেচারকে এক নৌবাহিনী 
দিয়া পাঠাইয়৷ ভেরা্কু্জ বরে গোলা বঠণ ও শ্তক্ষ গৃহ দল করাইলেন। 
'কমে ক্রমে মেক্সিকে। বাদীর জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হইল, তাহার দেখিতে 
পাইল ধে তাহাদের তৈলের খনিতে ইংরেজ ও মানের ৯৬ কোটা ডলার 
হুনধ্দ খাটিতেছে, অর্থাৎ কিনা শতকরা ৯৫ অংশই ইংরেজ মাফিনের 
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শন্নিভ্ক 2তকন ও জনুশ্য লাআভ্ত্যব্বাদ্ 
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করায়ন্ত্, শহকর! ৪ অংশ খু'দে সায্রাজাবাদী ওলন্দাজের হাতে, বাদবাকী 
শতকরা ১ গণ মেক্সিকোবাদীর দখলে । ইহ! ১৯২২ সনের কথা। 
মেজসিকোবানীর। বুঝিল যে যে পর্ধান্ত দেশ বিদেশীর শোষণে থাকিবে 
ততদিন কোন বিপ্লব দ্বারাই দেশে স্থায়ী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে না । 
এইরাপ ধারণা হইতেই ১৩১৭ সনে প্রেসিডেন্ট কারাঞ্তা নৃতন রাস্থ্ীয 
কাঠামোতে ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন যে দেশের জমির মালিক হইবে দেশের 
রাষ্ট্র এবং বিদেশর। পান মেক্সিকোবানীর অপেক্ষা কোন বেশী স্বত্ব ভোগ 
করিছে পারিবে না । কিন কারাঞ্জার ক্ষুদ্র ক্ষমতা এই বিধান কায়েম 
করিতে পারে নাই,কারণ মাকিন তৈল-মালিকগণ তাহাকে বাধা দিয়াছিল। 

১৯২ সনে কবরদস্ত জেনারেল ওবরিগণ প্রেসিছেপ্ট হইলে যুক্ষরাষ্ী, 
হতলগু 9 অন্যান্য ইউর়োপীষ রাষ্ট্র তাহাকে মেক্সিকোর সভাপতি বলিয়া 
স্বীকার করিল ন!। পর বদর ওয়াসিংটন হইতে বাণী আসিল যে মাফিন 
রাষ্ গুবরিগণকে নভাপতি বলিধ। হ্বীকার করিবে বদি তিনি মেক্সিকো 
দেশে মাকিন নাগরিকগণের সম্প্ডির অধিক্ষার শ্বাকার করেন। ওবরিগণ 
ভার যে উত্তর পাঠাউলেন তাহাতে ভার মনের দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইল। 
কারণ ভাহাকে স্বীকার বা অন্দীকার করার দিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য 
ছিল না. দেশের স্বাধীনতা ও নম্মানই ছিল ্টাহার কানা । শীত ১৯১৭ 
সনের নিগ্ছল আইনকে রাষ্ীয কাঠীমোনে পরিণত কর! হইল এবং ভূমির 
পর বিদেশির চধিকারাকে চিরদিনের মত তুলিয়া দেওয়া হইল। অব্গ্য 
মাকিনেরও এ বিষয় বলিবার কিছু ছিল ন! কারণ আরিজোন! ষ্েটে 
গনুবপ একট আইন ছিল। আমেরিকায় হুলঙ্কুল পড়িয়া গল, খবরের 
কাশজগুলি গবর্ণমেন্টাকে মেক্সিকোর বিকদ্ে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বলিলেন, 
চৈল-মালিকগণ বলিলেন মেক্সিকান্রা ডাকাত, বাহ্ক মালিকেরা বলিল 


মক্সিকানরা এনাকি্ঠ। কিন্তু মেঙ্ষিকোবার্সী তাহাদের কর্তব্য 
দঢ বৃভিল। 


১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে ডোয়াইট অরে ভূমি-আইন সম্পর্কে 
মানাংস। করিবার ছণ্য মাকন দভ হইয়া মেক্সিকোতে গেলেন। তাহার 
নধাস্বতায় মাকিন গবণমেন্ট ম্বীকার করিলেন যে মেক্সিকে! দেশে মাঞিন 
প্রজাকে রক্ষার দায়িত মেক্সিকে। সরকারের । উহাও হ্বীকৃত হইল 
যে মেক্সিকো দেশে মাকিন প্রজার ছুমিতে স্বত্ব সম্বন্ধে মেক্সিকোর স্প্রিম 
কোটটই চরম বিচার করিতবে। স্থপ্রিমকোট মাকিন প্রজার তথা তৈল- 
কোম্পানীর অধিকার শ্বাকার করিয়। বিবেচনার কাধা করিল । 

কিন্ত এই মমাণ্সাই চরম নভে । যে পধ্যন্ত মেক্সিকো হইতে 
(বিদেশির অধিকারের উচ্ছেদ ন! হয় সে পযাস্ত কোন মীমাংসাই চরম 
ভ্তে পারে ন। 1 কিছুকাল ঠাণ্ডা থাকিয়া আবার তৈল-নিক্ষাশনের প্রশ্ন 
আবল্লিয়। উঠিল । ১৭টী ইংরেজ, মাকিন ও ওলন্াজ কোম্পানীকে এক 
সালিসী বোড় গান করিবার সঞ্ুরী দিলেন। তৈল-কোম্পানীগুলি 
আপিল করিলে ১৯৩৮ সনে ১লা মাচ্চ স্প্রিম কোর্টে তাহ! অগ্রাহ 
করিল । সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট কাড়িনাস্‌ এই সকল বিদেশী কোম্পানীর 
সম্পত্তি থান করিলেন । ষ্রেটের শাসনকত্তাগণ সকলেই বিদেশী কোম্পানী- 
গুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাঁভী ভ্ইলেন। মেক্সিকে। দেশে জাতীয় 
আথিক ও রাষট্রিক স্বাধীনতার* জন্য সববন্ধ পণ করিয়া লড়িতে প্রস্তত 
এরপ প্রেসিডেন্ট গার হয় নাই । বাজেয়াপ্ত লম্পত্তি পরিচালনের ভার 
জাতীয় পেট্রোলিয়াম প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া হইল। এইরূপ 
কাধা দ্বারা মেক্সিকোর সহিত বিদেশী শাক্তবর্গের বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়। গেল। 
বুটিশ গবর্ণমেণ্ট সরাসরি ক্ষতিপূরণ চাহিলে মেক্সিকোর গবর্ণমেন্ট উহার 
সহিত সম্বন্ধ চিন্ন করিল। মাফিন ও ডাচ, গবর্ণমেন্টের সহিত সম্পর্ক 
বিষান্ হইয়া উঠিল। ফলে মেক্সিকোর বিদেশী বাণিজাও লোপ পাইল 
এবং বাঁজীরে ভয়ানক মন্দা দেখা দিল। ছৈলের উতৎপাদসও ভয়ানক 
ভাবে কমিয়! গেল যদিও জার্দানী, ইটালী, জাপান ও সুইডেমের সহিত 
কিছু কিছু নৃতন রপ্তানী বাণিজ্যের পত্তন হইল। 


৫ 


১৯৩৯ সনের ২র! ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেন যে' ১৯৩৮ 
সনের বাজেয়াপ্তকরণ সন্পূর্ণ আইনতঃ হইয়াছে কিন্তু বিদেশী তৈল 
কোম্পানীগুলি ব্যবসায়ে যে মূলধন ্যায়তং লগ্মি করিয়াছে তাহার জন্য 
গবর্ণমেন্টের নিকট অনধিক দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় খেসারং 
পাইতে অধিকারী । এতদিনের বিতও| মোটামোটাভাবে এইরূপে শেষ 
হইল। বিদেশী শক্তির হুমৃকিতে ভয় পাইলে অবশ্থা এরূপ মীমাংসা! হইতে 


পারিত ন!। এ 

সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত 
আমর! সোভিয়েটের বাবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ণ করিয়৷ আমাদের 
কক্তব্য শেষ করিব। জার-শাসিত রুশ দেশ ঠিক মেক্সিকোর মত 
বিদেশীর সাহায্যে দেশের শিল্লোন্নতি করিতে চাহিয়াছিল। এক্ষেত্রে 
ইংরেজ ও ফরাসী শোবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই বিদেশ 
শোবণই ১৯১৭ সনের রূশবিল্নবের অন্যতম কারণ । বিষ্লব আরম্ত হইলে 
রুশিয়া বিদেশী খণগুলি অর্থীকার করিয়া বসে। ইহার পরে আরম্ত হয় 
সোভিয়েটের নিজের শিল্প পরিকল্পনা (১৯২৬)। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক 
পরিকল্পনা এত জত সম্পন্ন হয় যে উহ্থাতে দেশের হাওয়া ফিরিয়া ষায়। 
উহার পর আরও দুইটা! পরিকল্পন! হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় 
বর্তমান যুদ্ধ সুর হয়। এই পরিকল্পনার জন্ভই রশ দেশে শিল্লোন্নতি 
অনস্তব রকম বাড়িয়াছে। আমর! কেবল মাত্র খনিজ তৈলের দিক 
হইতে দেখিতে পাই--১৯২১ সনের পুরে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর পরেই 
ছিল রুশিয়ার স্থান । ১৯০১ সনের মধ্যেই রুশিয়া ছিততীয় স্থান অধিকার 
করে। লীগ, অব. নেশনের প্রকাশিত হিসাব ( ১৯৩৩-৩৪ ] হইতে জানা 
যার যে রুশিরা ১৯২৭-২৮ সনে পেট্রোলিয়াম্‌ প্রস্তুত হয় ১১:৬ মিলিয়ন্‌ 
টন্‌ কিন্তু প্রথম পঞ্চবারধিবী পরিকল্পনার ফলে ১৯৩২ সনে উন! বাড়িয়া 
২২"২ মিলিয়ন টনে দাড়ায়। ১৯৩৮ সনের পরিকল্পনা অনুযায়ী রুশিয়া 


স্াস্মব্ডজঞ্ঘ 


[ ৩২শ বর্ধ--২য় খ্ড--€ম সংখ্যা 


এখন ৩* মিলির়দ টন পেট্রোলিয়াম প্রস্তত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানে জান! গিয়াছে ষে রুশিয়ায় ভূনিয়ে ৭** মিলিয়ন টন তৈল মনগুত 
আছে এবং সম্ভবতঃ আরও ৬,৩৭৬ মিলিয়ন টন পাওয়! যাইবে । অথচ 
যুক্তরাষ্ট্রের পু'জি মাত্র ২*** মিলিরন টন । এই যুদ্ধে রুশিয়া জরী হুইলে 
তাহার খনিজ তৈলের সম্পদ বাড়িবে বৈ কমিবে ন|। 

গত পচিশ বৎসরে নিজের চেষ্টার রুশিয়্ার মত একটী কৃষিপ্রধান দেখ 
শিল্পে যে উন্নতি করিতে পারিয়াছে তাহাতে মনে হয় রুশিয়ার পন্থাই 
এদেশের পক্ষে কার্যকরী হইবে । পশ্চাৎ্পদ দেশকে উন্নত দেশের 
আধিক সাহায্যে চাঙ্গা হইতে হইবে এইরূপ সাঙ্জাজাবাদী মতবাদ যে ভুল 
তাহ! প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে । 

মেক্সিকোর ইতিহাস হইতে ভারতবর্ষের ইহাই শিক্ষ/ কর! উচিত যে 
সাস্্রাজঞাবা্দীর কবলে পড়িলে মুক্তির আশা খুব কম--বিশেষতঃ এ দেশের 
মত পরাধীন দেশের পক্ষে । বিদেশীয়গণকে সুযোগ নুবিধা দিলে এবং 
তাহার! একবার গাড়িয়া বসিলে তাহাদিগকে হুটান শক্ত এবং ক্রমে 
অসম্ভব হইয়। পড়ে । আমেরিক। এদেশের উন্নতিতে সাহায্য করিতে 
প্রশ্থত ইহা খোলাখুলি ভাবেই বল! হয়। এদ্দিকে দেশে যাহাতে ভারী 
শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা হয় সে বিষয়ে দেশের গবর্ণমেন্ট মোটেই সজাগ নহে 
বরং অরাভী। আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ কমিটির আমদানী, ভারতীয় 
শিল্পকে যথেষ্ট সাহাযা দানের আনিচ্ছা, জাহাজ নিষ্দাপ, মোটর তৈরি, 
কলকজ। প্রশ্থত প্রভৃতি ভারি শিল্পগুলির পত্তনে গবর্ণমেপ্টের ইচ্ছার 
অন্ভাব আমাদের ভবিষ্তৎ শিল্পের খুব নিেঘ ভবিষ্বতের লুচনা করে না। 
আমেরিকান প্রতিষ্ঠানকে দেশের ভূনিয়্ তৈল শিল্পকে পরিচালন করিবার 
ক্ষমত| দিলে ভারতবর্ষ তাহ! নিষ্কাম ভাবে গ্রহণ দেখিতে পারে না, কারণ 
অতীতের বিদেশী শোবণ তাহার আধিক দেহ পঙ্গু করিয্লাছে এব' 
ভবিষ্কতের জাধিক বিপর্যয় তাহার জীবন-মরণের সমস্যা হইবে। 


প্রার্থার ব্যথ! 
অধ্যাপক পত্রী আশুতোষ সান্তাল এম্‌-এ, কাব্যরঞ্জন 


কামনার রাগে রঞ্রিত বলি' 
মোর প্রার্থন গুলি-- 
গ্রতূ, ভূষি কতু গুনিষে না ছায়, 
বারেক বন তুলি' ? 


জ্রংলিহ নহে হোর় আশ 

সি্ধু শুবিব--নছে সে পিয়াস! 

বিন্দু পেলেই এ ফাগাল জার- 
চাছিবে ন! কিছু ভূলি' ! 


সু বাননা---হয়েছে বার্থ. 


যাচফ ঘলিয়। তৃথিও কি নাখ, 

সবপাভয়ে নাহি করি' দৃকৃপান্ত 

তব দ্বার হ'তে রি আমার 
দিষে আজ ফিয়াইয়? 


গীতার মঞ্জ পায়ি না যুখিতে-- 
বাননার হ'লে মরি। 
আমারি মত কত অভাজন 
আছে এ ভূষন ভন্গি। 





হিসেব-নিকেশ 
জ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( কথ! চিত্র) 
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ইভাকুইদের ক্যাম্প ভরাট । নিত্যই যোগান চলেছে, কমতে 
চায় না। আজ লাল পণ্টন, কাল কালা পণ্টন। সন্ধ্যা ন 
হতেই “বেঁটে পণ্টন' পণুডপতিনাথ কি জয় ঘোষণা করতে করতে 
হাজির। গা ঢাক! হতেই লক্বাদের প্রবেশ। এরা আবার 
কার! ? “ওর! গুরুকি কতে" গুনে ধাতে আসতে হয়। আওয়াজ 
কিন্তু সবারই চাপ! । সবার কথাবার্ভার সমবাযে ভাষাতত্ববের 
একাকার । যেন দেবভাষার হয চলেছে-_ 

ট্রেণ অন্ধকারের মধ্যে দীড়িয়ে-_নিশ্বাসে নিজের অস্তিত্বের 
আশ্বাস দিচ্ছে--“আমি আছি!” 

ছকুম হলেই সব চাঙ্গা-_নুড় স্ুড় করে" রথে গিয়ে ওঠে। 
কোথায় যাচ্ছে কে জানে! জেনে দরকারই বাকি? 

তখন রেল কণ্মচারীরা ধর্ম রক্ষা! করে' বিশুদ্ধ সাধু ভাষা 
প্রয়োগ করতে কল্বতে পিগারেট ধরায়। বলে--“একটু চা পেলে 
যে বাচি।” হায়াধন বলে--"এই এলো বলে।” ইত্যাদি 
নিত্যকশ্ম চলে। 

শৈলেন বলে-_“থাম্‌ বাবা, বাড়িতে একটু মুন নেই যে কচু 
পুড়িয়ে খাই, তার সেরও বার আন! ।” 

নীরেন বলে--“গুরুজনের। সে খেদ রেখে যাননি--কথায় 
কথায় কলাপোড়া কচুপোড়ার আশীর্ববাঙগ প্রচুর ঝেড়ে লালন- 
পালন করেছিলেন । পাড়াপড়শীদের দাতব্যও কম ছিল না। 
ওদের দয়াতেই গয়ার পিশীর মত এই রেলের চাকরী মিলেছে। 
কচুপোড়। মিলবে, ভাবন! বটে তম্নের জন্কে। সাগরের মুন 
নাকি হাঙরের গর্ভে গেছে।” ইত্যাদি হ্ুখ হুঃখের কথ! চলে। 

পাশের “রিক্রেস্মেপ্টরূমে” কাট। চামচের সুমধুর টুং টাং আর 
এপ্ডা, মাংস, ছইক্কি ও হাসি। 

বীরেন বলে---“করে নাও বাবা, এদিন থাকবে না র্যায়সা 
দিন নেহি রহেগা, ভগবান আছেন।” 

বিজয্ববাবু বয়সে কিছু ডেসেছেন; বলেন “কি করে' জানলে 
বীরেন |! ফস্‌ করে বাত! বোলে! না। আমার এতটা! বয়েস 
হোলো, আমি জানলুম না, আর তুমি জেনে ফেললে-_-” 

“আলবৎ! দেখলেন না 7097800 বেটা £0: 200$1)806 
আমাকে গালাগাল দিলে, জামি ভগবানকে জানালুম | বিকেলে 
শুনি, বেট! ই্রঁলি থেকে পড়ে পা ভেঙে হাসপাতালে রয়েছে । 
ডাক্তার বলেছেন ও গো-ছাড় জার জোড়! লাগবে না।* 

"ওয়ে সে শুয়ে থাকলেও পেনসন্‌ টানবে, ছেলেমেয়েরা 
স্বাস্থাকর পাহাড়ে কোম্পানীর খরচে পড়বে, খাবে-পরবে, টেনিস 
খেলবে। ভগবান আছেন বইকি | আমি তাকে না দেখলেও 
'অন্থীকার কছি না--" ইত্যাদি 

প্যাটফরম পরিফার--কুজিদেয় নাক ভাকে। 
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ওদিকে 77980 08:6:এ হুলস্থুল । জরুরী 'তার, পৌঁছে 
গেছে__ইভ্যাকুই ক্যাম্প ঘেসে, আশে পাশে কলেরা দেখা 
দিয়েছে-0986 09:%160869 0)0199£ 309: ডাক্তার "2 
208010109 ও বালি ৪৪2] হও০:03208এই হাজির.চাই। 
কড়া হুকুম। 

507০-8588188906 90907) বিনোদ বেচার! মাস কয়েক 
আগে, একটি সপ্তদী বিধাহ করে' এনে বেশ খুশিতে ছিল, 
প্রেমালাপের মধ্যে প্রমাদ গণলে।--"ও তো! আমার ঘাড়েই 
চাপবে দেখছি। বড় বড়দের কাজের ভার চিরদিনই ছোটোদের 
বহনের সৌভাগ্য মেলে! ও তো] জান! কথা !" 

রাত তখন এগারটা। 

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে প্যায়দার পেয়ারের ভাক--স্বড়া 
জরুরী তলব ডাক্টার বাবু। আমি সাহেবের পায়ে মালিস 
করছিলুম, উঠিয়ে দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে ছুসন্বা তার আয়া 
সভুর়।” 

“আমার মাথ। খায়া-_তা। বুঝেছি । চলো! যাচ্ছি।”-_ 

--“ছু্টাকায় হাট পাওয়া! যায়--পদস্থ হলেই সব সাহেব-- 
0০1০2 ৮: নেই । হাক, প্যাপ্ট পরলেই হাকিম। এইবার 
সাধ মিটিয়ে ছুকুম ছাড়বেন । যতো সব". 

ছুর্গানাম জপ করতে করতে বিনোদ গিয়ে হাজির । 

“সব বুঝেছে তো৷ বিনোদ, তোমায় জন্তে অনেকদিন থেকেই 
ভাবছি এই একটা মওক। মেলেছে, দেখি কি করতে পারি। 
এখন হুর্গা বলে-.-” 

"আমি তাকেই ডাকতে ডাকতে এসেছি 91: তার পর 
আপনি আছেন।” 

“সে আমি ঠিক করে রেখেছি, স্থছনাম নিয়ে কিরলেই, বুঝলে... 
বেশীদিন নেবেন।, বড় জোর কয়েক মাস- ৪7 2, ৪, 4--তার 
পর যা করবার করবো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকে।--” 

বিনোদের জানাই ছিল কোনে। কথাই কাজ দেবে না, মিছে 
কেবল 91: 9৮ করা । বললে--“তবে আর কি, এ আর 
ক'দিন!” 

“হ্যা--এই তে। চাই, তাই না তোমাকে ডেকেছি-_” . 

*ত। আমি জানি 915, আপনি দয়। না! রাখলে বিছেশে আমার 
আপনার বলতে আর কে আছে---” 

“3০8৮ 6:510-এই বেরিয়ে পড়, বুঝলে? বাড়ির জনে 
তেব না, আমি আছি--” 

“ভরসা তো! আমার তাই ছন্ভুর, জাচ্ছা। তবে. 

হ্যা, গুছিয়ে নাও গে। মাণিক, ভাল 0০2370006 
ভাকেই দিচ্ছি--যা বা দবকান় সব তাকে বলে ছিয়েছি-”” 


২৫৩ 


ইভ 


*এই বাতের যন্ত্রণার মধ্যে কি করে এতো চিন্তা--ন্ত 
আপনাদের মাথ!। তবে অন্ত্রমতি---” 

“হ্যা'আর দাড়িও না--92069:2905- বুঝলে ? হ্যা 0800) 
এখান থেকে ছুটে গ্রেসন বইত নয়--এই ভেবে এখানে ষেন 
কোনে! দিন এসে পড় না, জামি না ডাকলে আসবে না-- 
বুঝলে ?1--এখানকার জন্তে ভেব না--মামি আছি।” 

“আপনি খন আছেন তখন আর ভাবনা কি?" ইত্যাদি 
বঙ্গতে বলতে বিনোদ বাসায় রওনা হ'ল-- 

তার মাথা ঠিক ছিল নাঁ_“৭ মিনিটের মধো সতের বার 
বললেন--“বুঝলে” ? ষেন 9798 ওহাবি কেসের" রায় লিখতে 
হবে। আবার ২৩ বার “ভেবন। আমি আছি । তাতে! বটেই 
তবে আর ভাবনা! কি? এত আত্মীয়তা! জানলে-_যাক এখন 
৮০০ 1৪৮০--” 

বাসার পৌছে-_“দোরটা খোলো--শুনচো-আমি গো ।” 

“বন্ধ ভয় করছিল-_-” 

"তয় আবার কি, হ্বয়ং সাহেব রয়েছেন অভযের মালিক ।” 
বেগটা সামলে__হাসি মুখে বল্ললে--“বাঘ এলে ফেউ ডাকে, 
প্যারদার ডাক শুনেই বুঝেছিলুয়-_আমি ছাড়া কলেবার মওড়! 
নেবার 99: ডাক্তার এ [0186106এ নেই 1 097%৮1086 এ 
কলেরা-মাষ্টার বলে 8:009£1109 করা রয়েছে যে,_-আমাকে 
ছাড়চে কে?” 

রাণী ভীত হানতে বললে--“কেউ ন ছাড়.ক-_কলেরায় 
ছাড়লে ষে বাচি।" 

“সে ছাড়বে না! সেই আমাকে 2090] দিইয়েছে 1 তার 
পর অনেক কথা ।- হপ্তাখানেকের হধোই বাবস্থা হষে যাবে, 
কটা দিন সাবধানে থেকো । সাহেব স্বয়ং এসে খবএ নেবেন 
বোধ হয়, তুমি ঘর থেকে কথ! ক'য়ে!, বেরিও না, আত্মসম্মান 
রেখে চোলে!।” ইত্যাদি সব বুঝিয়ে সুজিয়ে, সাহস দিয়ে, কম্বল 
আন ছেঁড়া ওভারকোট সম্বলে সকাল হতেই বেরিষে পড়ল। 
মাশ/ ৮৮1, বেলা আটটায়। 

“তিনজন বড়কর্তার সঙ্গেই দেখ! করে সেলাম জানিয়ে 
যাওয়াই উচিত-_-ওটা তৃির মুটটিযোগ। নচেৎ তারা বিনা মেঘে 
শিলা বৃ্টি করেন। 391-00597107)920এর পরিচয় দেন ।” 

বিনোদ বিনয় বচন শুনিয়ে এল, শেষ বড় কর্তার সঙ্গে 
পুনশ্চটা সারলে। তিনি অভয় দিলেন--“কোনে। চিন্তা রেখ না, 
কলেরা বইতে] নয়। ভয় খেয়োনা, আমি মাঝে মাঝে যাব ।” 

“না, তয় আবার কি-কলেরা বইত নয়।” 

“আমার পাটা! একটু সারলেই-_বুঝেছ ।” 

। "আজে হ্যা, আর হপ্তাথানেক বেরুবেন না, 25৪৮ ঈরকার। 
ও রোগে বালিস আর মালিস, আপনাকে আর কি বলবো-_-” 

“্জলটা গরম করে খেয়ে, আর বাজারের কিছু--ওই ছাই 
তশ্মগুলো--তুষি তে! সব জালে...” 

বিনো্ষ যনে মনে বললে---“ছ্যা জল গরম করে দেবে আমার 
৭টা দাসী আর হাসি, আর কচুরি জিলিপি ঠোঞ্া ভয়ে আসবে, 
সেরটা! ছ? টাকা বই তো নয়!” 

“তবে একখান! গাড়ি বলে আসি সময়ও কম”, 


স্তান্সব্ন্বন 


[ ৩২শ বর্ধ--২য় খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


"তা'নাতে। আমারও চিন্তা! ছিল না, ওতো! এখন ঘবের কথা 
হুর.” 


"বাসার জন্তে কোনো চিন্ত। রেখন! । দেখা শোন! নিত্যই 
করব--বুঝলে ?" 
“ও প! নিয়ে এখন কষ্ট পাবেন না। বি চাকরকে দিয়ে 


খবরট! নিলেই হবে, তাদের সঙ্গে সব কথ! সে কইতেও পারবে--" 
“আরে আমার তে! নাতনী হে, আমাকে আর লজ্জা 
কিসের ?” 
বিনোদ নমস্কার করে বেরিষে পড়লো---“ষ! করেছেন বেশ 
চরেছেন, আবার এত দয়! কেন!” 


১ 


মাঝে মাঝে এই সব কথ! ফুট কাটে, বেচার। বিনোদ বেঙ্গায় 
দুশ্চিন্তা নিয়ে চললে! । সে মধাবিত্ব সম্বংশের ছেলে বলিবে 
কইয়ে আমুদে। তাকে সকলেই চায়--ভালোবাসে। এই 
সম্মেহ বাইটি ব৷ বাতিকটি সম্প্রতি জুটেছে বোধহয়। সর্বাদ। 
ভাসি খুশিতে থাকাই তার অভ্যাস। রবিবাবুর পরম ভক্ত, 
চয়নিক! নিয়েই থাকে । ভাব ছে--"ফাগ্ডন মাসে বিয়েট। করলেই 
ভাল ছিল, তিনটে নুতহিবুক যোগও ছিল-_-এখনে! তার ক্ষয- 
মাস বাকি রয়েছে; কি ভূলই কণা হয়েছে! এটা তো শ্বণ্ডর 
মশায়ের মাতৃদায় ছিলনা,তঠার মেয়েও গৌবীটি ছিলেন না---,07£ 
01719 798৪ 17) 091501 অরক্ষণীয়া। বয়সটা ২।৩ বছর 
ফাকি দিয়েই বলে খবাকবেন--] 080 ৪788 210290$61" 
ফজছুরী আদালতের সমনও কেউ দেয়নি--ধপাস্‌ করে সেই মেঘ- 
মেছুর নিবিড় আবাঢে যখন “বর্ষ! এলাবেছে ভার মেঘমন়্ বেণী" 

এখন এ কাজ না করলেই কি কভার তালুক বিকিছে যাচ্ছিল? 
1020881)89-- 

আমিও কি বের জন্তে পাগল হ'যেছিলুষ ? অবন্ঠ আমার 
যেন আপত্তি ছিঙ্গ না, সেট! কোন্‌ 89138101900 1080 
এরই বা খাকে, 959910৮ এ 66 001015017898 তারা বোধ 
হয় অতবড় বিজ্ঞান-বিশারদ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, অকুতোভয় 
বা লিখে গেছেন-_যৌবনকাল অতি বিষম কাল, এই কালে-_ 
ইত্যাদি, দেখেনি । সুতরাং আমি কোনো অল্তার অসামাজ্রিক 
কাজ করিনি, ত। বলে বাট পেরিয়ে শ্বশুয় মশায়ের তে। “সেকাল 
তুলে বাওয়া উচিত ছিল। নির্লাজের মত...চুলোয় যাক” . 

00179000097 মাশিকলাল কখন এসে দাড়িয়েছে, হস 
ছিলনা । “এই যে মাণিকলাল, এসো এমো, তোমার কথাই 
ভাবছিলুম । বড় বিপদ, হত ইভ্যাকুই-হৌণ কি এই [0191:10%- 
এই ভ্যাকুয়ম-স্রেকু কমবে? সাহেবের আবার বেজাঃ 
81091297095 চেগেছে 

মাণিক বললে--“আজে আমি হে গুনলুম “বাত।” 

“গুনেছ ঠিক, সেটা হিন্দি-বাত" ছাড়! জার কিছুই নয়, 
বড়রা সত্য কখ! কন কিন! পয়ে যুঝবে। 

বিনোদ কথ! কবার লোক পেলে ভাল থাকে । 

ভিন্প লোকের ভিন্ন চিন্তা । মাণিকলালের সঙ্জে ওষুধ ভর 
প্যাকিং কেস্‌। যে বললে, “জানে সে নব পয়ে বুঝিয়ে দেবেন। 


বৈশাখ---১৩৫২ ] 


“তোমারে! নাকি 1?” 

“আজে হ, জানল (জিনিষেরই অভাব লোডিয়ম ক্লোরাইড 
ব$ কম দিয়েছে, অথচ যে কাজে আসা, ওইটাই যে কলের! 
কেস মাত্রেই দরকার ।” 

বিনোদ বিরক্ত ভাবে বললে--“কে বললে? সরকারের 
বিপদট। বুঝি ঝোগের মধ্যে নয়,-সেট! ভাববার দরকার নেই? 
সেইটাই প্রধান বলে মনে রেখ । আর মনে রেখ--কো. বেষ্টা, 
তূতো ভূলো, ধুলে। পেলেই সারবে না হয় সরবে। মালিকের 
বিপদের সময়ে, কার্পাণাই বৈধ পন্থা। যেটা! কম দিয়েছে সেটা 
কম দিলেই হবে-৮5০520৮ 017901%: গুলে! দেখন। বুঝি 1 

“ভাতে লোক বাচবে কি 81 আপনার যে বদনাম হবে---” 
“কতদিন কাজে ঢকেছ? ওসব কি সত্যি সত্যিএ গরীব 
হতভাগাঙ্দের জঙ্কে নাকি? ও সব করতে হয়। দেখনি বার 
ঘরে আগুন লাগে,তার ঘর বাচাবার আশা থাকলেও পুড়তে দিতে 
হয়, ন। হয় আগে ভেঙে ফেলে দিতে হয়, আসে পাশে না আচ 
পৌছায় । নিয়ম ঠিক আছে, কোথাও গলদ নেই । আমাদের কাজ 
বটে বাচানো, তার মানে তাদের, ভুঃখ দৈজ কষ্ট থেকে বাচানে! 
--তার। মলেই বাচে-_বুঝেছ ? ভি'ছুর ছেলে শাস্ত্র মানতো, তিনি 
বলেছেন--হদ জীবতি তস্মরণম্‌। ওদের মারতে পারলেই পুণ্য 
আছে, সেট! অলিখিত কথা, বুঝে নিতে হয় । আর বদনামের 
কথ! বলছ! সেটা তো! আমাদের হাত নয়, বদনাম বাচাবার 
উপায় আছে কি? আমর! ছাই ফেলবার 10:01:80. 800])-- 
ভাঙ। কুলো হে! বড়দের গঙ্গদের বলদ আমরা, তাদের খোসনাম 
নেবার উপায়।--বাচালেই তারা বাচান, অলেই--আমর! 
মেরেছি । ষাদের চিরদিনই ০79০ ৫০০২--পথ খোলস।-_- 

মাণিকলাল বললে--“তাহলে যে মশাই--" 

“্যা-তাই । যাও, এখন শুওর থাকবার মত একটা বেশ 
ছুয্বোর জানল! ভাঙ| বাস! খুজে বার করে! গিয়ে। চার মাস 
তে! আন এই ঠাণ্ডায় এই প্র্যাটফশ্মে চলবে না। বড় বড়দের 
করমের বালাই নেই, বাড়িতে লেপের মধ্যে গরম থাকবেন। যাও 
এখন বাঞ্ধারট। তে! কর! চাই, পেটটাতো সঙ্গেই এসেছে, এ 
হারামজাদার জন্তে কোথাও আরাম নেই। যাও আরদীড়িও না, 
তোমার অনেক কাজ--বাও।” 

ঠিকানায় পৌছে ষ্টেশনে দাড়িয়ে এই সব কখা। মাণিকলাল 
অবাক । সে কিছুই বুঝতে পারছে ন।।--বলছেন জনেক'কাজ,কিন্ত 
কানের কখ। ত। একটাও শুনলুম ন। | যাই বাঞ্জাকেই বাই; বাস! 
ঠিক করাও হবে। কিন্তু বাসার যা বর্ণন। দিলেন,-__দেখাই যাক্‌--" 

119010806 1১05ট1 গুদোম বাবুগ জিম্মায় রেখে মাণিক 
বেরিয়ে পড়লো । যে বাসার ফরমাজ হয়েছে সে তেো। আর 
এদেশে খুঁজতে হয় না। সহজেই মিলে গেল। ডাক্তার বাবুকে 
দেখিয়ে ছিলে তিনিও বললেন--"ওঃ খুব হবে, খুব হবে। 
অর্থাৎ সে দিকে তার মনই ছিলন। মন অঞ্ত্র ঘূবছে। কেবল 
অভ্যানযত্ত একটু হাসি টেনে বললেন--“ভূল করে দিল্লী এসে 
গেলুম নাকি । বেগমদের 6০119 200596 নম্মতো, বড় বড় 
1000589 বেড়াচ্ছে যে?” 

মাণিকলাল একটু কিন্তু হয়ে বললে-_“আপনি যেমন বললেন 
9, বলেন তো-..” 


হিস্দে-ন্নিক্কেস্ণ 


ই ৫ 


“ন। না, ওইতেই বেশ হবে । এখন বাজারট1---*. 

“জানতে এই চললুম ।” 

মাণিকলাল চলে গেল। 

“কার জন্যেই বাবাসা, কিসেরি বা বাসা, আর কেনই ব 
বাস”--বিনোদ অন্তমনস্ক । “ও-সব ভূলে বাচ্ছি--':91967810 
করতে হবেযে। বিনোদ ষশনে ছুটল। পিসির 72:9567309 
0729126] 29008:90, অবস্থা! ৪ ৪971008, 10096 80981 
9:৪৮ 68175, 

“পিসি এলে আর ভগ» করি না। তার দাপটে পাড়ায় শেয়াল 
কুকুর ডাকে না। তিন তিনবার বম এসে ফিরে গেছেন ।” 

নিশ্চিন্ত হয়ে একবার গ্রাম ঘুরে এলেন ।-_“গরীবর। জন্মায় 
কেনো, জন্মায় তে! মরে ন। কেনে। ? এদের বাচাবার মহাপাপ 
নেবে কে? এ কষ্ট দেখার চেয়ে সব সাফ করেই ফের ভাল। 
না ঘরের চাল চুলো, না পেটে একমুঠে! দেবার চাল। ভাল 
ডাক্তারের উচিত এদের শেষ করে দেওয়!। এ দেশে ডাক্তারের 
ওই একটি করবার মত পুণ্য কণ্ম আছে। দেখা বাক কতটা 
পারি।” সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসি খেলে গেল। বিনোদ ক্রমশ 
ধাতে আসছে। 

একট। বিড়ি ধরিয়ে “কি শুভানুধ্যায়ী--গুনিয়ে ধিলেন-- 
দেখ শোন! তো আমাদের কর্তব্যের মধ্যে হে! তাতে! বটেই, 
--পিসি এলে একবার দেখে!” 

বিনোদের বেগড়ানে। মাথাট। নিজের কাধে ফিরছে । 

ঙ ৪ ১৬ 

মাণিকলাল ব্রাউন পেপারের একটি বড় খলচে করে বাজার 
নিযে ফিরলে । 

“একি, গরকারি আর মাচ এক গোয়ালেই পুরেছ বুঝি? 
জাত জন্ম আর---” 

“আজ্ঞে ওতে সব নিরামিবই আছে--” 

“ওঃ আমি বলি--আজকাল সব--যাকৃ* 

“আপনাকে বলতে হবে। স্কানটিও তা মেনে চ'লে-.. 
বুন্দাবনের বাবা, বষ্টোম বানিয়ে ছাড়বে ।” 

“কেন, মাছ পেলেন। বুঝি ?” 

“আজ্ঞে তাই বটে। যা আছে তা কেনবারও নয়, খাবারও 
নয়। তবে দেখবার জিনিষ বটে--ইয়া ইয়া কই, খই খই 
করছে। আধ হাতের কম একটাও দেখলুম না ।” 

“তবে! ওর চেয়ে কি মাছ আছে--ছেঁড়ে এলে যে বড়? 
তোমাদের বাড়ী কোথ! ?” 

“আজে হুগলি জেলার ।” 

"ও-_তাই ! ওর মন্ত্র বুঝবেকি করে। গুগলিই চেন। 
আমর! হশোর-ঘেবা লোক--কই যেখানে মস্থুর। যাও ছুটে 
ষাও, ছুটে যাও, অন্তত গোটা চারেক নিয়ে এসে! গে-চট্‌।” 

*চারটেতে এক সের হবে, এক টাক করে সের, জাপনি 
বাঞার করতে মোট সাড়ে চার আন! দিয়েছিলেন ।” 

বিড়িটার আঁচ আঙুলে পৌঁছেছিল। সবেগে ছু'ড়ে ফেলে, 
হতাশ ভাবে--“কি গ্রহেই পড়েছি, আড়াই টাকা টেলিগ্রামে 
গেল! ছৃর ছোক্‌, কি আনলে দেখি ।” 

“য! পেয়েছি সবই এনেছি--কচু কাচকলা, বযেতোশাক আর 


২২৬ 


ডাক্তারের নাম” করার--একটা মুলোও মিলেছে। দর্দত্র 
নেই---এক কথা--সব সত্যবাদী, বা বলবে তাই'.. 

“ও, বাজার নয়--এজলাস, হাকিমরা বসেছেন ! তা বুবলুষ, 
কিন্তু বুঝতে যে পারছি না ও চতূর্বন্টী মিলিয়ে, গু£ীর মাথা ছাড়া 
আর কোন মেওয়া গড়ায়! পেটে কিন্তু 0986 1703)897, 
কিছু না খেলে নয়। সাহেব বলেছেন “জলট! গরম করে খেও।” 
শেষ সেই খাবিবাক্যই ভাগ্যে কবে দেখছি !-” 

“বাও ভ্বপর়সার মুড়িই নিয়ে এস; চুলো জেলে আর কাজ 
নেই। এ মূলোটি স্থলে ছ'গাল মুড়ি মেরে কন্বল মুড়ি দেওয়! ৷” 

মাণিক বললে- “তাই যদি ব্যবস্থা! হয় তে! আর এক আনা 
দিন! মুড়ির সের দশ আনার কষ নয়!” 

চ0067657005,*--নাও, এক আনাই নাও। কতুর হ'তে 
আসাই গেছে, “ফেরার্‌' না হতে হয়,যাও !” 

মাণিকলাল ব্রাউন পেপারের খলচে খালি করে নিচ্ছিল-- 

"ওটা কি?” 

“আজে খলচেটা নিচ্ছি--মুড়ি আনতে হবে ।” 

“দেখচি কোনে! খবরই রাখ না। কেবল ম্যাগসাল্ফই 
মুখস্ত করেছ । আজকাল ওট। খজচে নয়-_-“কলচে'। কাগজের 
যন্ত্র । তালপাতায় তাল সামলাবার দিন এসেছে । লুকিয়ে 
ফেল--লুকিয়ে ফেল। জ্মনেক ভ্রীমান মুকিয়ে আছে, দৃরি 
পড়লেই জীঘর | বুঝলে? ড৪ঃ 8৮০৮ ০:09.» 

“তবে মুড়ি আসবে কিসে 91? 

“কেন-কাপড়ে" 

“আজে 0৯11-787এর তো! কৌচ! নেই !* 

“ভাই তো, ভাবালে ষে। আমার হ্যাট টাই নিয়ে যাও, ওতে 
তেলও পাবে, সে খরচট! বেঁচে যাবে ॥” 

মাণিকলাল হ্যাটটি নিয়ে বেরিয়ে গেল। 

“লোকট! দেখছি নীবস নয়, কাটবে ভাল। কিন্তু পিসি ন 
আস! পর্যাত্ত মগজটা খিতৃচ্ছে না, স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছি 
না। ও কই মাছ খেতেই হবে...” 

বিনোদ বিড়ি ধরালে। 

মাণিকলাল এসে গেল । 

“আঃ বাচলুম, পেট বাপান্ত করছে!” 

“কিন্তু য! পেয়েছি মশাই, ত1 হাটের গহ্বরে ডুব মেরে যেন 
কবরে গুদে আছে ।” 

“সে জন্তে ভেবন। মাণিকলাল, ওর কারণ আছে, থেতে খেতে 
বলব। এখন মুভি নিয়ে এস।” 

হাণিকলাল খবরের কাগজ পেতে সুড়িগুলো ঢেলে ফেললে । 
নাঃ নিতান্ত কম নয়, আমি ভয় পাচ্ছিলুম । 

ডাক্তার হানি সুখে বললে--“বলেছিত ওর 5890:9% আছে, 
থেতে থেতে হবে। কই মূলে! কই?” 

“আজে এই হে-- 

উভয়ে সূলো৷ সংঙোগে সুড়ি চর্কাণে মন দিলেন। ডাক্তার 
আর করলেন--“গব অদৃষ্ঠ হে--অদৃষ্ট মাগিকলাল। হাটের 
হাড়োল দেখে বুঝছনা, মাথাটি মিলেছিল রাজ! রামমোহনের মত 
সফিন্ত ভাগ্যটি মিলেছে খাজ। ভ্যামমোহনের মত." বুঝলে । 
তাই মুড়ি ভাগ্যই প্রবল-. 


সাক্াতজ্যন্ 


[ ২শ বধ---র খঙ--ঃম সংখ্যা! 


মুখটা! বিকৃত করে--“ইস্‌ ভাইতো--ছ"দিন যেসে কাজ 
হয় নি--” 

“কি কাজ মশাই বলুন না--আমার দ্বারা--” 

বিনোদ সহানশ্ডে--“সে স্বয়ং ছাড়। ভগবানের দ্বারাও হয় ন। 
এখানেই তিনি অসম্পূর্ণ-_সর্বশক্তিমানের কলঙ্ক হে। ইস্‌ 
পেট! যে,_ছ'দিন খাওয়! নেই, ওট। থাকে কি করে !” 

"আজ্ঞে তা থাকে, যেমন ঘরে চাল ন! থাকলে খিদে থাকে, 
বরং বাড়ে” 

“টিক বলেছ মাণিকলাল, সত্যিই বাড়ে-কিন্তু কোথায় যাই 
বল দেখি--" 

আজ্ঞে আপনি যাদের মত বাস। দেখতে বলেছিলেন, তার! 
তে। ও বালাই রাখে না। ভাববেন না--810876এ সেফিনকার 
ঘা-খাওয়া গাড়িখানা এনে রেখেছে, তার 200. 0758৪এ ঢুকে 
পড়ন তো, তোফ! বন্দোবস্ত আছে” 

“আঃ বাচালে মাণিক--00500 6091008.৮ 

ও ক ঙ 

“ভাই তো-_-এখনে। ষে ডাক্তারবাবু ফেরেন না। কোনে! 
বিপঙ্গ ঘটল না তো। এট! আবার বড় জংসন, চারদিকে লাইন, 
তার তার মাথা! একদগ্ড চিস্তাশূন্ত নয় । এগিয়ে দেখব নাকি!” 

এই সময় ডাক্তার--“"মাণিক মার দিয়া" বলতে বলতে হাসি- 
মুখে হাজির । 

"আমাকেও 'মার' দিয়েছিলেন মশাই । দেরি দেখে এই 
বেক্ুচ্ছিলুম, ভাগ্যিস এসে পড়লেন--বাচলুম ! যে রকম রেল 
পাতা, দেখলে মাথার ঠিক থাকে না, কোন্টা দিয়ে কখন বে। 
করে", বাক্‌-মা রক্ষ। করেছেন।” 

“সতিযই করেছেন! জলের কথাটা বলে দিতে হয়। 
ভগীরথ শখ বাজিয়ে পানি এনেছিলেন, আমি মাথা খুড়েও 
পাইনা । গামছা! রাখবার একট! সুবিধে খুজতে গিয়ে শেব 
পাহাড়ী ঝরণা খল খল করে' হেসে, নাইয়ে দিলে-বাচলুম ! 
সাধে কি ব্রাঙ্গণে গামছা কাধে না করে বেরুতেন না।” 

“আশ্চর্য, ট্রেণে দেশে বিদেশে ঘুরছেন, কলের কারদ। 
জানতেন ন1।” 

“ভেবেছে বুঝি ভারতে মহাত্মা এ একটি। বরাবর 
8:4 0158৪এই যাতায়াত যে। কলই ওদের বল-কিন্তু আমাদের 
দিশী খবিরা বুঝেছিলেন-_সর্বম্‌ আত্মবশস্‌ নুখম। নাও এখন 
সতরঞ্চিখান। পেতে ফেল, একটু গড়িয়ে নাও। মৃলোর দৌলতে 
আজ তে! আর চুলোর ব্যবস্থা নেই ।” 

“জাপনি শুয়ে পড়।ন, আমার এখন জনেক কাজ, রাতে 
শোবার ব্যবস্থা করাও তে! আছে। জামি লম্বা! মানুষ এ হরে 
আমার আধখানার বেমী কৃলয় না। তায় উপারও ভাবতে হবে ।” 

"আমি আর ভাবতে পারি না, সকালে আমার বহুৎ কাজ। 
তার ওপরই সব নির্ভর করছে ।” 

“সেতো বটেই, যে কাজে আসা, তায় চিত্ত! আগে, সে সন্বক্ধে 
এখনো” 

“থাক মাণিকলাল--তার জন্তে হো”... 

“যে আজ্জে,--কাল কিন্ত”. 

“হা,সেই ভালো,মাথাটা আগে ঠাণ্। হতে দাও ।” ( ক্রমশঃ) 





আমাদের সিন্ধু পর্য্যটন 
শ্ীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


তারপর চার মাস বিশ্রামের পর ২৪শে এপ্রল মিজের কাজে যোগদান 
করলাম । এদিকে পুলিশ ডাকাতদের খোজ পেয়ে (বেপুচিস্থানের) কালাত 
রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে ওদের বৃটিশ পুলিশের হাতে দেবার জন্য অনুরোধ 
করেন। তখন কালাতের পুলিশ ভারি এক মজ| করে তাদের ধরে । 
প্রথমে ই দেশীয় কতকগুলি লোককে চুপিচুপি তাদের বাসস্থানের খোজ 
নিতে বলা হয়। পরে তাদের শিখিয়ে দেওয়া হলে!, তার! গিয়ে বলবে, 
ধে তারাও একদল ডাকাত । কালাতের নবাব তাদের নিশ্িন্ছে বাস 
করতে দিচ্ছে না, তাই হাকে শিক্ষা দেবার জন্য তারা ওদের দলে মিশে 
দল ভারি করতে চার । আর তার! বন্দুক বাবহার করতে জানে না, বট! 
শেধাহ তাদের বিশেষ প্রয়োজন । তাতে ওরা রাজি হয়ে গেল। 

বেলুচিস্থান অঞ্চলে বন্দুক রাধার জন্য লাইনেন্স লাগে না। তারা 
ইচ্ছামত কার্টিজ বন্দুক তৈয়ারি করতে পারে, রাখতেও পারে । পরের 
দিন সকালে তার! ওদের কাছেই থাকবে বলে চলে এলো । এদের 
একজনের কাছে মাত্র একটা বানা ( 1)18819 ) লুকান ছিল । ঢাকাতদের 
কাছে ঘতগুলি কার্টিজ তেয়ারি ছিল, তারা তাঁদের শেখাবার জন্য খরচ 
করে ফেলতে স্িধা করে নি, কারণ তার! জানতো যে থানিকবাদেই 
আবার তৈয়ারি করে নিতে পার্ধে । ভার। বখন ওখানে আসে, তখন 
সঙ্গে তাদের অনেক বন্দুকধারী সৈচ্য পাহাড়ের আশে পাশে লুকিয়ে ছিল । 
যখন তারা বুখতে পারল যে আর একটা কার্টিজও তাদের হাতে নাই, 
তখনই বাশী বাজিয়ে এ সৈম্দের ইসারা করলে আসবার জন্য । 
অমপি সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলে! । এদের 
মধ্যে একজনের কাছে একটা মাত্র কার্টিজ ছিল, সে কিছুতেহ ধর! দেবে 
না, তাই তাকে গুলী করে মার! হলো । বাকি সকলেই নিরুপায় হয়ে 
ধর| (দল। সঙ্গে সঙ্গে বাসাতেও যে কয়জন ছিল তাদেরও ধরে ফেল! 
হলো! । আর সেখানে লুঠকর। জিনিষের মধ্যে য1 সামান্য (ফছু পড়েছিল তাও 
নয়ে আলা হলো । তার মধ্যে একটী উটও পাওয়। গিয়েছিল । উটের 
মালিকের কিন্তু তাদের উটগুলি বখন এরা নিয়ে পালাচ্ছিল তখনই 
কোরাপের শপথ দিয়ে ফিরুয়ে দেবার অনুরোধ করতে করতে অনেকদূর 
পথ্যস্ত গিয়েছিলে! । তাতে ডাকাতের। বলে যে জামালখান গ্রামে তারা 
আছে, ওরা পরে ওখান থেকে গিয়ে যেন মিয়ে জাদে। কিন্তু ভয়ে তারা 
মার কেউ যায় নি। পুশ তাদের নিয়ে গিয়ে কালাত জেলে আপাততঃ 
আটকে রাখলে। 

এবার তাদের সনাক্ত ও বিচারের পালা । তারা ব্রিটিশ প্রজা! নয় 
বলে ফিন্তু বৃটিশ কোর্টে বিচারের জন্ত পাঠাতে ভাদের ভয়ানক আপত্তি 
হতে লাগলে। ৷ তার প্রধান কারণ ছিল ঘে তাদের তাহলে হত্যাপরাধে 
বৃটিশ কোর্টে প্রাণদণ্ডের আদেশ হবে। প্রাণদণ্ডের বালাই ওদের দেশে 
একেবারেই নেই । যার! নরছত্যা করে, তাদেরও সাত বন্ধরের বেশী 
জেল হয় না।' রর 

ভারত সরকারের একজন গেজেটেড, অফিসারের হত্যার জন্যই 
কাউজিলে নানান রফম প্র্গ করা হতে লাগলো । কাজেই বাধ্য হয়ে 
একটা মাঝামাঝি রফমের ব্যাবস্থা কর! হলে! । সেইকপ ধিচারকে ওর! 
বলে “জীর্গা"। তাতে ফালাত রাজ্যের তিদজন বড় বড় কন্মচারি 
এবং বৃটিশ কোর্টের ভিদজন বড় বড় কর্মচারির সামনে বিচার হলে|। 


অন্যের বেলায় কালাত রাজ্যেই এটা হওয়! নিয়ম, কিন্তু আমাদের জন্ত এটা 
হালে! দাছুতেই । ১৫ই ফেব্রুয়ারি আমর সেখানে সকলেই আবার সাক্ষী 
দেবার জন্ত গেলাম | ভক্তিত্রতবাবুর বাসাতেই উঠলাম । তিনি আমাদের 
যথেষ্ট আদর যত্ব করেছিলেন । আমরা! প্রধান সাক্ষী বলে, পাছে আমাদের 
কেও ডাকাতদের পক্ষ থেকে হঠাৎ কোনও ক্ষতি করে, তাই আমরা যে 
কয়দিন ওখানে ছিলাম, সব সময়েই আমাদের সঙ্গে সশন্ধ পুলিশ 
পাহাগা থাকতে । 

বিচারের দিন ১১টার সময় কোর্টে গিয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড হল 
ঘরে ১৩জন ডাকাতকে হাতে ও পায়ে লোহার শিকল দিয়ে, পরস্পরকে 
পরস্পরের সঙ্গে বেধে দাড় করিয়ে রেখেছে । তাদের বেশ প্রফুল্ল দেখা 
গেল। দাড়িয়ে দাড়িয়েই হাসি ছামানা করছে । আর তাদের ২*২৫জন 
সশস্ব পুলিশ পাহার। দিচ্ছে । তাদের পরণে তখন বেশ পরিষ্কার 
লংরুথের টিল। পায়জামা, পাঞ্জাবী ও পাগড়ী ছিল। বিচারকের! সামনের 
চেয়ারে বোসেছিলেন। আর ২জন “দোভাষী”, সাক্ষীরা য৷ বলছিল টুকে 
নিচ্ছিলেন । বিচারকদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরাজি ন| জানায় সমস্ত 
সাক্ষীর জবানবন্দী উন্দ,তে নেওয়৷ হলো । আগে ধনরাজ মলদের সাক্ষ্য নেওয়া 
হলো এবং পরের দিন আমাদের নেওয়া হলো । আমি ইতিপুর্বেই একটা 
কৃত্রিম হাত তৈয়ারি করিয়েছিলাম এবং সেটা পরেই ছিলাম । বখন 
আমার সাক্ষীর পালা এলো, আমায় দেখে তো ওর! অবাক হয়ে গেল! 
প্রথমতঃ আমি বাচলাম কি করে, তারপর আমার সেই হাতখানিই বা ফি 
করে ঠিক আছে তাই দেখে । আমাকে সমস্ত ঘটনা বলতে বল! হলে! । 
তারপর ওদের মধ্যে কাউকে চিনতে পাচ্ছি কিন জিজ্ঞাসা কর। হলে! । 
মামি সেই ছোকরা-_ষে আমায় মেরেছিল, তাকে বেশ চিনতে পারলাম 
এবং আরও ছুইজনকে চিনতে পারলাম । কিন্ত ছোকরার বয়ন কম ছিল 
বোলেহ বোধ হয়, ডাকাতর1 সকলেই বলতে লাগলো যে “ও ছিল না. 
তবে আমর! সবাই ছিলাম” । একজন বললে, আমিই তো! তোমায় গুলী 
করেছিলাম । আর একজন বললে যে সে মহুমদার মশাইকে হৃতা। 
করেছে। তারপর একজন হঠাৎ বলে উঠলে। “আরে তা না, মুসলমান 
বোলে”? জামি উত্তর ধিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কোট থেকে তাদের সঙ্গে 
কণা বলতে বারণ করে দিলে । একে একে সকলেরই সাক্ষী নেওয়া! হয়ে 
গেল। তাদের বেশ হাসি মুখেই কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখ গ্লেল। 
তাদের দেশের অনেক লোক কোটের বাইরে াড়িয়েছিল। তারা যাবার 
সময় সকলের সঙ্গেই হাসি মুখে কথা বলে, তাদের আশ্বাস দিয়ে গেল। 

আমরা সেইদিনই কলকাতা! রওন! হয়ে এলাম। সশস্ক প্রহরী 
আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। 

অনেক দিন পরে একদিন কাগজে দেখলাম যে তাদের প্রতোককেই 
দোষী সাবাস্ত করে ধিচারকর। ৭ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ 
দিয়েছেন। সেটার পরিসমাপ্তি বোধ হয় ১৯৪৬ সালের গোঁড়াতেই ঘটবে । 

ডাকাতদের কাছ থেকে কেড়ে আনা! জিনিষের মধ্যে সামান্ত ২৪টা 
জিনিষ, যা আমাদের বলে সনাক্ত করেছিলাম, তা আমাদের কলকাতার 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অবশ্য সেগুলির কোনটাই ব্যবহার- 
যোগা ছিল না। 

সরকারি কাজ করবার সময় আমাদের এক্লাপ হওয়ায় আমর! ফতকটা 
অক্ষম হয়ে পড়া সন্েও আমাদের ঢাকুরী বজার রইল। আঁর ক্ষতিপূরণ 
বাবদ আমাদের ছয়! করে সরকার কিছু দিলেন। 


২৫৭ 


ধলায় হিন্দু আন্দোলন 


জ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ 
বর্তমানে বাংলার হিশ্গুসমাজ নানাভাবে উৎপীড়িত। তাহার ভববিবেশন হয়। বাংলার বিশিষ্ট হিন্!ু নেতৃবৃন্দ ও জেলায় বিভিন্ন 


স্বাধিকার আজ উপেক্ষিত, তাহার স্তায়সঙ্গত দাবীগুলি আজ 
বিশেষভাবে আক্রান্ত ॥ তাহার দৈনক্ষিন জীবনযাত্র। উপক্রত, 
রাজনৈতিক অধিকার অপদ্ৃত, ধশ্ধান্ষ্ঠান বিপর্ধ্যস্ত, শোভাযাত্রার 
অধিকার সন্তুচিত। তাহার সংস্কতি ও সত! ক্ষুণ্ন । হিন্দু- 
মুসলমান সংঘর্ষ আজ বাংলায় সংক্তাষক হইয়া আছে। 
বিগত কয়েকবৎসর ধরিয়া বাংলার হিদ্দুগণের উপর হিন্দু 
নিপীড়নের যে ঝটিক। বিয়া গিয়াছে তাহার কাহিনী মর্দস্তদ । 
কিন্তু সর্বশক্তিমানের বিধান এই যে, ক্রন্দনশীল জাতির 
অস্তিত্ব প্রকৃতি সহ করে না, যে পুরুষকার আশ্রয় করে সেই 
বাঁচে; শুধু বাচে না, সগৌরবে নুপ্রতিঠিত হইয়া থাকে । তাই 





ডক্টর স্টামাপ্রনাদ সুখোপাধ্যার 


এখন যে সঙ্কট চলিতেছে, তাহাতে হিন্মুকে বামহস্তে তরবারি- 
মুষ্টি ধারণ করিয়া দক্ষিণহত্তে বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করিতে হইবে। 
কেনন! বন্ধুর মুখোস ধারণ করিয়! অনেক গুপ্ত শক হিশ্মুর 
বক্ষবিদারণ করিতে উন্ভত। এক্ষণে বাঙ্গালী হিচ্ছুর এই পৌঁরুষের 
পথ ছাড়া আর বাচিবার পথ নাই। বিগত বজবজ, জলপাই- 
গুড়ি প্রভৃতি স্বানে অনুতিত হিন্দুসন্মেলনের উদ্দীপনাময় কার্যে 
প্রমাণিত হয় যে বাংলার হিন্দুর! এই পৌঁকযের পথ গ্রহণ করিতে 
পশ্চাদপদ নহে। 

বজবজ হিক্ক্মহাসভার উন্তোগে বিগত ১৭ই ও ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে বজবজে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে এক বিরটি 
সুসজ্জিত ঘণ্ডপে ২৪ পরগণ। জেল! হিন্ু মহাসতা! সম্মেলনের 


অঞ্চল হইতে ছুই শতাধিক প্রতিনিধি এবং অন্যন দশ সহশ্র 
হিন্দু নরনারী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। নির্ব্ধাচিত সভা 
পতি শ্রীযুক্ত আগুতোব লাহিড়ী, হিন্দু-রাষ্্রপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, জীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী, মেজর পি, বন্ধন, 
অধ্যাপক হরিচন্ণ ঘোষ প্রস্ৃতিকে এক শোভাবাজ। সহকারে 
বিভিন্ন তোরণের ভিতর দিয়! সভামণ্ডুপে লইয়া বাওয়। হয়। 
অতঃপর মেজর পি, বঞ্ধন এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার স্বারা হিম্দুর 
জাতীয় পাতাক! উত্তোলন করেন । বঙ্গেমাতরম্‌ সঙ্গীতের পর 
সভার কাধ্য আরম হয়। ২৪ পরগণ! জেল! হিন্দু মহাসভার 
সম্পাদক কর্তৃক দেশবালী ও মহাসতার পক্ষ হইতে সম্মেলনের 
উদ্বোধক অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি ডক্টর 
্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যারকে এক অভিনদন পত্র প্রদত্ত হয়। 
উ্টর মুখোপাধ্যায় তাহার তেজোগর্ড উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, 
“হিন্দুকে মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার সাহস অবলম্বন করিতে 
হইবে। সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মনে যে একটা পরাভবের 
মনোবৃতি দেখ! দিয়াছে হিন্ৃমহাসভার নেতৃত্বে তাহা ছুরীভূত 
হইবে। ভারতের ভ্রিশকোি হিন্দু বদি সংঘবদ্ধ হয় তাহা হইলে 
সে ভারতের স্বাধীনত। অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। আর এই 
ভ্রিশকোটি হিন্দুর সমন্বয়ের দ্বার! শুধু ভারতেক্ কল্যাণ নয়, সমগ্র 
বিশ্বের কল্যাণ হইতে পায়ে ।” পাকিস্থান প্রস্তাবটি যে কিক্বপ 
অনিষ্টকর সে সম্বন্ধে বিস্বাত জালোচন! করিয়া তিনি মন্তব্য 
করেন যে এই অথণ্ড ভারত পাকিস্থানী পরিকল্পনায় দ্বিধ! 
বিভক্ত হইলে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের মূলে কুঠায়াঘাত 
করা হইবে এবং ফলে ব্রিটিশ শাসন আরও শক্তিশালী হইবে। 
তিনি তাহার নুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার দ্বার! জারও বুঝাইয়! দেন যে 
হিম্ছু মহাসভা1 সাম্প্রদারিক প্রতিষ্ঠান নহে এবং উহ! হিন্দু- 
সুদলমানের প্রকৃত মিলন কামন! করেন। 

অতঃপর জেলামহাসভার সম্পাদক গ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে 
পুরাণরত্ব বাধিক কাধ্যবিবরনী পাঠ করিলে পর অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত বতীন্ত্রনাথ ঘোষ তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন । 
তৎপরে শ্রীযুক্ত আগুতোব লাহিড়ী তাহার সভাপতির অভিভাষণ 
প্রসঙ্গে বলেন "আমার যুবক বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্থ করেন, 
ম্হাসত। কংগ্রেসের ভ্তায় কি অহিংস অসহযোগ বা! আইনঅমান্ত 
প্রস্থৃতি কোন আন্দোলন করিয়াছে ? তাহাদের ইহা যনে রাখা 
উচিত যে একপ আলোলনে মহাঃ/ভার কোন-আস্থা নাই। 
যহাসতা মনে করে যেএীক্প আন্দোলনের বারা স্বাধীনত! 
লাভ সম্ভব নহে। প্রয়োজনীয় সংগঠন কাধ্যের পূর্বে সমস্ত 
ভায়তের স্বাধীনতা সংগ্রাথ জার 'করা যাইতে পাকে না। 
তবে হায়দারাবাদে হিন্দুর অধিকার “সুপ হইলে বা ভাগলপুরে 
হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের নিবেধাজা আরোপিত হইলে 
মহাসত। এই সকলের প্রতিবাদে সংগ্রাম করিয়াছে ।” 


হ৫৮ 


বৈশাখ--১৩৫২ ] 


হআাহকশাস্ম ক্িস্তু বআআস্ল্োজ্জ্ 


১০০ 





জীযুক্ত নির্দলচঞ্জ চট্টোপাধ্যায়, ডা, বি, এস, সুঙ্জে, ভীমুক্ত 
দেবেজ্রনাথ মুখোপাধায়, শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ দান ও জীমুক্ত 
হরিদাস ম্ভুমঙ্গার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ পাকিস্থান, মাধ্যমিক শিক্ষা- 
বিলে ও হিচ্ছুকোডের প্রতিবাদ এবং শ্রমিকদের দাবীর জন্থকৃলে 
গৃহীত প্রস্তাবাদির উত্ধাপনে ও সমর্থনে আবেগময্ী ভাষায় 
বক্তৃতা করেন। ওপন্তাসিক-নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল 
বন্দোপাধ্যায়, জীবুক্ত ন্ুধাংগুকুমার রায়চৌধুরী, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস, যুক্ত বিশ্বনাথ 
শান্্রী, রায় বাহাতুর হরলাল হালদার, ভাঃ সম্ভোবকুমার 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মেগনে যোগদান করেন। 

ইহার পর গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়িতে ৭৫ বৎসর 
ব্স্ক ধর্ধববীর ভাঃবি, এপ, মুঞ্জের পৌরহিত্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
হিন্দূমহাসভার একাদশ অধিবেশন অন্থঠিত হয়। নির্বাচিত 
সভাপতি ভাঃ বি, এস, মুঞ্জে, হিন্দ্বাস্্রপতি ডক্টর শ্ঠামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় ও প্রায় ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ বিশিষ্ট হিন্দুনেতা বাবা- 
সাহেব খাপার্দে, ভ্ীযুক্ত নির্খলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জলপাই- 
গুড়িতে পৌছিলে বিপুলভাবে সন্বদ্ধিত হন। এদিন বেল! 
দশটান্ব সময়ে ডাঃ মুগ্রে ও ডক্টর শ্টামাপ্রলাদকে লইয়। এক বিক্বাট 
শোভাযাত্র! বাহির হয়। শ্রীযুক্ত বি, জি, খাপার্দে হিন্দু মহাসভা 
পতাক৷ উত্তোলন করিয়! বন্তৃত। করেন | অপরাহ্‌ তিন ঘটিকায় 
আধ্যনাট্য সমাজহলের পার্থস্থিত ময়দানে নুসজ্জিত মণ্ডপে বিপুল 
উৎমাহ ও উদ্ধীপনার মধ্যে সম্মেলন জারস্ত হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত 
ও মঙ্গরলাচরণের পর ডর স্ঠামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের 
উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বলেন 'আজ এই সম্মেলন বাংলার 
ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে অন্থঠিত হইতেছে । আমাদের গত 
অধিবেশনের পর প্রদেশের উপর দিয় এক শোচনীয় ছৃতিক্ষ ও 
শহামারীয় প্রবাহ চলিয়। গিয়াছে। স্বৈরশাসনই প্রধানতঃ ইহার 
জন্ত দায়ী। ছুতিক্ের পর থানা ভক্ষণের দরুণ ব্যাধির প্রকোপ 
দেখ! দিয়াছে। বন্ত্রও ওধখ অভাবে লোকের ছৃর্দশার সীমা 
নাই। বঙ্গীয় হিন্দু মহাসত| অল্তান্ত বে-সরকারী সাহাহ্য প্রতিষ্ঠানের 
সহযোগিতায় সঙ্কটের সময়ে বখাসাধ্য সেবাকাধ্য করিয়াছে। 
কিন্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশকে এরপ হর্দশার 
হাত হইতে রক্ষ/ করা সম্ভব নহে। রাস্বীয় অব্যবস্থাই বর্তমান 
অবস্থার প্রধান কারণ। কাজেই জনসাধারণের অপরিহার্ধ্য 
প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া! রাষ্্রীয় নীতি পরিচালিত ন৷ 
হইলে এই সম্ডার হখার্থ সমাধান হইতে পারে না । 

হিন্ুমহাসভা এই কয় বৎসয়ের মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভে 
সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুমহাসভ! এই প্রদেশে অন্ত সম্প্রদায় ও 
মুসলমানদের এফ বিরাট অংশের সহিত একযোগে কায 
করিয়াছে। যহাসভ। সকল সম্প্রদায়কেই বন্ধুভাবে মিলিত 
দেখিতে চার । মহাসত। এই মত পোষণ করেন সকলেই নিজ 
নিজ ধর্মমত অস্ষু্র রাখিয়। একযোগে, দ্েশমাতৃকার সেবা! করুন। 
তিনি আরও বলেন, যে পাকিস্থানের দ্বারা সাম্প্রদাস্বিক সমম্যার 
অবসান ঘটিবে না। গান্ধীজির সমর্থন লাভ করিলেও ভ্রীযুক্ত 
যাজগোপালাচারীয় প্রস্ভাৰ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদিগণ 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। বাংলার কংখ্রেম-সেষীদের এক 
বিরাট অংগ্য ইহার প্রতিবাদে দগ্ডারদান হন। হিন্ুগণ ও 


মুদলমান সমাজের একটি জংশ ইহার বিরোধিতান্ব একব 
সম্মিলিত ছন। 

সম্মিলিত শত্কিবর্গের স্মৃতি হইতে আজ ভার্সাই সন্ধির মধ্যে 
বিস্্োছের প্রধান কারণগুলি ধীন্কে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন ন! হুওয়! পর্য্যন্ত জগতে স্থায়ী শাস্তির প্রতিষ্ঠা 
হইতে পারে না। ভারত রাজকীয় দানম্বরূপে শ্বাধীনত। লাভ 
করিবে না, সে তাহার প্রভৃর নিকট হইতে আপনার অধিকার 
অর্জন করিয়া লইবে। সম্ভ। ভাবালুতা ও কতকগুলি বুলির 
উপর নির্ভর করিয়া যেন কেহ এ্রকোর প্রত্যাশ। না ক্য়েন। 
বাহাদের লক্ষ্য এক, কেবল তেমন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে একা 
হওয়। সম্ভব । 

রাষ্ট্রপতি ডক্টর মুখোপাধ্যায় অতুলনীয় বাগ্মীতাপূর্ণ উদ্বোধন- 
বন্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীধুক্ত নলিনীরঙজন 
ঘোষ তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রসঙ্গত: তিনি বলেন 
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যে তাহার দৃঢ়বিশ্বাস বর্তমান জাতিভেদ প্রথ! দ্বার! হিন্মুদের 
সর্বনাশ সাধিত হইতেছে। হিন্দু সংগঠনের সবচেয়ে বড় বিশ্ব 
এই জাতিভেদ প্রথা । এই প্রথাকে বথাশক্তি প্রতিরোধ করিয়া 
জাতিভেদের বৈষম্য পরিহার করিতেই হইবে। 

অতঃপর নির্ধ্যাচিত সভাপতি ধর্ধববীর ডাঃ মুঞ্ধে হিন্দু - 
মহাসভার নীতি ও উদ্দেশ্ঠ সন্বদ্ধে উদাত্ত কে সারগর্ভ অভিভাবণ 
প্রদ্ধান করেন। ভারতে আমরা! হে রাজ প্রতিষ্ঠ। করিতে চাই 
তাহা হইবে গণভোটের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতাঙ্িক রাজ। 
এই রাজ্য কেবলমাত হিন্দুরাজ ব। মুসলমানরাজ কিংবা ধৃষ্টানয়াজ 
হইবে না। ই হইবে ভারতীয় গণরাজ--হে রাজ্যে ভারতের 
প্রত্যেক জাতি স্বাধীন এবং বাধামুক্ত নাগন্ধিক হইবে। এখানে 
কোন পক্ষপাতিত্ব'গুঅখব! এক ধর্খের সহিত অন্ত ধর্দের অথবা! 


ই শপ 


হলাব্যব্জ্ছা 


[ *২শ বর্বর খখ-গম সংখ্যা 





এক সম্প্রদায়ের সহিত অপব সম্প্রদায়ের কোন বিদ্বেবতাব থাকিবে 
না। বরং সকলেই বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে ও যোগত্যান্থসাবে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ত উপভোগ করিতে পারিবে । তিনি প্রসঙ্গত; ইহাও 
বলেন বে স্বাধীনতা ভিক্ষা! বারা পাওয়! যায় না; ইহা! অর্জন 
করিতে হয় ও ওজ্জন্ত মূল্য দিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন 
যে তীহার গঠনমূলক কর্মপন্থার মধ্য দিয়! স্বাধীনতা আসিবে 
এবং পার্লামেপ্টারী রাজনীতিতে তাহার স্ববাস্থানাই। কিন্ত 
হিন্দু মহাসতা৷ পার্লামেপ্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আধুনিক 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত নুশৃঙ্খলাবন্ধ ও লুসংগঠিত হিংসাবাদের 
উপরেই ভিন্দু মহাসভার রাজনীতিক মতবাদের মূল ভিতি। 
সম্মেলনে মাধ্যমিক শিক্ষ! বিল, আসামে লাইন প্রথা, 
পাকিস্থান, হিম্দুকোড, সত্যার্থ প্রকাশের অঙচ্ছেদ "প্রভৃতির 
প্রতিবাদ, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, রাজনৈতিক কর্ধনুচী 


গ্রহণ প্রভৃতি নান! প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাবাসাছেব খাপার্দে, 
ভ্ীযুক্ত দেবেজ্রনাথ মুখোপাধায়, এম, সি. ধীমান, বছ্ধিম মুখোপাধ্যায় 
নবেন্দ্রনাথ দাস প্রস্ৃতি বন্কত। করেন। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় বক্তা প্রসঙ্গে বলেন "আমাদের রাঞ্জনীতি 
বুর্জোয়া! রাজনীতি নহে । আমর! চাই প্রকৃত স্বরাজ--দরিদ্র, 
অত্যাচারিত ও পদদলিত জনগণের ব্বয়াজ।” ডর মুখোপাধ্যায় 
শেষ দিনের অধিবেশনে বক্তৃত। প্রসঙ্গে বলেন শহন্দুজাতি নীচ 
নছে। হিন্দুধশ্ম জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম । হিন্ৃস্থান হইতে 
সর্বপ্রথম ব্যক্ষিবিশেষের পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত 
হযর়।” 

এই সকল সম্মেলন ভবিষ্যতের শুভ: সুচন। বলিয়! অন্থমিত 
হর়। তাই ইহার গুরুত্বের প্রতি বাঙ্গালী হিচ্ফমাত্রেরই মনোযোগ 
আকৃষ্ট হওয়া উচিত। 


বাহির বিশ্ব 


অতুল দর্ত 


পশ্চিম রণাঙ্গন 


পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার প্রচ অভিযান আরম হইয়াছে! 
পশ্চিষ দিকে রাইন নদী! ছিল জার্মানীর প্রাকৃতিক প্রহরী। ইঙ্গ- 
মাকিণ সেন! এই রাইন অতিক্রম করিয়াছে । জার্মানীর প্রাণকেন্ে 
রুঢ়। এখন গ্রত্যক্ষভাবে বিপন্র। মার্শাল মণ্টগোষারীর সেনা রঢ়ের 
উত্তয়ে রাইন অতিক্রম করিয়া! পূর্ব দিকে ওয়েষ্-ফেলিয়ার সমতল 
ভূষিতে অগ্রসর হইতেছে। জেনারল হজের ১ষ মাকিণ আনম 
রুঢ়ের দক্ষিণে রাইন অতিক্রম করিয়! প্যাডারবার্ণ পর্যাস্ত পৌছিয়াছে। 
মন্টগোষারীর মেন! এবং এই মাকিণ বাহিনীর মধ্যে এখন ব্যবধান 
মাজজ ৫* মাইল। ইহার অর্থ-_হিজ্পক্ষ জার্পানীর সর্ববপ্রধান 
শ্রমশিল্পকেজ্র রঢ়কে পরিবেষ্টিত করিতেছেন। 

এক সময়ে রঢলাতও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
সমাবেশ ছিল ; ৬৫* বর্গমাইল স্থানে ৩৫ লক্ষ শ্রমিক অস্ত্রের কারখানায় 
ও সহকীরী শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করিত । করল! হইতে 
তৈল উৎপাদনের ও জল হইতে শক্কি সঞ্চার করিবার বৃহত্তম কেন 
ছিল রুঢল্যাও; এখানকার গ্লেসেন্তকার্টেন্‌ হইতেছে কৃত্রিম পেট্রল 
উৎপন্ন হইবার প্রধান কেন্ত্র। অবন্ঠ রুঢ়লযাণ্ডের বু শিল্প প্রতিষ্ঠান 
জার্ানর! সরইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ক্রপ.সের (এসেনে) বিশাল 
চালাইয়ের কারখানা,খনি, রেলপথ ও খাল সরাইয়! ফেল! সম্ভব নয়। তবে 
বিপক্ষের বিমান আক্রমণে এই অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হইয়াছে । 

আরও দক্ষিণে জেনারল প্যাটনের নেতৃত্বাধীন পা মাফিণ জশ্মা 
স্লাইন অতিক্রম করিয়! কয়েক দিন পূর্ব মেন নদীর তীরবর্তী ফ্রাতকফূর্ট 
অধিকার করিয়াছিল ; এখন তাছারা আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর 
হইয়াছে । ইহারা জেনারল হজের সেনাবাহিনীর সহিত যোগ রাখিয়াই 
আগাইতেছে। সর্বশেষ লংবাদ--১ম ফরালী আর্মাও ১* মাইল 
জারগার রাইন নর্দী অতিক্রম করিয়াছে। 

সাইন নদীর পশ্চিষ তীয়ে প্রবলভাবে প্রতিরোধ চালাইয়! শঙ্রুকে 
আট্কানোই ছিল জার্দানীর রণনীতি। এই নীতি ব্যর্থ ছইযায় পর 


ফন্‌ রেশষ্টেড, ডাহার গ্রায় সব সৈল্ত লইয়! হটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার পর রাইনের পূর্ববতীরে প্রতিরোধ-বৃহ রচনা কর! আর সম্ভব 
হয় নাই। শে মুহূর্তে কেনারলিংকে ইতালীর রণাঙ্গন হইতে সয়াইয়া 
আনির়! তাহাকে এই অসাধ্য সাধনের ভার দেওয়! হইয়াছিল। কিন্ত 
তাহার পক্ষে এই অনস্ভব দারিত্ব পালন করা সম্ভব হয় নাই। এই 
অঞ্চলে জার্ান সেনার প্রতিরোধ এখন খুবই হুর্ধল। এল্ব নদীর 
পশ্চিমে জার্পান সেনা আর প্রবল প্রতিরোধে প্রবৃত হইতে সমর্থ হইবে 
বলির! মনে হয় না; এল্বের তীরেই হয়ত বালিন রক্ষার জন্ত জার্দান 
সেনাবাছিনী শেষবার সঙ্ববন্ধ প্রতিরোধে সচেষ্ট হইবে। 


পূর্বব রণাঙ্গন 


দোজ। বার্লিন অভিমুখী অভিযান এখনও লালফৌঙ আরম 
করে নাই; কুযেছেনের কাছে মার্শাল ভুকন্ের সৈম্তের ওডর অতিপ্রম 
করিবার কথ! এখনও নমধিত হয় নাই। এই সময়ে বাণ্টিকের তীরে 
লালফোজ হুগ্রতিতিত হইয়াছে; ওডরের মোহনা! হইতে পূর্ব দিকে 
কোল্বার্গ, ইল্প্‌$ ডিনিয়া ও ড্যান্জিগ, এখন লালফোজের 
অধিকারভুক্ত । পূর্ব প্রুসিয়ার রাজধানী কনিস্বার্গে জার্দানদের 
প্রতিরোধ চূর্ণ হইতে জার বিলম্ব নাই। 

এখন লালফৌজের প্রচ অভিযান চলিতেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। 
মার্শাল্‌ তল্বুখিন্‌ ও মার্শাল ম্যালিগোডস্ষিয় সেন! এখন দানিছুষের উত্তর 
হইতে বালাতান্‌ তদের দক্ষিণ পর্যযত্ত ২৫* মাইল রণক্ষেত্র প্রচণ্ড বেগে 
পশ্চিম দিকে অগ্রসয় হইতেছে। লালফৌগ অধ্যায় সীমান্ত অতিক্রম 
করিয়া ভিয়ানা বিপর বরিস্বা তুলিয়াছে। ঢেকোয়োভাফিয়ার উত্তরে 
মার্শাল কনিয়েত ও পিট্রতের আক্রমণ ঢলিতেছে। বল্কান্‌ ও 
ইতালীর সহিত জার্দানীর প্রধান সংযোগনৃত্রগুলিই হইতেছে লাল- 
ফৌজের আগু লক্ষা। তাহাদের দূরবর্তী লক্ষ্য হইতেছে, শ্রমশিক্জঞজধান 
উত্তর-পূর্ব চেকোয়োভাকিয়! | | 

মাৎসী নেতায়! ঘক্ষিণ জার্দানীতে শেষ প্রতিয়োধ ঢালাইবার অত 
জন্তত হইতেছেন। উত্ত অঞ্চল বাঁচানো থে জায় লন্তব নয়, ইহ! 


ধৈশাখ--১৬৬২ ] 


হ্যাক জ্বি 


হস 





তাহায়! যুষিয়াছেন। জার্দানীর বহু কারখান! পুর্ব হইতে দক্ষিণ 
অঞ্চলে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । এই অঞ্চলের নিকটেই চেকোষ্সোসাকিয়ার 
বোহেমিরা ও মোয়াভির! প্রদেশ । এই ছুইটি প্রদেশেই কয়লা, লৌহ ও 
ইন্পাতশিল্পে সম্ববন্ধ। বোহেমিয়! প্রদেশই বিখ্যাত ক্ষোভ! কারখান! 
জঅবস্থিত। বন্ততঃ'সাইলেসিয়! ও রূঢ় হত্তচাত হইবার পরও বোহেমিয়! 
ও মোয়াতিয়! প্রদেশ হাতে থাকিলে জার্মানী শক্তিস্বীন হইবে না। এই 
জন্তই চেকোক্সোতাকিয়া লক্ষ্য করিয়া লালফোৌজের অন্ভিবান জারস্ত 
হইয়াছে। জার্মানীর সমগ্র সামরিক শক্তি চূর্ণ করিবার উদ্দেহা লইয়াই 
লালফৌজের , রণনীতি রচিত। সেই রণনীতি অনুসারে লালফৌজ 
দঙ্গিণ জার্মানী ও চেকোষ্সোভাকিয়! বিধ্বস্ত করিবার জন্ত অগ্রসর 
হইতেছে। এই অঞ্চল বিপর্ধান্ত হইলে জার্মানী সতাই অন্তঃসারপুদ্য 
হুইয়! পড়িবে । বালিনের উপকণ্ঠে পৌঁছানো এমন কি বালিনে বিজয় 
কেতন উড়ানো জপেক্ষাও জার্দানীকে এই ভাবে শক্তিহীন করিবার 
সামরিক মূলা অনেক বেলী। যুদ্ধ অবসানের দিন ইহাতেই বেশী 


নিকটবন্তী হইবে। 
সোভিয়েট-ভুকি সম্বন্ধ 


মোভিয়েট রুশিয়। তুরস্কের সহিত তাহার ১৯২৫ সালের চুক্তি 
বাতিল করিবার নোটিশ দিয়াছে। বর্তমান বৃদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক 
অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার সহিত এ চুক্তির সাহঞ্জ 
নাই | সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের মুখপঞ্জ ইজভেম্তিরা মন্তব্য করিয়াছে 
যে, বর্তমান ঘুদ্ধের সময় সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তুরস্কের সন্বন্কটা 
ঠিক আশাহুরাপ ছিল ন1। 

১৯২৫ সালের চুক্তির মর্পদ এই যে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষন্বয়ের কেছ অন্যের 
বিরুদ্ধে সামরিক, রাজনৈতিক অথব! অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবে না। এই চুক্তি বাতিল করিবার প্রকৃত কারণ সোভিয়েট 
গভর্পমেণ্টের কৈফির়তে খুব স্পষ্ট হয় নাই। তবে, 'ইজভেম্তিয়া' ঠিকই 
বলিয়াছেন-_ধুদ্ধের সময় তুফি-সোতিয়েট সব্বন্ধটা! ঠিক আশানুরূপ 
ছিল না। 


কামাল আতাতুর্ক বখন নবীন তুরগ্ককে গঠন করেন, তখন সোভিয়েট 
রুশিয়াই ছিল যে তুরম্থের একমাত্র মিত্র ও সহারক। তাই, কামালের 
পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সৌহার্দয। 
তিনি জানিতেন--সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থন ও সাহাা না পাইলে 
সাজাজাবার্দীদের কুচক্র ব্যর্থ কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুরস্কের এই একমাত্র মিত্রকে কামাল কখনও 
স্কোলেন নাই। 

১৯৬৮ সালে কামালের মৃত্ায় পরই তুর্থের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত 
হইতে থাকে। ১৯৩৯ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ রুশিয়ার সহিত 
পায়ম্পয়্িক সাহাযোর চুক্তি করিয়া তুরন্ছ যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিতে চায় 
নাই। ইউরোপীয় যুদ্ধে শক্িমানের পক্ষে থাকিয়া তুয়ন্ক নিজের হৃবিধা 
করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। এই কুবিধাবাদী নীতির জন্যই সে ১৯৩৯ 
লালে নন্েত্বর মানে বৃটেন ও ফ্রালের সহিত চুক্তিবন্ধ হয়। কিন্ত 
জার্মানী কর্তৃক উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া সে এ 
চুদ্ধি পালন করিতে লাহসী হয় নাই। পরে, নে জার্খানীকে লৌহ 
পরিদ্কায়ের জন্ত একাত্ত প্রয়োজনীয় ক্রোম্‌ সরবরাহ করিয়া! তাহাকে 
খুনী করিয়াছে। সোছিয়েট-জার্দাম ঘুদ্ধের প্রথম দিকে তুয়ন্ছে 
মোিক্টেট-বিযোধী আন্দোলন বাড়িয়া উঠিন্লাছিল। তুকি অধািত 
সোছিয়েট অঞ্চল তূরদ্থের অন্ততুক্তি করিয়া বৃহতর তুয়ন্ক গড়িবার জন্য 
প্রকারে মতা ও শোভাযার|। হইয়াছিল। এই সময়.জার্ান বিমান 
তুরদ্ছের খাঁটী হাবহার করিয়াছে এবং তুয়ন্বের এলেকাতুক্ত সমূজ্রে 
জার্মানী নাধমেয়িণ আশ্রয় গাইছে বলিয়! শোদা থিয়াছে। 





প্রেসিডেন্ট ইনোদুর নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়] কয়েকখানি ভার্দান জাাজকে 
দার্দানেলিজ জতিক্রম করিতে ঘেওয়াক্স পররাষ্ট্রসচিব মেনেজেন্জলু 
পদচাত হয়। 

লালফৌজের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ১৯৪৪ সালে জার্মাবীর 
দৌর্ব্লা যখন বিশেষভাবে প্রকাশ হইয়! পড়ে, তখন তুরন্ক জারন্দানীকে 
ক্রোম সরবরাহ বন্ধ করে। এ বৎসর আগষ্ট মাসে সে জার্মানীর 
সহিত কূটনৈতিক নন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিকাছে। রাপ্টা সম্মেলনের পর 
শান্তি বৈঠকে বসিবার আশায় জার্দানীর বিরুদ্ধে সে বৃদ্ধ ঘোষণাও 
করিয়াছে। 

তুরস্ক সোভিয়েট-রুশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র। অধুনা! আবিষ্কৃত 
মারণাস্ত্রের সাহাধ্যে তুরগ্ধ হইতে সোছিয়েট রুশিয়ার ক্ষতি কর! যায়। 
ইহা! ছাড়! তুরস্ক হইতেছে দছার্দানেলিজ প্রণালীর রক্ষক ৷ এই তুরম্ব 
সম্বন্ধে সোভিয়েট-কশিয়| উদাসীন থাকিতে পারে না। ইহার 
আভাত্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে তাহার নিশ্চিন্ত হওয়া প্রায়োজন। ইহার 
বারা যে সোভিয়েটের নিরাপত্ত। ও স্থার্থ বিপর হইবার সম্ভাবনা নাই, 
ইহ! নিশ্চিত জানিবার পূর্ববে ১৯২৫ সালে কামালের তুরস্ককে দেওয়া 
প্রতিশ্রুতির বোঝ! সে বহিয়! চলিতে পারে না। 


ক্রাঙ্কোর নূতন চাল 


সম্প্রতি জেনারল ক্রাঙ্কো এক নূতন চাল চালিরাছেন। ফিলিপাইন 
স্বীপপুঞ্রে জাপানীরা অত্যাচার করিয়াছে-_এই অজুহাতে তিনি জাপানের 
মহিত বিরোধের ভাণ করিতেছেন। তাহার গনর্ণমেন্ট জাপানফে 
জানাইয়াছে যে, জাপানের সহিত যুদ্ধরত দেশগুলিতে জাপানের ব্বার্থ- 
রক্ষার দারিত্ব ম্পেন আর বহন করিতে পারিবে না। জনর়ব--স্পেদ 
হয়ত শীস্ই জাপানের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণাও করিবে। 

এক সমর ম্পেনীয়রা ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও 
বর্তমান ফিলিপিনোদের সহিত তাহাদের জাতিগত বা সংস্কৃতিগত 
কোন যোগ নাই। কাজেই, হঠাৎ ফিলিপিনোদের জন্ত জেনারল 
ফ্রান্োর দরদ উলিয়! ওঠা স্বাভাবিক নয় । এই ক্রাঙ্কোর পক্ষ হইতেই 
কিছু দিন আগে ফিলিপাইনে জাপানের তাবেদার শাসকফে অভিনন্দন 
জানানে। হইয়াছিল। প্রকৃত কখা এই--জেনারল ক্রান্ধো৷ এখন 
আমেরিকার নিকট “ভাল মানুষ" সাজিতে চাহিতেছেন। আট্লা পিকের 
অপর পার হইতে ঠাহার প্রতি সহাম্ৃভূতির বিশ্দুমাত্র আভাস পাইলে 
তিনি শ্বদেশেও প্রচার করিতে পারেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভিনি 
নিঃসঙ্গ নন। বন্ততঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেন্ত্ে ক্রমবর্ধমান নিসজতার হলে 
নিজ দেশেও ক্রাক্কোর আমন টলিয় উঠিয়াছ্ছে। 

এই সময় স্পেনের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্ভূত হইযার 
সম্ভাবনা দ্বেখ! দিয়াছে । স্পেনের সিংহালনের দাবীদার প্রিন্স জুয়ান 
এক বিষৃতি প্রচার করিয়া বুধাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বে, প্রস্ৃতগক্ষে 
স্পেনে রাজতন্ত্রের অবসান হয় নাই--উছা! স্থগিত আছে মাত্র; তাহার 
গর, গৃহ্বিবাদে স্পেনের রাজবংশের সকলেই নাকি সম্পূর্ণ নিয়গেক্ষ 
ছিল। সম্প্রতি স্পেনের নির্ববাসিত রিপাধ.লিক্যান্র! এক বিবৃতি প্রচার 
করিয় শ্রিব্স জুয়ানের উক্তির তীব্র গ্রতিবাধ জানাইয়াছেন। 

১৯৩১ সালের ব্রির্বধাচনে যখন হুম্পষ্টভাষে প্রকাশ পার যে, স্পেনের 
জনমত রাজতন্ত্রের বিয়োধী তখনই রাজা আল্‌ফোন্সো! রাজা ত্যাগ 
করিয়া শিয্পাছিলেন। জনধতের জুম্পষ্ট নির্দেশে স্পেনে রাগত স্তরের 
অবসানই হইয়াছে--আল্ফোন্সে! বংশের সৌজন্তে উহা "ফোষ্য, 
ট্োরেজে” জিয়ানে! নাই। ম্পেনের গৃহন্মের সময় রাজতন্্রাহুরাদীর! 
যে ক্রাঙ্কোকে সমর্থন করিয়াছিলেন, সে কথা দিবার 
পওজাম। তাহাদের তখন আশা ছিল বে, হয়ত 
সাজতঙ্্ের পৃজঃগ্রতি্ঠাই ঢাহিষেন। 


চাপা চেষ্টা 
কাছ হয়ত স্পেনে 


ই ২ 


জাশ্চর্ধোর বিষয় এই যে, জুনের “টাইমস্‌”, “অবজার্ভার' প্রভৃতি 
রক্ষণণীল পঞ্জিকা প্রিক্স জুয়ানের এই বিবৃতিকে “সময়োপযোগী” বলির! 
অভিনন্দন জানাইক্লাছেন। ইহাতে আশঙ্কা হয়--প্পেনের অভ্ভাত্তরে ও 
আন্তর্জাতিক জেত্রে ফ্রাঙ্ষোর আসন টলিয়! ওঠায় হতভাগ্য ম্পেনীর়দের 
বন্ধে হয়ত রাজতন্ত্র চাপাইবার় একটা গোপন বড়যন্ চলিতেছে। বৃটিশ 
সানাজ্যবাদীদের পক্ষে ভূমধ্যসাগরীয় -রাষ্ট্র প্পেনে বামপন্থী গভর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠার উৎসাহী হওয়া খবাভাবিক নয়। অথচ, হিটলার ও মুসোলিনির 
হাতধর! ক্রাঙ্ষো লোকটা! যুদ্ধের সময় যে সব কাজ করিয়াছে, তাহাতে 
ইছাকে স্পেনের গদ্দিতে বসাইয়া রাখ! লোকে আর সহা কিতেছে না। 
এই জন্ক বৃটিণ সাত্রাজ্যবার্ধীর! হয়ত স্পেনে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিতিত করিয়া 
ছুই দিক বজায় রাখিবার চেষ্ট1! করিতেছেন । 

সুদুর প্রাচী 

হুদুর প্রাচ্যের যুদ্ধের সব চেয়ে বড় কখা--খাস জাপান লক্ষ্য 
করিয়া মাকিণ সেনাবাহিনীর অভিযান আরস্ত হইয়াছে। কিছু দিন 
পূর্ব বাকিণ সেনা খাস জাপান হইতে ৭৫* মাইল দূরবন্তী আইওজিমায় 
অবতরণ করিয়াছিল। সম্প্রতি মাকিণ দেনা কফরমোজা হইতে খাস 
জাপান পধ্যত্ত প্রসারিত রিউকিউ ম্বীপপুগ্রে অবতরণ করিয়াছে। 
তাহাদের অবতরণ ক্ষেত্র হইতেছে এই স্বীপপুঞ্রের মধাবর্তী বৃহত্ম দ্বীপ 
ওকিনাওয়া। এখান হইতে খান জাপানের দুরত্ব মাত্র ৩৫* মাইল। 

জাপানের সমর প্রচেষ্টার প্রধান দ্বৌ্রধল্য এই যে, তাহার লমরশিল্প 
প্রধানতঃ খাস জাপানে অবস্থিত। মাঞ্চুরিয়াতেও তাহার কিছু 
লযরোপফরণের কারখানা! জাছে। সমগ্র জাপানী সাম্রাজ্যে সমর- 
গ্রচেষ্টার জন্ত খাস জাপানের ও মাঞুরিয়ার সময়োপকরণের় উপর 
জাপানকে নির্ভর কঠিতে হয়। বল! বাছলা--রিউকিউ হইতে জাফিণ 
সেনাবাহিনী প্রচণ্ড বিমান আত্রমণ চালাইবে--একদিকে খাস জাপানে 
এবং অন্তদিকে ফরমোজায়। ইহার পরই তাহার! প্রথমে ফরমোজায় 
অবতরণ করিবে এবং পরে খাস জাপানে অবতরণ করিতে সচেষ্ট 


৬১০১০ 


[ ৩২শ বর্ধ--২য় খণড--৫ম লংখ্য 


করমোজ! হইতে প্রচণ্ড: বিমান আক্রমণে মাছুরিয়ায় সহিত 
, স্তাম। মালয় প্রভৃতিয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। এদিকে 
পানের খাঁটা হস্তগত হইলে মাঞচুরিয়ায় সমরশিল্পকেন্জা অতি 


মাকিণ রণনীতির লক্ষ্য এখন চীন ও খাস জাপান। এফই সময় 
জাপানে মাফিণ সেনা অধতয়ণ করিতে সচেষ্ট 


প্রতিরোধ তানের ঘরের মত ভাজিয়! পড়িবার সম্ভাবনা। খাস জাপানের 
ঘাঁটা হইতে মাধুরিয়ার সমরশিজ্প পঙ্গু কর! সহজ। 

ব্রহ্ষদেশে ইঙ্গ-ভারতীয় সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য 
অঞ্জন করিয়াছে। মান্দালয় তাহাদের ' অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এই 
সময় আর একটি সেনাবাহিনী পূর্ব দিক হইতে ঘুরিয়া বাইয়া! মিকৃটিন! 
অধিকার করে। এই মিকৃটিনায় ৮টি ভাল বিষ্ান ঘাটী মিত্রপক্ষের 
হাতে আসিয়াছে। ওদিকে চীন! সৈন্ত কর্তৃক লাশিও পূর্বেই অধিকৃত 
হইয়াছিল। এখন মান্দালয় ও লাশিওয় মধাবত্ী অঞ্চলে মিত্রপক্ষ 
একরপ হুপ্রতিষটিত। ইঙ্গ-ভারতীয় সেন! মান্ালয় অধিকারের পর 
আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়! কীপনাউকৃসে অধিকার করিয়ছে। মিকৃটিলার 
সহযোদ্ধগণের সছিত তাহাদের মিলিত হইতে জার দেরী নাই। 

মিএরপক্ষ এখন উত্তর ত্রন্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বল! যাইতে পারে। 
এখন তাহাদের অভিযান চলিবে দক্ষিণ ত্রহ্ষে। তবে. দক্ষিণ ব্রচ্গে কেবল 
সথলপথেই অন্িযান চলিবে না সমুদ্্রপথেও মিত্রপক্ষের সেনা দক্ষিণ অক্ষ 
অবতরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। এই অঞ্চলের সমুদ্রে যে শক্তিশালী 
বৃটিশ নৌবহর আসিয়াছে, অদূর ভবিত্ততে দক্ষিণ বর্ষে অভিযানের জন্ত 
উহ! ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা । (১1818) 


দুনিয়ার অর্থনীতি 


অধ্যাপক শ্রীশ্যামন্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন অর্থনীতি 


একে ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, তাহার উপর পরাধীনতার অভিশাপে 
তাহাকে বাধা হুইয়৷ শ্বেতহন্তী পোবণের বিপুল ব্য়ভার বহন করিতে 
হয় বলিয়া এদেশের সরকারী তহধিলে প্রায়ই ঘাটতী হইয়৷ থাক্ষে। 
জনন্বাস্থা, জনকল্যাণ, লাতীয় সম্পদবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে যে ভারত সরকারের 
দায়িঘ আছে, এদেশের অর্থসদন্যের বাজেটে তাহার উল্লেখযোগা কোন 
পরিচয়ই কোনদিন পাওয়! যায় না । সাধারণ সময়ে তবুও জোড়াতালি 
দিয়! সরকারী অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষিত হইত, বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রবল 
ঘূীপাকে দেই স্বার্থপর শৃ্লারক্ষার ব্যবস্থাটুকুও ভাসিয়! গিয়াছে। 
এখন যুদ্ধের ধিপুল ব্যয় মিটাইতে বাজেটে বতনরের পর বৎসর যে 
পর্বতপ্রমাগ ঘাটতী দেখ! যাইতেছে তাহার বিপরীতদিকে বেসরকারী 
অপব্যয়ের চূড়ান্ত নিদশনসমূহ অতিদাধারণ এবং অনবধানী ব্যক্তির 
দৃষ্টিতেও ধর! না পড়িয়া পারে না। বেসামরিক খাতে সরকারী বানের 
যত বাহুল্যই হউক, মেই ব্যয় হদি সহুদ্দেগ্তে হয়, তাহা! হইলে তাহার 
বিরদ্ধ সঙালোচদ! করিতে ভঙ্রতায় বাধে । কিন্তু যখনই এই বায়বাছল্য 


অপব্যয়ধাতে যাইয়! পড়ে, তখনই অধিকার থাকিলে যে কোন নিরপেক্ষ 
ব্যক্তির পক্ষেই তাহার প্রতিবাদ কর! স্বাভাবিক । কয়েকদিন পৃকে 
সুরোগীয় দলের পক্ষ হইতে মিষ্টার জিওকে টাইসন ফেব্র্রী-ব্যবস্থা- 
পরিষদে ভারত সরকারের বেসামরিক বিভাগসমূহের ব্যয়নীতি ,সিয়ন্ত্রণ 
এবং সাধারণ বায়সস্কোচ সম্পর্কিত যে ছ'টাই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, 
সরকারী বিধিব্যবস্থার নিন্দাহ্চক হইলেও নেই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে 
গৃহীত হইয়াছে । ভারত সরকারের অর্থ-সংন্ত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
ুক্তিপ্রদর্শন করিতে যাইয়! কার্যত: যুদ্ধোততর হ্বাচ্ছল্য-সম্ভাবনার কথাই 
বলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরে অনিশ্চিত অবস্থা! সম্বন্ধে ঠাহার এই আশাবাদী 
মনোভাব অধিকাংশ সদস্ই সমর্থন করিতে পারেন নাই । তক্চি্ন রেনামরিক 
বিভাগে সরকারী অর্থ অপব্যক্লিত হইবার অভিযোগ আসিয়াছে বলিয়াই 
যে বাজেটে সাময়িক বিভাগের ব্যয়বরাদ নির্দিষ্ট করিবার সময় সর্ব 
ঘুক্তিমুক্ত পথ গ্রহণ কর! হইতেছে এমন কথাও ধরিয়া! লওয়। যায় দা। 
আঁানিগের মনে হয়, যুদ্ধের মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় অর্থ- 
ব্যবস্থায় দারুণ যিশ্খলার হৃষ্টি হইয়াছে এবং সাময়িক প্রয়োজনের জামে 
অর্থ-সর্ যে ভাষে এই কর বৎসর ভারত সরকারের রাজফোধ ব্যযছার 
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ক্ষরিয়াছেন, তাহা! অতি অল্লক্ষেত্রেই সমর্থনঘোগ্য । গত বৎসর মার্চ মাসে 
ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হইবার অ্ুহাতে অর্থসদন্) ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাঙের চূড়ান্ত 
বাজেটে ছু'নাসের হিসাবে উক্ত বৎমরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষ! *৬ 
কোটি টাক! অধিক বায় দেখাইয়াছেন, অথচ বর্তমানে ভারত সীমান্ত হইতে 
যুদ্ধ বহুদূরে সরিয়! বাইলেও ১৯৪৫-৪১ ধৃষ্টাব্ধের বাজেটে সামরিক বায় 
৪শত কোটি টাক! ধরিতে ঠাহার সঙ্কোচ হয় নাই। ভারত-সীমান্ত 
ধিপক্প হইবার সময় ভারতের যে দাধ্িত্বই থাকুক ন| কেন, বর্তমানে 
জাপানীদিগের কবল হইতে তরঙ্গ, মালয়, পূর্ববভারত্ীয় স্বীপপুঞ্জ প্রস্ৃতি 
উদ্ধার করিবার জন্য ভারতকে ব্যয়ভার বহনে বাধ্য করা অত্যন্ত 
অযৌক্তিক বলিয়া! আমর! মনে করি। ভারতের উপর যে কোন আধিক 
ভার চাপাইবার পুব্ধে এদেশের অর্থনীতিক দুরবস্থার কথাও বিবেচন! কর! 
উচিত এবং সেদিক হইতে বেসামরিক ধিভাগের অপব্যয় যেমন ভোটের 
জোরে বন্ধ কর! হইতেছে, সামদ্ধিক বিভাগের অপব্যয় সেইরূপ অর্থসদস্ 
নিজের বিবেচনায় বন্ধ করিবেন, ইহাই আমর] তাহার নিকট আশ। 
করিয়া থাফি। বাজেটের ক্রমবদ্ধমান ঘাটতী! বহুলাংশে খণসংগ্রহ 
করিয়। পূরণ কর হইতেছে, কিন্তু বর্তমান সম্কটজনক অবস্থায় ফাপ! 
বাজারে যে ঞ্ণ সংগৃহীত হইল, তাহ। যুদ্ধের পরে নরম বাজারে যে পরিশোধ 
করিতে হইবে, ইহাও অর্থ-সদন্যের ভুলিয়া যাওয়। উচিত নহে । গত ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫-৪১ খৃষ্টানদের প্রাথমিক বাজেট উপাস্থত করিবার সময় 
অর্থসদন্ত সার জেরেমী রেইসম্যান বাজেটের ঘাটাতি পূরণ সন্বদ্ধে 
বলিয়াছেন, পূর্বব পূর্ব বৎসরের হ্যায় এবৎসরও ভারত সরকার ঞ্ণণ- 
সংগ্রহই ব্যয়নিব্বাহের প্রধান পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
জনসাধারণের সকল শ্রেণীই যাহাতে সরকারের এই খ্ণসংগ্রহনীতিতে 
প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, তজ্জন্য সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা' অবলম্বন কর! 
হইতেছে। বল। বাহুল্য, অভাবের সময় নিরূপায় হইয়। ভারতসরকার যে 
খণসংগ্রহে বাধ্য হইতেছেন ভাহার ধিকদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়। লাভ নাই; 
কিন্ত বাজেট অধিবেশনে মরকারী অর্থনীতি সম্পর্কে যে সকল সমালোচন৷ 
হইয়াছে তাহা হইতে সত্যই এমন কোন ধারণা জন্মায় ন| যে, ভারত 
সরকারের সমস্ত সংগৃহীত খণ চ্যাষ্য ভাবে ব্যগ়িত হইতেছে ব। জাতীয় 
স্বার্থে স্তন্ত কর! হইতেছে। তত্তি্ন ভারতে এই খণ সংগ্রহ করিতে 
ভারত সরকারকে যে সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছে, ধণ সংগ্রহ 
করিবার প্রগ্থ ন! থাকিলে অথবা! অল্পতর পরিমাণ খণ সংগৃহীত হইলে 
সেই হুদ হিনাবে কত টাক] বাঁচিয়। যাইত তাহাও ভারতসরকারের 
বিবেচনার বিষয়, সন্দেহ নাই | যুদ্ধের পুর্ের তুলনায় বর্তমানে ভারত 
সরকারের সাধারণ খণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়। গিয়াছে, ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে 
যখন সণ (দিবার প্রশ্তিশ্রতিতে সংগুহীত বরকারী থণের পরিমাণ ১২ শত 
৫ কোটি টাক! ছিল, ১৯৪৫-৪৫ খ্বষ্টান্দে তাহ! বৃদ্ধি পাইয়। প্রায় ২ হাজার 
২ শত কোটি টাকার উর্ধে পৌছাইবে বলিয়! অনুমিত হইতেছে। এই 
বঞ্ধিত গণের উপর ভারত সরকারকে অন্ততঃ শতকরা ৩২ টাক! হারে মদ 
দিতে হইবে এবং মেধিক হইতে তাহাদিগের দায়িত্বও নিতান্ত অল্প নহে। 
ভারতের বিলাতী দেনার যে অংশ এই যুদ্ধের সময় শোধ দেওয়। হইয়াছে, 
তাহাতে ভারত সরকারের অন্তর্দেশীয় খণভার সামান্ত বৃদ্ধি পাইলেও সে 
সম্থক্ধে আমাদিগের প্রতিবাদ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু লগ্নে 
রিজার্ভ ব্যাক্ক .অফ ইঞ্ডজির়ার অফিসে বর্তমানে যে ষ্টালিং সিকিউরিটির 
পাহাড় জিতেছে ভাহার জন্য ভারতের অন্তর্দেশীয় খণবৃদ্ধির যৌক্তিকত। 
আমর! খু'জিয়! পাই না। ষ্টালিং উদ্বতের পরিমাণঃএখনই ১৪ শত কোটি 
টাকার উত্দধে পৌছিয়াছে। বত দি্দ বাইবে এই পাওনার পরিমাণ ততই 
বৃদ্ধি পাইধে এবং তজ্জন্ত ভারতেও জাতীয় খণের পরিমাণ স্ফীত হইয়া 
উঠিবে। এই ট্টালিং পাওনা কষে আদার হইবে সে সন্বপ্ধে ফোন স্থিরত। 
নাই বৃটেনের বর্তমান জাধিক অবস্থ। যেরপ হতাশাজনক, তাহাতে তাহার 
পক্ষে যুদ্ধের মধ্যে ঝ| যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই বণ পরিশোধ কর! 
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সন্তব নহে। তত্তিল এপর্যন্ত বছ বৃটিশ নেতৃস্থানীয় বাক্তি ষ্টালিং খণ 
পরিশোধ সম্পর্কে বিলম্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই পাঁওন ফিরিয়া 
পাইবার সঙ্গে ভারত নরকারের ভারতে সংগৃহীত খণপরিশোধের কথ! 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত খাকিলেও এদিক হইতে ভারত সরকার ঘষে বৃটিশ 
সরকারকে বিশেষ তাগিদ দিতেছেন, এমন কোনও প্রমাণও পাওয়! যায় 
নাই। খিলাতে ষ্টালি' পান! ষতই জমিয়৷ ধাউক, তাহার হুদ হিসাবে 
ভারত মরকার এমন কিছুই পাইবেন না যে তাহাতে ভারতে সংগৃহীত 
ধরণের সদ প্রদান কর! চলে । অবস্থা এখনই যাহা দ্াড়াইয়াছে, তাহাতে 
ষটালিং উদ্বত্ত বৃদ্ধির পরিপুরক হিসাবে ভারতের ধণ সংগ্রহের প্রাচষ্টায 
ফলে ভারত সরকারকে কেবলমাত্র মদের হিসাবে বৎসরের অন্ততঃ দেড় 
কোটি পাউও্ড বা ২* কোটি টাক! ক্ষাতি হা করিতে হইতেছে । তত্ধ্যতীত 
লিং পাওনার পর নিগ্ভর করিয়। যে বিধানে ভারতীয় মুদ্রানীতি 
পরিচালিত হইতেছে, তাহাও সম্থনযোগ্য বলিক়। মনে হয় না । রিজার্ভ 
ব্যান্কের নির্দেশ যাহাই হউক ন কেন, স্বণের জামিনে নোট ছাপাইবার 
নীতি কাগজের জামিনে নোট ছাপাইবার নীতি অপেক্ষা অবগ্ঠই অনেক 
স্বাস্থ্যকর ও সমর্থনীয়। যুদ্ধের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে এ সম্বন্ধে জন- 
সাধারণ সচেতন হইতেছে ন| সত্য, কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে কাগজী মুদ্রার 
সম্রমহীনতার জন্য ভারতের মাধারণ অর্থব্যবস্থার যাঁদ ভারসাম্য রক্ষিত ন। 
হয় এবং ভারতের পক্ষে শান্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারে ক্ষতি শ্বীকারে 
বাধ; হইতে হয়, তাহ। হইলে ভারত সরকার সেই নকল সমন্তা কি ভাবে 
সমাধান করিবেন? ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগ বর্তমান সন্কট লইয়াই 
ব্ন্ত, ভারবস্কত সম্বন্ধে আমাদিগের সতকবাল। ভাহাদিগের কর্ণগোচর 
হইবে কি? 


বাঙ্গালার বন্ত্রসঙ্কট 


প্রাচাযুদ্ধের পট-ভূমিকারণপে কাধ্যতঃ বাঙ্গালাদেশ ব্যবহৃত হইতেছে 
এবং রণাঙ্গনের সন্গুখবন্তী ভূমিভাগ হিসাবে তাহার ছুঃখহূর্দশার অন্ত 
নাই। যুদ্ধঙ্রনিত নানাধিধ অন্বিধ। যখন নিতান্ত দুভাগ্যক্রমেই বাঙ্গালা 
অধিবাসিগণ সহ্য করিতেছে, তখন ইহা! আশ। কর। অন্যায় নহে যে, 
এদেশের শামকসন্প্রদায় দেশবাসীর সখন্বিধ। বিধানের জন্য তাহার্দিগের 
সাধ্যমত চে! করিবেন। কিন্তু দুঃখের ধিষয় আমাদিগকে যাহারা শাসন 
করেন, তাহার! মনে রাখেন না যে দেশবাসীকে পালন করাও ভাহাদিগের 
কর্তব্য এবং এই দায়িত্ববোধের লজ্জাকর অভাববশতঃই যুদ্ধকালীন 
বিশৃখখলার সহযোগে আপনাদিগের স্বার্থসিদ্বির স্বপ্ন দেঘিতেও তাহার! 
কুটত হন না। ১৯৪৩ খুষ্টাব্ে সরকারী ছুনীত্তি এবং অব্যবস্থার ফলেই 
বাঙ্গালায় ৩,।৩৫ লক্ষ লোকক্ষয়কারী তীব্র ছুতিক্ষ দেখা গিয়াছিল এবং 
সেই হুপিক্ষের পেষণে কেবল যে দলে দলে নিরন্ন প্রাণত্যাগ করিয়াছে 
তাহা। নহে, সঙ্গে সঙ্গে এদেশের বছ-শত বৎসরের পুরাতন সামাজিক 
জীবনেও তুমুল আলোড়ন উঠিয়াছে। এই অন্ন-ছুর্িক্ষের ক্ষত শুকাইতে 
ন। শুকাইতেই মাত্র এক বতনরের মধ্যে বাঙ্গাল দেশে পুনরার়--বস্তের 
হুতিক্ষ দেখ! গিয়া'ছ এবং অবস্থ। বর্তমানে এরূপ ধ্বাড়াইয়াছে যে, প্রচলিত 
সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতি জনসাধারণের বিবেচনায় প্রহদনে পধ্যবসিত 
হইয়াছে। কাপড়ের অভাব গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত তীব্র; মানুষ সেখানে 
কবর থুড়িয়া পযাত্ত কাপড় সংগ্রহ করিতেছে এবং ভত্রমহিলার লক্ষা- 
নিবারণে অসমর্থ হুইয়। আত্মহত্যা __সাধারণ ঘটন৷ হইয়া ধাড়াইয্নাছে। 
কিন্তু ছুঃখের কথা এই যে, এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ 
করিতে বাইয়া সংশ্লিষ্ট সকলেই আপনাকে নিরাপরাধ প্রমাণ করিবার 
জন্য চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না এবং মাছুষের চরম ছুঃখ দুর্দশার দিনে 
ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের পরস্পরের প্রতি দোধারোপের এইরূপ হাম্ককর 
প্রয়াস আমাদিগকে সত্যই অত্যন্ত জুন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। গত ৮ই মার্চ 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থ' পরিষদে জীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগীর প্রঙ্গের উত্তরে 


& ও পু 


ভ্ান্সত্ন্য 


[ ২শ ব্ধ-তয খন সংখ্যা 
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বাণিজ্য সার জাজিকুল হক বাঙ্গালার বস্বাতাব সম্পর্কে বাঙ্গালা 
ময়কারকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, বরাদ্ধ ব্াবস্থ। অনুযায়ী প্রদেশ 
গুলিতে বন্ধ পাঠাইয়াই ভারতসরকারের কর্তব্য শেষ হইয়াছে এবং 
বাঙ্গালার বন্-বন্টন ব্যবস্থ। সম্পাদনের ব৷ বাঙ্গালা হইতে বন্তর-রপ্তানী বন্ধ 
করিবার সপপূর্ণ দারিস্ব বাঙ্গাল সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বলা 
বাহুল্য, বাঙ্গালা.নরকারের দিক হইতেও এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দোধী সাব্যস্ত করিবার জন্য সব্ববিধ প্রয়াস দেখ! গিয়াছে এবং বাঙ্গালার 
জন্ত বরাদ্দ বস্ত্রের হল্পতায় গুরুত্ব আরোপ করিয়াই বাঙ্গালার সচিবর। 
এই শোচনীয় অবস্থার দবায্িত্ব হইতে অব্যাহতিলাভের চেষ্ট! করিয়াছেন। 
সম্প্রতি মীমাংস কমিটির বৈঠক সম্পর্কে কলিকাতায় আসিয়৷ সার 
তেজবাহাছুন্ন নপ্র ও সার জগদীশপ্রসাদের গ্ভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পর্যন্ত 
দেশের এই ভীষণ বিপদের দিনে কেন্ত্রায় ও প্রাদেশিক সরকারের 
পরম্পরের প্রতি দোষারোপ কর্সিবার আগ্রহ দেখিয়। বিশ্মিত হইয়াছেন 
এবং তাহার! এই নিদারুণ সন্কট হইতে দেশবাীকে রক্গ। করিষার জন্য 
বড়লাটকে বাঙ্গালায় বন্ধ বণ্টন বাবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। তাহার! যথার্থই বলিয়াছেন, দোষ ধাহারই হউক, সরকার 
কর্মচারিবৃনদের কর্তব্যকর্ে শৈথিলোর জগ্ই যে দেশের এই দুরবস্থা! সম্ভব 
হইয়াছে তাহাতে কোন দন্দেহ নাই এবং যে ছু্ধশাশ্রস্ত নরনারী। বস্ত্র 
অভাবে আক্মলন্মান রক্ষা করিতে পারিতেছে ন| কেন্দ্রীয় ব৷ প্রাদেপিক 
সরকায়ের মধ্যে ধাহার। দোষী প্রমারণত হউন ন| তাহাতে তাহাদিগের 
ছুঃখ ঘুচিবে কি? এইভাবে পরস্পরকে দোষারোপ করিয়। সমস্তা 
সমাধানে ওদাসীন্ঠ প্রদর্শন এপক্ষত্রে কেবল অন্তায় নহে অপরাধ এবং 
বড়লাট যদি স্বরং হস্তঙ্গেপ করিয়া বন্ধ বণ্টন নীতিতে শৃঙ্খলা বিধানের 
ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেই এ অবস্থায় দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ হইতে 
পারে। বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ম বন্টননীতি পরিচালনায় কিরাপ অক্ষম ও 
অযোগ্য তাহা গত ছুঙিক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে, এই ছুঃসময়ে পুনরায় 
তাহাদিগের উপর বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থা! ছাড়িয়। দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার একরপ 
ইচ্ছ। করিয়াই এই বন্ত্র্কটের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাহার! 
প্রয়োজনের তুলনায় বাঙ্গালার জন্য মাথাপিছু ১* গজ হিসাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ 
করিয়াছেন, তাহ। অত্যন্ত অল্প এবং এই ১* গজের মধ্যে বাঙ্গালার তাতে 
যে তিনগঞ্জ বস্ত্র উৎপাদনের হিসাব ধরিয়াছেন, বাঙ্গালার তাতে তাহ! 
স্বাভাবিক সময়েই উৎপন্ন হয় কিন! সন্দেহ এবং বর্তমানে স্ৃতার অভাবে 
ভাতের উৎপাদন একেবারে কমিয়। যাওয়ায় সেই ৩ গজ হিসাবে" বন 
উৎপাদন সত্যই অসন্তব হইয়া পড়িয়াছে। তদ্াতীত ১৯৪১ খুঠান্দের 
আদমহ্মারী রিপোর্ট অনুযায়ী বাঙ্গালায় যে ৬ কোটি ১* লক্ষ লোক ধরা 
হইয়াছে তাহা এই প্রদেশের প্রকৃত লোকসংখ্য! অপেক্গ! প্রায় ৭* লক্ষ 
কম। এইভাবে কেন্দ্রী-দরকার মাথাপিছু বন্ত্র বরাদ্দের ব্যাপারই 
বাঙ্গালার প্রতি যথেঃ অবিচার করিয়াছেন এবং এই অবিচারের পরেও 
ঠাহার! পুনরায় বাঙ্গালার কুখ্যাত সচিবসজ্বের হস্তে সেই বরাদ্দ সামান্ত 
পরিমাণ বন্ধ বন্টন করিবার ভার দিয়াছিলেন বলিয়াই দরিদ্র দেশবানীর 
পক্ষে সাধ্যায় মুল্যে বস্ত্র সংগ্রহ কর! অসম্ভব হইয়! উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা 
লীগ সচিবসজ্বের স্বজনগ্রীতি সর্ধবজনবিদিত, যোগ্যত। অযোগ্যতার ধিচার 
বিবেচন! অপেক্ষ। তাহাদিগের মিকট গদি বজায় রাখিবার মোহ অনেক 
বড়, তরাং এই অবস্থায় ঠাহাপ্দিগের গ্রীতিভাজনগণের পক্ষে বন বণ্টনের 
ভারপ্রাপ্তি সপপূর্ণ স্বাভাবিক । চোরাবাজারের যে জুপুম আজ বাঙ্গালায় 
মায়াজক হইয়৷ উঠিয়াছে, তাহা বন্টনভার লাভের সময় কর্তৃপক্ষের সন্তষ্টির 
সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট কি না বিবেচ্য? যতদিন পথান্ত কর্তৃপক্ষের 
সহিত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের এই স্বার্থজনিত সম্পর্ক বজায় থাকিবে, 
ততদিন ব্যবসায়গণের মুনাফাবৃত্তি বন্ধ হইতে পারে না। চাহিদার 


তুলনায় জোগান কমিয়া যাইবার আশঙ্ক! থাকিলে হ্বচ্ছলতয় জনসাধারণের 
মানসিক দৌর্বল্যের জন্ত বাজার হইতে বহুপরিমাণ পণ্য অদৃস্ত হইয়া হায়। 
গত ছুরিক্ষের অভিজ্ঞতার পরেও বাঙ্গালায় কর্তৃপক্ষ যে এই বিষিয়ে অবস্থিত 
হন নাই ইহাও ফি তাহার্দিগের অযোগ্যতার প্রমাণ নছে? বাঙ্গালায 
বন্ত্রবরাদ্দ যখনই কম হইয়াছে, তখন হইতেই আসন ছুর্দিনের জন্ত প্রস্তত 
হইয়। দেই বরাদ্দ বস্ত্র হুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বণ্টন কারবার ব্যবস্থ। করা কি 
ঠাহাদিগের উচিত ছিল না? খাস্থ সরবরাহের ব্যাপারে বরাদ্দনীতি 
প্রবর্তন করিয়া তাহার! সাফল্য দাবী কর্গিয়। থাকেন, অথচ থাস্তাদি 
সংগ্রহের হুত্রসমূহ এত জটিল যে থাস্ক বণ্টনে বরাদ্দ ব্যবস্থ। প্রবর্তন অপেক্ষা 
বন্্ বন্টনের ব্যাপারে বরাদ্দ নীতি-প্রবর্তন তাহাদিগের পক্ষে অনেক সহজ- 
সাধ্য ছিল। বাঙ্গাল! দেশে মাত্র ৩৪টি কাপড়ের কলে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, 
তাতের কাপড় হৃত৷ সরবরাহ ব্যবস্থা অনুযায়ী সংগ্রহ করাও কিছুই কঠিন 
নহে, বাহির হইতে আমদানী বন্ত্ও তাহাদিগের নিকটেই জম। হইয়! থাকে, 
হ্ৃতরাং এ অবস্থায় বাঙ্গাল! সরকার সমস্ত কাপড় সংগ্রহ করিয়। বরাদ্দ 
ব্যবস্থা অনুযায়ী জনসাধারণকে কাপড় প্রদানের ব্যবস্থ। করিলে এই বস্ত্ে 
দুভিক্গ কোনক্রমেই সম্ভব হইত ন|। বস্ত্র খিষ্রুয়ে চোরাবাজারের মুনাফা- 
স্থবিধা আছে বাঁলয়৷ সম্প্রতি অনেকেই কাপড়ের দোকানের লাইসেন্স 
পাইবার জন্য নানাভাবে চে করিয়াছে এবং যাহাদিগকে এই লাইসেন্স 
দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের সকলেরই যে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ব| 
মাধুতার প্রমাণ আছে এমন কথ কেহই বলিবেন না । বাঙ্গালা দেশে 
৮* হাজার দোকানের মারফত বাঙ্গাল সরকার বন্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, গগ্যান্ত নান| পণ্যের ম্যায় নিয়ন্ত্রণনীতির প্রচলনের সঙ্গে 
সঙ্গেই যে বাজার হইতে বিক্রয়জাত বন্ত্র অপৃষ্ঠ হইয়। গেল ইহারই বা 
প্রকৃত কারণ কি? ব্যাঙের ছাতার মত চতুদ্দিকে এই সব লাইসেন্সপ্রাপ্ত 
দোকানের এনেকগুলির অস্তিত্বই যে বরাদ্দ ব্যবস্থ। প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
লুপ্ত হইবে তাহ। বল। বাহুল্য, কিন্তু যাহার। এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে 
তাহাদিগের অনেকেই যে বস্ত্রব্যবদায়ের চোরাবাজারী মুনাফাভোগের 
লোভে আকৃষ্ক হহয়। এই পথে আসয়াছিল সে বিষয়ে নিঃদশেহ। 
সে দন টেক্সটাইল ডিরেক্টরের অফিসে টেক্সটাইল কণ্টোল এডভাইসারী 
কমিটির যে সভ। হয় তাহাতে সভাপতি নিঃ প্রযুক্ত হুরেশচন্ত্র রায় স্বীকার 
করেন, ভাহার বিশ্বাস, পুর্বে এদেশে এত অধিকসংখ্যক বস্ত্র ব্যবসায়ী 
ছিল না এবং বর্তমানে বন্ত্ ব্যবসায়ের অত্যধিক মুনাফায় আকৃষ্ট হুইয়াই 
এত অধিক লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে 
বাঙ্গালার লীগ সচিবসজ্ঘের মুখপাত্র ছিলেন ন| বলিয়াই হয় তে 
তাহার পক্ষে বল! সম্ভব হইয়াছে যে. বাঙ্গালার বন্ত্-বপ্টননীতিতে বরাদদপ্রথার 
প্রচলন করিয়া রেশন কার্ডের অনুপাতে বস্ব সরবরাহের ব্যবস্থা কর! 
হউক এবং ইহাতে অবাঞ্ছিত মুনাফাভোগীদের কোন স্বার্থ যদি কু হয় 
তাহাতে ছুঃখিত হইবার কিছুই নাই। 

মোট কথা, আমরা সার তেজবাহারুর সপ্র' প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কেন্দ্রীয় 
সরকারকে বাঙ্গালায় বন্ত্র বণ্টনের দায়িত্ব-গ্রহণের দাবী সর্ধ্বাস্তঃকরণে 
সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের যদি বাঙ্গালার জন্ত বন 
বরাদ্দ করিবার অধিকার থাকে, তাহ! হইলে সেই বন মুনাফাভোগীদিগের 
তহধিল বৃদ্ধি করিতেছে, কি প্রকৃত অভাবগ্রস্তদিগের চাহিদা মিটাইতেছে, 
তাহ! দেখাও ভাহাদিগের প্রধান কর্তব্য । বড়লাট হস্তক্ষেপ করন ব! 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবে বাঙ্গালা সরকার বন্টন ব্যবস্থায় দুর্নীতিসমূহ 
দুরীকরণে সচেষ্ট হউন, তাহাতে আমাদিশের ফিছু আসে যায় ন1; বর্ধমান 
সন্কটের দিনে দেশবাসীর নানতম প্রয়োজনানুঘারী বত সরবরাহ আমর! 
দাবী করি এবং যে কোন উপায়ে আমাদিগের সেই দাবী পূরণ কর! 
হইলেই আমর! সন্ত হইব। ১৪1৪৫ 


- শোক সংবাদ 


*ঞ্িতভ ক্োোক্ষিক্লেম্থব সাত 

খ্যাতনাম। অধ্যাপক পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী গত ৪ঠ1 চৈত্র 
৭৬ বৎসর বসে তাহার কলিকাতা। অপৃধমিত্র রোডস্থ বাড়ীতে 
পরলোকগমন কওয়াছেন ; বিশ্ববিস্তালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি 
বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন--.বছুদিন কুচবিষ্কার নাঁজ-কলেজে 
জধ্যাপনার পর তিনি কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক হইয়া 
ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচন। করিয়া সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ কবিয়াছিলেন। তাহার মত পাণ্িত্য বর্তমান যুগে কমে 
বিরল হইতেছে। 
হনব গিল্িভ্কাকুযাল্্ অল্-_ 

খ্যাতনাম। কবি গিরিজাকুমার বন্ধু মহাশয় গত ২৮শে মার্চ 
৬৩ বৎসর বয়সে হাওড়া বাজেশিবপুরে নিউমোনিয়। রোগে দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকারে 
দৌহিত্র ছিলেন। প্রথম জীবন হইতে কবিতা লিখিয়। তিনি 
খ্যাতিলাভ করেন। তাহার পত্রী শ্রীমতী তমাললতা বসুও 
জুকবি। ভারতবর্ষে গিরিজাকুমাযের বনু কবিত। প্রকাশিত 
হইয়াছে । 


প্ন্লেএলুনাধ গান্দাসী-- 

বঙ্গবামী কলেজ ও কঙলিকাত! বিশ্ববিষ্ভালয়ের দর্শনশান্ত্রের 
অধ্যাপক সুরেন্্নাথ গোস্বামী মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে গত ৩*শে 
মার্চ বসন্ত রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূর্বে 
চট্টগ্রাম কলেজ, বেখুন কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
ছিলেন। তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতা এবং গ্রলেখক ও 
গ্ুবক্তা ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবেও তাহার খ্যাতি হইয়াছিল। 
জশাক্ল। ভুন্বীউ্জাদ্ত-_. 

খ্যাতনাম! কংগ্রেস নেত| ও ব্যারিষ্টার লাল! ছুনীটাদ গত 
২৬শে মার্চ লাহোরে ৭৬ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
১৯১৯ সালে সাময়িক আইন প্রয়োগের সময় তিনি প্রথমে 
নির্বাসিত ও পযে যাবজ্জীবন স্ীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২১ 
সালে অসহযোগ আল্োলনের সময় তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ 
ফরেন ও ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। তিনিবেশ 
মহল ও দুস্থ অবস্থায় প্রাতভ্মণ করিয়। আলিয়া হঠাৎ হদ্যন্ত্রের 
ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গিয়াছেন। 
সান্ া-ঞক্ক ক মন্ 

বঙ্গীয় ব্যবস্থ। পরিষদের সদন্য, ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভূতপূর্বব 
তাইস-চ্যাজেলার সার এ-এক যমন গত ২৪শে মার্চ জলপাই- 
গুড়ীতে মাত &৬ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি 
পুরাত্তন বজীয় ব্যবস্থাপক সভার সবন্য ছিলেন এবং সারাজীবন 
অধ্যাপকের কাজ কছিয়াছিলেন। ঢাক! বিশ্ববিগ্তালয় হইতে 
অবদর গ্রহণ করিয়া তিনি কেন্দ্রীয় পাবলিক সাত্িস কমিশনের 


সদশ্ত পিষৃক্ত হন ও বর্তমানে জাতীয় যুদ্ধ কষ্টের প্রাদেশিক নেত। 
হইস্বাছিলেন। 


ন্জ্ষম্বীকাত্ঞ উম্জ্র-- 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিবদের সদস্য, শান্তিপুরনিযানী পণ্ডিত 
লক্দ্ীকান্ত মৈত্র এম-এ, বি-এল, কাবাসাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের পিত। 
রজনীকান্ত ঠমত্র গত ২৭শে ফাল্গুন ৮৮ বৎসর € মাস বরসে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। অল্প বয়সে মাতৃপিতৃহীন হইয়া 
রজনীবাবু অতি দরিদ্র অবস্থায় জীবন আরভ্ভ করেন। কিন্ত 
অল্পদিনের মধো ভাগালক্ী তাহার প্রতি প্রসর্ধ হন। তিনি 
পাটের ব্যবসা! করিয়! প্রভূত অর্থার্জন করেন ও তাহার সধ্ধার 
করেন। মৃত্যুকালে তিণি ৫« হাঙ্জার টাকার কোম্পানীর কাগজ 
দেবোত্তর কবির! ইা& ডিড. রেছিষ্টারী করিয়। গ্রিরাছেন। তাহ! 
ছাড়! পিতামহীর নাধে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, স্রীর নামে গঙ্গাতীরে 
শিবপ্রতিষ্ঠা, গঙ্গাবাসীর জন্ত আশ্রম, দাতব্য চিকিংসালয়, টোল, 
পাঠশালা, নৃত্য-কালীর পৃজ্জার দালান, ইদার! প্রন্তুতি বনু 
মদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রক তই 'পক্জীরত্ব' ছিলেন। 


কশস্সাভ ভজ-_ 


গত ২৬শে মার্চ বিখ্যাত বৃটাশ রাঙ্জনীতিক আর্ল লয়াড 
জর্জ ৮২ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২৭ বংসর 
বসে তিনি প্রথম পার্লামেন্টের সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন 
এবং ৫* বৎসয়ের অধিক কাল ধরিয়া দেশসেরা! কারো নিযুক 
ছিলেন। বর্তমান যুদ্ধে মিঃ চাচ্চিগ যে মর্ষাদ! লাভ করিয়াছেন 
১৯১৫ সালের যুদ্ধে মিঃ লয়াড জর্জের তাহাই ছিল। তবে 
রাজনাতি ক্ষেত্রে কেহই চিরদিন নেতা! থাকেন নাই--১৯২২ সাল 
হইতে লয়াড জর্জের নেতৃত্বেরও অবসান হইয়াছিল। তাহার 
মত বক্ত! ও কূটনীতিক ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়! হায়। 
উহীষ্পচতক্র দ্থোহ-_ 

বঙ্গপ্রী কটন মিল্স লিমিটেডের অগ্তভষ ম্যালেঙ্ধিং ডিরেক্টার 
ভীশচন্্র ঘোষ মহাশয় গত ৯ই মার্চ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক- 
গমন করিয়াছেন। শ্রীণচন্দ্রের অম্াধারণ সংগঠন শক্তি ছিল। 
বঙ্গপ্রী কটন মিল প্রতিষ্ঠার জন্যে তাহার পরিকরন। ও কশ্থনিষ্ঠা 
ছিল। তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়ের পল্লীতে উচ্চ ইংরাজি 
বিভ্ভালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। 


ন্নিশ্্জ্ক্ুুমান্তজ প্ন্ল-- 

২৪ পরগণ। নৈহাটী নিবাসী খ্যাতনাম। কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ 
নিশ্বগকুমার সুর সম্প্রতি মাত্র ৩৪ বংসন্র বন্ধসে পরলোকগমন 
কৰরিয়াছেন। তিনি এ অঞ্চলের সকল সদস্ষ্ঠানের সহিত সংঙ্গি 
ছিলেন এবং স্থানীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির তিনি প্রাণস্বক্ধণ 
ছিলেন। বক্ষিমচন্ত্র, রামপ্রসান প্রসূতির শ্বতি রক্ষায় তাহার 
বিশেষ উৎসাহ ছিল। 


৬৫ 





গত ২৮শে মার্চ বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পরিষদে সহসা! এক 
অঘটন ঘটিয়! গিয়াছে । কৃবি মন্ত্রী বাজেটে বরাদ্দ এক 'ব্যয়ের 
প্রস্তাব উপস্থিত করিলে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে এ প্রস্তাব 
ভোটে দিতে বলা হয় ও ভোটের ফলে সরকার পক্ষ ৯৭-১০৬ 
ভোটে হারিয়া যায়। মন্ত্রীর প্রস্তাবের পক্ষে ৯৭জন সাদশ্ত ও 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১*৬জন সদশ্ট ভোট দিয়াছিলেন। মোট 


১৮জন শ্বেতাঙ্গ সদশ্ত একযোগে গভণমে্ট পক্ষে ভোট 
দিয়াছিলেন। এ দিনই সহসা! ২১জন মুসলমান ও তপশীলী 
সঙ সস্ত্রীপক্ষ ভাগ করিয়। বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছিলেন। 
ড্র স্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ বনু অনুস্থ 
শরীর লইয়া সেদিন ট্রেচারে করিয়া! পরিষদ কক্ষে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। মন্ত্রীদল ত্যাগ করিয়া ধাহারা সেদিন বিরুদ্ধ দলে 
যোগদান করেন, তাহাদের মধ্যে ঢাকার নবাব বাহাছুর, আবছুল 
হাষিদ খা, বরাত আলি, সৈয়দ আহমদ থা, মুস্তাক আলি, রাজি- 

তরফদার, দেওয়ান মোস্তাফা আলি, এ-এম-এ-জামান, 
মস্থ্ব আলি খ। পানি, আজহর আলি, খ! সাহেব হাসেম আলি 
খা, গোলাম রব্বানি আহমদ, আমীর আলি মিয়া, গিয়ানুঙ্গীন 
আমে চৌধুরী, ছজিলুর রহমন সা৷ চৌধুরী, ধনঞজয় রায়, লক্মীনারায়ণ 
বিশ্বাম ও কুষ্পপ্রসাদ মণ্ডল ছিলেন। পরদিন ৩*শে মার্চ 
বৃহস্পতিবার ব্যবস্থা! পরিষদের অধিবেশন আর হইলে স্পীকার 
নৌসের জালি ঘোবণ! করেন ষে, বাঙ্গালার জাইন পরিষদে সার 
নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার কোন অস্তিত্ব নাই। হতদিন না৷ নৃতন 
মন্ত্রীম গুলী গঠিত হয়, ততদিন পরিষদের কাধ্য চলিতে পায়ে ন|। 
বাজেটের একটি প্রধান দাবীর ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পরিষদ কর্তৃক 
অগ্রাহ্থ হওয়ার অর্থ ই হইতেছে, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নিঙগ। প্রস্তাব 
গ্রহণ ও তাহা! অনাস্থা প্রজ্তাবেরই নাষাস্তর। কাজেই মেদিন 
স্পীকার পরিষদের অধিবেশন অনির্দিউ কালের জন্ত স্থগিত 
করিয়। দেন। ৩*শে জান্য়ায়ী তারিখে বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ 
আম়্-জি-কেসি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়! ভারত শাসন আইনের 
৯৩ ধার! অনুসারে প্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভিনি বলিয়াছেন--বর্তমান অবস্থায় শাসন কাধ্য চালাইবার 
উপযুক্ত লোকের অভাব সত্বেও ছিনি বখাবখভাবে কাজ 
চালাইবার চেষ্ট1! করিবেন । ৩১শে জানুয়ারী গভর্ণর কলিকাতা 
গেজেটের এক অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া! ১৯৪৫-৪৬ সালের 
বাজেটের সমস বায় বয়াদ যঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন এবং বাবস্থা 
পৰিবষ ও ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বন্ধ করি! দিয়াছেন। 
তাহার পর ২র এপ্রিল সোমবার গভণর সরকারী দগুরখানায় 
বাইরা (বেঙ্লল সেক্রেটেরিয়েট ) ২ ঘণ্টাকাল সকল ঘরে ঘুরিয়া 


কী 


বেড়াইয়াছেন ও বহু কাগজপত্র নিজে দেখিয়! আসিম়াছেন। ওর! 
এপ্রিল মঙ্গলবার তিনি বিরুদ্ধ দলের নেতা মিঃ এ-কে-কজজল 
হকের সহিত ৪৫ মিনিটকাল ও কংগ্রেস দলের নেত। শ্রীযুক্ত 
ফিরণশক্কর রায়ের সহিত এক ঘণ্টাকাল নূতন মঞ্ত্রিসত৷ গঠন 
সম্বন্ধে আলোচন! কৰিয়াছেন। 

বাবস্থ! পরিষদে সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রঘভার পতনের সম্ভাবন! 
পূর্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্তু 
দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মন্ত্রিসভা দরিদ্র জনগণের 
ছুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন । চাউলের দর কিছুতেই 
১৬ টাকা ৪ আনার কম কর! হয় নাই-_বরং তাল চাল পৃথক 
করিয়া তাহা ২৫ টাক! মণ দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা! হওয়ায় মধ্যবিত্ত 
লোকদিগকে ১৬ মণ দরে অতঃপর মোট! চাউলই খাইতে 
হইবে। বস্ত্র সমস্য! সম্বন্ধে মন্ত্রিসভ! প্রথম হইতে কোন ব্যবস্থা 
করেন নাই-্দেশে চোরাবাজার দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে” 
কেহই তাহাতে বাধ! দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই । মঞ্্রিদল 
তাহাদের দল রক্ষার জন্য বু অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সরকারী কাজে 
নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রয়োজন না থাকা সত্বেও বছ নূতন 
বিভাগের হ্যারি করিয়া নৃতন নূতন পদে লোক নিযুক্ত করিয়া 
সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে । গভর্ণর হ্বহস্তে শাসন ভার 
লইয়। যদি পরিশ্রম করিয়া সকল বিভাগের কাব্য সম্বন্ধে তদস্ত ও 
পরীক্ষ! করেন, তাহ! হইলে বহু বিষয়ে বায় হ্রাস কর! সম্ভব হইবে 
এবং ততবার! শুধু ব্যয় হ্রাস হইবে না, শাসন কাধ্যের গুণও 
বৃদ্ধ পাইবে । ১৯৩ ধারা অধিক ছিন বহাল রাখার পক্ষপাতী 
আমর! নহি, কাজেই সত্তবর যাহাতে উহার অবদান ঘটে, সেন 
গভর্ণরেরও তৎপর হওয়। প্রয়োজন। সেজগ্ত বদি ব্যবস্থা 
পরিষদের নুতন সাশ্য-নির্বাচনও প্রয়োজন হয়। তাহাতে 
বাধ! না দিয়া গভর্ণরের পক্ষে বরং তাহা কম্াই সঙ্গত ও 
সমীচীন হইবে। 
ম্াভ্ডা্শ-- 

১১৪৩ সালের মধাভাগ হইতে বাঙ্গাল! দেশে যেমন চাউলের 
অভাব হইয়াছিল, আজ ঠিক তেমনই ভাবে কাপড়ের অভাব 
দেখা দিয়াছে । সে সময়ে যেমন পয়স! দিয়াও চাউল পাওয়! 
যাইত না, ৮" টাকা ১** টাকা মণ দিয়া লোক চাউল কিনিতে 
বাধ্য হইয়াছিল, বাহার! তত অর্থব্য় করিতে পারে নাই, 
তাহারা ছই বেল! দিনের পর দিন কটা খাইয়া থাকিতে বাধ্য 
হইয়াছিল, আজ কাপড়ের বেলাও তাহাই হইয়াছে । কেব্জ্রীর 
ব্যবস্থা পরিষদের সদশ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্মীকাস্ত মৈত্র মহাশয়ের 
মত ধনী ও প্রতিষ্ঠাসম্পল্ন ব্যক্তিও শাস্তিপুরে সম্প্রতি পিতৃতাদ্ধ 
করিবার সময় টাকা দিয়া কাপড় সংগ্রহ কৰিতে পারেন নাই-সে 


২৬৬ 


বৈশা খ--১৩৫হ ] 


স্বাসন্গিজ্দী 


ই. এগ 





কখ! ভিনি লেঙগিন পরিষদের মধ্যে ঈীড়াইয়াই প্রচার করিয়াছেন । 
মফঃম্বলে লোক মাতাপিতার মৃত্যুর পর কাছা পরিবার কাপড় 
সংগ্রহ করিতে পারে নাস্-কাপড়ের অভাবে বিবাহ স্বপ্সিত 
রাখিতে হইতেছে--ইহ! আজ নিত্যকার খটনায় ঈীড়াইয়াছে। 
দরিয্্র বন্তিরা আর ছেঁড়া কাপড়ও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, 
মধ্যবিস্তগণের হুর্দঘশার শেষ নাই। ৪ টাকা মূল্যের সাড়ী ১৬ 
টাকা মূল্য দিয়া আমাদের সম্মুখেই লোককে সংগ্রহ করিতে 
দেখিতেছি । কিন্তু কয়জনের সেভাবে কাপড় সংগ্রহ করিবার 
উপযুক্ত অর্থবল আছে? কাজেই লোক যে আপন স্ত্রীকল্সার জন্ত 
বন্প সংগ্রক্ক করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবে তাহা! আর 
বিচিত্র কি? কিন্ত আমাদের শাসকগণ এ কথা বিশ্বাস করিবেন 
না। বন্ত্ের এই অভাব একদিনে উপস্থিত হয় নাই--বছ দিন 
হইতে আমরা এই অভাব বোধ করিয়াছিলাম ও বহুদিন হইতে 
কাপড়ের বাজারে চোরাবাজার চলিতেছিল। কাজেই প্রথম 
অবস্থা ভইতে গভর্ণমেণ্ট বদি এই ব্যবস্থার প্রতীকারে মনোযোগী 
হইতেন, তাহ] হলে আজ আমাদের এই ছুরবস্থা উপস্থিত হইত 
না। বিতাড়িত মন্ত্রীর দল সেদিনও জআম্বাস দিয়াছিলেন যে 
নত কাহার! কাপড়ের রেশনিং প্রথ। প্রবর্থন করিয়া! সকলকে 
সমানভাবে বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন । কিন্তু তাহা কার্যে 
পরিণত করিবার পূর্বেই াভাদের কার্য্যকালের আয়ু ফুরাইয়া 
গিয়াছে । এখন গভর্ণর ও তাঙ্কার পয়ামর্শদাতার। এ বিষয়ে কি 
করেন, তাহাই দেখিবার বিষয়। গভর্ণর চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে 
কিছু করিতে পারেন না, এমন কথা আমর! বিশ্বাস করিব ন!। 
ধুদ্ধের প্রয়োজনে যাহার! সর্বদা অসাধ্যসাধন করিতেছেন, দেশের 
লোকের প্রয়োজ্ঞনে ত্ঠানারা কি তাহার কিছুটাও করিবেন না? 
এখন দেশে ৯৩ ধারা প্রয্নোগ কর] তইয়াছে-_কাজেই দেশ শাসন 
ব্যাপারে গভর্ণর সর্বশক্কিমান-্কাজেই আমাদের বিশ্বাস, গভর্ণর 
এ বিষয়ে 'উদ্ভোগী হইয়! সত্বর দেশবাসীকে এই দাকণ বদ্-সন্কট 
হইতে বক্ষ! করিবার ব্যবস্থা করিবেন । 


বা্টেন্নে আচ) তম্সত্চা-- 


যুদ্ধের শেষ পধ্যায়ে বর্তমানে বৃটেনে দাকণ খান্সমস্তা 
উপস্থিত হইয়াছে । ব্রন্ষদেশ হইতে বৃটেনে চাউল বাইত এবং 
আমেরিক1 হইতে ছুধ ও মাংস আসিত। গত কর বৎসর ব্রহ্মদেশ 
হইতে আয চাউল যায় নাই--কাজেই সকলকে আটার উপর 
নির্ভর ক্িতে হইয়াছে । তাহাও এখন আর পর্যাপ্ত পাওয়া! 
যায় ন।। আমেরিকা হইতে ছধ প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে--মাংস 
আমেরিকাতেই ক্রমে ছর্মত হইতেছে, এ অবস্থায় তাহার! বৃটেনে 
পাঠাইবে কি করিয়া । কাজেই বুটেন কি করিয়া! এই খান্চ- 
সমস্তার সমাধান করিবে, তাহার চিন্তায় বিব্রত হইয়াছে। 


আধঞ্রযাক্েস্পে বাকি 


মধাপ্রদেশ ও বেম্বার গভর্ণষেণ্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের আর 
ব্যয়ের হিসাব গত ২৪শে মার্চ প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে 
দেখা যায, যুদ্ধোতর পুনগঠিন ব্যবস্থার জন্ত ১ কোটি ৯* লক্ষ টাক! 
বায় মধুর করার পরও তাহাদের লক্ষাধিক টাকা উদ্ত্ত 
থাকিবে । মজার কথা, যে সফল প্রদেশে গভর্ণর কর্তৃক শাসন- 
কীর্ধ্য পরিচালিত হয়, সেই সফল প্রদেশে আদর অন্থপাতে ব্যয়ের 


ব্যবস্থা হয় । জার যেখানে মন্্রীর] জানেন, সেখানেই অর্থের 
অভাব। কথাটা! শ্রুতিকটু হইলেও ইহা! সত্য কথ।। 

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ২৬টি জেলায় শন্গু- 
হানির ফলে এ অঞ্চলে ভীষণ ছুর্ভিকফষ আর হইয়াছে ও সেজন্ত 
প্রায় ২ কোটি লোক বিপন্ন হইয়াছে । ১৯৩৩ সালেও এ 
অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ছুডিক্ষ হইরাছিল এবং বন্ধ লোক ঘর- 
বাড়ী ছাড়িয়। পলায়ন করিয়াছিল । বর্তষান মকাযুদ্ধ বেবী দিন 
চলিলে পৃথিবীর সর্কাত্রই ছুর্ডিক্ষ দেখ! দিবে ও জগতের লোঁক- 
সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া বাইবে। 


ন্বোল্লাক্সে সভ্াত্ডা। গাজী 

গত ৩১শে মার্চ মহাত্মা গান্ধী সেবাগ্রাম হইতে বোদ্ায়ে 
বাইয়! বিরল! গৃহে বাস করিতেছেন । গরমের সময় সেবাগ্রামে 
১১০ ডিগ্রী.উত্তাপ হয়--সেজন্ত চিকিৎসকগণ গান্ধীজিকে গ্রীন 
সময় সেবাগ্রামে ন! থাকিয়া শীতপ্রধান কোন স্থানে বাস করিতে 
পরামর্শ দিয়াছেন । গাঙ্থীজি বোশ্বাই হইতে “জাতীয় সপ্তাহে 
দেশবাসীর কর্তব্য” সম্বন্ধে উপদেশ দ্িয়াছেন। ১৯১৯ সালে 
প্রথম জাতীয় সপ্তাহ পালন আরম কর। হয়। সাল্প্রদান্িক 
ধ্রকা, খচ্ষরপ্রচার ও স্বরাজ লাভ চেষ্টাঁ-এই তিনটি বর্থব্যে 
গান্ধীজি সকলকে অবিচলিত থাকিতে বলিয়াছেন । ভারতের 
সকল লোক যদি কোনদিন সমবেতভাবে এ জন্ত চেষ্টা করে 
সেদিন আমাদের১পক্ষে ঈদ্সিত ফল লাভ কর! আদ অসম্ভব 
বলিয়া বিবেচিত হইবে না। 


সাগগান্দে গুশ্রিন্বীল্ চ্ষীম্ন্ড জা 


পাপ্াব ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশগুলিতে ব্যাপক জল 
সেচন, বন্া প্রতিরোধ ও বিহ্যাৎ সরবরাহের জন্ত এক পরিকল্পনা 
রচনা] কর] হষ্যাছে। এ ব্যবস্থায় ৫টি বাধ নিশ্দাণ কর! হইষে-- 
পৃথিবীর কোথাও এত দীর্ঘ বাধ নিশ্মিত হয় নাই। বর্ষা ও 
শ্রীক্মকালে উত্তর ভারতের যে কয়টি বড় বড় নদীর জলের হাসবৃদ্ধি 
ঘটে, এই €টি বাধ নিষ্মিত হইলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি 
আয়ত্াধীনে আন! যাইবে] এই বাধের কলে যে বিহ্থাৎ 
উৎপাদক হস্ত্র প্রতিঠিত হইবে, তাহ! দ্বারা এত বেশী পরিমাণে 
বিদ্বাৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে যেস্-সমগ্র ভারতের শিল্পগত কপ 
সম্পূর্ণ পরিবণ্তিত হুইয়! বাইবে। 


ক্রবওনগন্লে স্শিল্হন্ ম্চিযজভম- 

গত ৩১শে মার্চ নদীয়! কৃকনগরে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের 
সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক ( যাধামিক বিভালয় ) সম্মিলন 
হইয়। গিয়াছে । শিক্ষকগণ সাধারণত কম বেতন পাইতেন, 
কাজেই বর্তমানে সেই বেতনে আর শিক্ষক পাওয়া বায় নাঁ- 
ফলে বাঙ্গালা সর্বত্র উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে উচ্চ ইংরাজি 
বিস্ভাঙয়গুলি অচল হইয়াছে । শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির জন 
সশ্মিলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি ও সরকারী 
সাহাব্য বৃদ্ধির স্বাক্! প্রয়োজনীয় জর সংগ্রহের ব্যবস্থা কনিতে 
ধল। হইস্থাছে। 


ইসা, 


জ্ঞান্সতে স্যাজ্লেন্সিজান্স ছাত্যুন্ সহজ্খ্য-- . 

৭৯শে মার্চ দিল্লীতে বেন্ত্রীয় ব্যবস্থ। পরিষদে প্রশ্গোতরে জানা 
গিয়াছে--১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ সাল পরাস্ত ৫ বৎসয়ে ম্যালেরিয়ায় 
ভারতবর্ষে ৯* লক্ষ ৭৯ হাজার লোক মার! গিয়াছে। যুদ্ধের 
পূর্বে বংসরে গড়ে ২ লক্ষ ১* হাজ্কায় পাউও কুইনাইন ব্যবন্ধত 
হইত, এখন ৫ লক্ষ পাউগ্ড কুইনাইন-স্রাভীয় উধধ বাবহার হয়। 
১৯৪৪ সালে কত লোক যাালেরিয়। রোগে মারা, গিয়াছে, তাহার 
হিসাব দেখিলে আরও স্তত্ভিত হইতে হইবে। হয়ত ৫ বৎসরের 
সংখ্য। একত্র করিলে তাহার সমান হইবে। 


ন্বিতশান্ড হইতে ব্লোক্ক আন্নক্সন্ম-- 

ভারত গতর্ণমেণ্টের স্থরা্রসচিব সার ফ্রান্সিস মুতী সহসা 
বিলাত যাত্রা কৰিয়াছেন। প্রকাশ, এদেশের শাসন কার্যা 
চালাইবার জন্ত বিলাত হইতে লোক আনয়ন কৰা প্রয়োজন-- 
এখন বিলাতে প্রতিযোগী পরীক্ষা করিয়া লোক জানা সম্ভব নহে। 
সেঞ্জজ্ঞ কি ভাবে তথায় চাকরিয়া সংগ্রহ করা যায় সার ফ্রার্সিস 
তাহার ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন। শুনা বায়, যুদ্ধের জন্ত 
বিলাতেও শাসন কার্য চালাইবার উপযৃক্ত লোকের অভাবে 
তথায় মহিলাদের দ্বার! কাজ চালান হইতেছে। ইত্ডিয়ান সিভিল 
সাভিস, মেডিকেল সাভিস, পুঙ্িস সাভিস প্রভৃতির জন্তও শেষে 
বিলাত হইতে মহিলা আমদানী করা হইবে? 


্পেস্পোজান্তে কাজ্পীবাত়ী সহক্ফাক্র- 

পেশোয়ারবাসী খ্যাতনাষ! ডাক্তার ও প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা 
কলিকাতায় আসিয়া একটি বিষয়ে বাঙ্গালীদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরের কালীবাড়ীগুলি 
বাঙ্গালীর সংস্কাতি রক্ষায় স্থান। সে সকল স্থানে শুধু কালী- 
মাতার পৃজ্ঞার ব্যবস্থা নাই, বাঙ্গালী অতিথি হালে তাহার 
আহার ও বাসস্থান দ্গানের বাবস্থা আছে। তাহা ছাড়! সেগুলি 
প্রবানী বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র এবং প্রতোক স্বানেই বাঙ্গাল! 
পুস্তকের লাইব্রেবী আছে। বাঙ্গালীদের চেষ্টা ও যত্বে এক 
সময়ে এই কালীবাড়ীগুলি প্রতিঠিত হইয়াছে । সার বি-এন 
মিত্রের চেষ্টায় সিমলার কালীবাড়ী সম্প্রতি নৃতনয়প ধারণ 
করিয়াছে । বাঙ্গালীদের চেষ্টার অতাবে _জলন্ধর, মমতাজ ও 
ফিরোজপুরের কালীবাড়ীগুলি এখন অবাঙ্গালীদের হাতে চলিয়া 
গিয়াছে । পেশোয়ারের কালীবাড়ীটি রক্ষার জন্প এখন অর্থের 
প্রয়োজন, অথচ তথায় স্থায়ী বাসিন্দার সংখা! এখন খুবই কম। 
এ অবস্থায় বাহিরের লোক অর্থ সাহায্য না! করিলে পেশোয়ারের 
কালীবাড়ীটি সংস্কার করিয়া রক্ষার ব্যাবস্থা কর! অসম্ভব। 
ডাক্তার ঘোষ সর্বজনমান্ত ব্যক্তি । বাঙ্গালী সমাজ এ বিষয়ে 
ঠাহাকে সাহাধ্য না করিলে আর কে করিবে? বর্তমানে বনু 
বাঙ্গালীকে নানা কাজে ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে ; 
তাহার! এ বিষয়ে একটু তৎপর হইসে আম পেশোয়ারের কালী, 
বাড়ী রক্ষার অন্থবিধ! থাকিবে না। 


হবাভজাম্যাকস শিল্কাদ্গন্দ- 
খাড়ৃভাষায় হাচাত্তে এদেশে শিক্ষাঙ্গানের ব্যথা হয়, সেজন 
মহাত্মা গান্ধী বছ দিন হইতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন । এ 


অাাক্ষন্হঞ্ 
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বিষয়ে ওয়ার্দা কলেজের শ্রিজিপাল খিঃ জ্রীনায়াযণ আগারওয়াল 
সম্প্রতি যে পুস্তিক! প্রকাশ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী তাহার 
তৃম্িকায় লিখিয়াছেন--“শিশুয় দেহের পুষ্টির জন্ত যেন মাতৃ- 
সতের প্রয়োজন, তেমনই মনে পুষ্টির জনও যাতৃভাষার 
প্রয়োজন। শিশুর মনকে গড়িয়া তোলার জন্ত মাতৃভাবাকফে 
বাহন ন। করিয়। অন্ত ভাব! তাহার উপর চাপাইয়। দেওয়। আমি 
পাপ বলিয়াই মনে করি।” কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ে স্র্গত 
ক্বুবী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় মাতৃভাষ। 
সকল অন্ত ভাষার সহিত সমান সম্মানের আসন লাভ করিয়াছে 
কিন্তু খের বিষয় এখনও মাতৃভাব! শিক্ষার বাহন বলিয়। গৃহীত 
হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর নিতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপক হইলে 
দেশ তথ্ধারা উপকৃত হইবে। 


নীম ল্িশ্ববিচ্াস্পীলে চ্তান-- 


বাড়গ্রামের জমীদার রাজ! শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেষ সম্প্রতি 
নবস্বীপ বিশ্বাবস্তাপীঠ পরিদর্শন করিতে বাইলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত 
বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গবিবুধজননী সত! 
তাহাকে সম্বঞ্কনা করেন। পণ্ডিত গোপেন্দুভূুষণ সাংখ্যতীর্থ 
মহাশয় বিশ্ববিস্ভাপীঠের প্রয়োজনের কথা বিবৃত করায় রাজ। 
বাহাছর তজ্জন্য ৫ হাজার টাক! দান করিয়াছেন। এ সময়ে 
জমীদার শীবুক্ক রণজিৎ পাল চৌধুরীও বিস্তাগীঠে এক হাজার টাকা 
দান করিয়াছেন। বাঙ্গালায় হিন্দুদের একটি নিজস্ব বিশ্ববিভালয় 
প্রতিষ্ঠা কর! প্রয়োজন-_উহা! বাহাতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন 
কেন্ত্র নবন্ধীপে স্থাপিত হয়, তজ্ঞন্ত সকলের সাহাব্য কর! উচিত । 


সহন্াদ্-্লক্্ন্াজ প্রত্ডিটীজ্ম- 


বোস্বায়ে গত ৩১শে মার্চ নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাগক 
সম্মিলনের স্থায়ী কমিটীর যে সভ। হইয়াছিল, তাহাতে একটি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সংবাদপত্রসমূদ্ের 
সহযোগিতায় পরিচালিত সংৰাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অভাৰ 
এদেশে সর্বদ! অস্ুভূত হইয়। থাকে । জাতীয় সংবাদ প্রচারের 
সেজন্ত অন্ুবিধ! অত্যন্ত অধিক। সভায় এরপ একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠনের চেষ্টা কর! হইন্াছে। সরকারী আবহাওয়ার বাহিয়ে 
বাহাতে সত্বর এইকপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, সেজন্ত সকলের 
চেষ্টা কর! উচিত। 


জ্ঞান্সন্জেন্স প্রক্কজ্ শ্রন্ভিত্িশ্বি-- 

সার ফিরোজ খা ছন ও সার রামন্বাধী মুদেলিয়ায় ভারত 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া সানফাঙ্গিসকে। 
সশ্মিলনে যাইতেছেন। এ ব্যবস্থায় প্রতিবাদ করিয়া গত ১লা 
এপ্রিল বিলাতের কেব্বি,জ সহরে প্রবাসী ভারভীরগণের এক 
সভা! হইয়! গিয়াছে ও সভায় উপয়োক্ক ছুই জনের স্থলে পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরু ও যৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ভারতের 
প্রতিনিধি করিয়া সানক্রান্সিনকোতে পাঠাইতে বল! হইয়াছে। 
জীযুক্ত দিলীপ সেন বিলাতে গঁ সভায় সভাপতিত্ব ফরেন 
এবং প্ীযুফ সুত রায় চৌধুরী ভারতের ছাবী বর্ণনা কৰিব! 


বক্তৃতা করেন। 


বৈশাখ ১৯] 
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গত ৩১শে ঘার্চ ফলিকাতা| সহরে ডাঃ মনোহরলাল কাপুরের 
সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মেডিকেল লাইসেজিয়েট-সশ্মিলন 
হইয়! গিয়াছে । সভাপতি মহাশয় নিজে ও অভ্যর্থনা! সমিতির 
সভাপতি ডাঁং অমূলাধন মুখোপাধ্যার ছুই প্রকার (স্কুল ও 
কলেজ ) মেডিকেল শিক্ষার প্রথা তৃলিয়! দিয়া একপ্রকার শিক্ষা 
ব্বস্থ। প্রবর্তনের দাবী করিয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে 
এদেশে আঙ্দোলন আরভ্ হইয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস, তাহ। 
সাফল্যমণ্ডিত হইবে। 
আন্ানেস স্ুভ্ল্ন সস্তি্রসপভ্ভা- 

আসামে যস্ত্রিষগ্ুল লইয়! গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় প্রধান 
মন্ত্রী সার মহম্মদ সাহল্লা বিরোধী দলের নেত। ভীযুক্ত গোপীনাথ 
বার়দলৈ ও শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার চৌধুবীর সহিত আপোষ 
করিয়া! ১০ জন মন্ত্রী লইয়া নৃতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। 
নিয়ে ১* জনের নাম প্রদত্ত হইল--(১) সার মহম্মদ সাহু 
প্রধান মন্ত্রী (২) খ! বাহাছুর সৈয়ছুর রহমন (*) মিঃ মুনওর 
আলি (৪) মিঃ আবছুল মতিন চৌধুরী (৫) খা সাহ্কেব মুগগাবীর 
ছোলেন চৌধুরী (৬) জীযুক্ত বোহিনী কুমার চৌধুবী (৭) শ্রীযুক্ত 
বৈস্তনাথ মুখোপাধ্যায় (৮) ভ্ীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস (৯) শ্রীযুক্ত 
স্ররেন্রনাথ বড়গোয়াইন (১০) শ্রীযুক্ত রূপনাথ ব্রহ্গ; সকল 
দলেষ সম্মিলিত মন্ত্রিসভা আসামে এই প্রথম গঠিত হইল। 
তাস্থাঙ্গের কার্য দেখির! লোক তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিবে। 


ন্িহাল্স বাক্েতে টাকা দ্ন্বত-_ 

বিহ্বার গভর্শমেপ্টের ১৯৪৫-৪৬ ফালের বাজেটে দেখা যায় 
বান অপেক্ষা আম ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাক। বেশী হইবে। অথচ 
তথায় কোন নৃতন ট্যাক্স ধার্ধ্য করা হয় নাই। যুদ্ধের জন্য ব্যয় 
বৃদ্ধি সত্বেও তথায় এই বাড়তি বিশ্বয়জনক সন্দেহ নাই। 
নব শ্বলাদেদল্র অন্পন্তোত- 

গত ৯ই চেত্র শুক্রবার বঙ্গীয়'বাবস্থাপক সভায় সর্ববসম্মতিক্কমে 
এই মর্দে এক প্রস্তাব গ্রহীত হয় যে, বাঙ্গালার দরুণ মাথ! পিছু 
১৮ গজ বস্ত্র বরাদ্দ করিরার উদ্গেস্ঠে কেন্ত্রীর সরকারকে অন্বরোধ 
করিবার জন্ত বাঙ্গালার গভর্ণরকে অন্থুয়োধ কর! হউক। বাঙ্গালার 
এই বস্ত্র সমগ্তার দিনে কেহই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধ করেন নাই। 
ইহাই একমাত্র সুখের কখ।!। ১৮ গজ কাপড়ও যে একজন 
মান্থযের ১ বৎসরের বাবহার়ের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, তাহাও 
সকলেই স্বীকার করিয়াদিলেন। 
আক্ম্ষিক্প ইতজ্পভিজ্ঞ শ্রত্ডিউী-_ 

গত ১৩ই চৈত্র হজলবার কলিফাতা বৃটাশ ইন্ডিয়ান এসো 
সিয্বেসন নাঘক জমীদার সভা! গৃছে উক্ত এসোসিয়েসনের অন্ততম 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অটৈতনিক সম্পাদক মহধি, দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুষের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে । কফলিকাত। আর্ট 
সোসাইটীয পক্ষ হইতে উক্ত চিত্র উপহার দেওয়া হইয়াছে এবং 
বর্ধযানের মহাক়্াজাধিরাজ উদ্য়টাদ যহতাব সভায় পৌরহিত্য 
কষেন। যে সময়ে মহত উক্ত এসোসিয়েসনের সম্পাক, তখন 
তথায় রাজনীতি চর্চার কেন ছিল। সে ১৮৫১ খৃষ্টান্বের কথা৷ 


. মহর্ষির জআত্মক্গীবনী বাহার! পাঠ কছিয়াছেন, ভাহাক। তাহা 


অসাধারণ জীবনকখ। অবগত আছেন। তাহার কখ। এদেশে 
এখন বিশেষভাবে আলোচিত হওয়। প্রয়োজন । 
ভাঞ ব্ি-ঞন্ম-ত্ছ- 

ভাং বি-এন-দে খাতনামা এক্রিনিয়ার, তিনি বিলাতে 
মিউনিসিপাল এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কৰিয। তথায় বহুদিন কাজ 
করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রতাবৃত্ত হইলে তাহাকে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের চিক এগ্রিনিঘার পছ্দে নিযুক্ত করা হয়। 
ভাহার কার্যাকাল শেষ হইলে ১৯৪৩ সালের ৪ঠ1 অক্টোবর 
কর্পোবেশনে তাহাকে স্পেশাল অফিসার ও এছিনিয়ারিং 
পরামর্শগাত। নিযুক্ত করেন। গতর্ণমেপ্ট এই নিযোগ সমর্থন 
না কর! সন্তেও কর্পোয়েশন ডাঃ দে'কে কাক করিতে দিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি হাইকোর্টে এক মামলার ফলে ডাঃ দ্নে'কে কার্য করিতে 
নিষেধ করিয়! হাইকোট এক নিষেধাজ্ঞা ভারি করিয়াছেন, 
কাজেই ভাঃ দে'র যত অভিজ্ঞ ব্যক্তি জার কর্পোরেশনে কাজ 
করিতে পারিষেন না। এ ব্যাপারে শুধু আমাদের অসহাক্গ 
অবস্থার কথাই মনে হয়। 


গ্গভ্ভকে্ট ও ক্লে 


গত ১৭ই মার্চ বাঙ্গাল! গতর্ণষেট এক অর্ডিনান্স জারি 
করিয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের কতকগুলি বিভাগের সুপন্থি- 
চাগনার জন্প তাহাদের কার্যা স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করেন। তাহার পরব কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের সহিত 
গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিদের আলোচনার কলে গত ই ঠচত্র 
কা্পাবেশনের সভা এক আপোষ প্রস্তাব গৃহীত হয্ব। এ 
প্রস্তাবে সরকারী বাবস্থা অসন্ঠোষ প্রকাশ কর! হয় বটে, কিন্ত 
সরকারী নির্দেণ প্রভিপালনের জনক কর্পোরেশনের প্রধান কর 
কর্তী ও চিফ এক্জিনিযারের উপর ভার দেওয়! হয়। এই 
আপোযের ফলে গণর্ণষেন্ট যাহাতে কর্পোরেশনকে তাহাদেন 
দেয় সমস্ত অর্থদান করেন, সেঙ্গততও গভর্ণমেণ্টকে অন্থরোধ কয়া 
হয়। বর্তমান জক্ুরী অবস্থায় এইভাবে জাপোষ না কর! হইলে 
কলিকাতা সহবের অধিবাদীদের স্থাস্থ্যারক্ষা। কর! কঠিন হইয়া 
পড়িত। নৃত্তন বাবস্থায় কর্পোরেশনের কার্যের উন্নতি সাবিত 
হইলেই সহরবাসী তাহাতে আননলাভ ককিবে। গভর্থমেন্ট 
যে জরুরী অবস্থার স্থুযোগ লইয়া এইভাবে কর্পোরেশনেনর 
স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন, ভাছা সহ কর! কোন স্বাযতশাসন- 
শীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্মানজনক নহে | 


শ্িশিশিল কুমার ইত্ঘিভিভিশ্উউ-_. 

গত ১২ই চৈত্র সোষবার হইতে কর দিন ধরিয়া বাগবাজার 
শিশির কুমার ইনিটিটিউটের রজত জযুস্তী উংলব হইব! গিয়াছে । 
প্রথম দিনের সভা কলিকাতার লর্ড বিশ সভাপতিত্ব করেন 
এবং মহাস্ম। শিশির কুমার ঘোষের স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ভাজাপন 
করেন। করগিনেহ সভাতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্র সেঘায় ও 
সাহিত্যে শিশির কৃষাবের জ্বাদের কথ! আলোচিত হইয়াছে। 
ইনিসিটিউটের উৎমব উপলক্ষে দেশবাসী একজন প্রকৃত দেশ- 
মেবকের বখাই আলোচন। করিকাছেন। 


৩ 


কপঞ্জর শ্ৃতিসহঞ্হ-- 


রায় বাহাছর স্বর্গত জলধর সেন মহাশয়ের স্মৃতি রথ 
কলিকাত। ৩২রি ঘোষ লেনে 'জলধর স্মৃতি সংঘ' নামে একটি 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । জঙধর সাহিতোর আলোচন! করাই 
সংখের প্রধান উদ্দেস্ত। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সংঘের বর্তমান 
বৎসরের কর্ণকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন--জীভবানী সেনগপ্ত 
-সভাপতি, ভীবলাইলাল চন্্র--প্রধান সম্পাদক, শ্রীসত্যকিক্কর 
সেন--সহকারী সম্পাদক ও শ্ীঅঙ্থিনীকুমার সেন--কোবাধ্যক্ষ । 
সংঘের ফয়েঞটি সভায় জলধর সাহিত্য আলোচিত হইয়াছে । 


ব্িিক্কেস্পে ভাব্পীষ্ম 2ম 

নয় দিল্লীতে রাহ্থীয় পরিবঙ্গের অধিবেশনে ;এক প্রশ্নোভবে 
জানা গিয়াছে যে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ভারতীয় সৈল্পকে বিদেশে 
যুদ্ধের জন্ত প্রেরণ কর! হইয়াছে । ইহাদের সমগ্র ব্যয় বৃটীশ 
গতর্থমে্টই বহন করিয়া! থাকেন। 
হচান্ছাল্ল। ্গল্সী-- 

যিঃ বেভারনী নিকোলাস 'ভারতবর্ধ' সম্বন্ধে এক পুস্তক 
লিখিয়া আমেরিকায় ভাহা বিতরণ করিতেছেন। উহাতে 
ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা অস্বীকার করিয়। ভারতে 
বৃটাশ শাসনব্যবস্থা! স্কায়ী করার চেষ্ট আছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিবদে জীধুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগীর প্রশ্োত্তরে জানা গিক্লাছে 
ষেমিঃ নিকোলাস দিল্লীতে আসিয়! ভারতসরকারের প্রচার 
বিভাগের এক নামজ্াম! কণ্মচারীর গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং 
তঙ্কার পুর্ভক লিখিবার জন্ত ভারত সরকারের দপ্তর হইতে 
মালমসল। সংগ্রহ করিয়াছিলেন । শুধু তাহাই নহে, বোস্বায়ে 
তিনি তাহার পুস্তক ছাপিবার জন্ত ভারত সরকারের নিকট প্রচুর 
কাগজও সংগ্রহ করিয়াছিলেন । যে সময়ে এদেশে কাগজের অভাবে 
সুদ পাঠা পুস্তক ছাপাও কঠিন হইয়াছে, সেই যুগে ডারত- 
বামীর বিরুদ্ধে প্রচার কার্ষ্য চালাইবার ভ্বন্ত মিঃ নিকোলাসকে কে 
কাগঙ সরবরাহ করিয়াছে, তাহা বুষ! কঠিন নহে । এই ভাবের 
কাজ যতদিন চলিবে, ততদিন কি করিয়! বুটাশ জাতি ব! 
গভর্ণযেণ্ট ভারতবানীর সহাছৃভূতি লাভ করিবেন, তাহা! আমরা 
বুঝিতে পারি ন!। 
সান অ্রক্েজক্রজ্পার্ল মিজ্-- 

সায় ব্রজেশ্রলাল মিত্র সম্প্রতিভারত গতর্ণষেপ্টের এডভোকেট 
জেনারেলের কার্ধা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বরোদ। রাজোর 
দেওয়ান পদ্দে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিমি পূর্বে কলিকাতার এড- 
ভোকেট জেনারেল ও বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য 
ছিলেন। তাহার মত বয়োবুদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ বাঙ্গালীর বাঙ্গালার 
বাহিনে এই সম্মানজনক পঙলাতে বাঙ্গালী মাই আনঙগিত 
হইযেন। 
হত্িশ্ষান্ভারস পুক্শিলেন্স হান্না 

গড ১১ই ও ১২ চৈত্র রবিবায় ও সোমবার কলিকাত। 
পুলিশ সহয়ে বু স্থানে হান! দিয়! বু স্থান হইছে অক্কায় 
ভাবে রক্ষিত কাপক্ের গাঁট বাহির করিয়াছে । একটি নুতন 


সান্সব্তন্য্ 
, বাড়ীর ভূগর্ভস্থ খর হইতে ৫ লক্ষটাক! যুলোর গৃতো! পাওয়া 


[ ৩২শ বর্ধ--ংয় খও--৫ম সংখ্যা 


গিয়াছে । যে সকল স্থানে বেআইনি কাপড় পাওয়া গিয়াছে 
সে সফল গৃহ শীল ফরিয়। গভর্ণঘে্ট কাপড়গুলি নিজেদের ছিশ্মায় 
রাখিয়াছেন। এখন হি এ সকল বস্ত্র সাধারণের মধ্যে 
বন্টনের উপযুক্ত বাবস্থা হয় তবে তাহাতে দেশবালী উপকূত 
হইতে পারে। 


উীষ্তুত্ত সূুত্পেশক্সোন্ুম্ম ০জ্স-- 


জীযুক্ত ভূপেশমোহন সেন সম্প্রতি বিলান্তের টেফ্ষ্টাইল 
ইনাউটিউটের সদশ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে 
কেবল তুলা, পশম, বেশম প্রভৃতির বয়ন, রঞ্জন ইত্যাদির 
বিশেষজ্ঞদের সদন শ্রেণীভূক্ত কর] হয়। এখন তিনি ভলকার্ট 
্রাদার্সের বোম্বাই অফিসে রঞ্জন বিভাগের জেবয়েটারী-অধাক্ষ- 
রূপে কাজ করিতেছেন। 


সহক্কভ্ড মাটউ্গাভ্ডিন্কজ-- 


ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী ও ডক্টর প্রীযৃক্ত বতীল্রবিমল 
চৌধুরীর চেষ্টায় কলিকাতা ওনং ফেডারেশন স্্ীটে হে প্রাচ্য বানী 
মন্দির স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উদ্ভোগে দেশে সংস্কৃত সাহিত্োর 
ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচায়ের নানারপ চেষ্টা চলিতেছে । সম্প্রতি 
মন্দিরের সদশ্যগণ ছুই দিন মহাকবি কালিদাসের শকুম্তল! নাটক 
সংস্কতেঃঅভিনয় করিয়! সঙ্লকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । দর্শকদের 
পক্ষ হইতে ৭ জন অভিনেতাকে পদক প্রদ্ধান কর! হইয়াছে। 
দেশে সংস্কৃত নাটকাভিনয় প্রায় বন্ধ হইয়! গিয়াছিল। প্রাচ্য 
বাণী মন্দির গাহার নূতন ব্যবস্থা! করিয়া সকলের ধন্তবাদভাজন 
হইয়াছেন। 


ন্বত্লীল্স হিম্ছু আকন্তাত্নভ্ড।-- 

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়ীতে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার 
বাধিক অধিবেশনে নিম্বলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বধের জন্ত 
কন্দরকর্ত। নির্বাচিত হুইয়াছেন--সভাপতি--ড্টর শ্যামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক- ভীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সুখোপাধ/ায়, 
সম্পাদক--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল 
বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক-্রীযৃক্ত অতুলাচরণ দে পুরাণরত। 
আমাদের বিশ্বাস, নূতন কর্ধকর্তারা বাঙ্গালায় হিচ্ছু জাগরণ 
আন্দোলন অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিবেন। 


ব্রডত্শাকেল্র ব্রিজশাভ্ড আজ্সা--. 
গত ২১শে মার্চ ভারতের বড়লাট লর্ত ওয়াতেল হঠাৎ 


' বিলাত চলিয়! গপিস্বাছেন। প্রকাশ, ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও 


রাজনীতিক সমস্য! সন্বন্ধে আলোচন! ও ব্াবস্থার জন্ত তাহাকে 
বিলাত বাইতে হইয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে বোম্বাের 
গভর্ণর সার জন কলভিলি বড়গাের কাঞ্ধ কল্সিষেন। লর্ড 
ওয়াতেলের এই সহস! হাওয়ার কারণ এখনও জান! বায় না। 
তবে তিনি বিলাতে পৌঁছিয়াই ভারত সচিব ছিঃ আমেরীয় অফিসে 
বসিয়া! কাজ জারত করিয়াছেন । তাহার ফল কি হয়, কাহাই 
জানিবায় বিষয়। 





বলি ভ্রিনন্কে্ে 


বোল্ধাই; ৪৬২ ও ৭৬৪ 
 হোলকার $ ৩৬ ও ৪৯২ 

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই দল ৩৭৪ 
রানে হোলকার দলকে তারিয়ে এবছরের বঞিট্রফি বিজয্মী হয়েছে। 
এই নিয়ে তাদের চতুর্থ বিচ্য়। 

বোগাইনের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়্ামে ৪ঠ। মার্চ থেকে ফাইনাল 
খেলা আর হয়| বোত্বধাই দল টসে জয় ভাল করে প্রথম 
ব্যাটিং আরম্ত করে। বোদ্বাইয়ের ওপনিং খেলোষাড়ছয় 
ইব্রাহিম এবং মন্ত্রী খেলতে নামলেন । তৃচনা! বেশ ভাল হ'ল 
কিন্তু দলের ১৭ রানে মন্ত্রী ১* রান ক'রে আউট হলেন । এর 
পর আর এম মোদী এসে ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগ দিয়ে খেলার 
গতি ভালর দিকে আনলেন। ইব্রাহিম নিজন্ব ৪৪ রান ক'রে 
দলের ১৪১ রানে আউট হলেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে 
দলের ৭ উইকেটে ৩৩৮ রান উঠল। আর এস মোদী ৯৮ রান 
করে মাত্র আর ছু' রানের জন্তে সেঞ্ুবী করতে পারলেন ন!। 
জবর এস কুপার করলেন ৫২ রান । উদয় মার্চেপ্ট ৭৪ রান ক'রে 
নট আউট ঝইলেন। 

দ্বিভীয় দিনের নট আউট উদয় মার্চেপ্ট এবং পলায়ানকার 
ব্যাটিং আরভ করলেন । মাচ্চে্ট ৭৯ রানে জাউট হলেন। 
লাঞ্চের ঠিক আগে বোদ্বাই দলের প্রথম ইনিংস্‌ ৪৫৯ যিনিট 
খেলার পর ৪৬২ রানে শেষ হল। পলায়ানকরের ৭৫ রানই এই 
দিন উল্লেখযোগা | সি এস নাইডু ১৫ওবানে ৬ট! এবং নিশ্বলকার 
৮৮ রানে ৩টে উইকেট পেলেন । লাঞ্চের পর হোলকার দলের 
তাণ্তীম্ককার এবং সারভাতে প্রথম ইনিংসে খেল! আরম 
করলেন। চা! পানেয় সময় কোন উইকেট ন! হারিয়ে হোলকার 
দলের ৯১ যান উঠল। চা পানের পন্প খেলা ভাঙ্গন ধরণ। 
আধখণ্টার মধ্যে ভাণারকার এবং সারভাতে ধথাক্রমে ৩৭ এবং 
৬৭ রান কবে আউট হলেন। ছু" উইকেট হারিয়ে হোলকায়ের 
১১৩য়ান উঠল। মুস্তাক জালিয় ভুটা হয়ে ডি কম্পটন 
খেলতে লাগলেন, কষ্পটনের উইকেট ত্াঙ্গ ২* রানে পড়ে গেল। 
মী দিনের খেলাম শেষে হোলফায দলের ৪ উইকেটে ১৯৭ রান 

ৃ রর 

তৃতীয় দিনের খেলায় হোলকাঘ দলের পূর্ববদিনের নট আউট 

বাটস্যান্‌ মুস্তাক আলি এবং নিশ্বলকার .খেল৷ আরম 





সধাংগুশেখর শপ 


চে।লকার দলের প্রথম ইনিংস ৩৫৮ হিনিট খেলার 
পর ৩৬১ রানে শেষ হ'ল। মুস্তাক আলি ১৯, মি এস নাড়ু 


করলেন। 


£৪ রান এবং জগদছল ৪৩ রান করলেন। কাদকার ৭৫ রানে 
৫টী এবং তারাপুরা ৯৪ রানে ৩টে উইকেট পেলেন। 

বোত্বাই দল ১০২ রানে অগ্রগামী থেকে ২-৫৮ মিনিটে দ্বিতীয় 
ইনিংসের খেল! পূর্ববর্তী ওপনিং খেলোয়াড় দিয়েই আরম 
করলে! এবার পূর্বের থেকে আরম্ভ খুব ভালই হ'ল। ঢা 
পানের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে ৬* রান উঠল। হলের 
৮ রানে, ইত্রাহিম ২৬ রান করে আউট হলেন 1 মন্ত্রী চারবার 
আউট হুতে বেঁচে গিয়ে ৬৩ রানে আউট হলেন। তৃতীয় দিনের 
খেলার শেষে দেখা গেল বোম্বাই দলের ২ উইকেটে ১৬৫ রান 
উঠেছে। আর এম যোর্দী এবং ভি এষ মার্চেন্ট বথাক্রষে ৫৯ ও 
৯রান ক'রে নট আউট রইলেন। হোলকার দলের নিকৃষ্ট 
ফিল্ডিংয়ের দরুণ বোম্বাই দলের স্ত্রী এভাধিকবার় এবং যোগী 
একবার আউটের হাত থেকে বেঁচে যান ॥ 

চতুর্থ দিনের খেলায় তৃতীয় দিনের নট জাউট খেলোদ্াড় জাব 
এন মোদী এবং ভি এম মার্চেন্ট খেল। পুনরায় আবম করলেন । 
মোট ২৩ মিনিট খেলার পর দলের ২** রান উঠল। মোবীন 
রান তখন ৮* এবং মার্চেপ্টের ১৯ বান। ২৩৭ মিনিট খেলান্ব 
পরংমোদী ১০১ রান করলেন, তার মধ্যে ১১টা বাউগ্ানী। 
দলের তখন ২৩১ রান। দলের অধিনাহকের তখন হান ২৫ 
রান উঠেছে । ৯৫ মিনিট খেলার পর উভয়ের ভুটীতে :১** 
রান উঠল। ১৫* রান উঠল মোট ১৩৮ মিনিটে । বার বার 
বোলার পরিবর্থন করেও হোলকারের অধিনায়ক কর্ণেল নাইস 
কিছুই করতে পারছেন না। এরপর লাঞ্চের জন্তে খেল! বন্ধ 
রে ২ উইকেটে বোদ্বাইয়ের তখন ২৮৬ রান। যোদীক় 

বং মার্চেন্ট যথাক্রমে ১৩* এবং ৪৬ র্বান তুলে তখনও ব্যাট 
জট লাঞ্চের পর বিপুল উদ্দীপনার হধো খেল! পুমন্থাসথ 
আর্ত হ'ল। মোট ২৯৬ মিনিট খেলার ফলে ছোলকার দলের 
৩*১ সান উঠল। মোদী এবং মার্চেন্টের বান তখন বখাক্রমে 
১৩৯ এবং ৫৩। কিছুক্ষণ খেলার পরই আর এস মোদী এ 
বছরের রঙ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তার নিজস্ব ১**** রান 
পূর্ণ করলেন। ১৮৫ খিনিট খেলায় পর পাটনারফিপ খেলায় 
তাদের ২** রান পূর্ণহ'ল। এ সহয় ভার বান ১৪৬ এবং 
মার্ছেপ্টেম্ব *১। 

২২8 মিনিট উইফেটে খেলে ভিনি নিজন্ব ১৫* রান 


২ 


৯৯৯, 


পূর্ণ করলেন । এই স্বান সংখ্যায় তীয় ১৪টী বাউগ্তারী ছিল। 
য় পরই সি এস নাইডুর বলে এল্স-বি-ডবলউ হয়ে ঘোদী ১৫১ 
রানে আউট হলেন। মোট ২** মিনিট পার্টনারের সঙ্জে খেলে 
তিনি ২২৬ র্বান দলকে দিয়ে ছিলেন। বিজয় মার্চেশ্টের তখন 
৮২ বান উঠেছে, আর এস কূপার তার জুটী হলেন। উভয়ের 
ভূটীতে ভ্রত রান উঠতে লাগল। দলের ৩৩* মিনিট খেলার 
পন্থ ৩৫৩ বান উঠল। বিজয় মার্চেন্ট সি. এস নাইডুর বলে 
লেট-কাট হয়ে বাউগ্ডারী করে শত্ত রান ২২৩ মিনিট খেলার পর 
পূর্ণ করলেন.। মার্চেন্ট উইকেটের চারপাশে বল ষেরে বেশ 
তব ভাবে রান তুলছে লাগলেন। চ! পানের সময় দেখ! গেল 
বোক্বাই ধলের ও উইকেট হারিয়ে ৪৫৮ রান উঠেছে। মার্চেপ্টের 
তখন ১৫৬ এবং কুপারের ৩৮। চা পানের পর বোম্বাই দলের 
খেলোয়াড় অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যাট চালিয়ে স্বান তুলতে 
লাগলেন। বিজয় মার্চেন্ট অতি সহজেই তার ছু'শত রান পূণ 
কহলেন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে বোতাই দলের ৬ উইকেট 
ছারিয়ে ৫৪৫ কান উঠল। অধিনায়ক বিজয় মার্চেট এবং আর 
এস কুপার বথাক্রষে ২*৪ এবং ৭৭ রান ক'রে নট 
আউট খাকলেন। 

পঞ্চম ফিনের খেলায় বোস্বাই ঈলের নট আউট খেলোয়াড় 
বিজন্ব মার্চে্ট এবং ঝুপার ব্যাটিং আরম্ভ করলেন। কুপার 
নিজস্ব ১৪ রান করে আউট হুলেন। এর পর ফাদ্কার এসে 
ঘার্চেপ্টের জুটী হলেন এবং ৭ রানে আউট হলেন। এদিকে 
হলের পাচট। পড়ে গিয়ে রান দীড়াল ৬১৮। বিজয় মার্চেপ্টের 
সঙ্গে তার ভ্রাত। উদ্দয় মার্চেন্ট খেলার জুটী হলেন। বিজয় 
খ্বার্চেট ২৫, যিনিট খেলে ২৫* রান তুললেন, তার মধ্যে 
১৪টা বাউগ্ডারী করলেন । দলের যান তখন ৬৪৪ । স্কোর বোর্ডে 
রান বেশ ত্বচ্ছন্দ গতিতে উঠতে লাগল এবং ৫৯* মিনিট খেলাতে 
৬৫৯ স্বাদ উঠল। সি এস নাইডুর লাঞ্চের আগের শেষ ওভার 
হলে ক্ষোক্বার কাট মারতে গিয়ে বিজয় মার্চেপ্ট একট! ক্যাচ 
ভূললে পন্ধ জগদ্দল ভাকে ধরে ফেললেন। বিজয় মার্চেন্ট 
৪৮৫ মিনিট উইকেটে খেলে.২৭৮ রান তুললেন এবং খেলার এই 
দীর্ঘ সমগ্থে এই একবারই মাত আউট হবার সুযোগ দেন। খোট 





সপ 
বসত 
4 


[ *২খ ধং-.ংর ৭." নংখ্যা 





উদর মার্চেপ্টের সঙ্গে ভুটা হয়ে খেলতে জাগনের। ৬-১০ 
ধিনিটের সময় বোখাই দলের হী ইনিংগ ৭৮৪ খানে শেষ 
হল। উদয় মার্চেন্ট ৭৩ রান করলেন। ধোত্াই বলের দ্িন্তীয় 
ইনিংস ৬৭* ফিনিট কাল স্থায়ী ছিল। 

হোলকার দল ৮৬৬ রান পিছনে পড়ে তাদের ছিডীয ইঞজিংসের 
খেল। জার ধরলে এবং মাত ১১ দ্বানে ভাস্খাতধায এবং 
সারভাঙে আক্টট হলেন । পঞ্চম দিনের খেলায় শেখে হোলকার 
দের ছ' উইকেট হানিয়ে ১৭৭ বাদ উঠল । মুখাক আলি এবং 
কম্পটন বথাকমে ১০৬ এবং ৬৫ বান গ্রে নট আউট হইলেন । 

প্রতিযোগিতার ৬ঠ দিনে হোলকার হলের দ্বিতীয় ইনিংস 
৪৯২ রানে শেব হছ'ল। মুস্তাক আলির ১*১ এবং কষ্পটনের 
নট আউট ২৪৯ রান বিশেষভাবে উল্লেখখোগা | যোখাই দলের 
বিপুপ রান সংখ্যার উত্তরে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেল। 
খুবই প্রশংসনীয় । ৩৭৪ রানে বোম্বাই বিজয়ী হ'ল। ইতিপূর্বে 
তারা ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৩, এবং ১৯৪১-৪২ সালে রজি ০৪৪ 
উফি বিজয়ী হয়েছিল। 

বোশ্বাই দল: কেলি ইত্রাহছিম, এষ কে মন্ত্রী, আর এস 
মোদী, তি এম মার্চেন্ট, জার এস কুপার, ভিজি ফাগকার, উদয় 
মার্চেন্ট, জে বি খোট, ওয়াই বি পালওয়ানকায়, এম এন রাজী, 
কে কে তারাপুর । 

হোলকার দল; কেভি ভাণ্তারকার, সি টি সাগ্ভাতে, 
মুস্তাক আলি, ডি কম্পটন, বি নিশ্বলকার, সিকে নাইভু, সি 
এস নাইড্‌, জে এন ভায়া, এম জগদ্ধাল, এইচ নিকোরাদ, 
ও রাউল। 

পূর্ববর্তী বিজ্লয়ী দল; ১৯৩৪-৩৫ বোশ্বাই । ১৯৩৫-৩৬ 
বোষ্ধাই ; ১৯৩৬-৩৭ নওনগর ; ১৯৩৭-৩৮ ছায়জ্রাধাদ ; ১৯৩৮- 
৩৯ বাঙগল1; ১৯৩৯-৪* মহারাস্র ; ১০৪*-৪১ মহারাস্রী। ১৯৪১" 
৪২ ৰোথ্াই $ ১৯৪২-৪৩ বরোদা। ১৯৪৩-৪৪ পশ্চিম ভারতীয় স্বান্য। 


হক্কি লীগ $ 


মহমেডান স্পোটিং ২৭ পয়েপ্ট পেয়ে প্রথষ বিভাগেয় হকি 
লীগ বিজন্বী হয়েছে। 





সাহিত্য-মংবাদ 
নম্রক্াশ্শিভ গুজ্ডকান্ত্লী 





ধীশৈলবানগ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্ডাস “শহর থেকে দুয়ে*--৩. 
বীপাদ শিয়াজ মহেত্রাজী প্রণীত “জী ইীত্রয়োদশ দশা-মাধুরী”-_ ১. 
ভর রস! চৌধুরী প্রণীত “বেদান্ত ও সুষী দর্শন”__২. 
পৈজানন-গ্রবোধকুমার প্রণীত উপন্াস নন্দিত1"--২।, 
বীপ্রবখনাথ বিশ প্রগাত গ্প্রস্থ “গল্ের মতে।”--১%০ 

আবুল কালাম শামহদ্দীন প্রণীত রহন্তোপন্তাস "রাতের অতিথি*--১৬ 
শীজাতভোহ মিত্র প্রগীত “জম।"--২৫, 

হীদতীকুষার নাগ প্রণীত “হাজার বছর পরে জামাদের কবি”--/ 





শ্রীমপিলাল বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত "নট্যি-ভারতী” হয় পর্ধ-_২. 


পূরবী পাবলিশার্স প্রকাশিত “রগ 1469 £০ মিওদ 0১1০৯---২।, 
বাগ রায় প্রণীত গল়গ্রস্থ “পুনরাবৃত্তি"--২ 

স্বামী আত্মানগ প্রগীত “জীবন-সাধনায় পথে”--+, 

বাসী বিশ্বপ্রণবাস্রম মহারাজ প্রগীত “হন্দরী অন্ষবাদিনী*-..১. 
হ্রীতাপসরঞ্লন সকার গ্রদীত যহন্তোপন্তাস “দরদী ব়্ু"---১৯ 
দায়ারণচ্ ইন প্রসত “সোভিয়েট রাষ্ট্র ও 


সাজ ব্যবহার কাঠামো"... ১), 


স্স্পাল্্ক--জ্ঞকলোপ্রজ্ঞা্প আ্ধাপাধ্যান্জ এ-ও 
7 ০খচা919 হারাগভিতা (টি হাজি!” ঘগাাধাবর্ধ হিট গাশাজ' মটীন্যা ভাগ বিলাপ াগাযার্ষা হার্যবা হি ও প্রকাশিত 
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স্ীকালীচরণ ঘোষ 


তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহকে গন্ধক ও দাহ্ষান করলার হগন্ধ হইতে রাক্ষ।, 
করিবার জন্য করল! দগ্ধ কর। সপ্পূর্ণরপে দিবেধ করেন এবং তৎস্থানেন. 
অধিবাসীদিগকে কাঠ-কয়ল! ভ্বালাইরা অগ্নি উৎপাদনের আদেশ দেন! . 
দশম শতাব্দীর প্রারস্তে জার্মাণিতে সাক্সনী প্রদেশে জুইক (2088৩) 


ইতিহাস 


পাখুরে করলার ব্যবহার ভারতবর্ষে খুব পুরাতন নয়। তবে ভারতবর্ষের 
বাহিরে বিশেষতঃ ইউরোপে ইহার পরিচয় খৃ্টীয় শতাব্দী আরত্তের অন্ততঃ 
তিন শতকের পূর্ব হইতে টলিয়! আসিতেছে। প্রকৃত বাবহার ইহার 
অনেক পরে হুরু হইয়াছে। 

আরিষ্টটলের শিল্প থিয়োক্রাসটস্‌ কর্তৃক লিখিত “9৩ 8০০৮ 9 
560298৪” পুস্তকে লিগুলিয়। ঘা বর্তমান জেনোয়ার় এবং অলিম্পিয়ার 
পথে এলিস্‌ (8:15) নামক স্থানে দৃষ্ট একপ্রকার কাল পাথরের 
বিবরণ পাওয়! ধায়। এ 'প্রস্তর' অগ্রিসংযোগে লে এবং কামার- 
শালায় বাবহত হর বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং উহাই 
যে বর্তমানের (পাথুরে) কয়লা, তাহা সহজেই অনুমান বরা যায়। 
খৃঁটীয় হেয্োদপ শতাব্ষী হইতে ভ্বালানী হিসাবে কয়লার নিয়মিত ব্যবহায়ের 
হুমিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। নিউ-ক্যান্ল্‌-অন্-টাইনের (ইত 
0850৩ ০০ গু0৩ ) লোকমের প্রয়োজনে করল! ব্যবহারের জন্থা ১২৩৯ 
ঘৃষ্টাথধে সজ্জাট অষ্টম ছেন্রী এফ সনদ প্রদাদ ফরেন। 

ইছায় পন্ধ জবার ১৫*৬ সালে সহাট প্রথম এডোর়ার্ড লগ্ন ও 


অঞ্চলে সর্বপ্রথম পাথুরে কয়লার ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার 
পর ১২৯১ ধৃষ্টাব্যে হ্বটলগ্ডে ডাম্ফারলিন গির্জার পার্রীদের ব্যরহারের 
জন্ত করলার ছাড়পত্র দেওয়। হইয়াছে বলিয়। জান! গিয়াছে. ক্রমে 
১৬১৭ খৃষ্টাব্দে কাচ প্রস্তুত করিবায় জন্ত ইংলগ্ডে কয়লার বছুল মবহারের 
সংবাদ পাওয়া! যায়। 


্ক রি 


ব্যব্হার--তাগ ও শি 
ছষ্টা্শ শতাবীয় পুর্ব ভাগে কেবল উত্ভাপ হাই কছিবার ঝান্ 


“করলা ' বাখছাত. হইত । বৈজ্ঞানিক] ইছাতে সন্ত থাকিতে পারেন 
মাই ।.. এই তাপকে কি ভাবে শক্তিরপে ধ্যব্হার ক! যায়, ভাহ! লইয়। 


নাথ! জনগনাকন। চলিযছে। ১৯১৫ খুনে করানী বৈজ্ঞানিক 
90198800 ৫8 08০9 টাহার পুতকে১ এবং মাকূইস্‌ অফ. উর্্টার 


২৭৩ 


ও পতন 


এগ 


কর্তৃক ( ?1880915.01-/01985151 ) ১৬৫৫ খৃষ্টান লিখিত পুণ্তকেং 
পন্নবর্তীকালে র পরিবর্তনের নুচনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন 
টমাস ক্তাভারি (080. 10000285 985৬) এই অঙ্গারজাত 
শক্তিকে ব্যবহারিক জঙ্গতে হান দান ;,করেন। তিনি (পাম্প) 
দ্বষকলের মধ্যে বাযুশুন্তত। ( 808,8০0) ) অবস্থার হৃষ্টি করিয়া সেই 
সঙ্গে উন্ধপ্ত বাম্পের ব্যবহারের প্রবর্তন করেন। কর্ণওয়াল (0017 স211) 
প্রদেশের ব্রিজ, (57:658৩5 ) পরগণ| (5815 য় খনি হইতে জল 
উত্তোলনের জন্ত যস্্রাদি স্থাপন করিয়া তিনি জগতের প্রভৃত উপকার 
সাধন করিয়াছেন । বাম্পীয় শক্তির নিয়ম অনুনরণ করিয়! ১৭*৫ সালে 
দিউকোমেন (টুল ০02)57) ) তাহার ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন এবং 
১৭৬৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়! জেম্স্‌ ওয়াট (087)59 ৬/811) 
ইঞ্জিনের বহুতর উন্নতি সাধনের জন্য গবেষণা! চালাইতে থাকেন। 
বর্তমান জগতে বৈদ্যুতিক শক্তির মুলে কয়লা! নিহিত রহিয়াছে ; তাহ 
ছাড়া অবগ্য জলশ্োতের সাহায্য লওয়। হইতেছে। 

নিউকোমেনের পুবেধে এবং ক্যাপ্টেন স্তাভারির আবিষ্কারের পরে, 
আন্দাজ ১৬৬, খৃষ্টান্যে লর্ড ভাভলি (ডূড, ডাড্‌লি ) কয়লার অপর এক 
ব্যবহার প্রবর্তন করেন। লৌহ গলাইবার কাধ্যে কথঞ্চিৎ কৃতকাধ্য 
হইবার পর কারবার নষ্ট হইয়! , ধাওয়ায় লর্ড ডাড.লির প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া 
যায়। পরে ১৭৩৫ হইতে ১৭৭, খ্বৃষ্টাকের মধ্যে আত্রাহাম ডার্বিি 
(পিত। ও পুত্র ) এ বিস্ত। কাজে লাগাইতে সক্ষম হন এবং লৌহশিল্পের 
প্রসারের হুযোগ উপস্থিত হয 

ব্যবহার--আলোক 

অষ্টাদশ শহাঙ্দীর শেষভাগে কয়লার আরও এক নূতন ব্যবহার 
প্রবর্তিত হইল । ১৭৯২ সালে মার্ডক্‌ ( 7101000 ) বলেন যে কয়লা 
হইতে প্রাপ্ত গ্যাস ( বাপ্প ) জ্বালাইয়৷ যে আলো পাওয়৷ যাইবে, তাহা 
নল সাহায্যে লোকের বাড়ীতে পৌছাইতে পারিলে তৈল-প্রত্মলিত 
( ল্যাম্প ) প্রদীপ বা আলোকাধার ও বাতির প্রয়োজন দূর করিবে। 
ক্রমে তাহ! সকল সত্যাদেশের মধ্য ছড়াইরা পড়িয়াছে। 


ভারতে অপব্যবহার 


এই সকল ব্যবহারের পরিচয় থাকিলেই খনিজদিগের মধ্যে কয়লার 
প্রাধান্ত শ্বীকৃত হইত। কিন্তু এইখালেই ইহার শেষ নহে। কাচা 
কয়ল। হইতে কোক (56191009 ) বা খনিজ গালাইবার উপযোগী 
কর়ল| (10831101101 901 ) করিবার সময় একটু ব্যবস্থ। করিলে 
কয়লার কতকাংশ মালকাতরারপে পাওয়! যায়। ইহার প্রকতিয়৷ খুবই 
সহজ এবং সকল সভ্য দেশেই কোক কয়ল! করিতেও নায়ুরুদ্ধ স্থান 
বা পাত্রের আশ্রয় লয়। ভারতবর্ষে কয়েকটা লৌহ চালাই কারথান৷ 
এরং গ্যাস কোম্পানীর কারখানা! ছাড়। সমস্ত কয়লাই উন্মুক্ত স্থানে দগ্ধ 
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করায় আলকাতর! ও অপরাপর বসত দগ্ধ হই! বায়। অবশিষ্ট ঘলম্ত 
করলাতে জল ঢালিয়। আগুন নিবার্ঈলে কোক পড়িয়। থাকে । 


করল! ও কোক 


এইরূপ কাজে যে কেবল বুমূল্য বন্ত নষ্টু হয় তাহ। নহে, ধুস্ররূপে 
কতকাংশ বর্তমান থাকিয়! বামুতে মিশে এবং লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। 
সেইজগ্ত বিশেষ চুল্লীতে করলা “দগ্ধ” (প্রকৃতপক্ষে ইহ। সেক) 
করিবার বাবস্ব! আছে; ইংরেজিতে ইহাকে 40210000158810ো 01 
0৩০৪) বলে। 

সাধারণত উহ! বায়ুরুদ্ধ জুলি বা! নালার মধ্যে “দগ্ধ” কৃণ। 
হয়। এই নালীগুলি উনান (9৮৪0) নামে পরিচিত; মোটা 
এইগুলি ৪* ফুট লম্বা, ১৫ ফুট গভীর এবং মাত্র দেড় ফুট চওড়। । 
ইহার দেওয়াল ব! প্রাচীর উৎকৃষ্ট মিলিক! (81110 ) নির্সিত ইট দ্বার! 
গঠিত । চুলীর উপর ভাগ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা,মধ্যে মধ্যে কয়ল৷ ঢালিয়! দিবার 
পথ আছে এবং যাহাতে কয়লা “দগ্ধ” হইবার সময় ধোয়া বাহির হইতে 
পারে, এইরূপ এক নল ব! চিমনি জাছে। সমস্ত চুল্পী কয়লা ভরা হইলে 
উহা ঢাকিয়! বন্ধ করিয়। দেওয়! হয় এবং বাহির হইতে (দেওয়ালের) ইটগুলি 
উত্তপ্ত করা হয়। চূল্লীর গাত্রের তাপে কয়ল! উত্তপ্ত হয় এবং তাহা হইতে 
সমন্ত গ্যাস নির্গত হইয়। নলপথে চলিয়! গেলে উহ্! কোকে পরিণত হয়; 
চুল্লীগুলি সরাসরিভাবে (একটী অপরটার পাশে ) অবস্থিত ; মধো 
কেবল তাপ সরবরাহ করিবার জন্ত কামর! (10886106 02991000৩1 ) 
ব্বধান। টাটার কারখানায় অন্যান ১৫০টী এইরূপ চুল্লী*আছে। ১৬ 
হইতে ১৮ ঘণ্টা তাপ ভোগ করিবার পর উত্তপ্ত কয়লা চু্মী হইতে 
ঠেলিয়া বাহির করিয়। দেওয়া! হয় এবং জল দিয় তাপ দূর কর! ছয় 
তখন উহা লৌহগালাই চুল্লীচে বাবহারের উপযুক্ত কোকরপে 
পরিণত হয় । 

গ্যাসের ব্যবহার 


এখন প্রশ্থ হইতে পারে, পোল! ব! উন্মুক্ত স্থানে কাচা! করলাকে 
কোকে পরিণত করার সহিত পূর্বাবণিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোক-লাভ 
করার পার্থক্য কি? পুরে ইহার সংঙ্গিপ্ত উত্তর দেওয়! হইয়াছে । যে 
গ্যাস উদ্ুক্ স্থানে দগ্ধ হইয়া এবং বায়ুতে মিশিয়! নষ্ট হইয়! যায়, ভাহ! 
এই প্রক্রিয়ায় একটুও অপচয় হইতে দেওয়! হয় না। চুল্লীসংযুক্ত নলের 
মাহায্যে কয়লার বান্পকে স্থানান্তরে লইয়া! তাহ! হইতে দুষিত অর্থাৎ 
লৌহ চুল্লীর ক্ষতিকারক সমস্ত অংশ দূর করিয়! লৌহগলন কাধ্যে ব্যবহার 
কর! হয়। বল! বাছুলা, আলো-তাপ পাইবার জন্ত যে গ্যাস ( ০৬ 
£৪5 ) বাবহত হয়, ইহ! নেইরপ ভাবে জ্বলে; সুতরাং তাপউৎপাদন 
করে। সেই উদ্দেশ্যেই ইহ! ব্রাষ্ট ফার্পেস (01956 01209 ) বা লৌহ 
গালাই চুলীতে কয়লার সহিত ব্যবহৃত হয়। 


কয়লার উপোৎপান্ত বন্ধ 
উপরিউক্ত গ্যাস অন্তভাবেও কাজে নিয়োজিত হইতেছে। ইনছ। 
কোক-চুলী (০০10-০%৩৯ ) হইতে লই! ভিষ্ন স্থানে নীত হয় এবং 


ক্যৈষ্ঠ--১৩৫২ 


হকুস্ুজশান্র ব্যন্যক্গান্র 
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উহাকে ক্রমে শীতল হইতে দেওয়৷ হয়। দ্রুত প্রয়োজনে শতল বস্তর 
সংস্পর্শে বাম্পাকার হইতে রাপান্তর গ্রহণের সহায়তা করিবার বাবস্থা! 
আছে । এখন হইতে প্রন্কৃতপক্ষে কলার উপোৎপাস্ত বস্ঘ লাভ করিবার 
প্রক্তিয়।৷ আরম্ভ হয়। উত্তপ্ত বাপ্প শীতল হইলে কতকাংশ আলকাতরা-রূপ 
ধারণ করে। তাহার পর যে গ্যাস থাকে তাহাতে এ্যামোনিয়া 
( 21107000 ), বেনজল ( 96501 )) চ্যাপখালিন (78010591975 ) 
ও জলীয় বাষ্প থাকে | এ্যামোনিয়াকে সলফিউরিক এ্যাসিডে় সাহায্যে 
এ্যামোনিয়ম সলফেট ( 22)89017101)801012715 ) রূপে উদ্ধার করিবার 
পর ম্যাপধ্যালিন ও তৎপরে (বেনজল উদ্ধার কর! ভয় ।* 

উ্। ছাড়াও এই গ্যাস হইতে গন্ধক এবং হভাভ। হইতে সঙলফিটরিক 
এাসিড, সায়েনোজেন ( ০5810£61) ) পাওয়া যায়। 

মালকাতর! হইতে প্রাপ্ত দ্রবাদির তালিক। দেওযার পন্লে ভষ্টান্য 
যে কয়টা বন্ত ০2:9017158000 ০01 2০2] প্রক্রিয়া পাওয! যাইতেছে, 
তাহার বিষয় কিছু মালোচন! কর! যাইতে পারে। 


এ্ামোনিয়া 


এামোনিয়! তইতে এ্রামোনিয়ম সলফেট উদ্ধার হয়, তাহ! বল! 
হইয়াছে । ইহ! একটী উৎকুষ্ট সার এবং প্রতি বৎসর ইহার প্রচুর 
প্রয়োজন । জলে দ্রব এ্যামোনিয়। (110, 2201002008 ) গবেষণাগারে 
এামোনিয়ায় রবণীয় বস্ত জব করিবার উদ্দেশে, মেঝে প্রভৃতি সাফ 
করিবার জগ্য এবং বিশোধকরণপে বাবফত হয়। নঞ্জা ব্যয়ে তাপ হাস 
করিবার উদ্দেগ্ে এঞামোনিয়। গস প্রয়োজন । চিকিৎসা বিদ্যায়, লৌহ- 
চাদরে দন্ত জমাইতে (170 88)8101817)8), ধাতব পদার্থে জোড়া কাষে, 
কালিকো! ছাপা ও নান। রকম র৬ এবং কাচ দাগ করিবার ভস্যা যে 
এামোনিয়ম ফ্রুরাইড (যাও, 1091106 ) প্রস্তুত করিতে ামোনিয়ম 
ক্লোরাইড 01)101106 ) প্রয়োজন। বন্দি রগ্রন কাযো 
এবং ছাপা করিঠে এামোনিয়ম পিয়োমায়েনাউট | 21, 0)10০১8- 
706) এবং শ্মোলিং সম্ট (50761108581), রুটী বিশু প্রভুতি 
প্রস্তুত করিতে “বেকিং পাউডার' ( 81008 0০৫6: ), উমধ প্রস্তুত 
করিতে পশম রঞ্জন করিতে এবং সাধারণ রুগ্ন কাষ্যে গরামোনিয়ম 
নাইট্রেট (21), 010516 ) ব্যবহাত হয়। এামোনিয়া হইতে এই 
সকল লবণ বা সন্ট (5816) প্রস্তুত হইয়! থাকে, সুতরাং এামোনিযা 
এবং তাহারও পুবেধ কয়লার গ্যাস ইহা"দর এক হিসাবে মূল। 


( 27017), 


বেনজল 


এ্যা;মানিয়। ব্যতিরেকে বেনজল (96208) পাওয়। যায় বল! 
হইয়াছে । বেনজল হইতে বিশুদ্ধ বেনজিন্‌ (06105556 ), টপুইন 
( 0018626) মোটরের উপযোগী বেন্জিন (2801011961)2676) সলভেন্ট 
স্যাপথ। (551557)0 08018096 ) ও জাইলল (305801) পাওয়া যায়। 
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আলকাতরা 

যে আলকাতর!। লোকে স্পর্শ করিতে ভীষণ অনিচ্ছ। প্রকাশ করিবে, 
হঠাৎ দেহে কোথাও লাখিয়। গেলে তাহ! দুর ফরিবার জন্ট সন্বর চেষ্টা 
করিবে, তাহ! যে কত প্রকার অতীব প্রয়োগনীর ও মূল্যবান বস্তু প্রসব 
করিতে সমর্থ, তাহ! এই সামান্য প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে লিখিয় শেষ 
কর! সম্ভব নহে। 

প্রথমেই মনে হইবে কাষ্টের ড্রব্যাদিতে লাগাইতে কালো রঙ আর 
রাস্ত। তৈয়ারী করিতে পিচ. (71000) বা ই জাতীয় বস্ত্র কথা। 
আলকাতরা ন! থাকিলে আর ঘরের মেঝের মত ম্যাকাডাম কর রাস্তায় 
মনের আনন্দে এবং সামান্য ক্লেশে যান চডিয়! বেড়াইবার নুযোগ ঘটিত 
না। পিচ, হইতে 28105-০016 001006063, ছাদের জমানে। 'টাইল' 
(1০0ঠিঠ 15 ), ইলেকট্রোড, (616০০ ) প্রভৃতি প্রস্তুত হয় । 

আলকতরা-জাত তৈল 


আলকাতর। “ভাঙ্গিয়।' ( ি8০007881 ৫1561180090 ) নানাগ্রকার 
তৈল, (0) যণ। হাক্ষা (11811), মাঙ্ধারি (2819016 ), ভারি 
(86৪৬9), গ্যান্ধাসিন (20007506706), খ্যানধ্যাদিন-কী 
( 2003190676-46৩ ) প্রভৃতি তৈল পাওয়। যায়। উহার প্রত্যেকটী 
হইতে যে আবার কত রকম বন্ধ তৈরী হইতেছে, তাহার ইয়ন্তা নাই। 

“হান্কা* তৈল 

লাইট অয়েল (11000 011) হউতে বেনজিন (৮622506 ), 
এযানিলিন ( 9211176-100189 ) ও ফুক্সিন্‌ (000195175) পাওয়। 
যায়। ফুকসিন্‌ হইতে রঙ. উৎধাদি প্রস্তর রসায়ন, হুগক্ি জব্যাদি 
প্রস্তুত হয। লাইট অয়েল হইতেই মোটরে বাবহারযোগ্য স্পিরিট ও 
বন্্াদির দাগ উঠাইবার জন্য এক প্রকার তরল পদার্থ হয়। টলুইন 
( 00106156 ) লাইট আমলের একটী অতি প্রয়োজনীয় উপোতৎপাস্চ বস্ত 
এবং উহ্াই [বক্ষোরক (শা, বৈ. শা, বা 00710010100) ও ভেষজ 
প্রস্তুতৈর উপাদান, রগ্রান পদার্থ ও স্টাকারিণ প্রভৃতি বস্তর মূল। 
জাইলিন (১156 ), ্রাবক স্ভাপথা, কৃমারোন রেমিন ( ০0003:00৩ 
7531) ) প্রভৃতি দ্রবাদি লাইট অয়েলের অন্তভু ক্র বস্ত ৷ 

রঞ্জন পদার্থ, হগন্ধি এবং জাবক মিলে *১1৩০৩ হইতে ; আর 
রবার, রঙ, বানি, ভ্রব করিতে এবং অবিশ্যদ্ধ এানথসিন্‌ পরিক্ষার 
করিতে জ্রাবক ন্যাপ থা (501%০001 0879170)9 ) ই মূল বন্ত। 


“মধ্য” তৈল 

মিডল 'অয়েল (17717015 011) বা কার্বলিক অযনেল ( 6819115 
91) হইতে ন্তাপখ্যালিন (287100081576 ), খালিক এ্যামিড 
(0%১0১8170 ৪০1) আর নীল পাওয়। যায়। রঙ, বিশোধক ও কীটানু- 
নাশক এবং বিক্ষোরকের জন্য নাইট্রোজেন যুক্ত গ্াপথযালিন এবং লুক্গৰ 
ছিদ্র যুক্ত “মৃৎ* পাজ্রাদি (7০:005 85086 %8৩5 ) প্রভৃতিতে ন্যাপধ্া- 
লিন কোনও ন! কোনও রকমে সহায়তা করে। কাব্ধলিক এযাসিড 
অয়েল ( ০৪:১০11০ ৪০1৫ 011 ) মিডল্‌ অয্নেলের অপর এক উপোতৎপান্ত 


২৩ 


বন্ত। তাহা হইতে ফেনল (006201), ভ্রেসল (0£5801) এবং 
জাইলেনল ( 51571) পাওয়৷ যায় । ফেনল হইতে পিকৃরিক খ্যাসিড 
ও স্যালিসিলিক এযাসিড ( 591103150 ৪০0 ) হয়। বিক্ফোরক ও রঞন 
পদার্থ করিতে পিকৃরিক এ্যাসিড লাগে এবং হ্টালিসিলিক গ্যাসিড হইতে 
এাস্পিরিন (৪5: ) উদ্ধার কর! যায়। 
রঞ্রন পদার্থ, উধধ, যৌগিক আঠা (2551175 ), 'বেকে লাইট' 
(98611৫৩ ), বিস্ফোরক, বিশোধক, ক্রেয়োলিন ( ০:৩01৩ ) প্রন্ঠতি 
জাইলেনলের উপোতপান্ত বস্তু! তাহা ছাড়া পিরিডিন (2/71910৩ ) ও 
ঘধণরোধক তৈল (107108076 010) জাইলেনলের অংশসম্ভৃত। 
পিরিডিন হইতে ওবধাদি সংক্রান্ত বন্তও রঙ পাওয়৷ যায় এবং স্পিরিটের 
গুপাস্তর ঘটাইতে (01 05280017718 01 5012165 ) পিরিডিনের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। 
“ভারি” তৈল 
ভারি তেল বা হেভী অয়েল (1১6৪ ০11)এর অপর নাম 
ক্রিয়োসোট অয়েল ( 01659596011) । ইছা হইতে অবিগুদ্ধ গ্ভাপথ্যা- 
(056 1901)008150€ ), যৌগিক রগ ও ওধধাদি প্রস্তের উপযোগী 
কুইনোলিন ( 0$00160৩ ), কীষ্ঠাদি সংরক্ষণের উপযোগী ক্রিয়োসোট 
অয়েল (০508065 ০011), গ্যাস হইতে বেনজল ( ১5:2201 ) উদ্ধারের 
উপযোগী “ওয়াসিং অয়েল' (%8510178 01] 007 /851)1778 ০৫% 
৮৩০2০] 2020) ৪৪ ) এবং মোটর চালাইবার উপযোগী ডিসেল্‌ অয়েল 
(101656)] ০0)1) পাওয়া যায়। 
“্যান্থাসিন্‌ অয়েল” 
এটান্ধাসিন্‌ অয়েল ( 8000:505096 011) হইতে অবিগুদ্ষ 
গ্যান্থাসিন্‌ (6200৩ 8010180670৩ ), কারবাজল (০8798201 ), 
ককেনান্থি ন্‌ ও এ্যাক্রিডিন (8০::4109 ) আবিষ্কৃত হইয়াছে । অবিশুদ্ধ 
এাম্থ সিন্‌ বিশুদ্ধ এ্যানখ[সিনের আকর, আবার তাহ! হইতে কার্পাস 
বন্াদি রঞ্তনের পাকা রঙ, ফটো সংক্রান্ত এবং উবধাদি প্রন্থতেয নানা- 
প্রকার রাসায়নিক পদার্থ লাভ কর! যায়। তাহা ছাড়াও, ইহ! “টাকি 
রেড ভাই” (80৩ ৩৭ ৫96) প্রস্ততের নিমিত্ত এ্যালিজেরিন 
( 511521106 ) ও বিশুদ্ধ এযান্থা সিনের অজ ৷ 
এান্ধ, [সিন-মুক্ত তৈল (813008000৩-2৩6 011) হইতে ডিসেল 
ভয়েল (1015561] ০11), পজ্রব্যাদি সংরক্ষণের উপযোগী তৈল 
(00926808008 ০011), ঘর্ষশয়োধক তৈল (1087026108 ০1) 
ও বিশোধক কার্বোলাইনিরম (98701171607) ) পাওয়া বাইতেছে। 
রঞ্জন পদার্থ 
এই তালিকা নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিলে অতুযুক্তি হইবে না । আলকাতর 
হইতে হতগ্রকার রঙ্ডের বাহার হইয়াছে, তাহা আর কোথাও নাই। 
আজ পর্যাস্ত অন্যুন ছুই সহশ্র বর্ণ হৃটি হইয়াছে। এখন বৈজ্ানিকরা 
মনে করেন, মাছুষের রুচি অনুযায়ী সকল প্রকার বর্ণ এক আলক্ষাতয়া 
হইতেই উদ্ধার করা চলিতে পারে । 


স্ডাম্ন্জ্ছরদ 


[ ৩২শ বধ--২য় খণ্ড-বঠ সংখ্যা 


“যানশক্তি* 

এইখানেই কয়লার ব্যবহারের “গল্প” শেষ কর! যাইতে পারিত ; 
কিন্ত তাহা হইবার নহে । উপরে উল্লেখ কর! হইয়াছে আলকাতরা 
“ভাঙ্গিয়।” (205000031 ৫1561581100 ) নানাপ্রকার “তৈল” পাওয়া 
যাইতেছে এবং তাহা যন্ত্র চালনার সহায়ক । এই প্রথায় বহু সময় 
লাগির! বায়, তুতরাং তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই । যাহাতে 
অতি শীত্র কল! হইতে মোটর চালাইবার তৈল অথবা পেট্রল পাওয়! 
যার, তাহার জঙন্ক অন্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে । ইংরেজিতে ইহার 
চলিত নাম 17/07085288107, সুলতঃ, কয়লার নধো নান! জৈব 
(০1851710) পদার্থের সমাবেশের মধো সাধারণত শতকর! ৭* হইতে 
৯, ভাগ কার্বণ,৩ হইতে ৬ ভ্ডাগ হাইড্রোজেন,২ হইতে ২* ভাগ অক্সিজেন, 
১ হইতে ২ ভাগ নাইট্রোঙ্জেন ও সামান্ক পরিমাণ গন্ধক, ফস্করাস্‌ 
আছে। ইহ। হইতে প্রতীয়মান হয় যে ইহার উপাদানে “তৈল” 
জাতীয় ('/১6:৩:০1৭% ) বন্তর প্রাধান্ত রহিয়াছে এবং ইহার কার্ববণ 
সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোজেন পরিপুরিত (52007900) ব| পূর্ণ সিক্ত নয়, অর্থাৎ 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্ববণে আরও অধিক পরিমাণ হাইড্রোজেন যোগ 
করা যাইতে পারে। সুতরাং উপণুক্ত ব্যবস্থ! করিতে পারিলে ( ৩** 
হইতে ৪৫০" সেন্টিগ্রেডে তাপ এবং ২** হইতে ৩** বায়ু চাপ 
কয়লার জেব পদার্থের বিয়োজন 
(6০97)130510101 ) এবং হাইড্রোজেন যোগ (1001086129007 ) 
ঘটে এবং বাপ্পরপে অক্িজেন, এ্যামোনিয়া রাপে নাইট্রোজেন, 
সঙ্গ্ফিউরেটেড হাইড্রোজেন (88101)018050 01/070£017 ) রূপে 
সল্কর (গন্ধক) বিদূরিত হয় এবং পেটুলে দৃষ্ট অপরাপর নানারপ 
হাইড্রোকার্বাণ অণু (17001599016) দুষ্ট হয়। 

এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, রাসায়নিক উপযুক্ত পাঞ্জের মধ্যে মিত্ি 
চূর্ণ কয়লার সহিত উহার ওজনের প্রায় ৪* ভাগ তৈল (2710016 ০011) 
মিশাইয়া পেষ্ট বা প্রলেপের মত করিয়া লন। (বৈজ্ঞানিক এই তৈল 
পেটুল নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার একাংশরাপ উদ্ধার করে )। ইহার সহিত 
সামান্ত পরিমাণ ক্রতক (০8651751) যোগ করিল উপযুক্ত তাপ ও 
চাপ প্রয়োগ করেন এবং সরাসরি ভাবে হাইড্রোজেন যোগ করিতে থাকেন। 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এই যন্ত্র হইতে পেট্রল, ডিজেল অয়েল 
(10916851011) প্রভৃতি লাভ কর! যায়। জার্মানী এইভাবে তাহার 
পে্রলের অভাব বহুলাংশে মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইংলণেও পেট্রল 
নাই অথচ যুদ্ধকালে বাহির হইতে উচছা আমদানী করিতে ন! পারিলে 
চলে না। সেই কারণে জার্দাগীর দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করিয়া ইংলওও 
করল! হইতে পেট্রল ও অন্থান্ “তৈল" উদ্ধার করিতেছে। 


কুইনিন 
ডাঃ উডগয়ার্ড (10. 20551 80105 ৬।০০৫জ৪1:এ ) এবং ডাঃ 
ডোরিং (101, 5৮/11/9100 ০৩ 88815 1০91128 ) হায়ভার্ড বিশ্ব- 
বিভালয়ের ছুই রাসায়নিক এখন জোর গলায় লিতেছেন যে কুইনিনের 


বা 820902১5165 ] 


জ্য্ট--১৩৫২ ] 


জন্ত আর সিন্কোনা গাছের ত্বকের উপর নির্ভর করিতে হইবে না ; 
( কয়লার ) আলকাতর! হইতে ডাহার! “খাটা” কুইনিন আবিষ্কার করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন । বর্তমানে উহ! এমন অবস্থার পৌছিয়াছে, খাহাতে 
পরিমিত ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে কুইনিন পাওয়! যাইতে পারে। 

ব্হমূল্য হীরক কযলার়ই রাপান্তর ; তাহ! প্রকৃতির এক লীলা। 
মানুধ ইহাতে সন্তুষ্ট নয় ; বহু বৎসর পরীক্ষা চলিতেছে, মানুষ চার তাহার 
উচ্ছ! ও গ্রয়োজনমত সে কারখানায় হীরক প্রস্তুত করিবে । ফল 
সম্পূ্ণরাপে নিরাশাব্যঞ্জক নহে । কয়লা! শের পর্যান্ত কতরূপে আক্মগ্রকাশ 
করিবে, তাহ! এখন বল! অতান্তু কঠিন ব্যাপার । 


ভারতবর্ষের অবস্থা 


ভারতবর্ষের আলকাতরা হইতে উপোৎপাগ্য বস্থ লাভ করিবার জন্য 
তিনটা কারখানা আছে ; তাহার মধো বিহারে (কুনু) অবস্থিত কারখান। 
প্রধান । রঙ মোটেই প্রস্তুত হয় না । যুদ্ধের পূর্দ্যে আন্দাজ দশটি ভ্রবা 
প্রস্তুত হইত, তাহ! অন্য দেশের তুলনায় কিছুই নহে । তশ্মধ্যে বেনজল, 
এ্যামোনিরা, স্তাপথালিন, কার্ঘলিক এসিড, ক্রিয়োজেট অয়েল প্রভৃতি 
প্রধান ॥ বর্তমান যুদ্ধের চাপে, মৃক্ধ সংক্রান্ত কয়েকটা জবা প্রস্তুত হইয়া 
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থাকিবে । এতকাল পরে এখন জমির সার হিসাবে প্রচুর এযামোনিযম 
সলফেট প্রস্তুত করিবার জন্য বড় কারখানা! করিবার তোড়জোড় 
চলিতেছে । কিছু পরিমাণ এ্যামোনিরম সল্‌্ফেট হয়, তাহার অন্তর 
উল্লেখ আছে । ১৯৩৮ ৬৪,০০* টন আলকাতরা ও পিচ. পাওয়া গিয়াছে । 


একাকার 


যত দিন যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই 
মনে হইতেছে এক দিন বিজ্ঞান স্থির নিশ্চিতভাবেই বলিবে যে সমগ্র 
জগৎ মাত্র এক বন্ত দ্বার গঠিত । আজই সেই বাণী উঠিয়াছে, বিজ্ঞান 
তিন্দুদর্শনের বাহন হইয়া সহম্ম সহশ্র বৎসরের পুরাতন বাদী *সর্ববং 
খবিদং ত্রহ্ম;” সাধারণ লোকের চক্ষুর সমক্ষে সপ্রমাণিত করিতে 
চলিয়াছে। একদিন মন্ত্রষ্টা গধির যাহা! নিজন্ব ছ্ডিল, বহুবিচার বছ 
সাধনা-তপন্ঠার ফলে মানস চক্ষে যাহা দেখিয়া! ফুকারিয়। উঠিয়াছিলেন, ক্রমে 
তাহা রূপ ধরিয়া জগতের সকল প্রাণীয় নিকট প্রতিভাত হইতে চলিয়াছে। 

করলা হয়ত এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান সহায়ক হইয়া উঠিয়ান্ধে | 
(ক্রষ্শঃ ) 





বানর-যুথ 
জসীম উদ্‌দীন 


গহন বনের মাঝে 

বুড়ো! বটগাছ শিকড়ে-বাকলে জড়ার়েছে নান! সাজে । 
ঙীর্ঘনীর্দ বুকের পাজর শিয়াছে হইয়া! কক, 

তাহার মধ্যে বাস! বাধিয়াছে কোকিল শালিখ কাক। 
সাপের খোলস ঝুলে আছে কোথা, কোথাও শুকমে! ঢাল 
মহাযোগী বট ধানে নিমগ্র কত যুগ কত কাল। 


সেদিন প্রভাতে বেড়াতে ষ্েঢ়াতে হেরিলাম তার তলে 
বানরের দল ঘুমায়ে রয়েছে ধরিয়৷ এ ওর গলে । 

কোন বা! জননী, সন্তান মুখে চুমু দিয়ে দিয়ে আর 

সাধ মেটেনাক, নান! ভাবে তারে আদরিছে বারবার । 
কোন বা জ্বননী ঘুমায়ে মিঝুষ, সম্তানগুলি উঠে 

স্বেচ্ছায় ছুধ করিতেছে পান.মার স্তন!হ'তে লুটে । 

কোন বা ছুষ্ট সন্তান ভার চোখে ঘুমস্তমা'র 

আঙ.ল বুলায়ে ব্যর্থ প্রনাম করিতেছে জাগাবার । 

ঘুষত্ত মাতা হয়ত এখনো স্বপ্ন জড়িত চোখে 

ছেলেদের তরে কোন সুখ মীড় আকিছে বা আশ! লোকে । 
কোন ফোন মাতা ছোটছেলেটিরে জাগায়ে দিতেছে মাই-_ 
আছাড়ি পিছাড়ি কাদে হিংসায় পাশে তার:বড় ভাই। 
মাথের প্রভাত, কমফনে হাওয়া! বহিতেছে শীত করি 
শুয়ে আছে ওয়! আদরে সোহাগে কাছাকাছি জড়ারড়ি। 


শ্রেহ-মমতার এমন দৃশ্য নির্জনে আকি আর-_ 

শত ফুল আখি মেলিয় ইহারে দেখিতেছে বার বার। 
প্রভাতের রবি আসিতে আসিতে থেমে যায় পথ ধারে 
কুয়াসা চাদরে রশ্বিরে ঢাকি রাখে যত'খন পারে । 
বন তার শাখা-বাছু বাড়াই! দিনেরে আড়াল করে 
হয়ত বাসন! ঘৃমাক উহার! আরো! কিছু'খন ধ'রে 


শিশুর জননী এখানে আসিয়া! ঈ্লাডাক গাছের তলে 
কু্দীবনের ষ্ণোদা আদ্নক গোপাল লইয়া! কোলে 
ফাতিম। জননী মাস্ক বুকেতে ইমাম হোসেন টানি 
দেখে যাক এই নির্জন কনে মমতার ছবিখানি। 


ধীরে ধীরে ধীরে কুয়াসা আধার মুছিল রবির গায় 
বিহগকুহ্ম সহশ্রহ্থরে ফুটিল বনের ছায়। 

গাচ্ছের পাতার ফাক পথ দিয়ে রবির আলোর ঢেল৷ 
দূমস্ত এই ন্নেহপুরী মাঝে জুড়িল নিঠুর খেলা। 

ধীরে ধীরে তারা জাগির! উঠিল, ছেলেরে স্বদ্ধে করি' 
আহারের খোজে চলিল জদনী শাখাপথগুলি ধরি । 
চলে দ্পতী ডাল হ'তে ডালে হাতে ধরি পাক! ফল 

& ওরে খাওয়ায় গান করে আর নেচে ফেরে চঙ্চল। 
বৃদ্ধ এ বট, শৃঙ্ক বুকেতে কত কি যে কথা ভ'রে, 

উতল বাতাসে কারে কি কহিছে বুঝি কিস ফিস ক'ছ়ে। 


বাঙ্গাল! নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ 
অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এমৃ-এ 


পাশ্চাত্য নাটক সাধারণতঃ; পাচ অঙ্কে বিভক্ত, এই পাচ অঙ্কের নাম 
যথাক্রমে--১। সুচন ([8০০8165০)) ২। বিবরধধন (0:০জ$) 
0: ৫০৮৪1০900060& ) ৩ সধোল্গয়ন (08100) ৮1 পতন ( 891) ) 
এবং সমাপন (0858৮:00806 ০: 39003601620 )। আবশ্য 
আধুনিক যুগের যুগান্তকারী নাট্যকার ইবসেনের পর হইতে বর্তমান 
নাটকে এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ রক্ষিত.হইতেছে ন। বটে, তবে সেক্সগীয়া/রর 
ফাল হইতে প্রাক-উবসেনীয় যুগ পযন্ত নাটকের এন পঞ্ষধ৷ বিভাগ 
নাট্যকারবৃন্দ মোটামুটি মানিয়া৷ চলিয়াছেন। প্রথম ভ্স্কে নাট্যকার 
ঘটনার ( 4০০ ) বীজ বপন করিয়। ইহার ভ্বতৎ গতির আভাস 
দর্শককে ভানাইয়া দেন, দ্বিতীয় অস্কে নাটকীয় ঘটনা খাতপ্রতিঘাতের 
মধ্য দিয় ক্রুত অগ্রসর হয়, তৃতঢ আস্ক নাটাকলার চরুমাৎকম 
উচ্ছ,সিত ভাবের প্রবল |সংঘাতে দর্শকের মন আবেগ কম্পমান হইয়া 
উঠে। চতুর্থ 'অন্কে ঘটনার' দ্রতত! কমিয় আসিয়া সুনিশ্চিত 
পরিণতির দিকে প্লথগতিতে অগ্রসর হয় এবং শেষ অঙ্কে প্রত্যাশিত 
মিলন অথব! মরণ ঘটিয়! থাকে । নাটকের এই পপ্ষান্ক ছাড়া ঘটন। 
বহিভ্ূতি আর একটী অঙ্গও কোনে। কোনো নাটকের থাকে। 
ইহাকে প্রন্তাবন! ( 7১:০19856 ) বল! হয়, নাটকর গোড়ায় সংশ্কিত 
হইয়! ইহ! দশককে নাটকীয় বিষয়বন্তর পূর্বাভান ক্রানাইয় দেয়, পাশ্চাত্য 
নাটকের পঞ্চবিভাগের স্যায় সংস্কতনাটকের মুখ, প্রতিমুণ, গর্ভ. বিমব 
ও উপসংহৃতি এই পঞ্চসন্ধি আছে । কিন্তু জামরা এই প্রবন্ধ কেবল 
পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসারেই আলোচন! করিব । 

বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে ব্যাপক মাংলাচন! 
এবং গভীর বিশ্লেষণের পর ইহা আমাদের মনে হইয়াছে যে বাঙ্গাল! নাটা- 
সাহিত্যের ইতিহাসকে বদি একখান। পঞ্চাঙ্ক নাটকের সহিত তুলনা 
করা যায়, তবে তাহ! অভিনব হইলেও অসঙ্গত হইবে না। নাট্য 
সাহিত্যের ধারা নাটকের ঘটন। (8০807 ) বলিয়! মনে করা যাউতে 
পারে এবং প্র ইতিহাসের অন্তভুক্তি এক একটা যুগকে এক একটা অস্ব 
রূপে মনে করিতে পারি । বাঙ্গীল। নাটকের ই্রতিহাসিক ধার! যে নাটকীয় 
ঘটনার মতই অগ্রসর হইয়াছে আমর! তাহ! আলোচন। করিয়! দেখাইব । 


প্রস্তাবনা 


নাটক বলিতে আমর! সাধারণত যাহা বুঝি তাহ! প্রাটান বাল্লাল। 
সাহিত্যে ছিল ন। । দেই যাত্র। ও পাচালী মধ্যমুগের বাঙ্গালীদের নাট্য- 
রসপিপাসা মিটাইয়া জসিতেছিল, আধুনিক নাটকের উত্তব সেই লব 
হইতে হয় নাই । ইংরাজ আগমনের পর উনবিংশ শতার্ধীতে আমাদের 


দেশে রক্সালয স্থাপিত হইয়াছিল এবং দই নময় হইতেই বাঙ্গাল 
নাটুকর উৎপত্তি । কিন্কু নাটকর পূর্ণ এবং পরিণত রাপ আসিয়া- 
ছিল--অনেক পরে মাইকেল মধুশ্দনের মময় ভহইচত । তাহার পূর্ব 
পস্ত যে সব নাটক রচিভ হইয়াছিল, সেগুলিকে নাটক ন| বলিয়। 
নাটকের আভাস বলাই সঙ্গত | যেই যুগের নাটাকারদের মধ্যে রাম- 
নারায়ণ তকরত্ব, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং হরচন্্র ঘাষের নাম কর। যাইত 
পারে। অবন্ঠ ইহাদের নাটক কোনো অভিনব মৌলিকত্বের দাৰী 
করিতে পারে না। সংস্কৃত হতিকাগুহের চি ইভাদের আজে সুপরিষ্ষট | 
ইহার! ভোরের আকা,শর ণস্থায়। রক্তিমচ্ছট! মাত । শুষোদয়ের পর 
হইতেই ইহাদের অন্ঠিত নিংশেষ হইয়া শিফাছে । সেই জগ্চ নাট্াযধারার 
প্রস্তাবনায় ইহাদের একমাত্র স্কান নির্দেশ করা যাইতে পারে । 


শ্রথ্থতম অক 
হচন ( 123:199১16101 ) 
প্রথম গার্ডান্ক (মাইকেল দীনবন্ধু যুগ ) 


প্রকৃতপন্ষে বাঙ্গাল নাটক যথার্গ আরম্ত হইয়াছে সধুগুদনের 
সময় হইতে ৷ মধুহদন এবং '্ঠাহার সমসাময়িক কয়েকজন শক্তিশালী 
নাটাকারের দ্বার! বাঙ্গাল নাটকের বিভিন্ন দিক আগ্রহশীল জনগণের 
সম্থুখে প্রকাশিত হইতেছিল। উহাদের মধো মাইকেল এবং দীনবন্ধু 
আদিমত নাট্যরচয়িত। এবং উভয়ের মধো সাধন খুব বেশি, সেজন্য আমর! 
উহাদিগকে একজে প্রথম গণ্ভাঙ্কে স্িবেশিত করিলাম । 


নধুস্থদন বাঙ্গাল। নাট্যভারতীর দুর্দশা দেখিয়! সখেদে বলিয়াছিলেন-_ 


অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাণে বঙ্গে 
নিরপিয়! প্রাণে নাহি সয় 


এই ছুর্দশ। দূর করিবার জনতা তিনি নাটক লিপিতে প্রবৃত্ত হন এবং 
রঙ্গালয়ের অভিনয়ের উপযোগী পাশ্চাত্য গীতিসম্মত নাটক লিখিয়৷ 
নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্তৎ পথ নুম্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়। যান, 
মাইফেলের পরে অনেক নাট্যকার বঙ্গ রঙ্গভূমিতে আবিভূতি হইয়াছেন, 
কিন্তু ভাহাদের সকলের পুরোবতী পধিকুত্রাপে মাইকেলের অশেষ 
দান বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

কেবল নাটক নয়, প্রহসনের ক্ষেত্রেও মধুসুদন আদি প্রবর্তনের 
অকুর্ঠিত সম্মানের অধিকারী । একেই কি বলে সম্যাত! এবং বুড়ে। 
শালিকের ঘাড়ে রে! এই ছুই প্রহসনের মধ্যে যে সত্যনিষ্ঠ বাস্তব 


খণ৮ ল 
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ঙ এ হা” শ্হা্থাল্প প্যাচ বহার“ প্যাটে ব্রা স্ব ৮ “আহা ০৮ আহা” বা “আহ ০ সপ “ই খ্্া 


বিশ্লেষণ এবং হুমিপুণ স্বান্তরস গ্ুজন করিয়াছেন তাহ! বাঙ্গালা সাচিতো। 
গুল নহে | 

দীনবন্ধুর নাটকের অনেক স্থলেই মাকেলের প্রভাব লঙ্গা কর! 
যায় কিন্তু যেমন উরাড়ী সাহিতো সেকসপীয়ার ঠাহার পূর্নচন নাটাকার 
(ষ্টোফার মাঝ্লার দ্বার। প্রহাবান্বিত হইয়া গ্াভাকে অতিক্ম 
করিয়াছিলন, ভেমনি দীনবন্ধু ও মাইকেলের খপ গ্রতণ করিয়াও 
শষ্ঠতর নাটা প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধু বাস্তব নটা- 
সাহিতোর অগ্রদূত, বোধ হয় ভিনিই বাঙ্গালা সাহিতোর সর্বশষ্ট 
নাট্যকার । আধুনিক বন্তুপ্রিয় সমশ্তা। নন্ধিৎগ নাটাকারদের কাছে 
'নীলদর্পণও' এখনও আদর্শরূপে বিদ্যমান, প্রহসন-রচয়িতারপে দীনবন্ধুর 
প্রভাব পরবর্ত। নাট্যসাহ্কিতযে মপ্রতিদ্বন্দী বলিলে অত্যুক্তি তয় না। 
তবে মাইকেলকে মাদর্শ করিয়া! নাটক রচন! করিয়াছিলেন বলিয়া 
মধুহ্দনের নাটকের দৌধক্রুটী দীনবন্ধুর নাটকেও সংকামিত হইয়াছে, 
সংলাপে দীর্ঘ এবং দুরহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, সংস্কৃত উপম। অলংকারের 
ব্ছল এবং অসময়োচিত ব্যবহার, অনেক কবিভার "যোজন ঈভাদি 
দোধ উভয়ের নার্টাকই লক্ষিত হয় । 


দ্বিতীয় গর্ভান্ক 
অপেরা! ও গীতাভিনয় ( মনোমোহন বন্থ ) 
বাঙ্গালীর প্রাণ স্বভাবতই “কোমল এবং ভাবপ্রবণ, সেইজস্ঠ 
ভরল, উচ্ছাসময় ভক্তিধারা বাঙ্গালীর অন্তরে যেমন সহজে প্রবেশ 


করিতে পারিয়াছে, এমন আর কিছুই পারে নাই । নাটকের আবি- 


ভাবের পুধে দেবলীলাবিময়ক ভক্তিমূলক যাত্র।, পাঁচালী ইত্যাদি 
দেখিয়! বাঙ্গালী ভক্তিভাবকে পরিতৃপ্ত রাখিত। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার 
পরে পাধিব ঘাত-প্রতিঘাতমূলক দুশ্ঠকাবা দেখিতে পাইল ৰটে 
কিন্ত তাহাদের ভাবতন্ময়ত। এবং ভক্তিব্হিবলতার পরিপূরক বিষয়াদি 
দেখিতে আকাঞ্স! করিত । সেইজন্য ধশ্নমূলক, ভাবতরল যা 
ইত্যাদি কোনে৷ কালেই বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া যায় নাই। বাস্তব 
ঘটনা ও হ্বন্ববিষয়ক নাটকের প্রচলনের পরে দর্শকদের যাত্রারস তৃপ্ত 
করিবার জন্ত একরকম নুতন ধরণের নাটক উদ্ভুত হইল। এই 
নাটকগুলি নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়৷ লিখিত হইলেও গীতের 
প্রাধান্টে এবং অলৌকিক ভাবের প্রাবল্যে ঘাত্রার সমধর্মী হইয়! 
উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটককে সাধারণতঃ অপের! ব৷ গীতাভিনয় 
বল] হইয়। থাকে । মনোমোহন বন্ুই প্রথম সতী, হরিশ্চন্ত্র ইতাঁদি 
নাটক রচন! করিয়। গীতাভিনয ঝাপ বাঙ্গাল। নাটামাহিতোর এক বিশাল 
শাখার হৃত্রপাত করিয়! যান, ঠাহার পরে বছুতর অপেরা ও গীহ!- 
ভিনয় রচিত হইগ্লাছে। বন্দিন পধস্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ এই নাটক- 
গুলিকে পরম সমাদর করিয়া আসিয়াছে । 


ভূতীয় গর্ভাস্ক 
এতিহাসিক নাটক ( জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর ) 
জ্যোতিরিক্্রপাথ ্তিহামিক নাটকের আদি প্রবর্তক নছেন বটে 


বাক্স নাউকেন্র শঞখঙগাজ বিভাগ 
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কারণ শাহার পরেই দখ্শ্ুদন কৃককুী, অবজিক জভিহংজিহ্ ক্ষ 
পণ প্রদর্শন করি! পিকাছেন, তবে জ্োতিরিন্্রনাধের সধাগেক্ষ। 
লক্ষণায় কৃতিত্ব হটল এই যে তিনিউ সর্বপ্রথম উতিহাসিক নাটকের 
হধা দিয়া শ্বাদেশিক ভাবোদীপনা জাগায়! উুলিলেন, গিরিশচন্্ 
গো, দ্বিজেন্্লাল রা প্রড্ৃতি ফাহারা পরবতী কালে উতিহাসিক 
নাটক রচন! করিয়াছিলেন, ঠাহার। লকলেই জাতীয় ভাব উদ্বোধন 
প্রধান চন্দেশ্ বলিয়! মূন করিয়াছিলেন । উভাদের পপ নির্দেশক- 
রূপ জ্টোতিরিন্্বনাথের অবদান সবাগ্রে শ্বরহায় । 


দিতীর্া ভন 
বিবর্ধন (106৮6197177610 ) 


প্রথম গর্ভান্ক 


অপেরা ও গীতাভিনয়ের প্রসার (রাজকৃষ রায় ) 

মনোমোহন বনু দ্বার অপের। ও গীতাভিনয় জাতীয় নাটক শুচিত 
হইয়াছিল ইহা প্রথম অস্কে আলোচিত হইয়াছে । মনোমোহনের 
পরে ধাহারা এই সব নাটক লিপিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধো অতুলকৃঞ্ণ মিত্র, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রনৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য, এই নব নাট্যকারদের অসংখ্য নাটকে বাঙ্গাল! সাহিত্য 
প্লাবিত হইয়াছিল এবং জনগণের মধো ইহাদের এত বেশি প্রনার ছিল 
ষে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পযন্ত এই নাট্যধারাকে একেবারে অগ্রান্থ করিতে 
পারেন নাই । 

যাত্রা-লক্ষণাক্রান্ত নাটক লিখিয়৷ দর্বাপেক্ষ। খ্যাতিলাভ করিয়া 
ছিচলন রাজকৃষ্ণ রায়। মনোমোহ্ বহুতে যাহার আরম্ত রাজকৃঝ রায়ে 
তাহার পূর্ণ পরিণতি. রাঙ্জকৃষ্ণ রায়ের অনেক নাটক এককালে বিশেষ 
জনপ্রিয় হইয়াছিল ; অপেরা. গীভাভিনয় প্রভতিকে একটু কঠোর ভাবে 
বিচার করিলে নাটক বল৷ চলে না এইজন্য, যে নাটকের মধ্যে পাত্র 
পাত্রীর ঘাত প্রতিঘাতে নাটকীয় রদ পরিস্ষরিত হয়, নাটকের ঘটনা- 
বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের দ্বন্দ ও সংঘাতের মধা দিয়া অগ্রপর হর, কিন্ত 
গীতিনাটট্য প্রন্ৃতিতে অলৌকিক এবং অগ্রাকৃত ক্রিয়া প্রক্রিয়ার জন 
নাটকের চরিত্র বিকশিত হইতে পারে না, এবং ঘটনার অস্ন্থস্তাবী 
পরিণতি চরিত্রের :অত্যান্তর হইতে গড়িয়া উঠে না। কোন বিশেষ 
দেবমাহাস্মা কিংবা অলৌকিক লীলারহন্ত ব্যস্ত করিবার জন্যই এই লব 
নাটক লেখা হইঘ্বা। থাকে । সেইজন্য এই সব নাটকে ঘটন! সংস্থাপন 
এবং চরিত্র বিকাশনে কোনে কৃতিত্বের পরিচয় দিবার হুযোগ নাই । 
অথচ এ দুইটা বৈশিষ্ট্যই নাটকের সবাপেক্ষ। বেশি লক্ষিতব্য গুণ ৷ 

দ্বিতীয় গর্ভান্ক 
গিরিশ যুগ 

অনেক প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতে গিরিশচন্ত্র ঘোষ বাঙ্গালা দেশের 
সর্বশেষ্ঠ নাটাকার, হুতরাং ভাহাদের কধ। ম্রানিতে গেলে ববিতে হয় হে 
বাঙ্গাল। নাটাদাহিত্যের পরাকাষ্ট। ( 11508 ) তাহার সময়েই আসিব 


২২৬৩ 


শিয়াছে। এই বিষয়টা একটু ধীর এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার কর! 
ঘ্বরকার । অবনত একথ| ঠিক যে গিরিশচন্ত্রের সময়েই বাঙ্গাল। দেশের 
নাটকীয় আনোলন (015008610 20806256706 ) চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । পাধারণ রঙ্গালর় প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চ পরিচালন! এবং অতিনয় 
শিল্পের শিক্ষা দানে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমকক্ষ লোক বাঙ্গালায় কেহ 
জন্মার নাই । নটচুড়ামণি। অধেনদুশেখর, অমৃতলাল বন, অনৃতলাল মিত্র, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেশ্রলাল বনু প্রস্ৃতি' শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবৃন্দের 
সহযোগিতায় গিরিশচন্ত্র রঙ্গালয়ের ইতিহাসের স্বর্ণময়ধুগ সৃষ্টি করিয়া 
শিরাছিলেন। রঙ্গালয়ের এই পরিচালক, প্রযোজক. ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষক 
গিরিশচজ্্র আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি এমনি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়! রাখিয়ান্ছেন 
যে তাহার নাট্যবিচারে আমাদের অপক্ষপাতী বিশ্লেষক দৃষ্টি সজাগ করিয়া 
যাখিতে পারি না। শিরিশচন্ত প্রায় আশীথানা নাটক লিখিয়া গরিয়)ছেন, 
কিন্তু ভার প্রতিভার বিশেষত্ব সথষ্টির বহুলতায়, শিল্পের অনন্যসাধারণত্বে 
নয়। কারণ গিরিশচজ্া একমাত্র গৈরিশছন্দ ব্যর্তীত কোনো অভিনব 
নাট্াকলার প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। সামাজিক নাটকে তিনি 
দীনবন্ুর প্রতিভাশিক্, উরতিহাসিক নাটকে জ্যোতিরিক্্রনাথের প্রভাবপুষ্ট, 
এবং ধর্মমূলক পৌরাণিক নাটকে মনোমোহনও রাজকৃষ্ণের আদর্শ প্রাপ্ত 
সুতরাং বাঙ্গাল! নাটকের ইতিহাসের প্রথম অস্কে যে নাট্যশালাগুলির 
তুবিয়াছিলেন। 
গিরিশচল্রেয় সমসাময়িক শিশ্পবর্গ অনেকেই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত 
হইর়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনৃতলাল বস্তু, অমরেন্ত্রনাথ দত্তের নাম 
উল্লেখযোগ্য । হাহ্যরদ ন্বজনে .'অম্ৃতলাল দীনবন্ধু প্রতিভার যোগ্য 
উত্তরাধিকারী । অমরেন্রনাথ কয়েকখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
এবং কতফগুলি প্রসিদ্ধ উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন। 
তৃতীয় গর্ভান্ক 
প্রতিহাসিক নাটকের পূর্ণতা ( দবিজেন্দ্রলাল__ 
ক্ষীরোদপ্রসাদ ) 
জ্যোতিরিল্সনাথ যে জাতীযর়ভাবোদ্দীপক এঁতিহাসিক নাটক লেখা 
আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ দ্বিজেন্্রলালের নাটকে 
হইয়াছে। গিরিশচন্ত্র ও তিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
সিরাজদ্দৌলা, ষীরকাশিম প্রভৃতি ২৩ খান৷ নাটক ।ব্যতীত, অধিকাংশ 
নাটকই প্রচ্ছন্ন ধর্শভাবে আচ্ছর ৷ দ্বিজেন্্রলালই এতিহাসিক নাটকের 
বীররস ও ব্দেপী ভাবোচ্দীপনার দ্বার! বঙ্গর্সভূমিকে প্লাবিত করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন ; নাটকের সধ্য দিয়! স্বাধীনতার আকাজ্ষা উদ্দীপিত 
করিতে যদি কেহ সর্বাপেক্ষা! বেশি সঙ্গ হইয়। থাকেন, তবে তিনি 
খিজেন্্রলাল, প্রকৃত বীররস ন্থজনে এবং নাটকীয় দ্ধ সমাবেশে 
ঘ্বিজেন্রলাল জদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাপিক নাটক, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু ঠাহার খ্যাতি কয়েকখান। প্রলিক্ধ এরতিহাসিক নাটকের উপরেই 


জ্ান্সত্ডন্মন্য 


[ ৩২শ বর্ধ---২য় খণ্ড সংখ্যা 


নিষ্ভর করিয়াছে । তাহার আলফদীর, প্রতাপাদিতা, পঙ্গিবী, চী্দবিবি 
প্রভৃতি রঙ্গালয়ে বিশেষ জনপ্রির হইয়াছে। কিন্তু দ্বিজেজ্রলালের 
ম্যায় ওজন্ষিনীভাষ! এবং বীররস হাজনের ক্ষমতা তাহার ছিল না, 
ঘটনার বাহুল্য অনেক : সময়েই ঠাহার নাটকীয় সংহতি ও একা নষ্ট 
করিয়াছে । 


ভুঙ্ঞীস্স অন্য 
সর্বোহ্নয়ন (01195) 
 রবীন্ুনাথ 


রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমর! বাঙ্গাল! নাটাধারার 910085 লক্ষা 
করিয়াছি ইহা বলিলে হয়ত আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু সেই আপতি 
কখনে! নিরপেক্ষ আলোচনাপ্রহ্ত নহে । গিরিশচন্দ্র প্রস্তুতি ঘে 
কারণে নাটক লিখিতে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে নাটক 
লিখিতে আরস্ত করেন নাই । রঙ্গালয়ের তাড়নার শুধু প্রয়োজন সিদ্ধ 
করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখেন নাই, নাটকের মধ্যে তাহার শিল্পী 
মানসের স্বাভাবিক বিকাশই হইয়াছে। একথ! সতা যেঙাহার নাটক 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কোনোদিন তেমন জনপ্রিয় হয় নাই এবং দেশের মধো 
তেমন কোনে! আন্দোলনও সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু সেই কারণে ইহার 
হূল্য একটুও কমিয়৷ যায় নাই। কারণ অতি বাজে নাটকও যে 
দেশের মধ্যে অদ্ভুত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে তাহা! আমরা হবচক্ষেই 
প্রত্যক্ষ করিতেছি। রাজকৃষ্জ রায়ের প্রহ্ধাদ-চরিত্র নাটকও 
প্রায় লক্ষাধিক দর্শককে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। নূতরাং সেই 
দিক দিয়! বিচার করিয়া! লাভ নাই। কিন্তু নাট্যশিল্পের দিক দিয় 
আালোচন। করিলে দেখ। যাইবে যে ঠাহার নাটকে সেই শিল্পের 
চরমোৎকর্ষ হইয়াছে, নাটকের প্রাণ হইল ইহার সংলাপ, সংলাপের মধ। 
দিয়! নাট্যকারকে দ্বন্দ ও নাটকীয় রস সৃষ্টি করিতে হয়। ভাষ! রাজের 
শাহান সা বাদশ! রবীন্দ্রনাথ ঠাহার নাটকের পাত্রপান্্রীর কথার মধ্য 
দিয় আবেগবান ও গতিমান ভাবের সুষটি করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন। 
ঠাহার নাটকের মধ্যে দৌড়ঝশাপ, মারামারি ইত্যাদি বাহ ছুল ক্রিয়ার 
অভাব, কিন্তু কথোপকথনের চমৎকারিত্বে আত্তান্তরীণ ঘাতপ্রতিঘাত 
সপরিস্ক,ট হইয়! উঠিয়াছে। চিরকুমার সভা বৈকুষ্ঠের খাত ও শেধরক্ষার 
মধ্যে তিনি যেমন পরিশুদ্ধ, সুনিল, নুমাজিত হা্যরস স্ষ্টি করিয়াছেন 
বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে তাহ অন্য কাহারে! নাটকে দেখ! যায় নাই। ঠাহার 
রাপক নাটকগুলি সম্বন্ধে নান! রকম মতামত আছে। প্রচলিত নাট্যাদশ 
অনুযায়ী হয়তে৷ এই ধরণের নাটককে স্বীকার কর। যার না, কিন্ত 
ভবিষ্ততে দর্শকের দৃষ্টি অধিকতর নুগ্জম ও কল্পনাপ্রবণ হইলে হয়তে| রূপক 
নাটকের যথাযোগ্য সমাদর হইবে। আরে! একট! বিষয় লক্ষ্য করা 
দরকার যে রবীল্রুনাথের রূপকনার্যগুলিতে রূপকতত্ব থাফিলেও বাহ 
ক্রিয়ার অভাব নাই, হুতরাং তত্ব না বুঝিতে পারিলেও নাটকীয় র? 
নন্ভোগে ব্যাধাত হয় না । 


জ্যৈষ্ট--১৩৫২ ] আন্বাচিত কালের শ্রন্বাু ভুব্লেছ্ে ২২৮৮৯ 
শুস্র্্ঘ অন বটে। রবীন্্রনাথের পর হইতে বাঙ্গাল! নাট্যধার! বিশীর্শ, ক্লখগতিতে 
পতন (7911 ) অগ্রসর হইয়াছে ইহা! আমরা আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালার রঙ্গালয়- 

রবীন্দ্রোত্তর নাটাধারা গুলির শোচনীয় দুর্গীতি ইহার অন্ততম কারণ সন্দেহ নাই। রঙ্গালয়ের 


রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা স্ভাহার নাটকে প্রতিফলিত 
হইয়াছে ইহ। আমর! আলোচনা করিয়াছি। কিন্তুত্তাহার পরেই নাট্য- 
সাহিত্যের ছর্গতি হর হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের পরে কোনে প্রথম 
শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার বিকাশ আমাদের দেশে হয় নাই। যে কয়েকজন 
মুষ্টিমেয় নাট্যকার বর্তমানে নাটক রচন! করিতেছেন, তাহারা কোনে। 
অভিনব এবং যুগান্তকারী নাট্যাদর্শ দেখাইতে পারেন নাই ৷ রবীন্দোন্তর 
নাট্যকারদের মধো যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়,বিধায়ক ভট্টাচাধ,প্রমথনাথ বিণী। প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 
যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায় প্রভৃতি যেসব পৌরাণিক নাটক রচনা 
করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে হারা! পৌরাণিক নাটকের চিরচলিত ধর্ 
ভক্তিভাব এবং অলৌকিক ঘটন! বর্জন করিয়াছেন। .আধুমিক 
নাট্যকারদের দ্বার পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি ছন্দ ও ঘটনাবহ্ছল 
মানবীয় চরিত্রের মত হইয়াছে । শচীন সেনগুপ্ত এঁতিহাসিক ও সামাজিক 
নাটকে এবং বিধায়ক সামাজিক নাটকে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । 
মাধুনিক সামাজিক নাটকে সমাজের নানা যৌন ও রাজনৈতিক সমন্া 
প্রকট হুইয়। উঠিতেছে । মনন্তন্বের শৃঙ্গ বিশ্লেষণে আধুনিক নাট্যকারবৃন্দ 
সমধিক তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ উপগ্ঠাসিক ঠারাশঙ্কর 
বর্তমানে নাটক রচন! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । প্রমধনাথ বিশী স্বীয় 
গুর' বার্ধাড শ' এর 'আদশে বাঙ্গাম্মক নাটক লিখিতেছেন । 

বাঙ্গাল! নাটকের এই চতুর্থ অন্কই চলিতেছে, ইহার পঞ্চম অঙ্ক কবে 
আসিবে বল! যায় না, কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ অস্ক সম্বন্ধে কিছু ধারণ! করা যায় 


প্রয়োজনে নব নব নাট্যপ্রতিভার বিকাশ হইতে পারে ; সেই প্রয়োজন বখন 
ফুরাইয়া আসে, তখন নাট্যকারবুন্দ আর নেহাত কলাচর্চার আনন্দে নাটক 
লেখা অনুপ্রেরণা বোধ করেন না। রঙ্গমঞ্চগুলির পরিচালনা এবং 
ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে অদূর ভবিষ্ততে যে ইহাদের অভ্যুত্থান সম্ভব 
হইবে তাহা মনে হয় না। বর্তমান রঙ্গালয়ের প্রবল প্রতিষ্বন্্ী কলা 
কৌশলময়ী সিনেম! । আধুনিক দর্শকবৃন্দ সিনেমাতে পরিমিত সময়ের 
নধ্যে সর্বপ্রকার আমোদ ও রস উপভ্ভোগ করিয়। আর মধ্যযুণীর় ইন্দুর 
চামচিকা অধ্যুষিত থিয়েটারে যাইবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না, 
সেইজগ্য নাট্যশিল্প এবং অভিনয়কলার আর উন্নতিও হইতেছে না । এই 
ভাবে চলিতে থাকিলে কিছুকাণলর মধ্যেই যে চার পাচটা থিয়েটার 
পুরাতন নাট্যলীলার সাক্ষা-প্ররণীপ জ্বালাইয়৷ রাখির়াছে, দেইগুলিও 
নিভিয়া যাইব । যে রঙ্গালয়ের ইতিহাসের সহিত কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, 
গিরিশচন্্র ঘোষ, অর্ধেনদুশেখর সুস্তাফী, হরেন্্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার 
ভাছুডীর অদ্ধিতীয় নটলীলার ম্মৃশিবিজড়িত সেই রঙ্গালয় হয়ত দেশ হুইতে 
নিশ্চিহ্ন হইয়। যাইবে এবং তখন অভিনেয় নাটকেরও প্রয়োজন থাকিবে 
না। ভয়তে। সিনেম। টেকনিকে নাটক লিখিত হইবে, তাহার শুচনা 
এখন হইতেই দেখা গিয়াছে, কিন্ত সেই সিনারিও ধরণের নাটককে নাটক 
বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং আমরা বিষঞ্ধনেত্রে ভবিষ্কতের গর্ভে 
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি যে বাঙ্গালা নাটকের বিয়লোগাস্ত পরিণতি 
( ০8/৯৪6০০) আসন্ন। যদি সৌভাগ্যক্রমে এমন কোনো কারণ 
উপস্থিত হয় যাহাতে নাটাশিল্পের পুনরায় প্রসার এবং উন্নতি হইতে পারে, 
তবে নাটামোর্দী ব্যক্তিমাত্রই সী হইবেন সন্দেহ নাই । 





অনাদি কালের প্রবাহ চলেছে 


প্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী 

অনাদি কালের প্রবাহ চলেছে--কবে তার উন্মেষ বাজালে! বিষাণ বৈশাখী ঝড় দিনের প্রান্তে আসি, 
জানেনাকে। কেউ, জানে না কখন হবে তার অবশেষ । আকাশে উড়িয়। ভাসিয় চলিল ছিন্ন মেঘের রাশি ; 

ভাতা থৈ খৈ তাত! থে থৈ বাজিল রুদ্রতাল, 
সুদূর অতীতে চেয়ে দেখি যবে আনন্দে উচ্ছলি সৃজনধ্বংনলীলায় মেতেছে ভৈরব মহাকাল ! 
ভোরের আকাশ মাটিতে নাখিয়! প্রথম পড়েছে ঢলি, প্রল্কর মেঘডশ্বরু, আকাশের বুক চিরে 
চারিদিক যেন চমকি চাহিল পাখীদের কলগানে । কে যেন ধরার মুও ছি ডিতে অটহান্তে ফিরে। 
আলোকে সবুজে গলাগল্ি করি কী যেন কহিছে কানে। ছোট গৃহকোণে ভয়-বিহ্বল খু'জেছিমু আশ্রয়, 

১কিতে দেখিতে সোনালি আলোক কোথা পেয়ে গেল লয়! 


আমারো তখন নয়নে ভাসিছে অনন্ত বিন্যয় ! 
কী যেন পেয়েছি, আরে! কত কিষে বুঝিব! আড়ালে রয় । 


অতুল পুলকে ঢুলিতে ছুলিতে ভেবেছিল কচি মন-" 
এমনি বুঝি! অ।সিধে নিত্য আলোর নিমন্ত্রণ । 


গং গং 


সং সঃ ৬ চু 
আজে! সংশব ফিরে ফিরে আনে, আসে মোর ভীরু মনে-_ 
ভাও। আর গড়া-_-এটা কার খেল! কেন কোন্‌ প্রয়োজনে ! 
চলেছে প্রবাহ অনাদি কালের- কোথা স্বর কোখা৷ তি ? 
আমি মাঝখানে ঘুরিয়। ঘুরিয়া খু'জি তারি সঙ্গতি । 


হিসেব-নিকেশ 


শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভোর হতেই ঘুম ভেঙে ডাক্তার বিনোদ--“একি 
মাণিকলাল কোথা! সতরঞ্চি খালি ঘষে! মাণিকলাল-__ 
মাণিকলাল ?” 

*এই যে হুজুর” বলে মাণিক হাজির । 

"একটু চায়ের কি হবে বল দেখি! বদ অভ্যাস যে 
অনেক, স্টেশনে সরাবজি-**” 

“আপনি মুখটা ধুয়ে ফেলুন দিকি, চা তয়ের |” 

“বলো কি, এত সকালে তো৷ সরাবজি শয্যায় থাকেন, 
ঘরের “জীও, সাড়া দেন না--পাবে কোথা ?” 

পর্আীপনি উঠুন তো।” 

সঙ্গে সঙ্গে কেটুলি ভব্লা চা, কাপ ও ছুখানা রুটি আর 
গুড় হাজির। 

বিনোদ অবাক-“্কথখন কি করলে? মেয়েদের 
হার মানালে যে!” 

“সেটা কেউ পারেনি, পারবেও ন! হুজুর !” 

"সেটি থাকতে আর দিচ্ছে কই-_গুভান্বধ্যায়ী শত্রুর 
অভাব নেই হে". 

“তা বটে, আমাদের পাড়াগায়ে কিন্ত এখনো" 

“বেশ আছ, বেশ আছ ।--আঃ বীচালে। বানিয়েছও 
সুন্দর--ছু”কাঁপ মিলবে তো ?” 

“কেটুলি ভরা আছে, যতটা ইচ্ছে খান না; আহারের 
তো ঠিকানা নেই, তাই ছু'খান! রুটিও করলুম ।» 

“সত্যি মাণিক, কি লুন্দরই লাগছে । তুমিও খেয়ে 
নাও আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে।” 

“আজে হ্যা-কাজ আরম্ভ করে দিনঃ যার জন্তে 
আসা,.'** 

গসে তো বটেই 270 0০ 1০৩1৮ পিসি। তিনি 
এসে গেলেই নিশ্চিন্ত হই। কই মাছের উপায় চিন্তা 
করি--” 

“সে কি মশাই_কলেরার কথা যে কননা--” 


“আহা সে তো আছেই । পিসিকে দেখলে যম পালায় 
কলেরা তো বমের একটা! চীনে-পট্কা-_খুদিরাম-সেপাই | 
পিসি বিলিতি বোডেসিয়ার ভন্মী |” 

উৎকর্ণভাবে অর্োখিত অবস্থায়-__“হুইসিল্র আওয়াজ 
না! 217 10 হঃচ্ছে যে।” তখনো আঁধখাঁনা রুটি 
হাতে। নাঃ এ জিনিস ফেলা যায় না। মুখে পুরে, “তুমি 
বসে বসে চালাও । আমার রাজবেশ গ্াটাই আছে। 
জয় মা হুর্গা ছুর্গতি নাশিনী” বলতে বলতে চঞ্চলভাবে 
স্টেশনে ছুটলেন। 

মাণিকলাল অবাক !--ণবাপার কি? এসে পর্ন 
একদণ্ড মাথার ঠিক পেলুম না। এই তো কয়দিন নাঁমে 
মাত্র আসা । ছুর্দিন তো না কাজ, না শ্নানাহার, না রুগীর 
খোঁজ খবর ৷ দিল্লীও নয়, লাহোরও নয়, তিনটে স্টেশনের 
মাথায় কর্শস্থান, এত চিস্তাই বাকিসের। এসেই পিসির 
জন্ঠে জরুরি টেলিগ্রাম। মা ঠাকরুণ অন্ুস্থ নাকি? 
আমর। কিনে দিয়ে এলুম তবে কার জন্তে! ওঃ, অরুচি 
নয়তো? না, তাকি ক”রে হবে! এই তো গত আধাঢ়ে 
বিবাহ করেছেন । যাক্‌--এখন কাজের দিকে ঝুঁকৃলে যে 
বাঁচিঃকথন কে হঠাঁৎ 150১506101-এ এসে পড়বে তার তো 
ঠিক নেই। তাদের বাজার করতে আসা, আর 71855111170 
1018%/ প্রধান হলেও আমাদের কাছে তো সেটা 1115. 
7১০০)--এ সব কথা৷ তে ভাবছেন না,শেষে এইগরীবওযে-_ 

মাণিকলাল সব গুছিয়ে তুলে রাখলে, কেট্ুলিতে এক 
কাপের মত চাও রাখলে, “কি জানি কি অবস্থায় 
আসবেন! বাস! থেকে চারটি চাল ভাল আর মশলা সঙ্গে 
ক'রে বেরিয়েছি, পিসি এলে কাজে লাগবে । কিন্ত 
হন্ুরের অবস্থাটা না জানলে যে আমারও স্বস্তি নেই। 
শ্রীহরি গুর মঙ্গল করুন আমি বাঁচি। এ যেন খিছে 
কাজে ঘুরছি আর বিড়ি ধ্বংস করছি । মায়া করে আর 
কি করবো; একট! ধরানই যাক ।” 

বিড়িও শেষ, বিনোদেরও প্রবেশ | হাসিমুখে উৎফুল্প- 
চিত্তে--“কোথায় হে মাণিকলাল--” 


৮ 








জৈযষ্ঠ--১৩৫২ ] িিস্সেক্ম-ব্মিতক্কস্প ২৮ 
“আজ্ঞে এই যে--” %218-518-515017 91--আ-আ-আস্থন পিলিমা। 
“বুঝলে !--ভগবানের ভূল ধয়ে ফিরেছি 1” গা-গা-গাড়ি গাাড়িয়ে 1 
“সেকি মশাই, পিসিমার খবর পেলেন ?” "গাদের তুলে. দিয়ে আসছি। ভগবানের এতো দয়া 


“0£ ০০০:9৪--খবর আবার কি--17 000 1617501) 
81710 01680 পেয়েছি 1৮ 

“বীচলুম মশাই, আমি শ্রীহরির স্মরণ করছিলুম ।” 

“করবে বইকি--[1)817] /০০-্্যা এসে গেছেন 
৬:20) এক নাগরি খেজুরে গুড়। বড় ভূল হয়ে গেল, 
থানিকটা রাখলে-_মুড়ির সঙ্গে মন্দ হত না। তাঁকে 
সংসারের কথ! খু'টিয়ে বোঝাতে গিয়ে সব ভূল হয়ে গেল 
হে। বড় চিন্তার ছিলুম কিনা--” 

“মা ঠাকরুণের অস্তথ টস্ুখনাকি--তাতে। বলেন নি--” 

“অস্থথ তো বটেই, তবে তার নয়-_-আমারঃ 1 10551) 
সে রোগের ভোগটা আমাকেই তৃগতে হয় ।” 

“তা তো হয়েই থাকে মশাই, আপনি ছাড়া আর কে 
কুগবে! অত ভাববেন না- সেখানে খোদ বড়কর্তা 
রয়েছেন'*** 

“তোমাদের সকলেরি এ এক কথা। আরে বড় 
কর্তারাই তো ছোট কর্তাদের মনে প্রাণে বদ হাওয়া সৃষ্টির 
সঙ্গার-__-” 

“সেটা বোধহব সাবধান করবার জন্যে ।” 

“তাই তে৷ পিসিকে আনালুম হে।” 

“বেশ করেছেন । কই তিনি কোথায়?” 

“সে ভারী সুবিধে হয়ে গেছে তাই তো! বলছিলুম-_ 
ভগবানের ভূল ধরে ফিরেছি, 00915 01)0১0০$৩0--- 
ফল ক'রে দয়া ক'রে ফেলেছেন। এমনটাতো করেন 
না। পিসি প্র্যাটফরমে পা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
তোতলা নন্দ হে, দেখি পৌটল! নিয়ে ঘুরছে! বললুমঃ 
একোখা হে ?,...বললে, “কু-কু-কুটকুটে ও-ও-ওল্‌ ছেঁচকি 
আ-আর খেতে পারছি না_সেই কে-কে-কেষ্টা শালার 
বাড়ী পা-পা-পালাচ্ছি মুমু-মুখটা বদলাতে, তাই কা-কা- 
কাকড়া কট! কি-নিয়ে যাচ্ছি । রো-রো-রোরবার নি- 
নিরামিষ খাই কিনা-"' কা-কাকড়া তো মা-মা-মাছ নয় ।” 

“ব্লুম, আমার বঙ্দি একটি উপকার কর ভাই, পিসি 
এই ট্রেখে দেশ থেকে এলেন, নবান্নর একটু গুড় নিয়ে, গুঁকে 
আমার বাসায় পৌছে বন্দি দাও ।” 


কোনদ্দিন পাইনি মাণিকলাল। বাস্‌ এখন নিশ্চিন্ত 
দেখাশোনার ছুর্ভীবনা ছ্ুচলো, [10075 ০1816৩,- 
এইবার--” 
“আজ্ঞে হ্যা) আমি সেই কথাই সর্বক্ষণ ভাবছি--” 
“আমিও কি ভাবছি না মাণিকঃ সে “কই মাছ” 


খেতেই হয়েছে । 270 ০1859ট1 একবার হয়ে আসি-- 
তারপর--” 

মাণিক হতভগ্গের মত বললে; “আজ্ঞে কলেরার কথা 
যে রয়েছে হুজুর ।” 


«আহা সে জন্তটে ভেবনা-_সে তো৷ আছেই এবং থাকবে 
_ও হাত লাগিয়েছি কি সাফ.। সেও তার কাজ 
করতে এসেছে, একটু করুক না। কাকেও বাধ! দিতে 
নেই হে।” 

“আজ্ঞে হাতটা লাগান তো। কিজানি কখন কে 
বাজার করতে এসে পড়বে, তারপর একটা খু'ত ধরে 
খোশনাম নেবে-'"” 

একটু চিন্ভিতভাবে--“কদিন অপার চিস্তায় কেটেছে 
মাণিক, আজকের দিনটে সামলে নিতে দাও একবার চিন্তা 
মন্দিরটে দুরে 1১10) ঠিক ক'রে আসি । এখন আর চা” 

“এই ষে নিন না।” কেটুলি আর কাপ হাজির 
করে দিলে। 

বিনোদ অবাক ! “তোমাকে পেয়ে--” 

“আগে হয়ে আন্থন”--মাণিক আর দাড়াল না। 

বিনোদ চিস্তা-মন্দিরে পা বাড়ালো । মাণিকের ষাতে 
ভালে! হয় তা করতেই হবে। মা ক'রে দেবেন। অমন 
কর্তব্যপরায়ণ লোক বিরল ।” 

মাণিকলাঁল উদ্দাসভাবে- এ্ভ্রীহরি দয়া করুন, ডাক্তার- 
বাবু বড় সরল প্রাণের লোকঃ সব বোঝেন, কিন্ত কথ! পেলে 
সময়জান থাকে না-_-একেবারে মহাভারত হি করেন--. 
মহাপ্রস্থীনে না নিয়ে গিয়ে ফেলেন। বড়দের কখন কে 
পরের মুণ্ডে কমলালেবু নিতে আসবেন সে চিন্তা থাকে না। 
আমাদের এ ইমামবাড়ান্ পাশ দ্দিয়ে গেলেও কেউ বুঝতে 
পারবেন! যে ডাক্তারবাবু এইখানে থাকেন। সিনেমার 


২৬৪ 


দুধান! প্র্যাকার্ড ভুটিয়েছিঃ গুর নামটা লিখে বাইরে 
টাড়িয়ে রাখি |” 
লিখতে বসলো! £ 


101. 1320090690610911 0108108৬216 
11501651 0057 |) 00210 
(017016515 082209, 


একখানা ইংরিজি, একখান! হিন্দী | 
“তাই তো, হিন্দীর ছ+টা যে তুলে যাচ্ছি। থাক-_ 


হরপের ভিড়ের মধ্যে অত কেউ দেখবে না। অনেকেই 
আমার মতো পণ্ডিত” 

“মনেরি বাসনা শ্টামা”-_-“কি হে মাণিক, কি পড়ছ? 
সমন নাকি !” 


"আজে না, ও একট ' আপ্তসার ক'রে রাখছি, 
কখন কোন্‌ সুলতানের আবির্ভাব হবে, ভাক্তারবাবুর 
বাসা খু'জে পাবে না, তাই ।” 

“তুমি “কিন্ত” হচ্ছ কেনো । সে অপরাধ তো আমার । 
তখন কি আমার মাথার ঠিকছিলে! ? বৈরাগ্য পেয়েছিলো। 
ভাগ্যে পিসি এসে গেছেন। এখন অট্টালিকা কে 
আটকায়! এ বাসায় তিনটি ছাড় চারটি কাজ চলে 
না মাণিক। ১ ০7৪---পাঁগল হওয়া যায়, [০৫০ 
গলায় দড়ি চলে, মণ 0১155 সর্পাঘাত- 20151) দেখ নামাথা- 
মুড়, খুঁড়ে “কই” মেলবার 0121) 01817-এ আসছিলো না। 
যেই প্রান সেরে 27৭ 61555এর গদাধরদের গদিতে বসা, 
অমনি পিল্‌ পিল্‌ ক'রে 0181 মায় এগ্াঁবাচ্ছ৷ মাথায় ঢুকে 
পড়লো, ওই সব গদিতে বসে চব্বিশ ঘণ্টা তারা লোকের 
শুভ চিন্তায় ধ্যানস্থ থাকেন কিনা ! আমার চারদিকে “কই” 
যেন লাফাতে লাগলো । এইবার নাওন! কত কই চাই.।” 

মাণিক স্তভিত। “আর কলেরা! আপনি যে 
একবারও সে কথা-''* 

“আরে তিনি তে! আছেনই, তার দৌলতেই সব 
মিলবে । সাধন! একমুখী, ওইটে নিয়েই ছিলুম কিনা--” 

“চাকরি থাকলে তো! কিছু বুঝতে পারছি না 
মশাই !” 

“পারবে পারবে--অচিরেই প্লারবে। মিথ্যা থাকতে 
চাকরির মার নেই । দেখচ না দুনিয়া চলেছে কর 


ঘ্ডান্মন্্হ 


[৩২শ বর্ষ--২য় খণ্- ষ্ঠ সংখ্যা 


জোরে। এখন একটা কাজ করো! দেখি ।-_-এতো কই 
১01)91 করছে কে? কেমন লোক? একখান! দরখাস্ত 
লিখে দিচ্ছি ০5০57 ০0128009101 এর নামে । লোকটাকে 
[26875 ০0705০01টাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে 
এস--0170--ফিরিয়ে নিয়ে আসা চাই । দ্বিতীয় কেউ 
না দেখে শোনে_-বুঝলে? তারপর, কলেরা, সে তো 
হাত লাগালেই সাফ বুঝেছ? বেটার আমাকে 10101 
ধরেছে, সেট দেখাতে হবে তো !” 

“হুজুরের কাছে মিথ্যে কথা কইবনাঃ বুঝতে কিছুই 
পারছি না। তবে আপনি যা! বলবেন তাই করবো। 
বাড়িতে খুড়ো-মশাই আছেন-_উদ্দিকে সব গেলো, তিনিই 


দেখা শোন! করছেন। আমার শুভাধ্যায়ী কিনা, 
পুকুরটা গেছে, এইবার কুঁড়েখানা। ভেবেছিলুমঃ ফিরে 
যা হয় করবে । তা আর-_” 


অবাক হয়ে--“ত্বযা, তোমারে শুভাম্গধ্যায়ী জুটেছে? 
দেশটা ছেয়ে গেল যে! কিছু ভেবনা মাণিক; মায়ের 
কপায় সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিও ।” 

'রন্ধ বাক্যে আমার বিশ্বাস আছে মশাই, কিন্তু চিঠি 
পেলুম--সাত বছরের ছেলেটা নিজের পুকুরে ঝচাতে 
গিয়ে তার চড় থেয়ে টেচাতে চেঁচাতে বাড়ী ঢুকেছে । কে 
আর দেখবে, খুড়ো৷ দেশে থাকেন ভিটে আগলান, সকলেই 
তারি মুখ চেয়ে কথা কয়, ..কইবেই তো-_-* 

“বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ভেবনা ছুটো 
মাস অপেক্ষা কর-এথখন যা! বললুম-''মা 
আছেম্ব-_” 

“আর আপনি আমার আছেন ।-_দ্দিন কি দেবেন ।” 

“একখানা কাগজ দাও দিকি। বেশ করে একট! 
জবর 150০1: 01510 করে ফেলি ।” 

“[২০1১০/ কিসের মশাই ?” 

“আরে--কই মাছ কি আপনি পুকুর থেকে লাফিয়ে 
এসে ঝোলে পড়বে নাকি? কাগজ দাও--” 

“কাগজ কোথায় পাব মশাই ! আপনি ষে বললেন-_ 
তারা প্রমোসন্‌ পেয়ে টাক! হতে যাচ্ছে-_” 

"আরে সেই কলচেটা! আছে তো ।” 

“ওঃ, সেই কলচেট1? আপনি যে বলছিলেন, ওতে 
একটা ছাঁপ মারলেই লাখ টাকাও হয়।” 


জ্যো্ঠ-১৩৫২] 


“সে কি তুমি মারলে হবে, না আমি মারলে হবে ! হবে 
না কেনো-.*শ্ীঘর হবে।” 

“আমার কাজ নেই মশাই লাক্‌ টাঁকায়।” কলচেটা 
এনে দিলে । ডাক্তার লেখায মন দিলেন £ 
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মাণিককে শোনালেন । সে বললে, “শুনেছি কাবুলী 
শু মুখুয্যে মশাই নাকি এই ১:1৩এ লিখতেন। আপনি 

[7,010 হননি কেন?” 

“সে অনেক কথা, অন্ত সময় বলব।” 

মাঁণিক বললে, “মাপ করবেন ভজুরঃ এতে “কইয়ের” 
কিন্ত গয়া হয়ে যাবে যে, সে ফন্তুতে ডুব মারবে ।” 

“সেই কথাই ভাবছি--কলম ধরলে যে জ্ঞান 
থাকে না।” 

“কিন্ত একবার হাত কেটে ফেললে যে আর জোড়বার 


হি্সন্ব-ভ্মিক্ষেস্ণ 





ই. ৮৮৫ 





রাস্তা রইবে না হভুর। আমাদের 2০০৪০০ কাজ 
দেবে কি?” 

বিনোদ সভান্তে--”11791 5০9 মাণিক--পর হস্তে 
নিয়ে পড়া হবে-“পরবশম্‌ ছুঃখম্চ । ওটা এখন থাক। 
ও একটা! বঙ্গান্ত্র বানিয়ে রাখলুম হে আপৎকালের জন্তে ৷ 
এখন ছাড়ব না।” 

“তাই বলুন ।” 

“এখন একট। নোটিস (০0০৩) লিখে দিচ্ছি_ 
( সে ক্ষমতা আমার আছে ) তুমি তাকে অর্থাৎ সপ্রায়ারকে 
পড়ে শোনাবে । কলের! ক্ষেত্রে “কই” সেলের বিক্রির মানে 
যে জেল» সেটা বুঝিয়ে দেবে। অবশ্য গোপনে, 
শুভান্ধ্যায়ীর মতো । আর বলতে হবে ?” 

“আজ্ঞে না, মেয়ের বিয়ে তো নয়, অতো৷ গাইগ্োত 
দরকার হবে না।” 

“কিন্ত আসল কথাটা জেনে আসতে হবে, বুঝ লে ?” 

"আজ্ঞে সেটা কি আর বলে দিতে হয়, ইছুর বললে 
তার ল্যাঞ্জটা ভুলতে পারি কি ?” 

”+4১1] 1151) বলে ৩০০5 লিখে দশ্তখত ডাললেন-_ 
৬, (01)0121শ্” 

“৬ লিখলেন যে?” " 

“৬এ ৬1০০০ কাগজ পড়না ওই হো দোষ। ৬ 
এখন গাছে ঝোলে, [.121)£এ জলে, মাটি মাড়ায় না। ওর 
মর্যাদা কতো ! যাও, এখন তোমার “হরি বলে” বেরিয়ে 
পড়। কাল আর মুড়ি চিবুতে হবে না। মাঁড়ি 
রেহাই পাবে” 

মাঁণিক বেরিয়ে পড়ল। 

“তাই তো এখন কি করি। মাণিক না থাকলে 
আমার একদণ্ড চলে না। বিড়ি খেতে মাণিক বারণ করে । 
বলে, ওটা আপনার 79510010এর 01009051607) । আরে 


সাধে কি খাই! [0০০৮০ যে %৪০৪০--করে ফেলেছি, 
ধোযার ঘূর্ণগতি দেখাই ভাল। শেষ সকলেরি ভাগ্য ধেশ 
ছাড়ে। 


তখন নিজেরটা তো! দেখতে পাব না।” 
(ক্রদশঃ ) 





গীভার কথা 


প্ীচিস্তামণি মুখোপাধ্যায় 


(২ ) 
৭। প্রীভগবানের বিশ্বরূপ 
দশম অধ্যায়ে প্ীতগবানের বিভূতি সকলের কথ! এবং শ্রীভগবান্‌ যে 
তাহার একটা অংশেই এই সমন্ত জগৎ ধারণ করিয়! রহিয়াছেন সেই 
কথাটিও শুনিয়া অর্জুনের বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি 
প্রভগবান্‌কে এ প্রার্থন৷ জানাইলেন। শ্রীতগবান্‌ তাহার প্রার্থনা স্বীকার 
করিলেন এবং বিশ্বরূপ দেখার সামর্থ্য লাভের জন্ত তাহাকে দিব্য চক্ষুও 
দিলেন। একাদশ অধ্যায় সমস্তই বিশ্বরপের বর্ণনায় পুর্ণ । এই বর্ণনার 
কিয়ংশ প্রীভগবান্‌ নিজেই করিয়াছেন, কিয়দ:শ সপ্রয় করিয়াছেন এবং 
অবশিষ্ট অঞ্জন স্ততিপূর্ণ বাক্য দ্বারা করিয়াছেন। ্ীভগবান্‌ তাহার 
বিশ্বরূপের মধ্যে দেবলোকের দেবতাগণকে এবং মনুস্থলোকের চরাচর 
সমস্ত জগৎ একত্রস্থিত দেখাইয়াছিলেন ।* অর্জুনকে যুদ্ধের ফল দেখাইবার 
জন্য সংহার সূর্তিও ধারণ করিস্বাছিলেন। ফলে সেই বিশ্বরূপের মধ্যে 
সৌমানৃর্তি ও উগ্রযুর্তি উভয়ই ছিল। শ্রীভগবান্‌ যখন এই বিশ্বটা 
ব্যাপিয়। রহিয়াছেন তখন এই বিশ্বটাই তাহার আংশিক রপ। আমরা 
জানচক্ষুর় দ্বার! বিশ্বটা দেখিলে কতকট! উপলব্ধি করিতে পারি এবং 
কতকট! কল্পনা করিতে পারি শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ কি? ্রীভগবান্‌ 
ছাড়া যখন কিছুই নাই তখন সমন্তই তাহার রাপ। এই রাপ সম্বদ্ধে যতই 
চিন্তা করা! যায়, ততই তাহার বিষয় উপলন্ধি হইতে থাকে । এই রূপের 
মধ্যে সৌমামূর্তিও আছে, রুদ্রমূর্তিও আছে । প্রকৃশ্তির নানাধিধ কাধ্যে 
যথা ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, সমুস্ত্রের উত্তাল তরঙ্গে, অগ্রিদাহে, সুধ্োর 
প্রচণ্ড কিরণে, আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি নির্গমনে, প্রবল বায়ু প্রবাহে, মেঘ- 
গর্জনে ইত্যাদি বিষয়ে এবং যুদ্ধ বিগ্রহেও প্রভগবানের সংহার মূর্তি 
দেখিতে পাওয়া যায় । মনে রাখা আবশ্তক যে এ সকল ভগবানের 
নির্দয়তার পরিচারক নহে। তিনি মঙ্গলময় । তাহার দ্বারা কোন 
প্রকার অমঙ্গল হইতেই পারে না। এ সমস্তই আমাদেরই ব্যক্তিগত ব৷ 
সমষ্টিগত কর্শের ফল । তাহাতেও মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছ। রহিয়াছে, কারণ 
গ্রভগবানের দ্বেন্ত কেহ নাই। অঞ্জুন ভিন্ন অন্য কাহারও ভাগ্যে 
প্রীতগবানের বিশ্বরাপ দেখ! ঘটে নাই। প্রীতগবানের প্রতি অর্জুনের 
অনন্ত তত্তি ইহার কারণ গঞ্ঁতগবান্‌ নিজেই বলিয়াছেন। সে ভক্তি 
কিরপ? অঞ্জুন নাক টিপিয়া বসির সমস্ত দিবারাত্র তাহার চিন্তা 
করিতেন না । ঠাহার অন্তঃকরণ নির্শলি ছিল। তিনি ভিতরে বাহিরে 
সমান ছিলেন । কর্তব্য পালনের জনক তিনি জীবন পধ্যন্ত উৎসর্গ করিতে 
প্রন্তত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনিই ঠাহার সমস্ত 
আত্মীয় স্বজনের নাশের ও ধর্দ লোপের কারণ । অতএব ঠাহার পক্ষে 
সৃত্াই শ্রেয়: ৷ এই ভাবিয়াই তিনি ধনুরধ্বাণ ত্যাগ করিয়া রখের উপর 


বসিয়।৷ পড়িয়াছিলেন। তাহার কোন প্রকার লোভ বা স্থার্থসিদ্ধির 
অভিপ্রায় আদৌ, ছিল না। ইহাই প্রকৃত ভক্তি। তাহার কর্তব্য 
সন্বষ্ধেই প্রথমে প্রীসগবানের সহিত তাহার মতভেদ হইয়াছিল এবং 
ভ্ীভগবান ভাহাকে তাহার যথার্থ কর্তব্য বুঝাইর়া দিলে তিনি প্রীতগবানের 
উপদেশানুসারেই কাধ্য করিয়াছিলেন । 

শ্রীকফের গীতোক্ত নামাবলী ও গুণ। 

সষ্টির বিষয় জানিতে হইলে সৃষ্টিকর্তা ভগবানকে জান! প্রথম 
আবগ্তক। কিন্তুতিনি অনন্ত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জানা অসন্তব। 
তথাপি যতদুর সম্ভব তাহাকে জানার চেষ্টা করা উচিত। গ্রীতগবানের 
নামাবলী মনোনিবেশ করিয়! বারংবার চিন্তা করিলেও তাহার সম্বন্ধে 
কতকট! ধারণ! হয়। 

১। অচ্যুত--ভগবান্‌ স্বরূপ বা অরূপ যে অবস্থাতেই থাকুন না 
কেন, তিনি সর্বদাই নির্বিকার অর্থাৎ কোন কারণই তাহাকে সেই 
স্বভাব হইতে চুযুত বা ক্রোধাদি বিকারঘুক্ত করিতে পারে না । 

২। অরিশ্দন-_শক্রবিমর্দন। 

৩। কৃফ_ কৃষ উৎপত্তি বা সত্তা +নসনিবৃত্তি বা আনন্দ যিনি 
জন্মজন্মাস্তর নিবারণ কর্তা অথবা যিনি নিতা সততায় চির বিস্বমান্‌ অথব। 
যিনি জীবের সমস্ত পাপ ছুঃখ হরণ করেন সেই ভক্তছুঃখ বিনাশ- 
কারীই কৃষ্ণ। ও 

৪। কেশব-__ক ম্ক্রক্গা- সৃষ্টিকর্তা, ঈশস্সংহ্র্তা, এতদুতয়কে 
নিজ অন্নগ্রহপাত্র বোধে ধিনি জগতের রক্ষক-স্থিতিকারকরপে বিগ্কমান 
থাকেন, তিনিই কেশব। ক্ষয়োদয়রাপ বিকারের অস্থিরতার শান্তিকারক । 
অথবা কম্ব্রন্ষা, অস্বিষ্ণ, ঈশ-্শিব--এই তিন ধাহার ব*্বপু 
অর্থাৎ স্বরূপ, তিনিই কেশব, পুরুযোত্তম বা ব্রহ্ম । 

৫| কেশিনিহুদন--প্রীকৃষ্ণ ব্রজলীগায় কেশী নামক অন্থরকে বধ 
করিয়াছিলেন এইজন্য তাহার এই নাম। 

৬। গোবিন্দ__ ইন্রিপ্নগণের পরিপালক ব! অধিষ্ঠাতার নাম 
গোবিন্দ । অথবা গরু বা পৃথিবীর পালক । 

৭। জনার্দন- নিজ নিজ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্তু সকলে বাহার 
নিকট যাঙ্কর। করে তাহার নাম জনার্দন। অথবা জন্মজগ্মের কারণ 
অজ্ঞানকে যিনি নিজ সাক্ষাৎকার ছার! বিনাশ করেন, তিনি জনার্দন | 

৮। মধুহ্দন--মধু নামক দৈত্যহত্ত। | 

৯| মাধব-মাস্লব্্রী, ধব -"পরতি- লক্্মীপতি জীকৃফ। 

১* | ভগবান্- সমগ্র ইশা, ধর্শ, বশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য 
এই ছয়টাকে 'তগ' বলে। যিনি এই বড়,গুণমম্পন্ন তিনিই ভগবান্‌। 

১১। বাদব--যহুবংশসন্ভৃত | . 


৮ | 


৬ 


জোষ্--+১৬৫২ ] 


১২। বাফে-_বৃফিবংশসভভৃত। 

১৩। বাহদেব--ধিনি সর্ব্ববিশ্ব ব্যাপি আছেন এবং ধিনি সর্ববভূতে 
বাস করেন, তিনিই বাসুদেব, পরমাত্ধা, পরমেশ্বর, পুরুযোত্রম। ইনিই 
অব্যক্ত সূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়৷ আছেন। ইনিই লীলাবশে বাক্ত স্বরূপে 
বহুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ । 

১৪। বিষ্ক-_দন্বগুণময় সর্বব্যাপী ভগবান্‌। 

১৫। হরি-_দুঃখনাশ্রকারী ভীকৃফণ ৷ 

১৬। হ্ৃধীকেশ--হৃধীক ইন্দ্রিয়, 
নিয়ামক জীকৃফ। 


গীতাঁয় জীভগবানের গুণবাঁচক শবাবলী 

অজ, অক্ষর, পরম অক্ষর, পরম পবিত্র, পুরাণ পুরুষ, শাশ্বত পুরুষ, 
সনাতন পুরুষ, পুরুষোত্তম, আত্মা, পরমাক্স।, ব্র্গী, পরম ব্রহ্ম, সর্বগত 
্রক্ম, বেত, বেস । 

কিরীটা, গ্দী, চত্রহস্ত, কমলপত্রাক্ষ, চতুভূ্জ, মহাবাহু, সহশ্রবাহ, 
অনস্তবীর্যা, অমিতবিক্রম, অপ্রতিম প্রভাব, বিশ্বরূপ, বিশ্বযূততি, বিশ্বতোমুগ, 
অনস্ত, অনস্তরূপ, সব, স্বপ্রকাশ, অপ্রমেয় । ও 

বায়ু, বম, অগ্রি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি, ব্রহ্মার ও আদিকর্তা, 
প্রপিতামহ, দেব, দেবদেব, আদিদেব, দেববর, দেবেশ, যোগী, যোগেশ্বর, 
মহাযোগেশ্বর, জগৎগুরু, গরীয়ান্‌ গরু, ত্য, পৃজ্য, প্রভু, বিভু, ভূতভাবন, 
মহাক্মন্‌, চরাচর লোকপিতা, জগৎপতি, জগন্লিবাস, ঈশ, ভূতেশ, ঈশ্বর, 
মহেশ্বর,বিশ্বেশ্বর,পরমেশ্বর,পরম ধাম.বিশ্বের পরম নিধান,শাশ্বত ধর্দমগোপ্ত। ৷ 


৯। অর্জুনের গীতোক্ত নামাবলী ও গুণ 

-_অঞ্জুন, পাওব, পার্থ, কৌন্তেয়। 

- কুরুনন্ন, কুরুসত্বম, কুরুশ্রেষ্ট, কুরুপ্রবীর 

-সভারত, ভরতসত্তম, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভরতর্যত 

- পুরুবব্যা্র, পুরুতর্ষত, দেহভৃতাম্বর | 

--মহাবাহু, ধনুষ্ধর, সব্যসাচী, কপিধ্বজ, পরস্তপ 

--গুড়াকেশ, ধনঞ্জয়, অননুয়, অনঘ । 

-_প্রিক্, প্রিযমান, দৃঢ়ইষ্ট, তাত। 

অঞ্জনের নামাবলী ও সম্বোধন পদ হইতে কিফিৎ জ্ঞান যায় তাহার 
কতগুণ ছিল। তাহার বিশেষ গুণ ছিল যে তাহার অনুয়া (দোষ 
দৃষ্টি) আদেৌ। ছিল না। এইজন্তই প্রীভগবান ভাহাকে রাজবিস্তা 
রাজগুঙ্া ভক্তি তত্ত্বের কথা বলিয়াছিলেন। এক কথায় তাহার গুণরাশি 
বাক্ত কর! হয়যে তিনি 'অনঘ' (নিষ্পাপ) ছিলেন। ইহার অর্থ 
ভাবিয়া! দেখা উচিত। তিনি যে ২৬ গ্লোকে বলিয়াছেন যে যাহাদদিগকে 
বধ করি৷ আমি বাচিয়া থাকিতে চাহিন! সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের! সম্মুখে 
রহিয়াছেন। এইয়াপ উদার কথ! কি কেহ আর কখন বলিয়াছে? এরপ 
ক্ষমার উদাহযণ আর কি কোথায়ও দেখা যায়? ইহাই প্রকৃত 
উক্তের লক্ষণ । এই জঙ্তই প্রীন্তগবান্‌ কেবল তাহাকেই বিশ্বরপ 
দেখাইর ছিজেন। 





ঈশস্নিবারণকর্ত। -সবেধন্িয় 


গীাবকা কঞ্খা 


০৮ 





১*। অর্জুনের প্রশ্্র ও প্রার্থনা 


অঞ্জনের প্রশ্ন ও প্রার্থনার আলোচন! সম্যক্রূপে করিলে গীতার 
উদ্দেস্ঠ বুঝিতে পার! যায়। প্রথম প্রার্থনার উত্তরই সমন্ত গীত! । এই 
প্রার্থনার কলেই সমগ্র মানব অশেষ কল্যাণকর এই শীতাশান্ত্র লাভ 
করিয়াছে । 

(১) বুদ্ধকরা বানা করা আমার পক্ষে কোন্টা মঙ্গলকর তাহা 
আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শরণাগত শিল্ত । আমাকে 


শিক্ষা! দাও। ২1৭যুদ্ধকরা কর্তব্য একথা ভগবান্‌ পুর্বে বলিলেও 
অর্জুনের পুনরায় এ প্রশ্ন করার অর্থ এই ধে, সেকথা! ডাহার মনে 
লাগিতেছিল না । তাই তিনি শরণাগত শিল্প ও শিক্ষার্থা হইয়৷ নিশ্চয় 
করিয়! বলার কথা বলিলেন। ইহার উত্তরে ভগবান্‌ তাহাকে বুঝাইয়া 
দিলেন যে, সমত্ব বুদ্ধির সহিত নিষ্কামভাবে বুদ্ধ করিলে ইহার ফলাফল 
তাহাকে ভোগ করিতে হইবে না, ইহা হইতেই বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। 
ইহাই অঞ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন । 

(২) স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণ কি? ২৫৪ 

বুদ্ধি বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত না হইলে কোন কর্মই ঠিক হয়না। 
সেই বুদ্ধি কিরূপে বিশুদ্ধ হয় তাহ! এই প্রশ্মের উত্তরে ১৮টী গ্লোকে 
বল! হইক্লাছে। ২।৫৫-৭২ ছুট 

অঞ্জুন কথাটা ঠিক বুঝিতে ন| পারিয়া তাহার তৃতীয় প্রশ্থ করিলেন। 

(৩) কন্ম অপেক্ষা বুদ্ধি যদি ভাল হয় তাহা হইলে আমাকে 
হিংসাজ্মক কর্ম করিতে কেন বলিতেছ ? ৩1১-২ 

ইহাও বুঝাইয়। দিলে অর্জুন তাহার চতুর্থ প্রশ্থ্ে পাপ প্রবৃত্তির হেতু 
কি তাহা৷ জিজ্ঞাস কিলেন। 

(৪) কাহার দ্বার! প্রেরিত হইয়৷ লোকে পাপ করে, অর্থাৎ পাপে 
উৎপত্তি কিরূপে হয় 1৩।৩৬ 

ভগবান বিশদ্রূপে দেখাইয়৷ দিলেন যে, কমই (বিষয় বাসনাই ) 
পাপ প্রবৃত্বির একমাত্র হেতু । এই পরম শকত্রর হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার 
একমাত্র উপায় আত্মনিষ্ঠ বা শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়! ভাহাতে যুক্ত 
হওয়া! । নিষ্ধাম কর্ম হারাই তাহা! সম্ভব। এই নিষ্কাম কর্মযোগের 
কথাই ভগবান বিবন্বানকে বলিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়াই অর্জুনের 
পঞ্চম প্রশ্ন। 

(৫) তোমার জন্ম সেদিন আর বিবস্বানের জন্ম বহু পূর্বে। কি 
করিয়! জানিব যে তুমি তাহাকে এ কথ! বলিয়াছিলে ? ৪1৪ 

ইহা কিরূপে দস্তব হইতে পারে তাহাই অর্জুন ভগবানকে সরলভাবে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । মনে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ কর! দোষের 
কথা মরলভাবে সন্দেহ দূর করিয়! লওয়াই কর্তব্য । এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়! চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানষোগের কথা বলিয়াছেন। ইহাতে 
আবার অঞ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং তিনি বষ্ঠ প্রশ্থ করিলেন । 

(৬) একবার কর্মত্যাগের কখ৷ আবার কর্মঘোগের কথা বলিতেছ। 
ইহার মধ্যে যাহ! ভাল তাহা! আমাকে নিষ্চন্র করিয়া বল। ৫1১ 


২৬৬ স্ডাক্ত্ন্যহ 


ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বুঝাইয়। দিলেন যে, ফলে ছুই এক, কেবল 
নামেই পার্থকা। মন স্থির করিতে না পারিলে ভগবানে যু হওয়1- যায় 
না। অতএব ষন স্থির কিরপে হইতে পারে তাহাই অর্জুনের সপ্তম প্রশ্ন । 

(*) সমতারপ যোগের যে কথ! বলিলে, মনের চঞ্চলতার জন্য ইহার 
শ্থিরত! দেখিতেছি ন| । মন স্থির কি করিয়! হয়? ৬1৩৩ 

ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছিলেন ষে, ইহ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের 
দ্বারাই হইতে পারে । বিষয়ের প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ বিষয়বাসন! ত্যাগ 
করিয়। চঞ্চল মনকে কেবল ভগবানেই নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই 
গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধ্যানযোগ । ইহা হইতেই অঞ্জনের অষ্টম প্রশ্ন হইল। 

(৮) শ্রদ্ধাঘুক্ত যদি যোগত্রষ্ট হয় তাহা! হইলে তাহার কিগতি 
হয়? ৬৩৭৩৯ 
এ কথার উত্তর দিয়া সর্্ববিভৃতিসম্পন্ন ভগবান্কে কিরপে জানা যায় 

তাহ৷ গ্রভগবান্‌ অর্জুনকে সম্পূর্ণরূপে সপ্তম অধ্যায়ে বলিলেন। ভগবান্‌কে 
সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে, ব্রহ্ধ, অধ্যায়, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও 
অধিষজ্ঞ এই সকল তত্ব জানিতে হয়। এ গুলি কি তাহাই 
অর্জনের নবম প্রশ্থ। ও 

(») ব্রন্গ, অধ্যাস্ব ও কর্্াকি? অধিভূত ও অধিদৈবই ব। কি” 
অধিষজ্ঞই বা কি ও কে এবং এ এই দেহে কি প্রকারে অবস্থিত 
মৃত্যুকালে তোমাকে কিরপে মনে কর৷ ফাঁয় ? ৮1১২ 

এই তন্বগুলি কি তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বুঝাইয়! দিয়া সৃতি তস্থের কণা 
বল! হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে, যাহার! ভগবান্কে লাভ করিতে 
পারে তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। ভগবানকে লাভ করার তিনটি 
উপায় ৮1৯-১০, ৮1১১-১৩, ও ৮1১৪ প্লোকে বল। হইয়াছে । ভক্তির দ্বার 
কি প্রকারে ভগবানকে অনায়াসে লাভ কর: যায় তাহা নবম অধ্যাযে 
বিশদ্রূপে বল! হইয়াছে। এই ভক্তিপথের কথ! শুনিয়া! ভগবানের 
বিভৃতির কখ! অঞ্ছুনের জানার ইচ্ছ৷ হইল এবং তিনি এই প্রার্থন৷ দশম 
সংখ্যায় ভগবানকে জানাইলেন । 

(১*) তোমার আত্মবিভূতির কথ! শেষ ন৷ রাঁপির' আমাকে বল। 
১৪।১৬-১৮ 

দশম অধ্যায়ে ভগবান্‌ আত্ম-বিভূতির কথা বলিয়াছেন । ভগবানের 
আব্মবিভূতির কথ শুনিয়! অর্জুনের বিশ্বরপ দেখার উচ্ছা হইল এবং 
সেই প্রার্থন৷ একাদশ সংখ্যায় জানাইলেন এবং ভগবান্‌ ভাঙার বিশ্বরূপ 
গ্বেখাইলেন। 

(১১) আমি বদি তোমার বিশ্বরপ দেখার যোগ্য হই তাহ। হইলে 
তোষার বিশ্বরূপ আমাকে দেখাও ।১১।৩--৪১ বিশ্বরূপে দৌম্যমৃর্থি ওউপ্রমুহ্থি 
ছুই ছিল। এ উপ্রসূর্তি দেখিয়া অর্জুনের দ্বাদশ প্রপ্ন। 

(১২) উগ্ররূপধারী তুমি কে ছামাকে বল। হে দেববর, তোমার 
পায়ে পড়ি, প্রন্ন হও। আমি তোমার প্রবৃত্তি বুঝিতে পারিতেছি না । 
১১1৩১ 

নির্মল চরিত্রের জন্য ভগবান্‌ অঞজ্জুনকে এত ভাল বাসিতেন যে, ঠাহার 
নকল প্রার্থনাই তিনি শ্বীকার করিয়াছিলেন । অঞ্জুন ভগবানের উতরমূত্তি 
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দেখিয়। বুঝিলেন যে, সখা মনে করিয়া তাহাকে সবিনয়ে যাহ! কিছু বল! 
হইয়াছে তাহ! ভাল হয় নাই। আবার ভগবানের দেবমুর্তি দেখার ইচ্ছ। 
ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রকাশ করিলেন । 

(১৩) তোমাকে সখা মনে করিয়! জমি সবিনয়ে তোমাকে যাহা 
কিছু বলিয়াছি সেজন্য ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি । তোমার এ জ্রম্কর রাপ 
দেখিয়। আমি অতান্ত ভীত ভইয়াছি। আবার “তামার সেই দেবরূপ 
দেখিতে উচ্ছ। করি । ১১।৪১--৭৬ 

সে প্রার্থনাও ভগবান্‌ ম্বীকার করিলেন এবং স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে 
কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই তিনি এই প্রকারে করগত হইতে, দৃষ্ট হইতে ও 
প্রবিষ্ট হইতে পারেন | ১১1৫৭ অনন্য ভক্তি কিরাপে করিতে হয় তাচ। 
ভগবান্‌ ১১।৫৫ গ্লোকে বলিয়াছিলেন। উহার পরেই ভক্কিযোগের কথা 
লইয়! অঞ্জুনের চতুদ্দশ প্রশ্ন । 

(১৪) সহতমুক্ত হইয়া যে ভঙ্কেরা তোমার উপাসন। ন| করে, আর 
যাহারা অক্ষর অব্যক্তের চিন্তা করে অর্থাং ত্রহ্ষ চিন্তা করে--ইহাদের মধ্যে 
যোগবিত্ম ক ? ১২1১ 

*ষ্টি তাত্বের কথা ভাল করিয়! নুঝিতে না৷ পারিলে ভগবানে অবাতি 
চারিএ ভক্তি আসিতে পারে ন।। এইজপ্ পঞ্চদশ প্রশ্ন । 

(১৫) প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষের ও ক্ষেরজ্ঞ, জান ও জ্েয়--এই 


সকলের তত্ব জানিতে চাহিলেন 1 ১৩। 


ত্রয়োদশ ছধ্যায়ে এই সকল তব বুঝাইয়! দিয়া চতুর্দশ অধ্যাথে 
ভগবান্‌ প্রকৃতির গুণ কিরপে কার্য করে এবং জীবকে আবদ্ধ করি 
রাখে তাহা বুধাইয়! ছিলেন । ইহা হইতেই অঙ্ছুনের মোডশ প্রশ্ন । 

(১৬ ভ্রিগণাতীতের লক্ষণ কি এবং ত্রিগুণাতীত ফি প্রকারে হওয' 
নায়? ১৪1২১ 

ইহার উত্তর ভগবান্‌ চতুশ, পঞ্চদশ ও যোড়ণ অধ্যায়ে দিলেন। 
অবশেষে বলিলেন যে, কেবল নিজের বিচারের উপর নির্ভর কর! নিরাপদ 
নহে। শ্রাস্বিধিও দেগ। শাবগ্াক ৷ ইহার পরই শান্ধিধি সম্বন্ধে 
অর্জুনের সপ্তদশ প্রশ্ন । 

(১৭) যে শান্লুবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কাধ্য করে তাহার অদ্ধা 
সান্বিক, রাজমিক বা তামসিক ? ১৭১ 

ইহার উন্ধর সপ্তদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে । 
সম্বন্ধে অর্জুনের অষ্টাদশ প্রশ্ন । 

(১৮) সঙ্ন্যান ও ত্যাগের পার্থক্য কি? ১৮১ 

এই প্রশ্নের উত্তর ও গীতার সারকথা৷ অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেওয়! হইয়াছে । 
ত্যাগই গীতার সার কথ! । পরমহংসদেব বলিতেন, 'শীতা' কথাট! বার 
বার বলিলে উহ! "ত্যাগী" হইয়! পড়ে । এই ত্যাগই গীতায় সার কথ] । 

প্রথম প্রার্থনার উত্তরেই সমস্ত গীত। । অর্জুনকে প্রথম কর্দযোগের 
কথ! বল! হইয়াছে । তাহা হইতেই জ্ঞানের কথা আসিয়াছে। বুদ্ধি 
স্থির ন! হইলে জ্ঞান হয় না, আবার মন স্থির ন! হইলে বুদ্ধি স্থির ছয় ন|। 
ভগবৎ চিন্তাই এই মন স্থির করার প্রধান উপায়। ভগবৎ চিন্তার খারা 
মন স্থির হইলেই তক্কি আসে। জ্ঞান বিজ্ঞান যোগে ও অক্ষর-্রক্গ যোগে 


মনসা ও ত্যাগ 


ত্যোষ্ট-.১৬৫২ | 


ভগবানের সাকার ও নিরাকার উভয় ভাষেরই বর্ণন! গুনিয়া এবং নবম 
অধ্যায়ে ভক্তিযোগের কথা গুনিয়া ভগবানের বিল্ৃতিসকল অঞ্জনের 
জানার ইচ্ছা হইয়াছিল। বিভূতির কখ। গুনিয়! বিশ্বরপ দেখার ইচ্ছা! 
হইয়াছিল। বিশ্যাপ দেখায় পয তক্ের লঙ্গণ এবং তাহার পর শষ্টি 
তথ্বের কথা--এই সকল জানার পর কর্ণ ্বারাই যে ভগবানে যুক্ত হওয়া 
যার তাহ! বল। হইয়াছে । সেই কর কি, তাহ! কিরূপে করা হয়, কিরূপ 
মাধনার দ্বার! “মানুষ' হইতে পারে এই সকল কথা বিশদরূপে বৃঝাইয়া 


ুতলএপূহ 


২৬৮৯ 

দিয়া ভগবান গীতার উপসংহার করিয়াছেন । অর্জুনের এই সকল প্রশ্নের, 
ফলে আমাদের গীতাশান্্ লাভ । একটা কখা আছে “চাঁকের মধু মি 
কি হইত, মৌনাছিতে খোঁচা যদি ন! দিত।' সেইরূপ গীত সন্বদ্ধেও বল! 
আছে__“নর্কোপনিষদে! গাবেো। দোস্ধা গোপালননন । পার্থোষৎস স্থৃখী- 
তোক্ত! দুগ্ধং গীতান্থতং মহৎ ॥” অর্জুন প্রশ্ন দ্বারা এই অমৃত বাঁহির 
করিয়াছেন। এ অন্তত শেষ হইবার নহে। লোকে এতকাল পান 
করিয়াছে, এখনও করিতেছে এবং চিরকাল করিবে । 


ফুলধনু 


ভ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম্‌-এ 


তৃতীয় দুষ্ট 


উগ্লিলার বাড়ীর বৈঠকখান। ৷ বুন্দাবন একটা চেয়ারে বমে বই পড়ছেন, 
রধি প্রবেশ করল। 


বুন্দা। কাকেচান? 

রবি। আমি শ্রীমতী রচনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। 

বুদ্দা। আপনি কোথা থেকে আসছেন? 

রবি। আমি ক্যালকাটা কলেজ হোষ্টেল থেকে 
আসছি । 

বুন্দা। ওঃ আমার্দের রচনার কলেজ? 

রবি। হা। 

বৃন্দা। দেখুন, এ সব আমি ভালবাসি নাঃ মোটেই 
ভালবাসি না। ছেলেমেয়েদের এতটা ফ্রি মিক্সিং আমি 


পছন্দ করি না। আপনি কি পড়েন? 

রবি। আমি এবার বি-এস সি দেব। 

বৃন্দা। তা ওতো এবার আই-এস সি দিয়েছে, 
তাছাড়া ওদের ক্লাস হয় আলাদা? আপনাদের আলাপ হল 
কিকরে? এসব বড়ই ছুঃখের কথা, অত্যন্ত নিন্দনীয় 
কথা। জানেন, এর থেকে ব্যাপার কতদূর গড়াতে পারে, 
জানেন আপনি ? 

রবি। আপনি কি বল্ছেন আমি বুঝতে পারছি না। 

বৃ্দা। শুধু আপনাকে লক্ষ্য করেই আমি বলছি না, 
বলছি যে এই লব ছেলেমেয়েদের হল কি! এর স্ুত্রপাত 
অতি সামান্ত ভাবে হয় বটে; কিন্তু এর শেষ পুলিস পর্যস্ত 
গড়াতে পারে, তা জানেন? কথাটা ফাক! নয় আজ 


পয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এ কথা বলছি জানবেন 
পুলিসের কাজ বুঝেছেন, লোক দেখে দেখে চোখ খারাপ 
হয়ে গেল। 

রবি। আমি বলছিলুম-_ 

বুন্দা। আপনি আর বলবেন কি? বলবার এতে কিছু 
নেই। কিছু বলে এর গুরুত্ব কমাতে পারবেন না। এ 
বিশেষ চিন্তার কথাঃ অর্থাঙ এ বিষয়ে বনু চিন্তা করা 
হয়েছে, তারপর বল! হচ্ছে। তারপর শুধু আমি একাই 
চিন্তা করিনি, ধরুন, বনু বিদ্বান ও বিবেচক লোক এ 
সম্বন্ধে চিন্তা করে বা বলেছেন, তা তো আর মিথ্যা হতে 
পারে না। | 

রবি। তাহলে আসি আমি । 

বুন্দা। হা আন্গুন। তার আগে একবার নাহয় 
চচুর-_-স্থা রচনার সঙ্গে দেখা করেই যান। ওর শীগণ্ির 
বিয়ে হচ্ছে। যথাসময়ে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যে অতি 
প্রয়োজনীয় কাজ, তা আমি জানি; তাহলেও পড়াশোনা 
করতে চাইলে এবং পড়াশোনাতে ও বরাবর ভালই ছিল, 
সেইজন্তে এতটা! দেরী হল এবং তারই জন্তে বোধ করি, 
আপনাদের মত ছ+একজনের সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছে। 

বাহিরে থেকে কে ডাকলে, অপূর্ব, অপূর্ব ! 

রবি। ( অতি বিল্বয়ে) কে? 

বুদদা। কে? (শশব্যন্তে উঠে গিয়ে দরজার বাইরে 
গোলোককে দেখে ) তুমি! গোলোক ! এস এস ভাই 
এস। কখন পৌছলে ? | 


২২৪২০ 

গোলোকের প্রবেশ 
গোলোক। (হঠাৎ রবির দিকে নজর পড়াতে ) 

স্যা, তুই এখানে যে রে! 


র্বি প্রশাম করলে 
এঁকে প্রণাম করেছিস্‌? (রবির বুন্দাবনকে প্রণাম ) 
বৃদ্দাঘনঃ এটি আমার ছেলে--ভুমি চিন্লে কি কোরে 
আশ্চর্য্য ! 
বৃন্দা। (প্রার স্তত্তিত ) আ্যা, বল কি! আমিতো 
বিশ্লুবিসর্গ জানিনা । কি আনন্দের কথা, কি আনন্দের 
কথা! (জোর গলায় ) অপূর্ব, অপূর্ব! উমিলা ! দাড়াও 
ভাই, খবরটা দিয়ে আসি । 
প্রস্থান 
,গোলোক । আমার বন্ধু বৃন্দাবনবাবু১ একসঙ্গে 
অনেকদিন কাজ করেছি । তুই চিনলি কিকরে? বড় 
ভালদাচষ, গুর মেযেটিপ় সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চান। 
কবি । (আকাশ থেকে পড়ে গিয়ে ) আমার । 
গেলোক। হা। 
রবি। তার সম্বন্ধ হয়ে গেছে না? 
গোলোক। কে বললে? আমাকে দেখবার জন্তে 
চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন, আর সম্বন্ধ হয়ে গেছে! এঁদের 
সঙ্গে তোর চেনাশোনা আছে নাকি? 
রবি। না। 
বুন্না। (কথা কইতে কইতে প্রবেশ ) এস এস, দেখ। 


অপূর্ব ও উন্নিলার প্রবেশ 
ভায়া আমার একেবারে ছেলেকে নিয়ে--কি নামটি 
বললে গোলোক ? 
গোলোক। রবি। . 
বৃুদা। হাঁঙারবি। কি আনলনের কথা বলতোঃ কি 
আননের কথা! 
অপূর্ব। আপনি কবে বাড়ী থেকে এলেন? 
গোঁলোক । স্টেশন থেকে সটান এখানে আসছি। 
উদ্লিলা। তাহলে তো খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি ? 
কুন্দা। মায়ের আমার ঠিক নজর পড়েছে । তা তো 
বটে, তা তে! বটে। খাবার টাবার দাও। বিশ্রাম কর 
ভাই জাগে, তারপর সব। 


সাবা 


[ ৩২শ বধ--২র খত সংখা 


গোলোক ৷ খেয়ে দেয়েই তো বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, 
তার জঙ্কে চিস্তা নেই। 

বৃদ্দা। তাহলেও একটু খাবার-_ 

গোলোক। খাবার টাবার থাক এখন, একটু চা 
হলেই হবে। 

অপূর্ব। ( রবির প্রতি হাসিমুখে ) আপনাকেও একটু 
চা দিক? 

উন্নিলা। চা খান তো? 


রবি সলজ্জতাবে হাসল 
বুন্দা। নিশ্চয় নিশ্চয়, দাও । 
উিলার প্রস্থান 


গোলোক। বৃন্দাবন, তুষি কৰে পৌছলে ? 

বৃুন্দা। কাল এসেছি ভাই। বাড়ী থেকে বেরোবার 
কি জো আছে, যে পেসেণ্টের ভিড়! 

গোলোক। মে কি! বাড়ীতে কি অন্থুখ বিন্ুখ নাকি ? 

বৃন্দ । (হেসে ফেলে) না না, তা নর ভায়া, তা নয, 
সামান্ঠ সামান্ত ডাক্তারী করছি । 

গোলোক। ডাক্তারী করছ? কিসের ডাক্জারী ? 

বৃন্বা। হোমিওপ্যাথি বড় ভাল জিনিস বুঝেছঃ তবে 
আগে থেকে করলেই হত, এতট] বয়েমে আর ভাল করে 
মনঃসংযোগ করতে পারি না, পাচ দিকে পাচটা ফ্যাচাং | 
তুমি কি করছ? 

গোলোক। আমি “রোপক” বলে একটা ওষুধের 
প্রচার করছি, মাছুলিতে ধারণ করতে হয় । যত বড় এবং 
যত ছোট এবং যে কোন রকষেরই পেটের অন্কুথ হোক 
না! কেন, রোপক একেবারে অব্যর্থ । 

বুন্দা। হু? আমাদের লাকভমিক! থারটি যা আর 
কি। মহামূল্য জিনিস বুঝেছ। সায়া মেডিক্যাল ওয়ার্লড, 
ঘুরলেও এমন দ্বিতীয়টি পাবে না। 

অপূর্ব এসে রযিকে আত্তে জানতে ফি বলতে রখি উঠে দাড়াল 
কোথা যাচ্ছ? 

অপূর্ব। এই পাশের থরে একটু গল্প করি। 

গোলোফ। আমরা বুঝি গল্পে বাধ! দিচ্ছি? নিজেদের 
কথাতেই মত, তোমাদের ধক দিচ্ছি না, ফি বল? 

হাসতে লাগলেন 


জ্যৈঠ--১৬৫২ ] 


বৃ্দা। দেখ অপূর্ব, মা যেন আমাকেও একটু চা দেন, 
বলে দাও। 

অপূর্ব। আচ্ছা, বলে দিজ্ছি। 

বৃদ্দা। মার আমার কোন কিছুতে কার্পণ্য নেই; 
উপরস্ধ এটা খান, ওটা খান করে অস্থির, শুধু চা দিতে 
হলেই কিন্তু-_কিন্তু। 

গোলোক । সে চা-টা অধিকন্ধ নিশ্চয়। 

বৃন্দা। হা, তা ঠিক। 

গোলোক ৷ তাহলে ভালই করেন, অভ্যেসটা কমান 
উচিত ভাই। 

'বৃন্দা। হুঃ রচনার বিয়েটা হয়ে গেলে ছু কাপে দাড় 
করাব ভাবছি.। 

গোলোক। ভালই ভেবেছ। তামাকের সম্বন্ধেও 
আমি ওই কথাই ভাবছি, রবির বিয়ে হয়ে গেলে 
কমিয়ে দেব। 

বৃনা। তুমি আবার তামাক ধরেছ নাকি? তাহলে 
শুধু আমি একাই নই। শিন্লীকে গিয়ে বলতে হবে। 

গোলোক। আমার নিন্দে করবে বুঝি? 

বদা। নিন্দে! এ তো প্রশংসা । গোলোক-_ 
বুন্দাবনের নিন্দে করে কে? মনে পড়ে? 

গোলোক। পড়ে না আবার? গোঁলোক বৃন্দাবন ! 

গ'জনে হাসতে লাগল 


চতুর্থ দৃনট 


গোলোকের বাড়ীতে রবির বিয়ের পর ফুলশয্যার রাঁত্র। নহবতের 
হুর বাজছে, মাঝে মাঝে শঙধ্বনি শোন! যাচ্ছে । এক কক্ষে মায়া, 
নীলকণ্ঠ ও যোগেশ অপেক্ষা করছে। 


যোগেশ। এখনও এল না যে? 
নীল। ফুলশয্যার ব্যাপার, চট করে আসতে পারে? 
যোগেশ। রবি নিয়ে আসতে পারবে তো? 
মায়া। তাআর পারবেন না? 
নীলক$। এখনও কি সেই লান্ভুক রবি আছে নাকি? 
যোগেশ। পাশাপাশি কি সুন্দর দেখাবে ছু'জনকে ! 
নীবা। ছুঃ'জনেই সুন্দর, তা তো দেখাবেই। 

বর ও বধুষেশে রবি ও রচন। প্রযেশ ধরল 
মায়া। চিনতে পারছ দিদি? 


নাহতগঞালর 


ই 8২৯ 
রচনা । মারা! (নীলকণ্ঠের প্রতি ) আপনি কখন 
এলেন ? 
নীল । ঘণ্টা কতক আগে। 


রবি। ( যোগেশকে দেখিয়ে ) ইনি আমার রুমমেট 
যোগেশ। 
গরল্পরের নমস্কার 


যোগেশ। প্রজাপতির চেষ্ট মিছে যায়নি দেখছি। 
নীল। হাঁ, প্রজাপতি মায়ারপ ধারণ করেছিলেন 
মায়া। একটা কথা বল! দরকার দিদি । 
রচনা । কি? 
২ নীল। একটা রহম, যেটা এই বিয়ের পেছনে 
লুকিয়ে রয়েছে। 
রচনা । (বিল্ময়ে) সে আবার কি! 
মায়া। আগে বল, ক্ষমা! করবে। 


রচনা । কি বলশুনি। 
মায়া। আগে বল করবে। 
রবি। বল না, করব। 


যোৌগেশ । ই", বলতে বাধা কি। 

রচনা । তা না হয় হবে, কিন্তু কি সেটা? 

মায়া। (রবির প্রতি) আপনিই রহস্যের সমাধানট! 
করে দিন। 

রবি। আমি? 


বলে নীলকণ্ঠের দাড়ি ধরে টান দিতেই দাড়ি (গাফ 
খুলে এল। বেরিয়ে পড়ল সুকুমার 


রচনা ।॥ (দাড়ি টানতে দেখে ) আহাহা ! 

স্থকুমার। ভয় নেই, লাগেনি বৌদি। . 

রচনা । (অসম্ভব বিন্বয়ে) এ সব! 

স্বকুমার । আগেই বলেছেন, ক্ষমা করবেনঃ মনে আছে 
তো? তবে শুছুন ব্যাপারটা । রবি, আমি এবং এই 
যোৌগেশ--আমার নাম স্ুকুমার-__আমার সহপাঠী এবং 
হোষ্টেলের এক কক্ষসার্থী। এক সোশ্তালে আপনাকে 
দেখে রবি ভাইটির বড় ভাবনা! আসে ; ভাতে আমি বলি 
ভয় নেই, সাত বাজার ধন নিশ্চয় তোমায় এনে দেব। 
রচনারানী রবীন ছাড়া কি অন্তের হাতে শোতমান! হতে 
পারেন, আপনিই বলুন। তারপরঃ তারপর কি রবি? * 


২৯১২ 


রবি । স্ুমিই বল, তোমার চেয়ে আর কে ভাল 
করে বলতে পায়বে। | 

স্ৃকুদার। তারপর স্বয়ং নীলক্ সেজে আর একে 
_ইনি আমার প্রিয়তম! খ্রালিক! শ্রীমতী পৃণিমা, রবির 
সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত-_মায়া সাজিয়ে আপনাদের 
হোষ্টেলে গিয়ে উপস্থিত হুই।, চারা ব্যাপার সব 
আপনার জানা । 

রবি। তারপরের ব্যাপারে দি যে শুধু স্থকুমারই 
নও, তুমি স্থুচরিত, নুহান ও শ্থভাষ, তাই প্রমাণিত 
হয়েছে । 

স্কুমার। কথা শুনছ যোগেশ? গুনছ পুষ্থ? 

পূর্ণিমা । ( হাসিমুখে ) গুনছি। 

যোগেশ। বিম্বয়ের বিরাম নেই। 

স্থকুমার । আপনার জন্যে কি না করা হয়েছে 
বলুন তো! ৃ 

যোগেশ। কত ফন্থিই না তোমার মাথায় ছিল! 

সুকুমার । ফন্দি মাথার ছিল বটে? কাজে লাগত না 
প্রতিভাময়ী পুনুরানী না থাকলে। 
: যোগেশ। তা সত্যি। 

রবি। তা অতি সত্যি। সময় সময় ভয় হচ্ছিল, 
পুকুর ফীদেই না পড়ে যাই ; ভাগ্যে বর্ণের তফাৎটা ছিল। 

সুকুমার । বৌদি, কেমন রত্বলাভ হয়েছে বলুন তো। 

যোগেশ। কেন, বৌদিই কি আমাদের সামান্ত 
জিনিস নাকি ? 

স্থকুমার। গুনছেন বৌদি, প্ততি সু করেছে পেটুক 
মানুষ কিনা, নেমস্তপ্ন আশা করছে । কিন্তু কথা কইছেন 
না যে বড়, লজ্জা করছেন নাকি ? 

রবি। কইবেন, কইবেন; ব্যাপারট। হ্বদয়ঙ্গম করে 
নিচ্ছেন। তোষরা অনেক জট পাকিয়েছ, খুলতে সময় 
লাগবে। 

স্বকুমার । শোনো, শোনো যোগেশ, কথ! শোনো 
রবির । এটা কি তাহলে ময়দান নয় পু? 

পূণিষা। তাই তো দেখছি। 

সৃকুমার | নাঃ আর কথা নয়, রাত্রি হল, এবার 
যেতে হবে। 


আগারান্ছাম্যন্ছ 


[ ৩২শ বধ--২য় খণ্স্-বঠ সংখ্যা 


যোগেশ। ই! চল। আসি বৌদি। 
সুকুমার । আসি বৌদি, এক্ষুণি আবার আপনার 
ডাক পড়বে । 
রচনা । কেডাকবে? 
স্থকুমার। আজকে কে ডাকবে বলছেন! আজ 
আপনি সর্বজনের মাঝে অধীশ্বরী, আপনাকে কেন্ত্র করেই 
তো আজ সব। 
রবি। আর আমি বুঝি কিছু নয়? 
সুকুমার । তুমি মহারাণীর স্বামী । 
রবি। মহারাণীর স্বামী, মহারাজা নই ? 
স্কৃকুমার। শোনো আব্দার যোগেশ। 
বোগেশ । রাত্রি কত হল, খেয়াল আছে স্থকুমার ? 
সুকুমার । ওঃ তাও তো বটে। চল চল। আসি 
বৌদি-- 
রচনা । আজ কিছুই কথা হল না,আর একদিন এস। 
পৃণিমা । আসব। 
সুকুমার । আমাদের আসতে বলছেন না৷ বৌদি? 
রচনা । (হাসিমুখে ) আসবেন। 
রবি। আসবে, নিশ্চয় আসবে এই সাতদিনের 
ভেতরই আর একদিন সকলে এস। 
যোগেশ। নেমন্তল্প করছ ? 
রবি। করছি। 
স্বকুমার । বৌদির হাতের রান্না চাই কিন্ত, চপ. 
কাটলেট। মনে পড়ে বৌদি? 
পূর্ণিমা । আর কিছু নয়? 
সুকুমার । আর যত রকম মিষ্টি আছে সংসারে । 
যোগেশ। তার ফার্টা দাও । 
সুকুমার । আহ্বানে মিহি, বাক্যে মিষি, ব্যবহারে 
মিষ্টি, মনোযোগে মিটি, পরিবেশনে মিঠি, হয়ে মিষি। 
যোগেশ। সাবাস্‌ভাই ! এবার বিদায়ে মিষ্টি কর। 
হ্বকুমার । আসি রবি, আমি বৌদদি__ 
সফলের নমস্কার 
রবি। এস, চিরকাল এস, বারে বারে এস। 
যঝুনিক! 


বেদান্ত ও সুফীমতে সৃষ্টি 


ডষ্টর রম! চৌধুরী 


গতমাসে বেদাস্তসম্মত লালাবাদের কিঞ্িৎ হশলোচন! করা হইয়াছ্ছে 
শ্য়ং স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ না করিলেও হাল্সাজের মতবাদে বেদাস্ত- 
প্রপঞ্িত ঈশ্বরলীলাবাদের আভাস পাওয়া যায়। হাল্লাজের মতে, 
পরমাত্মীর তিনটা অবস্থ' ক্রম । 

(১) প্রথম অবস্থ। শষ্টির পরবে ঠাহার নিণি ও নিহিবশেষ শুদ্ধ" 
শ্ববাপাবন্থ! । এই অবস্থায় শুদ্ধ পরমেশ্বর নিজেই নিজের সহিত 
কথোপকথনে রত থাকেন, নিজেই নিজের স্বরূপ শোভ। নিরীক্ষণ করেন 
এবং বিমুক্ক হন। একাপ স্বরূপ বিনুষ্কতার নামহ' প্রেম" অর্থাৎ, 
তৎকালে পরমাক্ম। নিজেই নিজের নি ণ শুদ্ধবরাপের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হন । 
অতএব স্বাক্প্রেমই পরমাম্মীর শরাপের সগবাপ । ভপবান্‌ প্রেমন্বরাপ | 


উক্ত প্রথম অবস্থ! পরমাম্নার অনভিব্ান্ভধ অবশ্থ! এবং এই অবস্থায় 
তিনি নিগণ. শ্বাস্বজ, লাম্মপ্রমিক, শ্বান্ধাননা' স্বরূপে বর্ধমান 
থাকেন ।। 


(২) দ্বিতীয় অবস্থায়, পরমান্। উাহার জ্ঞান প্রেম ও আনন্দস্বরূপকে 
বিভিন্ন গুণ ও নামরা'প তুন্ডিবাক্ধ করেন। ই তাহার আত্তর ও 
ও প্রথম বিকাশ । 

(৩) ভূতীয় অবস্থায়, ঈশ্বর চাভার সেহ নিরাল।, নিঃসঙ্গ প্রেম ও 
শানন্সকে বাহিকভাবে প্রকাশ করিতে উচ্ছুক হন। অর্থাৎ, তিন 
শীয় প্রেমাননাঘনন্বরাপকে মুত্ত প্রকাশ করিতে অভিলাধী হন, যাহাতে 
ভিনি তাহার নিজেরই স্বরূপের প্রতিমুষ্ডতিকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহার 
সহিত কথোপকথন করিতে পাুরন। এই অভিলাষবশবর্তী হইয়া. 
তিনি স্বীয় গুণ ও নাম সম্বলিত প্রতিমুস্তি শৃম্ত হইতে সষ্টি করেন। ইহারউ 
নাম 'মানব' | শীশ্বরের পৃণ অভিবাক্তি ও প্রতিচ্ছবি বলিয়া 'মানব' 
গর পদধাচ)। 

অতএব হাল্লাজের মতেও বিশ্বচরাচর ঈহ্খরের প্রেম ও আনন্দের 
অভিব্যক্তি আনন হইতেই বিশবস্থষ্টি, অভাব হইতে নহে। হাল্লাজ 
বলিয়াছেন যে, পরমান্ধার সবর গঞ্জান, প্রেম ও আননোর অভাব না 
খাকিলেও, তিনি প্রতিচ্ছবি ও দাখীরপে মানব স্থষ্টি করেন। তিনি 
সবাস্মক্ঞানমাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অপর এক দর্পণে শবরূপ প্রতাক্ষ করিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন; স্বাত্প্রেমের একাকিত্বে তৃপ্ত না হইয়া! অপর এক 
প্রেমিকের প্রেম কামী হইয়াছিলেন ; নিঃসজ স্থাক্মানন্দে পরিতৃপ্ত না হইয়া 
আনন্দের অপর এক অংশীদার অন্বেষণে উদ্‌ত্রীব ছিলেন। তঙ্জন্যই 
তিনি স্বীর প্রতিচ্ছবিযনাপে, স্বীয় প্রেম ও আনন্দের অংশীরূপে 'পূর্ণমানব' 
সি করেন । কিন্তু যদি পরমেছর সর্বশক্তিমান ও আগ্তকাম হন, যদি 
তিনি প্রথম হৃইতেই আফাজ, প্রেমন্বরাপ ও আননগন্বক্প হন, তাহা 


হইলে তাহার অন্তাব পাকিবে কিরাপে? মুতরাং সঈদশ সাথী ক 
অভাবসূলক নহে. ত্রীড়ামূলক । জান, প্রেম ও আনন্দের দিক হইতে 
কোনোরূপ অন্তাব না থাকিলেও, ঈশ্বর লীলাভরে 'মানব হৃষ্টি করিয়া 
পুনরায় তাহাতে স্বীয় শরাপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহার প্রেমে তৃপ্ত হন, 
তাহাকে স্বীয় আনন্দের অংশী করেন । অতএব অগৎশ্থ্টি পরিপূর্ণ আনন্দ 
হইতে উদ্ভূত প্রয়োনশৃষ্ঠ জীড়াবিশেষ মাত্র । ইহা খীকার না করিলে 
ঈশ্বরের অসম্পূর্ণত! অনিবাধ্য । ছতএব, সম্ভবতঃ হাল্লাজের মতে, 
প্রেম ও আনন্দের সার্থীরপে অভিব্যক্তি অথবা মানবনুষ্টি প্রয়োজনপুন্য 
ক্রীড়া মাত্র । 

হাল্লাজের উক্ত মতবাদ আমাদিগকে শুদ্কান্বৈতবাদ প্রবর্তক বল্পত- 
চাধ্যের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। বল্পতের মতেও ঈশ্বর লীলাম্বরূপ । 
স্প্টির পূর্বে তিনি একাকী বিরাজ করিতেছিলেন, কিন্তু একাকী ক্রীড়। 
অসস্ভব বলিয়া তিনি ক্রীডার সাধীর়াপে মানব শৃটি করেন, 
অর্থাৎ মানবরপে হভিবাক্ধ হইয়া! নিজের সহিতই নিজে জীড়ার 
মত্ত হন। 

বেদান্তের মতে ব্রহ্ম নিত্য-সত্য, অনাদি ও অনন্ত, নিত্য-পরিপূর্ণ । 
তিনি নিতা সত্তা ( 85308 ) এঝ নিত্য অপরিবর্জনীয় (8888৩ )। 
ত্রন্মের ম্বরাপ সম্বন্ধে এই মতবাদ গ্রহণ করিলে. পুষ্বোলিখিত ঈশ্বয়- 
লীলাবাদই জগতস্টির শ্রেষ্ঠ বাধ্য । ঈশ্বর নিতাপূর্ণ ও নিত্য অপরি- 
বর্তনীয়, অথচ কষিরাপ কাধো প্রবৃণ্ত হন। সুতরাং প্রথমতঃ তাহার 
সৃষ্টি কার্ধ্যটী অন্তাবমূলক কাধ্য নহে, আনলোচ্ছাসমূলক, ক্রীড়ামাজ। 
স্বিতীয়তঃ, সৃষ্ট কগতেও তিনি পরিবর্তিত হন না । শঙ্করের মতে অবঃ 
জগৎ ব্রন্ষের বাস্তব পরিণাম নহে, মিথা। 'বিবন্ত' (১) মাত্র । কিন্ত 
অন্থান্টি পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও হি ব্ন্ার স্বশক্তি বিক্ষেপ 
মাত্র । হৃষ্টির পুবের জীবকতগত ্রন্দের সুজ চিৎ ও অচিৎ শক্তি রাপে 
ব্রন্মেই লীন থাকে; স্ষ্টিকালে প্রপঞ্চিত হইয়া বিখচরাচররূপ ধারণ 
করে। হৃষ্টির অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ধ বীর অংশবিশেষকে জগদাকারে 
পরিণত করেন এবং অন্তান্ত অংশে অপরিগতই থাকিয়া যান। ব্রচ্ধ 
নিরংশ, অধগুনীর, অবিভাজা সমগ্র সত্তা, গাহার অংশ বিভাগ নাই। 
তজ্জন্য শ্রুতিতে ( মুণ্ডফোপনিবৎ ১-১-৭ ) ঈশ্বরের হৃষ্টিকাধ্যকে উর্পনাভের 
তত্তবয়নরূপ কাধের সমতুল বলিয়া! বর্ণনা করা হইয়াছে। উ্নাত 

(১) কারণ হইতে সত্য কার্ধোৎপত্তি 'পরিণাম'; যথা ছুক্ষ হইতে 
দধির উৎপস্তি। কারণে মিথ্য। কার্ধ্য প্রতীতি “বিবর্্', বা! রজ্ছুতে 
সর্প প্রত্যক্ষ । 


০ 


৮৫০ 


ই রি 
স্বর সর স্বর সু কল স্্রদ ক সম পি পা 


স্বপক্কি ছার! তন্তবান করে, কিন্তু বরং তত্তর়পে পরিণত হয় না। তন্ত্র, 
উদ্বর়ও স্বয়ং অপরিণত অপরিবর্তনীয় ধাকিয়াই ব্বশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা 
কাগৎ কৃতি করেন। 

স্থিতিবাদ গ্রহণ করিল প্রধমতঃ বেদান্তসম্মত লীলাবাদই শ্যাইরাপ 
কাধোর উদ্দেহ্োর শ্রেষ্ট ব্যাখ্যা বলিয়৷ মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, হয় শন্বারের 
মতানুসারে ত্রন্ধের বাস্তব পরিণতি অন্বীকার করিয়৷ জগৎকে মিথ্য। 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; নয় পরিণামবাদী বৈদাস্তিকগণের মতানুষায়ী 
জগতকে অপরিণত ব্রন্মের শক্তি বিক্ষেপ বলির! স্বীকার করিতে হয়। 
হাল্লাজে অব 'বিবর্তবাদ' অথব! 'শক্তিবিক্ষে্পবাদের' প্রপঞ্চনা নাই । 
ভাঙার মতবাদকে “পরিপানবাদ'ও বল! চলে না, কারণ ঠাহার মতে 
জগৎ শুঙ্য হইতে সৃষ্ট । অথচ, জগৎ ঈশ্বর হ্বরূপের দর্পণ ও প্রতিচ্ছবিও 
হটে। ইহা! অযৌক্তিক সন্দেহ নাই । 

অবস্ঠ বেদাস্ত-প্রপঞ্চিত লীলাবাদ ও শক্তিবিক্ষেপবাদও সম্পূর্ণ যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। লীলাবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের 
দিক,হইতে জগৎ লীলামাত্র হইলেও, দুষ্ট জীবের দিক্‌ হউতে ইহা! পরম 
ছুঃখের কারণ । ঈশখর বদি ন্বপ্রয়োজনানুরোধেও নহে, কেবলমাত্র সামান্য 
ক্রীড়ার জন্তই জগৎ কৃষ্টি ,করিয়। অসংখ্য জীবগণফে এরাপ ছুঃখসাগরে 
নিষগ্র করিতেছেন, তাহা হইলে তাহাকে পরমকরুণাময় বলা যায় 
কিরপে? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলিয়াছেন যে, শুষ্টি ঈশ্বরের দিক হইতে 
প্রয়োজনশুন্ত হইলেও জীবের দিক হইতে তাহ! নহে। স্ষ্টি জীবের 
কর্মানুসারী । কর্বকলের অমোধবিধান এই যে, ফলন্ডোগে্ছু হইয়! 
“সকামকর্থ রত হইলে ঠাহার ফলভোগ অবশ্ঠসাবী, বর্তমান জীবনেই, 
অথব৷ পরবর্তী জীবনে । কর্দকলের ভোগ পরিসমাপ্ত না হইলে বারংবার 
জন্ম অনিবাধ্য, মুক্তিও নাই। তজ্জহ্য কম্মফলোপন্ডোগের জন্যই 
ভোগাগার সংসার অত্যাব্ঠক | অতএব ঈশ্বর জীবের কর্মান্ুসারেই 
স্ষ্টি করেন। এন্থলে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরবস্থী স্ষ্টি অবস্ঠ 
পূর্ববস্তী অভুক্ত কর্দ্দোপভোগের জন্যই প্রয়োজন, কিন্ত সর্বপ্রথম সৃষ্টির 
কারণ কি? ইহার পূর্বরবে ত কোনও সংসার সৃষ্ট হয় নাই এবং জীব- 
গণও শুট হইয়া কর্দে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা হইলে, জীবগণের 
কর্ণক্ষয়ের কোনও প্রশ্নই তৎকালে ছিল ন। তৎ্সন্বে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি 
করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদাস্তিকগণ “বীজান্তুর স্ায়ের” 
অবতারণ। করিয়াছেন । বীজ হইতে অন্কুর, অন্কুর হইতে পুনরায় বীজ 
জন্মে। কিন্তু বীজই অন্কুরের পূর্ববর্তী কারণ, অথব! অন্কুরই বীজের 
পূর্ব্ববন্তী কারণ, এবং সর্বধপ্রথম বীঞ্জের কারণ কি, তাহ। বলা অসম্ভব । 
তন্জান্ত বীজ ও অন্কুরের সন্বন্ধকে জনাদি সন্ধন্ধ বল! ব্যতীত জার অন্য 
উপায় নাই । তঙ্জরপ কর্ম হইতে সংসার, সংসার হইতে পুনরায় কর্ণের 
সৃষ্টি হয়। কিন্ত, কর্মাই সংসারের পূর্ববর্তী কারণ, অথবা সংসারই 
কর্তের পূর্ববন্তী কারণ, এবং সর্বপ্রথম সংসার হৃষ্টির কারণ কি, তাহ! 
বলা যায় মা। তঙ্জান্ত কর্ম ও সংসারের অনাদি সন্বন্ধ। অবশ্ঠ, ইহা 
প্রশ্ের সমাধান নহে, অঙ্জতা শ্বীকার মাত্র । যাহ! হউক, লীলাবাদেও 
প্রইর়প জাপতি' হইতে পারে। শক্তিগ্রপঞ্চবাদে এইরপ প্রত্থ হইতে 
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(ক২শ বর্ধ--২য় খও্--বঠ সংখা 


পারে যে, শক্তির আকুঞ্চদ ও প্রসারণে শক্তিমানের সভার বিকার বা 
পরিবর্তন সাধিত হয় কিন! ? 

বাহ! হউক, যদি স্থিতিবাদ গ্রহণ কর! হয়, তাহ! হইলে লীলাবাদই 
সৃষ্টির উদ্গেস্থ্া সম্বন্ধে সফে্বোন্তম সমাধান বলিয়া মনে হয়। স্থিতিবাদ 
গ্রহণ করিলে জগৎ হৃষ্টির সম্পূর্ণ স্থায়নঙ্গত ব্যাখ্যা একেবারেই সম্ভব 
কিনা, মে বিষয়ে অবগ্ঠ যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ আছে। এই গুড 
প্রশ্নের পুষ্থানুপুঙ্থ সমালোচনার স্থান ইহা নহে। 

স্থিতিবাদ(১) বাতীত পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় অপর একটা মতবাদ দৃষ্ট হয়। 
উহার নাম গতিবাদ(২)। পাশ্চাত্য দশনে বিখ্যাত জার্াণ দার্শনিক 
হেগেল ইহার প্রপঞ্চন। করেন । গতিবাদ মতে, পরম সহ) (06 
8৮80185 ) নিতা, অপরিবর্তনীয়, নিতা-পরিপূণ 'সন্তা নহেন ; উপরস্থ 
নিত্য গতিশীল. পরিবর্তনভাগী ও পরিণামশীল। ঈদৃশ [নিত্য ঘটন- 
শীলতাই পরঈলত্ার হ্বরূপ। তিনি অপরিবর্তনীয় সৎও (99188) 
নহেন। শ্ন্যগর্ভ অসৎও ( 2980-108 ) নহেন, কিন্তু সৎ ও অসতের 
সমন্বয় হুরূপ, অর্থাৎ, ঘটননীল (8৬০972158 ) 1 ঘটননীলতায় সহ ও 
অসত্তার পরস্পর বিরোধের সমগ্র ঘটে. কারণ ঘটনশীল বস্তু কেবল সৎও 
নহে, কেবল অসংও নহে. উভয়ের সমাহার ৷ যথা. বীজ ঘটনশীল, 
অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে অঙ্কুরে পরিণত হয়। এনস্থলে বীজ বীজরূপে সৎ, অঙ্কুর- 
রূপে অসৎ । কিন্তুবীন্ত গুধু বীজই নহে, অস্কুরেও অচিরে পরিণত 
হইবে। অতএব ইহ কেবল বর্তমান কীঁক্ত নহে, ভবিষ্ব অন্কুরও ; কেবল 
সৎ নহে, অদৎও | বর্তমানের ভবিষ্কতে পরিণতিই ঘটনশীলতার মুল 
কথ! । সুতরাং, ঘটনশীলত! বর্তমান সতত! ও অব্ঠন্তাবী অসন্তার 
সমাহার । এইরূপে, পরমসত্ত| নিতা ঘটনশীল, নিতা গতিমান্‌, নিত্য- 
পরিণামী ৷ ঈদশ গতিবাদ স্বীকার করিলে কৃষ্টি কাধ্যটা অনায়াসেই 
যক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা কর! সম্ভব তয়। .তনভিব্যক্ত পরম সত! 
্বতাকত:ই করমায়ে জগতে তভিবান্ত হন। দশ শাতিবাতিই তাহার 
সবরাপ বলিয়া, ইহা তাহার আসম্পূর্তীন্বোতক নহে । বীজ অন্তনিহিত 
শক্তি বলেই অস্কুরে দ্বভাবতঃই পরিণত হয়। নুতরাং বীজের অন্কুরে 
অভিব্যক্তি বীজসত্তার অসপ্পূর্ণতার পরিচায়ক নহে, কারণ পূর্বোই উল্ত 
হইয়াছে যে, বীজ বীজই নহে গুধু, ভবিষ্ত অন্কুরও। অতএব বীজন্বরূপ 
বর্তমান বীজও ভবিষ্ত অঙ্কুর এই উভয়ের সমাহার বলির! বীজ হইতে অস্থুর 
সৃষ্টি স্বভাবজ কার্ধ্য মাত্র। এইরপে, অব্ন্ত লুল পরমাক্ধা। বতাববশেট 
স্থল জগতে ক্রমান্বয়ে প্রপঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া! শৃষ্টিয় উদ্দেষ্ঠ সন্থস্ 
কোনে প্রশ্নই উঠে না। জগৎ সৃষ্টির ব্যাখারপে, স্থিতিষাদ 
অপেক্ষা গতিবাদই শ্রেয়ঃ | 

বিখ্যাত নুফী জীলী প্রপঞ্চিত মতবাদেও উক্ত গতিবাদের আভাস 
পাওয়া যায়। জীলীর মতেও শুগ্ম অবান্ত পরমাত্মা শ্বভাষতঃই 


অপ ০০ পর ৮০৪৫৯ 4 টপ নর পপ ৮: সপ ষ আব আজ 2৯ শত এ শপ বাজ চন শে হেন পা্যসপ (অল পচ পা এ ৩ জরিপ জরা পাপ পা সখা পথজজপা | চা, পাতার পরার ভা ক জর | লন 


(১) 8৮৮৩ 090551890 9৫ 090 84 85188. 
(২) 105870015 099965805 0৫ 333 89 899900105. 


ক্রমান্বয়ে গুল বিশ্বাচয়াচর়ে আভিব্যকফ হন। অতএব, পরমাস্মার শ্বভাবই 
দৃষ্টির কারণ, অভাব নহে। ইহা দার্শনিক দৃষ্টিতঙ্গী। কিন্তু ধর্স- 


পঞ্চবিধ উদ্দেষ্টের উঞ্লেখ বিভিন্ন সুষ্ধী মতবাদে পাওয়া ধায় । হ্ ২. 
(১) মানবরাপদর্পণে স্বীয় প্রতিচ্ছবি দর্শন স্বারা আব্মজঞান ও তত্জানিত 


বিষয়ক দৃষ্টিতক্সীর দিক হইতে, জীলী ঈশ্বরের করুণাকেই জগংসৃষ্টির আমন? লান্ডেচ্ছ! । (২) আত্মজ্ঞান ও তল্জনিত আনন্দের অভাব ন 


কারণ বলিয়াছেন । করুণ! অন্ভাব অথবা প্রয়োজন নহে, কিন্তু ক্রীড়ার 
যায় পূর্ণভারই বাহ্িক অভিব্যক্তি মান্জ। 
অতএব, সৃষ্টির মূল উদ্দেগ্ সন্থন্ধে দৃফীগণ ভিন্নমত । সাধারণতঃ, 


থাকিলেও, মানবরূপ সাধীর দ্বারা পুনরায় ঈদৃশ ক্জান ও আনন্দ 
লাভেচ্ছা। (৩) পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ,মিত ভ্রীড়া। (৪) বতাবজ 
অভিব্যক্তি । (৫) করুণ । 


চীন এঁতিহ্য ও হ্ুন্ত্জু 
ভ্ীশিবকুমার মিত্র 


চীন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বর্তমান যুদ্ধের দৌলতে অনেকখানি 
বেড়ে গেছে। জাপান চীনকে আক্রমণ ন! করলেও তাড়াতাড়ি 
তা সম্ভব হোতে। না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীনের দান অমৃলা 
এবং সে বিষয়ে আমাদের এতদিনকার পুত্ীভূত অজ্ঞত| 
লঙ্জাকর। জাপানী বর্বরতা আমাদের সে লজ্জা থেকে মুক্তি 
দিয়েছে। জাশ্চর্ষের বিষয় এই ষে চীন! ইতিহাস আমাদের 
কাছে আর অজান! নেই, কন্ধ তার কৃষি সন্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞানের ত্ব্নত। আগের মতোই রয়ে গেছে। অথচ এই প্রাচীন 
দেশ এ্রকদিন সাহিতো, দর্শনে, শিল্পে ও ললিতকলায় সমগ্র 
পৃথিবীর অগ্রগণ্য ছিল। কন্ফিউসিয়াসের নাম অনেকেই 
শুনেছে, অনেকে হয় তে তার ছুএকট! বুলিও আওড়াতে 
পারে, কিন্ত ঠা যে বিশিষ্ট চিস্তাধারা আজও চীনকে বাচিয়ে 
রেখেছে ভার খবর খুব কম লোকই রাখে । কত ভিন্নধর্মী জাতি 
চীনে এসেছে গেছে কিন্তু কন্ফিউসিয়াসেয় চীনকে মারতে 
পারেনি। অথচ চীন চিরকাল এক ছিল ন1। চীনের বর্তষান 
এক্য জাপানী বর্বরতার অন্ততম দান। যিশুধৃষ্টের ছু-তিনশে। 
বছর আগে চীনে এমন এক সময় এসেছিল হখন চীন ছোট ছোট 
কয়েকটি কলহপরায়ণ রাজ্যে বিভক্ত । সমস্ত দেশের শান্তি তখন 
বিলুপ্ত । সমাজ জীবনেও গোলমাল । চীনার! তাদের আদর্শকে 
ভূতে বসেছিল, ভেঙে বাচ্ছিল তাদের কনফিউসীয় সংস্কৃতির 
বুনিষ়াদ ; হর্নীতির প্রলোভনে চীন তান বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছিল। 
মোতি, ইয়াংচু, হইশিহ, কুংসানলুং, চুয়াংংজি এবং আরো অনেকে 
করফিউসীয় এতিস্বের বিরুদ্ধে নিজত্খ মতবাদ প্রচার করে 
বেড়াচ্ছিল। চীনের গৌধুলি্ান আকাশে এই সময় উদয় 
হোলে! এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের। ভারতবর্ষে মন্থর আবির্ভাবের 
যতো চীনে এমন একজনের আগমন প্রয়োজনীয় ছিল এবং 


তিনি এলেন তার উদাক্ত কঠম্বর নিযে । সেই মনীষী হন্সুন্ত্ভুর 
কথাই আজ বলছি। 

কন্ফিউসিয়াস, মেন্সিযুস প্রভৃতি দার্শনিকের। বলেছিলেন যে 
মান্তৃষের প্রকৃতি স্বতাবতই ভালো । নিজের নিজের সাধাঞ্জিক 
সম্বন্ধ অনুযায়ী নির্ধারিত কর্তব্যপালনই নৈতিক উন্নতির একথান্র 
পথ। মান্য স্বভাবতই জ্ঞান, বদানততা ও সাহসের অধিকারী । 
শিক্ষা দিয়ে আমর! তার এ প্রকৃতিকে শালীন করে তুলি । যাস্গুষ 
যেন জলন্ত প্রদীপ শিক্ষার তৈলে সে আলে! উজ্জল হয়ে ওঠে। 
চরিত্র স্বর্গের দান। বৈদিক খধির মতে! তায়! বললেন, যে খত 
বিশ্বের নিয়ন্ধা, তারই মূর্ত প্রকাশ মাস্যে। মান্য তাই 
স্বভাবতই ভালে! । 

হজুন্ত্জু এসে বললেন, না, মান্য স্বভাবত ভালে। নয়, বরং 
উপ্টো, সে মন্দ । গুনে সবাই চমকে উঠলো। কনৃ্ফিউসীয় 
সংস্কৃতির বিরোধীর। আনন্দিত হোলে। শুনে, তার! ভাবলে ভাদের 
দল পুষ্ট হোলে! বুঝি এই নবাগতের দ্বারা । পরে সকার ভুল 
বুঝতে পারলে-। সামাজিক ভাঙ্তনের সময় হ-্ুন্ত্জুর আবির্ভাব, 
মানুষের চারিত্রিক অবনতিই তার চোখে পড়েছিল। তিনি 
ব্যধিত হয়েছিলেন। আর তাই তার নৈরান্তবাদ। কিন্তু 
যুক্িত্বারা তিনি এগিয়ে চললের্ন অপক্ষপ সিদ্ধান্তে। কী যে 
সিদ্ধান্ত ত। বলবার আগে মানব ত্বভাবত কেন খারাপ তার 
যুক্তি শুস্থন। 

মান্ুব বদি ভালোই হয় তো ভালোর পেছনে ছুটবে কেন, 
সেটা তো! তার কাছেই আছে। অত্তএব মান্য ভালোর পেছনে 
ছোটে বলেই সে প্রমাণ কয়ে যে সে ভালে! নয় অর্থাৎ সে খারাপ। 

মানুষ যদি পারজিক চরিত্রের অধিকারী হয় তো কিসের 
প্রশ্নোজন রাজধিদের় এবং নৈতিক নিয়ষের? কিন্তু আমৰা 


৯২৩ 


ফেথি ইতিহাসে এ ছুটি নিশ্চিত বত'ষান। অভএষ মানব 
নিশ্চয় খারাপ। 
মা্যের চারিজ্রিক ছুর্বলভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি পেয়ে- 


ছিলেন তদানীন্তন চীনে; তাই গভীর ক্ষেদের সংগে 
বলেছিলেন, ধর্ম যাস্বের শ্বভাব নয়, তাকে ধামিক 
হতে হয়। 


কিন্তু ধর্ম কী, নৈতিক উত্তম-জধম বিচারের মানদণ্ড কী? 
এইখানে. তিনি কনফিউমীয় সংস্কৃতির মধ্যে জাবার় ফিয়ে গেলেন । 
তিনি বললেন, নৈতিক কর্তব্য দেশের শাস্তি রক্ষায় চিরাচরিত 
প্রথ। পালনে অর্থাৎ কনফিউসীয় নীতি পালনে । কিন্তু মানুষ 
হখন দ্বভাবত ধাঙ্িক নয়, তখন তাকে ধর্ম শিক্ষা! দিতে হবে। 
কমফিউসিয়াস বলেছিলেন শিক্ষা জাত্মার বিকাশ; মান্ুব ধার্মিক, 
শিক্ষা তার! ত1 আবে! বিকশিত হয়। হন্দুন্ংভুর মতে মান্য তা 
নয, অতএব শিক্ষ। বছি আত্মার বিকাশ হয় তো! মানুষ কোনোদিন 
ধার্জিক হতে পারবে না, কারণ" ধর্ম যাস্যের আত্মিক নয়। 
কাঝেই শিক্ষা হয়ে ওঠে আত্মার ওপর জনাীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা। 
প্রাচীন চীনের লি-নীতিতে হশ্বন্তভু খু'ক্ে পেলেন ধর্মকে ; 
বললেন, এই লি-নীতি পালন করার অভ্যাসই হবে শিক্ষা, তবেই 
গড়ে উঠবে চয়িভ্র। খাস্বের প্রবৃত্তি স্বর্গের গান হতে পারে কিন্ত 
চিত্র নয়। রাজনের আদর্শ রেখে আমাদের শিখতে হবে 
লি-নীতি। কিন্তু শিক্ষা! বখর্ন আতিক বিকাশ নয়, ভখন এটা 
জোর করে দিতে হবে। তাই লি-র সংগেষুক্ত হোলো রিঃ 
শিক্ষার জন্ত টাই রাষ্ট্র, চাই শাসন । এমনি করে নীতি পথে 
খাকতে থাকতে এফন এক সময় আসবে বখন রি-র প্রয়োজন 
হবে না। ধর্মটাই যাল্থযের অভ্যাসে দীড়িয়ে যাবে । রাজধি হবে 
প্রত্যেকের আদর্শে । খারাপ হলেও শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেকেই হতে 
পায়ে রাজধির মতো! । তখন আর দরকার হবে না বিজ্রোহের, 
কিংবা দেশের শান্তিতজের । 

হদুন্হজুর যতবাদ কিন্তু একের সর্ধৈব প্রতৃত্বের রাস্তা খুলে 
দিলে। লি-ধর্মের জবস্তপালনীয়তা বাষ$শকিপ্রশ্ছুত এবং রাষ্ট্র 
বলতে তখন অধিপতিকেই বোবাতো! | শিক্ষা যদি বাইরে থেকে 


আাব্রন্ডন্যঞ্ 


[ ৩২শ বধ--ংর় খণ্ড-বঠ সংখ্যা 


জোর করে দেওয়া হয় তাহলে থে শেখাবে তার প্রভূত 
অনন্বীকার্ধ। ভাছাড়! শিক্ষ! মানেই এক্ষেত্রে মান্তুষের চারিত্রিক 
গোষকে চেপে গুণের লালন এবং এই চাঁপার কাজটি হপ্ন্হ্ুর 
মতে, বামুষ নিজে করতে পায়ে না; তাকে চাপতে হয়। 
এখানেও তাই প্রতৃত্বের ছিত্র রয়েছে । 

পরবর্তীকালে এই একচ্ছত্র প্রভুত্ব চীনে বাস্তবিকই দেখতে 
পাওয়া! যায়। প্রথম দেখ! বায় ৎলিনবংশের প্রথম সম্রাটের 
রাজত্বকালে। হানফেই অবস্ঠ তার আগেই উপলব্ধি করেছিলেন 
যে লি-নীতির শক্তি নেই নিজের, রান্রীয় আইনই পর্বশক্তিমান। 
আইনের ওপর শিক্ষা নির্ভর করলে তা হয়ে ওঠে পরগাছার 
মতো । আর হোলোও তাই। ৎসিন বংশের প্রথম সম্রাটের পর 
থেকে চীনের সাংস্কৃতিক উন্নতি বন্ধ হয়ে গেল এক হাজার বছরের 
জন্তে। বৌদ্ধধর্ের প্রাণবান আকর্ষণে চীনের জনগণ ভেঙে 
গ্েল। নুঙ্বংশের সময় চীনের নবজন্ম হয়। সেনবজগ্ম কিন্তু 
কনফিউসীয় কৃষির দ্বার! পুষ্ট । আর তা! সম্ভব হয়েছিল হ স্মন্ংভুর 
মতবাদপ্রনৃত সংকীর্ণ তার জন্ভ। নয় তো বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও ইসলাম 
ধর্মের ধাক্কায় চীন তার জাতীয় এতিহা সামলে রাখতে পারতে 
না। হান্বংশের সত্রাট উতি শিক্ষার এই মতবাদে এমন বিশ্বাসী 
ছিলেন যে তনুন্তুর কথামতো! কনফিউনীয় মতবাদ ছাড়! অন্ত 
সব মতবাদের প্রচার আইনত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সমস্ত 
চীন আজ তাই তার কাছে কৃতজ্ঞ। 

চিন্তার ক্ষেতে হনুন্ভুর দান হয় তে! তেমন ধাঁধা-লাগানে। 
নয়, কিন্তু তার এঁতিহাসিক মূল্য চীন আজ বুঝেছে । কনফিউসীর় 
মন্ত্রের শেষ বিশি্ট উদ্গাত। তিনিই । তার চিন্তাধারার ওপর 
সার পারিপার্থিকের ছাপ অতি সুস্পষ্ট । ভার সমস্ত মতবাদটাই 
তখনফার সামাজিক ছৃর্নীতির প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত । অনাচারের 
পরিবর্তে তিনি হয়তো! অজ্ঞাতে স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 
ষেঘন করেছিলেন মন্ ; তাতে কিন্তু হুফলই হয়েছে। মুর জন্য 
হিন্দুর! বেচে আছে আজও, আর চীন বেঁচেছে হ শুন্ত্থুর জন্ত। 
ফনফিউসিয়াস, মেনলিয়ুন এবং হন্ছন্ংূ, মছাচীনের এতিহ্থের 
উদ্গাতা! এবং হোতা এরাই। 


তমা 


শ্রীকালীকিস্কর সেনগুণ্ড 
কানের শুদ্ধি লাগি অগ্নিদাহ দেও নর্ণকার, মানুষ কাহার তয়ে তুষাগ্রির তপন! মে ঘরে ? 
একানশী বারত্রত ত্যাগ তীর্থ দানুষের ভয়ে, নবীর বল্পেরে ত্যজি-_আরাধন| করে সে ভূমার। 


আপেক্ষিক 


অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত এম-এ 


গল্প লিখব। একটা প্লট চাই। অনেক চেষ্টা করলাম। 
সব বুথা। 

উঠানে কাদা । বাইরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ। আম 
গাছগুলো পাড়িয়ে ভিজছে। একটা বৃষ্টি-ভেজা কাকের 
অবস্থা শোচনীয় । কয়েক দিন আগে একটা ক্রুদ্ধ কাকের 
হিংস্র ঠোটের আঘাতে একটা নিরীহ শালিক রক্তাক্ত দেহে 
মারা পড়েছিল। এটা কি সেই কাকটা? কে জানে। 
পৃথিবী ব্হুরূপীর চিড়িয়াখানা । কাল যে ছিল দুর্দান্ত, 
আজ সে বেচারী। কাল মনে হয়েছিল কাঁকট! ভাগ্যবান, 
কত শক্তির অধিকারী; আর বেচারী শক্তিহীন দুর্বল 
শালিক। আবার এখন মনে হচ্ছে; নিম্তিনীড়ক্রোডে 
কীন্খী ওই শালিকমিখুন) আর বেচারী আশয়হারা 
কাক! এমনি হয়। কেষে ভাগ্যবান, আর কেযে 
ছুঃখীঃ তার বিচার-মীমাংসা অসম্ভব । হয়তো বা সবাই 
ছুঃখী। সর্বম্‌ ছুঃথম্‌ ছঃথম্‌। 

সশব্দে একটা মিলিটারী ট্রাক চলে গেল বাইরের পথ 
দিয়ে । চিন্তার জাল ছিড়ে গেল। 

ছোট মফংস্বল সহরটায়ও লেগেছে যুদ্ধের নিশ্বাস। 
মিলিটারী লরীর অবিরাম ধ্বনি। স্পেশাল মিলিটারী 
ট্রেনের যখন-তখন যাতায়াত। ঘন ঘন সৈন্তদের আনা- 
গোনা । পথে পথে বুট-মা। 

জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে হু-হু করে। চার 
টাকা মণ দরের চাউল ন*টাকায় উঠেছে । তেল-মুনের 
অবস্থা ততোধিক। কাপড়ের বাজার আগুন । 

মনে পড়ল ঃ আজই বাড়ীর চিঠি পেয়েছি । বাবার 
চিঠি। যে-টাঁকা এতদিন মাসে মাসে পাঠিয়ে এসেছি; 
তাতে আর সংসার খরচ চলে না। অতএব-_ 

কিন্ত আমি তো যে স্কুল-মাস্টার সেই। প্রয়োজন 
বেড়েছে বলে আমার মাইনের অংক তো বাড়ে নি। 
কি যে হবে। 

নিজের কথাটা! মনে আসছে। ভাদ্রের ঘন-বর্ষণের 
কপায় আজ রেনি-ডে। স্কুল ছুটি। ছেলেরা সব যার-যার 


মত আড্ডায় জমেছে । বোডিং নির্জন | উঠানে কাদ!। 
বাইরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ। 

জীবনের ত্রিশটা বছর কী করলাম। উচ্চ আদর্শের 
দিকে ঝোঁক ছিল না। ছোট, সুস্থ, স্থন্দর জীবনের 
প্রতি ছিল উদ্গ্র আকর্ষণ। কিন্ত কি পেলাম? মফ:স্বলের 
স্থুল-মাস্টার। পয়তাল্লিশ টাকা উপার্জন বোড়িং- 


সম্বল। কু-গৃহে বাস। কদন্ন ভোজন । জীবনের 
চরম নিগ্রহ | 
জানালায় কার ছায়া পড়ল। চোখ ফেরালাম। 


নারাইনা । কুলি বস্তীর ছেলেটা । বছর বারো বয়েস। 
মিশমিশে কালে! রং। মাথায় একডালি চুল। একটা 
চোখ নাই। জন্ম-অপরাধী। 

আমার বালক-ভৃত্যের অন্ুখের সমর কয়েকটা দিন 
আমার ছোটথাট কাক্তগুলেো করে দিয়েছিল। কয়েকটা 
পয়সা দিয়েছিলাম । সেই থেকে মাঝে মাঝে আসে । পথে 
দেখা হলে অসংকোঁে চেঁচিয়ে ওঠে £ বাবু 

আহা বেচারী ! বাবা নেই। মা অন্ত কাকে বিয়ে 
করে অন্তত্র চলে গেছে । বিপুল ধরণীতে ও একা । কাকা 
আছে অনেকগুলি ছেলেপিলে নিয়ে । ঘোড়ার গাড়ীর 
গাড়োয়ান । কিন্ত ওখানে ওর ঠাই নেই। মাতৃ-পরিত্যক্ত 


.বিশ্ব-পরিত্যক্ত | 


বললাম £ কিরে? এখানে কেন? 
কথ! বলল লা। মাথা নীচু করল। 
শুধালাম £ কাজ পেয়েছিস্‌ কোথাও ? 


ঘাড় নাড়ল। 

£ কাকার কাছে যান্‌্*না কেন? 

নিরুত্তর | 

£ কাকার কাছে না গেলে না খেরে বাচবি 
কেমন করে? 

অতি কষ্টে জবাব দিল । কৃ অশ্রুদ্ধ : গিয়েছিলম। 


কাকা খাইতেও বলল না, কিছু-ও না। তাই চইলে 
এলাম । 


৭৯৭ 


০৪ 





১ চইলে তো এলম। কিন্ত এরকম করে কদিন 
তুই বাচবি ? 

নীরব। আম গাছের ডালে ভিজে কাকটা আবার 
ককিয়ে উঠল। বেচারী আশ্রয়হীন। 

জানালার শিক ধরে নারাইনা দ্াড়িয়েই আছে। 
নির্বাক আনত মুখ। মাঝে মাঝে শুধু আমার দিকে 
চাইছে কাতর চোখে। 

অনেকক্ষণ পরে বলল : সারাদিন কিছু খাইলম না 
বাবু_ *» 

কোন জবাব মুখে এল না। 
বাইরে তাকিয়ে রইলাম । 

কয়েকটি ছোট ছোট পায়ের শব্ষ এসে ঘরে ঢুকল। 
বোডিং-এর ঝি-র ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা । ছুপুরের 
বাসন মাজতে এসেছে । আমার ঘরে অর্থতুক্ত ভাতের 
থালা ছিল। তাই নিয়ে মহানন্দে কলরব করতে করতে 
ওরা বেরিয়ে গেল। 

আহা বেচাঁরীরা । 


শিওরের জানালা দিয়ে 


দিন সাতেক আগে ওদের রুগ্ন 


জ্াান্সব্তম্যঞ্গ 


[ ৩২শ বর্ঘ--হর খণ-বঠ সংখ্যা 


বাবা মারা গিয়েছে । ঝি-গিরি করে মা ওদের পালন 
করে। কিস্তপারে কি? যেছুর্দিন পড়েছে । চাউলের 
মণ ন”টাকা। -তেল-ম্ছন ততোধিক । কাপড়ের বাজার 
আগুন। 

একটা দীর্ঘনিশ্বাস এসে কপালে লাগল। চমকে 
উঠলাম । নারাইনা আহত মুখে পাড়িয়ে । ওরি দীর্ঘ- 
নিশ্বাস। ও যেআমার অর্ধভূক্ত ভাতের থালার জন্যে 
এতক্ষণ নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করছিল, তাতো! বুঝতে 
পারি নি। 

কল-তল! হতে ঝি-র ছেলেমেয়েগুলোর আনন্দ কলরব 
ভেসে এল। বালিশের নীচ থেকে নারাইনাঁকে একট৷ 
পয়সা বের করে দিলাম । বললাম £ এক পয়সার মুড়ি 
কিনে থাগে। 

নারাইন! চলে গেল। বেচারী। 

মনট! ভাঁরী হয়ে গেল । ফাউণ্টেন-পেনটা বন্ধ করে 
বালিশে মাথা গুজে শুয়ে পড়লাম । 

গল্প লেখা হল না। 





সত্যচরণ শাস্ত্রী 
জ্রীহ্ুবোধ কুমার রায় 


(২) 


কিশোর বয়স থেকেই অন্তরে প্রবলভাবে দেখ! দেয় সংস্কতচচ্চার অনুরাগ । 


দিনে দিনে সেই অনুরাগ এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে একদিন বাড়ীতে ন! 
জানিয়েই গোপনে চলে যান কাণীতে ; তগন বয়স ভার মাত্র ১৫ বছর, (১) 
বরাহনগর হিন্দক্কুলের ছাত্র । পাছে দুরদেশে যেতে কেউ বাধা দেয় 
সেই তয়ে নিজের মননের কথা কারও কাছে প্রকাশ করতে পারেন নি। 
কাশীতে পৌছে স্বামী বিশুদ্ধানদ্দ সরন্বতীর শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। এ 
বিষয়ে কেদারবাবু লিখেছেন,_-“যে সময়ের কথা বলছি সেটা! বোধ হয় 
উনবিংশ শতান্বীর ১৮৮"র প্রারস্ত--১৮৮১।৮২ ও হতে পারে। এ 
সময়ে গ্রামের কয়েকটা বয়:জ্োষ্ঠ যৌবন ও প্রোচতচঞ্চল উন্নতিকামী 
উৎসাহীদের আগ্রহ ও চেষ্টায় গ্রামে একটী লাইব্রেরী বা পাঠাগার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্য বৈকালে সেখানে আমাদের গতিবিধি থাকত। 





(১) সতাচরণবারু যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কাশী যান হার প্রমাণ পেয়েই +++ 


১৫ বছর লিখেছি । 


সত্যচরণ তখন 'ভুলি' নামেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিল এবং বয়সেও 
বোধ করি আমার কিছু ছোটই ছিল। লাইব্রেরীতে তাকে নিয়মিত 
পাঠকরাপেই পেতাম । সে দ্বারিকানাথ বিভ্ানৃুষণ মহাশয় সম্পাদিত 
মাসিক পাত্রিক! 'কল্সক্রম' ও মনুসংহিত। পাঠেই নিবিষ্ট পাকত। হঠাৎ 
তার যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় খোজ নিয়ে শুনতে পাই--“কাশীতে সংস্কৃত 
পড়তে গিয়েছে'। আশ্চর্য্য হবার কারণ ছিল না, কখন কার মনে কি 
স্ক্ল ওঠে ও কাজ করায় তার কোন কৈফিয়ৎ নেই. বিশেষ ও বংশের 
অনেকেই ছিলেন 8৫591817088 (সাহসিক কাধ্যকরী )। প্রায়ই 
দেশ বিদেশ ঘুরতেন। তখনকার কাশী হাওয়। এখনকার মত এত সহজ 
ছিল না, বিশেষ ১৬1১৭ বছরের তরুণের পক্ষে । তাই কথাটা! বললুম।' (২) 

শাস্ত্রী মহাশয় নিজেও লিখেছেন-_“কাণী পৌছিবার পর দিবস আমি 
কাশীর, কাশীর কেন তারতের শ্রেষ্ঠতম আচাধ্য শ্বামীজীর কাছে গমন 
করি। সেই হুপক্ক-ফেশ পুরুষসিংহ ধীহার কাছে প্িত, মুর্খ, ধনী, 


০ থা থা অভ সক ০ পি পেশি পপ পাজি আও ওত উজ আল চা ক অর বাব 


(২) কেদারনাথের পত্র । 


জো্ঠ--১৩৫২ ] 


নির্ধন, রাজা, মহারাজ সমানভাবে দর্গিত হইত, তাহাদিগকে উপদেশ 
দিবার সময় ধিনি বধার্থ বলিতে কিছুমাত্র ইতন্ততঃ (করিতেন ন| সেই 
লোকপুজা মহাক্সার কাছে আমি স্নেহের সহিত গৃহীত হই।” তিনি 
আরও লিখেছেন, “ম্বামীজী আমাকে যথেষ্ট স্্েহে করিতেন, আমার সকল 
প্রকার কুশলের জন্ক তিনি সময় সময় একটু বেশী চিন্তা করিতেন। 
ঠাহার কাছে খাকিবার জন্ত হিন্ুস্থানের অনেক রাজা! মহারাজ! ও অনেক 
লব্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত আষার পরিচয় হয় ।” স্বামী বিশুদ্ধানন্দের 
সাহচর্য নান! শান্ত অধ্যয়ন, আলোচনায় ও স্বামীজীর কাছে শাস্সন্বন্ধীয় 
বহু উপদেশ পেয়ে নিজের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করেন। এই সময় 
দ্বারতাঙ্গ! মহারাজার পাঠশাল! ও কাণীর গভর্ণমেন্ট সংস্কৃতি কলেজ থেকে 
কিছু ফিছু বৃত্তি লাত করে' দুর করেন তার আধিক অভাব। আযুেরদ 
শান্ত্েও হ'য়ে ওঠেন ন্প্ডিত। তিনি ভারতের বন্বস্থান ভ্রমণ করেছেন 
স্বামীজীর সঙ্গে । একবার গিয়েছিলেন হরিদ্বার কুস্তমেলা ও কাশ্মীর । 
স্বামীজীর সঙ্গে অনেকগুলি লোক গিয়েছিলেন হরিছ্বার যাবার সময়, 
কয়েকটী পাচক ভূতাও সঙ্গে ছিল। কাশী থেকে যাত্রা! করে' প্রথমে 
হু্যাকুত্ত ও পরে অযোধা!, লক্ষ, বেরিলী-_মুরাদাবাদ হ'য়ে উপস্থিত হন 
হরিত্বার কনখলে। 

কানীতে অধ্যয়ন কালেই তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন ২৪ পরগণার 
বারাসত গ্রাম নিবাসী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে | 
৮১৯ বৎসর পরে তার প্রথমা পত্বীর অকাল মৃত্যু ঘটে । তাই বছর দুই 
পরে আবার বিবাহ করেন রিষড়! মিবামী ভোলানাথ অধিকারী মহাশয়ের 
কল্সাকে ৷ প্রথমা পত্ধীর সস্তানাদি ছিল না, দ্বিতীয় পত্রীর চারিটা পুত্র ও 
তিনটা কন্যা হয়। 

কয়েক বছর পরে আপন অভ লাভ করে নান৷ শাস্ত্রে হপাঁগুত হয়ে 
শাস্ী উপাধি গ্রহণ করে তিনি যখন আবার ফিরলেন দক্ষিণেশ্বর গ্রামে 
তখন লোকের মন থেকে সেকথ। মুছে গেছে যে এই মৃবকই একদিন 
কিশোর বয়সে প্রাণভর! আবেগ ও বুকভর! জ্ঞান-পিপাস! নিয়ে সবার 
অলক্ষো আব্মীর-স্বজন বদ্ধুবাক্ষব ছেডে ছুঞ্জয় মনের বল ও অসীম সাহসে 
মির করে' বেরিয়ে পড়েছিল আপন অভীষ্টসিদ্ধির আশায় । কেদারবাধু 
লিখেছেন “যাক-_মালোচনার কিছুই ছিল না, ওকথা ভুলেই 
গিয়েছিলাম । 'ভুলি'কে যেমন একদিন হঠাৎ হারানে। হয়েছিল, কয়েক 
বৎসর গরে তেমনি হঠাৎ একদিন আমাদের 'ভুলি'কে সতাচরণ শাস্্ীরূপে 
পাই। মানুষের প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্জার তীব্রতাই অভিষ্ঠলাভে 
চিরদিন সহায়। গুনিলাম' কাশীর হ্বনামধস্য সিদ্ধ সাধকদের অন্যতম 
বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বিষ্ভাধীরপে শিল্তত্ব শ্বীকার করে' সত্যচরণ 
ভায়৷ কয়েক বৎসর পরে অভিষ্ট লাভান্তে ফিরেছেন। তাকে আর 
পূর্বের মত দেখতে পাই ন| 1” 

“যাদের কোন উদ্দেক্ট থাকে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির ঘত্ব থাকে তার! 
নীয়বেই কাজ করে। কিছুদিন পরে শুনতে পাই সতাচরণ নিত্য 
কলিকাতায় যান ও ইন্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে সারাদিন পুত্তকাদি পাঠে 
মন থাকেন। ইতিহাসের প্রতিই ঠার বিশেষ আগ্রহ। সেট! 


সতযন্ঞ্ণ স্পাজ্জী 


ইং 


বিস্তানুরাী লর্ড কার্জন সাহেবের যুগ--ভিনিই ছিলেন আমাদের বিখ্যাত 
বড়লাট। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে তার যাতায়াতও ছিল প্রায়ই। 
সত্যচরণ ভায়াকে মগ্ন পাঠকরূপে পাওয়ার ভায়ার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে, 
কথাবার্তাও হয়। বংশের বিশেষত্ব পূর্বেই বলেছি--সকলেই প্রকৃতিগত 
£0:5816 65৪এর, কুঠা! সঙ্ষোচের ভাব তাদের ছিল না, তাতে 
লাটসাহেব প্রীত হ'য়ে একখানি সার্টিফিকেট বা গ্রীতিপত্র লিখে দেন । 
এসব আমার শোন! কথ! হলেও সন্দেহের কথা নয়। বোধ করি তারপর 
বা সেই সময়ে সত্যচরণ ভায়ার “নন্দকুমার” বলে বইখানি প্রকাশিত 
হয় ।” (১) 

প্রীরামপুরে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত মেনওয়ারিং সাহেবের সঙ্গে 
পরিচয়ে তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচন! ও শিক্ষা করবার 
যোগ পান এবং তার কাচে শাস্ত্রী মহাশয় রুষ ভাব! শিক্ষা করেন এবং 
সাহেবকে সংস্কৃত ও কিছু কিছু বাংল! ভাষা শিক্ষা দেন। তারপর 
পিতার অনুরোধে শিবাঙ্জীর জীবনচরিত রচনা! করার মানসে যাজ! করেন 
বন্বাই অভিমুখে ৷ বন্বাই যাওয়ার পথে কেদারনাথের সঙ্গে দেখ! করেন 
সে কথাও কেদারবাবু পত্রে জানিয়েছেন । “আমি ১৮৯৫ খৃষ্টান্বের শেষ 
ভাগে জব্বলপুরে চলে যাই। বোধ হয় ১৮৯৬।৯৭এর এক প্রত্যুষে (২) 
“কেদারবাবু হায়' বলে হিন্দিতে এক সুউচ্চ হীক পেয়ে জামাটা গায়ে 
দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে দেখি-_পাগড়ি ও অল্প দাড়িসহ মেরজাই জাট! 
এক বলিষ্ঠ মুস্তি। খপ, করে হাত ধরে বাংলায় কথা কইলেন,-_'এসে! 
এসো, সময় কম, কথা কইতে কইতে যাই, এক ঘণ্টাও সময় নেই, ট্রেন 
ছেড়ে যাবে ।' বুঝপুম সত্যচরণ ভায়৷। 'ব্যাপার কি, কৰে এলে, এত 
তাড়। কিসের, কোথায় যাবে? বল্লেন 'পুণায় চলেছি, শিবাজী সম্বন্ধে 
একখান! বই লেখার ইচ্ছে, সরে জমিনে তন্ব ন| নিয়ে সেট! করতে চাই 
না. _ইত্যাদি।' জানি একদিন থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করা 
বৃথা, কোন ফল হবে না। বিশেষ ওরূপ উদ্দেগ্ট। মার, তাকে বাধ। দেওয়াও 
উচিৎ হবে না। আমার বাসা থেকে ষ্টেশন একমাইল ব| কিছু ওপর 
হবে। ভায়! টেনে নিয়ে চল্লেন। তার সঙ্গে মাচ্চ করেই চলতে হ'ল। 
ওঁদের বই বীরের ছন্দ। ভায়! বস্তা আমি শ্রোত।। সব কথা প্রবীণ- 
ভাবেরও উপদেশ সন্কুল। সবই ভাল কথা । আমিছ হা দিয়ে চন্গুম। 
যৌবনের নবোৎসাহে ভায়। ভরপুর । বললেন, এখানে রয়েছ-_দেখাটা 
করে যাব না,_-এই তে! হয়ে গেল।” বললুম, তোমার তাড়া দেখেও 
উদ্দেন্ঠ শুনে একদিন থেকে যেতে বলতে পারলুম ন! । বল্লেন থাকা 
থাকি কি একটা মহৎ কাজ নাকি ;_মাচ্ছ। এখন ফিরতে পার। 
লিখতে যখন পার ফিছু লিখছ না কেন? লিখো' ইত্যাদি। আমি 


০৮০০০৮৪। পা জপ ০ আস সপ এ ভি শা চা ক সর 


(১) কেদারনাথের পত্র । 

(২) কেদারবাবু খৃষ্টাবগুলি স্বৃতিশক্তির সাহায্যে লিখেছেন কাজেই 
ঠিক ঠিক হয় নি, কেননা যে প্রিবাজীর জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছে 
১৮৯৫ খুৃষ্টান্ধে সেই জীবন-চরিত লেখার বিষয় বন্ত সংগ্রহ ক'রতে মিশ্চন্নই 
তারও পূর্বের শাস্তী মহাশয় যাত্রা করেছিলেন। 
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ফিরলুম, ভারা মহৎ কাজে চলে গেলেন। ভাবলুষ এল্সগন উৎসাহ, 
উত্তেজন! ও সাহস না থাকলে মানুষ কিছুই ক'রতে পারেন! ৷” 

“সেখানে পৌছে ভায়া নিজ বাকৃপক্তি ও দক্ষতাগুণে মহারাষ্ট্র 
হুধীজনের কাছে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং আশাতীত 
অভিনন্দন ও সম্মানাদি আদায় করে কিরেছিলেন। তখনকার সাপ্তাহিক 
বঙ্গবাসী ও মাসিক পত্রিকাদিতে ফটোসহ সে সংবাদ অনেকেই পেয়ে 
থাকবেন । মহথারাষ্রী জন ও পণ্ডিতের তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বহু 
উপকরণ নাকি সানন্দে সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমিও 
পত্রিকাদিতে বাঙালীর সে' গৌরবের কথ! উপভোগ করেছিলাম ।” 

কেদারনাথের পত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের একটী দিক বেশ 
পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে । ওুধু কতকগুলি সংবাদ সমর্থনের জন্যই 
যে পত্রথানি এই প্রবন্ধে যুক্ত করেছি তা নয়; চরিত্রের ষে দিকটা 
প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না-_সেই দিকটিকে কুটিয়ে 
তোলার উদ্দেস্েই তা৷ উদ্ধত করেছি. শ্রৰং সেই উদ্দেস্টেই পত্রের শেষ 
অংশট্কুও পৃথকভাবে পাঘটিকায় প্রকাশ করছি ।(১) 
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(১) “তার পর কয়েক বৎসর কেটে গেছে। ভায়া ইতিমধ্যে 
গবেধপাসহ পুস্তক প্রকাশ করেছেন। প্রতাপাদিত্যে উল্লেখ আছে 
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নামে প্রতাপাদিত্যের যিনি প্রধান সৈনাধ্যক্ষ ব! 
কমাগ্ডার ইন চিফ, ছিলেন তিনি লেখক সত্যচরণ ভায়াদের জনৈক 
পূর্বপুরুষ ছিলেন। সে' সম্পর্কে প্রতিবাদের ম্পর্শও দেখা দিয়েছিল, 
তার পরের কথা বা মীমাংসার কথ! আমার জান! নেই, সম্ভবতঃ আমি 
তখন চীন রাজ্যে ।” 

“শাস্ত্রী মহাশর়দের বংশের সহিত ১৮৮* খুৃষ্টাব্বের ও তৎপূর্ব্ ধাদের 
সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বা! আছে শঙ্কর সম্বন্ধে কথাটা তাদের বিশ্বাম করতে 
বিশেষ ইতন্ততঃ ভাব না আসাই সম্ভব । কারণ যাদের আমরা প্রত্যক্ষ 
করেছি শঙ্গর বদি সেই অসমসাহসী, দীর্ঘছন্দ, বীরপ্রকৃতি ও 8৫90- 
81505 বলিষ্ঠ বংশের পূর্বপুরুষ হন সে ক্ষেত্রে বশোহরাধীপের 
ভাকে 99090987961-10-9189£ নির্বাচন করাটা যে সর্ব্বাঙ্গহুন্দর 
হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ করতে মন চায় না। তবে প্রমাণসহ কি না 
সে সব অতীত গবেষকদের অধিকারের কথা ।” 

[ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী যে শাহী মহাশয়ের 
পূর্বপুরুষ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে । 'শঙ্করের অধস্যন 
দশম পুরুষে পরম শ্রদ্ধেয় সত্যচরণ শান ।” 

( বশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড) 
মাননীয় হুবলচজ্্র মিত্রের 'অতিধান,' শ্রদ্ধেয় হরিমোহন মুখো- 
পাধ্যায়ের 'বঙ্গতাষার লেখক' প্রভৃতি গ্রন্থেও একথা সমধিত 
হয়েছে। 
বারাসত "শম্বয় স্মৃতি' প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ শঙ্কর সম্থন্ধে 
আরও জনে তথ্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা! করেছেন। শান্ত 
গাজামীদ “এটি এগার এরাজাজ গাযান্সাাহা ও সত্তা [িদিলোজ |? 
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[ ৩২শ বর্ষ--_২য় খও-ব্ঠ সংখ্যা 


বন্থাইএ একবার ডিটেকটিভ, পুলিশ ঠাকে বন্দী করে রুষ চর হলে 
সন্দেহ করে' ৷ জাই্রিস্‌ রাখাডে, লোকমান্ত তিলক প্রভৃতির চেষ্টার 
অব্যাহতি পান । 

হ্ববর্ধান সম্বন্ধে লেখার জন্ত বিষয়বস্তু সংগ্রহের আশায় ভিনি গ্বাম, 
যবদ্ধীপ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রষণ করেন ॥ “88851858)) [160 ঢ১৪৫' 
নামক ডাচ, সংবাদপত্রে তার সেই যবস্বীপ যাত্রার সংবাদ বিস্তারিতভাবে 
প্রচারিত হয়েছিল । পরে সাহিত্য পত্তিকায় “প্রাচী ভ্রমণ' নাম দিয়ে 
তিনি সেই ভ্রমণ কাহিনীটি প্রকাশিত করেছিলেন ধারাবাহিক ভাবে। 
('সাহিতা' ১৩১৯, আবাচ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র 
সংখ্যা জ্রষ্টব্য )। 

এই ভ্রমণ উপলক্ষ করে 'যবন্বীপে হিন্দু: নামে একথানি পুস্তিকাঁও 
প্রকাশ করেছিলেন । কাজেই এপানে দে' বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচন 
মিপ্রয়োজন বলে মনে করি । 


পপ সপাপ্ট সপ স্পা বক্স পস্প পলাশ শী পাটি 


“যাক্‌, শাস্ীভায়ার সহিত জববলপুরে সাক্ষাতের পর দীর্ঘ কয়েক 
বৎসর মার দেখাশোনা হয় নাই। আমি যখন কানপুরে, খৃষ্টাবটা 
১৯*৮ই হ'বে আবার সেই হিন্দি ডাক-_'কেদারবাবু ঘরমে হায়।' 
হায়" বলে নেবে এনে দেখি সেই পাগড়ি দাড়ি ও মেরজাই, সতাচরণ 
ভায়! উপস্থিত । “আরে এসো এসো বদবে এসে ভাই।' তার ভাবাটা 
ছিল সদাই ভ্রাম্যমান। বললেন 'বদবার সময় নেই, কান্ঠকুন্জ চলেছি, 
দেখাটা না! করে কি যেতে পারি? এইত হয়ে গেল।' হর্যবদ্ধন না 
শ্রীহ্য কি একট! বল্লেন, 'তার সম্বন্ধে লিখছি । একটা রিসার্টে চলেছি, 
রামচন্দ্র সময়ের স্বর্ণমুত্রা সংগ্রহের আশ! আছে,_' ইত্যাদি । তুমি 
আমার * * * ক্লাইব বলে বইখান। দেখেছ? বলপুম 'নাঁ।' একখান! 
তার হাতে ছিল, দিলেন 'পোড়ো। ।' বললুম 'নিশ্চয়ই ।' কিন্তু বইখানার 
কভার বা টাইটেল পেজধানা দেপেই চমকে গেলুম--“করেছ ফি?' 
একমুখ হেসে বল্লেন 'যার প্রমাণ আছে তা লিখতে ভয়টা কি? ও 
কথাট! এ টাইটেল পেজে আর ভূমিকায় পাবে, ভেতরে সকল পৃষ্ঠাতেই 
'ক্লাইব' পাবে । মিছে গোলমাল করে তো৷ কভারটা বদলে দিলেই হবে ।' 
তায়! অকুতোভয় । 

না বস! না জলখাওয়।-_তায়। কান্ঠকুজ যাত্রা করলেন। একেবারে 
উবঙ্গ মার্চ । পরে আমি ১৯*৯১*এ, সময় না! হতেই কার্যযস্থল হতে 
অবসর লয়ে (19879 করে) কাশী গিয়ে থাকি। সাল শ্মর়ণ নেই, 
কাশী অবস্থানকালে শাস্ত্রী তায়! ছুইবার দেখা দেন। সেই ব্যস্ত ভাব। 
কথার মধ্যে 'গুড়ক খাওয়াটা! ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। এখন তে 
সময় আছে দক্ষিণেশ্বর সন্বন্ধেই ফিছু লেখো' ইত্যাদি। বলেছিলুম 
“প্রাণের কথাই বলেছ ভাই । কতবারই ভেবেছি--তোমাকে এ কথার 
বলব। তুমি উ্রন্তিহাসিক গবেধণার পথ জেনেছ,তার “টেকৃনিক্‌ ও ফয়সূল।' 
তোমার 'সড়গড় । আমি অন্ধ। বহুদিন হতে গুদে আসছি বাণরাজের 
সময় হ'তে দক্ষিণেশ্থরেয় 'দেউল পোতা' ও দীঘির বুকে বছ রহ গোপন 
রয়েছে। তার উাঘাটন তুমি চেষ্টা পেলে ফিছু ক'রতে পার, আশ! করি 
স্াফানিন তন মে চে] পাষে। এখনও প্রাচিম জোহা বহোছ ফোহ 


জ্যৈঠ--১৩৫২ ] 


ন্বিচ্গক্স 


অটি৩৯ 





বাল্যকাল থেকে যে দেশত্রমণ স্প.হা৷ মনে অন্ভুরিত হ'য়েছিল পরিণত 
বয়মে ত! দিন দিন এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে জীবনের কোন দিনই 
স্থির ভাবে এক জায়গায় কাটাতে পারেন নি। ছেলে বয়সে যে হিমালয় 
দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রৌচত্বে উপনীত হয়ে আবার সাড়া দিলেন সেই 
হিমালয়ের ডাকে | বাধা, বিপদ, প্রোঢ়ত্বের ছূর্বলতা সমস্ত অতিক্রম 
করে' যাত্র! করলেন কৈলাদের পথে । এই ভ্রমণ কাহিনীটিও প্রথমে 
মাসিক বন্গমতী পত্রিকায় ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে। 
'কেলাস ভ্রমণ' শ্রমণকাহিনী হিসাবে বাংলা! সাহিতা-পাঠকের কাছে চির- 
আদরণীয় হয়ে থাকবে । 

ভারতবর্ধ সম্পাদক মহাশয় তার পুস্তকাবলী সগ্থন্ধে মন্তব্য করেছিলেন 
যে “সত্যচরণ ইতিহাসে যেমন, ভ্রমণ বৃত্তান্তেও তেমনি নাটকোচিত ঘটন। 
সংস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেইজগ্য ইতিহাসে ও ভ্রমণ বৃত্বান্তে যে 
সজীবতার সঞ্চার করিতেন, তাহা ই সব রচনায় সর্বত্র গান্তীধ্যজ্ঞাপক 
বলিয়। বিবেচিত হয় না।' (১) তার এউ মন্তবাটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও নিরপেক্ষ 
বিচারবুদ্ধি ও সুল্ষ্র বিপ্লেষণ শক্তিরই পরিচায়ক । 

শ্রদ্ধেয় দতীশচজ্্র মিত্র মহাশয় লিখেছেন-- “ক্রাহ্মণবীর ব্রাঙ্মণোচিত 
তেজস্বিত৷ আচারনিষ্ঠা এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত অনুসন্ধিৎস! লইয়৷ 
রহ্মদেশ, যবস্বীপ ও গ্ঠাম প্রভৃতি পূর্ববদেশসমুহ পরিদর্শন পূর্বক বঙ্গদেশে 
রতিহাসিকের জন এক নবদুগের অবতারণ করিয়াছেন ।” (২) 


থাকতে পারেন, কিছু সাহায্য হতে পারে। ক্রমেই দীঘি মজে এলো, 
দেউলপোতার ইটে তারি বুকে লোকের ভিটে বাড়ছে' ইত্যাদি । ভায় 
মোদককেই বারবার 'খোদকের' কাজ ক'রতে বলে গেলেন--'তুমি চেষ্টা 
করলেই পারবে, আমি অনেক কাজে ব্যস্ত ।' ব্যস্ত তিনি সত্যই । 
শান্রীভায়। যেমন অধাবসায়ী তেমনি পরিশ্রমী ও ভ্রামামাণ ছিলেন । 
ক্বাম্ত জীবন অকালেই শেষ করে' চলে গিয়েছেন। এ প্রয়োজনীয় 
কাজটি আর হয় নাই, আমার আশা অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে। তার মত 
উদ্ভামী পুরুষ বিরল, অল্পই দেখে খাকব। ভার সেই জোর কষ্ঠম্বর ও 
হিন্দি বুজি 'কেদারবাবু হায়? আজিও ভুলি নাই। কেদারবাবু তো 
হায়'-কিন্ত বৃথা হায়।" 
প্রীকেদারনাথ বন্দোপাধায় 
পুণিয়া, ১লা চৈত্র, ১৩৪৭ 
€১) ভারতবর্ষ-_আবাঢ ১৩৪২ 


(২) বশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খ। 


১৯২৪ সালে হ্র্যবর্ধন সন্বক্ধে লেখার বাসনার তিনি আর একব র 
স্তাম, ষবন্ধীপ প্রভৃতি ভ্রমণের উদ্ভোগ আয়োজন করেন, পাশপোর্ট পরাস্ত 
সংগ্রহ হয় কিন্তু নানা কারণে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। 

কৈলাস ভ্রমণের পরই শরীর ভার অনুস্থ হয়ে পড়ে এবং ওরা স্যোষ্ঠ 
শুক্রবার ১৩৪২ সাল ৭* বৎসর বয়সে হুগলী জেলার অন্তর্গত রিষড়া 
গ্রামে পরলোক গমন করেন।। 

নিশ্মলচরিত্্র শাস্ত্রী মহাশর ছিলেন বহুগুণের আধার । জীবনের 
বু সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন ভারতের স্বাধীনতা ও কল্যাণ 
কামনায় । বক্ততা। দেবার ক্ষমতা ছিল তার অসাধারণ। তিনি 
ছিলেন হিন্দুমহাসভার একজন তন্ধ শক্ত ও সভ্য। জীবনে বহু 
সভাসমিতিও পরিচালন করেছেন। ১৯২৬ সালে তিনি মালব্যজীর 
“শুদ্ধি' আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনের সত্রীয় অংশ গ্রহণ করেন। 
উড়িস্তার জলগ্লাবনে অক্রান্তকম্্মী যুবকের মত সেবাকারধ্যের ভার গ্রহণ 
করে' সুচারুরূপে নেবাকাধ্য সম্পন্ন কনেন। হিন্দুমহাসভার প্রচার 
কাধ্যের জন্য শেষ বয়সে ভ্রমণ করেন সমস্ত দক্ষিণ ভারত । 

১৩৩৫ সালে বপ্পিশাল হিন্দু-সম্মিলনীর প্রথম বাঁধিক অধিবেশনে 
সভাপতির আসন গ্রহণ করে' তেজন্থিনী ভাষায় তিনি যে পাণডিতাপু্ণ 
অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন তার প্রতিটি ছত্র স্বাধীনতাম্পহা ও 
্বদেশানুরাগে পুণ ॥ তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন, “স্বরাজ ব! মুক্তি 
প্রতোক হিন্দুর ঈপ্নিত বিষয় । এজন্য চরিত্রবান হইতে হইবে । দিজের 
মহিমায় বিরাজিত হইতে হইবে । তবে আমর! ম্বরাজের অধিকারী 
হইব। ভ্রষ্ট চরিত্র ইহ! আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না| স্বরাজ আমাদের 
ধ্যান ধারণার বিষয় হক । ম্বরাজ আমাদের জাগরণে চিন্তার বিষয় 
হউক, ম্বরাজই আমাদের সকল অভিষ্ট পুরণের সহায়ক হইবে। ইহার 
প্রাপ্তিতে নানা বিশ্ব আছে। দৃঢ়ত্রত হইতে হইবে ।""তবে আমরা 
্বরাজলাভে সমর্থ হইব” | 

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নানা মত ও আদর্শগত বিরোধ বর্তমান 
থাকলেও একথা স্বীকার না করে উপাঁয় নেই যে রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে 
সার! ভারতবর্ষের মত এক ও অভিন্ন। সে যাই ছোক, রাজনৈতিক 
মতবাদ ব। আদর্শগত বিরোধের প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্র এ নয়; সেই 
অক্রাস্তকন্মী, উউতিহাসিক ও শ্বদেশানুরাগী শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভার 
যথাযোগ্য পত্িচয় দেবার চেষ্টা করে' তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই 
এই প্রবন্ধ লেখার মুখ্য উদ্দেয । 


বিদায় 
প্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় 


বিঙ্ার বেলায় মায়া-ডোরে বেঁধে 
বৃখ! কর জর্জ 


জীবছে মরণ নিত) সত্য 
ছিড়ে ফেল বন্ধন। 


সাদা পাথরের দেশে 


ভীঅমিয়। দাস 


ভারতবর্ষের মানচিত্র খুললে দেখ! যায় বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণ-পূর্ধব সীমান্তের 
আরাকান পর্ধতমালার গা ঘে'সেই আরম্ত হয়েছে ব্রদ্গাদেশের তথ! আরাকান 
বিভাগের বিস্তৃত সবুজ দমতলভূমি । 

এই আরাকান বিভাগটা (855) 101518192) আকিয়াব (858) 
াগোয়ে (982305৪3) এবং ককপিউ (388০) এই তিনটা জেলা 
(৫451719 নিয়ে গঠিত এবং উক্ত তিনটা জেলার প্রধান শাসনকর্তারা 
আকিয়াব, স্তাণ্ডোয়ে ও চক্পিউ নামে এই তিনটা সহরে বাস করেন। 
হর তিনটার অবস্থা বাঙ্গালাদেশের কোন কোন মফঃম্বল সহরের মতই, 
কিংব৷ আঙিজ্ঞাত্য গৌরবে তার চাইতেও ছোট। 

১৯৪১ সালের শেষের দিকে আমর! একবার আকিয়াৰ থেকে চক্পিউ 
যাবে৷ ঠিক হলো। আকির়াব খেকে চক্পিউ যাবার ছু'টো রাস্ত/-_ 
একটা হচ্ছে সমুদ্রপথে রেঙ্গুনগামী বড়' জাহাজে ১২ ঘণ্টার পথ এবং অন্যটা 
নদী পথে লঞ্চএ ২৪ ঘণ্টার পথ। সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল 
বলে নদীপধই ধরবে ঠিক কর! হল। 

যাবার দিনে ভোর বেলায় আমর! লঞ্চঘাটে গিয়ে হাজির হলাম এবং 
বেশ একটুখানি ভীড় ঠেলেই আমাদের ডাঙ্গা আর লঞ্চের মাঝখানকার 
সেতু স্বরাপ সরু একফালি তক্ত! পারাপার কর্তে হোলো । পুব্বাকাশের 
কুয়াসার আবরণ ভাল করে না মিলাতেই আমাদের লঞ্চ ডক ছেড়ে তার 
বিদায়-বার্তা ধোষণ! করলে । সময়ট! ছিল নভেম্বর মাসের মাঝামাকি ।-- 
আমরা যে জায়গা থেকে লঞ্চ-এ উঠ.লাম সেট। হচ্ছে সমুদ্জ থেকে কেটে 
নেওয়! একটা খালমাত্র। বধার কয়েকটা মাস এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেড়ে 
যায় নৌ-ব্যবসায়ীদের কাছে। কারণ নদী-মুখের স্থায়ী ঘাটে তন জল এত 
বেড়ে যায় যে ওখানে লঞ্চ, নৌকা কিংবা সি-ঘলেন ইত্যাদি বেধে-রাখা 
মুক্ষিল হয়ে পড়ে । 

'**লঞ্চ ঘাট ছেড়ে কিছুদূর আস্তেই তার গতি বাড়িয়ে দেওয়। হল। 
ততক্ষণে হৃয্যের-তাপও বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। খালের ছু'তীরে সারি 
সারি ধানের কলের চিম্নী আর কাঠ চেরাই করার কারখানা-_এইভাবে 
কিছুক্ষণ চল্বার পর আমর! এসে পড়লাম মোহনার অর্থাৎ যেখানে মায় 
নদী (20870 115৩:) এসে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে-_সেই জার়গাটীতে । 
থালের ঘোলাটে জল এবারে নীল হয়ে গেছে। শীতের ধিনের সমুদ্র 
পুকুরের মতই স্থির, শান্ত । লঞ্চখান! হেল্তে হুল্তে নদীর সীমার মধ্যে 
ঢুকে পড়লে! ৷ পাহাড়ী নদী বলে এ নর্দীটা বেশ চঙড়! এবং বারমাসই 
প্রচুর জল থাকে । নদীর এক তীরে সবুজ রঙের পাহাড় শ্রেণী, অন্ততীরে 
সোনালী রংএর ধানক্ষেত'**মাইলের পর মাইল এ ভাবে যে কতদূর চলে 
গেছে তার ঠিক নেই। এসব জমির বেশীর ভাগ মালিকই হচ্ছেন 
ভারতীয় তথ! পূর্ববলগীয় বাঙ্গালী এবং বোদ্ষে, গুজরাটা না.খোদা৷ মুসলমান 


জমিদারগণ .."*দূরে দিকৃচক্রবালের প্রান্তে গাড় সবুজের রেখা শীতের 
কুয়াস! ভাঙ। রোদ লেগে অপূর্বব হয়ে উঠেছে ।** আরো! কিছুদূর এগৌবার 
পর দেখা গেল হু'তীরে সবুজে ঢাকা পাহাড় শ্রেণী আর জলের ধারে তাল 
গাছের মত অথচ তাল গাছের মত উ“চু নয় বরং তারই বামন আকারের 
এক রকম গাছের ঝোপ ।-*এদেশে অর্থাৎ আরাকানে এ গাছের পাতার 
ব্যবসায় বেশ লাভ-জনক। এই পাতাগুলিকে কেটে শুকিয়ে নিয়ে 
সরু একটী লম্বা কাঠিতে সাজিয়ে তা দিয়ে ছাউনীর কাজ চালান হয়। 
বাঙ্গালাদেশের খড়ের মতই এদেশের এ পাত অপেক্ষাকৃত কম খরচে 
ঘরের চাল হিসেবে বাবহার কর! যায় ।...ধর়ের ছাউনি হিসেবে পাতাগুলির 
ঘে আকারের সঙ্গে আমর! পরিচিত ছিলাম-_-এখন সত্যিকারের পাতার 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ একটু মজাই লাগল। 

***বেল! চারটে নাগাদ একটী অপেক্ষাকৃত বড় ষ্টেশনে লঞ্চ নোঙর 
ফেল্ল। এখানে যে সব যাত্রীরা ওঠানামা করলে-_তাদের প্রায় সকলেই 
গ্রাম্য আরাকানীজ । প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক এখানে লঞ্চট! অপেক্ষা! করল 
এবং এই সময়টুকু লঞ্চের অন্ত একটা সিড়ি দিয়ে শটীপাতা মোড়া বেতের 
ঝুড়ি ভর্তি কয়েক মন “নাঙ্লি' বোঝাই হল- রপ্তানী হিসেবে ।**নতীর থেকে 
লঞ্চের মোটা মোট! দড়িগুলি খুলে দেওয়৷ হল- আবার লঞ্চ এগিয়ে চল্ল। 
***লোকালয়ের সীম ছাড়াতেই আবার আরম্ত হলো সেই সবুজ কার্পেটে 
ঢাক! পাহাড়ের নারি, আর নাম ন| জান! ( তালগাছের বামন-আকার ) 
গাছের ঝোপ ।'*'সবুজ পাহাড়ের রং ঘন নীল এবং তারপর হাল্কা নীল 
হয়ে ক্রমে আকাশের রংএর সঙ্গে মিশে গেছে যেন।--কখনে! কখনো 
দেখলাম সর নালার আকারে স্বচ্ছ একটী জলধার। কে জানে কোথেকে 
এসে বড় নদীতে পড়ছে। 

**পশ্চিমাকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য মিলিয়ে যেতে না৷ যেতেই দুরের 
পাহাড়ের পেছন থেকে শুক্লা ভ্রয্লোদপীর চাদ হাসিমুখে বেরিয়ে এল। 
আমাদের লঞ্চের সঙ্গে পার দিয়ে টাদও ছুটে চলছিল যেন, কিন্তু মাঝে 
মাঝে উ'চু পাহাড়ের আডালে পড়ে বেচারী চাদ বড্ড কাবু হয়ে পড়ছিল 
***কখনে। কখনে। মনে হলে! এক একটী নক্ষত্র যেন ঘড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, 
কিন্তু এগিয়ে আস্তেই সে তুল ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মমে হলে! দূরে পাহাড়ের 
চূড়ায় কোথার যেন প্রদীপ স্বলছে। জ্যোৎস! রাতের রহ্ন্ততর! আধো" 
আলো৷ আখো-ছায়ায় সে আর এক-_অন্ভুত অনুভূতি । এবাবৎ যতটুকু 
পথ আমরা অতিক্রম করেছি তার সবটাই অদ্ভুত রকম নির্জনতা ভরাট । 
**“মাঝে মাঝে ছ এক জায়গায় কল! গাছের বন দেখে মনে হয়েছে ওখানে 
নিশ্চয় মানুষ বাস করে-_কিন্তু সঙ্গীর! বল্লেন “দুর পাগল-_এ পাহাড়ের 
ভেতরে কে আবার মানুষ থাকৃতে যাবে?” কিন্তু পরে দেখেছি সত 
ছোট ছোট কয়েকটা আরাকানীজ বালক নদীর তীরে বসে বসে আমাদের 
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লঞ্চটার দিকে জল ছুড়ে কৌড়ুক আমন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ছে। 
অদুরেই তাদের ছোট জীর্ণ মাচার মত ২।১ খান| কুটার, আর ঘাটে বীধা 
জীর্ণ ঈীর্ঘ ২১ খানা নৌক!। 

'*গুন্লাম রাতে কয়েক খণ্টার জন্যে লঞ্চ চল্যে না কারণ সম্মুথে 
বঙ্গোপসাগরের কিছুটা অংশ অতিক্রম কর্তে হযে এবং তাতে রাতের 
জাধারে যে দিক্‌ ভুল হবার সম্ভাবনা! থাকে--ত| থেকে বীচবার জগ্কেই 
লঞ্চ কোম্পানীর এই ব্যবস্থা । 

***গ্ীর রাতে এক সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল।'.'দেখ.লাম আমাদের 
লঞ্চটা স্থির হয়ে নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে,আর তারই গায়ে ছোট ছোট 
ঢেউগুলি আছাড় থেয়ে পড়ছে। সামনে অদ্ুরেই বঙ্গোপসাগরের গাঢ 
সবুজ জলকে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট হ্রদ ।".*ভোর বেলায় 
যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখলাম লঞ্চের বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেওয়ার 
মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ।-"'আবার আর একটী নর্দীর মুখে আমাদের 
লঞ্চটী ঢুকে পড়লো এবং ঘণ্টাথানেকের মধ্যেই চক্পিউর (558473৩) 
ঘাটে এসে নোঙর ফেল্ল।'"*দূর থেফে এক সারি নারফেল গাছ 
চোখে পড়ছিল-_-এখন কাছে আস্তেই দেখতে পেলাম-_-নারকেল 
গাছগুলি যেন নেহাৎ অধত্বে এখানে ওখানে ছাড়া ছাড় ভাবেই বেডে 
উঠেছে। কোন দিনই কেউ তাদের প্রতি যত নেয় নি, আর তারাও তার 
দাবী না করে নিজের প্রাণ শক্তির প্রাচুর্যো আজ মাথা উচু করে দীড়িয়ে 
আছে।'**জেঠী থেকে নেমে রাস্তায় প। দিতেই দেখি অন্ঠান্ সহরের রাস্তার 
মত এখানকার রাস্তায় গীচ তে। দূরের কথা সুরকী পধ্যস্ত নেই-_তার 
বদলে দেখা গেল--মসংখা সাদ! রংএর ছোট, বড়, মাঝারি-_প্রসৃতি নান! 
আকৃতির পাথয়। 

নারফেল গাছের সারিটা যেখানে শেষ হয়ে গেছে__সেখান থেকে 
রাস্তাটা ছ্িধ৷ বিভক্ত হয়ে তার একটা শাখ! সৌজ। চলে গেছে বাজারের 
দিকে এবং তারই অন্তান্ত গুটিকয়েক ক্ষুদ্র শাখ! প্রশাখা গেছে জন- 
বসতিপুর্ণ পাড়াগুলির দিকে এবং অন্ত বড় রাস্ত। গেছে স্থানীয় আপিস 
কোর্লাটার্সের দিকে অর্থাৎ খানা, হাসপাতাল, কোট, পোষ্ট আপিন ইত্যাদি 
ছাড়িয়ে এফেবারে শেষ হয়েছে সমুদ্রের তীরে । 

চকপিউ এমে আমর! ধাদের বাড়ীতে উঠলাম-_ডাদের বাড়ীর ছোট্ট 
উঠোনে প| দিয়েই মনে হলে! সমস্ত উঠোনটাতেই যেন মাছের আশ ছড়িয়ে 
রাখ। হয়েছে। ব্যাপারটা নোংরা মনে হলেও চুপ করে থাকাটা ভদ্রতা 
হবে ভেবে চেপে গেলাম তখনকার মত।.কিস্ত বিকেলে বেড়াতে 
বেরিয়ে জামার তুল ভেঙে গেল। পথে বেরিয়ে দেখি সমন্তটা রাস্তা! ভণ্ড 
ইট, পাথর ভাঙ|, ইত্যাদির বদলে সাদা রংএর এবং মন্থণ নানা 
আকারের জজত্ব পাথর। এসব রাস্তাক্প তাড়াতাড়ি হাটতে ঘাওয়াটাই 
দেখলাম বোকামী, কারণ মস্থণ পাথরের ওপর খস্থসে রবার সোলের 
ভূতে! ন! হলেই পা পিছলাবার তয় থাকে হথেষ্ট।".-হুত্সর হুন্দর কয়েকটা 
পাথর চোখে পড়ায় কুড়াতে হুর করেছিলাম-_এমন সময় সঙ্গের ছেলেটা 
বল্লে__“পিনিম।--ও জাপনি ছড়িয়ে শেষ করতে পারবেন না। সম 
দেশটাই লাম! পাথঝে তৈরী-_তাই তে। দেশটার নাষ হচ্চে 'চক্পিউ' 
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অর্থাৎ “সাদ! পাথরের দেশ ।”."*তিনদিন ছিলাম ওখানে- তখন প্রমাণ 
পেলাম সত্যি সত্যিই সাদ। পাথরের দেশই বটে। মহ্ুণ পাথর, করকরে 
বালি আর সবুজ ঘাম এবং অন্ান্থ গাছপালার অত্যাশ্চ্যয সমাবেশ দেখে 
প্রথমটায় একটু বিস্মিত হতে হয়। 

এখানে এসে অভিজ্ঞত! হলে। গরুর গাড়ী চড়ার। ছোট একটা 
স্বীপের মত জায়গায় সহরটা অবস্থিত | এর প্রায় তিন দিকেই 
বঙ্গোপসাগরের উত্তালতরঙ্গমালা অহবোরাত্রি সতর্ক প্রহরীর মত মোতায়েন 
রয়েছে । নগণ্য আয়তনের দ্রু+ কোন রকম ক্রতগামী যান বাহনের 
প্রয়োজনীয়ত৷ সহরবাসীরা বোধ হর অন্গুভবই করে না। বাইসাইকেল 
কারে। কারো আছে তা দেখেছি বটে, তবে তাও নিতান্ত বড়লোকী নখ 
ছাড়। অন্ত কোন বিশেষ কাজে আসে বলে মনে হোলে! না । 

শুনেছিলাম সহর থেকে মাইল খানেক দূরে একখান মাত্র পাথরে. 
বুদ্ধদেবের নানা রকম মূর্তি খোদাই করা কয়েকটা মন্দির আছে! 
চক্পিউ যাবার ছ্িতীয় দিন গরুর গাড়ীতে করে আমর! সঙ্গে কিছু খাবার 
নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হলাম । ভেবেছিলাম মাইলখানেক পথ 
হেঁটেই চলে যাবে, কিন্ত সকলেই বললেন পথের দূরত্ব বেণী না হলেও 
বালি আর পাথরে মেশান রাস্তায় কষ্ট হবে এবং তাতে সময়ও জা বে 
অনেক। কাজেই অগত্যা বাধ্য হয়েই চড়ে বস্লাম গরুর গাড়ীতেই। 
সু্যান্তের প্রায় ঘণ্টাথানেক আগে গিয়ে আমাদের গাড়ী মন্দির সীমার 
মধ্যে পৌছুল।...কে যে কোন যুগে এ মনিরাবলীর এমন রাপ দিয়ে 
গিয়েছিলেন_-সে ইতিহাস আমর! জানতে পারিনি সুযোগের অন্তাবে । 
কিন্তু মনে মনে দেই অজান। ভক্তটাকে শ্রদ্ধ। নিবেদন ন| করে পারলাম ন|। 
ভাবলে বিশ্মিত হতে হয় চারিদিকের রকম অজস্র সবুজের বুকে কি 
করে একটামাত্র রুক্ষ কাল পাথরের পাহাড় গড়ে উঠল? এ বেন 
সুন্দর একটা মুখের ওপর ছোট কাল একটা তিল-_ এমনই অপূর্ব তার 
সৌন্দধ্য ।...পাথরটার উচ্চত। একটা দোতাল! বাড়ীর মতই হবে। 
দেখলাম মন্দিরের শেওলাপড়। দেওয়ালের গায়ে আমাদেরই মত কত 
কৌতুহলী কিংব৷ ভক্ত দর্শকের নাম আর ঠিকানা লেখা রয়েছে। 
মন্দিরের ভেতরে বুদ্ধদেবের ধ্যানরত মূর্তির সন্দুখে পাথরের বেদীমূলে 
রয়েছে ভক্তের অর্ধ্য নিবেদিত ভ্বালিয়ে দেওয়া মোমবাতির গলিত অংশ । 

মন্দিরাবলীর শিল্পগোৌরব বিশেষ ন| থাক্লেও প্রাচীনতার আভিজাত্যের 
দাবী তার! অনায়াসে কর্তে পারে। পাথর কেটেই মন্দির এবং সূর্তিগুলি 
গড়া বলেই জোধ হয়; প্রত্যেকটা বুদ্ধমুন্তিরই মাথ। কিংবা গীঠের দিকটা 
মন্দিরের ছাদ এবং দেওয়ালের সঙ্গে জোড়। লাগান । 

মন্দির থেকে বখন বেরুলাম তখন দেখি নূরধ্যদেব পাটে বসেছেন। 
শুন্লাম ই মন্দিরের পেছনেই রয়েছে সীমাহীন সমুদ্র। অনেককেই 
দেখলাম পাথরটার ঢালু গা বেয়ে একেবারে মন্দিরগুলির উপর দীড়িয়ে 
জলাড়িয়ে শুর্ধ্যান্ত দেখতে লাগলেদ। আমার বেশ একটু খারাপ লাগল 
এই ভেবে যে-_যে মুক্তির সামনে ধ্রাড়িয়ে এতক্ষণ মাথ! নীচু করে সমস্ত 
প্রাণের চাঞ্চল্যফে সমাহিত করবার শক্তি সঞ্চয় করলাম সেই পাথরের 
দেব-মক্তির মাথার উপর (যদিও পাথরের ছাদের আড়াল.ছিল) রাড়াবে! 
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কি করে? তবুও শেব পধাত্ত সৌন্বধ) উপভোগের প্রেরণার 'কাছে 
সামরিক সংস্কারের আবেদন টিকলে! না। উঠে দেখি--সত্যিই অপূর্ধ্বই 
বটে ! সমুস্রের নূর্ধ্যাত্ত দেখার হুযোগ আমাদের জীবনে এই প্রথম নয়, 
কিন্ত সমতল ছেড়ে একটু উ"চ্তে দাড়িয়ে এমন সুন্মর় সুধ্যান্ত আর আগে 
কোন দিন দেখিনি । দেখলাম মন্দিরগুলোর ঠিক পেছন থেকেই আরম্ত 
হারছে ধূধুকর! বালির চর । তখন ছিল ভাটার টান-_-তাই সমুদ্র ছিল 
একটু ছুরে-_পড়ন্ত রোগের আভার সমস্ত চরটা চিক চিক করছে.**সে এক 
দৃষ্ত বটে ! মনে হচ্ছিল-_ন! জানি বধার দিনে এ জায়গাটার রূপ আরে! 
কত হুন্দুর হয়েই না ওঠে ! 

এযার বাড়ী ফেরার পাল! ।..তার আগে জায়গাটীর চারপাশে একটু 
বেরিয়ে দেখবো বলে ডাইনে ফিরতেই চোখে পড়ল একটা কাঠের 
দবোতাল। মঠ-বাড়ী। এমনি এক একশী মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ 
ভিক্ষাদের মঠ গড়ে ওঠে এ আমাদের জান! ছিল। এই মঠ বাড়ীগুলি 
সাধারণতঃ কাঠ, চীন দিয়ে তৈরী হলেও এ বাড়ীগুলির চুড়ার বিশেবত্বপূর্ণ 
গড়নই তাদের পরিচয় দিয়ে দেয় সহজেই । কাছে গিয়ে গল! বাড়াতেই 
চোখে পড়ল দুটা এগার বারে। বছর বরসের মুণ্ডিত-মন্তক আরাকানীজ 
ছেলে পড়া নিয়ে ব্যস্ত।.."ধনটা একটু নাড়া দিল এই ভেবে-_-কি পায়, 
কি শিখতে পারে ওরা! এ বয়েসে এ রকম কঠোর সংযম পালন করে ? 
যদিও সাধারণ বৌদ্ধধর্থাবলম্বী আরাকানীজ গৃহস্থদের এটা একটা 
অবষ্ঠ-পালনীয় কর্তব্য । 

সন্ধ্যার আধার নামার সঙ্গে সেই সমুদ্রের তীর ধরে আমাদের গাড়ী 
চল্তে হুর করল। পথে কোন কোন জারগায় গাড়ী সমুদ্রতীর ছেড়ে 
গ্রামের মাঝখান দিয়ে কাচ! রাস্তার ধুলে! উড়িয়ে ছুটুছিল। এ সময় 
একটা দৃশ্ধ আমাদের ব্চ আরাম দিয়েছিল ।..-এখানকার গ্রামবাসীরা 
সত্যিই বড় গরীব অথচ সরল এবং সেই সঙ্গে বল চলে নোংরা ; কিস্ত 
তাদের ঘরে এমন একটী শিশু দেখিনি যাকে সুস্থ এবং হৃষ্টপুষ্ট শিশু ন। 
বলে অন্ত কোন বিশেষণে অভিহিত কর! বায় ।...এক জায়গায় দেখলাম 
একটা পাঁচ ছয় বছর বয়সের মেয়ে তার বছর দেড়েকের ভাইটাকে কোলে 
নিয়ে একপাশে কাৎ হয়ে হাটূতে ভর করে ধ্লাড়িয়ে দাড়িয়ে আমাদের 
দলটার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে।...আরেো একটা জিনিষ 
মনকে নাড়া দিয়েছিল-_ত| হচ্ছে এদেশের লোকের ফুল-গ্রীতি। এমন 
একটী কূ'ড়ে দেখিনি ধার আঙ্গিনায় ছু'একটী নিতান্তই যেমন তেমন 
গোছের ফুলের চার! নেই। 

***সেদিন ছিল পুণিম! । সন্ধ্যা হতেই সমুদ্রের গর্ভ থেকে হাসিমুখে 
চাদ্দ বেরিয়ে এল । এবার যে রাস্তা আরম্ত হল তার একদিকে ধানক্ষেত 
অন্তদিকে সমূত্র। চাদের আলোতে প্রা কেটে আন শুন্ত ধানের ক্ষেত 
আর ধু ধু বালুমর চর ও নীলবারিধি যেন একাকার হয়ে গেছে। বদিও 
পৃরিমার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলও ফুলে ফুলে ক্রমেই তীরের দিকে এগিয়ে 
আস্ছিল তবুও ইচ্ছা! হচ্ছিল গাড়ী ছেড়ে চরে নেমে হাটতে নুরু করি। 
কিন্তু বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হবে ভেবে সঙ্গীর প্রায় সবাই 
আপতি জানালেন । 


জান্পসম্ 
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**পরদিন আমার চক্পিউ থেকে ফিরযার কথা । আগে ঠিক ছিল 
আমর! নমুদ্রগাধী বড় জাহাজেই যাবে! কিন্ত কিকারণে এ দিন 
বড় জাহাঞজজ আস্বে ন! খবর পাওয়ার আমাদের লঞ্চে ই অর্থাৎ নদীপথেই 
যাওয়ার টিক হল। পথে নূতনত্ব কিছু থাকৃবে না ভেবে মনট। একটু 
খারাপ হয়ে গেল- কিন্তু বড় জাহাজের জন্ক অপেক্ষা করারও আমাদের 
উপায় ছিল না। 

ধুব ভোরবেল! চক্পিউর ঘাট থেকে আমাদের লঞ্চ ছাড়ল । কেক 
মিনিটের মধ্যেই ওখানকার ঘাটের জনতা, তীরের নারকেল গাছের সারি 
আর তারই মাঝখানে মাধখানে খাপছাড়াভাবে মাথা তুলে গ্লাড়ান 
কয়েকটী কু'ড়ে ঘর..'সবই ধীরে ধীরে একটা কালে! রেখায় একাকার হয়ে 
গেল।...এবার লঞ্চে স্তীড় অনেকটা! কম ছিল.''তাই রেলিং ধরে 
কায়েমীভাবে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দূরের ক্রমবিল মান সবুজ সীমা রেখার 
দিকে তাকাবার সুযোগ করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।.'চক্পিউর 
সমুস্রতীর থেকে দেখেছিলাম--সতীর থেকে কয়েক গজ মাত্র দূরে ছোট্ট 
স্বীপের মত একটুখানি সবুজ ভৃগও-_তার মধ্যে তেমনি ছোট একটা 
খেল্নার পাহাড় েন এবং সেই সঙ্গে খানিকট! সবুজ ঝোপ জঙ্গল।:.. 
শুনেছিলাম চুটার দিনে সথ করে কেউ কেউ নৌকে| করে ওখানে গিয়ে 
পাখী শিকারের আনন্দ উপভোগ করতে ঘায়। এ ছাড়। শুধুমাত্র বনতোজন 
উপলক্ষে ও অনেকে যায় !'.এবার লঞ্চ থেকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে 
দেখলাম-_ছোট্ট একটা কাল বিন্দু ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না 
 স্বীপটীকে ৷ 

পথে এবার অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রামের খাটে আমাদের লঞ্চ 
থেকে ছু'একজন করে যাত্রী ওঠা নামা করল। বেশীরভাগ ধাটেই 
দেখলাম লঞ্চ তীরে তীড়াবার কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নেই। তাই তীর 
থেকে গ্রামবাসীরাই কয়েকজনে মিলে একটী চেরাই তক্তা লঞ্চ এর পাটাতনের 
দিকে ঠেলে এগিয়ে দিণ এবং তারই সাহায্যে ছ'একজন গ্রাম্য ঘাত্রী 
তাদের বৎসামান্ত বাক্স বিছান| নিয়ে ওঠ| নাম! করলো । পাড়ার ছোট 
ছোট ছেলেমেয়ের তাদের ছুগ্ধপোষ্ঠ ভাইবোনদের কোলে নিম্নে লঞ্চ- 
যাত্রীদের দেখছিল। সরল তাদের জীবন, উজ্জ্বল তাদের চাহনি। 
হতে! তাদের জানতে ইচ্ছে জাগে- “রোজই এত লোক কোথায় 
যাওয়। আস! করে ?” বড় হলে তাদের জীবনেও আস্তে পারে এমনি 
চাঞ্ল্যময় দিন.'-কিত্ত সেদিন যে এখনে অনিশ্চিত তবিকতের গণ্ঠে। 

***মাইলের পর মাইল কেটে গেল একটানা সবুজ পাহাড়ের সা 
দেখে দেখে_কেবল কদাচিৎ ফোন পাহাড় চূড়া একটা সাদ! বিন্দু 
অর্থাৎ কোন ধর্দপ্রাণ বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর কারি সমূজ্বল প্রতিষ্টা ।'.*একটা 
পাখী পর্যন্ত দেখ! যাচ্ছে না:.*শুধু আমাদের লঞ্চটাই জল কেটে কেটে 
এগিয়ে চলার একঘেয়ে একটা শষ । 

সন্ধোবেলায় আমাদের লঞ্চ 'মেইবোন' (115০৪ ) নাষে একটা 
বঞ্ধিফু গ্রামের ঘাটে নোঙর ফেল্ল। এখানে বাত্রীরা প্রায় সকলেই নেমে 
গেলেন কারণ এই ক্লাতটা লঞ্চ এখানেই থাক্‌ধে এবং পরের দিন ভোরের 
আগে ছাড়বে ন! 1... পুর্ববপরিচিত এক ভজলোক আমাদের নিতে জাসায 
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আমরাও জিনিবপত্র সব কেবিনেই তালাচাবী লাগিয়ে নেমে গেলাম । 
এ গ্রামটাতেও গরুর গাড়ী ছাড়া অন্ত কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। 
পথগুলি খুবই সরু--এমন কি হু'খান! গরুর গাড়ীও পাশাপাশি যাতারাত 
করতে পারে না । তবে সুবিধা! এই যে ঘাটের কাছাকাছি খিঞ্চিপাড়ার 
ভেতরে আর গাড়ীর দরকার বড় একট! হয় না। 

আমাদের পরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী স্থানীয় একজন নামকর! 
বাবসায়ী। বাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে পথ টঙ্গ্বার সমন্ন চোখে পড়ল 
ওদের সৌন্দধ্যবাধের একটা দৃষ্টান্ত। আসল গ্রামা আরাকানীজদের 
কাছে শিয়ে দেখা এই আমাদের প্রথম ।*."সদর অন্দর বলে গরীব 
গৃহস্থ-ঘরে কোন বালাই-ই নেই। বাঁশের মাচার ওপর তিন দিকে 
বাশের বেড়া এবং সামনের দিকটায় বাশের ঝাঁপির ব্যবস্থা করা । 
দিনের বেলায় এর ঝাপি বাশের খু:টির সাহাযো তুলে রাখ! হয়।*** 
নামনেই হয় তো মুদ্দী দোকানের উপযুক্ত কতকগুলি মালমসলা-_-আর 
একটা মেয়ে বে আছে জিনিষপত্র বিক্রয় করার জন্য ; সে এক হাতে পাশেই 
ঝুলান একটা বেতের অথবা কাপড়ের দোলনায় শোয়ান শিশুটাকে দোল 
দিতে দিতে অগ্ভরদিকে মুখ ফিরিয়ে ক্রেতার সঙ্গে জিনিষের দরদস্তর করছে। 
এ সব বাড়ীর আঙ্গিন৷ বল্তে সদর রাস্তাকেই বোঝায়। পথে যেতে দেখা 
গেল, কতকগুলি বাড়ীর সামনে কাচা রাস্তার কালো মাটাতে সাদা রংএর 
পাথর রকমারি করে সাজান। যাঁদের বাড়ীতে আমর! যাচ্ছিলাম তাকে 
জিজ্ঞাস! করলাম-_চকপিউর মত ওঁদের এ দেশটীও সাদ! পাথরের কিনা-_ 
তখন তিনি বল্লেন যে--ওগুলে। পাথর নয় সামুদ্রক বিমুক । 

রাতে খাওয়। দ্াওয়। সেরে আমরা লঞ্চেই ফিরে এলাম। রাত 
প্রায় দশটায় থাটে এসে দেখি ভ"টার জন্তে আমাদের লঞ্চটাকে মাঝ 
নদীতে নিয়ে নোঙর করে রাখা হয়েছে। অতএব নৌকার সাহায্য 
আমাদের ওখানে যেতে হবে। শীতের রাতের কুয়াসা-ঢাকা। 
জ্যোতশ্্ায় সম্মুখের নদী, লঞ্চ এবং অসংখ্য জেলে ডিঙ্গি-_সবই এক হয়ে 
গেছে ষেন। কেবল কদাচিৎ ছু' একটী ক্ষীণ-শিখ। কেরোসিন 
ল্নের আলে! অধ্যবসারী মত্শ্যব্যবসায়ীদের কণ্মপট্তার নিদ্দেশ 
জ্ঞাপন করছে । 

শুন্লাম এখানে খুব মাছ পাওয়া! যায় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের 
বেশীর ভাগই মাছের ব্যবসায়ের উপর নির করে থাকে সারাটা বছর । 
এই গ্রামটীতে মাছ বেশী বলে নাক্ির ( ব্রন্মদেশের একটা প্রধান খাস্ধ 
হিসেবে পরিগণিত ) বাষসায়টাও ভালই চলে । 





হচন্তি পিন্লিভাক্ান্ল স্মরণে 
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পরদিন খুব ভোরেই ভে'পু বাজিয়ে লঞ্চ পথ চল্তে সুরু করলে। 
আবার আরম্ভ হলে! অবিচ্ছিন্ন সবুজ পাহাড়ের সারি-_তার কোথাও 
নেই এতটুকু ছেদ, এতটুকু বৈচিত্র্য, এতটুকুও বিশৃঙ্ঘলা ।***আর এই যে 
নদদীটা-_একে যেন মনে হচ্ছে বিশ্রামরত বিরাট এক অজগর ।"-পাহাড়ী 
নদীর নিয়মই বোধ হয় এই-_তাই মুহুর্তে মুহুর্তে এর! খেয়ালী মেয়ের 
মত পথ বদ্লায়- প্রাণের অদম্য আবেগকে যেন আর বেধে রাখতে 
পারছে না--তাই এখানে ওখানে কেবলই বাকের হৃষ্টি করে এগিয়ে 
চলেছে। লঞ্চ যখন চল্তে থাকে তখন কেবলই মনে হতে থাকে--. 
আর একটু এগুলেই বুঝি এক্ষুণি পাহাড়ের গায়ে ধাক্ক! লেগে যাষে-_- 
কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যায় আরও খানিকটা পথ রয়েছে চল্বার মত। 

একন্মোতা নদী বলেই বোধহয় ঢেউ নেই মোটেই।--জোরার 
ভাটারও বিশেষ বালাই নেই। বারমাসই জল থাকে প্রচুর- কেবল 
গ্রীষ্ম, বর্ধায় জল বাড়ে কমে এই যা। জলের ধারের ঝোপগুলি লক্ষ্য 
করলে জান! যায় বর্ধায় নর্দী কতখানি ফে'পে উঠেছিল কারণ গাছের 
গুঁড়িতে সীমা নির্দেশের প্রাকৃতিক চিহ্নস্বরূপ একটী শুকনে! কাঙ্গার 
দাগ রয়ে গেছে। 

সমস্ত পথের বেশীর ভাগটাই বড় নির্জন আর এক ঘথেয়ে মনে হয় 
এক এক সময়। কারণ পাহাড়ের লীম। ছাড়িয়ে দৃষ্টি আর বেশী দূর 
ঘেতে পারে না বলে শীগ.গিরই দেখার আননে ক্লান্তি এসে পড়ে। 

এই দিন বেল! সাড়ে চারটে নাগাদ আকিয়াবের অতিপরিচিত খাটে 
এসে লঞ্চ নোঙর ফেল্ল।****** 

১০৮০০ চফ.পিউ ছেড়ে এসেছি অনেক দিন, কিন্ত আজো পুরোণে। 
স্বৃতিকে স্মরণ করে আনন্দ ব্যথায় মনট! থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। 
মনে পড়ে ওখানকার অুস্তি রকমারী আকারের সাদ! সাদ চক্চকে পাথর 
কুড়ানোর কথা-_ভাবি, যদি পছন্দসই নব পাথরগুলোই নিয়ে আস্তে 
পার! যেত তাহ'লে কি মজাটাই না হোতে! । সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে 
চকপিউ যাওয়ার পথের অফুরস্ত সবুজে ঢাক। নিজ্জন পাহাড়, চূড়ার 
বৌদ্ধ-মঠবাসী সংসারত্যাগী কঠোর নল্যাসব্রতধারী বৌদ্ধ ভিক্ুকদের 
কথা। জগতের কোন খবরই ঠার! রাধেন বা পান বলে মনে 
হয় না। কত মহ্জ অনাড়ম্বর তাদের চাল চলন--অথচ কঠোর 
তাদের সাধন! । 

অচ্ছেন্ ভীড়ের মধ্যে আমর। বাপ কর, আমাদের কল্পনা করতেও 
কষ্ট হয়--কি করে এত নির্জন জীবন যাপন করেন এ রা ? 





কবি গিরিজাকুমার স্মরণে 


ক্্ীপ্রভাময়ী মিত্র 
কধি তুমি নাই, মাদিনাক মোর। শৃদ্ আলয় দ্বারে ঘে বাণী জানায় রজনীগন্ধা! রাত্রির ছায়াতলে 
হানি করাধাত মাধবী প্রভাত ফিরে যাবে বারে বারে, ছন্দে গাঁখিয়! অর্থ তাহার তুমি কি দিবে ন| বলে? 
__ পিক পাপিয়ার বারত। বোধাতে বকুল াপার বনে আছ তুমি আগি আমাদেরি লাগি অপলক ছুই জখি 
যে আলোক বলে অলস বেলায় গোধুলীর হুলগনে অচিন পুরীর পান্থ চিনায়ে বেলাশেষে নিও ডাকি । 


'বাস্থদেৰ ঘোষের “গৌরাঙ্গ-সন্্াস” পদীবলী 
অধ্যাপক শ্ীহ্ববোধরঞ্জন রায় এম্‌-এ 


প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের পৃত-জীবন এক অপূর্ব মহাকাব্য বিশেষ । 
দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া তাহা কত কবি ও ভক্তের কল্পনা এবং আধ্যা- 
জ্িক অনুপ্রেরণার উপাদান যোগাইয়া আসিতেছে । দেবচরি রব্যাখ্যানে 
অনন্ঠচিস্ত কবিগণ এই প্রথম মনুস্তচরিত্রে দেবস্বের ছায়াপাত লক্ষ্য 
করিলেন ;-_সনুস্ত জীবনী রচনার শৃচনা হইল তাহারই মহিমান্বিত চরিত্রকে 
আদর্শ করিয়।। চৈতন্তদেবের সমমামরিককালে তাহার জীবনলীল বর্ণন। 
করিয়া যে কর়টি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তন্মধ্যে *্ীন্বরপদামোদরের কড়চার” 
উল্লেধ এবং কতিপর উধৃতিমাত্র “চৈতন্তচরিতামৃতে" দৃষ্ট হয়। কবিকর্ণ- 
পুরের“চৈতন্থ চঙ্সো দয়” মুখ্যত চৈতগ্যদেবের জীবনের নাটারপ। ৃতরাং 
চৈতন্য চরিতাবলীর মধ্যে মু্রারিগুপ্তের কড়চাই আদিগ্রস্থ। চৈতন্যের 
বাল্যজীবন ইহার অবলম্বিত বিষয়! এই তিনখানিই সংস্কৃতে রচিত। 
মুরারি বয়োজ্োষ্ঠ হইলেও চৈতন্তের সহপাঠী এবং প্রতিবেশী ছিলেন । এই 
কারণে প্রত্ঙ্ষদর্শীরপে মুরারির কড়চার স্থান অনেক উচ্চে। কিন্তু কল্পিত 
অলৌকিক কাহিনীর ছার! চৈতন্য চরিত্রকে তিনি এমনই আচ্ছন্ত্র করিয়া 
ফেলিয়াছেন বে উ্রতিহাসিকের তাহাতে নির্ভর কর! চলে না । গোবিন্দ- 
দাস কর্ণকার চৈতন্তদেবের সমসাম।য়ক ছিলেন কিনা এবং তদ্রচিত 
“কড়চা” সত্যই প্রমাণিত কিন! এই ছুই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নি:সনদেহ 
ন! হওয়া পর্যন্ত তাহাকেও হিসাবে আনা যায় না । হৃতরাং চৈতন্ত সম- 
সামন্নিক যুগের নির্ভর যোগ্য তথ্যবিরলতার মধ্যে তর্দীয় লীলাসহচর ভক্ত- 
বৃন্দের বিক্ষিপ্ত অনম্পুর্ণ বর্ণনাদি যথার্থই চৈতন্ক জীবনের উপর প্রচুর 
আলোকপাত করিয়া থাকে । *৫কাধিক কবি এই সময়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক 
বাঙ্গালা পদ রচনা করেন ।৮ তন্মধ্যে বান্ুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও 
মাধব ঘোব-_এই তিন ভ্রাতাই পদকর্ত। এবং গৌরাঙ্গগঠিত সন্ীর্তনদলের 
মূল গাঃকরপে প্রতি্ঠালাত করিয়াছিলেন তিনজনেই প্রতান্ষীতৃত 
মহাপ্রভুর জীবন লীলাকে কাব্যরূপ দিয়! শিয়াছেন। % 

তন্মধ্যে বানুদেষের গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পদ অতুলনীয় । বৈফাবদাহিত্ো 
বিশেষজ্ঞ ৬সতীশচজ্ রায় লিখিয়াছেন, বাসুদেব *গোৌরাঙ্গকে প্রীকৃষ 
হইতে অতি জানিতেন ; তাই গৌরলীলার বর্ণনা করিতে যাইয়াও প্রায় 
সর্বত্রই তিনি পূর্বধূগের কৃষ্লীলার সহিত গাহার বণিত গোঁর-লীলার 
বিষয়গত ও ভাব-গত সাদৃশ্ঠ দেখাইতে চে! করিয়াছেন । নবস্বীপলীলায় 
বে ব্রজগোগীদের অভাব ছিল, নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাহার অনুকরণে 
বাহছদেৰ নিজেকেও অন্যান্য গোৌরভক্তগণকে সেই “নদীয়া-নাগরী” কজ্পনা 
করিয়! "নাগরী” ভাবের পদ নামক এক হ্বতন্্শ্রেণার পদেরও শুত্রপাত 
করিয়া গ্রিয়াছেন।” 

মহাপ্রভুর সঙ্গ্যাসগ্রহণ ব্যাপায়ের সঙ্গে বাঙ্গালাদদেশের অন্তর যখিত 
এমন এক বেদনা-করুণ ভাব জড়িত হইর! আছে যে আজগু নেই কাহিনী 


শ্রবণে কীর্তনে বাঙ্গালীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। বাহুদেব ঘোষ 
সেই নবীন সন্ন্যাদীর অভিনিক্রমণ আনুপুধিক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 
দরবিগলিত ধারায় প্রাবিত বক্ষে সেই বিয়োগবেদনা সহিয়াছেন, আবার 
বর্ণন! করিয়! সান্তবনাও পাইয়াছেন। সারল্য ও গভীর আতঠিতে পরিপূর্ণ 
সেই সন্ন্যাসের পদাবলী কৃষ্ণপ্রেমবিহবল চৈতম্ত-চরিত্রকে অপূর্ব মহিমা দান 
করিয়াছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন-_ 
বাসুদেব গীতে করে প্রসুর বর্ণনে । 
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রব হয় যাহার শ্রবণে ॥--( চৈ-চ-আদি 1১১শ) 
একটি কথ! এইখানে শ্মরণ রাখিতে হইবে । বামছদেব আজিকার 
দিনের সংবাদপত্র প্রতিনিধির মত অবিচলিতভাবে বেদনাদায়ক ঘটনারও 
পুধ্ধানুপুধধ তথ্য সংগ্রহ করিতে বসেন নাই। ব্যথিত চিত্তের উচ্ছাস 
এক একটি অস্রবিন্দুর মত কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই 
সরল কবিত্বের পটভূমিকায় ফুটিয়াছে সন্ন্যাসের করুণ চিত্র, নাই বা হইল 
তথ্যের প্রতিলিপি ! তবু বাহুদেৰ ঘোষের পদাবলীর এউরতিষ্াসিক 
মূল্য কে মম্বীকার করিবে? 
পিতৃভক্ত সন্তান গৌরাঙ্গ পিতৃপিগুদানের উদ্দেশ্ঠে গয়ায় গেলেন । 
কিন্তু তথায় ঈশ্বরপুরীর তভগবদ্ভক্তির উচ্ছাস দেখিয়। ভাহার ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইল । পাশ্ডিহ্যাভিমানী যুবক গভীর ভগবদ্‌ প্রেরণায় অস্তরে 
অন্তরে ব্রোগ্য বরণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। সংসার সেই জীবন্ত 
পুরুধকে আর বাধিহে পারিল না। বানুদেব সেই কৃষ্প্রেমতগ্ময়তার 


বর্ণন৷ দিতেছেন £-_- 

আঙজু কেনে গোরাটাদের বিরন বয়ান। কে আইল কে আইল বলি বরয়ে 
নয়ান ॥ 

সে মুখ চাহিতে হিয়। কেমন জানি করে । কত হুরধুনী ধারা আখিযুগে 
বরে। 


হরি হরি বলি গোর! ছাড়য়ে নিখাস | শিরে কর হানে বানু গদগদ ভাষ ॥ 
আবার অন্যত্র 

রোই রোই জপে গোরা কৃফ্ণ-নাম-মধু। অমিয়। বরিখে যেন 

নিরমল বিধু॥ 

তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি ॥ ছাড়িয়া সকল সুখ ভেল অশকতি। 
তাহার--“শতকুন্ত কলেবর ভাব বিভূতি"-_অর্থাৎ হর্ণবর্ণদেছে অ্ট সান্তবিক 
ভাব-সম্পদের বিচিত্রপ্রকাশ দেখির। নদীয়ার লোকের চিত্ত কি স্থির 
থাকিতে পারে? বিরলে বসিয়া হরিনাম জপিতে অপিতে তাহার_- 


সুগন্ধি চশান মাথা গায়। ধুল! বিজু আন নাহি তার ॥ 
ছাড়ি পছ' লখিষী বিলাস। এধে তেল তর়্তলে বাস॥ 


জোঠ--১৬৫২ ] 


এই 'লখিষী' নিশ্চয়ই গৌরাঙের প্রথম! পরী লগ্্ীদেবী নহেন ; কেননা, 
চৈতগ্যের গয়াধার়ার পূর্বেই তিনি সর্পদংশনে ইহলোক ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। ইনি দ্বিতীয় পত্ী সাক্ষাৎ লক্ষীস্বরূপা বিজুপ্রিয়া দেবীই 
হইবেন । বৃদ্দাবনদাসও লিখিয়াছেন ; শচীমাতা- 


লগ্ৰীরে আনিয়া প্রড়ুর নিকটে বনায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ 
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি প্লোক পড়ি করয়ে 

ক্রন্দন ॥ (চৈঃ ভাত আদি ) 
চৈতভ্বের এই দিব্যোম্নীদে কি কৃষ্ণ-পাগলিনী রাধিকার ভাব-ব্হবলত। 
প্রতিফলিত হয় নাই? 


সিংহম্বার তেজি গোর! সমুদ্র আড়ে ধায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ ভারে 
সুধায় ॥ 

আছাড়িঘ। পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায় । দীঘল শরীর গোর! পড়ি মুরছায় ॥ 
উত্তান-শয়নে মুখে ফেন! বাহিরায় । বাহদেব ঘোষের হিয়! বিদরিয়া যায়। 

ভাবী ঘটনার ছারাপাত নান! লক্ষণের দ্বার] হইয়! থাকে, শংকিত মন 
তাহা সহজেই বুধিতে পারে ৷ চৈতশ্দেবের রন্ন্যাগ্রহণের পূধাভানও যেন 
বিজু প্র) পাইতেছে। ঘাট হইতে আর্র বস্ত্রে পাগলিনীর মত ছুটিয়। আসিয়া 
বিষ্ুপ্রিয়া অশ্রঃদ্ধকণ্ঠে শচীদাভাকে বলে 


_কি কর জননী । চারিদিকে অমঙ্গল কাপিছে পরাণি ॥ 
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর । ভাঙিবে কপাল মাণে পড়িবে বজর ॥ 
থাকি থাকি প্রাণ কাদে নাচে বাম আশি । দক্ষিণে তুজঙ্গ যেন রহি রহি 
দেখি ॥ 

সরলা বধূতে! জানেন--তার হুখের কপাল ভাঙ্গিতে আর দেরী নাই। 
নিয়তির সঙ্গে সঙ্গে বাহদেবও যেন কাদিয়৷ বলে--“ওগে! সতী, আঙ্গি 
নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি ।” 

তারপর সেই বিচ্ছেদের কালরাব্রি ঘনাইয়। আদিল । গৌরাঙ্গ নিভৃতে 
গৃহত্যাগ করিলেন। ন্নেহমনী মাত, তরী বধু পিছনে পড়িয়। রহিল । 
সম্যাসের পূর্ধরাত্র গোরাঙদেব বিজুপ্রিয়ার ঘরে ছিলেন না, ইহাই ভক্ত 
বৈঞ্বদের প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু বাহুদেব বর্ণনা করিতেছেন; শেষরাত্রে 
বিজুপ্রিয়।-_ 

শুধা ঘাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মথাত 
বুঝি বিধি মোরে বিডম্থিল। 

এই আশঙ্কা করিয়। শচীমাতার কক্ষদ্বারে বিষঃ বদনে আসিয়। 

বলিতেছেন-_ 
শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশিভাগে কোথা গেলা 
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়! ৷ 

সন্গ্যাসের রাত্রে নিজ পত্বীর সহিত এক কক্ষে বাস করা কি এতই 
অসম্ভব যে তাহা কল্পনা বা বর্ণনা করিতে বিচলিত হইতে হইবে? 
হৃদাবদ দান সে ঘটন! হরত বা এড়াইরা গিয়াছেন। লোচনদাস তাহার 
অপূর্ব ক্জনাতজিতে সঙ্্যাস-রাত্রে দস্পতির শেব দীর্ঘ-প্রিয়সপ্তাষপের যে 


স্রাপ্রুদেন্ব ক্যোম্ছেল্র পীর ক্ষ-সক্্যাস” শক্ষান্যল্টী . 


খটিঠিখন 


মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাছলাপূর্ণ ও অসঙ্গত হইতে পারে। কিন্ত 
বাহুদেবের বর্ণনা যে হুবহু সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ঘটন৷ ম্মরণ করাইয়া! দেয়। 

বৈরাগাপ্রবণ গোরাজের জন্য উৎকণ্ঠা একে পূর্ব হইতেই শচীমাতার 
চোখের ঘুম উবিয়! গিয়াছিল, তার উপর--- 

আউদর কেশে ধায় বদন ন! রছে গায়, 
গুনির! বধূর মুখের কথ! । 

অবিলম্বে বাতি স্বালাইয়। সর্ধয খু'জিলেন, “নিমাই নিমাই” বলির 
বিস্কুপ্রিয়। সহ আকুল ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিয়া! পথ চলিলেন। নমীয়ার 
লোক জাগিয়৷ গুনিল--নদের চাদ নাই। নবন্বীপে শোকের বাগ 
ডাকিল, পথ দিয়! একটি পথিক বাইতে পারে না, গভীর উৎকষ্ঠায় 
একনঙ্গে দশজন তাহাকে গৌরাঙ্গের কখ। শুধায়, কে একজন বলিল-_ 
কাঞ্চননগরের পথ সঙ্গীহীন গোৌরাঙ্গকে ছুটি যাইতে দেখিয়াছে 

প্রতিদিনের মত আজ প্রভাতে ও স্বানান্তে গুচি হইয়া ভক্ষের৷ গৌরাজ 
দর্শনে আসিয়াছে, কিন্ত-_ 


গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি-_. বিকুত্রিয়া আছে পড়ি, 
শচী কাদে বাহির দ্রয়ারে। 

শচী বিলাপ করিয়া নিতাইকে এই বেদনার কথা বুঝাইতেছেন ; 
শোক-বজ্রাহত বধু নিম্পন্দ পড়িয়া আছে, আর বিশ্বস্ত ভূতা ঈশান শিরে 
করাঘাত করিয়। শুধুমাত্র ইঙ্গিতে সকলকে জানাইডেছে-_“গোর! গেল 
নদীয়। ছাড়িয়া ।” এ শোকদৃশ্য সত্য ছবি আকিয়! লইবার যোগ্য । 

এদিকে কাঞ্চননগরে এক বৃদ্ষশাধায় গিয়৷ গৌরাঙদেব বসিলেন। 
এই অপূর্বদৃষ্ট যুবকের গোর অঙ্গের কাঞচনদীগ্তি দেখিয়াই সকলে মুগ্ধ 
হইয়! গেল। এইখানে একটি পর্দে বাস্থদেব বাঙ্গাল! মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ 
নারীর পতিনিন্দ। ও রাপমুগ্ধতার ঈষৎ অবতারণ! করিয়াছেন। বিজয়গুপ্তের 
পন্মপুরাণে এই বিষয়ের মনোজ্ঞ বর্ণন! বাস্থদেবের স্থৃতিপথে আসিয়াছিল 
কি”? গৌরাঙ্গকে ঘিরিয়। আলোচনা প্রবল হইয়! উঠিয়াছে, এমন সমর 
কেশবভারতী মেখানে উপনীত হইলেন। তাহার চরণে প্রণত হইয়া 
গৌরাঙ্গ প্রার্থনা জানাইলেন_ 

কৃষ্ষদান কর গোসাঞ্ি দেহ ভক্তিবর । 

কেশব-ভারতীর কৃপা হইল। দীর্ঘ চাচর চুল মুড়াইয়! গঙ্জাজলে দ্নান 
করিয়া! গৌরাঙ্গ গৈরিক বন্থ চাহিলে ভক্তের আর ধৈর্য রাখিতে পারিল 
না ক্রন্দনে আকাশ ভরিয়! তুলিল। কেশবস্তারতী স্তাহাকে কৌগীন ও 
ছুইখণ্ড গৈরিক বন্ধু পরিধানের জন্য দিলেন। গৌরাঙ্গ ভক্তবন্ধুদের নিকট 
হইতে গদ্গদ্ভাষে বিদায় লইলেন-__ 

করিলাম সন্ন্যাস-_ নহে যেন উপবাস 
ত্রজে যেন পাই ব্রজনাথে। 

এই বলিয়া গৌরাঙ্গ পুনরায় সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। 

এদিকে নবন্ধীপে গোৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ তড়িৎগতিতে 
আঙিয়৷ সকলকে শোকার্ত করিয়৷ তুলিয়াছে। নবন্বীপবানী তক্তদের 
প্রাণ তে। গৌরাঙগের জন্ত ব্যাকুল হইবেই, কেননা" 


৫৯৮ 





কে আর করিবে দয়! পতিত দেখিয়া! । ছুর্লত হরির নাম কে দিবে যাটিরা ॥ 
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাদিয়!। গোর! বিশু শুস্ত হৈল সকল নদীয়া ॥ 
সাধারণ লোকের মন তো বোঝে না--তাহাদের নয়নের নিধি 
গৌরাঙ্গকে সংসার ছাড়াইল বলিয়া পরম বৈষ্ণব কেশবভারতীকে পহস্ত 
গালি পাড়িতে ছাড়িল না। কিশোর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ কাহারই বা 
সহ হয় ! সমবেদনায় নারীরাও বলে-_ 
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি, 
কেমনে বাচিবে বিষ্ুপ্রিয় | 
চৈতগ্কোর কৈশোর-লীলার নিত্যসহচর প্রবাস, মুকুন্দ, গদাধর ভূমে 
গড়াগড়ি দিয়! উচ্চরোলে শিশুর মত কাদিতেছে। হরিদাস সকলকে 
প্রবোধ দিতে গিয়া বার্থকাম হইতেছে। এ বেদন! কি ভুলিবার? 


তাহার! তে! কল্পনাই করিতে পারে না-- 

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বদন পরে 
কি লাগিয়। মুড়াইল কেশ। 

কি লাগির়। মুখ-টাদে রাধা রাধা বলি কাদে 
কি লাগিয়৷ ছাড়িল নিজ দেশ। 

সং ্ ঙ চে 

জ্বলস্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন 
কি লাগিতেছিল তার লেহ ॥ 


ফিকুপ্রিয়ার ছুঃখের ভাবাও বাহুদেব দিয়াছেন। নব-যৌবনা পত্বীর 
প্রতি গৌরাজের নির্দয়ত! যে তাহার ধারণারও অতীত, কিন্তু সম্যাসের 
প্ররোচনাদাতা৷ কেশবতারতীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না. 
কেশবন্তারতীর তুলনায় অক্রুর যে তত কুর নয় ; কেননা 
অনুর আছিল ভাল রাজ-বলে লৈয়া গেল 
রাখিল সে মুর! নগরী । 
নিতি লোফ আইসে যায় তাহাতে সম্বাদ পায় 
ভারতী করিল দেশাস্তরী ॥ 
এত বলি বিজুপ্রিয় মরমে বেদন। পাইয়া 
' ধর়ণীরে মাগয়ে বিদরি । 
পুত্রবিয়োগবিধুরা! শচীদেবী একরাত্রে বড় অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। 


স্ান্সত্ম্যঞ্ধ 





[৬২ বর্ষ-_২য় খও--বঠ সংখ্যা 


তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে 
রহিতে নারিলাম নীলাচলে। 

তোমাকে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে 
কাদিতে কাদিতে ইহা বলে। 


শটীমাত! রোকুত্তমান পুত্রকে সাগ্রহে বুকে লইতে গিয়া দেখেন__এ 
যে নিদারুণ শ্বপ্ন! কিন্তু এই স্বপ্নও একদিন সত্য হইল । 

সন্রাস গ্রহণ করিয়! গৌরাঙ্গদেব কৃষাপ্রেম উদ্মাদনায় বৃন্দাবন অভিমুখে 
চলিলেন। নিত্যানন্দ প্রসু তাহাকে ছলনায় তুলাইয়! তিনদিনের জন্য 
নবন্ীপে লইয়া আমেন। নদদীয়ায় সেদিন আনন্দের বান বহিয়়া গেল। 
বর্ণনা করিতেছেন--_ 





ধাওল নদীয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। 
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥ 
চিরদিনে গোরার্চাদ বদন দেখিয়া | 
ভূখিল চকোর-আখি রয়ে মাতিয়া ॥ 
আনন্দ ভকতগণ দেখিয়া বিভোর । 
জননী ধাইয়' গোরাষ্ঠাদে করে কোর ॥ 


এই অপূর্ব দৌভাগ্যলান্ডের আনন্দ আবার 'নদীয়া-নাগরী' ভাবে 
ভাবিত হইয়াও বাসুদেব বর্ণন। করিতেছেন--- 


এতদিনে সদয় হইল মোরে বিধি। 

আমি মিলায়ল মোরে গোরা গুণ-নিধি 

এতদিনে মিটল দারুণ ছুণ। 

নয়ন সফল ভেল দেখি চাদ-মুখ ॥ 

চির-উপবাসী ছিল লোচন মোর। 

চাদ পাওল যেন তৃষিত চকোর ॥ 

বাস্থুদেব ঘোষে গায় গোরা-পরবন্ধ। 

লোচন পাল যেন জমমের অন্ধ ॥ 

এই ভাবের পদ রচনার সময় বিস্তাপতির--“কি কহুব রে সখি আনণ 

ওর"--এবং--“আছু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু পেখলু' পিপ্লামুখ চন” 
ভাব-দশ্মিলনের এই প্রসিদ্ধ পদ ছুইটি কবির সমস্ত মন যে আচ্ছন 





নিমাই যেন অঙ্গনে দাড়াইয়! মা! মা বলিয়া! উচ্চরবে ডাকিতেচেন। সাড়া করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি । 
পাইন়। শচীঙ্গেবী ঘরের বাহির হইতেই নিমাই তাহার পদধূলি গ্রহণ গভীর বেদনাদায়ক বলিয়! ইহার পরে গোৌরাঙগদেবের পুনরায় দা 
করিয়া গল! জড়াইয়৷ কাদিতে লাগিলেন-_ কালের জন্ত গৃহত্যাগ বাহুদে আর বর্ণনাই করেন নাই । 
(কবীর) 
রীকমলকৃষণ মজুমদার 

দেবত! পূজারী নুনিপুণ অতি কসা'য়ের ব্রত-ধারী অতি উচু কুলে জনম বলিয়াগৌরব কয়ে কত, 

ছুর্ধল ছাগে বধিতে তাহার ঝরে ন। নয়ন বারি । এরাই মোদের দীক্ষা-গুর গে! আধেক দেবতা মত। 

প্রাতহ্বান মারি তিলক ধরিয়া দেবী পুজিবার ছলে, কছে পাপ ফখ! করে নীচ কাজ ঠিকান! এদের নাই, 


পুজ-প্রাঙ্খ খুরায় মিমেবে রড়-নদীর জলে । 


গো-বধ করিলে বলিবে যবন ! এরা ফিসে কম ভাই? 


কৌটিলীয় অর্থশান্ত্র 


শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 


প্রথম অধিকরণ- -বিনয়াধিকারিক 
বিচ্যা-সমুদ্দেশ__ প্রথম প্রকরণ 


বাস্ত স্থাপন! ও দগ্ুনীতি-স্থাপন!--চতু [অধ্যায় 
(৭) 


মূল £--কৃবি পাশুপাল্য ও বণিজ্যা- বার্তা ; ধান পশু হিরণ্য- 
কুপা-বিষ্ি-প্রদানহেতু (উহা) উপকারক | উত্ক (বাসী জনিত ) 
কোশ ও দণ্ড ত্বারা (রাঙ্জা ) স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বশীড়ত করিয়। 
থাকেন। 


সক্কেত :- কৃষি-_ক্ষেত্রে বীজবপনাদি-বিষয়ক শাস্ধ-_-পরশরাদি-প্রণাত 
(গঃ শাঃ)। পাশুপাল্য-_গবাদি-পশুপালন শাস্ত্-_গৌতম-শালিহোত্রাদি- 
প্রণীত। বাণিজা-_-বাণিজাশান্ত্-_ক্রয়-বিক্রয়াদি-ব্যবহার-শান্ত্ব-_বিদেহরাজ- 
প্রণত। কুপ্য-_্ব্-রজতাতিরিক্ত তৈজস-ধাতুদ্রবা (যথা তাত্রাদি ); 
কা্ঠ-বেগুলতা-বক্ষলাদি অতৈজস ভ্রব্ও কুপ্যের অন্তত (গঃ শাঃ); 
£0768৮-0100096 (38) । 'কুপ্য'-শব্টির অর্থ অমরকোষে প্রদত্ত 
হইয়াছে_স্ব্ণ-রজত-ব্যতিরিক্ত তাস্ত্রাদি ধাতু । মনুসংহিতায় ( ৭৯৬ ও 
১০।১১৩ ) “কুপা-পদটির প্রয়োগ দেখ। যায়-__মেধাতিথি অর্থ করিয়াছেন 
-_-“শয়নাসনে তাগ্রভাজনাদি,” ; কুন্গুক অর্থ করিয়াছেন-__'হৃবণরজত- 
বাতিরিক্তং তাস্রাদিধনং', “স্থবর্ণরজতব্যতিরিক্তং ধান্যবস্ত্াদি' ৷ কিরাতে 
(১/৩৫ ) কুপ্য-শবের যে প্রয়োগ দুষ্ট হয় তাহার টীকায় মললিনাথও 
অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন | [:0:550০৫0০--এ অর্থ শ্যাম শান্তী 
কোথায় পাইলেন? 42৮৩ অর্থ করিয়াছেন-_১255 109621, ৪০ 
00618] 100 51191 800 £৩1এ, বিষ্টি-কম্মকর (গঃশাঃ); 
নিষুল্য কর্পকরণ (মুকুট); অন্ভৃতিক ক্রেশ ; 0170930 18০0 
(829); £6৩ 12৮৩ (7) । কোশ- ধন। দণ্ড-_সেনা। 
বার্তা-স্বার! উৎপাদিত ধন ও সেন! (কোশ-দও ) সাহায্যে রাজ! ম্বপক্ষ 
ও পরপক্ষ বশীভূত করেন। "58501 87৫ 270 ০01891060 
501613 02:998608 57৮ (58), 


মূল: আম্বীক্ষিকী ত্রশ্বী-বাতীর যেগক্ষেম সাধন--দণ্ড। 
তাহার নীতি দগ্ডনীতি--অলন্ধলাভার্ধ, লদ্ধ পরিরক্ষমী, রক্ষিত 
বিবন্ধনী ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তের তীর্থে প্রতিপাদনী | 

সঙ্কেত £$ দও--সাম-দান-ভেদ-দও--এই চায়িটি উপায়; এই 
উপায়-চত়ুষটয়ের প্রধানভূত 'দও' । এই দও রাজার প্রয়োজন-সাধক-_ 


সর্্বভূতরক্ষক, ধর্ন্বরূপ ও ব্রন্মতেজোময়--ইহ! প্রজাপতি ক্রঙ্ার হবার 
পূব সৃষ্ট হইয়াছিল__ ইহা! মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে (৭1১৩)। এই 
দণ্ডই বার্থ রাজা, উহাই যথার্থ 'পুকষ'-পদ-বাচ্য, উহাই ষখার্থ নেত। ও 
শাসিতা, আশ্রম চতুষ্টর়ের অনুষ্ঠেয় ধর্মের উহাই প্রতিভূ ( মন্তু ৭১৭)। 
সকল লোক দণ্ডজিত-_দণ্ড-্বারা নিয়মিত--দগু-ছারা সন্মার্গে প্রবর্তিত । 
স্বভাবগুচি মানুষ অতি দুর্ঘভ। দণও-ভয়েই সকল জগৎ আবগ্তক ভোগে 
সমর্থ হইয়া থাকে (মনু ৭২২)। কেহ কেহ “দ€'-শষের অর্থ 
করিয়াছেন_ রাজা । দগুধারী, দণ্ডের অধিষ্ঠানভূত, দও-প্রয়োগ-কর্তী 
বলিয়। রাজাই দণ্ড--“দগ্ুস্থত্বাৎ রাজ। দণ্ড” (গঃশাঃ)। দও-ভয় 
আছে বলিয়াই ত লোক আমশ্বীক্ষিকী ইত্যাদিতে সম্যগ-ভাবে প্রবৃত্ত হয় 
-নতৃব। হইত না। এই কারণেই বল! হইয়াছে-_আন্বীক্ষিকী ইত্যাদির 
যোগক্ষেম-সাধন দণ্ড--"দওহা হি ভয়াৎ কৃত্ম্বং জগদ্‌ তোগায় কল্পতে” 
(মনত ৭২২) (গঃ শাঃ)। যোগক্ষমসাধনঃ--যোগ--আপ্রাপ্তের 
প্রান্তি ; ক্ষেম--প্রাপ্তের পরিরক্ষণ। শ্যাম শাস্্ীর অনুবাদ অদ্ভুত 
11008. 506৮6 ০০ দ119)) 6০৩ স৩11-06128 503 2০655 
০৫১০০০06060 15 00 85 1081:08 (10015) 206218 )৮+ 
[0210051865৩ 0062008 0£ 7৩৮ 20008518500 810 [0058৩1৬8- 
&1০0 ০:৫......বলিলেই ভাল হই্ত। তাহার নীতি--নীতি অর্থে নয়ন 
- অনুষ্ঠান অর্থাৎ তাহার উপদেশ-শান্ত্র। শ্যাম শাস্ত্র অন্থবাদ 
এক্ষেত্রেও অন্ভুত-_-“158 দ1)19]) ৮6৪৮ ০1 108008 5 ৮১৩ 1» 
0 0010181105608 97 8919299 0: 8০561010610 “8৩ 
0005 €686108 ০0? 1 05 015 8619096 0 00510 28808” 
_বলিলে হইত। 

ইহার পর দণ্ডনীতির ফল বল! হইয়াছে-_দও-ঘবার৷ অলন্ধ বন্ত লক 
হয়, লন্ধ বস্তু পরিরক্ষিত হয়, রক্ষিত ধিষয় বন্ধিত হয় ও বঙ্ধিত বন্ত তীর্থে 
প্রদত্ত হয়। গণপতি শাস্ত্রী 'তীর্ঘ শব্দের অর্থ করিয়াছেন-_ পুণ্যক্ষেঅ, 
অধ্বর (যাগ ) ইত্যাদি। কিন্তু আমারদিগের মনে হয় তীর্থ অর্থে উপযুক্ত 
পাত্র- সম্মানের যোগ্য পাত্র। এ অংশে শ্যাম শাস্ীর অনুবাদ মন্দ নয় 
চু 15 ড 10068105 6০ 1389 89051810008, 19 1055 00618 
5890৩, (0 |1001৩56 01620 800 10 0181১0৮৩ 2171006 (0৩ 
85591/60 606 21855 0? 10007056006” [6 0085 185 08৩5 
10--11১6 89001518100 91 92১8৮ দাও৪ 00৮ &0001760, 1৩8৩০ 
8060 ০? 1106 99001:60, 10915885 ০01 025 0168৩750৪2৫ 
(05 0051208  ০ 80৪ 109158560 60 6৮৩ 06৪5198 
( 100060790 ).. 


৩৪৬ 


খটি ৯০ 





মূল ₹_উহাতে লোকযাত্রা আয়ত্ত । অতএব, লোকযাত্রার্থী 
নিত্য উদ্ভত-দণ্ড হইবেন । | 

সক্কেত ঃ উহাতে-_দণ্ডনীতিতে । উহ্বাতে আয়ন্ত'**উহ্ার অধীন। 
“ঢু 5 ০90 8015 5089065 ০? £058172060% 6886 109৩ 9008৩ 
9£ &8 01087988 ০ (06 জ0ো]এ 097৩005 (977) ; ০9 1 
(105008018 ) 15 4579085180৩ ০০0155 ০0£ জা০7101 11৩ 
(&£550:8 )- বলা উচিত । অতএব- যেহেতু লোক-ব্যবহার দণ্ডনীতির 
অধীন। লোরযাত্রাথা- যিনি যথাধথভাবে লোকযাত্রায় উৎসুক । 
লোকযাত্রা- লোকব্যবহার, লোকবৃতত। এন্বলে লোকযাত্ার্থী বলিতে 
নিখু ভাবে লোক-ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক রাজাকেই বুঝিতে হইবে ; 
কারণ যে কোন লোকের পক্ষে দগ-প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। 
এ হেতু গ্যামশান্ত্রীর অনুবাদ--' [7৩798”, 55 00 66801), 
“০০. ৮৩: 18 05510108০06 6109 010817৩5502 6৩ জা0110” 
-ুলান্গ নহে । (4 8198 ) ৫৬১05 0£ ছা0111]5 181955 
সবল! উচিত। উদ্ভতদওঃ ন্যাৎ__'81১51) 1010 006 ৪০619৮৩ 
781৬৫” (৪78) ; দওয্রণরনে উদ্যোগী (গঃ শাঃ) 1 মোট অর্থ-_ 
যখাযোগ্যভাবে লোক-ব্যবহার ফরিতে ইচ্ছুক রাজা! নিত্য দণ্ুপ্রয়োগ 
ফরিতে উদ্যুক্ত থাকিবেন। 

মূল ; দণ্ড যেহপ, ভূতগণের 'রপ বশীকরণ সাধন (আর) 
নাই-_ইহাই আচাধ্যগণ (বলিয়া! থাকেন )। 

সঙ্কেত £ বশোপনয়ন---অনায়তবকে আয়তকরিবার সাধন গেঃ শাঃ); 
17860009708 ৮০ 0008 9006: ০9০0৮91 (877) 1 আচার্ধ্যাঃ 
(মুল )-_এস্বলে আচার্ধাঃ_বহুবচন--গৌরবেও হইতে পারে-_-আমার 
পুজনীয় আচার্যদেব- শ্যাম শান্্রীর ইহাই আশয়। আচার্ধ্যাঃ-_ইহার 
অনুবাদ শ্যাম শাস্ত্রী পূর্বা-বাক্যের সহিত অগ্বিত করিয়াছেন। অথবা, 
আচার্যাগণ-_এ অর্থও হইতে পারে । কিন্তু পরবর্বী মূলাংশ-দর্শনে বেশ 
মনে হয় দ্বিতীয় অর্থটই এস্থলে প্রযোজা। কারণ গৌরবান্ছিত নিজ 
আচার্য্যের মত খগুন করার কোন সার্থকতা থাফিতে পারে না । “91891 
6589)6 9 20115” (00115). 

মূল :-না-ইতি কৌটিল্যের (অভিপ্রায়)। তীক্ষদণ্ড 
( রাজা ) ভূতগণের উদ্বেগকর। মৃহ্বদণ্ড পরিভূত হইয়। থাকেন। 
বথারহদণ্ই) পৃজ্য। যেহেতু ন্ুবিজ্ঞাত প্রণীত দণ্ড প্রজাগণকে 
ধশ্দার্কাম-যুক্ত করিয়৷ থাকে । কামক্রোধহেতু (বা!) অজ্ঞানবশত; 
হুশ্রণীত (দণ্ড) বানপ্রস্থ-পরিত্রাজকদিগকেও কোপযুক্ত করে-_- 
গৃহস্থগণকে (যে করিবে)-এ আর এমন কি? (আর) 
অপ্রহীত হইলে মাংশ্তন্তায় উদ্ভাবিত করে। দগুধরের অভাবে 
বলীয়ান অবলকে গ্রাস করে। তাহার (উহার) দ্বার! রক্ষিত 
( ছুর্বলও ) প্রতৃত্বলাভে ( সমর্থ ) হয়। 

সন্ষেত :-_তীক্ষদণ্_ উ্রদণ্-প্রয়োগকারী রাজা । 2০৬৮৬ 
180070655 865975 0088180060$ ( 317) / সা12০9৮৩1 ন! বলিয়। 


সচান্পব্ডল্বঞ্থ 





[ ৩২শ বর্ধ-_২য় খও্-যঠ সংখ্যা 


মস 


১6 8108 0০ 10070865 বলাই উচিত | উদ্বেজনীয়ঃ (যূল) 
উদ্বেগজনক (অপাদানে অনীয়র্-প্রত্যয় ) ; ₹9001815৩ (8) 7 08085 
0£ 80066), পরিভূত হন--অভিভূত হন-_৮5002068 9017161779411৩ 
(৪ লন); ৪ 01576887062. যথার্হদও:- যোগ্যদণ্ড-প্রয়োগকারী ; 
দেশ-কাল-অপরাধানুযায়ী দণ্ড-প্রযোক্ত। ; 030187005606 &৪ 06861৩৫ 
(৪নু )। পুজ্য-_লোকমান্য হইয়। থাকেন। নুধিজ্ঞাত-প্রণীত-_শান্ত 
হইতে সম্যগ,ল্লাপে জ্ঞাত ও যথাযথভাবে প্রযুক্ত (গঃ 
&+81090 সহ. 005 9008910678890 (978) 


) ; 70151800060 
[9001)88- 
10601 0015 1107০১৬ ( 0: 10919650. ) 8£০ 00080115019 
(০£ &25 ০০৫৪৪ )- বল! উচিত ছিল। রাজ! শান্ত্রালোচন-স্বার 
যথাযোগ্য-দওম্বরাপ-নির্ধারণ ও যথাযথভাবে উহার প্রয়োগ করিবেন-__ 
ইহাই তাৎপধ্য। কামক্রোধাভ্যামজ্ঞানাৎ ( মূল )- কামবশে, ক্রোধবশে 
অথবা অজ্ঞানবশতঃ |. ছুশুণত--অবথাবৎ প্রঘু্ত ; 1)1-8 5810৫ 
(8৪ল্ল)। কাম-ক্রোধ-অজ্ঞানবশে যথাযথভাবে প্রযুক্ত দণ্ড সংযতেন্দ্রিয় 
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীরদিগকেও যখন কোপান্িত করিয়া তুলে, তখন উহ! যে 

্যতেশ্রিয় গৃহস্থগণকেও কোপযুক্ত করিবে--এ আর এমন কি কথা ! 
(গঃশাঃ)। অগপ্রণীত-প্রযুক্ত না হইলে- 2১60 609 ]জা 0£ 
0005810776206 18 86০৮ 10 2508705 (977); 00018107061 € 
41109 (০০০৯৫ বলাই সরলতর | মাৎস্যন্চায়-- বৃহৎ মৎল্য ( রাঘব- 
বোয়াল ইত)াদি ) যখন ক্ষুদ্র মত্ন্কে গ্রাস করে, তখন মতন্যরাজ্যে 
যে অরাজকতার স্থষ্টি হয়, তাহার সহিত তুলনায় দেশের অরাজক 
অবস্থাকে বলা হয় মাতস্থগ্যায়--01০৮69 02 88065 (8 876৪ 5৪8) 
5জা811078 & 81781) 099 (978)1 বলবান্‌ শত্রকত্ৃক দুর্বলের 
গীড়নই মাতশ্তন্তার (গঃশা১)-5 859 ০0 808102)). 1.9 
1019 08 5১) ০0709 86৪ ০: 61)৩ 116 18) 95811057108 61:69 
80081] 0068 7 88 ০0 60৩ [০5910] 6088%1। & 00৩ 68৮, 
116 98) ০0 & ৪01, ৪৪ 119706 17, 20, 19. ৬11. 15, 
1162 211 16. 80, 88708808521, 2, (9০115) দগুধর-- 
রাজ! 7 208818558৮5 (98 )। বিচারক রাজার প্রতিনিধি বলিয়াই 
দগুধর-_রাজাই মুখ্যতঃ “দগুধর'-পদ্-বাচ্য। তেন গুপ্ত; (যুল )-- 
তাহার (রাজ্জার ) দ্বারা অথব! তাহার ( দণ্ডের) দ্বারা রক্ষিত। খিনি 
দণ্ডের সুপ্রয়োগ করেন, সেই রাজার দ্বারা রক্ষিত---এইরাপ অর্থ শ্যাম 
শান্্রী করিয়াছেন--00697 1018 0:069890 (8 17); ঠ68108 
চ07016০%9৫ ০ 2010 বলা উচিত । তেন সুপ্রণীতেন দণ্ডেন রক্ষিতঃ 
- স্ুপ্রণীত দণুদ্বারা রক্ষিত (গঃ শাঃ)। প্রভবতি-_অর্থাৎ ছূর্বলঃ 
বলঘুক্তো ভবতি-দুর্বল বলঘুক্ত হয় (গঃশাঃ)। ৮0৩ ৩৪৮ 
75815 0105 ৪৮০০৪ (17) 2655118, 10158910108668, 
860105 2০৩--বলা ভাল। 

মূল :-চতৃর্বর্ণাশ্রম (বিভাগান্তর্গত ) লোক রাজ কর্তৃক দঁ 
সবার! পালিত হইলে স্বধপ্দ্রকর্মাভিরত (অবস্থায়) নিজ নিজ গৃহে 
অবস্থনি করে ॥ | 


জ্যোষ্* ১৩৫২ ] 


পঁভিস্শে ইম্পার 


টি 





সন্কেত £- চতুর্বর্ণা প্রম- ত্রাঙ্গণ-কষত্রিয়-বৈশ্ঠ-শূত্র- এই চারি বর্ণ ও 
রক্গচর্য্য-গার্স্থা-বানপ্রস্থ-সন্ন্যান-_এই চারি আশ্রম। এই চাতুর্ধণ্য ও 
চতুরাশ্রম বিভাগে লোক বিভক্ত । দণ্ড-্বার-_নুপ্রণীত (নুপ্রযুক্ত ) 
দ-্বারা (রক্ষিত )। ন্বধর্দাকন্মীভিরতঃ-_নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের 
উপযোগী কর্ধানুষ্ঠানে তৎপর ;9%৩: ৫959$9013 8৭1১6710% 6০ 1091 
19891159 000189 & . 0০০01861008 (817)1 বর্ততে স্বেঘু 
বেশ্মহ্ন ( মূল )-_নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করে অর্থাৎ হবস্থভাবে অবস্থান 
করে (গঃ শাঃ) ; ঘা] 8960 6) (20917 76806 06159 [29155 
(87) 1 এ অনুবাদও মূলানুগ নহে-_-£970810 10 (10917 798199০0৩ 
8০৫6৪ বল! উচিত । 

গ্রণপন্তি শাস্ী তাৎপর্য দিয়াছেন--দণ্ু-দ্বারা পালনের অভাবে 
লোকের নিজ্জ গৃহেও স্বস্থৃভাবে অবস্থান ছুর্ঘট। 

শ্যাম শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_-'দণ্ড' শব্দটি এই প্রকরণে তিনটি 


বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে-_রাজার হস্তধূত দণ্ড (8০6৮৩ ), রাজ- 
বিহিত দও ( 70018177096 ) ও সেনা (80 )1 যে স্থলে যে অর্থচি 
সঙ্গত ও শোভন তথায় সেটি প্রযোজ্য । 

+400018 | 88886 1078 ০৩০০ ০০019760150 চট 80175 90801818 
10 ০928210 & 10000108 8110181010 60 1178 07080075807, 
(9৩ 0051401 09800 0? 18051 3. 11 866005 01928151916, 
109ড61, €০ €1৪ 1209 (6165 08101 006873108% (0০11), 

ইতি প্রীকৌ টিলীয় অর্থশান্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে 
বিগ্বাসমূদ্দেশ-নামক প্রথম প্রকরণে বার্তী-স্থাপনা ও দওনীতি-স্থাপন। 
নামক চতুর্থ অধ্যায় ॥ 

“2099 50558500000 688...8. 00069 8৪ 80 2906৩0- 
0906 জা ০]: £0--5৪ 85879088 [১8780088178 (০119). 


॥ বিদ্যাসমুদ্দেশ-নামক প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত ॥ 


পঁচিশে বৈশাখ 


শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র 
দিগন্ত জুড়িয়। আজি প্রলয়ের ঘন দুধিপাক শৌর্যহীন-_বীর্ধহীন 
সসাগরা এ পৃথিবী ভীত ত্রস্ত হতাশে নির্বাক! এ ভারত আজি ক্ষীণ? 
কোথা' পথ! কই আলে।? নহে ! নহে !! এত দীন ভাবিয়ে! না তা'রে কোনমতে ! 
আকাশ কালোয় কালো, ভারতের শৌর-বীর্ষ-প্রেমে তা'র শ্রেষ্ঠ পরিচয় ; 
এরি মাঝে কী আশায় এলি ফিরে পঁচিশে বৈশাখ ? কবির কণ্ঠের এই শুভ বাণী-_হউক্‌ অক্ষয় । 
দিকে দিকে তার স্বরে বাজে ওই রুগ্জ্রের বিষাণ ;-_ রা 
ত্যাগ পৃথিবীতে সীত হাবে আজি কোন্‌ গান জীব হ'তে তৃণাবরধ প্রকো তা"র জয় চিরজয় !! 
৮১৮ ্ন্ত জগতেরে ডাকি' বলো আজি পঁচিশে বৈশাখ ; 
পর রে দাস্তিক, মারণাস্ত্র উঠাইয়া রাখ, ! 
কোন্‌ মহাখিলনের মন্ত্রে আজি জাগাইবে প্রাণ! 9 দুর্ঘলে চরণে দলি' 
মেথে মেঘে ঢাক! নূর্ধ অন্ধকারে গ্লান নভতল ; আজি বটে তুই বলী, 
তবু দীপ্ত রহিবে ফি ভারতের আজও পূর্বাচল ! অন্ত বলবান্‌ আসি' কালি তোর ঘটাবে ধিপাক । 
বটিকার উধ্বে” থাকি' এক শক্তি ইতিহাসে আজি গর্বে লেখে রক্তলেখা, 
আজও দে সবারে ডাকি' ভন্য উচ্চতর শক্তি পুনরায় কালি দিবে দেখ! ! 
দেখাবে মুক্তির পথ সত্য-শিব-নুন্দরে উজ্জ্বল ! এই প্রতিযোগিতার 
খেল! চলে বার বার, 
রর জাত পাতি জর রর রারান চূড়ান্ত পরীক্ষা কৰে কে টানিবে তা'র শেষ রেখা ! 
এক প্রান্তে পড়ে রহে এ ভারত বিষাদে মগন। ছিংস| নহে চিরজরী আজিকার এ মহাভারত, 
বারন নযারি বাড সমগ্র পৃথণী রে ডাকি দেখাইছে অহিংসার পথ । 
শক্তি নাই ব'লে সে কি দুরে আছে রণাঙ্গন হ'তে ? বন্দিত দেখিয়া শান্ত হোক্‌ রণ উদ্মস্ত জগৎ । 
অবলা পঁচিশে বৈশাখে আজি পূর্ণ হোক্‌ এই মনোরথ । 


উপনিবেশ 


জ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


[ মণিমে।হনের ডায়েরী হইতে ] 


*বছদিন পরে ডায়েরীর পাত। খুলিলাম ।” 

মলাটের উপরে ধুল! জমিয়াছে, পাতাগুলির রড, ক্রমশ হলদে 
হইয়া আসিয়াছে । লিখিতে গেলে অক্ষরগুলি জাবড়াইয়া! যায়৷ 
ষেন বলিতে চায়): ওর কাজ ফুরাইয়াছে, এতদিন পরে আবার 
ওকে আলোতে টানিয়া৷ আন! ওর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের উপরে খানিকটা 
উপস্রব ছাড়। আর কিছুই নয় । মনটাও আজ আর কিছু ভাবিতে 
চাষ না _নিকভাপ ও নিকত্তেজ শাস্তিতে বিমাইয়া, পড়িতে চায়-_ 
মনের প্রতিলিপিও বুঝি তেমনি করিয়! মুছিয়। যাইতে চায় স্মৃতির 
পাঙুলিপি হইতে । য! গিয়াছে, তাহাকে যাইতে দাও। যে 
তুমি আজ আর ৰাচিয়! নাই, নতুন করিয়। ডায়েরী লিখিতে 
বলিলেই কি আজ আবার তাহাকে পুনর্জাঁবন দিয়! ফিরাইন্»। আনিতে 
পারিবে? কোন লাভ হইবে না, কেবল অনর্থক হতাশায় ভরিয়া 
যাইবে সমস্ত । 

ডাযবেরীর পাত! খুলিয়। লেখাগুলি পড়িতেছি। দেই আমি-- 
পশ্চাতের আমি। কত করনা, কত আশা, কত আম্মবিঙ্লেধণ। 
এই ডায়েরীর পাতায় নিজের মধ্যে যেন একটা আলাদ! জগং 
সি করিয়। লইয়ছিলাম। নেই জগতে আমি শর্ট, আমি সর্বময়, 
সেখানে আমার একচ্ছত্র রাজত্ব । কত সহশ্র রপে নিজেকে বিচার 
করিয়াছি, রচন। করিয়াছি, ভাঙিয়! ফেলিয়াছি। সেই আমিকি 
এই? আজ আমার সমস্ত কিছু সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছে । বৃহত্তর ভাবন! নাই, মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া! মনের 
মধ্যে বিশ্বপ দর্শনের প্রয়াস নাই । আমার মধ্যে সেদিন কত 
অসংখ্য কাহিনীর নায়ককে পাইয়াছিলাম, কত অগণ্য সত্তাকে 
উপলদ্ধি করিয়াছিলাম। সেদিনের আমি আজ কী হইয়া 
দাড়াইয়াছি। ভাবিতে ভয় পাই। জীবনের এই নির্দিষ্ট গতিপথ 
ছাড়! চলার যে আব কোনে। দিক আছে, এট! কল্পনা করিতেই মন 
আতংক এবং আশংকা গ্রস্ত হইয়। ওঠে । 

মপালার একট! উপদেশ মনে পড়িতেছে £ ০ 2087 
৪)50010. 980. 1739 010 1986929 $ পুর!নো! চিঠি পড়িলে একান্ত 
সার্থক জীবনেও মূল্যহীন এবং মিথ্যা বলিয়! মনে হয়, সমগ্রব্যাপী 
এ্রকট। শোচনীয় ব্যর্থতার সুস্পষ্ট রূপ তাহাকে টানিয়া। লইয়া! যায় 
আত্মহত্যার পথে। কিন্তু আত্মহত্যা আমি করিব ন।--অতথানি 


মনোবিলাস ব। মনের প্রবণত! আমার নাই । শুধু পিছনে ফেলিয়। 
আদ জীবনটার দিকে চাহিয়া! কৌতূহল আর বিশ্ময়বোধ হইতেছে। 
আমি কী হইতে পারিতাম-_কী হইয়।ছি। 

কেন এত সব কথ! মনে পরঙ্ডিল? মনে পড়িল এই চর 
ইলমাইলে আলিয়া । জীবনের সব চাইতে মৃল্যবন অভিজ্ঞত। 
আর সব চাইতে বিম্ময়কর অনুভূতি আমি এখানেই লাভ করিয়াছি । 
সেই মেয়েটি--সেই বর্মী মেয়েটি। নাম ভুলিয়! গিয়ছি। কী 
হইবে তাহার নাম দিয়া? সে যেন এখানকার আদিম প্রকৃতির 
মৃর্ত প্রতীক । এখানকার ঝড় আর হিংস্র সৌন্দধের উচ্ছল তরঙ্গ 
লইয়। আমাকে গ্রাস করিয়।ছিল, আবার তেমনিভাবেই রিক্ত গম্ভীর 
ওদসীন্ঠে আমাকে পিছনে ফেলিয়! সমুক্রের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । 

কী হইত সেদিনের শ্রোতে ভামিয়৷ পড়িলে? কী হইত 
দেদিন সেই ব্ন্ত সৌন্দর্যের করাল গ্রাসে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ 
করিয়! দিলে? পশ্চাতের আমি লোভ দেখাইতেছে। বলিতেছে £ 
তাহা হইলে সহজ সংঘাতের মধ্য দিয়। তুমি বাচিয়া থাকিতে-_ 
নিজেকে সহম্র সততায় বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিতে, অসংখ্য 
বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়। সাক হইতে পারিতে। এমন করিয়! 
জীবনের একমুখী আলম মস্থরগতির মধ্য দিয় তোমার সমস্ত সভার 
মৃত্যু ঘটিত ন! । 

না, না, এভাবে নিজেকে লোভ দেখাইয়! লাভ নাই । দশবছর 
বয়স বাড়িয়ছে, পদোন্নতি হইয়াছে, উন্নতির শীর্ষ শিখর তো! এখন 
সম্দুখেই পড়িয়। । তা ছাড়! পাশেই রাণী ঘুমাইতেছে। ওর শাস্ত 
কোমল মুখের উপরে আলে। পড়িয্ব! অপরপ শ্রীতে ওকে মণ্ডিত 
করিয়! দিয়াছে। ওষেন পূর্ণ বিশ্রাম--সমস্ত সংগ্রাম ও ক্লান্তির 
একান্ত শান্তিময় অবসান । নীড় আর ভালোবাস । বিন্টর 
মুখখান! ওর মায়ের বুকের মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমার সন্ান 
আমার সজীব দেহ ও মনের ধারাবাহক । এই ভালো।। যা পথে 
ফেলিয়া আপিয়াছি পথের ধুলাতেই তাহার শেষ চিহ্ছটুকু মিলাইয়া 
যাক। চর ইসমাইল আজ আর আমার রক্তে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না-_তাহার ডাকিনীমন্তকে আমি জয় করিয়াছি।" 


৪ 
চর ইসমাইলের বাহিরে বৃহত্তর পৃথিবী ঘুরিয়। চলিয়াছে। 
দিগ-দিগন্ত জুড়িয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মানচিত্রের রেখাগুলি 
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প্রত্যেকদিন বদলাইয়! চলিয়।ছে নৃতন করিয়।-_ইয়োরোপে, চীনে, 
প্রশান্ত মহাসাগরে, ভারতবর্ধে। চর ইসমাইল কি তাহার স্পশ 
পায় নাই? পাইয়াছে বই কি? মাথার উপর দিয়। বিমান 
ওড়ে-নদীর জলে ফেনিল তরঙ্গ জাগাইয়া৷ সৈম্যবাহী জাহাজ 
ভাগিয়া যায়। ভারত মহাসাগরে জাপানী মালোয়ার হান! দিয়! 
ফিরিতেছে। বর্ম, আরাকান শক্রুপক্ষ গ্রাদ করিয়। চলিয়।ছে। 
আনামের শীমাস্তে কামান গর্জন--খাপিয়।, জয়ন্তী, লুনাই 
পাহাড়ের চূড়াগুলি প্রচণ্ড বিক্ষেরণে কীপিয়া উঠিতেছে। চট্টগ্রাম 
বোম! পড়িতেছ। , 

উন্মাদ ডিজুজাকে লইয়। গিপ্লাছিল গঞ্জালেন। লিগিকে 
তাহার! খুঁজিয়। বাহির করিবে--উদ্ধার করিবে । যেমন করিয়া 
হোক, যত'দিনেই হোকৃ। কতটুকু এই পৃথিবা, কতথানিই বা এই 
মহাসাগরের ব্যাস? তাহাদের দিখিজম্না জ্লণস্য পৃবশুরুষের 
একদিন সাতটি সাগর চযিয়। বেড়াইত, তাহাদের ডাগন আক! 
রক্কপতাক। মমুদ্রের নীল জলে রক্তের ছায়া ফেলিত। সন্ধান সুরু 
হইল। চট্টগ্রাম হইতে আর।কান খুব বেশি দিনের পথ নয়--ডি- 
লসুজকে লইয়। গঞ্জালেন তন্ন তন্ন করিয়। খুঁজিয়া বেডোইল মমস্ত। 
কিন্ত লিসির সন্ধান পাওয়া গেলনা-_ন! পাওয়। গেল বর্মীদের 
কাহীকেও। তারপর একদিন সকালে উঠিয়া গঞ্জালেন দেখিল 
ঘরের চালে একটা দড়ি ঝুলইয়। তাহার মঙগে ডি সুজা ও ঝুলিতেছে। 
গলাটা সারমের গল[র মতে। লম্বা হইয়! পড়িয়াছে,মানুষের জিভ 
যে অতথানি বড় হইতে পারে, এর আগে সেটা কোনোদিন কল্পনাই 
করিতে পারে নাই গঞ্ধালেন। নাকের ফাক দিয়া ফোটায় ফোটায় 
রক্ত পড়িয়। বুকের উপরে কালে! হইয়। জমগিয়! আছে। আত্মহত্যা 
করিয়াছে ডি-নুজা। এতবড় বীর, এমন ছুঃসহী পুরুষ । তাহার 
অমিত শক্তিমান জীবনকে সে আর কাহারে। হাতেই শেষ করিতে 
দেয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যুকেও মানিয়। লয় নাই। যে আলে। 
সমস্ত জীবন ধরিয়। মে সহস্র ছটায় হালাইয়। দিয়াছিল-_নিজের 
হাতেই সে আলোকে সে নিবাইয়। দিয়! গিয়াছে । 

তারপরেই ক্রমে কেমন একট! প্রাতক্রিয়। আলিয়! দেখ! দিল 
গঞ্ালেদের মনে । লিপির জন্য সে উদ্দামতাট। যেন আস্তে আস্তে 
শান্ত হইয়। আদিল। ডিজ্জুজার মৃত্যুটা একখণ্ড গাথরের মতে! 
হুইয়। চাপিয়! বসিল তাহার চেতনায় । মনে হইল, তাহারও শেষ 
পরিণতি হয়তো বা এমনি করিয়াই ঘন্াইয়া আমিবে। তাহার 
শিরায় শিরায় অতীতের সেই সংস্কারবাদী হিন্দুযক্ত ক্রিয়া করিল। 

গঞ্জালেস্‌ ফিরিয়া আসিল বাড়িতে। 

কাজ কারবারে মন দিল, কিন্তু মন বসিল না! । জীবনট ষেন 
ছুইট। ভাগে ছিখগ্ডিত হইয়। গেছে । যে বিদ্রোহী বু দিনের ঘুম 





শন্মিন্বে্ 


অব চি 





ভাঙিয়! জাগিয়। উঠয়াছে, সে কিছুই করিতে পারে না! বটে, কিন্ত 
প্রতি মুহতে ই অস্বস্তির একটা তীব্র জ্বালায় নিজেকে যেন ালাইতে 
থাকে। অথচ, কাজ কারবারও দেখিতে হইবে। জ্বোর করিয়া 
মনটাকে বাধিবার জন্য দ্বিগুণ উংদাহে পুরাণে! অভ্যাসগুলিকে 
ঝালাইয়। লইতে সুক্ষ করিল। তারপরে ম্দ টানিতে লাগিল 
অশ্রাস্তভাবে। ডেভিড, গঞ্জালেসের মতে। বেপরোয়! হইবার ক্ষমত। 
তাহার নাই, কিন্তু কপালে বাপের দেওয়। সেই কাট! চিহ্নটার জয়. 
তিলক বহন করিয়। সে পূর্ণ উদ্ভমে নেশার মেবায় লাগিয়। গেল। 
ভাব সাব দেখিয়। পি! হুইস্কিখোর বন্ধু পেরিরাও তাহার দিকে 
হ1 করিয়। তাকা ইয়! রহিল। 

একদিন পেরিরা ঠাট্টা করিয়। মন্তব্য করিল: হ্যা, বাপের নাম 
রাখতে পারবে বলেই ভরস! হচ্ছে । 

আরক্ত চোখ দুইটা! পাকাইয়া গঞ্ালেস্‌ পেরিরার দিকে 
তাকাইল £ বাপের নাম। বাপকে ছাড়ি যি যেতে ন! পারি, 
“ত। হলে আমার নাম শ্য।সুয়েলই নয়। সে ব্যাট! ধেনে। পেলে 
ধেনোই টানত, আমি হুস্কির নীচে নামব না--এ তোমাকে 
বলে রাখলাম । 

পেরির! খুসি হইয়া গঞ্জালেসের পিঠ চাপড়াইয়। দিয়! কহিল : 
সাবাস ভাই সাবাদ। বুকের পাট! আছে তোমার । 

অবশ্য খুসি হইবার কারণ আছে তাহার যথেষ্টই | নেশার জন্যে 
অনেকগুল! কাচ! পয়ন। তাহার বাহির হইয়! যাইত, সেগুলি ৰাচিয়। 
গেল আপাতত। তা৷ ছাড়। গঞ্জালেসের কারবারে সেও অংশীদার ; 
লে।কট! যতদিন নেশ।র মধ্যে 'তল।ইয়! থাকিবে, ততদিনই সে নিজের 
জগ্ঠ কিছু করিয়। লইবার সুযোগ পাইবে। অবশ্ঠ, কৃতত্বতা বলিয়। 
একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্যবসা করিতে বিয়া যখন ছুনিসম 
শুদ্ধ লেককেই ঠকানে। চলিতেছে, তখন অংশীদারকেও কিছু 
ঠকাইলে তাহাতে পাপের মত্র/ট। এমন ভয়ঙ্কর কিছু বাড়িয়া উঠিবে 
না । মাত! মেরী তে। আর একেবারে হদয়হীন| নন) একটা গতিও 
তিনি করিয়। দিবেনই পেরিরার | সংসারে নিজের কাজ নিজে গুছাইয়। 
না নিলে তোমার জন্তে কে আর হাত বাড়াইয়। বদিয়। আছে বলে|। 

গঞ্জালেস্‌ তলাইয়। গেল মদের বোতলের মধ্যে, তলাইয়৷ গেল 
তাহার রক্ষিত। সেই মেয়েমান্ুটার মধ্যে । বাহিরের ব্যর্থ সন্ধান 
যেন অস্তরের মধ্যে আলিয়! তাহার অবলম্বন খোঁজে । মদের বোতলের 
মধ্যেই কি সে তাহ।র উপনগ্র অলাকে নির্বাপিত করিতে চায়? পণা 
নারীর জ ভঙ্গির মধ্য দিয়াই কি গল্গালেস্‌ খুঁজিয় পায় লিনিকে। 

আর তাহারি আড়ালে আড়ালে শ্রোতের মতে! দিন বহিয়। 
চলে--বয়স বাড়িয়া! চলে গঞ্জালেদের । ছয়-_সাত--আট-_নয় 
দশ বংনর। (কমশঃ) 


উমেশচন্তর 


রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ.-এস্‌-এস্‌, এফ -আর্-ই-এস্‌ 


১১ 

রবার্ট নাইটের মোৌকদদম. 
১৮৮৬ খুষ্টাঞ্ষে উমেশচন্দ্র একটি চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমায় 
অসাধারণ আইনজানের ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু ষ্টেটুসম্যানের তৎকালীন সম্পাদক 
রবার্ট নাইট বর্ধমানের অন্যতম রাঁজ-সচিব ডাক্তার 





রবার্টহুনাইট 

যোগেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্যাবলম্বনে তৎসম্পাদিত 
পত্রে বর্ঘমানাধিপতির তৎকালীন ফুরোপীয় ম্যানেজার 
টমাস ডি বরা মিলার-এর বিরুদ্ধে কতকৃগুলি অভিযোগ 
প্রকাঁশ করেন, যথা, ূ 

(১) তিনি বর্ধমান রাঁজকোষ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা 
কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বা রাজসংসারের সাধারণ ব্যয়ের 
জন্ত গ্রহণ করিয়! পরে ইংলগ্ডে কোন ব্যবসায়ীকে ভ্রব্যাদি 
ক্রয়ের জন্ত প্রেরণ করিয়াঁছেন বলিয়া! বিল প্রদর্শনাদি করত 
প্রভৃত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। 

(২) শ্যর এশলি ইডেনের নিকট হইতে নৃতন 
মহারাঁজাধিরাজের খিলাত আনাইবার খরচ বলিয়া ৪ লক্ষ 
টাকা রাজকোঁষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। 


চি 


(৩) রাজ্য পরিচালনার অনেক গলদ আছে; 
যতদিন বর্তমান ম্যানেজার থাঁকিবেন বোর্ডের পক্ষে যথার্থ 
সংবাদ পাঁওয়াও স্কঠিন। 

(৪) মেসার্স মেনার্ড ও হারিস নামক কোম্পানীকে 
প্রায় ৭০০০০ পাউগ্ডের যুরোগীয় দ্রব্য পাঠাইতে আদেশ 
দেওয়া হয়, তাহার মূল্য অত্যধিক, অর্থাৎ মিলার সাহেব 
বর্ধমানাঁধিপতিকে ঠকাইয়াছেন। 

(৫) এরূপ অর্থলু&নকারী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের 
প্রথম যুগে অনেক ছিলেন, কিন্তু আশা করা গিয়াছিল 
এখন তাহাদের অস্তিত্ব নাই। 

(৬) তিনি তরুণ মহারাঁজার প্রতি একপ্রকার বল- 
প্রকাশ পূর্বক তাহীর বেতন বদ্ধিত করাইয়াছেন এবং 
রাঁজকোষ হইতে তাহার ও তাহার অবর্তমানে তাহার 
পত্ীর পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়! লইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি | 

মিষ্টার মিলার ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক রবার্ট নাইট ও 
মুদ্রাকর মিষ্টারবার্লোর নামে মানহানির মোকদ্দমা করিলেন। 
কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এফ -জে-মাঁদ ডেন 
এই মোকদ্দম। দ্রায়র। সোপর্দ করেন । ইতোমধ্যে মিলারসাঁহে 
হঠাৎমৃত্যুমুখে পতিত.হন এবং রবার্ট নাইট তাঁহার কাগজে 
শোকপ্রকাশ করিয়! তাহার প্রতি যবে মানহানিকর কথ! 
সাধারণের হিতার্থ কর্তব্যশীল সম্পীদকন্ধপে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন তজ্জন্ত ছুঃথপ্রকাশ করিয়া তাহা প্রত্যাহার 
করেন। কিন্তু মিলারের মৃত্যুতে এবং রবার্ট নাইটের 
গ্রকাশ্ত ক্রুটা স্বীকারেও ব্যাপারটা মিটিল না। হাইকোর্টে 
বিচ্টরপতি ওকিনিলির নিকট গবণমেন্ট মিলারের হইয়! 
রবার্ট নাইটের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইলেন। সরকার 
পক্ষে ব্যারিষ্টার মিষ্টার গ্যাম্পার ( এটশি ডিগন্তাম ও 
রবিক্পন ), মিষ্টার নাঁইটের পক্ষে ব্যারিষ্টার উমেশচন্ত্র ও 
আপকার ( এটধি মেসার্স ব্যারে! ও অর ), মিষ্টার বার্লোর 
পক্ষে ব্যারিষ্টার মিষ্টার আযালেন (এটর্শি মেসাস ব্যারো এও 
অর)।দীড়াইয়াছিলেন,কোর্টে দর্শকের অসম্ভবভীড়হইয়াছিল। 
দিনের পর দিন উমেশচন্ত্র এরূপ সওয়াল জবাব এবং যুক্তি- 


৬৩১৪ 


জ্োষ্ঠ -১৩৫২ ] 


তর্কপূর্ণ আইনজ্ানের পরিচয় দেন যে সকলে চমৎকৃত হন । 
সরল বিশ্বাসে এবং সাধারণের হিতার্থে মিষ্টার নাইট এ 
সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন কিনা জুরীকে তাহাই 
বিচার করিতে বলিলে অধিকাংশ জুরী উমেশচন্দ্রের যুক্তি 
মানিয়া লইয়া! রবার্ট নাইটকে নির্দোষ স্থির করিলেন। 
বিচারপতি নূতন জুরী দ্বারা পুনবিচারের নির্দেশ দিলেন। 
বিচারপতি ট্রেভেলিয়ানের কোর্টে পুনবিচ1র হয়। ইতোমধ্যে 
ভারত গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন__ 
কি জন্য একজন মুত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মানহানির জন্য 
গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয়-বহুল মোকদ্দমা চালাইতেছেন। বাঙ্গাল! 
গবর্ণমেণ্ট বলিলেন এ বিষয়ে ঠাহারা কিছুই অব্গত নহেন, 
সরকারী উকীলর! মোকদ্দম! চালাইতেছেন। আসল কথা।, 
কয়েকটি ব্যাপারে বোর্ড অক্ষমতা প্রদর্শন করিধাছিলেন 
এবং তাহাদের সুনাম রক্ষার্থ বর্ধমানের ম্যানেজারের কাধ্য 
নির্দোষ প্রতিপারিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ 
হইয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে জজ্জ হউলের চেষ্টায় 
গবর্ণমেণ্ট এই মোকদ্দম| তুলিয়া লন এবং নাইট ্রেটসম্যানে 
একটি ক্রুটী স্বীকার সুচক পত্র প্রকাশিত করেন। 





৮০০ পিল * 
টি রি ৫৯ ৭৭ আন 
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দাদাভাই 
কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন 


ূর্বববর্ষের অবধারণ অনুসারে ১৮৮৬ খুষ্টান্ে কলিকাতায় 
কংগ্রেসের ঘিতীয় অধিবেশন হয়। উমেশচন্ত্র গ্রবর্তিত 


২ (টি 


নিয়মান্ুসারে এবারে ভারতবর্ষের নান! স্থান হইতে ৪৩৬ 
জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন 
এবং প্রবীণ দেশনায়ক দাদাভাই নৌরোঁজী এই সভায় 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য 


সভাপতিত্ব করেন। ডাক্তার রাজ! 






রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি- 
রূপে বলিয়াছিলেন ₹- " 

“আমার বিক্ষিগু স্বজাতীয়গণ একদিন মিলিত ও 
একাত্ম হইবেন, কেবল ব্যক্তিগত জীবন যাঁপন না করিয়া 
আমরা একদিন এক মহাশঁজাতিরপে বাস করিব, ইহাই 
আমার জীবনের স্বপ্ন । এই সভায় দেই মহামিলনের স্থচনা 
দেখিতেছি। আমি আশা করি--সে মিলন বেশী দূরব্তী 
নহে। হয়ত আমি সে দৃশ্ দেখিবার সুযোগ পাইব না, 
কিন্ত আমর! যে এস্থলে সমবেত হইয়াছি ইহা আমার পক্ষে 
অতীব আনন্দজনক-_-দেশের কল্যাণের জন্য উদীচি হইতে, 
দাক্ষিণাত্য হইতে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশ হইতে; 
প্রতিনিধিগণ এক জাতীয় ভাবে উদ্ধদ্ধ হইয়া আগ্রহে 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন । 

উৎপত্তিতে, ধর্মের ভাষায়, আঁচাঁরে ও ব্যবহারে আমর! 
পৃথক হইলেও আমরা তথাপি একই জাতির অন্তর্গত । 
আমরা একই দেশে বাঁস করি, একই সাত্রার্জীর প্রজা এবং 
দেশের যে সকল বিধি ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট প্রবর্তিত করেন 
আমাদের সকলেরই ইটষ্টানিষ্ট তাহার উপর নির্ভর করে। 


দেহ ও দেহাঁতীত 
ীপৃষ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ 


কলেজ বারটায়। 

উড়িয়া ঠাকুরের বিশ্বা্দ রান্না মহাতৃপ্তির সঙ্গে থাইয়াই 
অমল উপরে উঠিয়া আসিল। মাত্র দশটা বাজিয়াছে। 
এত সকালে কেমন করিয়া কলেজে যাওয়া যায়! যাহা 
হউক মনে মনে একটা অজুহাত ঠিক করিয়া ফেলিল__ 
লাইব্রেরীতে পড়া যাইবে । 

লাইব্রেরীর প্রশন্ত কক্ষে বসিয়া! বারবার রাস্তার দ্রিকে 
চাহিয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষা .করিতেছিল কিন্তু অপর্ণা 
আসে নাই। হয় ত একেবারে ক্লাসেই যাঁইবে, হয়ভ আজ 
সে নাও আসিতে পারে, তাকাইয়া তাঁকাইয়! তাহার মন 
বিষ হইয়া উঠিল। প্রতীক্ষাচঞ্চল অন্তর লইয়1 পড়া সম্ভব 
নয়, সে পাতা উল্টাইতেছিল মাত্র। 

অপেক্ষা করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া সে উঠিয়া 
ধাড়াইল। বারটার আর বিলম্ব নাই-_-একটি একটি 
করিয়া সোপান অতিক্রম করিতে করিতে সে নানা কথ! 
ভাঁবিতেছিল, হয়ত, সি*ড়িতে দেখ! হইবে, হয়ত সে প্রশ্ন 
করিবে, হয়ত করিবে না; তাহাকেই যাহা হয় বলিতে 
হইবে__ : 

অমল হঠাৎ চাহিয়! দেখে অপর্ণা তিনতলার বারান্দা 
দিয়া যাইতেছে, কিন্তু দূরত্বট1 কথা বলিবার মত নয়। 
বেশ তাহার আজ উল্লেখযোগ্য-_অতি মিহি এবং জরিদাঁর 
শাড়ী, ঘন নীলরংএর গভীর পটভূমির সাম্নে তাহার 
গৌরবর্ণ মুখখানি সুন্বরতর দেখাইতেছে__ | 

অপর্ণা ফিরিয়৷ চাহিল কিন্তু কথা বলিবার কোনরূপ 
আগ্রহ প্রকাশ না করিয়াই সে তাহাদের কমন-রুমে চলিয়! 
গেল। অমল ছুঃখিত হইয়াছিল, গত কালের অকু ও 
আগ্রহপূর্ণ আলোচনার পর আজকার এ উপেক্ষা খুব 
ত্বাভাবিক নয়। শঙ্কা ও ধবিধার মাঝে অমল ভাবিল-_- 
তাহার সম্বন্ধে সামান্য কৌতুহল হয়ত তাহার পরিতৃপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । তাহার ব্যক্তিগত অবস্থার সহিত তাহার অনেক 


তফাৎ এখানে তাহার পক্ষে বন্ধুত্বের লোভ কর! নিবু“দ্ধিতা 
মাত্র। 

অমল ক্লাসে বসিয়াছিল-_অধ্যাপকের বক্ৃতাও শুনিতে- 
ছিল। অদূরে অপর্ণা বসিয়া আছে তাহা স্প্ না 
দেখিলেও দৃষ্টি-পথের প্রীস্তভূমির মাঝে তাহার মুখখানি 
মাঝে মাঝে দেখা যায়। 

চারট। পর্য্যন্ত পর পর ক্লাস করিয়া অমল "ক্লান্ত হুইয়! 
পড়িয়াছিল এবং বার বার সে নিজেকে বুঝাইয়াছিল__- 
অপর্ণার ওই ক্ষুদ্র কথা কয়েকটিকে এত মূল্য দিবার; এত 
বড় করিয়া ভাবিবার কোন কারণই নাই, তবুও অপর্ণার 
পরিচয় ও কথা কয়েকটিকে মে কিছুতেই মন হইতে 
নির্বাসিত করিতে পারে নাই। মানুষের মনের যে এত বড় 
দুর্বলতা আছে অমল তাহ! পূর্বে ভাবে নাই--_ 

চা খাইয়া সে ভাল ছেলের মত পড়া আরম্ভ করিবে 
মনস্থ করিল। মনকে সে কিছুতেই আর বিমনা হইতে 
দিবে না । 

অতএব চা পানান্তে সে হন্‌ হন্‌ করিয়াই লাইবেরীতে 
যাইতেছিল। কে যেন তাহাকে ভাঁকিল-_-অমলবাবু। 

ফিরিয়! চাহিয়া দেখে-_-অপর্ণা ! 

--ও- নমস্কার-_কি বলছেন ? 

অপর্ণা রুমালে মুখ আড়াল করিয়! 'একটু ব্যঙ্গ করিল, 
_-কি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন যে জ্যান্ত মাঙ্গষঃ এমন কি 
মেয়েমাছষগুলোও চোখে পড়ে না? 

--ও আপনাকে লক্ষ্য করিনি, 
লাইব্রেরীতে যাচ্ছি। 

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া! বলিল--বল! বাহুল্য মাত্র ! 

-আঁপনি ধাবেন না? 

- যাবো চলুন । 

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল, অমল বলিল-_ 
আঁপনাকে আজ যেন একটু কেমন দেখাচ্ছে? 

--কেমন অর্থাৎ ভাল না মন্দ ? 

- সম্ভবতঃ ভাঁলই। 


ক্ষমা করবেন। 


৩১৮ 
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ও চোথও খারাপ হয়েছেঃ ভালমন্দ বুঝতে 
পারেন না ! 

--না ঠিক তা নয়। চোথে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, কিন্ত 
মনে ঠাহর করতে পাচ্ছি না। 

-_ আঁটপৌরে মিলের কাঁপড় পরলে ভাল হতো? 

--সে বেশে দেখলে বিবেচনা করতে পারি। 

--বেশ। আপনার বিজপ বুঝ লাম। 

_বিজ্রপ ? 

--স্্যাঃ এ কাপড়থানা যে আপনার চক্ষুশূল সেটা 
বুঝতে পেরেছি কিন্তু কি ক'রবো; আমার চোখে ত 
ভালই লাগলো--তাই। যাঁকগে-- 

অমল হাসিয়া কহিল-_যাঁক্‌গে ঝল্লেই ত যায় না। 
আমি বল্‌্তে চাই যে এখান! আপনাকে বেশ মানিয়েছে 
কিন্ত ভাষা আমাকে প্রতারিত কঃরেছে-_ 

--আপনিও করেছেন। যাক, আমাদের একটা 
ক্লাব আছে, নাম হচ্ছে নিও কালচারাল সোসাইটি । 
আঁপনাঁকে মেম্বার হ'তে হবে। মাসিক চাদা ছু” টাকা। 
কেমন ? নামটা ভুলে নেব ত? 

অমল বলিল-_সেখানে আধ্যাত্মিক তত্বকথ৷ আলোচন! 
হয়না ত! 

--তার মানে? 

--আমার বড্ড ভয় করে ও শুনলে? আর ক্লাসিক 
গান হয়না ত? 

--ভয় নেই । 

--ভরসাটা কি পরিষার করে বলুন! সাদা কাগজে 
নাম সই করাটা হঠকারিতা নয় কি? অমলের ভয় 
প্রশমিত হয় নাই-_ প্রকৃত ভয়টা তাহার ছিল চাদার 
ব্যাপারে । মাসিক ছই টাকা চাদা দিলে বৈকালের চা 
ও টোষ্ট খাওয়! বন্ধ করিতে হুইবে-_সেট1 খুব সহজপাধ্য 
ও স্বান্থ্যকর নয়। ৰ 

-আমি ওই ক্লাবের সেক্রেটারী, তা জেনেই কি 
আপনার মেম্বার হওয়া সম্ভব নয়? 

-খুব সম্ভব ছিল কাল, কিন্ত আজ নেই; কারণ আজ 
মনে হচ্ছে আপনি ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি 
ব্যাপারে জড়িত। 

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল। হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া! চোখের 


কেহ ক পুুনাত্ীত 


২০৯ ঠীং 


দষ্টিটা অমলের মুখের উপর হানিয়া বলিল-__বাইরে দেখে 
মনে হয় আপনি নেহাত বেচারী কিন্তু আপনার 
পেটে এত! 

--পেটে নয় মুখে । স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুনঃ যা হয় 
করি। একট! অপ্রিয় শ্বীকারোক্তি করি__আমি একটু 
দেরীতে বুঝি এট! মনে রাখবেন । 

--তবে শুন্থন, এ ক্লাবে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থ" 
নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সন্বন্ধে আলোচনা হয়, সকলে 
সারগর্ত প্রবন্ধার্দি পড়েন। যার বাড়ীতে সভা হয় তিনি 
কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত রাখেন__ 

বটে! তবে--তব্লে ত সভ্য হতেই হবে। 

--জলযোগের জন্য ? 

_ষ্ট্যাঃ নইলে দর্শন, বিজ্ঞানঃ সাহিত্য সন্বন্ধে জান- 
সঞ্চয়ের মত মহৎ অভিপ্রায় আমার নেই। আমি পড়ি 
ডিটেকটিভ বই, দেখি অভিযানের ফিল্প, আর থিয়েটারের 
নাচ গান--কাঁরণ আমার মতে থিয়েটার সিনেমায় যেয়ে 
যাত্রা! হিতোপদেশ শুন্তে চায় তাদের মত ভণ্ড পাষগ 
সার নেই। 

__থিয়েটার সিনেমার ওপর আপনার রাগ কেন? 

_ রাগ নয় অনুরাগ আছে-_তাই বিশ্রামের সময় 
বিজ্ঞাপনগুলি আমি ভাল ক'রে দেখি, ছবির থেকে 
সেগুলো আমার আরও ভাল লাগে-_ 

অপর্ণ। বলিল-_বেশ; ভগবৎ কৃপায় আপনি বিজ্ঞাপনই 
দেখুন। কাল থেকে আপনি তাহলে সভ্য । 

অমল বলিল--আপনি যে এই সৌভাগ্যলাভের 
অবলম্বন একথা কোন দিনও ভুলবে না । মিম্‌-ডেজি-_- 

_-ডেজি, ডেজি আবার কি? মনে রাখবেন 
আমাদের ক্লাবের মেম্বার ইচ্ছা করলেই হওয়া যায় না। 
কোন মেম্বার কাউকে উপযুক্ত মনে করলে তবে তার 
মারফৎ তাঁকে সভ্য করা হয়। তেমনি ইচ্ছে করলেই ডেজি 
নীম ধরে ডাকা যায় না। 

উত্তরের অবসর না দিয়াই অপর্ণ| লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া 
গেল--এমন ভাবে চলিয়া গেল যেন অমলকে সে কোন 
দিনও চিনে না। + 


অপর্ণার ছনময় কথাগুলিতে অমলের মনের মেঘ 


টাই 


কাটিয়া গিয়াছিল--মনে মনে সে গর্ষে এবং অনাগত 
সৌভাগ্যের আশায় পুলকিত হইয়াছিল। অপর্ণার সহিত 
পরিচয় ও এই সামান্য ঘনিষ্ঠতা তাহার জীবনে মহা মূল্যবান 
সামগ্রী জন্মাবধি অসাধ্য কৃচ্ছ,সাধন অনটন ও অসচ্ছলতার 
মধ্যে তাহার মন মুমূযূ" মৃতপ্রায় হইয়াছিলঃ .আজ তাহা যেন 
শতদলের সৌনরধ্য ও সৌরভ লইয়া আন্তে আস্তে 
পাপড়ি মেলিয়াছে। 

রাস্তায় দেবদারু'গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে, স্বল্প 
কিশোর পত্রের সমাবেশে বৃক্ষের শ্টামলত যৌবনের সাধনা 
আরম্ভ করিয়াছে । অমল ভাবিল-রমলার সহিত হয়ত 
সাক্ষাৎ হইবে, সে হয়ত তাহাকে তাহার একনিষ্ঠ ভগ্নহৃদয় 
উপাঁসক রূপে চাহিবে। মন্দকিঃ সে তাহারই অভিনয় 
করিবে-_এ অভিনয়ে যদি সে আনন্দিত হয় ক্ষতি কি? 

ছাত্র তারম্বরে এ বি, সি, তরিতুজের বাহু ও কোণের 
পরিমাণ ও সমতা সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিতেছে । অমল 
ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল-_-তোমার অঙ্ক হয়েছে-_ 

ছাত্র ভীত চিত্তে অর্ধতুক্ত ত্রিতৃজকে ত্যাগ করিয়া 
বীজগণিত' আরম্ভ করিল। অমল আশ্চর্য্য হইল নিজেরই 
দূ্ববলতা৷ দেখিয়া-_যাহাঁর সহিত সে মাত্র অভিনয় করিতেই 
চাঁছিয়াছে, তাহার আগমন পথের দিকেই সে বারবার 
চাছিতেছে। 

রমলা আসিল এবং বিন! ভূমিকায়ই প্রশ্ন করিল__ 
কতক্ষণ এসেছেন মাষ্টার মশায় ? 

__অল্লক্ষণ, মিনিট দশেক হবে । আপনি ফুলে গেছেন, 
বাপমার দেওয়া নামটা হঃচ্ছে অমল । মাষ্টারিট! আমার 
বৃত্তি। 

--ও হ্যা হ্যাঃ অমলবাবুঃ চা খাবেন? 

__ প্রয়োজন নেই, তবে খেতে পারি। হ্যা) আপনি 
সেই বইটা পেয়েছেন? 

-_-কলেজের পত্রিকা স্ক্যা। আচ্ছ! দেবখন, আপনি 
ভুলে যান নি তা হলে? 'রমলার চোখে মুখে একটু 
আনন্দের অভিব্যক্তি ধরা-পড়ার-মত-ভাবেই প্রকাশিত 
হইয়! পড়িল। 

অমল হাসিয়া বলিল--আপনার স্বৃতিশক্তির অভাঁবের 
জন্তে কেব্লমাত্র স্মবেদনাই জানালো যাঁয়। 

সপ্তায় মানে? 


ঝলব্রতন্ঞ্ 


[৩২শ বধ--র ধ্-হ সংখ্যা 


_-মাঁপনি আমার নামটাই তুলে গেলেন, আর আমি 
কতদুর মনে ক'রে আছি ভাবুন ত! 

রমল! হো হো করিয়া ক্ষণিক হাসিয়া বলিল-_ 
ভুলি নি, অভ্যাসবশতঃ মুখে আসে--. 

- আমিও ত মিস্‌ মিত্র না বলে থোকার দিদি 
বল্তে পারি। . ৰ 

_তা'তে ত.অসম্মান হয় না কিছু; ইচ্ছে হঃলে 
বলবেন। আচ্ছা বন্গন আমি আসি। 

অমন বীজগণিতের সুত্র বিঙ্সেষণ করিয়া বুঝাইতেছিল 
কিন্তু মনের মধ্যে এ ও বি পরস্পর মিশিয়া যেন গোলমাল 
পাঁকাইয় তুলিয়াছে। চাঁকরের মারফতে চা আসিতে না 
আনিতে রমল! আবার আপিয়া উপস্থিত হইল-সঙ্গে 
তাহার ম্যাগাজিন। 

অমল চা থাইতে খাইতে অত্যন্ত আগ্রছেই পৃষ্ঠ 
উল্টাইতেছিল। কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া 
সে হাসিতেছিল__কবিতাঁর ক্রটি বা অক্ষমতাই তাহার 
কারণ নয়। কবিতাটি তাহার ম্ুপরিচিত এবং বি-এ 
পড়িবাঁর সময় তাহার যে কবিতাটি কলেজ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই আঁজ বেমানান একটি নাম 
লইয়! পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে । অমলের হাসি আত্ম- 
গোপন করিতে পারে নাই তাই রমলা বলিল-_হাঁস্ছেন যে! 

অমল আর একটু হাঁসিয়া বলিল-_চমৎকার, চমৎকার 
হ'য়েছে! 

_ ঠাট্টা করবেন না। 

ঠা! বলেন কি, আপনার মধ্যে যে প্রতিভা 
রয়েছে তাকে উপেক্ষা করবেন নাঃ বা অকারণ বিনয়ে ও 
আত্মনির্ভরতার অভাবে তার অনাদর করবেন না। অবশ্য 
আমি কাপালিকঃ তবুও বলতে পারি ষে কাপালিকের 
অন্তরকে এ কবিতা দোল দিয়েছে-__- 

রমল! এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় খুনী হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই। সে বগিল--কবিদের মধ্যে কিপলিংকে .আমার 
বড্ড ভাল লাগে, তাঁর যথেষ্ট প্রভাব আমার মাঁঝে রয়েছে ) 
তাই এ সব কবিত! ঠিক সাধারণ পাঠকের অন্তে নয় তারা 
বোঝে না। আপনার মধ্যে অন্ততঃ পাঠক হিসাবে 
ধথেষ্ট অসাঁধারণত্ব রয়েছে--আপনার মত সমালোচক 
আমার যথেষ্ট উপকার করবে। 


জ্যেষ্ট--১৩৫২ ] 


রী! সাধ্যমত উপকার ক'রতে সর্বদাই প্রস্তুত কিন্ত 
যে কিপপিংএর প্রভাব আঁপনাঁর মাঁঝে রয়েছে তার অভাব 
ঘটলে আপনি যে নিরুপায় হয়ে পড়বেন--মানে, প্রভাঁবটা 
কাটিয়ে উঠলে কবিতা যদি এমন সুন্দর আর না থাকে? 

প্রথম প্রথম তরুণ লেখক লেখিকার মধ্যে কারও না 
কারও প্রভাব দেখা যাবেই, অতএব ও ব্যঙ্গ আপনি না 
করলেও পারতেন । 

অমল গম্ভীর হইয়া বলিল-__আমাকে একেবারেই ভুল 
বুঝেছেন মিস্‌ মিত্রঃ ব্যঙ্গ নয় ওট! স্ততি-__বড় ভাবকে 
আয়ত্ত করতে হ'লে জগতের ভাবরাজ্যের সঙ্গে পরিচয় 
অত্যাবশ্যক | " 

রমল! বলিল-__ঠিক তাই। 


ছুন্নিয্লার্ অধ্থন্দীত্ি 


ব্টিই ২১ 


জী 





ম্য বত স্ফ বত স্ব স্মল স্যর বু স্ব” স্ব ঙ 


_ আপনার মারফতে সেই ভাবরাজ্যের অস্পষ্ট আলোক 
লাভ করেছি বলে আমি আপনার কাছে চিররুতজ্ঞ 
থাকবো । 

রমলা শ্মিতহাস্তে বলিল-_ থাক্‌, আপনার বিনয় বৈষ্ণব- 
বিনয়ের মত শোনাচ্ছে। আচ্ছা উঠি, খোকা রাগ করছে 
_-কাল আলোচন৷ হবে, কেমন? 

_-আজে ষ্ট্যা। 

রমলা উঠিয়া! দীড়াইয়া মাদকতাপুর্ণ একট! চাহনি 
হানিয়া বলিল_আপনার হাঁসি সর্বদাই দ্ধর্থক- ভেবে 
পাই না, ওটা ব্যঙ্গ নাকি? 

_বিধাতা আমাকে যথেষ্ট কার্পণ্য করেছেন সেটা 


আজ বুঝেছি । (ক্রমশঃ ) 


দুনিয়ার অর্থনীতি 


অধ্যাপক শ্রীশ্বামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


ভারতসরকারের নূতন অর্থ-সচিক 


ভারতসরকারের সাধারণ অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাইয় ন্বনামধন্য অর্থনচিব 
সার জেরেমী রেইসম্যান বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঘটন! পরম্পরায় 
যুদ্ধের জালে জড়াইয়া পড়। ভারতের রাজকোম সম্মিলিত যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টার সাহায্যের নামে যদেচ্ছ ব্যবহার করিবার কীর্তি ত সার জেরেমীর 
স্বদেশবাদীর দ্বার। পরম সমাদূত হইবে, কিন্তু যুদ্ধ ও ছুতিক্ষের তীব্র 
পেধণে মুমূর ভারতবর্ধ তাহার এই অবিষৃস্তকারিতার মাশুল যোগাইতে 
আগামী সম্ভাবনাময় দিনগুলিতেও ষে নিতান্ত বাধ্য হইগ্লাই বার্থ থাকিয়৷ 
যাইবে, এমন ছুর্ভাবনা আজ এদেশের হিতৈধী অনেকের মনে জাগিয়াছে। 
যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থমচিব নৃতন নূতন করভার স্থাপন করিয়৷ ভারতের 
রাজন্ব তহবিল বাড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা! করিয়াছেন এবং তাহাতেও 
সব্ধগ্রাপী সামরিক ব্যয়ের যে অংশ মিটান সম্ভব হয় নাই, তাহা 
মিটাইয়াছেন খণপত্র বিক্রয় করিয়া । কিন্তু এই খণের বোঝা হইতে 
একদা! যে ভারতবর্ষকে মুক্তি দিতে হইবে, একথা অস্থারী অর্থনচিব ঙাহার 
কার্ধ্যকালের কর্মব্ন্ততার আভিজাত্যে স্বীকার করিবার প্রয়োজন মনে 
করেন নাই। সার জেরেমীর এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একচক্ষুতার জন্যই 
বলিতে গেলে ভারতনরকারের যুদ্ধকালীন বাজেটনমুহে যৃদ্ধোত্তর পুনর্গঠন 
বা ভারতের শিল্পপ্রদার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন আগ্রহই দেখা যায় 
নাই। অথচ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধাহারা নিতান্ত 
অল্প নংবাদও রাখেন ভাহার! জানেন যে, এদেশে সামান্ঠ সরকারী 


সহযোগিত৷ হইলেই যথেষ্টনংখ্যক অত্যাবশ্ঠক শিল্প গড়িয়া! উঠিতে পারে 
এবং এখানকার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুলভ শ্রমসন্তার ভারতকে 
জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশরাপে গড়িয়া তুলিবায়ও সম্পূর্ণ 
উপযোগী। তাছাড়া যুদ্ধের অবগ্ঠ প্রয়োজনে যে নগণ্য শিল্পপ্রগতি এদেশে 
সম্ভব হইয়াছে এবং জোগ্রানদার ও ব্যবসাদারদিগের সাময়িক সাফল্যে 
মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের হাতে এখন কিছু টাকা আসিয়াছে, 
তাহাদের দৌলতে স্বাভাবিকভাবে ভারতদরকারের আয়করজনিত আয় 
পূর্ব্বের অনূর্ধ ২* কোটি টাকার স্থানে বর্তমানে আসিয়া পৌছিয়াছে ২ শত 
কোটি টাকায়; এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্পাদি প্রসারিত হইলে এবং 
সেই শিল্পজাত সামগ্রীসমুহের বাজার গড়িয়! উঠিবার জঙ্যা অর্থের অস্তর্দেশীয় 
প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইলে ভারতসরকারের আয়কর বা অন্যান্য পাতে 
আর কেবলমাত্র এখনই বাঁড়িয়৷ যাইত না, রাজস্ব তহবিলে স্থায়ী আয়বৃদ্ধির 
একটা ব্যবস্থা হওয়াও সম্ভব ছিল। 

যাহা হউক, অতীতকে টানিয়৷ আনিয়৷ তাহার আলোচনায় বর্তমান ও 
ভবিষ্ভতকে অশ্বীকার করিয়৷ লাত নাই । সার জেরেমী রেইসম্যানের 
কাধ্যকাল অন্তে সার আচ্চিবজ্ড রোল্যাণ্স ভারতসরকারের অর্থমচিব 
নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এখন তিনি কিভাবে ভারতসরকারের অর্থনীতি 
পরিচালনা করিবেন তাহার উপরও ভারতের শুভাগুতভ বহুলাংশে নির্ভর 
করিতেছে । অবশ্য অনেকের বিশ্বাস যে, সামরিক অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ 
রক্ষণণীল সার আচ্চিবন্ড সামরিক স্বার্থরক্ষায় সার জেরেমীর পদান্কই 
অনুসরণ করিবেন এবং ভারতের বেসামরিক সমৃদ্ধি সাধনের যে সকল 
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সাহস ও উদদার্ধ্যসাপেক্গ পথ আছে, সেগুলি গ্রহণ সম্পর্কে তাহার দিক 
হইতে এই যুদ্ধের সময় উল্লেখযোগ্য কোন সাড়াই পাওয়া যাইবে না। 

অবগত কাধ্যকলাপ না দেখিয়া! এখন হইতে নুতন অর্থসচিবের 
প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া লাভ নাই। যুদ্ধ এখন প্রকৃতপক্ষে 
শেষ হুইতে চলিয়াছে, সার আচ্চিবন্ডের সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধকালীন অর্থদচিব 
ন৷ হইর! যুদ্ধোত্তর কালেও কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ যখন অর্থসচিব 
থাকিবার আশা আছে, তখন তিনি সেই যুদ্ধোত্তরকালের আথিক জগতের 
অনিবার্ধ্য মন্দাভাব অতিক্রম করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন করিবেন, 
ইহ! আশা কর! মোটেই অন্যায় নহে। আমর প্রকৃতই বিশ্বাস করি যে, 
দায়িত্ব সম্পন্ন পদমর্যাদা রক্ষা করিতে সার অর্চিবন্ড যথাসাধ্য চেষ্ট! 
করিবেন এবং সেইরাপ অনুমানে করিয়াই আমর! কয়েকটি বিষয়ে ঠাহার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। 

অর্থসচিবকে বর্তমানে ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতে সংস্কারসাধন 
করিয়া ভারতের আধিক ভারদসামা রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। বাহিরের 
কথা বলিতে গেলে প্রথমেই. বলা যায়, রিজার্ভ ব্যান্ক অফ. ইঙিয়ার 
লগ্ডন অফিসে সঞ্চিত ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওন। দেড় হাজার 
কোটি টাকার ষ্টালিং সিকিউরিটির কথা। সার জেরেমীর আমলেও 
এই ষ্রার্িং পাওন।! আদায় সম্পর্কে এদেশে যথেষ্ট আন্দোলন 
হইয়াছিল কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দাবী বলিষ্ঠ ন! হওয়ায় 
সেই আন্দোলন কাধ্যতঃ ব্যর্থ হইয়াছে। এই পাওন! টাকার 
বিনিময়ে ভারতে শতকর! তিন টাক! শদে খণপত্রর বিক্রীত হইয়াছে, 
এদেশে তীব্র :মুদ্বাম্ীতি দেখ! দিয়াছে, সরকারী আর্থিক সঙ্গতি 
্বর্ণাভাবে বিপন্ন হওয়ায় জনসাধারণের নিকট ভারতদরকারের মর্ধ্যাদাও 
কতকটা ক্ষু্ হইয়াছে । তাছাড়া এই পর্বতপ্রমাণ পাওনা টাক।র 
বিনিময়ে ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে বদি যথেষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতি 
আমদানী হইত, তাহ। হইলেও ভারতে শিল্পপ্রদার সম্ভব হইয়! নুতন 
যুগের শৃচন। হইতে পারিত। সার আর্চিবন্ড যদি এদেশের অর্থ নৈতিক 
ভিত্তি সত্যই দৃঢ় করিতে চান, তাহা! হইলে ভারতের পাওনা এই টাকা 
আদায় করিবার চেষ্ট! তাহাকে করিতেই হইবে। তবে আর্থিক হীনতার 
জন্য ব্রিটেন যদি একান্তই এখন দেন। শোঁধ করিতে না পারে, তাহা 
হইলে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে এবং পাওনা টাকার অধিকতর 
সদর সংগ্রহের ব্যাপারে অর্থপচিবের অধিকতর মনোযোগী হওয়। উচিত। 
বর্তমানে এই ট্টার্মিং সিকিউরিটি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে লক্মী 
হইয়। শতকর| ১ টাক। হারে সুদ লাভ করিতেছে, অথচ এখনও ব্রিটেনে 
শতকরা ২ টাকা সুদের অনেক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী থণপত্র বাজারে 
বিক্রীত হইতেছে। যে টাকার জন্ত ভারতপরকারকে ভারতে সুদ দিতে 
হইতেছে গড়ে শতকর! ৩ টাক! হিদাবে,তাহার জামিন ন্বরূপ গচ্ছিত অর্থের 
শতকরা ১ টাক! হারে সুদ আদায় মানে ভারতের বাৎসরিক বহু কোটি 
টাক! ক্ষতি স্বীকার । যুদ্ধের পূর্বে ভারতসরকারের খণের পরিমাণ ছিল 
১২ শত কোটি টাকার সামান্ বেশী, এইভাবে ক্রমবর্ধমান সামরিক খরচ 
সিদী্ীবশল উপলানে। ই! বদি পাইয়া বর্তমান বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ 


সালের শেষে ২ হাজার ২ শত কোটি টাকায় পৌছাইবে বলীিঅুমিত 
হইতেছে । এই খণ শোধ দেওয়াই গুধু বিবেচনার বিষয় নহে, ইহার 
জন্য বৎসরের পর বৎসর হুদের দরুণ ভারতের যে বিপুল পরিমাণ 
আধিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও অর্থসচিবের অবশ্য বিবেচনা কর! উচিত । 

ইহার উপর ভারতে এখন অন্তর্দেশীয় যে অর্থ-নৈতিক ক্ষতি হইতেছে 
তাহাও উপেক্ষার বস্তু নয়। বর্তমানে সরকারী সামরিক ও বেসামরিক 
উভয় বিভাগেই বিপুল পরিমাণ খরচ হইতেছে, অথচ সেই খরচের 
সবটাই যে ন্যাধ্য হইতেছে এমন কথ! সত্যই জোর করিয়া বল! যায় 
না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা! পরিষদে ইউরোপীয় দলের দলপতি মিষ্টার 
টাইসনের বেসামরিক বিভাগের ব্যয়বাইল্য কমাইবার ষে ছণটাই 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে ব্যবস্থা! পাঁরযদের 
সদস্তবৃন্দ সরকারী বেসামরিক বিভাগের অবথ৷ ব্যয়বাহুল্য সম্পর্কে সচেতন 
আছেন এবং তাহার সত্যই চান যে, দরিদ্র ভারতের রাজকোধের 
এই অপব্যয় বন্ধ হউক। সামরিক বিভাগের অন্তায় খরচ সম্পর্কে 
কোন প্রতিবাদ সরকারীভাবে জানানো হয় নাই সত্য, কিন্ত ভারত- 
সীমান্ত হইতে যুদ্ধ সরয়া গিয়। যখন প্রকৃতহ ভারতকে বিপদমুক্ত 
করিয়াছে, তথন আক ধ্ধণভারে জর্জরিত ভারতের স্বন্ধে এখনে! 
বৎসরে ৪ শত কোটি টাকার বেশী সামগ্সিক ব্যয় চালাইবার যৌক্তিকতা 
কি? ভারত যে আত্মনির্ভরশাল নহে একথাতে! সকলেই জানে, এখন 
সিঙ্গাপুর, মালয় ব। প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বাপপুগ্ জাগানীদের কবল হইতে 
মুক্ত করিবার যে যুদ্ধ চলিবে তাহার ব্যয়ভারের একাংশ বহনের আধিক 
দায়িত্ব হইতে মিত্রশক্তি যাহাতে ভারতকে রেহাই দেন, সেবিষয়েও চেষ্টা 
করিতে আমর! সার আচ্চিবন্ডকে অনুরোধ জানাইতেছি। 

সব শেষে আমরা আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থসচিবের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । ভারতের যুদ্ধকালীন সামরিক ব্যয়বাছল্য মিটাইতে 
ভারতদরকারকে নিত্যনুতন খণপত্র বিত্র' কর্পিতে হইতেছে এবং তাহার 
জন্য উপযুক্ত নুর্ধ দানেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে । এইভাবে চলতি 
খণপত্র সমুদয় এবং নুতন খণপত্রগুলির উপর দেয় সুদের পরিমাণ বছ কোর্ট 
টাকায় পৌছাইয়াছে এবং আমাদের মনে হয় সার আ্চিবন্ড রোল্যাগুস্‌ 
চেষ্ট৷ করিলে এই সুদের দরুণ একটি মোট। টাক বাচাইয়! দিতে পারেন। 
অবশ্য ১৯৩১ সালে ভারতসরকার যেখানে শতকরা! ৬ টাক! ৪ আন! হারে 
সুদ দিতেন, সেখানে বর্তমানে সাধারণতঃ ৩ টাক! হারে সুদ প্রদানের 
ব্যবস্থা অর্থসংগ্রহনীতিতে সাফল্যেরই পরিচায়ক, কিন্তু এই সাফল্য 
শ্বীকারের সঙ্গে সঙগে একথাও ভুলিয়! যাওয়! উচিত নয় যে, যে যুগ 
বর্তমানে চলিতেছে তাহ! সন্ত টাকার ( 0198 29০96) ) যুগ এবং 
আগে যেখানে শতকর! ও টাকা দুদের প্রতিশ্রতি দিয়াও সাধারণ 
দেশীয় ব্যাক্কে . চলতি আমানত জুটিত না, এখন শতকর! মাত্র 
৪ আন| হুদ দিয়াই যে কোন ব্যা্ধ অনায়াসে প্রভূত পরিমাপ 
আমানত জম! নিতেছে। ম্মঝারি শ্রেণীর দেশী ব্যান্কে পর্যযস্ত এখন এক 
বৎসরের স্থায়ী আমানতের হুদের হায় শতকরা ২ টাকা ৮ আনায় 
নামিয়৷ আসিয়াছে, এই বাজারে গতর্ণমেন্টের পক্ষে শতকর! ৩ টাকা 
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হারে খণপত্র বিক্রয় মোটেই কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে এবং এইজগ্য যে 
আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহাও ভারতবর্ষের শ্বীকার করিবার কথা নছে। 
তাছাড়া গভর্ণমেন্টের উপর দেশবাসীর যে বিশ্বাস আছে তাহাতে! শতকর৷ 
বার্ধিক ৫৬ আনা স্থদে সাণ্তাহিক ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় 
দেখিলেও বুঝা যায়। শতকরা ৩ টাকা ৮ আনা স্থদের যে কোম্পানীর 
কাগজ আছে, তাহার মূল্য প্রত্যর্পণের জন্য নৃতন অল্প সুদের খণপত্র 
বাহির করিলেও গভর্মেন্টের হুদের দরুণ অনেকগুলি টাকা প্রতি বৎসর 
বাচিয়া যাইবে। অবশ্ঠ এই সাড়ে তিন টাকা হুদের কোম্পানীর 
কাগজের উপর আমাদের দেশের বহু হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি 
সাধারণ প্রতিষ্ঠান চলিতেছে এবং এই কাগজ পরিশোধ করার সময় 
গ্ভর্ণমেন্টের অব্য উচিত এই সকল প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি বাঁচিবার ব্যবস্থা 
করিয়৷ দেওয়া ৷ 

যাহ! হউক, মোটের উপর আমরা আশা এবং বিশ্বাস করি, নুতন 
অর্থসচিব তাহার নিজের সহিত ভূতপূর্বা অর্থনিবের কার্ধ্যকালের পার্থক্য 
বুধিতে পারিবেন এবং মনে রাখিবেন যে, যুদ্ধ থে কোন দিন শেষ হইয়া 
যাইবার পর তাহাকে যুদ্ধোত্তর কালের অনিশ্চিত অবস্থার সন্তুথীন হইতে 
হইবে। সার জেরেমী আর যাহাই করিয়! থাকুন, যুদ্ধের বিপর্যায়ের 
মধ্যে তিনি একদিক হইতে দক্ষতার সহিত যুদ্ধকালীন সামরিক অর্থনীতি 
পরিচালন! করিয়াছেন এবং যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকুল হুইয়৷ উঠায় 
সম্মিলিত সামরিক প্রচেষ্টায় ঠাহার সাহায্য আশাত'ত স্বীকৃতি ও মর্য্যাদ। 
লাভ করিয়াছে। কিন্তু সার আচ্চিবন্ড রোল্যাগুস্‌ যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই দেশব্যাপী অর্থাভাব ও বেকার-সমস্তার সম্পুখীন হইবেন। এই 
অনিবা্ধ্য ছুধিপাক হইতে আত্মরক্ষা কারতে হইলে তাহার আশু কর্তব্য 
-_ভারতে নুতন নুতন শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়! কর্মুচ্যুত এই সকল 
লোকের মোটামুটি কর্মসংস্থান করিয়৷ দেওয়! এবং এইভাবে উপার্জনের 
পথ খু'জিয়৷ পাইলে ইহার! এবং শিল্পপতিগণ দেশের বা! গভর্ণমেন্টের 
অর্থ নৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সক্রিয় সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়াই 
আমরা মনে করি । 


ভারতের কাপড়ের কলে উৎপাদন সমস্যা 


১৯৪৩ সালের বাংলা, র্রিবাস্কুর, কোচিন প্রভৃতি প্রদেশের ভীষণ 
লোকক্ষয়কারী ছুভিক্ষের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই ১৯৪৫ সালে 
ভারতে মারাত্মক বন্ত্রাভাব দেখ! দিয়াছে। ভারতের শিল্পবি্বের অন্যতম 
সার্থক নিদর্শন হিসাবে আমরা বস্তরশিল্পের কথ। বলিয়া থাকি এবং যুদ্ধের 
অব্যবহিত পূর্বে পর্য্যন্ত বু বাধ। বিষম অতিক্রম করিয়৷ ভারতবর্ষ বন্ত্ে 
. দিক হইতে প্রায় ম্বাবলম্বী হইয়৷ উঠিয়াছিল। বল! বাইল্য, ভারতের 
কাপড়ের কলগুলির সাফল্যই এই আত্মনির্ভরশীলতার কারণ এবং 
এদেশের ৪*১টি কাপড়ের কলে এখন যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপক্ন হয়, তাহা 
সম্পূর্ণভাবে না হইলেও বহুলাংশে আমাদের বস্ত্রভাব মিটাইতে পারে । 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় যুদ্ধকালীন অন্তান্ত বছু অন্ুবিধার মত কাপড়ের 
অভাবও আঞ্জ আমাদের সন্ুখে দারুণ সমস্তারপে দেখ! দিয়াছে এবং 


ভু।ম্স্বাত ভগবত 
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নান! কারণে ভারতের মিলজাত কাপড় (যাহার দাম উপরে লেখা থাকে 
এবং ক্রেতারা যাহ! শ্যায্যমূল্যে পাইবার দাবী করিতে পারে ) বর্তমানে 
শুধু ছুত্পরাপ্য নয়, প্রকৃতপক্ষে অপ্রাপ্য পর্যায়ে আসিয়! পৌছিয়াছে। 
ভারতে এখন কাপড়ের এই যে টানাট।নি পড়িয়৷ গিয়াছে, তাহার জন্য 
সরকারী বণ্টননীতিই বলিতে গেলে বেশী দায়ী। একে তো সময়মত 
কয়লার জোগান না পাওয়ায় ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে অনেক 
সময় কাপড় তৈয়ারী বন্ধ রাখিতে হইয়াজ্ছ, তাহার উপর ভারতের কাপড় 
হইতে সামরিক বিভাগের জন্য বৎসরে ৯* কোটি গজ এবং বাহিরে 
রপ্তানীর জন্য বৎসরে ৬* কোটি গজ বস্ত্র বরাদ্দ করায় এদেশের 
আমদানী বদ্ধ-জনিত বস্ত্রাভাব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাছাড়া 
মোটামুটি মাথাপিছু বরাদ্দ থাকা সত্বেও সামরিক বিভাগের লোকের! 
এবং অবস্থাপম্ন লোকের! বাজারে কাপড় কিনিতে পাইয়াছে বলিয়াও 
খোল! বাজারে সামান্য পরিমাণ কাপড় শেষ প্যগ্ত দরিদ্র ও অভাবপ্রস্ত 
ক্রেতাদের সময় ও স্থবিধার অপেক্ষায় পড়িয়া থাফিতে পায় নাই। 

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার মিলজাত বন্ত্র নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছেন এবং মিলের কাপড়ের উপর দরের ছাপ দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, কিন্তু মিলজাত বস্ত্রের যথেষ্ট জোগানের ব্যবস্থা করা তাহার 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই । এদিকে মিলের কাপড়ের অভাবের স্ুষোগে 
তাতের কাপড়ের ব্যবসাদারগণ রাতারাতি রাজ হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, 
কারণ ভাতের কাপড়ের কোন নিয়ন্ত্রিত মুল্য নাই এবং চাহিদা! ও 
জোগানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে যে কোন দামে তাহা বিক্রয় করিলেও 
বর্তমানে প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। অবস্থা! যখন এইরূপ, তখন 
সবচেয়ে আশ্চধ্যের কথা এই যে, ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার 
সুতা জোগানের ব্যাপারে মিলগুলির উপর সমূহ অবিচার করিয়া! াতের 
জন্ত অধিকতর সুতা সরবরাহের ব্যবস্থ। করিয়৷ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, 
এইরাপে তাতের কাপড় তৈয়ারীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুতা পাওয়! গেলে 
এবং নিয়ান্্ুত মুল্য দশ্বলিত মিলের কাপড় বাভারে পাওয়। না গেলে 
ভাতের কাপড় থোল! বাজারেই এমন অগ্মিমূল্যে বিক্রীত হইতে থাফিবে 
যাহা স্পর্শ কর! প্রকৃতই সাধারণ দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব নহে। 

বর্তমান বৎসরের প্রথম দিকে টেক্সটাইল কমিশনার মিলগুলিকে 
একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়া দেন যে, ১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 
মিলে যতগুলি ভাত কাজ করিয়াছিল, এখন তাহার চেয়ে বেশী ঠাত 
কাজ করিতে পারিবে না৷ এবং উক্ত দিন পধ্যন্ত এক বৎনরে মাসে গড়ে 
মিলগুলি যত ঘণ্টা কাজ করিয়াছিল এখন মাসে তদপেক্ষা বেশী সময় 
কাজ করিতে পারিবে না। এইভাবে সুতা ব্যবহার ব| কাপড় উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারত সরকার যে আদেশ দেন তাহার প্রতিবাদে সমগ্র 
দেশে তীব্র আন্দোলন দেখা যায় এবং সকলেই বলেন যে, গিলের 
কাপড় দরে সস্তা এবং নিয়ন্ত্রিত মুল্য হওয়ায় মিলে বস্ত্র উৎপাদন বেদী 
হইলেই দরিদ্র জনসাধারণের অধিকতর মুবিধা হইবে । এই প্রতিবাদ 
লক্ষ্য করিয়! শেষ প্য্ত অবস্থ তারত সরকার মতের পরিবর্তন করেম 
এবং গত ৩১শে মার্চের গেজেট অফ ইঙিয়ায় এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের 


৬0 


উপর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হর়। তবে এই পরিবন্তিত সিদ্ধান্তও যে, 
দেশবানীর সম্পূর্ণ দাবী পূরণ করিয়াছে এমন 'কথা মনে করাও ভুল, 
কারণ, এই নূতন বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ধেকার নির্দেশগুলিই কাঁ্যতঃ বজায় 
আছে এবং যে নূতন বিধানটি সংযোজিত হইয়াছে তাহা! এই যে, যে দকল 
মিলে নত তৈয়ারীর এবং কাপড় বুনিবার ব্যবস্থ( আছে তাহার! ১৯৪৪ 
সালে যে পরিমাণ মুত! বাহির হইতে ফিনিয়াছিল, এ বৎসর তাহার 
এক চতুর্থাংশ ভাগ মাত্র কিনিতে পারিধে এবং ১৯৪৪ সালে যে পরিমাণ 
সুত। বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল, এ বৎনর তাহার একচতুর্থাংশ বিক্রয় 
করিতে পারিবে । বলা বাহুল্য, এই নৃতন নির্দেশের দ্বিতীয়ার্ঘটুকু বড় 
বড় সুতা তৈয়ারী ব্যবস্থা সম্বলিত কাপড়ের কলের উৎপাদন বৃদ্ধির 
কতকট। পরিপুরক, কিন্ত প্রথমার্ধে সত ক্রয়ের ব্যাপারে মিলগুলির উপর 
যে বিধিনিষেধ আরোপ কর! হইয়াছে তাহাতে হত্তচালিত ভাত শিল্পের 
কিছু নুবিধা হইবার আশ! থাকিলেও শেষ পধ্যস্ত সুতীর অভাবে মিলের 
কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ অবশ্ঠই হাঁস পাইবে। 

আসল কথা, ভারতবাসীর প্রকৃত আথিক অবস্থা! কিরূপ শোচনীয় 
হইর। পড়িযাছে এবং এখন ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ব্যাপারে তাহাদের কিছু 
কিছু সবিধ। ন| দিলে তাহার! শেবপর্াস্ত কোনক্রমে প্রাণধারণেও সমর্থ 
হইবে না, একথ| ভারতদরকার সম্যকভাবে জানিয়াও ইচ্ছা! করিয়া স্বীকার 
করেন না । বাস্তবিক মিলের কাপড় বেশী উৎপন্ন হইলেও্ভারতবাসীর 
মুধিধা কত এবং মিলের নিয়ন্ত্রিমূল্যের কাপড় বাজারে ন। থাকিলে 


স্ডান্তন্বহ্ 


[ ৩২শ বর্ষ---২য় থখণ্--বষ্ঠ সংখ্যা 


অনিয়ন্ত্রিত তাতের কাপড় বাজারে ফিরাপ মারাত্মক অনুবিধার সৃষ্টি 
করিতে পায়ে, তাহা কর্তৃপক্ষ যেন জানিয়াও না জানিবার ভান করেন। 
গত ১২ই মার্চ কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতসরকারের বাণিজ্যনদন্ত 
সার আজিজুল হককে প্রশ্ন করা হয় যে তাতের কাপড়ের মূলা নিয়ন্ত্রণ হয় 
নাই, অথচ তাতের কাপড়ের জন্ত সুতা জোগানোর হুবিধ। দেওয়। হইয়াছে, 
ইহার ফলে ভারতবাদীকে প্রয়োজনীয় বন্্ক্ুয়ে কি নৃতন অন্থবিধার সন্দুখীন 
হইতে হইবে না? ইহার উত্তরে মাননীয় সদণ্ত পরিফার বলিয়া! দিয়াছেন 
যে সরকার কাপড় যোগানোর ভার লইতেছেন, প্রয়োজনমত নু]!নতম 
পরিমাণ কাপড় নরবরাহের ব্যবস্থ। কর! তাহাদের দায়িত্ব, সই কাপড় 
মিলে ঝা তাতে কি ভাবে উৎপন্ন হইতেছে তাহাও দেখ! তাহাদের কাজ 
নহে। সার আজিছুলের জনসাধারণের আধিক শ্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে এই 
উদাসীন অত্যন্ত গীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। মিলের জন্য সুতা নিয়ন্ত্রণ 
করিয়৷ যখন ভারতদরকার (মলজাত বস্ত্রের উৎপাঁদন সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, 
তখন ভারতবাসী কি আশ! করিতে পারে ন! যে তাতের কাপড় যাহাতে 
তাহাদের আয়ত্তাধীন মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইতে পারে, তজ্জন্য কর্তৃ- 
পক্ষ ভাতের কাপড়ের উপরও নির্দিষ্ট মূল্য লিখিয়! দিবেন এবং বত 
রেশমিং করিয়! যেকোন উপায়ে সকলের পক্ষে বরাদ্দ বন্ত্র সহজলভ্য 
করিয়া তুলিবেন। বর্তমান সন্কটজনক অবস্থায় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী 
সিদ্ধান্তে জনসাধারণের স্বাভাবিক কষ্ট যদি বাড়িয়৷ যাইতে থাকে তাহা 


হইলে আহ।-কী নিতান্ত দুঃখের কথ! হইবে না|? ৪-৫-৪৫ 


পোড়ে মন্দির 
ভ্ীগোবিন্দপদ্ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, কাব্যভারতী 


সেই যে প্রভাতে যাত্রা আমার জগতে ক'রেছি সুরু ; 
অজানার ভয়ে শঙ্কিত-চিত কীপিয়াছে হুরু ছুরু 

চলার পথেতে কত হাসি গান, 

কুড়ায়েছি হত বেদনার দান, 

স্থৃতির পিছনে তার। অবসান ; 

বাণী হত অতিথির, 

নর্দীর কিনারে প'ড়ে আছে দেখি ভাঙ্গ। পোড়ে। মন্দির । 
জীবনের পথে এসেছিল যারা ফেলে আসি কতদূর ! 
নুমুখের পথে আমি শুধু চলি কানে বাজে নবন্থুর । 

কত সন্ধ্যায় কত যে সকালে, 

কত সাধী মোরে হাসালে কাদালে, 


আমার মাঝেতে কত যে জ্বালালে, 
দীপশিখ। আরতির 2 
পশ্চাতে রয় বেদনার ভারে ভাঙ্গ। পোড়ে! মন্দির | 


উৎস যে মোর--যাত্রাপথের মিলাল আধার মাঝে, 
ভবিষ্ততের আলে! আর ছায়া আনে মায়! সবি কাজে; 
জীবনের পথে যত মোর স্মৃতি, 
গাহে তার! সবে অতীতের খীতি, 
ধিগতের মাঝে রহে পরিচিতি ; 
আলো ছায়া সন্ধির, 
অতীতের বুক ভ'রে আছে শুধু ভাঙ্গ। পোড়ো। মন্দির | 





রর 


সুহ্হের সপে 


গত ৭ই মে সোমবার সন্ধ্যাঁয় খবর পাঁওয়! গিয়াছে যে 
জান্মানীর সকল সৈশ্ঠ বিনাসর্ভে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । 
কাজেই গত প্রায় ৬ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ইউরোপে যে 
ধবংসলীলা চলিতেছিল তাহার শেষ হওয়াঁয় দেশের সর্বত্র 
উল্লাস দেখ! দিয়াছে । ভারতেও বিজয়-উৎসবের আয়োঁজন 
হইয়াছে, তদুপলক্ষে ২৩ দিন সকল সরকারী অফিস- 
আদালত বন্ধ কর! হইয়াছে ও সরকারী বাড়ীসমূহ পতাকা 
ও আলো দ্বারা সাজান হইয়াছিল । গত প্রায় ৬ বৎসর 
কাল আমরা যে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে বাস করিতেছি, তাহার 
অবসান হইবে, এই আশায় আমরাও আশাগ্িত হইয়াঁছি। 
কিন্তু এই বিজয়-উৎসরের সহিত পরাধীন ভারতবাঁসীর 
আন্তরিক যোগ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? যুদ্ধান্তের 
পূর্বে ভারতবাসীর! তাহাদের ভবি্ুৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ 
করে নাই এবং আজও তাঁহার কোন জন্তাঁবনা দেখা যায় 
না। লর্ড ওয়াভেল বিলাতে যাঁইলে লোঁকে এ বিষয়ে বু 
আশা পোষণ করিয়াছিল িকস্ত তাহাদের কোন আশাই 
পূর্ণ হয় নাই। কাজেই যুদ্ধ বিরতি বিজয়ী জাতির মধ্যে 
যতই জয় ও উল্লাসের কারণ হউক না কেন আমাদের মত 
পরাধীন নিগৃহীত জাতির তাহাতে কোন আনন্দ নাই । 


ল্লশ্ীতক্র জ্ন্বোস-_ 


গত ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার বাঙ্গালার সর্বত্র কবীন্্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৫ তম বাধিক জন্মোৎসব সম্পাদিত 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি 
রক্ষা সমিতির সভাপতি সার তেজবাহাছর সাপ্র ও 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের আবেদন- 
মত গত ১লা! মে হইতে ১৫ দিন দেশের সর্বত্র রবীন্দ্র স্ৃতি- 
রক্ষা সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে । সম্পাদক 


স্থরেশবাবুর চেষ্টায় ইতিমধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ টাক। সংগৃহীত 
হইয়াছে--এই এক পক্ষ কালের মধ্যে ২ লক্ষ টাকা 
সংগৃহীত হইবে বলিয়। সকলে আশা করেন। ২৫শে বৈশাখ 
সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সিনেট হলে 
কলিকাঁতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাঁশয়ের সভাপতিত্বে যে মহাঁসভা হইয়াছিল, তাহাতে 
প্রায় সকল ন্থুধী ব্যক্তিই সমবেত হইয়াছিলেন। স্ম্বতি 
সমিতি সংগৃহীত অর্থে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাকোস্থ পৈতৃক 
গৃহটি বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া তথায় একটি 
সংস্কতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কর! হইবে স্থির হইয়াছে । ন্ুরেশ- 
বাবুর মত উৎসাহী কর্মীর চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের শ্থৃতিরক্ষার 
উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব হইবে না বলিয়াই সকলে মনে 
করেন। রবীন্দ্রনাথের দানের কথ! আমর! প্রতি বৎসর 
এই দিনে স্মরণ করিলেই তাহার স্থৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান 
প্রদর্শন করা হইবে। আমরা এই পবিত্র দিবসে রবীন্দর- 
নাথের স্থৃতির উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি। | 
ককুক্নিক্কাভান্স কামড় আউক্ক-_ 

গভর্ণমেণ্টের লোকে ৫।৬ দিনে কলিকাঁতার ১৫ শতেরও 
অধিক দোঁকানে ও গুদামে হানা দিয়া সকল কাপড় 
শীলমোহর ঘারা আটক করিয়াছিল। গত ২৫শে মাচ্চ 
হইতে সে কাজ ৫1৬ দিন চলিয়াছিল। তাহার পর ২রা 
এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত তাহারা মোট ১৪৩৬টি 
দোকান বা গুদামের শীল খুলিয়া! দিযা প্রায় কোটি টাকার 
কাপড় ব্যবসায়ীদের হাতে দিয়াছে । কিন্ত প্র কাপড় 
কোথায় গেল, লোক তাহার সন্ধান পায়না! গত এক 
মাসেরও অধিককাঁল টাক! দিয় বাঁজারে ক্রয় করিবার 
কাপড় নাই। 
ক্রিস্কোক্স ভ্ঞাল্সভীম্ সাহন্বাদ্িনক-_ 

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের পক্ষ 
হইতে ৩ জন ভার্তীয় সাংবাদিককে সান্-ফান্সিস্কো 


৩ - 


২৩২৬৬ 





বস স্স্য 


সন্মিলনে পাঠাইবার প্রস্তাব কর! হইলে গ্রথমে গভ্ণমেপ্ট 
তাহাদের যাওয়ার, ব্যবস্থা করিয়া দিতে অসম্মত হইয়া 
ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্স্ত তাহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা 
হইয়াছে ও নিয়লিখিত ৩ জন সাংবাদিক গত ২৭শে এপ্রিল 
করাচী 'হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তাহাদের নাম (১) 
শিবরমণ, ( দিনমণি পত্রিকা ) (২) সারবল্প ( বোশ্বাই 
ক্রনিকেল ) ও (৩) অযৃতলাঁল শেঠ ( জন্মভূমি )। এক সময়ে 
বাঙ্গালার সাংবাদিকরা সকল ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিত। আজ এই দলে একজনও বাঙ্গালী নাই। ইহ! 
কম পরিতাপের বিষয় নহে । যাহা হউক, ইহারা ফিরিয়া 
আসিলে দেশ ফ্রিদ্‌কো সম্মিলন সম্বন্ধে সত্য ঘটনা জানিতে 
পারিবে। 
ভ্ডান্্ত্ডল্র শ্রভিন্িন্রি- 

তিন জন ভারতীয় নেতা ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে 
ফ্রিস্কো৷ সম্মিলনে যোগদান করিতে গিয়াছেন_-(১) সার 
রামন্থামী মুদ্বালিয়ার (২) সার ফিরোজ খাঁ মুন (৩) সার 
ভি-টি কৃষ্ণমাচারী। ইহার! যে ভারতের প্রতিনিধি নহেন 
ও ভারতবাঁসীর পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবার অধিকার 
যে -তীাহাদের নাই, সে কথা মহাত্মা গান্ধীও সকলকে 
স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরু ও মৌলন! আবুল কালাম আজাদকে যদি 
আজ ফ্রিস্কে! সম্মিলনে প্রেরণ কর! হইত, তাহা হইলে 
সকলে তাহাদের ভারতের প্রতিনিধি বলিয়! গ্রহণ করিত। 
যে ৩জন গিয়াছেন, তাহারা সকলেই বুটাশ সরকারের 
অন্ুগ্রহপ্রার্থী ও কৃপাগ্রাণ্ত_কাজেই তাহার! প্রতৃদের 
মনোরঞ্জন করিয়৷ কথা বলিতে ক্রটি করিবেন না। 
ভিত ভ্ডাল্ত্ত স্্সিস্পন্ন_ 


বাঙ্গালার ছুতিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত সার জন. 


উড হেডকে সভাপতি করিয়া যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, 
তাহার বিবরণ দিল্লীর দপ্তরে পেশ করা হইয়াছে । কমিশন 
সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ৩ পক্ষকেই তীব্রভাবে নিন্দা 
করিয়াছে--(১) ভারত গভর্ণমে্ট-_তীহারা থান সমস্যা 
সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর রাখেন নাই-+এবং প্রথম দিকে 
বাঙ্গাল! গভর্ণমে্ট এ বিষয়ে তাহাদের অবহিত হইতে 
বলিলেও তাহার! দায়িত্ব এড়াইয়া! চলিবার চেষ্টা করিয়া. 
ছিলেন। (২) বাঙ্গালা গভর্ণমে্ট-_বাজালা গভর্ণমেণ্টের 


স্ান্সব্ব্ঞ্ 





[৩২ বধ--২র খণ্ড -ষ্ঠ সংখ্য| 





, দোষ ক্রটির সীম! ছিল না-_যতগ্রকাঁর অন্তাঁয় কার্য আছে, 


তাহার সকলগুলিই বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্টের পরিচালকগণ 
কর্তৃক অনুষ্টিত হইয়াছিল (৩) অতিলোভী ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়-_তাহারা যখন অতিরিক্ত লাভ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল, তখন গভর্ণমেণ্ট তাহাতে কোনরপ বাধা দেন নাই । 
কাজেই দেশের ব্যবসায়ীরা দেশবাসীকে খাইতে ন! দিয়া 
হত্য। কার্য্যে সাহাধ্য করিয়াছে । কমিশনের মত, বাঙ্গালায় 
১৩৫* সালের ছুতিক্ষে ২ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। 
কমিশন এক খণ্ড রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিয়াছেন 
উহা প্রথম খণ্ড। ত্রাহারা সকলে এখন কয়েক মাস কুন্থরে 
বাস করিয়! দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত করিবেন। এই বিবরণ 
প্রকাশিত হইলে গভর্ণমেণ্ট” যদি অপরাধীদের.ক্রমে ক্রমে 
সন্ধান করিয়া তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তবেই 
কমিশন নিয়োগ কর! সার্থক হইবে । নচেৎ এত অর্থ ব্যয় 
করিয়া বিবরণ সংগ্রহ, প্রস্তত ও প্রকাশের কোন প্রয়োজন 
ছিল বলিয়া মনে হইবে না। 


হাওড় মিড্ভন্দিসিশযাব্িউী- 


তৃতপূর্বব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাগ্রসন্ন পাইন হাওড়া 
মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি মন্ত্রী নিষুক্ত 
হইয়াও চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করিয়াছিলেন । কিন্ত 
সম্প্রতি ৯৩ ধার! জারী করিয়া গভর্ণর শাসনভাঁর নিজের 
হন্তে গ্রহণ করায় মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পর তিনি চেয়ারম্যানের 
পদে ইস্তফা দেন। তাহার স্থানে গত ২৭শে এপ্রিল 
শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোঁপাধ্যায় বিনা বাঁধার হাওড়া 
মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।. 
শৈলবাবু হাওড়া সালিখার স্থপরিচিত ত্বর্গত রামলাল 
মুখোপাধ্যায়ের পত্র ও স্ব্গত আগুতোষের পুত্র। তিনি 
১৯১৯ সালে বি-এ পাঁশ করিয়! ১৯২৬ সাল হইতে এটর্ণী 
হইয়াছেন। গত ৪* বংসর কাল তাহাদের বাড়ীর কোন 
না কোন ব্যক্তি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটার কমিশনার 
আছেন। শৈলবাবুর ভ্রাত। গ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 
১৯৩৬ হইতে ১৯৪২ পধ্যস্ত হাওড়! মিউনিসিপ্যালিটার 
ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান 


মিঃ মহম্মদ সরিফ খা সর্বপ্রথমে শৈলবাবুর নির্বাচনে 


আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। 


- জ্যো্--১৩৫২ ] 


ভ্ঙ্গত্ডান্ত্িলী দশদিক 

খ্যাতনামা! লেখিক! শ্রীমতী নিরুপম! দেবী বর্তমান 
বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের “জগতারিণী দ্বর্ণপদক* 
লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর ভারতবর্ষের 
পাঠকগণের নিকট নৃতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন 
নাই। তাহার উপগ্ভাস পাঠ করেন নাই বাঙ্গালা দেশে 
এমন কোন পাঠক নাই, তাহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে 
আমরা তাহাকে আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি । 


হকক্িনক্কাভাব্র নুভন্ন 2মজল- 

গত ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় 
হিন্দু মহাঁসভ| দলের নেত শ্রীযুক্ত দেবেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ও স্বতন্ত্র মুমলেম দলের নেত! মিঃ সামস্থন হক যথাক্রমে 
মিঃ ডি-জেে কোহেন ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষকে 
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পরাজিত করিয়া মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ববাচিত হইয়া- 
ছেন। দেবেন্দ্রবাবুর বয়স ৫৮ বৎসর তিনি আলিপুরের 
উকীল। ১৯৪ সালে তিনি ১নং ওয়ার্ড হইতে কাউদ্দিলার 
নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু 
মহাসভার সাধারণ সম্পাদক। ভিনি আলিপুর উকীল 
সভার পৃঝে সম্পাদক ছিলেন, এখন সহকারী সভাপতি । 
কিছুদিন তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক 
ছিলেন। ২৪ পরগণ! বসিরহাটের নিকটস্থ ধলতিথায় 
তাহাঁর পৈতৃক বাসভূমি। ডেপুটী মেয়র মিঃ সামসুল 
হকের বয়স ৬৮ বসর--তিনি ১৪নং ওয়ার্ড হইতে গত ২১ 


সাসকিসী 


অঠিইই এট 


বৎসর কাঁল কাউন্সিলার আছেন। মিঃ হক প্রসিগ্ধ 
ব্যবসায়ী ও জমীদার। তাহার বাড়ী খুলনা জেলার বাগের- 
হাঁটের কান্দারপাড়া গ্রামে। 
অশ্র্যাক্ক দাম্পহ০৩ডল্ল দান্ন_ 

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তৃতপূর্ব্ব প্রিজ্পিপাল, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের দর্শন-বিজ্ঞানের «পঞ্চম অর্জ' 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্রনাথ দাশগুধ সি-আই-ই 
মহাশয় সম্প্রতি তাহার ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের 
লাইব্রেরী কাণী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা মণীন্্ন্্র নন্দী 
গবেষণাগারে দান করিয়াছেন। ১৯১৬ হইতে আজ পর্্যস্ত 
অধ্যাপক দাসগুপ্ত এ লাইব্রেরীর জন্ত পুস্তক সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । * লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সময় তিনি মহারাজ! 
মণীন্্রন্ত্র নন্দীর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত 
শ্টামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 
উদ্যোগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত লাইব্রেরী পৃথকভাবে 
রাখার ব্যবস্থা করা হইবে। 
স্পন্প শক্ত ন্চুল্র সমুত্তি কান 

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থু মহাশয়ের অবিলম্বে মুক্তি 
দাবী করিয়। বিলাতে কমন্দ সভার বিরোধী দলের নেতা 
মিঃ আর্থার গ্রীণউডের নিকট নিম্নলিখিত নেতাঁদের 
স্বাক্ষরিত এক তার প্রেরণ করা হইয়াছে--(১) এ-কে- 
ফজলুল হক (২) কিরণশক্কর রায় (৩) সন্তোষকুমার বন (৪) 
সামস্থন্দীন আহমদ (৫) হেমচন্্র নস্কর। গত ১৯৪২ সালের 
এপ্রিল মাস হইতে শরত্বাবু অরে ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট 
পাইতেছেন। উক্ত ৫ জন নেতা বাঙ্গালার সমগ্র অধিবাসী- 
দের মনের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। 





স্পিজ্কক ম্সিভিল্ল নভ্ভ্ভ-্ভল্সত্জী-- 


গত ১ল! বৈশাখ হইতে কলিকাতায় এবং বঙ্গের অন্তান্ 
নানা স্থানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রজত-জয়স্তী উৎসব 
সপ্তাহ প্রতিপালিত হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই 
সমিতি স্থাপিত হয়-_্বর্গীয় আচার্য প্রফুললচন্্র ছিলেন ইহার 
প্রথম সভাপতি । বাঙ্গালা দেশে শিক্ষকগণের অবস্থা 
উত্তরোত্তর হীন হইয়া আসিতেছিল, সমিতি স্থাপনাবধি 
শিক্ষকগণের অবস্থা, চাকুরির স্থায়িত্ব, বেতন প্রভৃতি বিষয়ে 
কতকাংশে উন্নত হুইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। কলিকাতায় 


২৪২২৬ রর 





সপ্তাহকালব্যাঁপী উৎসবের সভাগুলিতে বিচাপতি শ্রীযুক্ত 
চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় 
বাহাছুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাঁথ মিত্রঃ অধ্যাপক মিঃ হুমায়ুন 
কবির, শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ দাসগুপ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এবং 
অন্তান্ বহু জননেতা ও শিক্ষাত্রতী শিক্ষার আদর্শকে 
নানা দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূল কয়েকটা 
বিষয়ে সকলের অভিভাঁষণেই একটা স্থন্দর মিল দেখা 
গেল। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয় 
বিদেশীয় শাসকবর্গ দ্বারা আমলাতত্ত্রের প্রয়োজন সাঁধনের 
উদ্দেস্টে । সুতরাং এই পদ্ধতি জাতি-গঠনের পরিপোষক 
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শিক্ষক সম্মিলন 

হইতে পারে না। অথচ গত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া 
এই পদ্ধতিতে শিক্ষ। লাভ করিয়া সকলেই পরীক্ষাঁয় পাশ 
করা ও চাকুরি খোঁজা ছাঁড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না। 

প্রশ্ন এই যে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কি 
অপেক্ষ! করিয়াই থাকিব? ইহার উত্তরের ইঙ্গিত পাই, 
শ্ীযুক্ত জানাঞন নিয়োগী মহাশয়ের বক্তৃতায় । তিনি বলিয়া- 
ছেন--শক্তিমান (10/090)1০) শিক্ষক শিক্ষার সমস্ত 
অপুর্ণতাকে শিক্ষাদানের গুণে পূর্ণ করিতে পারেন। পঞ্ডিত 
ক্ষিতিমোহনও বলিয়াছেন-_পূর্বে ছাত্রের! শিক্ষা পাইত 
সাক্ষাৎ গুরুর নিকট হইতে, আর বর্তমানে ছাত্রের! শিক্ষা 
পায় পুত্তক হইতে__শিক্ষক সেই পুস্তকের পশ্চাতে থাকিয়া 
কত সহজে উহ! আয়ত্ত করিয়া পাশ করা যাঁয় তাহাই 


বলিয়া দেন মাত্র । 
শিক্ষকের দায়িত্ব তাহা হইলে কত বেশি! কিন্ত 


জ্ঞান্পত্্রন্দ 


1 ৩২শ বর্ষ-_-২য় খণ্$--বষ্ঠ সংখ্যা 





দুঃখের বিষয় এই শিক্ষককে আঁমরা কপার পাত্র করিয়া 
রাখিয়াছি। বিশ্ববিষ্ঠালয় তাঁহাকে দেখে না--ইছা নাঁকি 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আইন-বহিভূত। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের 
কাছে শিক্ষক অপেক্ষা! পুলিশ বড়--স্থৃতরাং শিক্ষকগণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। 
সমাজ ভাবে, আমরাই দরিদ্র--স্ুতরাঁং শিক্ষার জন্ যাহা 
দিতেছি ইহার অতিরিক্ত আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। 
হতভাগ্য শিক্ষক দেশপ্রেম ব! আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃই 
হউক বা অন্ত কোনও কারণেই হউক, এতদ্দিন কোনও 
রূপে শিক্ষার বাতি জ্বালাইয়া রাঁখিয়াঁছেন। 

আজ মহাযুদ্ধের ফলে দেশে যে নিদারুণ অর্থনৈতিক 
সমস্তা দেখা দিয়াছে, তাহাতে সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছেন 
দেশের শিক্ষক । ইহাঁর ফলে বহু প্রবীণ অভিজ্ঞ শিক্ষক 
আজ অন্গসমস্তা সমাঁধানে অক্ষম হইয়। শিক্ষকতা বৃত্তি 
পরিহার করিয়া চাঁকুরি-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। উপযুক্ত নৃতন শিক্ষক সংগ্রহ করাও আজ 
দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে । ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইতেছে, 
তাহা পুরণ করিবে কে? 
শ্পিশ্ষকগশেক্জ জদ্দল্ণা 

উচ্চ ইংরাঁজি বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের দুর্দশার 
শেষ নাই । গভর্ণমেণ্ট সকল বিভাগের কর্মচারীদের জন্ত 
যে সময়ে মাসিক ১৮ টাকা 'মাগএী-ভাতার ব্যবস্থা 
করিলেন, সে সময়ে বাজালা দেশের দরিদ্র শিক্ষকগণের 
জন্য মাত্র মাসিক € টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাও 
শিক্ষকগণ মাত্র ১ বখসর কাল পাইয়াছেন। সকলেই 
আশা করিয়াছিল, এ বৎসর প্র ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। উপযুক্ত শিক্ষক দেশে 


 ছূর্লভ হইয়াছে-_পূর্ব্বে যে বেতনে শিক্ষক পাওয়া যাইত, 


এখন আর সে বেতনে শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নহে । অথচ 
উচ্চ ইংরেজি বিষ্ভালয়সমূছের আয় এমন বাড়ে নাই যাহা 
দ্বারা তাহারা অধিক বেতনের শিক্ষক নিযুক্ত করিতে 
পারে। সে জন্ত শিক্ষকের অভাবে বহু বিষ্যাঁলয় বন্ধ হুইয়া 
যাইতেছে ও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা খারাপ 
হইয়! গিয়াছে । এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে কোন ' কর্তব্য 
আছে, তাহা বোধহয় কেহ চিন্তা করেন না। মাগ-গী ভাতা 
বাড়াইয়া যদি সরকারী কর্মচারীদের সমান করিয়া দেওয়া 


হয়, তাহা! হইলেও কতকটা উপকার হইতে পারে । নিখিল 
বঙ্গ শিক্ষক সমিতির গত রজত ভুবিলী উৎসবে অনেকেই 
বার বার এই সকল কথা বলিয়াছেন। এখন দেশ শাসনের 
ভার শ্বয়্ং গভর্ণর গ্রহণ করিয়াছেম। এ বিষে তাহার 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন। 
অঙ্ষীস্ম জঞ্রযামপন্ক সম্চিযজ্নন-_ 

গত ১৪ই এপ্রিগ' কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে 
নিথিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষক সম্ষিলনের 
বিংশ অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে । দৌলতপুর হিন্দু 
একাডেমীর প্রিক্সিপাল শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য এ 
সম্মিপনে সভাপতি হুইয়া৷ বলিয়াছেন-__“আমাদের স্কুল ও 
কলেজসমূহে যে শিক্ষা প্রদান কর! হয়, তাহার সাহিতিযক 
দিকটা প্রয়োজন অপেক্ষা! অধিক দেখা হয় । উহা অবাস্তব ও 
গুঘধিগত--সে জন্য ছাজ্রদের সহিত প্রকৃত জগতের কোন 
পরিচয় হয় না। সে জন্ত শিক্ষা লাভের পর ছাত্ররা 
তাহা দ্বারা নিজ নিজ জীবিকা অর্জন করিতে পারে না । 
সে জন্ত গতান্গগতিক শিক্ষার জন্ত সাধারণের কোন আগ্রহ 
নাই। এই শিক্ষা প্রথা পরিবর্তন করা ন! হইলে দেশের 
উন্নতির সম্ভাবনা নাই ।” এই কথা সর্বদা সকল বক্তৃতা 
মঞ্চ হইতে বল! হইতেছে;কিস্ত কে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবে ? 
আড্ভিল্সাদন গালাগাক্ে হস্ত সন 

১৬ই চৈত্র শুক্রবার ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে 
২৪ পরগণা আড়িয়াদহ পবলিক্‌ লিটারারি এসোসিয়েসনে 
৭৫তম বাধিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান 
অতিথি হন। সভায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত শ্রামনুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত 
দেবনারায়ণ গুপ্ত “নাট ক” সন্ন্ধে এবং শ্রীযুক্ত থধাংগুকুমার 
রায়চৌধুরী “সাহিত্যের উপাদান” সহন্ধে প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। শ্রীযুক্ত স্ববোধকুমাঁর রাঁর লাইব্রেরীর ইতিহাস 
ও কাধ্যবিবরণী পাঠ করেন। আবৃত্তি, সঙ্গীতার্দির পর 
রবীন্দ্রনাথের “বৈকুঞ্ের খাতা” অভিনীত হয়। সভায় 
বহু জনসমাগম হইয়াছিল । 
ত্রঙ্গান্পে হিশ্পন্ভি-- 

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হওয়ারপির হইতে লেখক, 
পুস্তক ব্যবলায়ী ও ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন অস্কুবিধ! হইয়াছে, 


৪২ 


অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ব্যবসায়িগণের বিজ্ঞাপন ও 
প্রচারপত্র গ্রকাশেরও অস্থবিধ! হইয়াছে । ফলে ব্যবসা়ি- 
গণ তাহাদের নানারপ সামগ্রীর বিজ্ঞাপন টিনের প্লেট কাটির। 
কালি দিয়! দেওয়ালে.আকিয়া দেওয়া সুরু করিয়াছেন। 
প্রচারপত্র হিসাবে যখন কেবলমাত্র কাঁগজের পোষ্টার 
আটা হইত তখন এ সকল বিজ্ঞাপনে গৃহের পরী নষ্ট করিত 
বটে, কিন্তু রৌদ্রে ও বর্ষায় তাহা কিছুদিন বাদে আপনা 
হইতেই উঠিয়া যাইত। কিন্তু বর্তমানে টিনের প্লেট কাটিয়া 
যে বিজ্ঞাপন দেওয়া] সুরু হইয়াছে তাহা স্থায়ীভাবে গৃহের 
শ্রী ত নষ্ট করিতেছেই অধিকস্ব নানারূপ বধের বিজ্ঞাপন 
কদধ্য ভাষায় দেওয়ালের উপর স্থায়ীভাবে লিখিয়া 
দেওয়ার ফলে স্ত্রীপুত্র পরিজনসহ পথে হাটা লজ্জার 
কারণ হইয়া ধ্াড়াইয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী কদরধ্য 
ভাষায় এইরূপ প্রচার কাধ্য চালাইয়া থাকেন তাহাদের 
লঙ্জ! ও সম্মানের ভয় আছে বলিয়া আমর! মনে, করি না; 
কিন্ত সরকার অথব! কর্পোরেশন কি এ না 
করিতে পারেন না? র্‌ 
আনাম বক্ষত্ভাম্ম। ও সান্হিজ্ভ্য ন্যেিজয_ 

বিগত ১৩৫১ সালের ৩০শে চৈত্র হইতে ১৩৫২ সালের 
২র! বৈশাখ পধ্যন্ত তিন দিবস ধরিয়ানিখিল আসাম বঙ্গভাব! 
ও সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। 
রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইলেও আসান প্রদেশ, অন্তত 
আসামের অনেকা ংশ, শিক্ষার্দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক 
দিয়া যে ব্গদেশের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংযুক্ত তাহ! 
নিঃসন্দেহ। সংখ্যান্থপাতের দিক দিয়া আসামপ্রদেশে বে 
বাঙ্গালীরই সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহাও সর্ধজনবিদিত। এ 
অবস্থায় বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া আসাম 
প্রদেশে যে এই নৃতন প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিল ইছা! পরম 
আনন্দের বিষয় । আমরা বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতের 
বাঙ্গালী সমাজের পক্ষ হুইতে সম্মেলনের উদ্‌যোভগণকে 
অভিনন্দিত করিতেছি । 

অনুষ্ঠান আরম্ত হয় ৩*শে চৈত্র অপরাহণে। শ্রীযুজ 
বস্তকুমার দাশ সম্মেলনের উদ্বোধন করিলে অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সোম তীহার 
অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর মূল সভাপতি মিঃ ওয়াজেদ 
আলি সাঁহ্ব তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলে সন্ধ্যার 


সে্দিনকার কর্ম, সমাপ্ত হয়। ১লা বৈশাখ সাহিত্য ও. গিয়াছিলেন। গত কয়েক মাস তিনি ভারত গভর্ণদেন্টের 


ইতিহাস শাখার অধিবেশন হয়। ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর 
বন্দোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক-ডাঃ পৃর্থীশ চক্রবর্তী যথাক্রমে 
এ&ঁ ছুই শাখাঁর সভাপতিত্ব করেন। 

২রা বৈশাখ পূর্ববাহ্থে অধ্যাপক শ্রীযুঞ্ যতীন্দ্রমোহন 
ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে লোকসাহিত্য শাখার অধিবেশন 
হয়। তাহার পর'শিগুসাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এই শাখায় সভা- 
পতিত্ব করেন। এ্র দিন অপরাহ্থে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন 
অধ্যাপক্‌ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দত্র গুপ্তের সভাপতিত্বে রবীন্ত্র- 
শাখার অধিবেশন হয় । ৃ 

আসামবাসী বাঙ্গালীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও 
সংবর্ধনের উদ্দেস্তে উত্ত অধিবেশনে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়, তন্মধ্যে ত্বতন্ত্র বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত কুমুদবন্থু ভট্টাচার্য মহাশয় অক্লান্ত 
পরিশ্রম এবং - রকাস্তিক জাঁগ্রহের দ্বারা এই অনুষ্ঠান 
সাফল্যমপ্ডিত করিয়া! তুলেন। ভষ্রাচার্য্যমহাশয় প্রথম 
অধিবেশনের সম্পাদক ছিলেন । সম্মেলনের স্থায়ী সম্পাদকের 


পদেও তিনিই নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
ল্রন্তি উ্ীস্ভুত পসল্লেম্পলত্ নিশ্বাস 
খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র বিশ্বাস এম-এ 


বাঁর-এট-ল মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা ছোট আদালতের 





কবি পরীনগুরেশচজ বিশাস 
অন্ঠতম বিচারপতি নিযুক্ত হুইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে 
এর্স-এ পাশ করিয়া ভিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে 


গ্রচার বিভাঁগে এক উচ্চপদে কাজ করিয়াছিলেন । দেশ 
সেবার জন্ত তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দুইবার কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি 
কলিকাতা সাহিত্য-বাঁসরের সম্পাদক এবং বাঙ্গাল! সাহিত্য 
ও নাহিত্যিক সমাজের সম্মান * বৃদ্ধির জন্য সর্বদা 
অবহিত | 
শ্রীসুত্ত স্রশিভুম্ষ ভক্রন্র্ভী-_ 

কলিকাতাঁর খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ 
চক্রবর্তী মহাশয় সম্প্রতি কলিকাত৷ হাইকোর্টের অগ্ততম 
বিচারপতি নিযুক্ত 
হইয়া ছে ন। 
তাহার বয়সমাত্র 
৪৫ বৎসর এবং 
তিনিঅবিবাহিত। 
তিনি স্থুদীর্ঘকাল 
“ক্যাল কা টা 
উইক্‌লি নোটুস” 
নামক আই ন- 
বিষয়ক সাময়িক 
পত্রিকার সহিত 
সংক্লি্ট ছিলেন 
এবং তাহার 






তাস 
ক. একনি বাগ পু লাইগডুরা চ।॥ 
৬ দি পি নাতো 
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বিচারপতি গ্রীফণিতূষণ চত্রবস্তী 


আইন-জ্ঞান ও তাহা লিখিয়! প্রকাশের শক্তির জন্ত তিনি 
সর্বত্র সমাদৃত হইতেন। তিনি বিচারপতি নিষুক্ত হওয়ায় 
সাংবাদিক জগৎ প্রকৃতই ক্ষতিগ্রত্ত হইয়াছে । ফণিভৃষণবাবুর 
কর্মশক্তিও যথেষ্ট এবং আমাদের ,বিশ্বীসঃ বিচারপতির 
কাধ্য করার সহিত তিনি দেশের সেবা করিয়া দেশবাসী 
সকলকে নানাভাবে উপকৃত করিবেন। 


ন্বান্বাজ্ী ভ্রজ্ককোুস্ন চ্কাস- 


গত ৯ই এপ্রিল শ্রীধাম নবদ্বীপ খ্যাতনাম! প্রত্বতাত্বিক 
পণ্ডিত ও বৈষব ভক্ত ত্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় 
সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভু 
প্রচারিত ধর্ের প্রসায়ের জন্স আজীবন চেষ্টা করিয়া" 
ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত ধনীর পুতে পক্ষে সর্বদ্থ ত্যাগ 


করিয়া শ্রীধাম বুন্নাবন ও নবন্বীপের মাহাত্য প্রচারে 
জী ক ৪ অল্প লোককেই দেখা 
এ: যায়। তিনি নব- 
স্বীপে মহাগ্রতূর 
প্রক্কত জনগস্থান নির্ণয় 
করিবার জন্য চেষ্টা 
করিয়া শেষ পর্যন্ত 
সাফল্যলাভ করেন। 
সম্প্রতি বাগবাজারের 
শতংজীব বৈষ্ণবাচার্য 
পা) ই | শ্রীযুক্ত রসিকমোহন 
বাবাজী ব্রজমোহন দাস বিদ্যা ভূষণের সভা- 
পতিত্বে এক সভায় তাহার গুণকীর্তন করা হইয়াছে। 


ব্লন্িক্ত জস্পসভ্ঞী__ 
বৈষ্ণবাঁচারধ্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্ভাভূষণ মহাশয়ের 


বয়স ১০৬ বৎসর নে হওয়ায় বাঙ্গালা দেশের সুধীবুন্দের 

ু যে পক্ষ হইতে সম্প্রতি 
তাহার জয়ন্তী 
উৎসব সম্পাদিত 
হইয়াছে । 'উৎসবে* 
কলিকাতাঁর বহু 
খ্যাতনামা ব্যক্তি 
উপস্থি ত.হইয়া 
রসিক মোহনকে 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
দি-নী্ঞ্রািনীিন, করিয়া ছেন। 

শ্ীরসিকমোহন বিত্তাভ্যণ তাহার কলি- 
কাতা ২৫নং বাগবাজার দ্্রীটের গৃছেই উৎসব হইয়াছে। 
এই উপলক্ষে তাহার জীবন কথা ও তীহার কার্য্যা্দ 
সম্বন্ধে বছ সুধী ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ সম্থলিত এক 
পুস্তক এ দিন তাঁহাকে উপহার প্রদান কর! হইয়াছে। 
এই বয়সেও তাহার স্মরণশক্তি, চক্ষু ও কর্ণের স্বাভারিকতাঃ 
বোক্শক্তি প্রভৃতি দেখিয়! সকলেই চমৎকৃত হুইয়াছেন। ' 
ক্যজ্জীত্রক্রম্মাথ ল্স- 

বালীগঞ্জ হাজরা রোড-নিবাসী খ্যাতনামা সামাজিক 
ও রসিক ন্থুধী যতীন্ত্রনাথ বনু মহাঁশয় গত ১৭ই এপ্রিগ 








৬৭ বংসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি 
যশোহর - নড়াইলবাদী উকীল যোগেন্ত্রনাথ' বন্থুর পুত্র 
বাল্যে শিক্ষালাভের পর তিনি সাহিত্যিক অন্গয়চঞ্জ 
চৌধুরীর একমাত্র সম্ভার উমারাণীকে বিবাহ করেন। 
তিনি কিছুদিন ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্যের শাসন পরিষদে কাজ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহা ছাড়িয়া কলিকাতায় 
আসিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতেন। জীবনের শেষ 
১৫ বংসর তিনি হিচুস্থান সমবায় বীমা কোম্পানীর প্রচার 
বিভাঁগে উপদেষ্টার কাঁজ করিতেন। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্া, 





যতীন্দ্রনাথ বনু 


সাহিত্য প্রভৃতিতে তিনি বিশেষ পারদশা ছিলেন এবং 
নাটোরের মহারাজ! এজগদিন্্রনাথ কৃষ্চনগরের মহারাজ! ' 
৬ক্ষোণীশচন্তর প্রভৃতির সহিত তাহার প্রগা বন্ধুত্ব ছিল। 
তাহার সহজ, সরল ও অমায়িক ব্যবহারে ধনী, নির্ধন, 
পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাহার 
মত সামাজিক লোক এযুগে অতি অল্পই দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
স্ুহ্হেদ হভাহুভ্ড ভান্লভী-্-_ 

বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৯৪৫ 
সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৬৩ হাজার 
৪৮৬ জন ভারতীয় হতাহত ইইয়াছে। মোট নিহত. 
১৯৪২০, নিখোজ _ ১৩৩২৭, আহত- ৫১০৩৮, যুদ্ধে বন্দী 
৭৯৭০১ (ইহার মধ্যে ২১১৮১ জন নিখীজকে যুদ্ধে বন্দ 
আছেন বলিয়া ধরিয়। লওয়। হইয়াছে 





এরা উঠউিন্ হ্চাপ্প স্কাইন্মীক্ন & 

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ৬১তম ফাইনাল 
খেলায় বি এন রেলদল (এ) ৩-১ গোলে মহুমেডান 
স্পোটিংকে হারিয়ে উপধুপরি তিনবার কাপ বিজয়ী হল। 

প্রতিযোগি তার সেমি-ফাঁইনালে বি এন রেলদল ১-০ 
গোলে ই আই রেলদলকে ( জামালপুর ) হারিয়ে ফাইনালে 
উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে জামালপুর দলই ভাল খেলেছিল, 
তার! মন্দ ভাগ্যের জঙন্টেই হেরেছে । অপরদিকে মহমেডান 
সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২-৭ গোলে 
মোহনধাগানকে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে রেলদলের সে 
মিলিত হয়। 


ফাইনাল খেলার শুচনাতেই মহমেডান দল আক্রমণ 


করে খেলতে থাকে ফলে তাদের কোয়াম খেলার প্রথম 
দিকে একটি গোল করে। এই গোলের ছুমিনিট পর 


রেলদল গোল পরিশোধ করার সুযোগ পায়, অল্পের জন্যই . 


সে গোল বেঁচে যাঁয়। কিন্ত তাদের আক্রমণের ধারা ক্রমশঃ 

বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শ্রীস্তই গোলটি শোধ হয়ে যায়। 

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরস্ভের আট মিনিট পর রেলদলের 

সি টাপসেল সর্ট কর্ণার থেকে গোল করে ২-১ গোলে 

দলকে অগ্রগামী করে। 
মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন। 

বি এন ধেেলদল (এ) £ ডেভিড, ট্যাপসেল ও ওয়েন- 

রাইট, ওয়াটসন, পিনটে! ও গ্যালিবাডি, হিল, রোচী, 
গ্লযাকেন, বুনিয়ান ও লিনোন। 

মহমেডান স্পোটিং ঃ 

ইয়াসীন, মোইন ও ওসমান; মুনীর, সাইক, জাফর, 

দিন 


পদ উই 


রেলদলের লিনোন খেলার ২১ . 


করিম) নাসিম ও মহম্মদ দীন, 





*দধাংগুশেখর চট্টোপাধ্যায় 

এ বছরের বিভিন্ন হকি খেলায় নিয়লিখিত উ্রফিগুলি 
বিতরণ করা হয়। 
বি এন রেলদলকে বাইটন.কাঁপ বি এই এ চ্যালেঞ্জ 
কাপ এবং রাসমণি গোল্ড কাপ দেওয়! হয়। 

মহমেডান দলকে হেডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জ শীন্ড দেওয়! হয়। 

হকি প্রথম বিভাগের লীগ £ লীগের প্রথম স্থান 
অধিকারী মহমেডান ক্লাব লোম্যান মেমোরিয়াল কাপ 
পেয়েছে । লীগে রানা” কাপ মোহনবাগান ক্লাবকে 
কার্ণোবিস কাপ দেওয়া হয়। 

দ্বিতীয় বিভাগের লীগ £ লীগ চ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা 
পাশা ক্লাবকে ললিত চ্যালেঞ্জ কাঁপ দেওয়। হয়। 

তৃতীয় বিভাগের লীগ £ লীগ চ্যাম্পিয়ান ওয়াই এম 
সি একে (ওয়েলিংটন ব্রাঞ্চ) বি এইচ শ্মিথ চ্যালেঞ্জ কাপ 
দেওয়! হয়| ৃ্‌ 

কাইভন কাপ দেওয়া হয়েছে গ্রেস ক্লাবকে। স্যার 
আগ্ততোষ চৌধুরী কাপ পেয়েছে বিষ্ভাসাগর কলেজ। 

বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড পেয়েছে ক্যালকাটা রেঞ্জাস”। 
রানার্সআপ কাঁপ দেওয়া হয়েছে ক্যালকাটা! ফুটবল 
ক্লাকে। বাইটন কাপের পূর্ব্ববন্তী বিজয়ী দল £. 

১৮৯৫-৯৬--নেভাল ভি এ সিঃ ১৮৯৭-৯৮--এস পি 
ভি মিসন, রখচী, ১৮৯৯-_ক্যালকাটা রেঞাসণ ক্লাব 
১৯০*-_সেণ্ট জেমস স্কুল, ১৯০১-২-_রয়েল আইয়ীস রাই- 
ফেলস, ১৯০৩-_এস পি ভি মিসনঃ রীটী, ১৯০৪-_হর্ণেস 
এসি, ১৯৭৫-_বি ই কলেজ শিবপুর+ ১৯০৬-৭--এস পি 
জি মিশন, রচী, ১৯০৮-৯-১০--কাঁ্টমস এ সি) ১৯১১-- 
ক্যালকাট! রেঞ্জাস, ক্লাব। ১৯১২-_কাষ্টমস) ১৯১৩-- 
ক্যালকাটা রেঞ্াঁস? ১৯১৪--এদ এণ্ড কলেজ, আলীগড় 


১৯১৫-_ক্যালকাটা রেঞাস? ১৯১৬-_বি ওয়াই এসোঃ 
ক্ষেখ ১৯১৭--ফ্যালকাটা রেঞ্জার্স) ১৯১৮-বি ওয়াই 
এ্রসোঃ লক্ষ ১৯১৯- সেন্ট জেভিয়ার্ঁ) ১৯২০-_-আসান- 
সোঁল রিক্রিয়েশস ক্লাব, ১৯২১-বি ই কলেজ শিবপুর, 
১৯২২--ই.বি আর ম্পোটস ক্লাব, ১৯২৩-_লক্ষৌ ওয়াই 
এস এ, ১৯২৪-_ক্যালকাটা এফ সি, ১৯২৫-২৬-_-কাষ্টমস, 
১৯২৭--জেভিরিয়ান ক্লাব ১৯২৮-- টেলিগ্রাফ রিঃ ক্লাব) 
১৯২৯--ই আই রেল স্পোর্টস ক্লাব ১৯৩০-৩১-৩২-- 
কাষ্টমস, ১৯৩৩--বান্ধী হিরোজ, ১৯৩৪-_ক্যাঁলকাটা 
রেঞাস” ক্লাব, ১৯৩৫-_কাষ্টমস, ১৯৩৬--বোস্বাই কাষ্টমস, 
১৯৩৭-বি এন আর, ১৯৩৮--কাষ্টমস এস সি। ১৯৩৯-- 
বি এন আর, ১৯৪*--ভূপাল ওয়াগডারাস? ১৯৪১-- 
ভগবত ক্লাব ও ভৃপাল ওয়াগ্ডাসঃ ১৯৪২ -রেঞ্রাস? 
১৯৪৩-৪৪--বি এন আর। 
হ্ুিব্রকল ত্খেতশ! ৪ 

গত ১লা মেথেকে ক*লকাঁতার মাঠে সরকারীভাবে 
ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে। ক্যাঁলকাঁটা ফুটবল লীগের 
বিভিন্ন বিভাগের খেল! দিয়েই কলকাঁত| ফুটবল মরস্মের 
সুচনা । গত কয়েক বছর লীগের সকল বিভাগেই উঠা 
নাম! বন্ধ সকলেই ভেবেছিলেন লীগ খেলার জৌলুষ উপে 
যাবে, খেলার মাঠে জনসমাগম আগের মত আর হবে না। 
লীগে উঠা নাম! বন্ধ হওয়াতে লোকের উৎসাহের কোন 
অভাব দেখছি না বরং বেড়ে গেছে । 'লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ, 
নিয়েও রীতিমত গ্রতিষ্বন্দিতা হয়েছে; অবশ্থঠি খেলার 
্্যাডর্ড আগের তুলনায় অনেকথানি পড়ে গেছে। 
বিলাতের পেশাদার খেলোয়াড়দের খেলা আমাদের দেশের 
খেলোয়াড়দের প্রভাদ্বিত করিতে পারে ধারা ভেবেছিলেন 
তারা লীগ খেলার হুচনা থেকে হতাশ হয়েছেন। লীগ 
খেলার আরম্তের পূর্বে যে অনুশীলন খেলার প্রয়োজন তার 
কথা খুব কম থেলোয়াড়ই ভেবেছেন। সবে মাত্র লীগ খেল! 
আরম হয়েছে এখনও হ'তে যথেষ্ট সময় আছেঃ খেলার 
্্যাগ্ার্ড বজায় রাখতে হলে নিয়মিত অনুশীলন খেলার 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করি । 
ভান্সভীস্ম হুক্ষি ্েজপ। $ 

পৃথিবীর ই হকি খেলোয়াড় এবং হকি খেলার 
যাছকর় ধ্যানটাদ সম্প্রতি হকি খেলার খ্যাতনামা 


সমালোচক মিঃ গিরী এ গ্রীনের নিকট এক - বিশেষ 
আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় হকি খেলার ষ্ট্যাপ্ার্ড সম্পর্কে 
এক বিবৃতি দান করেছেন। ধ্যানাদ পৃথিবীর তিনটি 
অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন সুতরাং 
বিদেশের হকি খেলা সম্বন্ধে তার অভিজতার মূল্য যথেষ্ট। 
তাছাড়া গত পচিশ বছর কাল ভারতবর্ষের হকি খেলার 
সঙ্গেও পরিচিত আছেন। সম্প্রতি সাভিসেস স্পোর্টস 
সার্কাস ভ্রাম্যমাণ দলে থেকে তিনি ভারতের বিভিন্ন 
গ্রদ্দেশের হকি দলের সঙ্গে খেলেছেন । “ভ্তাশালিষ্ট' দৈনিক 
পত্রিকায় তার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে । ভিমি 
বলেছেন, ভারতীয় হকি দলের ফরওয়ার্ডের খেলোয়াড়রা 
লিক দিয়ে বল নুট করা একেবারে ভূলে গেছে। ধ্যান- 
টা্দের থেকে ভারতীয় হকি থেলা সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ 
খেলোয়াড় এবং সমালোচক কেউ নেই সুতরাং তার 
এ বিবৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
কলকাতার হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড একেবারে পড়ে 
গেছে সে সম্বন্ধে তিনি ছিমত নন। তবু তিনি পোর্ট 
কমিশনারের খেলোয়াড় জনসেনের খেলার উপর আস্থা 
রাখেন। তাঁর মতে, মিঃ জনসেন যদি নিজেকে ঠিক রাখতে 
পারেন তাহলে ভবিষ্যতে সত্যই একজন উচুদরের খেলোয়াড় 
হতে পারবেন। তিনি আশা করেন, বিগত অলিম্পিক 
খেলার পর ভারতীয় হকি খেলার ষ্ট্যাগ্ার্ড বর্তমানে যে 
অবস্থায় নেমে এসেছে তার থেকে যদি আর বেদী খারাপ 
না হয় তাহলে আরও ছু*বার ভারতীয় দল অলিম্পিক 
প্রতিযোগিতায় হকি থেলায় জয়ী হতে পারবে। 
খেলার ট্ট্যাগ্ার্ডের নিরুষ্টতার কারণ সন্ধে ধ্যান" 
টাদ নিম্নলিখিত অভিমত দিয়েছেন (১ ) তার মতে যঙ্গিও 
প্রাদেশিক হকি এসোসিয়েসনগুলি হকি খেলার পরিচালনার 
দিক থেকে সাফল্য লাভ করেছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া 
হকি খেলার উন্নতির দিক থেকে সত্যিকারের কাজ 
দেখাতে পারে নি। থেলোয়াড়দের দিকট! তাদেয় চোখ 
এড়িয়ে গেছে। এছাড়া দর্শকবৃন্দের উৎসাহের অভাবেও 
খেলার প্রসার লাভ হয়নি । | 
(২) বর্তমানে নিখুত" 500: %০1%5এয় একাস্ 
অতাব খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখ। গেছে? বর্তদানেয 
(911277 ৪০০৬কে 500 দ০/ বললে মত্ত তুল করা 


ক্গন্তব্জলঙ্থ 


হবে। এই 51009 খেলার গতি বেশীক্ষণ থাঁকে না এবং 


[৬২শ ব্য ধর নংখ্যা 
নিতে পারত সুতরাং অল্প বিস্তর এই ধয়গের -৪৩1651 


অপর খেলোয়াড়ের কাছে পরাজিত হলেই টিক চালিয়ে - খেলাতে খেলার ক্ষতি হ'ত না। বর্তমান" সময়ে 501651) 


খেলোয়াড়রা ভুর্ধবলত৷ প্রকাশ করে। এই” ভাবের ছ্রিক 
চাঁলিয়ে খেলাকে ধ্যানটাদ “লকৃড়ি মার বলেছেন। | 

(৩) হকি খেলার রক্ষণভাগের খেলা বরং ক্রমশঃ 
উন্নতির দিকে যাচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছে । কিন্তু তিনি 
বলেছেন, আক্রমণভাঁগের খেলোয়াড়রা স্থট কপ্পতে একেবারে 
ভুলে গেছে। গোল এরিয়া অতিক্রম করার 'সঙ্গে সঙ্গে 
বল স্ুট করার অভ্যাস এবং দক্ষত| যদি আক্রমণভাগে 
খেলোয়াড়দের না থাকে ত| হলে বিশেষ কিছু সাফল্যলাভ 
করা সম্ভব হবে না। তিনি বিদেশী হকি দলের রক্ষণভাগের 
খেলোয়াড়দের কথা স্মরণ করিয়ে দ্িয়ে বলেছেন ষে, 
সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে গোঁল দেবার চেষ্টা রক্ষণভাগের 
খেলোয়াড়দের পদ্ধতির কাছে কোন কাজের হবে না । এই 
প্রসঙ্গে ধ্যানঠাদ বলেছেন যে, এক সময়ে তিনিও খুব 
86115) খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু সে সময় ফরওয়ার্ড 
খেলোয়াড়ের 50101. ০11: খুবই উন্নত ছিল এবং রক্ষণদূলের 
খেলোয়াড়দের মধ্যে বল ড্রিবল করে নিজের পথ তৈরী করে 


খেলোয়াড় অতি সহজেই বিপক্ষের 1০381 ৪70" 09081) 
খেলোয়াড়ের কাছে ধরাশায়ী হয়। 

(৪) ধ্যানচাদ বলেছেন, বর্তমানের খেলার সম্মিলিত 
খেলার ( 0৪7-/011: ) একাস্ত অভাব লক্ষিত হয়, খেলায় 
ব/ক্তিগত চাতুর্ধ্যই প্রাধান্ত লাভ করেছে। ফরওয়ার্ডের 
খেলোয়াড়রা বুধতে পারে না' খেলার ধারা কোনদিকে 
ঘুরবে ; তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এত বেশী যেঃতারা . 
থেলার একটা সম্মিপিত ধার! অবলম্বন করতে পারে না। 
কিন্তু তাদের সময়ে ফরওয়ার্ডের প্রত্যেক খেলোয়াড়ই বুঝতে 
পারতে! বলটি কোন দিকে যাবে; সেই অন্থুযায়ী 
খেলোয়াড়রাও প্রস্তত থাকতো; অযথা বল নষ্ট হ'তনা। 
খেলোয়াড়দের আধিক অসচ্ছলতা৷ এবং শারীরিক অক্ষমতার ৃ 
জন্তও হকি খেলা অনেকখানি নীচে নেমেছে এইনপ 
অভিমতও তিনি প্রকাশ করেছেন । শরীর চর্চা এবং 
অনুশীলনা খেলার 'অভাবেও খেলা নিষ়ন্তরের হবার কারণ 
বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন। | 





মাহিত্য-অংবাদ ৃ 


লন্ব-প্রক্াম্ণিভ গুত্ডক্াতজ্পী 


প্রশরদিন্দু বন্যোপাধ্যায় প্রণীত “ব্যোমকেশের কাহিনী”-_২২ 
শ্ীপ্রভামরী মিত্র প্রণীত কাব্যগ্রন্থ “সায়াহ্রিকা”--১২ 

সুবোধ বন্ধ প্রণীত উপন্যাস “পদধ্বনি”--৩।* 

বাণীকুমার প্রণীত নাটক “সম্ভান”-_-৩২ 

রায় প্রীগেন্্রনাথ মিত্র বাহাছুর সম্পাদিত “প্রীকৃষ্ণ-বিজয়”-:১*২ 
শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত উপন্যাস “বেণুমনূ্রীর তীরে”--২২ 

প্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস “বাস্তবতার ইতিহাস”-_৩ 


প্রীরুপেন্্রকৃষণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “গল্প ভারতী" 

১ম গ্রন্থ--১1* 
প্রীশটীন্্রনাথ অধিকারী প্রণীত “পল্লীর মানুষ রবীন্সানাথ”--১৪* 
প্রীনবগোপাল দাস প্রণীত উপন্তাস “মিঃনহ যৌবন*-_৩. 
্রক্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত “গ্রীপ্রীজগন্বদু-হরি লীলামৃত" --১15 
গিরীন চক্রবর্তী প্রণীত “ইতিহাসের গল্প” ( ১ম ভাগ )--১০ 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় অনুদিত “ফণ্টামার!”--২২ 


আগামী আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের ত্রয়ত্রিংশ বর্ধ আর 


গত স্বাত্রিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ধ' ফি ভাবে বাঙ্গাল! সাহিত্যের সেবা! করিয়৷ আসিতেছে, তাহ! আমাদের পাঠগণ অবগত আছেন। 
, মহাযুদ্ধের জন্ত নান! দিক দিয় ক্ষতিগ্রপ্ত হইয়াও আমর! ভারতবর্ষের চাদার হার বৃদ্ধি করি নাই। আশা করি, সকল্লে আমাদের সহিত পর্বের মতই 


সহযোগিত। করিয়। আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন। 


ভারতবর্ষের মুল্য মণিঅর্ডারে বাধিক ৬৯, ভি পি ৬//*, াগ্মাবিক এ, ভি-পিতে ৩/। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়! অপেঙ্গা মণিঅর্ভাকে 
মু প্রেরণ করাই জ্বিখাজনম্ষ। ভি-পির টাকা অনেক সময় বিলে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। 
গ্রাহকগণের টাকা ২*শে জ্যোষ্ঠের মধ্যে না পাওয়! গেলে আবাট় সংখ্যা আমর! ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নুতন সকল প্রীকগণই দয়া করিয়া 
'মশিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকান। স্পষ্ট করি! লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নুতন গ্রাহকগণ নুতন" কথাটি লিখির! দিবে । 


লালু উীক্ফুলীতব্রনাম্ধ আুষ্ধোস্পাম্্যান্স এএম্ঞ 


মণিঅর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা-_কার্ব্যাধ্যঙ্ষ-_-ভ্তাব্ত বর্্ 


রশ 
রা ১ 


| পাশাপাশি 
' ২৯৩/১৫১, কর্সওয়ালিস্‌ ব্বীট, কলিকাতা). ভারতবধ প্রিন্টিং ওয়াকস্‌ হই্‌কে ীগোবিশ্দপদ ভষ্টাচাধ্য ক্রু সৃকিত ও আ্কালিত 


